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৬ বিশিষ্ট উপাদানে প্রস্তুত 

৬ উৎপাদনের প্রতি স্তরে 
বিশেষভাবে পরীক্ষিত 

ঙ কার্যক্ষমতায় অতুলনীয় 
ও দীর্ঘকাল স্থায়ী 





সি 
এক্সাইড ব্যাটারীর স্রনাম 
এবং চাঁহিদ| সবচেয়ে বেশী 





বাংলা - বিহার ও উড়িস্তা প্রধান সার্ভিন এজেণ্ট 


ছি হা! মোটর কোম্পানী 
|. প্রা নিট 


১৬ রাজেন্দ্র নাথ ঘুখাজি রোড 
কলিকাতা ১ 


ররর রাগ গি কা স্যর 





১ ১৩৭৮] - . .উিষ্বোধন [১3 
[গত 0৩2 হাযজহাতলে | ৩ হাতার তথ রইস 


মাথা ঠাা রাখ ূ 


০০ 


ও 
ম্ফেস্পেন্দ উ্ন্দ্হ্ধ ক্ুন্দে 


জবাকুস্থম তেল 


মি, কে, দেন 4& কো? প্রাইাতট রি 


ভাবাঞ্ুগুম চাডেন 
কলিকাত। -১২ 
পু পে ভিত দাউ চাপে টির রিতর রর িরিতী ৃ 
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শত্ধোঞ্রত্মবেঙ্ ভিবিস্সক্সান্যজপশী 

বাথ মাস হইতে বংসরধারস্ভ | বৎসরের প্রথম লংখ্য| হইতে অন্ততঃ এক বৎসবের জন্ত 
(ম্বাঘ হইতে পৌষ মাঁস পর্ধস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মান পর্ধসত 
বাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়? কিন্তু শ্রাৰণ মাস হইতে বাধিক গ্রাহক হওয়া! যায় না, 
বাধিক মুল্য লভাক ৮১ টাকা” বা্মামিক ৪৫০ টাক1। প্রতি সংখ্যা ৭৫ পর়্সা। নমুনার 
জন্ত ৭৫ পদ্মসার তাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে 
নংবাদ দিবেন, আর একখানি পন্িক! পাঠানো হইবে। 


রচন! £_-ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ; ইতিহাস, সামাজিক উন্নয়ন, ['.প্া শিক্ষা ও 
সংস্কৃতি-ব্ষিয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখ! প্রকাশ কর! হয় না। প্রবন্ধাদি 
কাগজের এক পৃষ্ঠায় বামদিকে অন্ততঃ একইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়! পাঠাইবেন। 
পত্রোত্তর ও প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্মক। : 
কৰিত। ফেরত দেওয়! হয় না, কপি রাখিয়া পাঠাইবেন। প্রবন্ধার্দি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি ; 
সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 


সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানে! প্রয়োজন । | 


বিশেষ জ্রষ্টব্য £- গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সময় তাহারা 
যেন অন্ুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহুক-সংখ্য উল্লেখ করেন। ঠিকান! পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো! দূরকার। পরিবতিত 


আজ, ০০৯৯৯ 





শপ পাসপিপসসপাপাাপপাপপীপসিশ পপি পাসপিপশাাসপিশপাপপপশ 


ঠিকান! জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্থুই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের টাদা মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে পুর! নাম-ঠিকান! ও গ্রাহুকনম্বর পরিক্ষার করিয়া 
জেখা আবস্টাক । অফিসে টাক] জম! দিবার সময়: লকাল ৭২টা হইতে ১১ট1) বিকাল ; 
২২টা হইতে ৫টা। রবিবার কেবল বিকাল ৩ট। হইতে ৫টা। ৃ 
বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জাতব্য: | 


কার্যাধ্যক্ষ---উছ্ছোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার,. কলিকাতা ও 








- 
গীতার বাণী-(17০/9০768 ০ 06৫6 ) (১ম-৬্ঠ অধ্যায়) | 
১ম খণ্ড সঙ্কলয়িত্রী__শ্রীসাধনাপুরী 
বরেণ্য ভাস্তকারগণের ভাস্ত ও সর্বশেষে প্রীম্ড স্বামী সতানন্দ দেবের মনোজ্ঞ ও 
যুগোপযোগী ভাস্ত গ্রন্থটিকে পরম আকর্ষণীয় করিয়! তুলিয়াছে। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান? 
নীতিবিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র ও ধর্মের বিভিন্ন দৃষ্টিতঙ্গীসহ প্রাপ্তল ভাষায় ব্যাখ্যাত। অপরাপর | 
শান্ত্রের সহিত শ্রীমন্তগৰদূগীতার সাদৃস্ঠ এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়বস্ত্ । মুল্য--১*২ : 
প্রাপ্তিস্থান_- | 
১। প্রীরামকুষ্ণ সেবায়ভন--ংনং গ্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা -৩৬ | 
হ। স্ভাশাচ্যাল পাবলিশিং হাউস--&১ দি, কলেজ স্ট্াট মার্কেট, কলিকাত-১২ | 








"8৪তম বর্ষ 


( মাধ, ১৩৭৮ হইতে পৌষ, ১৩৭৯) 





'উত্তিষ্ঠত জাগ্রন্ত প্রাপ্য বরাক্সিবোধস্' 
সম্পাদক 


স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 





উদ্বোধন নী 


১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 
বাধ্িক মৃল্য ৮. প্রতি সংখ্যা ৭৫প, 


»০/৬ গ্রে ইরা, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুত্রী প্রেস হইতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টাগণের পক্ষে 
ষামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং 
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। 


৮ 
রা 

১ রি 
লি টা ও চি 

বশ ভা. ২ ্ টি চর 

নে ং এ 
্ নি 
রি 


বর্ষনুী-উদ্বোধন 


(মাঘ, ১৩৭৮ জইতে পৌব, ১৭৯) 


লেখক 


জীজজয়কুমার গোষামী 
ভর জনিলচন্জ্র বসু 


'আবধৃভ চট্রোপাধায়? 


ভীলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বীঅঙিয়কুষার বন্দোপাধ্যায় 


স্্রীযত্কী অমিয়া খোষ ৪ 


যাষী অমৃতত্বানলা ০০, 
আনন্দ *** 


শীষ ইস্দির! গান্ধী 
হ্বীউমাপদ নাখ 
বমী ঝদ্যানন 
শ্রীকালিদাসরায় 
জ্ীকালীপদ ভট্টাতা্ 
ভ্বীকেদারেশ্বর চক্রব্ধা 
হিক্ষিতীশ দাশগুপ্ত 
বীস্টোফার ইশারষউভং 
নলীগোপেজকৃষ সরকার 
ইউর গোপেশচশ্র দ্ধ 
|বাষী চিকাননা 


চে 


ড্র জলখিকুম।র সরকার 


বিষয় 


মা । কবিদ্ক। ) *". 
পেকল-বাংলার স1-সমা 

প্রাচীন স্ধারতে পুরেছিত ও কৌটিল্য 
আহি চাই লেই বীর্য ( কবিত1) "" 


এক উৎস (&) 
আত্মরক্ষা! (এ) 

বিদ্বা, বিনয় ও বি্লীব 

প্রথষ দেখ! 

কে তুমি ( কৰিত1) ... 
ফরজাগ্রভ (এ) 
ভীরাস, ও কষ ও শ্রীবামকষ্জী '.. 
তর্থপথে ( কবিজ। ) *** 
নৃতাময়ী জয়! (এ) 


জামী বিবিকানলোর খসজে 

ঈশবের নাষ প্রেষ (কবিতা) ... 
দাক্ষিণাত্যজ্মণ তা 
ধালননতা ৪ সরলত্ভা (কৰিত1) **. 


গীদ্ধার আহ্বান 


ভন্্রপান্ত্রের ্াটীগক্ 

“দ্বং খর্ব ত্্ন্ধ' 

নারদীয় ভক্তি 

বেলুড় হঠের ীযামকৃষঃম নর 

আমি যেষায়েনে পাই (কবিক্কা। 
(গান ) 

বাষী বিজ্ঞানানন্দ গাল ) 

ভীবগল্পাথক্তোর 

[অন্রবাধক ? শ্রীাশাদাকান্ কায ] 

ভাইরাসা.ক জান। দরকার 

অব্য প্রাণী হতে অ!স| যানের রোগ 


(বিভা ) "*. 


১৪৯১ 


এ ৩৮ 
৫৬৯ 
৫২ 
৪৭২ 
১৪২. 
৩৪ 
€২.৭ 
৬২ 
২৮৭ 


৪২৮ 


বধলুষ্ঠীস্উত্থো ব ৭৪ভম বর্ষ ] 
লেখক বিষয় পষ্ঠা 

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে *** লমন্থয়ী ঠাকুর ৬৫) ১২১ 

ভ্রীজীবনকৃষ শে$ ভ্রীতীমা (কবিড1) ,.. ৬৪৫ 
যাষী জীবানল। যামীজীর কালজয়ী যুগগ্াবী 

চিন্তাধারা-প্রসঙ্গে ... ৯৩ 

বিষেকানন্'মানলে উপনিষৎ  **. ৩১১ 

মহিষষদিনী শ্রীতীন্গ ০০ &২৪ 

যায়াবতী (কবিত1 ) ... ৬৭৪ 

জীমত্তী জ্যোভির্রয়ী দেবী পিড়।' শোনা লেখাপড়] * $৭৩ 

জীদিলীপকুষার রায় এ্বর্ধ-মাধূর্য (কবিতা) '*. ৪৯৩ 

ভ্রীম! সারদাষশি (& ... ৬৬৮ 

বাষী জেবেজানন্ন ্ীকৃষ-অর্জন-সংবা? ১৪৮ ৬২৭ 

ভ্রীধনেশ মহলানবীশ বরহ্মকৃণ্ড (কবি) -.- ১৮৪ 

এশ্বর্ষ (এ) ** ৫৬৮ 

বাষী ধীরেশানন আনন্দং ব্রহ্মণে| বিদ্বামূ ১৭ ১৩০ 

ইহ চেদবেদীৎ*''' "৭ ২৯৭ 

খাষী ধ্যানাত্মানন্দ লক্ষণ ১১8১৮ 

যমী ধ্যান'নলা ধান ৩৪১, ৪০১ 

ন্রীনবনীদরণ সুখোপাধায় শারদীয়] দেবী দব্গা ৮8৭৬ 


ঞীনয়েশ্চন্্র চক্রবতা 
স্্ীনির্মলচলা ঘোষ 


সত্রীদীলকান্ চজবভ' 
পথিক 
শবীঞ্বণবরঞ্ীন ঘোষ 


হাষী গ্রজানন্গ 


হীঞরজাসচল্গ কর 

শ্রীসিত্ত রায়চৌধুরী 

প্ীহৰী শ্রীতিষষী কর রঃ 
জীভ হি ১৪৯ 


কৃষ্ণ কিশোর এলে] খনভ্কবনে (কবিতা) ৪৯* 
যে তীর্থ আঙ্গঙও আছে পঞ্চনদের দেশে 


৬৪৬, ৬৯৬৩ 
জীতীমায়ের পবিজ্তর স্বাি ৪২৫) ৫৩7 
জাযকৃষ। বিশন আবার বাংলাদেশে গেল ১৪৮ 
উদ্বোধন (কবিত|) "'' ৮ 


রাষয়োহন £ দ্বিশভবাবিকীর আালোকে 
২৪7) ৩৬৪ ৪২২, ৬৮৫ 


চেরাপুর্তীর মেঘ 8৯৯ 
জীরামকৃষ ও কেশবচন্ত্রের যিলন "৫৫৮ 
ছিতীয় ৰরাহুনগর য$ ৮৮৮ ৬৭৫ 
সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ১০ ৬৩৪ 
শিবদ্ততি (কৰিস্ত1) **' ১ 
জন্ম'দনে (&) ৮ ১৯৯ 


সর্বতূতে (শর) "1 ১৮১ 


| ৭৪তম বর্ধ 
লেখক 
বাষী প্রেমেশাঙলা 
বনফুল 


বাষী বাশগোবিনা পরষপন্থী 
জীবাসুদেষ সিংহ 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


জ্রীবিধুতৃষণ নন্দ 
ভীমঙ্ঠী বিভা সরকার 


শ্রীবিভুতৃষণ চৌধুরী 
জ্রীবিমলচন্্র ঘোষ 
শ্রীবীরেত্রচজ্্র সরকার 
যামী বাচ্গেশ্বরানন্দ 
প্রন্দাবনচন্ত গুপ্ত 


[ 'ক্ষে'র ডায়েরি হইতে] 


শ্রীধূসূদন চট্টোপাধ্যায় 
প্রপ্থাজিকা মুক্তিপ্রাণ! 

ড্র রম! চৌধুরী 
ভ্রীরসেল্সনাথ মল্লিক 

পঞ্চিত রামেন্্সুন্দর ভত্ভিতার্থ 


জ্রীগাসযোহন চক্রবর্তী 


বর্ধসূঠী-উদ্বোধন 
বিষয় 
মায়ের স্বৃতি 
নৰব্ধ (কবিত1 ) 
ভপবীর উপদেশ (এ) 


২৬১ 


৪৭%€ 


ইশারউভ এবং হিন্দুর স্প্/াসবাদ ৩১৬, ৩৪৩ 


সৌরকপন্ক ও মেরুপ্রে)াতি 

বিশ্ব হ'তে যাবার বেলায় (কবিত1) 
“আশ্চধে! বক্তা] কুশলোহস্ত লব? *** 
“যং লব! চাপরং লাঘং (কবিতা) 
ভীঅববিন্দের পদপ্রাস্তে কিছুক্ষণ *** 
সুগলীমনোহর (কবিতা) 


বিবেক-বননা (&) 
এক হও ! (এ&) 
অসৃতসম্ভব (এ) 
কাণ্ডারী (এ) 
হে মহাজীবন (এ) 
*** শ্রীরামকুষ। (এ) 


ধর্মানরণেক্ষত। অর্থে ধর্মহীনত। নয় 
সত্যানৃলন্ধানই ধরন 
নমঃ শ্রাদামকফায় (স্তোত্র ) 
শীসাদাউকম্ (এ) 
স্থীমী অধণ্ডাশন্দের শ্বৃতিসঞ্ধয় ২৯, ৭১, 
১৮২) ২৪৯১ ২৮৯১ ৩৪৮) 
৫১১) €8৩) ৬৩৭৭ 
শরগাগত ( কাঁৰত। ) 
সামী বিবেকানন্দ 
শত্তদপেণ সংস্থত 
জাগৃতি । কবিভ1) 
শৈশবে আচাধ শঙ্করেক প্রত 
শ্রীহূর্গার কৃপ। 
একা দলীর উপবাস-কথ। 
ল্বীকষ্চকথ। 
্াশ্ীকালা মহাবিত্া 
বৈর্দিক সাহিত্যে সু! রঃ 


৪৮৬ 
১১৪ 
২৩ও 
৩১৪ 
৪১৭ 
৪৮৭ 

২৮ 

৩৬ 

৯২ 
৪১৪ 


১৩৫ 


১৭৪ 
১২৬) 
৪১৪, 

১৮৯ 

৪৩৮ 

২৬ 

৫১৫ 


৫৩২ 


২৯ 


০০৯১] 


৬২১ 


৪৬১ 


1০০ 


লেখক 


রেঙ্জাউল করীয় 
জীশঙকরীপ্রসাদ বসু 


জ্রীশান্তণীপ দাস 


ডর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


শিবদাস 


ব্বীশিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
বাষী বশবেশ্বরানন্ 


স্্রীমত্তী শেফালি ভট্টচার্য 
যামী শ্রদ্ধানন 
শ্রীমলিলকুমার খোষ 
শ্ীপলীল বিশ্বাস 


্বামী সমুদ্ধা নন্দ 


জীষতী সান্তবন! দাশ? 


ঘাষী সারদ|নম্ 


ভ্রীহাকোষল বসু 
হীপুবর্ণকষল বায 


বর্ধসূচী- উদ্বোধন 


৭৪ভষ ধর্ধ] 
বিষয় পৃষ্ঠা 
বাষজী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ৪৯৪ 
একটি এতিহাপিক পত্র ৪৩৫ 
অস্ভতরত্ধয ( কৰি] ) ২৪৩ 
আমাকে নিছন্থ করে! (&) ৪৭৪ 


ঞারভীয় রাষট্রদর্শন-পরিচয়া ৩৭, ৮৪) ১৮%১ 
২৫৩) ৩৬৫ 


সমাজদর্শন ও রাস্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে 
যাষী বিবেকানন্য ও শ্রীতরবিন্ 

গান 

জঅযপোলে1-১৬ চন্্রাভিযাণ 

ংসার-সুখ 

দশমহাবিদ্বার জাবির্ভাব-কাহিনী **. 

উপণিষদের প্লোক_ জন্ান্য শাস্ত্রে 

সাধু পাগ মহাশয়ের ছিটা 


অপরূপ ( কবিত1) *** 
মনের দেবভ! (এ&) 
এই পৃথিবী 


একাকী গহন বনে 

লারদ| জননী মাতা! কৰিতা) 

ঘামীজী ও ভরুণ-সসাজ 

যামী বিবেকানলের ত্যাগ ও 

সেবাধর্সের আদর্শ 

উনিশ শতকের যানস-মণ্ডুল ও 

ত্বামী বিবেকানন্দের গণমুক্কির 
পরিকল্পন1-_-সমীক্ষ। 

নিবেদিতার হিতে শ্রীরাযকফ। 


ভগবান জীরামকৃঞ্জদেষ 


কাশীপুরে শ্রশ্রামা 
ভীয'-প্ররণে (কবিত্ত1) «*' 
বসায়নী হেনরী যযসন 


৪৮৮ 


৬২ 
২৬৪ 
৪৩১ 


৪৩৩ 


১২৫ 
৪৮৬ 


8৬৮. 


৬.৩ 


১৩৬ 


১৯ 
6৭৪ 


$ও৩ও 


১১১ 


ইহ. 


৫] 


| ৭৪তম বর্ষ 


লেখক 
হবব্রক্ষণ্য ভারতী 


শন্দচারিণী সুমিজ্ত। 


শীসুরেক্্রনাথ চক্রবতা 


শীহরিপ্রসম্প রায় 
সামী হর্যানলা 


কথাপ্রপঙ্জে; 


পুনমুন্ত্রণ; উদ্বোধন ১ম বর্ষ 


বর্ধসূচী-উদ্বোধন 


বিষয় 
ভয়ের কিছুই নাই! ( কৰিভা) 


|১/৬ 


পৃষ্ঠ। 


২৫৮ 


[ অনুবাদক]; ভ্ীষতী বিভা সরকার] 


আল। (কবিত। ) 


ত%২. 


[ অন্ুবাদিক1 : শ্রীষন্তী বিভা সরকার ] 


'কাহিসাদেবী' 


ভবীরামকৃঝ-লীলাজনে : যাণিক রাজা 


৬৬৪ 


স্পট 


প্ররাষকৃফ-লীলাধনে £ মধু যোগী"... ২৪১ 


মহামায়ার অঙ্শকি 


€৮৩ 
দয়! ও মায়! ( কবিভ1। ৮৭ 
ভবীবামকৃষত্তোত্রস ৬ 
উদ্বোধনে নববর্ষ ২ 
বাষাজার ভাবধার। ২ 
জরতু বাংলাদেশ! জয়ভু ভার !.. শ 
শ্ীরামকষ ও মানুষ ৫৮ 
'চেঙোদপ্ণষার্জনম্‌? ১১৫ 
সঙা ও ভাছাএ আবরণ সত্ব ১৭৬ 
'হঘবহেলিত উদ্ভরসত্ভি ২২৭ 
অজ্ধানিখেজন-প্রপঙ্গে গগবান 
বুঙ্ছের শেষ কথ। ই 
রাজা য়ামযোহ্ন রায় ২৮৩ 
যানবিক পরিবেশ ৩৩৮ 
ভক্ষিভাবাশ্রিজ কমনযোগ ৩৯৪ 
পৃজা ৪৫৪ 
প্রীঅরবিন্দ ৪৫৬ 
খ্শানালয়বাসিনশ ₹৪৯ 
সানিব কেন? ৬৪৭ 
হীন ৬৬২ 
শষ সংখা ৪১) ১০৪১ ১৬১ 
বয় ও ১৬৮ ২১৭, ২৭৩ ৩১৯ 
ওগু ৩০৪) "১৮৪১ 98৬ 
৪র্থ , 9৫২, ৫৯৬) ৬৫২, ৭০৮ 


র্ বঙসুচী-উদ্বোধন "৩ভ্ভষ বর্ঘ] 


১ম ৰর্ধের সমগ্র সূচীপন্ত ৮৮ ৭১৪ 
পুনমু'ত্রিত অংশের সূচীপন্জ ১৮৭১৩ 


অন্যন্য £ অপ্রকাশিত পত্র : 
সামী অথণ্ডানন্ *** ৪৯১ ১৭৫ 
স্বামী সুবোধানন্দ রি 
বামী অভেদানল। ১১১85, 
শ্ীত্রীম। *** ৫৩৫ 
সামী শিবানন ২০১ ৬১২ 
আদম ৬৮৬ নথ 


“গোপালের মা'র গোপাল-লাভ[ উদ্ধৃতি] ১২, 
প্রীরামকুষ মঠ, কাশীপুর উদ্বানবাটী ১৫১ 
পরলোকে প্রশাস্তচন্জ হহলানবীশ *'*. ৩৭৮ 


পরলোকে আলাউদ্দীন খ! 5 : 28 
শ্রীপ্ীষায়ের একথানি পত্র ১৬৬৬ 
দিব্য বানী; ১" ১, ৪৭) ১১৩) ১৬৯) ২২৫) ২৮১৪ ৩৩৭) 


৩৯৩, ৪8৬) 68৯) ৬৭৫) ৬৬১ 


সমঙ্জোচনা £ ৮৯ 8৬; ৯৮) ১৫২) ২০৭১ ২৩) ৩২২) ও৭৯, 
৪৩৩, 8৪8; ৫৮৭, ৬৪৫, ৭৩১ 


জীরামকুষ মঠ ও মিশন সংবাদ; *** ৫১) ১০১) ১৪৪১ ২১০) ২৬৬, ৩২৪১ ৩৮১, 
৪৩৮, ৫9৬, 8৮৮, ৬৪৭) ৭*৩ 


বিযিধ সংবাদ £ ঠ ৫৬, ১৩৪) ১৬০) ২১৪) ২৭৪) ৩২৭) ৩৮৩, 
৪৪০) ৫৪৮) ৫৯৪) ৬৪২, ৭০৮ 


চিন্তলুচী £ 
জীত্রীহ্গ। রি নী 
ভীশ্বীমায়ের একবানি অপ্রকাশিত পত্রের কট! *** 


উদ্বোধন, ১ম বর্ষ) ২য় সংখ্যার গ্রচ্ছদপটের কটে। ১৬৮ 





বি / বৃ বান 


দ্কীণাঃ বম দ্বীন।ঃ করুণ] ওল্সন্তি খুঢ়। জনা ঃ 
লা'স্তক্য দ্দিদন্ত চাহ দেহাত্ববাদাতুরাঃ। 

গ্রাপ্তাঃ ্ম বীর। গভভয়। 'ভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা 
আন্তিক্যন্তবিদন্ক চনুমং রামকৃক্দীসা বয়মূ ॥ 
কুমন্তারকচবণং প্রিুধনমৃ্প [টয়ামে! বলাৎ। 
কিং ছে! ন বিপানাস্যন্মাম--বামকৃষ্থদাস! বম়ম্‌ ॥ 


য়ামী বিবেকানন্শ 


আপনার দেহাততীও আস্তে পোদ যার মাহ, 
দেহকে আস্থা ধলি ভাবি যার। চলে আজীবন-- 
নান্তিক ইঙারই ন'ম-মুঢ় তাপ; তাকাই সদাই 
ক্িণ মোরা”, দীত মোবাঃ খাল কহে করুণ ক্রন্দন ! 
রামকৃষ্জদাস মোরা -( দেহা শীত চিদানন্দময় 
অবিনাশী সত্ত/কের আপন খরূপ বলি জানি?) 
অভ্র পদেতে গোর! প্রতিঠিত হয়েছি যখন-_- 
আন্তিক্য উহারই নাম-- হয়েছি যে বীর, গ্-ভয় ! 
ত্রিভুব+ উপাড়িধ, গ্রহতাপ্না করিব চর্বণ ! 
জানো নাকি কেবা মোরা? মোরা হামকৃঝ্দাস, 

( আত্মবলে মোর। বলীয়ান )। 


কথাপ্রনন্গে 


উদ্বোধনের নববর্ষ 

শ্রীতগবানের কপায় উদ্বোধন পত্রিক। 
বর্তমান ম!সে ৭৪তম বর্ষে পদার্পণ করিল । 
সুদীর্ঘ 1৩ বৎসর ধরিয়। নবধুণ-প্রবর্তক রামকৃষণ- 
বিবেকানন্-ভ!বধার। প্রচারের মাধামে সে 
জ|তির দেব! করিয়া আিতেছে। কোন 
ভাব সুধীর্ঘক।ল স্থায়ী রাখিবার জন্ম যেমন 
সেই তাবানুরূপ জীবনের প্রয়োজন, তেমনি 
প্রয়েজন সাহিতোধও | স্বামী বিবেকানন্দ 
এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন। গুডুউইন যখন 
তাহাগ বন্তৃ গলি পিখিতে শুরু করেশ, তখনই 
তিনি বপিয়।ছিলেন, “সাংকেতিক প্রশালীতে 
আমার বন্তঠাগুলে পিখে নেব'র ফলে 
অনেকট। সা1হঠ); গড়ে উঠছে দেখে যি 
থুশী।” বণিয়।ছিপেনঃ “এমন কতকগ্তলি 
পুল্তক বাবিয়া যাইতে চাই যেগুপি আমি 
চলিয়া গেলে আমার কাজের তিত্তিষ্বরূণ 
হইবে |” উদ্বোধন পাত্রকার পরম গৌবব, 
ঘামীজীর বাংল। গচন1, ইংগাজী বঞ্ঠতা ও 
রচনার অনুধাদগুলি সে বা'্ল| ভাষায় প্রথম 
পারুবশন কাঁরয়!হিল। জাতীয়তাবোধের 
জাগরণে তাহার অবদান তাই যথেষ্ট! 

উদ্বোধন তাহার সাধ/মতে|। এই কাজ 
করিয়৷ চ'লয়াহে আন্গও। দেশের সামাজিক 
ওরাষ্ট্রশৈতিক ক্ষেত্রে চিন্তাধারায় ইতিমধ্যে 
বহু পরবর্ন আসিঘাছে। ব/াপকভাবে 
কখনে| স্বামীজীন চিন্তাধারাঁকে হ্ীবনে গ্রহণ 
কর! হইয়াছে, কখসে| ঠাহার প্রতি উদাসীশত] 
দেখানে। হইয়াছে) কখন! ব। বিক্ষিপ্ততাবে 
তাহার বিরোধিতা ও লক্ষিত হইয়াছে। কিন্ত 
একখ। নিশ্চিত জাত ব! অজ্ঞতসারে তাহার 


ভাবধার| শুধু ভারতই নয়, সার! জগংই আজ 
গ্রহণ করিতেছে। আপাতদৃর্টিতে যাহা 
ইহার বিপরীত বলিঙ্কা মনে হইতেছে, তাহ। 
তাহার ভাব-সম্প্রসারণের পথ প্রশম্তই করিয়া 
দিতেছে। স্বামীজীর প্রদশিত পথই-_ 
জাগতিক উন্নতির জন্য প্রচণ্ড কর্মোদ)মের সঙ্গে 
ঈশ্বরবিশ্বাস, সংযম, একাগ্রতা, ত্যাগ, ও 
ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেব! প্রভৃতির মাধামে 
মান্বষের দেহাতীত সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার 
উদ্যমই--ম!নবপত্যতাঁকে উন্নততর করিবার, 
বিশ্বশাস্থি ও যথার্থ সামাস্থ(পন করিবার এক- 
মাত্র গথ, উদ্বোধন পঞ্রিক| ইহাতে স্থিরবিশ্বাসী 
থাকিয়াই পথ চলিয়া! আদিতেছে | 

বাহাপা এই সেখাব্রতে উদ্বোধন'কে 
সহায়তা করিয়। আপিতেছেন সেইসব লেখক, 
গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দের নিকট হইতে ভবিষ্ততেও 
এই সহায়তা আমরা প্রার্থনা] করি। 
আঙ্ক উদ্বোধনের নববর্ষে তাহাদের সকলকেই 
আমরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞত। জান।ইতেছি। শ্রীরাম- 
ক্ণচরণে প্রার্থনা করি, উদ্বোধনের নববর্ধের 
যাত্রা যেন অধিকতর সাফলামণ্ডিত হয়_- 
অধিকতর হৃদয়কে গে যেন রামকৃষ্ণ' 
বিবেকানশ্ব-ভাবধারায় সিঞ্চিত করিতে পারে । 


স্ব'মীজীর ভাবধার! 

১৮৯৩ খ্বক্টান্দের ১১ই সেপ্টেপ্ধর চিকাগে! 
ধর্মমহাসভার উদ্বোধনের দিন স্বামী বিবেক!- 
নন্দ সেখানে তাহার প্রথম ভাষণে বলিয়া- 
ছিলেন, “পাল্প্রনায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির 
ভয়াবহ ফলষরূপ ধর্মোন্মত্তত। এই সুন্দ? 
পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়৷ রাখিয়াছে। 
ইহার! পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বার 


মাঘ, ১৩৭৮ ] 


বার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, 
সভ্যত| ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে 
হতাশায় মগ্র করিয়াছে এই সব ভীষণ 
পিশাচ যদি না থাকিজ, তাহা হইলে মানব- 
সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত। 
তবে ইহাদের মৃত্যাকাশ উপস্থিত ; আমি 
লর্বোতোভাবে আশ! করি, এই ধর্মমহাসমিতির 
সন্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত 
হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মে'ন্মভত1) তরবারি 
অথব! লেখনীমুধে অন্ঠিত সর্বপ্রকার নির্ধা- 
ওনের এবং একই লক্ষোর দিকে অগ্রসর বান্তি- 
গণের মধ্যে সর্যবিধ অসপ্তাবের সম্পূণ 
ঘবসানের বাতা ঘোষণ! করুক।, 
সাম্প্রদায়িকতা, গৌড়ামি ও ধর্মোন্মনুতাঁর 
অবসানের ঘণ্টাধ্বনি নবখুগের শ্ুতাশিস্‌ রূপে 
প্রথম ধ্বনিত হইয়াছল দক্ষিণেশ্বরে। সে 
ধ্বনিতরঞগ্গকে প্রথিবীর বিডি প্রান্তে প্রতি- 
ধ্বনিত কবিলেশ স্বামী |এবেকানন্দ। তখন 
হইতেই তাহা বাক্কিগতভাবে বহুজনের হৃদয় 
আলোড়িত করিয়!, বহছজনের দৃর্টিতঙ্গী ও 
মাচরণ পরিবতিত করিয়! চলিয়াছে সত 
কিন্তু ব্যাপক ক্ষেত্রে সর্বজনের জীবনচর্ধার উপর 
তাহ। প্রভাববিষ্তার করে নাই। এই কিছু- 
দিন পূর্ব পর্বস্তও “তরবারি ও লেখনীঘুখে? 
ইহার কি পৈশাচিক নৃত্য আম|দের দেখিতে 
হইয়াছে! বিশেষ করিয়! বাংলাদেশের 
সাম্প্রততক ঘটনায় উহ! চরমে উঠিয়াছিল। 
কিন্তু সেখান হইতেই আক্ত ইহার সমাধির 
বিপুলনিনাদ ঘণ্টাধ্বনি উঠিয়। দিগবিদিক 
পরিব্যাপ্প করিতেছে । এখনে! নিকটে এবং 
দূরে সাল্প্রণীয়িকতা ও গোঁড়ামি-প্রসূত যে 
তেদ ও ত্বণার ধ্বনি শ্রুত হইতেছে, অদূর 
ভবিষ্যতে এই নিনাদেই তাহ! ডুবিয় যাইবে । 
ধ্মীয় মতবাদের তেদ-রেখা টানিয়। 


কথাগ্রসঙ্গে ৩ 


মানৃষে-মানুষে স্বনা-ও বিদ্বেষ-সূথ্ি। যে কতখানি 
পৈশাচিক, কত ক্ষতিকর এবং আসপে এই 
তের্দ যে কাল্পনিক, একণা আজ সোচ্চার 
হইয়াছে শুধু চিন্তাই নয়, মং৫ষে? হৃদয়ও। 
ধনী-নির্ধঘন ভেদাপসারণেন খান্ডবিক কারকর 
প্রচেষ্টার ন্যায় স্বামীজ9 আকাঁওকষত মানব- 
জাতির যথার্থ অগ্রগম্ানর পথ প্রশক্ততর 
করিতে ইহা ও পূঃরণাগ্রমে বাপুত হইল। শুধু 
বাংলাদেশে সমু শুধু ভাখতে নয়, সমগ্র 
বিশ্বেই ইহার প্রভাব এঞ্মবর্ধধান গতিতে 
বিস্তৃত হই চলিবেই | আম] জাশি, কথায় 
জীবন হইতেই আদর্শ জীবনাস্তরে 
বাহিত হয়। বহুকাঁলনঞ্চিত সাম্প্রদায়িকতার 
ভেদান্ধকার পূর্বগগনে সে জীবনালোকের স্পর্শ- 
মাত্রে অন্তহিত হইয়াছে, আমরা প্রার্থনা! করি 
সে আলোকে আলোকিত হইয়া উঠুক সমগ্র 
বিশ্ববাসীর খ্দয়। আজ আমাদের প্রতে)কের 
ভীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন এই আ.লোকো- 
দ্তাদিত পথেই হয়। 

রামকৃষ্ণ আগিয়াছিলেন পৃথবী হইতে 
সর্ববিধ ভেদের অবসান ঘটাইবার জণ্য। 
তাহার ভাবধারাই জঅববিধ তের্দাপসারণে 
সক্ষম। যামী বিবেকানন্দ সেই ভাবধারাই 
প্রচার করিয়! গিয়ান্েন আধুনিক মনের 
বোধগমা ভাষায়। নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন 
কিভাবে সে ভাবকে মাধুনিক জীবনে রূপায়িত 
করিতে হইবে- তাহার । 

কথায় যাহাই হউক, কাজের বেল! 
স্বামীক্জীর 'মাকাজ্কিত পথের বিপরীত দিকেই 
তো মানুষ আজ চপিতেছে, আপাতদৃষ্টিতে 
ইসা! মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু তঙাইয়া 
দেখিলেই বুঝিতে পার। যাইবে, ইন্থার মধ্য 
দিয়াই মানুষ অগ্রসর হইতেছে স্তাহারই 
নির্দেশিত পথে ; মানুষের সমাজের যাহ! কিছু 


শয়ঃ 


৪ উদ্বোধন 


মালিনু' খাদ লোকচক্ষুর শগুর[পে ছিল, "হা 
সবই আজ প্রকাশিত হইয়া পভ়িতেজে ! মাষ 
তাহ! তাগ করিয়া মালিনামুক্ত ইইবেই | 
সার! পৃিবীর মানুষের মনে আক্মবিশ্বাস 
ক্রমবর্ধমান। তদোগুণে আচ্ছন্ন জাতিগুলির 
মধ তামাঁসকতা কাটিয়া গিয়া রাজসিক্তার 
বিকাশ ঘটিতেছে, ধনী-নির্ধনের ভ্ডেদাপলানাণর 
বিপুল উদ্ভমও শুরু হই দিয়ালে এৰং অন্প্রতি 
ব।পকভ'বে ধর্ম ণত শ্েদাসসারণ ৭ শুরু হইল | 
প্রথম প্রথম সবক্ষেক্রেই ভুলরটি খাকিতেছে 
কিন্তু ক্রমে তাহ! সংশে!ধিত*€ গঈবে 
সংশোধিত হইবে ভ.রহকে দেবিয়াই | 
সংশোধনের জন্য 'একমানর পীয়োছন দুষ্টিকে 
জড়ব:দ হইতে অধ্যাম্মবাদের দ্িকে--মানুষের 
কেখল দেহসীমিত দন্ডিত হইতে তার 
দেহাতীত সর্ধগত সত্তার দিকে ফিএান় 
আন! একমাত্র ভারতই তাং। 
পাঁবে দ্রষ্টিহ কেবল যানবজ তিকে 
যথার্থ মানবপ্রেমের সবপূকার তেদ- ও ঘৃশা- 
রূহত বিশ্প্রেষের পথ দেখাতে স্রক্ষম | 
ভার&বাশীত 


দেখাত 


এক্ন্য ওযাজন) মী ওখু 
বলিয়াছেন, ছুটি জিশিস। দীর্ধকাদের সাঞ্চত 
তামলিকতা কাটাইয়া রাদমিকঙ্গার উদদ্বাধন 
করিয়। জাগতিক উন্নতিদাধন, এবং সেই জঙ্গে 
ভারতের প্রাণকে, যাক: জীবন হ্ষ্টতে 
চলিয়া যাইতে বাসয়াছিল সেই শ্ধাতি্তাকে 
জীবনে পুনরায় মৃর্ত কৰি তোলা । ভাকত 
এই উভয় দিকেই দুর্ট সঙ্তাগ রাখিয়া অগ্রদণ 
হইয়। চলিয়াছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের 
শবণারীদের কোলে তুলিয়া আশ্রয় দিয়, 
বাংল! দেশের মুজ্িসংগ্রামে নিঃক্বার্থভবে 
সহায়ত! করয়। ভারত মানবিকত'ব “য দৃষ্টান্ত 
স্বাপন করিয়াছে, মুখে কেহ কেহ অন্ত গা 


বলিলেও সারা জগংই আজ প্রাণে প্রাণে তাহা 


[ ৭ঠতষ ব্্ধ--১ম সংখ্যা 


ভাঁচরণই অপরের হ্বদয় 
স্পর্শ কও কেৰল কখ! নাহ! আমর! বিপৃল 
গর্ব 'অন্বভবৰ করিয়াছি আমাদের যোদ্বগণের 
সংযত ভাচর, সেখানেও ভারতের নিজ 
সংজেরই, দেবগাবেরই বিকাশে । 

৩ একটি কথ যেন আমরা "্মরণ রাখি; 
ভ।এত তাহার এই যানবিকতাকে, উচ্চ 
তাবগজদিকে স্বায়িতাবে ধনিয়! রাখিতে সক্ষম 
৬ান্তবাসার জীবনে ধর্মচর্যার প্রতি 
(নবপেক্ষ থাকি! নহে, তাহাদের উচ্নাতে 
উদ্বুদ্ধ করিত | কোন্‌ পথ ধাঁরয়া, কোন্‌ 
নিজের 'দেহাতীত অমর 
ডক হুতান্ করার দিকে কে অগ্রসর 
হবে, 'স বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবশ্যই 
£য়াজনীয় | সব ধর্সুই হত! একই লক্ষ্যের 
পানে 'অগ্ুপর- ৭ যাহাই হউক “একই 
বশ্দার টিকে মঞ্মঃ ব্যক্তিগরণের মধ্যে সর্ববিধ 
এসস্তুবের সন্পূর্ণ অবসান ঘটানে!ই ধর্ম- 
নি স্াত, উদ্ধা তে। করিতেই হইবে ; 
সেকজেও জন্য বিপুল নিনাদে ঘণ্টাও ধ্বনিত 
শটে সঙ্ষে গকলকে নিজ রুচি 
পথে লক্ষোর দিকে অগ্রসর 
হখার জু উৎসাহিতও করিতে হইবে | 
[য় কোন ধর্মমজের যে কোন অনুষ্ঠানের 
মাপায়েই হউক, শিয়শিততাবে সংবহষ ও 
"কাগ্রতা” অভ্যাস ছাভা মানুষের মধ্যে 
দেছাত্মবৃদ্ধি ও স্বার্থপরতাকে সরাইয়! দেবভাব 
স্থায়িক্াবে আসতে পারে না। 

বাদীদী জন্মদনে আমর] ভাহার নিকট 
'গার্থন। করি, তীহাক ভারতের কল]াণ-পথে 
চলার তি যেন তিনি দ্রুততর করেন এবং 
সারা জ“তের দুটি আকর্ষণ করেন সে পথের 
দিকে | অবশা, আমরা চাই বা না চাই, 
ঘু'ঝ বানা বুঝি অদৃশ্ট হন্তে তিনি আমাদের 
চ/লাইতেছেন সেই পথেই- নবধুগের মামৃষে- 
মানে সর্ববিধ জেদবিহীন, কলঢাণময়, প্রেমময়, 
সঙ)সন্ধী সাম্য ও বিশভ্রাতৃত্ব লাভের পথেই 

[ শেষাংশ "ম পৃষ্ঠায় ] 


শানুজব হবিতেছে। 


তাঈাবে 


ধর্মমত '*কল্শ্বনে 


চলল 2 
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তত 0, 
ক চমদ।মতো! 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রনঙ্নে* 
আমতী ইন্দির! গাঙ্গী 


॥১॥ 

যামী বিবেকাননের জীৰন তথ! বাণী ও 
রচনার সঙ্গে এবং বামকৃ্চ মিশনের সঙ্গে 
পরিচয়ের বিশেষ সৌতাগ্য আমি লাভ করেছি | 
আমি যখন খুব ছোট [ছিলাম তখনই এর সুত্র- 
পাত ঘটেছিল । আমার মা-ব'ব। দুজনেরই, 
বিশেষ করে আমার মায়ের খুব খনিষ্ঠ যোগ 
ছিল মিশনের সন্তে। আার আমি সত্যি করেই 
বলতে পারি যে. স্বামী বিবেকাননোর বাণী 
আমাদের সমগ্র পরিবারকে প্রেরণ। দিয়েছে, 
আমাদের রাশুনৈতিক কাজ এবং আমাদেন 
দৈনন্দিন জীৰনেও | 

অবশ্ব রামকৃষ্ণ মিশনের পাতি আমার 
অন্রাগের কাঁরণ শুপু খাক্তগত নিশ্চয়ই নয়। 
আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ব]াপারে 
এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রে মিশনের অবিরাম 
প্রয়াস আমাকে গভীরঙাবে প্রভাবিত করেছে । 
আমাদের দেশ চিস্তাধারায়, দর্শনে এবং 
সংস্কতিতে সমৃদ্ধ । কিত্ত যে কোন কারণেই 
হোক আমরা বিদেশে এমনকি দেশের জন- 
গণের সব অংশের সামনে এই সমৃদ্ধিকে ঠিক- 
ঠিক ভাবে প্রক্ষেপ করতে পাবিনি 1 এক্ষেত্রে 
বাষী বিবেকানন্দ এৰং রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখ্য 
ব্যতিক্রম । মিশনের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রগুলি যে 
চমৎকার কাজ করেছেন ও করছেন তাতে 
আমাদের ওই অন্তাব কতকট] পৃরণ হয়েছে। 

০ ॥২॥ 
(স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় চিস্তা- 


* 'আদলাবাজার গতি কার সৌজছে | বন্ধ বুম রী; ৭ ভৃছি ছু 


জী অমিয়কুমার বঙ্গ পাধ্যায় কর্তৃ্ষ সংকলিত ও অনুদিত। 


ধারার অনাথ আমাদের 
শিখিয়েছে যে, সমন বড ও ছালো ও৭ 


মঙ্কাপ নেতাপা 


আমাদের ডিভর ই উদ্ভুত হা চাই। 
অন্যর] আমাদের পথ দেখাতে পাবেন কি 
ত] অন্রণ করবার বানা কবাধ দাযিত্ব 
প্রতোক বাভি'ব উপর সন্ত । 

বারা বিবেকানন্ধর বাণী ও রচনার 
প্রতিটি পৃষ্ঠ, উস প্রতিটি তক্ষি আঙাদের 
প্রেরণা দান করে: হ্ানীক্ষী আামাদধেগ দেন 
»-সহল, শক্তি, আ।আরশির্ভরত। এবং বিশ্বাগ। 
এই তে সেই জিিল যার গাছাজপ ভাৰ্তের 
হিল এবং যার এঞায়ে!দন ভাসতের আজও 
আছে । বামীঙী জআখ।দর শিখিয়েছেন যে, 
আমরা! সত্য এক মহান সংস্কৃতি এবং এক 
মহান ধঁতিহ্োর উওরাধিকারী। সেই সঙ্গে 
তিনি নিপুণশু'বে খিশ্ষণ কগেছেন আমাদের 


ভাতীয় ব্যাধি। শির্েশে দিয়েছেন যে, 
আমাদের জাতিকে কী্াশে তিন কে গণ্ড় 
তুলতে হবে। 


ষামী বিবেকানদেন মহত শুধু ভার বিরাট 
বৌদ্দিক শক্তি ও বিচাবেই আবন্ধ নয়) ভার 
হৃদয়ের সীম কেমেও প্রপারিত! মানুষের 
কল্যাণের জণা কী তীর, ক্লম্ত সংবাগই ন| 
প্রকাশ পেয়েছে তার জীণন ও ৰাণীতে। 
ষামীজীর এই মঙ্গণকাযণ। সমগ্র ভারতের জন 
তে! বটেই, সমগ্র বিশ্বের জনও! আন বৌছিক 
ক্ষেত্রে হামীজীর বিশেষ শমত| এইখানে যে, 
মাধুলিক বিশ্বে যে সদন্জ শন্কি সক তিনি 


চত-লনদ * ইনেজী চ্কাংধণ হইত 


৬ উদ্বোধন 


সেগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে সজাগ ছিলেন। 


ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সেই সময়ে স্বাধীজী 


কীতাবে আজকের সমস্তাগুলি তার মানসনেত্রে 
পরিপূর্ণভাবে দেখতে পেরেছিলেন, আজকের 


নান! ধারার ঘাত-প্রতিঘাত ধরতে পেরে- 


ছিলেন! 

বামীজী প্রচার করেছিলেন মানুষের 
ভ্রাতৃত্ব । আজ দব-জাতির মধ্যে এইটিই হল 
সবচেয়ে শকিশালী ধ্বনি ও ভাবধারা । কিন্তু 
এখানেও শক্তি আসা চাই যানুষের নিঞ্জের 
ভিতর থেকে । 

যামীজী একটি শব্দ বার-বার ব্যবহার 
করেছেন তার ভাষণগুলিতে | শব্টি হল 
“অভী:', নিভভাকত|| স্বামীজীর জীবনের ছোট 
একটি ঘটন1, য| তিনি নিজেই বলেছিলেন-- 
এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। তিনি তখন 
পরিব্রাজক হয়ে ভারত পর্যটন করছেন। এক 
সময় একদিন একপাল বানর তাঁর পিছু নিল। 
তিনি যত জোরে চলেন তারাও তত জোরে 
তাকে ধাওয়। করে। তিনি দৌড়ান, তারাও 
দৌড়য়। এমন সময় এক বৃদ্ধ সাধু দূর থেকে 
চিংকার করে বললেন তাকে, থামো। 
জানোয়ারগুলোর সামনের রখে দাড়াও । 
তিনি তাই করলে বানরগুলি পালিয়ে গেল। 
ঘটনাটির উল্লেখ করে স্বামীজী বলতেন যে, 
এইভাবে রুখে দীড়াতে হবে। পালালে 
চলবে না ।-জগতের অধিকাংশ সমস্ব 
সম্পর্কেই তার এই শিক্ষা প্রযোজ্য। যদি 
কেউ মনে করে যে, কোন সমস্তা তার পক্ষে 
বড্ড বেশি বড় এবং সে ওই সমস্া থেকে 
পালিয়ে বাঁচবে তাহলে গে তুল করবে। সেই 
সমস্য! তাকে ক্রমশ আরও বেশি করে চেপে 
ধরবে এবং শেষে পিষে ফেলবে । বরং 
সাহসের সঙ্গে সেই সমস্যার সামনে রুখে 
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ধাড়ালে তার লমাধানের একটা সুযোগ 
পাওয়। যায়| একজন যদি সমাধান করতে 
ব্যর্থ হয় তাহলেই বা কী? পরে আর 
একজন তার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে 
আরও ভালোভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা 
করতে পারে) | 
8৩৪ 

প্রগতি ও আধুনিকতার কথা আমরা! প্রায়ই 
শুনি ও বলি। প্রগতি বলতে আমি বুঝি 
মানব-ব্যক্তিত্বের গতীরতা ও বিকাশসাধন-- 
ব্যক্তি ও জ্বাতি উভয়েরই | এর জন্য অর্থনৈতিক 
দারিদ্র্য ও সামাজিক বাধাগুলি নিশ্চয়ই 
অপসারিত হুওয়] উচিত। এগুলি দূর করতে' 
আমর! অঙ্গীকারবন্ধ। কিন্তু গ্রতি পদক্ষেপে 
দেখতে হবে যে; বস্তগত জীবনযাক্জার মান 
উচ্চতর করতে গিয়ে আমরা যেন কোনভাবে 
মানব-ব্যক্রিত্বকে আহত ন1 করি বা মানুষ ষেন 
তার সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না 
পড়ে। পক্ষান্তরে মানুষ যেন একই সঙ্গে তার 
সামাজিক উন্নয়নের সক্রিয় শরিক হয় এবং 
তার আত্মিক বিকাশসাধনেও তৎপর হুয়। 
আধুনিকতা মানে নিশ্চয়ই শুধু হালের কিছু 
সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা জিনিসপত্র ব্যবহার, 
কিছু. ফ্যাশানে গাঁশঢেলে দেওয়! ব! অধিক 
সচ্ছল দেশগুলির “হম্বকরণ' নয়। কাজেই 
শুধু অথনৈতিক দারিদ্র্য দূর করলেই জাতি-বড় 
হবে না। আত্মিক দারিদ্র্য দুর কর! 
দরকার। এ বিষয়ে যামী বিবেকানন্দ ও 
অন্যান্য আধ্যাত্বিক নেতাদের কাছে আমরা 
মূল্যবান পধনির্দেশ পাব। 

জানি উপরোক্ত ছুটি কাজ (বৈষয়িক 
সমৃদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি) একত্রে কর! সহজ 
নয়। পশ্চিমের বস্ততান্ত্রিকত1--ত| সে পুজি- 
বাদী ধরনেরই-হোক বা! কমিউনিস ধরদেরই 


মাধ, ১৩৭৮] 


হোক (যাকে পূর্বের বলা হলেও আসলে হ| 
পশ্চিমেরই ) ত। করতে বার্থ হয়েছে। মানুষ 
নিজের সঙ্গে নিজের শাস্তি স্থাপন করতে ন! 
পারলে বিশ্বের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারে 
ন|| তবু আমার মনে হয় হুইপ্ের সমন্বয় সম্ভব। 


আমার আরও মনে হয় যে, ভারত সেই পথ 


খুঁজে পাবে । যদিও ভারত বা কারও পক্ষে 
তা খুঁজে পাওয়৷ সহজ বলে আমি মনে 
করি না। 


| ৪র্থ 

জয্বতু বাংলাদেশ! জয়তু ভারত! 

একদা! জগতের এক মহা অশ্ডতকে; ধর্মের 
নামে জাতিতে-জাতিতে মানুষে-মানুষে তেদ- 
ভিত্তিক ধর্মোন্মত্ততাকে অবলম্বন করিয়। 
যাহাকে সৃষ্টি কর! হুইয়াছিল, সেই দেশেরই 
“মান্বষ' আজ নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে 
আত্মবিশ্বাস ও অসীম মনোবল সহায়ে 
ইতিহাসে অনৃষ্টপূর্ব এক নারকীয় নরহত- 
কারী নির্যাতনকারী পাশবিক শক্তিকে অগ্রাহ্থ 
করিয়া শুভ ও সত্যের আলোকস্নাত বেশে 
সগর্বে উন্নতশিরে দীড়াইয়! নৃতন ইতিহাস 
সূডি করিয়াছে-াধীন, সার্বভৌম, ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ জন্মলাভ করিয়াছে । 
আরো বড় কথা, ইহা সম্ভব হুইয়াছে পরানু- 
করণ করিয়া নহে, মহাত্বাজীর জীবনে বিকশিত 
ভারতীয় তাৰ এবং বাংলার সংস্কৃতিকে 
অবলম্বন করিয়াই। জয়তু বাংলাদেশ! 
তোমার বিত| পৃথিবীময় ছড়াইয়! পড়িয়। এক- 
পৃথিবী গঠনের কাজ ভ্রুততর করুক। 

জয়তু ভারত! তুমি চিরদিন সার! জগতে 
মানবজাতির কল্যাণকর ভাবগুলিই বিতরণ 
করিয়া আঙিয়াছ, বিবেক, নির্লোভিতা, 
সহাননভূতি, সকলের সহিত সশ্রম সহাবস্থান 
স্ম্মান্ুষের এসব মহৎ ভাবগুপির চিরবাহ্ক 


ধামী বিবেকাননের প্রসঙ্গে ৭ 


সব যাত্রাপথেই পায়ের নীচে কাটা ও 
পাথর থাকে। স্বামী বিবেকানপ্দের এবং 
আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের সব মহান 
সংস্কারকের পায়ের নীচেও কাটা ও পাথর 
ছিল। কিন্তু তার] সেদিক দৃকপাত করেননি। 
তাদের দৃর্টি ছিল উর্ধবে--আলোকের দিকে, 
বামীজীর এবং তাঁদের সেই দৃষ্টি থেকেই আমরা 
দিশ| পাব। বুঝতে পারব অতীতকে এবং 
এগিয়ে যেতে পারব ভবিষ্ঠতের দিকে । 


র শেষাংশ ] 

তুমি, উদার তোমার দৃষ্টি। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেনঃ ভারত কখনে। কোন দেশ জয় 
করে নাই,-- ইহাতে সে গবিত। (বেলুড় যঠে 
সামী বিবেকানন্দের জম্মোংসব সম্ভায় কলি- 
কাত] বিশ্বধিগ্ভালয়ের জনৈক অধ্যাপক, শ্রীপ্রণৰ 
রঞ্জন ঘোষ বলিয়।ছিলেন, ছেলেবেল। স্বামীজীর 
উ্ভিটি পড়িয়া মনে হইয়াছিল, ভারত হয়তে| 
পারে নাই বলিয়! তাহ! করে নাই, কিস্ত 
ভারত আজ প্রমাণ করিয়। দিয়াছে যে শক্তি 
থাক সত্বেও সেতাহ! করেনা ।) ভারত! 
কষ্ণাজ্ূনের ভারত, বামচ্দর-মহীবীরের 
তারত, রামকৃষ্*-বিবেকানন্দের ভারত | বাংলা- 
দেশকে মানবতার শত্রমুক্ত করিয়াও তুমি. 
সেখানে ভারতের পতাক। উড্ডীন কর নাই, 
উড়াইয়াছ বাংলাদেশেরই পতাকা] ! মানব- 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মানবিকতার, শক্তিমান 
দেবভাবের একটি অনবগ্ধ উদাহরণ তুমি 
সর্ণাক্ষরে লিখিয়া দিপে! নিজের দারুণ 
অদুবিধা সত্বেও তুমি এক কোটি শরণার্থীকে 
কোল দিয়াছ, বিধম-বিপদের ঝুঁকি লইয়াও 
তুমি বাংলা দেশের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা 
করিয়াছ। ভারতের চিরসারধির নিকট প্রার্থনা, 
মানবিকতার পথে তোমার যাত্রা অরোধ্য 
হউক ! 


উদ্বোধন 
ক্রীপ্রণবরঞ্রন ঘোষ 


একদ1 পথের প্রান্তে 
মিলেছিল এসে 
শেষ ভূমিষ্পশটুকু 
ভারতমাতার । 
অনায়াস-সম্তরণে শত-উমিবাধা হ'লে পার, 
স্তব্ধ শিলাখণ্ড 'পরে 
ধ্য।ন-নসাসীন, 
আসমুদ্র-হিমাচল হাদয়ে বিলীন। 


নিমীলিতনত্রে দেখ 
ইতিহাস যবমিকা তোলে। 
কত শত শতাব্দীর 
আলো-সগ্ধকারে 
শোভাযাত্রা চলে। 
তারি মাঝে 
সম্রাঞ্জীর অটল গৌরবে 
দিগস্তে .নিবদ্ধ-দৃষ্টি 
জননী ভারত; 
বিশ্বের সম্ত।ন-তরে চেয়ে আছে পথ। 


সেদিনের 
অওলাস্ত সমুদ্রের 
বক্ষ জুড়ে 
তরঙ্র-আহ্বানঃ 
কলমন্দ্রে বেজে চলে 
মানবহাদয়তলে 
চিরম্পন্দমান-- 


“আঅবিচারে অত্যাচারে মর্মযন্ত্রণায়। 
মুঢ় অন্ধকারে যারা 
আবৃত সততায়, 
দিশাহীন পথচারী 
জীবনের পথে হেঁটে যায়, 
অন্নহীন, জ্ঞানহীন, পুণ/হীন 


যে আছে যেথায়" 
সব নারায়ণ 


পরিব্যাপ্ত চরাচরে আব্রহ্মভুবন |” 


বিশ্বের আনন্দবাণী 
ফিরে এলো 
ভারতের তীরে, 
বেঁধে দিল একসুত্রে প্রাচী প্রতীচীরে। 


আবত্িত মহাকাল । 
তমিআবিলয়শেষে 
নব অভ্যুদয়, 
কেন্দ্র তুমি, হে ভারত, 
অন্ত অভয়! 
নৃতন প্রাণের মন্ত্রে করে। উদ্বোধন, 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত নিখিল জীবন ! 


এই পৃথিবী 


স্বামী শ্রদ্ধানম্দ 


বহদারণাক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
পঞ্চম ব্রাহ্গণে মিধুবিদ্যা” বণিত হুইয়াছে। 
বিশ্বপ্রকৃতির সর্বস্তরে যে একটি নিবিড় এঁক্া, 
সামঞ্জস্য ও আনন্দ রহিয়াছে তাহারই নাম 
মধু। ধ্যানের দ্বারা সেই একা, সামগ্রস্য ও 
আনন্দের উপলব্ধির চেষ্টার নাম মধুবিদযা। 
জগৎসংসারের নান! বিকাশকে অবলম্বন করিয়! 
এই ধ্যান অভ্যাস কর! চলে। উপনিষদ্‌ ধাপে 
ধাপে কতকগুলি ধান নির্টেশ করিতেছেন। 

সহজতম ধ্যানের বন্ত হইল «ইয়ং পৃথিবী? 
_এই পৃথিবী যেখানে তুমি আফি, তোমার 
মামার মতো আরও লক্ষ লক্ষ নর-নারী, 
মানবেতর লক্ষ লক্ষ প্রাণী, মংখ্যাতীত উদ্ভিদ 
তরুলত। শস্যরা্জি দাড়াইয়৷ আছি, জীবনধারণ 
করিতেছি, সংসারের খেল! খেলিতেছি, হাসি- 
তেছি কাদিতেছি, দৌড়াইতেছি। অনন্ত 
আকাশে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রের দিকে 
তাকাইয়! আমর| বিশ্ময়াবিউ হই, উহাদের 
রহস্য আবিষ্কার করিতে চাইকিস্ত ধর আমাদের 
এই পৃথিবীতেই । পৃথিবীর প্রতি টান আমাদের 
দেছমনঃপ্রাপে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ | 
পৃথিবীর বাতাসে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস 
চলে, পৃধিবী হইতে আমাদের দেহের খান্ঠ 
পাই, পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়্াই আমাদের মনের 
চিত্ত! ও আবেগপমুহ ওঠা নাম! করে। ধরিত্রী 
সত্যই আমাদের মাত|। 

“ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাৎ ভূতানাং মধু"-_-এই 
পৃথিবী সকল জীবনিচয়ের ভোগ্য--আনদ্দের 
বন্ত। কিন্তু ভোগের মর্মকথা জান কি? 
তাত্বিক রহ? ভাবিও ন! ভোগ শুধু একমৃখী, 


তুমিই তোমার উদগ্র আকাজ্ষ। লইয়! ভোগ 
করিবে, আর যাহা! ভোগ্য সে কেবল কাঠের 
পুতুলের ন্যার দড়াইয়া তোমার লালসা ও 
দণ্তের ইন্ধন যোগাইবে। অধিকাংশ মানুষ 
এই তুল দৃ়িতর্গী লইয়াই পৃথিবীকে ভোগ 
করিতে চায়। তাহারা ঠকিয়! যায়। ভোগের 
পারমাধিক সার্থকতা তাহারা লাভ করিতে 
পারে না। 

না, ভোগ একমুখা নয়। তোগ)ও ভোক্তার 
ন্যায় সচেতন | সেও আনন্দের উপাসক। 
"অস্বৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু।” সকল 
ভূতবগ এই পৃথিবীর পক্ষে মধু--আনন্দের 
বন্ত। শিশু মাকে দেখিয়। মায়ের কোলে 
চড়িয়া, মায়ের দুগ্ধ পান করিয়! যেমন আনন্দ 
পায়, মাও তেমনি শিশুকে বুকে করিয়া, 
খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়।, শিশুর খেল! দেখিয়া 
আনন্দে বিভোর হন। পৃথিবীর উপর বসিয়া 
পৃথিবীর অন্লজল শোষণ করিয়া, পৃথিবীর খনি 
হইতে সাতার বিবিধ সম্ভার সংগ্রহ করিয়া 
আমরা যেমন উল্লসিত হই, পৃথিবীও তেষমি 
আমাদিগকে পোষণ করিয়া বিপুল আনম্ 
লাভ করেন। তিনি যে বমুদ্ধরা--প্রাণয়ী 
ধরিব্রীমাতা। 

না, ভাবিও ন| অসংখ্য ভোগোপকবণ যিনি 
অনলসভাবে প্রাণিনিচয়কে জুগাইতেছেনঃ তিনি 
জড়বিজ্ঞানের নিয়মে চালিত একটি বৃহৎ 
জড়পিগুমাও্র | 

প্যশ্চায়মস্তাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ 
পুরুষে! যশ্চায়মধ্যাত্বং শারীরস্তেজোময়োহ- 
স্বতময়ঃ পুরুযো্যমেব স যোবরমাত্ম।” এই 


১৪ উদ্বোধন 


পৃথিবীর অত্যান্তরে একটি অস্বতময় চৈতন্- 
সত্/ রহিয়াছেন। তোমার দেহগনঃগ্রাণের 
ভিতর এ একই চৈতন্তসত| | এ চৈতন্যসত্তার 
নামই আত্বা। তিনি জন্মহীনমৃত্যুহীন আনন্দ- 
বরপ। তোমার ক্ষুদ্র দেহের তিনিই অধীস্বর। 
আবার বিপুল! ধনিত্রীদেহেও তিনি ওতপ্রোত 
হইয়| বিরাজ করিতেছেন। তিনি তোমার 
দেহে বসিয়া যেমন পৃথিবীকে মধুরূপে ভোগ 
করিতেছেন তেমনি তিনি পৃথিবীরও বিরাট 
দেহের অন্তরপুরুষূপে তোমাকে এবং 
তোমার মতো অসংখ্য পৃথিবীবাসী প্রাণি- 
নিচয়কে মধুরূপে উপভোগ করিতেছেন। 
ধরিত্রী এবং ধরিকত্রীজাতের মধ্যে একটি নিবিড় 
আনন্ব-সম্বন্ধ, একটি পরম আত্বিক একতা 
রহিয়াছে । 

তোমার দেহ কি একটুকরা পৃথিবী নয়? 
পৃথিবীর অঙ্প জল বায়ু দ্বার! কি উহা অনবরত 
পরিপুষ্ট নয়? ধ্যানে বসিয়া পৃথিবীর সহিত 
তোমার একতাকে ভাবন। কর। তোমার 
ক্ষত্র বাক্তিত্বকে দিগৃ্দিকপ্রসারিত ধরিত্রী- 
যাতার বিরাট বাক্িত্বের মধ্যে লুগধ করিয়া 
দাও। মায়ের কোলে শিশু যেমন তুমাইয়। 
পড়ে, ধ্যানঢুষ্টি ছ্বারা তেমনি চৈতন্যময়ী 
বসুন্ধরার অঙ্কে তুমাইয়! পড়। তোমার ক্ষ 
চৈতন্য এক মহাচৈতন্যে সমস্থিত হউক । 

দি আমাদের যখন বহির্ুখী তখন আমরা 
পৃথিবীর বৈচিত্র্য দেখিয়! বিক্ষিপ্ত হই। বন্ৃযে 
একে সংগ্রধিত উহ্বার সন্ধান পাই ন1। 
পৃধিবীর তাত্বিক ধ্যান অভ্যাস করিলে 
আমাদের বিক্ষেপ ধীরে ধীরে কষিয়। আসে। 


[ 4৪তম বর্ধ--১খ সংখা 


তখন জল মাটি পাহাড় পর্বত তৃণলতা৷ বনস্পতি 
ভুচর খেচর জলচর নরনারী পশুপক্ষী কীট 
পতঙ্গ সকলের মধ্যে একটি নিবিড় এঁক্য ও 
সামঞ্জস্য আমর! অন্ৃতব করিতে থাকি। মধু 
মধু মধু। আমার শরীরমনে মধু$ আবার 
আমার শরীরের বাহিরে সকল অভিব্যক্তি 
মধ্যে মধু। 

সেই মধুই আমার অন্তরতম সত্য-_ 
পৃথিবীরও অন্তরতম সত্য। পৃথিবীতে জনিয়া, 
পৃথিবীর দেহ ধারণ করিয়! যদি পৃথিবীকে 
তত্বত বুঝিতে না পাবিলাম তাহা হইলে আমি 
একাত্তই মূর্খ । | 

এই পৃথিবী-_বূপময়ী শবস্পর্শরসগন্ধময়ী 
অসংখাবৈচিত্রাময়ী পৃথিবী। জীবন-নাট্োের 
বিপুল মঞ্চ এই পুথিবী। কিন্তু ইহা 
পৃথিবী-সতে)র মাত্র প্রাথমিক পরিচয় । 
দৃষ্টিকে সৃষ্ম হইতে সৃষ্ষা স্তরে লইয়া গিয়া 
পৃথিবীকে দেখিতে শিখিলে এই পূথিবী 
চৈতন্থালোকে পরিধীপ্ত। হন। শবস্পর্শরূপ- 
রসগন্ধ উ'ড়রা যায় না--যে চৈতন্যসত। হইতে 
উহাদের উত্তব উহ্ারই আলোক ও আনন্দে 
ভাষর হইয়। উঠে। এই পুধিবীতেই তখন 
বর্গ নামিয়া আসে। “মধুষৎ পাধিবং রজঃ*__ 
পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা তখন মধুময় যনে 
হয়। ঘ্বণা, বিদ্বেষ, কাম, দন্ত, লোত তখন 
লক্জায় মাথ| হেট করে। অন্তর হইতে প্রেমের 
বন্য। বাহির হইয়া দশ দিককে আধ্ুত করে। 

“ইদং অমৃতমিদং ব্রচ্ষেদং সর্বম্*--এই 
একাত্মভাই অম্ৃতত্ব। ইহাই ব্রক্ষ-বৃহ্তম 
সত্য। সেই সত্যেই সব কিছু বিধৃত । 


উনিশ শতকের মানস-মগুল ও স্বামী বিবেক-নশ্দের 
গণমুক্তির পরিকণ্পনা _-মশীক্ষা 


অধ্যাপিকা সাস্বনা দাশগপ্ত 


একদিন যখন আমাদের দেশে জনগণ 
সম্থন্ধে বিশেষ কোন সচেতনত। ছিল না, তখন 
একটি নিঃসঙ্গ একক কঠ আমাদের স্মরণ 
করিয়ে দিতে চেয়েছিল “মনে রাখিও দরিদ্রের 
কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত। 
পে কঠলক্ন্যাসী বিবেকানন্দের । তখন কিন্ত 
আমাদের দেশে সমাজসংস্কারকের অভাৰ 
ছিল না। বন্তত তখন ইংরাজী শিক্ষার 
প্রবর্তনে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচণ্ড অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে আমাদের ষানসমগ্ডুলে এবং পাশ্চাতোর 
অন্বকরণে সমাজসংস্কারের প্রবল বন! সারা 
দেশের বুকে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 
কিন্ত দে আন্দোলনের কেন্ত্র ছিল সমাজের 
উপরতলার মানুষ । কারণ, বিধবাবিবাহ, 
ত্রস্বাধীনতা, পর্দাপ্রথা-বিসর্জন-য] ছিল 
এই সকল আন্দোলনের মুল বিষয়, ত| 
সমাজের উপরতলার মানুষদের সমস্থ], এগুলি 
কোনদিনই নীচুতলার মানুষদের সমস্যা ছিল 
না। সমাজের অগণিত দরিদ্র শ্রমজীবী 
মানুষদের মুল সময! দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, যার 
মূলে রয়েছে পুরোহিত ও অভিঙ্গাত শ্রেণীদের 
স্বার। অনুষ্ঠিত দীর্ঘকাল ধরে শোষণ, সেই সময় 
একমাত্র সন্ম্যাপী বিবেকানন্দের দিই আকর্ষণ 
করতে পেরেছিল। সেজন্য সমাজের মূল 
সমস্ব! হতে চুযুত উনিশ শতকের সংস্কার- 
আন্দোলনকে বিবেকানন্দ আদৌ গুরুত্ব- 
আরোপ করেননি। এ সম্পর্কে একটি 
সমীক্ষায় তিনি বলেন--”তোমাদের সমাজ- 
'সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর শ্ত্রী- 
' স্বাধীনতা! বৰ এরকম কিছু। তোমর! হুই-এক 


বর্ণের সংস্কারের কথা বলছো তে! ? ছুই- 
চার জনের সংস্কার হলঃ তাতে অমন্ত জাতটার 
কিএসেযায়? এট! সংস্কার না স্বার্থপরতা ? 
নিজেদের ঘরট! পরিষ্কার হল, আর যারা 
মরে মরুক। ***মাজ অর্ধশতান্বী ধরে 
তারতের নানাস্থানে ঘুরে দেখলাষ, সমাজ- 
স্কার-সভায় দেশ পরিপূর্ণ । কিন্তু যাদের 
রক্তুশোষণের দ্বারা ভদ্রলোকেরা ভদ্রলোক 
হয়েছেন ব! হচ্ছেন, তাদের জন্ম একটি সভাও 
দেখলাম না।"."জনগণকে অবহেল| করাই 
ভারতের জাতীয় পাপ এবং অবনতির 
প্রধানত কারণ। নিয়জাতির| উচ্চবর্ণের 
শিক্ষার জন্য পয়সা দিয়েছে, ধর্মলাতের জন্তু 
মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছে, কিন্ত তার 
বিনিময়ে তার! চিরদিন লাখিই খেয়েছে। 
***সমাজ-সংস্কারকেরা খুঁজে পান না ক্ষতটি 
কোথায়? তার] জানেন ন। জাতির ভবিষ্তুৎ 
নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপরে |* 
জনগণকে অবহেলা করাই যে আমাদের 
সমাজের মূল ক্রটি, সেদিন তা একমাত্র 
বিবেকানন্দের অসাধারণ প্রজ্ঞানৃ্ির সম্মুখে 
ধর দিয়েছিল। সমধ্যার মূল সুস্পউ করে 
তুলে ধরবার প্রয়াসে তিশি আরও বলেন-- 
*স্মন্ত ত্রটির মূল এইখানে যে, পতাকার জাতি 
যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহার! 
তাহাদের বাক্তিত্ব ও মনুত্তত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। 
হিন্দু; মুসলমান, শ্রীষ্টান প্রতোকের পদতলে 
পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এই ধারণা 
জপ্িয়াছে যে, ধনীর পদতলে পিউ হইবার 
জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যকিস্ব 


১২ উদ্বোধন 


ফিরাইয়! দিতে হইবে তাহাদের শিক্ষিত 
করিতে হইবে ।” 

যখন অন্যাণ্ সকল সমাজ-সস্কারকদের 
দৃষ্টি সমাজের উপরতলায় আবদ্ধ, যখন তাদের 
একমান্ব প্রয়াস উঠতলার সমাজকে পাশ্চাত্য 
ছচে চেলে সাঞ্জানে, তখন বিৰেকানন্দের 
দৃ্টি.ত উদ্ভাপিত 'ঘ'সমুদ্রহিমাচল ভ:রতবাপী 
এক. সবিপুল গণ-জাগরণের বপ্র। তার এই 
নৃতন দৃষ্টি তাকে তখনকার মানস-মগ্ডুলে 
অনন্ব স্থান দিয়েছে। এট! সতাই আশ্র্ষের 
বিষয় যে, যখন জনগণ সম্বন্ধে সারাদেশে 
কোথাও বিশেষ কোন চেতনাই ছিল না, 
তখনই এই ক্রান্তদর্শী খধি ষনশ্চক্ষে দেখছেন 
ভবিস্তং ভারতে এক অঠিনৰ গণ-অভাদয়ের 
শত, পোষকশ্রেণী উচ্চবর্ণদের সম্পূর্ণ বিলীন 
হওয়ার ষপ্র। ভবিস্ততের সেই মহান অভয় 
বশত সুস্পউ দেখে তিনি উদাত্ত কে তাকে 
আবাহুন করেছেন। ৰবলেছেন--“তোষরা 
উচ্চবর্ণের1'**তোমর| হচ্ছ দশহাজার বছরের 
মমি !1.''তোমরা শুন্যে বিলীন হও, আর নৃতন 
ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার 
কুটির তেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেধরের 
ঝুপড়গি মধ্য হ'তে? বেরুক মুদির দোকান 
থেকে, ভুনাওয়ালার উন্নের পাশ থেকে। 
বেরুক কারখান! থেকে, হাট থেকে, বাজার 
থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড় পর্বত 
থেকে ।"*'ভোমার যাই' শূন্যে বিলীন হওয়া, 
অমনি শুনৰে কোটিজীমূতস্যন্নী ব্রেলোকা- 
কম্পনকারী ভবিষ্তং ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি 
ওয়া গুরুকি ফতে।” এই আবাহনের' 
কখাগুণি পরবতাঁ ভারতে দীর্ঘ পঞ্চাশ 
বংসর ধরে ক্রমাগত মন্ত্রবাণীর মতো 
উদগীত হয়েছে । বারংবার উচ্চারিত হয়েছে, 
বছুমুখে উচ্চারিত হয়েছে। এভাবে উচ্চারিত 


[ ৭৪তম বর্ধ_ ১ম সংখ্যা 


হয়ে হয়ে সেই মন্ত্রার্থ আজ সবার অলক্ষ্যে 
সকলের হাদয়ে অন্বদ্যুত হয়েছে, সকলের 
চোখে সেই মহান অভ্র্দয়ের »প্প একে 


' দিয়েছে, সকলের হৃদয়ে এক্সন্য প্রতীক! জাগ্রত 


করেছে। বহুদিন আগে অধ্যাপক বিনয় 
সরকার আমাদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে 
দিতে চেয়ে বলেছিলেদ--“মাজ যে তোষর! 
সমাজবাদকে গ্রহণ করতে পারছে) তা কার 
জন্য জানে? বিবেকানন্দের জন্য । তিনিই 
এদেশে সমাজ্তন্্-প্রতি্ঠার ক্ষেত্র তৈরিকরে 
দেন।” 

বস্তত সেদনের ভারতে বিবেকানন্দের মতো! 
“আমূল রূপান্তরের সাধক, এমন বিপ্লবী 
চিন্তাধারার ধারক ও বাহক আর কেউ ছিলেন 
না, যিনি আগাষী গণ-অভু।দয়ের প্রস্ততির 
কাজে সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এৰং 
সেজন্য একটি বাস্তব কার্ধসূচীও প্রণয়ন 
করেছিলেন। 


উনিশ শতকের মানস-মগ্ডুলকে সমীক্ষ/ করে 
রুশ সমীক্ষক চেলিশেভ১ বলেছেন) [79 
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001018৮0068, এখানে লক্ষণীয় চেলিশেভ 
বিবেকানন্দকে প্রধম ভারতীয় গণ-সচেতন 
ব্াক্তিদের অন্যতম ৰলে অভিহিত করেছেন। 
উনিশ শতকে মনীবি-ষননে জনগণ অস্ফুট 
চেতনায় জাগ্রত হয়েছে রামমোহনের মধ্যে। 
তার একটি ছুটি বিচ্ছিন্ন উক্তিতে তা ধরা পড়ে। 
রামমোহনের পরে বহ্কিমচন্দ্রের “্বন্র-দেশীয় 
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কৃষক* শীর্বক একটি রচনা! চোখে পড়ে । এ 


রচনাটি অবশ্থ অনন্য, এতে কৃষক তথা জনগণের 


উপর যে শোষণবাৰস্থ! জমিদারীপ্রথার ষূধ্য 
কায়েম তারই রূপ উদঘাটিত হয়েছে । কিন্তু 
বিবেকানন্দের যধ্যে জনগণ সম্পর্কে চেতন! পূর্ণ 


পরিণত । এজন্য বিবেকানন্দের চিগ্তার যে 
বশিষ্টা তা অন্য কারও মধো নেই। 


বিবেকানন্দের মধো শুধু যে জনগণ সম্বন্ধে 
চেতনা পূর্ণ পরিণত, তা শুধু নয়। এ রিষয়ে 
ইতিহাস পর্যালোচন| করে, সযাজতান্তিক 
বিশ্লেষণ-সহায়ে গণমুক্ষির একটি পূর্ণায়ত দর্শন 
তিনি গড়ে তুংলছেন। এজন্য ব্থাশ্চর্ধ ভবিস্তং- 
বাদী তিনি উচ্চারিত করেছেন যা! পরবর্তী 
ইতিহাস প্রমাণিত করেছে, যেমন তার এই 
ঘো'ষণাটি_-আসন্প শৃদুবিপীব ঘটবে চীন কিংবা 
রুশ দেশে। এই হই দেশেই জনগণ 
সর্বাপেক্ষ! নির্ঘাতিত। আষর! দেখেছি 
তারতেও এই গণ-অভাদয় যে অবশ্যন্ভাৰী 
একথাও তিনি সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। 
ইতিহাস-বিয্লেষণ করে. সমাজ-বিকাশের স্তর 
ও পর্যায় নির্ণয় করে অকাট্য যুক্তিসহায়ে 
সেই সম্ভাবন! সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে প্রতায় 
এনে দিতে চেয়েছেন । এবং সেজন্য পাশ্চাতা 
ধাচে সমাজকে ঢেলে দাজানোর প্রয়াস ন। 
করে গণ-অভুাদয়ের কাজে হাত লাগাতে 
বলেছেন। তার “বর্তমান ভারত" গ্রন্থে, 
তার সমাধ্িসূচক বদেশমন্ত্রের মধ্যে তার 
প্রমাণ রয়েছে । উচ্চশ্রেীকে এ বিষয়ে 
সাবধান করে তাদের ইতিকর্তব্যও 
বিবেকানন্দ নির্টেশ করেছেন। বলেছেন 
“জীবনপংগ্রামে সর্বদ| ব্যস্ত থাকায় নিয়শ্রেণীর 
লোকদের এতদিন জানোম্মেষ হুয়নি। 
এরা মানববৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত কলের মতো! একই- 
তাবে এতদিন কাক করে এসেছে, আর 


উনিশ শতকের মানস-মণ্ডগ ১৩ 


বুদ্ধষান চতুর লোকের এদের পরিশ্রম ও 
উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল 
দেশেই এরকম হয়েছে। কিন্ত এখন আর 
দেকাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে একথা] 
বুঝতে পারছে এবং তার বিরুদ্ধে সকলে মিলে 
ঈাড়িয়ে_ আপন!দের . ম্যাষা পাওনাগণ্ডা 
আদায় করতে ঢপ্রতিজ | এখন 
হা্জার চেউ! করলেও ভদ্রজাতের] ছোট- 
জাতদের আর দাঁবাতে পারবে না। এখন 
ইতর জাতদের ন্যাধা অধিকার পেতে সাহাষায 
করলেই ভত্রক্জাতের কল্যাণ ।-*.তা. না হলে 
কিন্তু তোদের কল্যাণ নেই ।***এই জনগণ যখন 
জেগে উঠবে, আর তাদ্দের উপর তোদের 
অত্যাচার বুঝভে পারবে তখন ফুৎকারে 
তোর| কোথায় উড়ে যাবি। তারাই তোদের 
ভেতর 01511188107 ( সভ্যতা ) এনে দিয়েছে, 
ভারাই আবার ভখন সব ভেঙ্গে দেৰে।” 
এদের এই অভুদয়ের পূর্বে যে বিপুল সংক্ষো 
দেখা দিতে পারে সে সম্ভাৰনার কথাও তিনি 
সুস্প বলেছেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 
প্শদ্রগণের সমস্যার সমাধান হবে, কিন্ত কি 
ভয়ানক সংক্ষোভের অন্ভে।” উক্তিটি পড়লে 
মনে হয় তিনি তার অনন্য এজ্ঞাদুর্টির দ্বার! 
সমগ্র ভবিস্তংকে সুস্পষ্ট দেখে কথা বলছেন। 
এবং কত সুস্প্টভাবে ভবিষ্বংকে তিনি 
দেখেছিলেন তা আজ আমর! এতদিন পরে 
বৃঝতে পারছি। | 

এ প্রসঙ্ে এ কথাও স্মরণ করা যেতে পারে 
যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় ধিনি পাশ্চাত্য 
সমাজবাদী ভাবধারার আবির্ভাবকে অভিনন্দিত 
করেছিলেন। তাকে ষাগত জানিয়ে তিনি 
একধাও বলেছিলেন, "আমি একজন সমাজ- 


বাদী।” কিন্ত আশ্রর্ষের কধা এই যে, যখন 


॥৯ ৮৮ 


১8. উদ্বোধন 


এই সমাঞ্জতান্ত্রিক সমাঞ্জ-বাবস্থ! প্রতিঠিত 
হয়নি তখনই তার মূলক্র্টি সম্বন্ধে তিনি 
সুস্পউ ধারণ! লাত করেছিলেন । বলেছিলেন, 
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রুটি ন| থাকার চেয়ে মাধাটুকরে৷ থাকাও 
ভাল।) শূদ্বশাপনের কালে সাংস্কৃতিক 
অবনতি ঘটবে বলেঙ্ার ধারণ1-দৃঢ় ধারণ! 
ছিল। আর তাছাড়। পাশ্চাত্য ধশচের 
সমাজতন্ত্রে যেভাবে সমাজের হৃপকাষ্ঠে ব্া্টির 
বলিদান-বাবস্থ। নিছিত তাকে তিনি কখনই 
কগ্যাণকর বলে মনে করেননি। ব্ক্তি- 
স্বাধীনতা বাতীত যে কোন উন্নতি, কোন 
কল্যাণ, সতাকাঁরের মুক্ি সম্ভব নয়, এ বিষয়ে 
তার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। এবিষয়ে 
দমত প্রকাশ করে তিনি বলেছেন--*যে 
সমাজ প্রাণহীন যম্ত্রের মতো, ম্ৃত্িকাপিণ্ডের 
মতো! একদল লোকের সমর্টি, একটি ঢেগা- 
ভ্ূপের সয় সেই সমাজ কি সমাজ? সে 
সমাজ কি কখনও কল্যাণকর হতে পারে ?” 
একটি কথ| এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় 


যে, বিবেকানন' একদিন আপযুদ্রহিমাচল, 


ভারতভূমি পদব্রজে ভ্রমণ করে দীর্ঘদিন ধরে 
জনজীবনের সঙ্গে প্রতাক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে 
গণমানসের গতীরতম প্রদেশে অনুপ্রবেশ 
করেছিলেন।' সেজন্য ভারতের জনগণ সম্বন্ধে 
য! কিছু তিনি বলেছেন, ত| অবাস্তব আদর্শবাদ 
নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা -প্রসূত সতা তত্ব। 
বন্তত গণ জীবনের মর্মমূলটি তার কাছে সম্পূর্ণ 
উদ্যুক্ত ছিল। ভারতের গণ-জীবনের মধ্োই 
তিনি ভারতের আবহমান কালের ইতিহাসকে 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই গণজীবনে যে 
ইতিহাস ্বীবস্ত তারই ভিভিতে দাড়িয়ে ভিনি 
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তার গণ-মুক্তির পরিকল্পানাকে রূপ দিয়েছেন | 
আজ আমর! যার! সমাজের রূপান্তর 
আনতে চাইছি. আমাদের গণ-জীবন সম্বন্ধে 
মভিজ্ঞতা কতটুকু? আহরা|-উচ্চশ্রেণীতে উদ্ভৃত 
হয়ে, ইংরেকী শিক্ষার বিশেষ সুবিধ! ভোগ 
করছি, আমর| আজ আমাদের পাশ্চাত্য 
দীক্ষানৃসারে প্রাপ্ধ মতবাদ, আদর্শ, রোমান্টিক 
স্বপ্ন ঘৰ জনগণের স্বন্ধে আরোপ করছি। ফলে 
নিদারুণ বিভ্রান্ত খটছে। বস্তত আজ একথা 
বিশেষভাবে চিন্ত। করবার প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে যে যার! অবিশ্বাস দারিদ্রা ও শোষণের 
মধ্যেও শত শত শতাকী ধরে অবিচলিত ধৈর্ধ 
ও বিশ্বাসের সঙ্গে এক উচ্চ শ্রেয়োবোধকে 
আকড়ে ধরে আছ্ছে, যহ্ষ্তত্বের মানদণ্ডকে যারা 
সর্বদা বিচারের মাপকাঠি বলে ধরে রেখেছে 
তাদের কি আমর! সত্যই চিনেছি? তাদের 
মুক্তি কোন্‌ পথে তা কি আমরা বুঝেছি? 
বিবেকানন্দ তার সুদীর্ঘ ভারতভ্রযষপকালে 
গণ-জীবনের প্রতাক্ষ সংস্পর্শে এসে তাকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। সেজন্য 
তিনি তার. জনগণের জন্য কার্ধসূচী- 
প্রণয়নকালে জোর দিলেন ভারতের জনজীবনে 
যে শ্রেয়োবোধ, যে উচ্চ নৈতিকতা ও ধর্মচেতনা 
দেখা যায়, ত| অক্ষুঞ্জ রাখবার উপর। তার 
কার্ধসূচীর প্রথম নির্দেশই হল-_-”আঘাদের 
কার্ধের মূল কথাটি মনে রাখিবে--ধর্মে 
একবিন্দু আঘাত না করিয়া জনসাধারণের 
উন্নতিবিধান।” ধর্মকে আশ্রয় করে আমাদের 
জনজীবন অব্যাহত 'ধারায় প্রবাহিত হয়ে 
চলেছে স্মরণাতীত কাপ হতে, এবং সেজন্য 
অতি দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যেও আমাদের দেশে 
মহৎ মানবিক মুল/বোধগুলি বিকশিত। 
পাশ্চাত্য দেশের জনজীবনকে দেখে তিনি এ 
বিষয়ে সুস্পউ অভিযত দিয়েছিলেনস্ 
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“পাশ্চাত্যে গরীবগণ পিশাচপ্রকৃতি, আর 
আমাদের দেশের গরীবের! তুলনায় দেব- 
প্রকৃতির | সেজন্য আমাদের দেশের গরীবদের 
উন্নয়ন অনেক সহজ ।” 

ভগিনী নিবেদিতাও তার একটি অনন্য 
সমাজ-সমীক্ষায়ৎ উদ্ঘাটিত করেছেন এই 
তত্ব ষে, তারত জাতিসমূছবের মধ্যে অনন্য 
জীবনশিল্পী। প্মিশর যখন পিরামিড নির্মাণ 
করে অনন্য স্থাপত্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছিল, 
তারত রাখছিল অনন্ত জীবন-গঠন প্রতিভার ।” 
তার মতে ভারত যে অনন্য জীবনশিল্পী তার 
প্রতাক্ষ প্রমাণ দেখেছেন তিনি জনজীবনের 
সর্বস্তরে অনুস্যুত অনন্ব শ্রেয়োবোধের মধ্যে। 
নিবেদিতা তার সমাজতাত্বিক আলোচনার 
শেষে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন “যদি সভ।তার 
মূল্যবিচারের কোন চূড়ান্ত মানদণ্ড থেকে থাকে; 
তা হল এই নৈতিকতা বা জাঠীয় বিবেক; 
ধনসম্পদ, শিল্পায়ন? এমনকি সুখও এবিষয়ে 
আমাদের মানদণ্ড হতে পারে না।” পাশ্চাতা 
চিন্তাবিদ হলডেনও (1781806) এ বিষয়ে 
নিবেদিতার সঙ্গে একমত । এ সম্পর্কে 
একটি সমীক্ষায়* তিনি বলেছেন যে সমাজ- 
জাবনের ভিত্তিই হল এই নৈতিকতা য| 
ব্যক্তির আচরণে প্রতিফলিত ন৷ হলে সমাজ 
ভেঙ্গে পড়ে। তার মতে ণব্ক্তির জীবন ও 
আচরণে এইসকল শীল পালিত ন! হলে 
সমাজ-জীবন ছুঃসং হয়ে ওঠে, এবং অব্যাহত- 
ভাবে স্বাধীনত। ভোগ করা সম্ভব হয় না। 
দৈনন্দিন জীবনে ও. আচরণে উচিত ও 
অনুচিত বোধের সহজাত প্রকাশ ্বাধীনত। 
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ও স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস। এই যে সহ্জাত ওঁচিত্য- 
বোধ তাই সমাজ-জীবনের প্রকৃত ভিত্তি। 
এই সহজাত বোধ জীবন্ত হয়ে ওঠে আমাদের 
পারিবারিক জীবন এবং আমাদের পৌর ও 
সামাজিক প্রথ। প্রতিষ্ঠান বিধি নিয়মের মধ্যে। 
এর এই সকল আধারকে যে সব সময় একই 
ধরণের হতে হবে ত। নয়। পতন ধরণের 
আধারও আসতে পারে, আবার পুরাতন 
আধারেরও নৃতনতর বিকাশ ও রূপাস্তর ঘটতে 
পারে।” ' সুতরাং সমাজ-ব্যবস্থা নিশ্চয়ই 
পরিবতিত হতে পারে কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থাই 
আসুক তার দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ধর্ম 
ও নৈতিকতার উপর | ভারতের জনজীবনে এই 
ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ পূর্ব হতেই দৃঁ়মূলবন্ধ ; 
তাকে সে্গপ্ত সযত্বে রক্ষা করা একান্ত 
প্রয়োজন! এ বিষয়ে ভারতের দৃষ্টাস্ত 
জগতের সকল জাতির অনুসরণের যোগা। 
এজন্যই বিবেকানন্দ এর উপর এত জোর 
দিয়েছেন। এবং জোর দিয়ে এবিষয়ে তার 
অসাধারণ প্রজ্ঞা আর একটি প্রমাণ 
রেখেছেন। 

বিবেকাননা জনসাধারণের জন্ম মোক্ষ- 
বাদের বুল কখনই আগুড়াননি। এ বিষয়ে 
সুস্পষ্ট অভিমত-_"ভাগতের আধ্যাত্মিক 
সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও ভারতে এক- 
লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধামিক ব্যক্তি 
নাই, ইহ! মাশিতেই হইবে। এই মু্টিমেয় 
লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের 
ত্রিশকোটি লোককে শসতা অবস্থায় থাকিতে 
হইবে এবং ন| খাইয়] মারতে ছইবে ? একজন 
লোকও কেন ন! থাইয়| মরিবে? এঁহিক 
সভ্যতা আবশ্তক; শুধু তাহাই নহে, 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তর ব্যবহারও 
আবশ্তক; যাহাতে "গরীব লোকের 'জগ্ নূতন 
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মৃতন কর্মের সৃষ্টি হয় ।” 

“যে ভগবান আমাকে অন্ন দিতে পারেন 
না, তিনি আমাকে ৰর্গে অনন্ত সৃখ দিবেন, ইহ! 
আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে 
হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে) আর 
পৌরোহিতারূপ পাপ দুরীভূত করিতে হইবে। 
আরও খাস্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন।” এই 
উজির মধ্যে সুস্পষ্ট তিনি জনসাধারণের জন্ম 
চেয়েছেন ধনোৎপাদন, কর্মসূ্টি, বাচ্ছন্দা, 
খাদ্য, উন্নত জীবনধারণের মান। সঙ্গে সঙ্গে 
চেয়েছেন তাদের শ্রেয়োবোধ অক্ষ থাকুক। 
ধর্ম বলতে তিনি বৃঝেছেন এই শ্রেয়োবোধ ও 
মনৃস্তত্বের উদঘাটন | তার মতে তাকে অঃ 
রাখতে হুবেই। তার বিনিময়ে কোন কিছুই 
তিনি চানণি। 

বিবেকানন্দ তার কর্মসূচী*রূপায়ণে আর 
একটি বিষয়েও বিশেষ দি রেখেছেন। তিনি 
জানতেন যে, অন্ধ অজ্ঞ জনসাধারণকে একটি 
কোন মহৎ লক্ষ্যের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেই 
যুক্তি আসবে না। ও ভাবে মুক্তি আসতে 
পারে না। মুক্তিকে সব সময় ষোপাঙ্জিত 
হতে হয়, তবে ত| সত্যকারের মুক্তি হয়। 
পরের হাত দিয়ে পাওয়! যে মুক্তি তা একসময় 
দাসত্বের শৃঙ্খল হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে 
তার মত--”তাহাদের জনগণের লুপ্ত বকতিস্- 
বোধ ফিরাইয়া দ্দিতে হুইবে। প্রত্যেককেই 
তাহার নিজের মুক্তির পথ নিজেকেই করিয়! 
লইতে হইবে। রানায়নিক দ্রব্যগুলির একত্র 
সমাবেশ করিলে, যৌগিক ফল আপনিই প্রসৃত 
হয়। আসুন আমর! তাহাদের মধ্যে ভাব 
প্রবেশ করাইয়। দিই-_বাকিটুকু তাহারা 
নিক্জেরাই করিবে। ইহার অর্থ জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে ।” 

এই উদ্ধি থেকে আমরা ছুটি সিদ্ধাস্ত পাই 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ব--১৭ সংখ্যা 


প্রথমতঃ উচ্শ্রেণীর হাত দিয়ে গণমুদ্ধি 
আসবে, ত1 বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন ন|। 
তিনি চেয়েছেন নেতৃত্ব জনসাধারণের মধ্য হতে 
গড়ে উঠুক। সেজন্য একটি চিঠিতে স্বামী 
অখণ্ডানন্দকে লিখেছিলেন, “একটি চাষীর 
ছেলেকে শিক্ষ। দিয়ে তৈরি করে গ্রামের ভার 
তার উপর ছেড়ে দিতে হবে, তারপর যা কর- 
বার ত| তার! নিজেরাই করবে ।” উচ্চশ্রেণীর 
উপর তার বিশ্বাস ছিল না, কারণ তার! যে 
তাদ্দের নিজেদের বার্থসিদ্ধি করতে চাইবে 
তাদের দুঃখ-দারিপ্র্যকে মূলধন করে, এও তিনি 
বোধহয় স্প$ দেখেছিলেন। সেজন্য তিনি 
তাদের বলেছেন, “তোমরা শৃন্যে বিলীন হও ।” 
শুধু তাদের হাতে যে অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার, 
সংস্কৃতিসম্পদ আছে তা দিয়ে যেতে ৰলেছেন 
জনগণের হাতে তুলে ধরে। বলেছেন-__ 
"অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার 
উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত | এ তোষার 
রত্বুপেটিক1, তোমার মানিকের আংটি--ফেলে 
দাও এদের হাতে, যত শ্ীন্র পারে! ফেলে 
দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, 
অদৃশ্য হয়ে বাও।” গণনেতৃত্ব-গঠনের উপর 
জোর দিয়ে বলেছেন--পভারতের ভরসারস্থল 
জনসাধারণ। মধ্যবিত্ত ও অভিজাতর| শরীরে 
মনে একেবারে মরে গেছে। অনুশীলনের 
দ্বার! যে সহজ বুদ্ধি প্রতিভার পরিণত হয়, তার 
উদ্ভব ব্রাক্মণ-কায়স্থদের মতই ছোট দোকানদার 
ব। লাঙলধারী কৃষকের মধ্যেও সম্ভব । সাহস 
যদি ক্ষত্রিয়ের একচেটে সম্পত্তি হত, তাহলে 
ভাতিয়া ভীল কোথায় থাকত?” এইভাবে 
গণনেতৃত্বের উপর আস্থা আজও ক'জনের 
জাছে? এখনও অনেক বিপ্লবপন্থী ব্যক্তিও 
বিশ্বাপ করেন যে, নেতৃত্বপ্রতিত| একমাত্র 
উচ্চশ্রেণী হতে আসতে পারে। এদিক দিয়ে 
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বিবেকানন্দের মতে। খাটি সমাজবাদী সারা 
পৃথিবীতেই খুব কম আছে। 
দ্বিতীয়ত বিবেকানন্দের পথ বিকাশের পথ, 
অভুদয়ের পথ । জোর করে মুক্তি আন! 
যাবে ন|। মুক্তি-সচেতন জনগণের নেতৃত্ব 
গড়ে উঠলে গণনেতৃত্বে সমাজ নবকলেবর 
ধারণ করবে, এই তার দৃঢ় বিশ্বাল। 
এজন্য চাই গঠনমূলক কাজ। তার পন্থা 
রাজনীতির পন্থা! নয়। গঠনমূলক পন্থায় 
কিভাবে একাজ অগ্রসর হতে পারে তার 
বাস্তব দৃষ্টান্ত তারই ভাবধারার বাস্তব 
রূপায়ণ করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন রেখেছেন । 
বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে ছোটনাগপুর 
আদিবাসি-অধুষিত অঞ্চলে যে কর্মকাণ্ড 
“দিব্যায়ন' নামক প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে এ'রা 
পরিচালন। করছেন তা এদিক দিয়ে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । আদিবাসী কৃষকসমাজকে 
শিক্ষ! দিয়ে, প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে, 
সমবায় যৌথ খামার ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতি 
সহথায়ে এর! সবাবলম্বনের যে পথ দেখাচ্ছেন 
গঠনমুলক কর্মধারায় ত! একটি সুন্দর দৃষ্টাস্ত। 
পরিশেষে আর একটি কথ! স্মরণীয় । সমাজ- 
ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশের পথেই একদিন 
সমাজবাদ আসবে--একথ! পাশ্চাত্য সমাজ- 
বাদী তাত্বিকদের | ত]| যদি হয়, তাহলে সমাজ- 
বাদী চিন্তার অভু[দয় ্বাতাবিকতাবে ভারতীয় 
মানসিকতার বিকাশের পথেই হওয়! উচিত। 
বিবেকানন্দের মধ্যে সেই অভুাদয় ঘটেছিল, 
যদিও দেশ আজ তা উপেক্ষা করছে পাশ্চাত] 
ভাবধারার. মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 
বিবেকানন্দ সুপ্রাচীন বেদাস্তের নিহিতার্থ 
করে জীবব্রহ্ষবাদের ভিত্তিতে 
)ত করলেন এই তত্ব-“সকলেরই মধ্যে 
একই শক্তি নিহিত, সকলেরই এর বিকাশের 
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সুযোগলাতের অধিকার আছে।” বিবেকানন্দ 
এই তত্বকে সমাজবাদ বলেননি, বলেছেন 
ব্যবহারিক বেদাস্ত'-তাই-ই এর যথাযোগ্য 
নাম। কারণ পাশ্গাত্য সমাজবাদের থেকে 
এ গোত্রে ভিম্নতর। এর মধো সমাজের 
যৃপকান্ঠে ব/ডফির বলিদান-ব্যবস্থা! নেই? ধর্ম ব! 
শ্রয়োবোধের উপর এরর প্রতিষ্ঠা । পাশ্চাত্য 
সমাজবাদী চিন্তা থেকে এজন্য এ চিন্তা আরও 
সম্পদশালী । কিন্তু ঘাজকের ভারতীয় মানসে 
পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবের দরুপ একে 
আমর! সমাঞবাদদ বলে অভিহৃত করেছি। 
পাশ্চাত্য সমাজবাদের সঙ্গে এর পার্থকা 
এইখানেই যে,এ ধারণ! আরও পূর্ণায়ত। 
কিন্তু এরও ফলশ্রুতিতে ঘটবে শোষণ হতে 
গণমুক্তি ও গণসমাজের প্রকৃত অভ্যুদয়। এবং 
এ মুক্তি হবে সত্যকারের মুক্তি, কারণ এ হবে 
স্বোপাঙ্জিত। 

সুতরাং পাশ্চাত্য অনুকরণে সমাজকে ঢেলে 
সাজানে! নয়, ভারতে বহু প্রাচীনকাল হতে 
ষে সাম্তত্ব বেদাস্তের জীবব্রহ্মবাদের মধ্যে 
নিহিত আছে তাকে বাস্তব করে তুললেই 
আমর! লক্ষ্যে পৌছুতে পারবো । ভারতীয় 
সমাজের যাভাবিক বিকাশের পথেই তা 
আসবে। এই সাভাবিক বিকাশের পথটিই 
বিবেকানন্দ আমাদের দেখিয়েছেন । 

উপরে উক্ত দুদীর্ঘ সমীন্ষান্তে তাহলে আমরা 
এই সিদ্ধান্তই রাখতে চাই যে, উনবিংশ 
শতাব্দীর মানস-মগ্ডলে বিবেকানন্দের মধ্যে 
সমাজ-বিকাঁশের স্বাতাবিক প্থে ভারতীয় 
চিন্তায় খাটি দমাজবাদ বা গণমুজি-সম্পকিত 
পূর্ণায়ত ভাবধারার অভ্যুদয় ঘটেছিল। তা 
নিয়ে আজ বাস্তব পরীক্ষ।-নিরীক্ষা-রূপায়ণ 
চলছে। এই ভাবধারা এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


ও রূপায়ণপ্রয়াস আমাদের বিশেষ 
ও অনুসরণের বন্ধ হওয়! উচিত। 


এথম দেখ 
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বেলুড় মঠের মন্দিরে জীরামকৃষের মৃতি 
প্রথম দেখার ও তাকে প্রণায় করার পরম 
জাননময় অনুভতিটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে 
ভার যনে। ভখন ভার বয়স চৌদ্ব-পনের। 
মষয় ১৯৪৭-এর শেষার্ধের একটি দিন 
সকাল ন'টা। 

তখন শরংকাল। নির্সেঘ নীল আকাশে 
মোনালী র়োদ। ধীয়ে বহ্মানা জ্বপালী 
ধারা। মঠের মাঠ ঝকঝকে সবৃজ। শান 
পরিবেশ। উদাস ছাওয়া। নির্জন যন্দির | 

মঠপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই এসব ভালো 
লেগেছিল তার কিন্তু মনিরের ভিতরে গিয়ে 
এরৰ ছুলে গিয়েছিল সে। তাকে আকর্ষণ 
করল ধুপের সুগন্ধে ভরা, ফুলে ফুলে সাজানো 
নয়নাভিরাম গর্ভ-মনির, অর্মরম্ডিত হদ্দিরতল, 
মর্মরনিষিত দীপাধার, সুচারু চক্ত্রাতপ ও 
পশ্চাৎপট, কারুকার্ধমণ্তিত শুভ্র বেদী। 

সে প্রপত হল। তারপর নতজানু হয়ে, 
চোখ মেলে দেখল মন্দিরে বিরাজিত 
শ্রীরামকৃষ্ণকে। স্তব্ধ বিশ্ময়ে, পরমানন্দে, 
অপলক নেত্রে দেখল। দেখতে থাকল। 
ছয়ে তার এক আশ্চর্য অনুভূতির অভিঘাত। 


হায়রে, যা বোঝ| যায় তা যদি বোঝানে। 
যেত! একটি কিশোরের অননুভূতপূর্ব এক 
প্রথম; অব্যক্ত; বিমূর্ত ভারতরঙ্গকে ভাষার 
মাধামে প্রকাশ কর! যে কী কঠিন, প্রায়- 
জনভ্ভব এক প্রয়াস। সে প্রয়াস হয়ত ব্যর্থ 
হবে। তবু সেই কিশোরেরই জীবনের 


উ্াকালের জন্য একটি ঘটনাকে উপম| হিসাবে 
প্রয়োগ ক'রে সেই হুঃসাধ্য কর্মে উদ্ভোগী হওয়া 
যাক। 
২ 

শৈশবে ভার কাছে এক অফুরস্ত বিদ্ময়ের 
বস্ত ছিল লমাস্তরাল রেল-লাইন। হখনই নে 
ভার মা-বাবার লঙ্গে ট্রেনে বাভায়াভ করত 
ভখনই সে ওভারত্রীজের ওপক থেকে 
গ্াটফরমের ওপর এড়িয়ে কিংবা চলতি 
গাড়ির জানলার ধারে বসে একষনে দেখ 
রেললাইন । এদিক, ওদিক, ঘতদৃয় চোখ 
চলে। তার শিশুষনে উঠত একটা প্রশ্নঃ 
কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই রেলপথ 1 এর 
শেষ কি আছে? থাকলে সেটা কেমন? 
কেউ কি তা দেখেছে? সেনিজে কি কোনদিন 
তা দেখবে? 

যখনই কোন নতুন জায়গায় তারা! যেত, 
সে তেন থেকে নেমেই দেখত রেললাইন শেষ 
হয়ে গিয়েছে কিনা। কিন্তু হতাশ হুত। 
যেমন রেললাইন তেমনই পড়ে রয়েছে । শেষ 
হওয়ার নামটি নেই। 

একবার তখন শীতকাল । ভার বাবা 
ঠিক করলেন যে, সামনের বছর তাকে স্কুলে 
ততি করে দেবেন। তাকে একটি হোস্টেলে 
গিয়ে থাকতে হবে । আর ভার আগেতীরা 
সবাই পুরী গিয়ে একমাণ কাটিয়ে আসবেন। 
তার মায়ের কাছে সে পুরীর মদিয়ের আর 
সমুদ্রের অনেক গল্প শুনেছিল। সেই মঙ্গির 
আর সমূ দেখা হবে-এই আনক্ছে সে 
বিভোর হয়ে রইল। 
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ওযা থা পঙ্গিযে। দেখাল থেকে 
একদিন একট। ট্রেনে চাপল। স্ভার। আগে 
ঘাবে হাওড়! | সেখানে ওয়েটিংকমে থাকবে 
কয়েক ঘণ্টা। পুরী যাবার ট্রেন ছাড়বে রাত্রের 
দিকে । জ্ঞান হওয়ার পর এই সে প্রথম হাওড়া 
স্টেশন দেখবে । 

হাওড়ার তার! নামল। ফী বিরাট 
ইসটিশন | কত লোক! এমন সে কোধাও 
দেখেনি। ভার বাব! তার হাত ধরলেন। 
ভার! চলতে গুরু করল ওয়েটিংরুমের দিকে। 

হঠাৎ মে ধমকে দড়াল। অভিভূত হল 
বিদ্রয়ে। চোখ বড় বড় ক'রে দ্বেখতে লাগল। 
এত বিশ্মিত সে এর আগে কখনও হুয়নি। 
কেউ যেন তার পাঁ-ছুটিকে বেঁধে দিয়েছে 
মাটির লঙ্গে। নড়বার ক্ষমতা নেই। গলাটা 
যেন কেষন কেমন হয়ে গিয়েছে, কধ। বলবার 
শক্তি নেই। সাধা মেই চোখ ফেরানোর । 

ভার মা-বাবা! প্রথমে একটু ভয় পেয়ে 
গেলেন। ভার যা তার বৃখ মুছিয়ে দিলেন 
রুষাল দিয়ে। জিজ্ঞেম করলেন, 'বাবলুসোনা 
কী হয়েছে? তার বাব] বললেন, 'এত ভীড় 
দেখে বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছে। এই বলে 
তাকে কোলে তুলে নিলেন। বাবার কোলে 
চড়ে যেতে যেতেও মে তাকিয়ে থাকল সেই 
দিকে । তার আ্বীবনের মণ্ত এক আবিষ্কারের 
দিকে। 

ভারপর ঘোতলার ওয়েটিংফষের বারান্দ। 
থেকে গঙ্গার ওপরের ট্টিযার বেখতে দেখতে 
এধং ভারও পরে পুরী এক্সপ্রেসের কামরায় 
উয়ে ভয়ে যেতে যেতে নে ভাবল তার সেই 
আবিষ্কারের কথা; ই্যা। আমি রেলপথের 
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শেহ দেখেছি। হাওড়া ইল্টিশদের গাটফশাদেশ 
শেষে সেই একজোড়। বামপার। কত। কত, 
কন্ত দূর থেকে এসে রেললাইনটা গইখানে শেষ 
ইয়েছে। এর পরেও আমি অনেক ঘুবব, 
দেখব অনেক রেললাইন? কিন্তু আজ আমি 
যে পথের শেষ দেখলাম ত| ভুলব না। 


১. 

বেলুড় মঠে ভ্রীরামক্ষকে দেখে নেই 
শৈশব-অনৃতূতির অনুন্ধণ ভাবনার চেউ 
কিশোরটির হৃদয়ের তটে আছড়ে পড়েছিল। 

ভার জীবনের সেই পরম লগ্রের ভাবনাটি 
তার আদ্বকের ভাষাম্ব অনুবাদ করতে বলা 
হলে সেই লোকটি বলবে £ সেদিন হাদ্ধান্ব 
জন্মের অন্ধকার এক হ্বদয়পুরে অকপ্মাৎ জলে 
উঠেছিল কৃপান্ব আলে! । সেই আলোদ 
আবিষ্কার করলাহ আহার জন্মজস্থাত্তরের পধ- 
চলার চরম গল্ভব্য। সেই গন্ভবা হে রামকৃফ। 
তুষি। তৃষি আমার লব চাওয়ার চরষ প্রাণি! 
তুমি জাষার নব প্রশ্থের চূড়াস্ যীযাংস1। দষ 
সমস্তার সুনিশ্চিত সমাধান । 

জানি গ্রতু, আমার সংস্কারে হয়ত আরও 
কিছু ঘোরাছুরি আছে। তাই তে! আহি 
ভোষার ব্ূপসাগরে চিরদিনের জন্য তলিয়ে 
যেতে পারিনি। তাতে কী? এই ধোরা- 
ঘুরির শেষে কী জাছে ত তো! আমার জান! 
হয়ে গিয়েছে। সেই শেষ তোমার ছুটি চরণ 
ভোষার পন্প্রান্ধে আত্বসমর্পণই জামার. পরম 
গতি। তুমি আমার জীবন-মরণের নিয়ত! ও 
পরিপূর্ণত! | আযার লব কথার শেষ কথাঃ 
ভীবাযক্কঝকে ভালোবাছি। 


স্বামী অথগ্ানন্দের স্মৃতিসঞয় 
[ পূরবানুনৃত্ধি ] 


[ “ভক্তে'র ডায়েরি হইতে ] 


সন্ধাবেল। ম্বামী অথগ্ডানন্দ্ মহারাজ 
রকে ক্যাম্পখাঁটে বসিয়। আছেন। মালদছের 
একটি ভক্ত খুব ভাবের সহিত গাহিতেছে £ 

সহজ মানুষ হয় যে জন, 

ও মনের মানুষ হয় যে জনা, 

তায় চোখে দেখলেই যায় গে! চেনা । 

সে উজান পথে করে আনাগোন] | 

তার কামনদীতে চর পড়েছে 

আর প্রেমনদীতে জল ধরে না। 
গানের শেষে বাব। বলিতেছেন, “বেশ গান। 
গান গাইতে না পারলে স্বামীজী তাকে ঠিক 
পুরোপুরি মাহ্ষ বলতে দ্বিধা করতেন। 
মানুষের একটা লক্ষণ গান--গান হৃদয় থেকে 
আসে কিনা ।” 

সন্ধার পর আবছ। অন্ধকারে বাবা হল-এ 
বসিয়। আছেন। ভিতরে ঘরের মধ্যে 
একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। চেয়ারের 
কাছে মাটিতে বসিয়া হ-একটি ভক্ত । বাবা 
বলিতেছেন, “মালা আর কত ঘুরাবে? 
ডাকো ব্যাকুল হয়ে। ডাকতে ডাকতে সব 
স্থির হয়ে যাবে; হাতের মালা হাতেই থেকে 
যাবে, আর ঘুরবে না, কাপড়েরই খেয়াল 
থাকবে না--খসে পড়বে । নাষ করতেই ইট 
রূপ দর্শন হবে-__তখন কত হাসি, কত কান্সা, 
'কত কথা; “কেন দেখ! দাওনি এত দিন? 
এই সব। ব্যাকুল হও। এত জপ করতে 
হবে, এত তপ করতে হবে এসব কিছু ন]। 
ব্যাকুল হয়ে, কাতর হয়ে কেঁদে কেঁদে ডাকবে, 
বলবে--দেখা দাও, দেখ! দাও; কত জনকে 
দেখ! দিয়েছ, আমায় কেন দেবে না? তুমি 


তো! বলেছ--যে তোমার জন্য কাদবে তাকেই 
দেখ। দেবে । তবে কেন দেখা দিচ্ছ না? 
“দেখ! দাও, দেখা দাও, ব'লে ব্যাকুলভাবে 
কাদবে। ঠাকুর আমাদের জিজ্ঞেস করতেন 
_-কিরে, কেঁদে কেঁদে ডেকেছিলি? যদি 
বলতৃম, “ইা1”; তো খুব খুশী হতেন। আবার 
জিজ্ঞেম করতেন, “চোখের কোন্‌ কোণ দিয়ে 
জল পড়েছিল? নাকের ডগার কাছ দিয়ে 
অন্ুতাপাশ্র, আর কানের দিকের কাছে হলে 
বলতেন প্রেমশ্রু। 

“ঠাকুরের কাছে যারা এসেছিল, তাদের 
সবারই এসব কিছু না কিছু দেখা যেত-- 
অষ্টপাত্বিক বিকার-_-যেদ কম্প পুলক অশ্রু 
হ(সি কানা নৃত্য গীত, ভাবে হাসে কাদে নাচে 
গাঁয়। স্বামীজীরও হ'ত, তবে খুব চাপ|। 
আর ঠাকুরের তো লেগেই আছে। লেগে 
যাও। কেঁদে কেদে জানা৩-কেন আমার 
কিছু হচ্ছে না? কেন তোমার দেখ! পাচ্ছি না? 
কেন তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছ! 
হচ্ছে না?” 

সু রী ০ 

আর একদিন সন্ধণাবেল1 বাবা ঘরে খাটে 
শুইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া দস্থৃতিকথা' 
লিখিবার সেবকটি আলিয়া চলিয়া! গেল; 
একটু পরে আবার আসিতেই বাবা বলিলেন, 
পডাকোনি কেন? তেবেছিলে ঘুযুচ্ছিলাম। 
আমি তুমুচ্ছিলাম? এর (বালকের) 
শিবের নাম করছিল--শিব, শিব! অনন্ত, 
অনস্তের অংশও অনস্ভ। এই আকাশ নক্ষত্র 


বিশ্বজগৎ--সমাধিতে লয শূন্ত। কু লীনমিদং 


মাঘ, ১৩৭৮ ] 


বিশ্বম-ঃ কু গতং কেন বা লীতম 1? গুরুর 
উপদেশ শ্রবণ ক'রে গভীর ধ্যান ও উপলব্ধি। 
তারপর শি্ত বলছে -কোথায় গেল বিশ্বজগৎ 

--এই তে! ছিল--কে নিয়ে গেল 1” 
রাত্রি প্রায় ৮টা, বাবা ঘরে শুইয়]। 
সেবক ভক্ত ব্রহ্মচারীর! বাবাকে প্রণাম করিতে 
আসিয়াছে, বাব! উঠিয়া বসিলেন এবং বেশ 
উদ্দীপিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, “787৫ 
10980 &00 1789 (হাত, মাথা ও হৃদয়) 
তিনটিরই ০816919 ( অনুশীলন ) করতে হবে ) 
হাতের কাজ শারীরিক কাজকর্ষ, মাথার কাজ 
বিগ্যাবুদ্ধির অনুশীলন আর হাদয়ের কাজ সেবা 
ভালবাস! | যামীজী আমায় লিখেছিলেন, এ ৪ 
ট06 17681 6096 90000018) 206 6119 02910? 
(ছৃদয়ই জয়ী হয়, মন্তিষ্ক নয়)। প্রতোক প্রাণীই 
হৃদয়ের ভাষ] বুঝতে পারে। স্বামীজীর ভেতর 
তিনটিই ফুটেছিল। আমাদের চেষ্টা! করতে 
হবে প্রথমটি থেকে । ম্বামীজীর মতো 
৪0116091 (আধ্যাত্বিক) আমর! না হতে 
পারি, তার মতো 119৪: হেদয়) ব। 10661190% 
(বুদ্ধি) আমাদের না! থাকতে পারে, কিন্ত 
হাতের কাজের দিক দিয়ে তে! আমর! তার 
অনুসরণ করতে পার । মঠেতিনি বড় বড় 
হাণ্ডা মেজেছিলেন--এক ইঞ্চি পুরু ময়লা | 
আমর! কি একটা বাটিও পরিষ্কার করতে 
পারি না? তিনি মঠের পায়খান। পরিষ্কার 
করেছেন -তা জানে! ? একদিন গিয়ে দেখেন 
খুব হূর্ন্ধ। বৃঝতে আর বাকী কিছু রইল 
না, স্বামীজী গাষছাট। একটু মুখে বেঁধে হৃহাতে 
হটে! বালতি নিয়ে যাচ্ছেন! তখন সব 
দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে, বলছে. “বামীজী, 
আপনি! স্বামীজীর হাসি হাসি মুখ, 
বলছেন, "এতক্ষণে াষীজী, আপনি 1?” _ 
ক 196 মনাক্ীতাযাসনাং। ধা] 


(18511110৮02 0৮085 
(.187871% 
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সকালে পত্র লিখিবার সেবক একটি চিঠির 
উত্তর-প্রলঙ্গে সাধারণভাবে লিখিয়াছে-_ 
আমি বুড়ো হয়েছি, সময়মত চিঠিপত্র দিতে 
পারি ন! ইত্যাদি ।' শুনিয়াই বাবা পিঠ টান 
করিয়! সোঙ্জা হইয়া বসিয়| প্রতিবাদ করিয়] 
বলিতেছেন, "আমি বুড়ো হয়েছি হতেই 
পারে না; কেটে দাও, কেটে দাও । আমি 
৪61] 5০০০৪--5০০0৪ 10 2া]া?6 (এখনও 
যুবা ভাবে যুব1)।” হাত মুঠ করিয়! আবার 
বলিতেছেন, «[ 507 50980860057 911 ০01 
ড০০ ০01201290 (তোমাদের সকলের চেয়ে 
আমি যুবা )। আমার শরীরটাই আর সেরকম 
নড়তে চড়তে পারে না। কিন্তু প্রাণট। 
লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়--সর্বদ! কিছু করতে 
চায়। এই দেখন!--ক্রান্ত হয়ে শুয়েছিলাম। 
তবু কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কি আর কাজ 
ক'রব! ভাবলুম চিঠি লেখাই, আর তুমি 
কিনা লিখে দিয়েছ__আমি বুড়ে! হয়ে গেছি 


মনি-অর্ডার আসিয়াছিল - সেবক কুপনটি 
বাবাকে দিয়াছে ; দেখিয়াই বাবা বলিতেছেন, 
“এর ঠিকানা! কই? জানা নেই সেটা 
কোন 65০৭৪ (ওজর) নয়। জানা নেই 
কেন? জানবার ইচ্ছ! নেই ব। চেষ্টা করনি। 
দেখে লিখে রাখলেই পারতে ফর্ম থেকে বা 
জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতে | এই সামান্য 
ব)াপারেই সব এই রকম ! আর ব্রহ্গজ্ঞান ?-_ 
সে কি সোজা কথ!? কত তীব্র জানবার 
ইচ্ছ| চাই, কত দিনের কত সাধন! চেষ্টা 
চাই, তবে তো। বুঝলে--আগে ইচ্ছে, 
তারপর চে চাই ।” 

একদিন বিকালে কাছে অন্য কোন সেবক 
ছিল না। বাবা 'ছাতে «জল দিবার জন্য 
ডাকিতেছেন। অগত্যা একঘটি জল লহয়। 
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ভক্ত জগ দিতে গেল। অন দেওয়া হা 
গেলে বাবা বলিভে লাগিলেন, “( ঘটি ধরিয়! 
দেখাইয়।) এমমি ক'রে ঘট ধরে জল দিতে 
হয়। বাইরে ধরবে, ভেতরে হাত ভোবাতে 
নেই। খুটিনাটি সব কাজ নিখু'তভাবে করতে 
হবে--বাইরের কাজ বাত! ক'রে করলুম ভা 
নয়। লবকাক্ধ বন্বনিয়ে করতেহ্য়। যখন 
যেটা করবে ভখন লব মনট!| ভাতে থাকবে, 
আর মনে করতে হয় সেটাই লাধন--তাকে 
পাবার উপায়__সহায়ক। ঢাকার ভা: গাঙ্ুলী 
বাগান কোপায়, ফুলগাছে ছল দেয়, আৰ 
ভাবে £ এই ঠাকুরের বাগান, জল হিচ্ছি, গাছ 
হবে, ফুল হবে, সেই ফুলে ঠাকুৰের পৃ 
হৰে। সর্বদা এই চিন্তা--এই তো! ঘপধ্যান, 
এই তে! লাধন-ভজন ।* 

একদিন বাবা একা এক! গাহিছেছেন £ 

হাস-সুখ তেরা করল কি গ্ুপ। 
ঘর আল রহ ইস্কৃ আগুন। 

ভক্ত ও বেবকরা কাছে আনিয়া গেলে 
বলিতেছেন, “ইস্কু যানে 108 (প্রেষ )। 
এ গানটা গ্াইছিল জবশ্ট একজন প্রেষিক 
ভার প্রেষিকাকে লক্ষ্য ক'রে, পশ্চিষে এক 
শহরে । আমার কানে যখন এল, তখন আবার 
যনে অন্যঙাবই উঠল। ভাবলাষ--সত্যি তো 
হাসিমুখ আার কার আছে? এক তারই 
(ঠাকুরের ) হাগিমুখ দবেখেছি।” 

সন্ধ্যায় বারান্দায় একটু আসর জযিয়াছে। 
কেহ প্রশ্ন. কৰিয়াছে-তিব্তে কেন গিম্বা- 
ছিলেন, কি বৃত্াত্ত ইত্যাি। বাব! বলিতেছেব, 
“তিকতে যাওয়া কেন? তার আমর্শনের পন্ব 
কোথাও কিছু ভাল লাগত মা। ধর্বদ! 
ভাবতাষ--কোধাৰ গেলে আবার তাকে 
পাবে! 1? মনে হ'ভ--হ্যালছ্ে গেলে নিশ্চন 
পাযো। হিদাজগ ফষেবস্থান। $কলা!ল, ছাজল 
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লন্মোখন্, খেখখখদবী -- ছেলেখেলা থেকে ভে 
উনে মনে হ'ত -বড় হ'লে এখানেই চলে 
যাবে! । আরও সনেছিলাম ভিব্বতে এখনও 
লব বড় বড় বৌদ্ধ মঠ আছে। ধেখবাঝ খুব 
ইচ্ছে হা'ত। হিযালক়-- পাহাড়ের পন 
পাহাড়, চিরভূযারাবৃত। লার! বছরে কখনে! 
সেখানকার বরফ গলে ন1--লাধ! ধবং ধব্‌ 
করছে, নির্বল নিস্তবব। কতদিন বরফের 
গুপরেই কেটে গেছে! বেশ লাগত, চারদিক 
দেখডুম আব যনে হ'ত যেন কত দিনের 
পরিচিত পরিভ্াক্ত স্থান 1” 

*ভিকতে 'বৌস্ধব ষ$ে জাষাকে নিয়ে বায় 
বরফ থেকে ভূলে প্রায় নগ্র অবস্থায় । কিযে জঙ্ে 
যাচ্ছিলায। তোমরা শিল্ত লত্ভান। তোমাধের 
বলতে আর কি! শরীরের লক্ষণ ঘেখে 
ভার! বলে ওঠে 'গে-লাম্‌? অর্থাৎ আকুষার 
সক্ষচাবী। ওদের যেশে গে-লাষের ভারি 
জশ্মান | খ্ষাকে বলে--এইখানেই থাকো ।' 
ঠাকুরের ছবি ত্বাযার কাছ থেকে নিয়ে 
বেদীতে বৃদ্ধের কাছে রেখে আরদি করে, 
বলে একে? এচোখ তো সারুষের নয়। 
এ ভগবান, এ বুদ্ধ।' শেষে ছবিদেয়। এক 
এক ষঠে ৪১৪৩৪) ৭১০৬ নাধু। চাষ়েস 
জল চড়ানোই আছে। এ পাতা-চা নয় 
-ট্যাবলেট-চা | গরম জল নিয়ে যখন ইচ্ছে, 
ঘ্ত ইচ্ছে খাও। চা নাখেলে যে যেতে 
হয়। যাবাখানে আগুন জলছে-_ চায়ের জল 
ফুটছে আর চারধিকে নব ঘেয়ালে গাথা 
চেয়াবের যক্তে! ধ্যানের আলন ! চা খেছে 
নিচ্ছে, একটু যাংনটাংম খেছ্ে নিচ্ছে। 
স্বাবার ধ্যানে বনে বাচ্ছে। 

“ভিকতী ভাষা! শিখে ফেলেছিলাহ। 
নেখাদে হেঘ্বেম্বা বঙ্গে, 'ভোমান্ব তিহ! ঘোষ 
কিডুদেই! বেশতো ওখানে বিয়ে কর আ]। 
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আমি বলি, “তোষন্বা! লবাই ভে! আধাম্ব মা। 
কাকে বিয়ে ক'রব বলন11 জামি লল্লযাপী 
যে। ভাদি লা 5০11819] 16৪৫ 
(ব্বাষইপ্রধান )। ধলাই লামা 81518581 ৩৪৫ 
(ধর্ষগর )|  ও-জাভিটাই ৪91018051 
(আধ্যাত্মিক )। কোন লাম! যখন মরে 
ওর| খবম্ব রাখে" ভিনি কোথায় 
জন্বাচ্ছেন, খোক্ধ ক'ষে সাাকে নিয়ে আমে 
এবং লাষাপ্ধে বখ করে--সে হত ছোটই 
হোক। একজন 'অছি' ধাকে--সেই মধ 
করে, তাকে নব বলে। একবার বিটিশ 
রিজে্ট-এয লঙ্গে কথ! হচ্ছে, অছি লব বুষিয়ে 
দিচ্ছে। আঠার যাস বয়সের লাষা ঘাড় 
নেড়ে 800:০5%] ( সম্মতি ) বা 0188070581 
জানাচ্ছে। ওর! জাতিস্মর হয়_পূর্বজগ্মের 
সব কথ! মনে থাকে । 

*তিবতী পোশাক প'রে ফিরছি। 
কাশ্মীরে জাটকালে, নজরবন্দী ক'রে রাখলে, 
গবর্ণষেন্টের ধারণা আমার বুৰি কোন 
[১০116691 (রাজনৈতিক ) উদ্দেশ । ভিব্বতী 
ভাষ! শুনে আরে! সন্দেহ, বলে_কেন ওর! 
তোমায় অত ভক্তি করে? আমি বলি-_-সে 
কথা ওদের জিজ্ঞেস কর না। আমি বাঙালী 
সম্নাসী, বরানগরে আমানের মঠ। আমায় 
ছেড়ে দাও। 
ক'রব। জেলে কিছু খেতুষ না । হাবিলদার 
চেষ্ খুব করছিল--যাতে ছেড়ে দেয়। হাবিল- 
দারের স্ত্রীকত বলে-_-“মহারাজ, খান?) নইলে 
আমাদের অকল্যাণ হবে। এই তো ছেলে 
মানুষ! আমাকে মা মনে ক'রে আমার কথা 
শুনুন ।' কান্নাকাটি করে। আমি বলি, 
গর্ভধারিনী মাকে কাদিয়ে এসেছি। তোমার 
চোখের জল টলাতে পারবে ন| যম, তেষন 
সাধু হই।" 
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€শেছে ভাদ্র ছোট্ট ছেলেটি যখন খিকেল- 
বেলা লুকিয়ে লুকিরে জানলা দিয়ে ভাব 
জাধল! দিয়ে কেনা ঢা ও জাপেল নিয়ে ল, 
তখন জায় পারলুম না। লে বলতে 
লাগলে!--লাধুজী, দাধাজী, খাও।| চোখে 
জল এল, ভার দেওয়া জিনিসগ্ুলে! খেলুম। 
খোছ-খবর নিয়ে ওর! জানলো! রাজনীতিক 
কোন কিছুর লক্ষে আমার যোগ নেই। ভখন 
যুক্তি ভবে পুলিশ লঙ্গ ছাড়েনি। বালিতে 
মানতেই ধরে, বন্বানগর যঠে পৌঁছে দিলে ।” 

্ গু রঃ 

১৯৩৬ খান, ৫ই আর, যবিবায়। 
সারগাছিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহোত্লবের দিন 
ইপুরে জনৈক ভক্ত একখানি সংবাদপত্র 
আনিয়াছে। ভাহাতে এক বৈষ্ণব প্রচারকের 
বন্ততা প্রকাশিত হইয়াছে-রামকৃঃ 
হিস্টেরিয়া রোগী, হিপ্‌নটিজম্‌ জানিতেন আর 
বিবেকানন্দ তার গু | তক্টি দুই-তিন বার 
এঁটির প্রতি বাবার যন আকৃষ্ট করিতে চেফী 
করিলেন এৰং কাগজে প্রতিবাদ করিতে 
অনুরোধ করিলেন। শেষে ৰাৰা বলিলেন, 
“আরে পাগল? ও'সব আবার কেউ দেখে, 
না পড়ে। 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে। মুবুদ্ধি 
উড়ায় হেসে ॥” যদি কেউ এসে বলে “কৃষ্ণ 
লম্পট'-__-তার কথা শুনতে হবে, ন! প্রতিবাদ 
করতে হবে? যে বুঝেছে, সে বুঝেছে। 
অপরকেও বৃঝতে দাও। এনিয়ে আর কিছু 
ক'রে! না, কাগজট! ছি'ড়ে ফেলো। তুমিই 
তে! ওদের ভাব প্রচার ক'রছ।” তক্তটি 
কাগজখানি ফেলিয়! দিল। কিছু পরে বাবা 
বলিতেছেন, “আলোয়ারে একজনের বাড়িতে 
উঠেছি রাত্রে থাকব ব'লে। খাওয়া-দাওয়ার 
পর কথায় কথায় স্বাষীজীকফে খাটো করা 
হচ্ছে; একবার প্রতিঘাদ কল, ভায়পর 


২৪ | উদ্বোধন 
তখনি সেই বাড়ি ত্যাগ তখন রাত ১০টা 
কি ১১টা হবে।” 

রা গা দু 


একটি ব্রহ্মচারীকে পূর্ববঙ্ীয় উচ্চারপুঙ্গীতে 
বাব! বলিতেছেন, *গহুন। কর্মণে!। গতি+'- 
বুঝলে কর্মযোগ বড় শক্ত পথ, ধ্যান জপ 
তে! তার তুলনায় ঢের সহজ। কি ধ্যান-জপ 
কর--সবই বৃঝি, ও কেবল ফীকির পন্থা। 
যা ধ্যান জপ হয়, তা আমার জানতে বাকী 
নেই। কাক কর, কাজ কর। 
৪010861)108--যার ফল হাতেনাতে দেখ! 
যায়। তোমারও ভাল, অপরেরও 
তাল-_স! চাতুরী চাতুরী। ০০০ 
০ (কাজ কর, কাজ কর), তবে ৪৪ 
০:91 (উপাসনার তাবে )-এইটুকুই 
যোগ। যার ধ্াযান-জপ ভাল হবে, তার 
কর্মের শক্তি ও কর্মের কৌশল বেড়ে যাবে, 
সে কখনও 61:90 ( শ্রান্ত ) হয় ন|, কারণ তার 
শক্তির বাজে খরচ হয় না; সে কখনও বিরক্ত 
হয় না, কারণ তার কিছুতে আসক্তি নেই, 
সর্বদা শান্ত, অক্লাস্ত-ভাবে কাজ করে। এই 
তে! 8698 ( পরীক্ষ! )-মন ঠিক চলছে কিন। 
তা এই থেকেই বেশ বোঝ! যায়।” 


00916159 


বাব! কথায় কথায় একদিন তার সাধন 
ভজন ও জীবনের অনেক কথা বলিলেন; “ছেলে- 
বেলায় শিবপৃঞ্জো করতুম, রোজ শিব গড়তুম, 
ফুল বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে পৃজে!| 
করতুম, সাজাতুম, স্ভবপাঠ করতুম -এই সব। 
গঙ্গায়ন করবার সময় প্রাণায়ামের কুম্তক 
করতুম, জলের ভেতর একটা টিল কি পাথর 
ধরে ডুবে থাকতুম।**"তারপর ঠাকুরের দেখা 
--তিনি ব'লে দিলেন “অত সব করতে হবে 
ন|, ও-সব একালের নয়। তক্তি বিশ্বাস 


[ +৪তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


হলেই হয়ে গেল।' ঠাকুরের দেহতাগের পর 
বরানগর মঠে সবারই তীব্র বৈরাগ্য, ঠাকুরের 
দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা | সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে, 
তারপর শ্মশানে সারারাত জপ ধ্যান। 
চিচিকুচী--ভোরের পাখি ডেকে উঠল। গঙ্গায় 
ডুব দিয়ে মঠে ফিরে আসা। কোনদিন বা 
মঠেই সব-চেয়ারে মাহুরে ব'সে ঠাকুরের 
প্রসঙ্গ হতে হতে ধ্যান। যেষে-অবস্থায় ছিল 
সেই অবস্থায়__-সব ধ্যানে লেগে গেল। 

প্হ্যীকেশে ছত্রের ঘট্টি বাজত, উঠতে 
ইচ্ছা হ'ত না। অনেক পরে মাঈর কাছে 
গিয়ে চুপ ক'রে %ড়াভাম। “বাচ্চা, এতন| 
দেরী কাহে--ঘট্টি নেহি শুন11' 'মাঈ, 
ধেয়ান লগয়া। নেহি উঠ11, “অবৃ ত কুছ 
নেছি। জাড়া সবুর কর্‌ বেটা, পাকায় কে 
তেঞ্জ দেউজী।, এই রকম দিয়ে যেত, শেষে 
আমার জন্তে খান! রুটি রেখে দিত। 

"ছেলেবেলা শিবলিঙ্গ গড়ে পৃজে। করেছি, 
পরে হিমালয়ে জীবন্ত শিব দর্শন করেছি-_ 
ঠাকুরই সবার তেতর চলছেন ফিরছেন-_ 
নারায়ণ। ঠাকুরের ভেতরই এই সেবাধর্মের 
বীজ --তাই এখন চারদিকে পল্লবিত। দেওঘরে 
মথুর বাবুকে বললেন; এদের খেতে দাও, 
পরতে দাও, এক মাথা! তেল দাও-- নইলে 
রইল তোমার কাণী যাওয়া। এখান থেকে 
আমি উঠব না।, তাই তো এই সেবাধর্মের 
যুগচক্র ঘুরল | তাই তে! সব সময় বলি কাজ 
কর, কাজ কর। 90279610136 100986158, যার 
ফল হাতেনাতে দেখা যায়। কি জপধ্যান 
করবে? কত ধ্যানজপ করবে? সে তো 
আমরা জানি। 

"স্বামীজী ও আমি- দুজনে চলেছি পাহাড়ে । 
এক জায়গায় দেখি একজন সাধু ধ্যান করতে 
বসেছে- বেশ কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে মাথা 


মাঘ, ১৩৭৮ ] 


পর্ষত্ত, আর বেশ সঞজজোরে নাক ডাকছে। 
যামাজী চেঁচিয়ে উঠেছেন _“ওরে বেটা বসে 
বসে ঘুমুচ্ছে কম নয়তে1, দে বেটার কাধে 
লাঙল ভুড়ে-তবে যর্দি এর কোন কালে 
কিছু হয়।' 

"আর একবার বাজপুতানাপ্ন একটি 
অকর্মণ্য 131০৮ (বৃদ্ধিতুদ্ধিহীন) মতে| ছেলেকে 
তার বাড়ির লোকের! ষামীজীর কাছে নিয়ে 
এল। তার! ভাবত --এ বুঝি খুব ধর্মভাবা পন্ন, 
তাই ওই রকম। যাই হোক, য্বামাজ্জী একজন 
জানী লোক, তিনি কি বলেন শে।ন| যাক্‌- 
ছেলেটি কতদূর উন্নত, কি বৃত্তান্ত! ব্বামীজী 
সটান ব'পে দিলেন, “ওকে নিম়ে যাও 
শৌত্ডিকালয়ে এবং তারই সংলগ্ন জায়গায়, 
তবে যদি ওর ঠৈতন্য জাগ্রত হয়। সেখানে 
একট! ৪০81০9 (ক্রিস) হবে, তার £৩-৪০5:০০-এ 
(প্রতিক্রিয়ায়) যদি ও জাগে ।' এই রকম 
তার ব্যবস্থা । 

“এসব দেখে-শুনেই তিনি বলতেন, “সত্বের 
ধুয়া ধরে দেশ তমঃসমুদ্রে ডুবতে বসেছে। 
আর বলতেন, “এর থেকে একে বঁ'চাতে হ'লে 
চাই --আপাদমন্তক শিরায় শিরায় বিহ্যুৎ- 
সঞ্চারী তীব্র রক্ষোগুণ। তাই তে! কর্ণের 
উপর এত জোর। য| হবার হোক, কর্ণ ক'রে 
যাও, তবু কিছু হবে_নিশ্চয় হবে। সাহস 
নেই, শক্তি নেই, বিশ্বাস নেই__সর্বদ। ভয় যদি 
না! পারি। এজন্তই তে পিছিয়ে যাও 
আপুক ন| বিকলতা, বলুক ন| লোকে মন্দ, 
তুমি প্রহর নামে কার করে যাও সাহস 
বিশ্বাপ নির্ভরত! নিয়ে | - 

“হিমালয়ের চুড়ার চুড়ায় লাফিয়ে চলেছি। 
একট। চুড়। পেরিয়ে এসে দেখি-_মাগ এক 
চূড়া দৃষ্টিপথ আটকে দাড়িয়ে রয়েছে। একটু 
বিশ্রা করেই মনে হ'ত কতক্ষণে ওয় পারে 

৪. | 


বাষা অথগানলের স্থৃতিসঞ্চয় ২৫ 


যাব। আবার চেষউা--আবার চলা । সত্যি 
বলছি, তোমাদের অধিকাংশই কর্ধের 
অধিকারী--কর্ধ কর, কর্ম কর যতক্ষণ ন। ক্লান্ত 
হও। তবে এ--শ্তগবানের কাজ করঘ্ি, 
ঠাকুরের কাজ করছি--এ ভাবটি সদাসর্বদা 
রাথ| চাই। নইলে মুশকিল। 

“উদ্বোধনের সত্যেন (সামী আআত্ম- 
বোধানন্দ ) তখন অদ্বৈত আশ্রমের বই বিক্রী 
ক'রত কলেজ স্ট্রটে। বেল! দশটায় খেয়ে 


যেত ছুটি ভাতে-ভাত-_-মআর সারাদিন 
দোকানে থাকত। মনে তারী কষ্টু--'একি 
করছি? একদিন দোকানের সামনে 


দাড়িয়ে এইস| লেকচার দিলুম যে, এখনও 
বলে-“মহারাজ, সেই যা 10901050002 
(উৎসাহ) পেয়েছি, তার জোরে এখনও 
চলেছি।' বণেছিলাম--একি তুমি সোজ। 
কাঙ্জ করছ? এর ভেতর কত ত্যাগ, কত 
তপস্যা, কত সেবা! রয়েছে! এই তো ঠিক 
ঠিক সাধন। সকালে যা হোক ছুটি খেয়ে 
আসে, আর সবাই কত কি খাম্ন!--এই 
তে। ত্যাগ। তারপর এই ছোট্ট একটি ঘরে-_ 
সারাট। দিন এক জায়গায় [স্থর হয়ে বসে 
থাক! ব! থাকতে পারা--এই তো তপস্ম! ৷ 
তারপর এইসব বই থেকে ঠাকুর-ধামীজীর 
তাব প্রচার হচ্ছে কত লোকের ভেতর-- 
তোমার হাত দিয়েই তো তাযাচ্ছে। একি 
কম ঠাকুরের সেব।? ঠাঞ্চুরবরের কাজই কি 
ঠাকুরের সেবা? _ 


"তোমাদেরও বলছি, এ ভাবটি নিয়ে এস 
য় করি তাই সাধন। য|সাধন ব'লে মনে 
করতে পারব ন[, ত1 করব ন| | খাচ্ছি_-তাকে 
আহুতি দিচ্ছি; বেড়াচ্ছি কি নগর পরিভ্রমণ 
করছি--ঙাকে প্ররক্ষিণ করছি; এমনকি 
শুয়েছি ঘুমোচ্ছি তাও যেন তাকে প্রণাম 
করছি-তার ধান করছি। সর্বদ| তার 
ভাবে ভর1--একটি গানে এই ভাবটি আছেঃ 

“শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিপ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
আহার কর মনে কর 
আছতি দিই শা! মাঝে" 


্বামী বিবেকানন্দ 


প্রত্রাজিক! মুক্তিপ্রাণা 


ধ্রিতোক জাতির জীবনেই মধো মধো 
সঙ্কট দেখ! দেয়। সেই সময় প্রয়োঞ্জন হয় 
বলিষ্ঠ ও আদর্শ নেতৃত্বের-ধারা দেশ ও 
জাতির জীবনের লক্ষ্য নির্ণয় করেন ও সেই 
লক্ষ্যপথে পরিচালিত করেন। ইংরেজ 
শাসনের যুগে উনৰিংশ শতাবীতে ভারত চরম 
সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। কেবল পরাধীনতা 
নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার মে!হময় আকর্ধণে সেদিন 
এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখ! 
দিয়েছিল আত্মবিম্বৃতি। ভারতের সনাতন 
অধাত্মবাদের স্থান অধিকার করতে বসেছিল 
পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ। সেই চরম 
সঙ্কটের দিনে দেশে বহু মনীষীর আবির্ভাব 
ঘটেছিল। সাহিত্যে, কাবো, শিল্পে, বিজ্ঞানে, 
জীবনের সর্ব স্তরে তারা প্রচার করেছিলেন 
জাতীয়তার আদর্শ, ঘোষণা করেছিলেন 
ভারতের সনাতন বৈশিষ্টা। দেশ ওজাতিকে 
সর্বপ্রকার কুদংস্কার, দৈন্য ও অজ্ঞতা থেকে 
মুক্ত করে নৃতন আদর্শ গড়ে তুলবার জন্ত 
মনীধিগণের যে প্রচেক্টা ও আন্দোলন তার 
মধ্যেই নবযুগের সূচনা । সমগ্র দেশ ও 
জাতির উপর ত্বামী বিবেকানন্দের অসীম 
প্রভাবের কথ! স্মরণ করে তাকে এই নবযুগের 
আচার্ধ বলে উল্লেখ করা হয়। 

পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ যা 
হিন্দুজীবনের মূল ভিত্তি অধ্যাত্মবাদকে 
অস্বীকারপূর্বক ব্যক্তি ব! সমান্দের সুখই পরম 
পুরুষার্থ বলে ঘোষণা করে তার প্রতিবাদ- 
কল্পেই যেন আবির্ভাব শ্রীরায়কষ্টের। 
অতীতে একদা খধিকঠে উচ্চারিভ হয়েছিল, 


একং সদ্ধিপ্রা বহুধা বাস্তি'- সত্য এক, 
জ্ঞানিগণ তাঁকেই বিভিন্ন নামে অভিহিত 
করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নৃতন করে উপনিষদের 
সেই তত্ব ঘোষণ! করলেন--'সকল ধর্মই ঈতা”, 
“বিতিন্ন ধর্ম সেই চরম সত্যে উপনীত হবার 
বিভিন্ন পথ মাত্র। এই সর্বধর্মসমন্থয় তার 
প্রততাক্ষ দর্শনের উপর প্রতিঠিত, যুক্তি বা 
মতবাদের উপর নয়। ভারতের সনাতন 
অধ্যাত্্বা্দ এই পরম তত্বকেই প্রচার করে। 
তার প্রকাশ জীবনের সকল কর্মে, চিন্তায় ও 
আাচবণে। যামী বিবেকানন্দ এই অধ্যাত্মববাদ 
প্রচার করেছেন দেশে ও বিদেশে। 
17911610119 1)91774 800. 19600101708, 13911- 
18891129600. আন্নসাক্ষাৎকারই 
প্রকৃত ধর্ম, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতঙাবে 
অবিচ্ছিন্ন । হিন্দধর্ম বা বেদাস্ত বলতে যামী 
বিবেকানন্দ কোন গণ্ডিবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক 
ধর্ম ব্যাধ্য। করেননি | সর্বপ্রকার আচার- 
অনুষ্ঠান, কুমংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার উধ্বেঁ 
বিশাল, উদ্দার বিশ্বজনীন হিন্দুধর্মের রূপটিই 
তার সকল বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে। 

বস্ততঃ জগতের, বিশেষতঃ ভারতের 
সাধারণ নরনারীর ছুঃখ, দারিদ্র, 'দৈনন্দিন 
জীবনের বিভিন্ন সমস্ত! উপেক্ষ। করে স্বামী 
বিবেকানন্দ কোন অধ্যাত্মবাণ প্রচার করেননি । 
সমগ্র যানবঞ্জাতির জন্য যেমন তীর হৃদয় ছিল 
প্রেম ও করুণায় পূর্ণ, মাতৃভূমির জাতীয় 
জীবনের মর্মান্তিক সমস্থার প্রতি তিনি তেযন 
ছিলেন গভীরভাবে সচেতন | জাতীয় জীবন 
যাতে সুস্থ, সবল, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সেজন 
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তার আগ্রহ ও প্রচেষ্টার অন্ত ছিলনা । দেশ 
াধীনতা লাত করুক, আধুনিক বিজ্ঞান 
যন্ত্র-ব্যবহার ও সংগঠনপ্রণালী সহ্থায়ে উন্নততর 
হোক-_এ সবই তার আকাজক! ছিল, কিন্ত 
সকলের মুলে প্রাধান্য দিয়েছিলেন অধ্যাত্ব- 
বাদকে | ভারতের সব সমস্য! তিনি সমাধান 
করতে চেয়েছিলেন কর্মজীবনে বেদাস্তের 
প্রয়োগ দ্বারা, ধর্মকে অবলম্বন করেই জীবনের 
সকল দিক পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ 
লাত করবে-_এই ছিল তার দৃঢ় সাধনা 
পাশ্চাতা দেশের উত্তাবনী প্রতিতার 
বিকাশ, প্রাণের প্রাচূর্ধ ও শক্তির আবেদন 
স্বামীজীকে মুখ ও অভিভূত করলেও, একথা! 
তার হৃদয়ঙগম করতে বিলম্ব হয়নি যে, আত্মার 
বরূপ-অতিব/কিই মানবের তৌতিক, মানপিক 
বা সর্বপ্রকার উপ্নতির ও মহিমার মুল কারণ, 
সেখানে সেই আত্মার স্বীকৃতির অভাব--ফলে 
এছিক জীবনের বুখ-স্বাচ্ছন্দ্াই জীবনের চরম 
লক্ষ্য বলে গণা। বিজ্ঞানের আরাধনা! তথ! 
প্রকৃতির অনুণীলনের মধ্যে মানবের প্রেয়- 
সাধনের সঙ্গে তার বিনাশের সম্ভাবনাই কী 
আজ্ সর্বত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করছে না? স্বামী 
বিবেকানন্দ যেন বর্তমান ভারতকে দিবাদৃষটিতে 
দেখেছিলেন । জাগতিক সুখ-াচ্ছন্দ্যবিধান ব| 
ব্যবহারিক জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের 
নিকট বিজ্ঞানশিক্ষ! তারতের পক্ষে অপরিহার্ধ, 
বারবার তিনি বলেছেন। বর্তমান ভারত 
বিজ্ঞান'আরাধনায় অগ্র। কীতার লক্ষ্য এ 
প্রশ্নের উত্তর অস্পষ্ট। বিজ্ঞানের অগ্রগতি 
আজ দূরত্বের ব্যবধান "দূর করেছে। পৃথিবী 
জুড়ে চলেছে আদর্শের প্রবল সংঘাত। কোন 
দেশের পক্ষেই আর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি থেকে 
বাতন্ত্রয বজায় রেখে চল! সম্ভব নয়। বিশেষতঃ 
বৃহস্ধর স্বাসট্রগুলির গ্রভাব উপেক্ষ। কর! কিন। 
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যে বিজ্ঞান মানবজীবনে সুখ-বাচ্ছলা, সম্বদধিঃ 
শক্তি প্রদান করছে, প্রকৃতির বিচিত্র রহম 
উদ্ঘাটন করে কেবল জলে বা স্থলে নয়, 
আন্তরিক্ষেও আধিপত্য-বিস্তারের নেশায় 
বিতোর করছে, তাকে উপেক্ষা কর! কি 
যুক্তিসঙ্গত অথব| বাঞ্চনীয়? সে শক্তিই ৰা 
কোথায়? তৰেকি আম্মার অস্তিত্ব অধীকার 
করে বিজ্ঞানের হস্তে আত্মসমর্পণই মানৰ- 
জীবনের শেষ পরিণতি? তারত কি শেষ 
পর্ধস্ত পাশ্চাতা রাক্ট্রগুলির নিছক অনুকরণে 
পর্যবসিত হবে? তার বহু যুগের বৈশিষ্ট্য 
সনাতন অধ্যাত্মপাধন! পরিহার করে রাজনীতি 
ও অর্থনীতিকেই জীবনের নিয়ামক বলে গ্রহণ 
করবে? চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ প্রশ্নগুলির 
উত্তর অনুসন্ধান করছেন। আঙ্গ এই মুহুর্তে 
বিশেষ করে যামী বিবেকানন্দের আদর্শের 
অন্থধ্যান বর্তমান সমস্যা আলোকপাত 
করতে পারে। 

যামীক্তী জানতেন, সমাজের কুসংস্কাররূপ 
ব্যাধি দ্র করবার উপায় আন্দোলন নয়, 
সমাক্ষ-শরীরকে অন্ন ও বিদ্যা বীর পুষ্ট করা । 
যদিও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একেবারেই 
সন্তোষজনক নয়, তধাপি একথ! অযধীকার 
করা চলে না, এই শিক্ষা মানুষকে কিছুটা 
সচেতন করেছে। সমাজের নিয়ত্তরেও আজ 
প্রবল আত্মচেতন। দেখা যাচ্ছে। আত্ম 
বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনসংগ্রামে জয়লাতের 
বিপুল প্রচেষ্ট বহু ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। আশঙ্কার 
কথা, সেই সঙ্গে কেবল মুর্টিমেয় শিক্ষিত 
সন্প্রদায় নয়, জাতিবর্ণনিবিশেষে সাধারণ 
নরনারীর নিছক ভোগবাদের দড়ি নিয়ে 
জীবনকে দেখবার গ্রচে্উ। সমাজের সর্বস্তরে 
বিদ্কমান। কেবল সীমান্তে বিরোধ ব! খাস্ধ- 
সমস্তাই ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান কথা 


২ উদ্বোধন 


নয়। জ্বাধীন ভারতে দৈনন্দিন জীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ছুণিবার আকাঙ্ষা তার 
নরনারাঁকে ক্রমশ: আত্মবিস্বৃতির পথে টেনে 
শিয়ে চলেছে । হয়তে। ভবিষ্যতে এই 
বিজ্ঞানের সাফল্য বা এহিক ভোগবাদ জাতীয় 
জীবনকে গ্রাস করতে পারে, এই চিন্ত। করেই 
স্বামীক্গী বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে- 
ছিলেন। 'আজ বতমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
আমর! বিশেষ করে উপলব্ধি করছি, কেন তিনি 
অধ্যাত্মবাদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। 
বাক্তিগত জীবনে যেমন জাতীয় জীবনেও 
তেমন চলার পথে প্রয়োজন উচ্চ আদর্শের । 
আর সেই আদর্শকে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন 
সমগ্র জীবনকে অখণ্ড সাধনায় পরিণত করা । 
যামী বিবেকানন্দ দুঢ়কে ভারতকে স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছেন তার জীবনের লক্ষা কি, 
কোন্‌ পথে চলবার সাধনা তাকে করতে হবে। 
“সর্বং খল ইদং ব্রহ্গ'- এই জগৎ ব্রহ্মবরূপ-- 
বেদাস্তের এই ঘোষণা সকল মানবের মধ্যে 


একাসাধন করবে ও পূর্ণ মনুষ্তত্ব-বিকাশে 
সাহাযা করবে। ষামীজী তাই বনের 
বেদাস্তকে ঘরে আনতে চেয়েছিলেন, তাঁর 
মতে “বেদান্তের এইসকল মহান্‌ তত কেবল 
অরণ্যে ব গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না) 
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বিচায়ালয়ে, ভজনালয়ে, দরিত্রের কুটিরে, 
ধীবরের গৃহে, ছাত্রের অধায়লাগারে-- সর্বত্র 
এই তত্ব আলোচিত হবে, কার্ধে পরিণত 
হবে। প্রতেঃক নরনারী, প্রত্যেক বালক- 
বালিকা-যে যে কাজ করুক, যে যে অবস্থায় 
থাকুক- সর্বত্র বেদাস্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া 
আবশ্তাক।' দৃঁকঞ্ঠে তিনি বলেছেন, “সবল- 
দুর্বল-উচ্চ নীচ-নিধিশেষে সকলের মধ্য সেই 
অনন্ত আত্মা রয়েছেন, সুতরাং সকলেই মহৎ 
হতে পারে, সকলেই সং হতে পারে। ওঠ, 
জাগে, নিজের ব্বব্প প্রকাশ কর। তোমার 
ভেতর যে ভগবান রয়েছেন, সাঁকে উচ্চৈঃষরে 
ঘোষণ! কর, তাকে অধীকার করে! না।' 


আজ নবভারত-সংগ্ঠনে সামী বিবেকা- 
নন্দের প্রচারিত বেদান্তের-আদর্শ অনুসরণই 
জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন । 
এই বেদাস্তের আদর্শে আমাদের দৈনন্দিন 
জীবন, নাগরিক জীবন, পারিবারিক জীবন ও 
জাতীয় জীবন প্রভাবিত ও পরিচালিত হুলেই 
যথার্থ কল্যাণ। প্রতিদিন সেই মহাপুরুষকে 
স্মরণ করে যেন আমর] দিনের কাজ আরম্ত 
করি, যাতে আমাদের বুদ্ধি ও কর্ম শুতপথে 
পরিচালিত হয়। ( আাকাশবানীর সৌজন্ডে ) 


বিবেক-বন্দন! 


/ শ্রীবিধুভৃূষণ নল্দ 
জগতের ব্যথা বেজেছিল বুকে জীব-মাঝে শিব সতত বির়াজে 
কেঁদেছিল তব প্রাণ বুয়াইলে সযতনে, 
তাই নেমে এলে ধরার ধূলিতে আপন[বিলাতে জগতের হিতে 
সপ্তধষি-প্রধান! শিখালে সর্বজনে । 


ত্বার্থ আধার নিবারি করিলে 
প্রেমের আলোক দান ॥ 


জড়তা-্দানবে বিনাশি মানবে 
দানিলে আত্মজ্ঞান ॥ 


শৈশবে আচার্য শঙ্করের প্রতি শ্ীছূর্গার কপ 


হত পিস % পর | ক "৯ পা আত 


পণ্ডিত রামেন্দ্রমবন্দর ভক্তিভীর্থ 


হূরগদৈত্ো মহাবিদ্ে ভববন্ধে কুকর্মশি। 
এতান্‌ হস্ত্যেব যা দেবী স] দুর্গ! পরিকীিত। 


তুর্গনামক অসুর মহাবাধা সংসারবন্ধন ও 


অসপ্ভাব_এই সকলের যিনি নাশকারিণী 
তিনিই দুর্গ বলিয়। পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক পরিকীতিত 
বা উক্ত হন। 

সর্ববরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্থিতে । 

ভয়েভ্যন্ত্রাহি নো দেবি ছুর্গে দেবি 

নমোহন্ততে ॥ 

হে মাতঃ হুর্গে! তুমিই জাগতিক বা 
অঙ্জাগতিক প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত যাবতীয় দেব 
তির্যক ও মহুস্তাদির ষব্ধপ তুমিই সর্বনিযুতরী 
সর্বশক্িসমঘ্িতা দেবী দুর্গা, তুমিই আমাদের 
সকলের যাবতীয় ভয় নিবারণ কর 

এই আগ্যাশক্তি দুর্গাই কালী তারা প্রভৃতি 
দশমহাবিদ্ভা এবং চতুঃষট্টি বা কাটিযোগিনী- 
রূপে আবির্ভূত| হন--(এই মর্ত)ধামে) বহুপূর্বে 
ব্রিলোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই অব্জনাভবষে'র 
অর্থাৎ ভারতবর্ধের দ্রাবিড়দেশনিবাসী ব্রহ্ষজ্ঞ 
স্বামী শঙ্করাচার্ষের পিত| শিবগুরু অপুত্রক ও 
শিবতক্ত ছিলেন। পরে অধিক বয়সে শিব- 
শক্তির কঠোর উপাসনায় ভগবান শঙ্করের 
কপায় শিবগুরুর পত্রী কাত্যায়নীর গর্ভে একটি 
পুর জন্মে । শহ্কবের কৃপায় জন্ম বলিয়া! শিবগুরু 
এ পুত্রের শঙ্কর বলিয়া নামকরণ করিয়া- 
ছিলেন। শঙ্করের ছয়মাস বয়ঃক্রমসময়ে 
শিবগুরু তিক্ষার্থ দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন । 
এস্থলে এইন্বপ কিংবদস্তী আছে যে, শিবুর 
ব্রাঙ্মপপণ্ডিত-লন্প্রদায়ের শ্রে পণ্ডিত ছিলেন, 


অধোধ্যার রাজবাটাতে নিমন্ত্রিত দানীয় দ্রব্য 
গ্রহণার্থে যাইলে এখানে একদিন শঙ্করের 
জননী কাত্যায়নী দেবীও কুটুম্বগণের তরপ- 
পোষণার্থে এ ষাণ্মাসিক বালক শঙ্কণকে ঘরের 
বাহিরের দালানে ব! দাওয়ায় শয়ন করাইয়! 
শাক আহরণ নিমিত্ত বাছিরে গিয়াছিলেন। 
এমন সময়ে বালক ক্ষুধার্ত হইয়৷ উচ্চৈঃষ্বরে 
ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে জগদন্ব! বয়ং 
শঙ্করী এ বালকের প্রতি দয়াপরবশ হুইয়! শিশু 
শঙ্করকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া নিজ স্তন্য পান 
করাইয়া অন্তহিতা হুইলেন। বালক শক্করও 
তৎক্ষণাৎ মহাকবি হইয়। উঠিলেন। 
এমন সময়ে একটি ক্ষপণক ব! বৌদ্ধ সম্ন্যাসী 
তিক্ষার্থী হইয়৷ সেই কুটারে উপস্থিত হইলে 
গৃহে কেহই ন৷ থাকায় ষাগ্মাসিক বালক শঙ্কর 
সন্ন)াসীর প্রার্থন! শুনিয়! বক্ষ্যমাণ শ্লোক দ্বার 
উত্তর করিলেন। শ্লোক যথা-_- 
একা মাতা শাকহর্ত| অত্র ক্ষরপণক 
দশশাকার্তাঃ | 
হত্র ্ষপণক দশশাকাশ! তত্র ক্গপণক 
শাকাশ। ক ॥ 

ইছার অর্থ এই যে, হে ক্ষপণক, এখানে 
আমার জননী একাকিনী। তিনি সম্প্রতি শাক 
আহরণের জন্য বাছিরে গিয়াছেন, আমাদের 
এই সংসারে দশজন শাকতোজনার্থ কাতর 
হইয়া অবস্থান করিতেছেন । এই দশজনের 
মধ্য প্রতোকের যখন দশজন ক্ষপণক অর্থাং 
দশবিধ ইন্দ্রিয় প্রত্যেকে ইন্দ্রিয়ভোগা নিজ নিজ 
বিষয়ের জন্য লালাক্িত হুইতেছে। জন্ভএব 


৩৬ উদ্বোধর 


এবাটাতে তোমার একগাছি শাকেরঙগ জাশা 
করা উচিত নহে। 

উত্থানশক্তিরহিত অতি শিশু পুত্রের 
এইরূপ উক্তি শুনিয়! অত্যাশ্তর্যান্থিত সন্ন্যাসী 
গৃহ হইতে বহিগত হইলে ঠিক সেই সময় শিৰ- 
গুরু অযোধ্যা হইতে বগৃছে প্রত্যাবর্তন করিয়। 
সব দেখিলেন, শঙ্কর গৃহের দাওয়ায় শুইয়। 
যাহ! বলিতেছ্ে তাহা লব শুনিলেন। 
শঙ্কর বলিতেছে তব শ্তন্ং মন্যে ধরণীধরকন্যে 
হৃদয়তঃ পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারযত 
ইব। দয়াবতা! দততং দ্রবিড়শিশুরাত্বাদ্য তৰ যৎ 
কবীনাং প্রৌটানামজনি কমনীয়কবস্মিতাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ হে মাতঃ গিরিদুতে, তোমার হ্যদয় 
হইতে সারবত পয়ঃপ্রবাহথের ন্বায় অর্থাৎ 
কৈপাগশিখরস্থিত সারবত নামক অগাধ 
অস্বৃতসিন্ধ ন্থায় স্তত্র প্রবাহিত হইয়! থাকে; 
এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কারণ দ্রবিড়দেশীয় 
শিশু শঙ্করকে হে দয়াবতি, তুমি দয়া করিয়া 
স্তন্তপান করাইয়াছ। যেস্তন্তপানের প্রভাবে 
শঙ্কর শিবশঙ্করাদির মত শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 
পরিগণিত হইল। 
ভবানি ত্বং দাসে মগ্মি বিতর দৃ্টিং দকরুণা- 
মিতি স্তোতুং বাঞুন্‌ কথয়তি ভবানি 

ত্বমিতি যঃ। 

তদৈব ত্বং তশ্রৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং 
মুকুন্দব্রক্ষেন্্রস্ছুটমুকুটনীরাজিতপদাম্‌ ॥ 
হে মাত: ভবানি, আমি তোমার দাল। 
তুমি আমার প্রতি দয়ার সহিত দৃঁিপাত কর, 
এইব্প স্তব করিতে ইচ্ছা করিয়! যর্দি কোনও 
ব্যক্তি "তবানি তুমি” মাত্র এইটি বলে, তাহ! 
হুইলে তুমি তৎক্ষণাৎ এই ছুইটি পদের অর্থ 
অনুসারে তাহাকে ব্রহ্মা! বিষু। ও ইন্দ্র চন্্রা্দির 
যুকুটবত্ব দ্বারা! নিরাজিত চরণ নিজ লাযুজ্য- 
পদ প্রদান করিনা থাক্ষ। 


[ 49তম বর্ষ--১ম সখ্য 


পুনঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ-- 
শিব: শক্ত! যুক্কো যদি তবতি শক্তঃ প্রতবিতুং 
নোচেদেবং দেবে! ন খলু কুশল: স্পন্দিতুমপি। 
অতন্তামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চদিভিরপি 
্রণস্ব:ং স্তোতুং বা কথম কৃতপুণাঃ প্রঙবতি ॥ 

হে মাতঃ, য়ং শঙ্কর যদি শক্তিযুক্ত হন 
তাহা হইলেই তিনি সৃষ্ট]াদি সমুদয় কার্ধ সম্পন্ন 
করিতে সমর্থ হন) অন্যথ! তিনি হয়ং স্পন্দিত 
হইতেও সমর্থ হন না| এই কনুই জগতের 
সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারাদি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম 
বিষু মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতা! প্রস্তুতি 
সকলেই তোমার অর্থাৎ আদ্ভাশক্তি ভবানীর 
আরাধন। করিয়া খাকেন। ঈদৃশ অবস্থায় 
ম'দুশ অকৃতপুণা বাক্তি কিরূপে তোমাকে 
প্রণাম করিতে অথব। তোমার স্তব করিতে 
সমর্থ হইবে। ৪82,014 

ছয়মাসের বালকের মুখ হইতে এইরপ 
অপূর্ব ফ্লোক বা দেবীর গ্তিপ্রকাশক বিশুদ্ধ 
স্কৃত ছন্দে রচিত ক্লোকসকল শুনিয়। কিছুক্ষণ 
বাকৃশৃন্য হুইয় কিছু বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর 
শঙ্কর বলিয়া সম্বোধনকরতঃ শিবগুর পুত্রকে 
ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন-_ শঙ্কর, তুমি কে? 
কিরূপে এই অপূর্ব বিজ্ঞানতত্ব কোথা হইতে 
লাভ করিয়াছ তাহা আমাকে বল। আমি 
তোমার পিতা শিবগুরু, আমি তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি- তুমি ছয়মাসের শিশ্ত, 
তোমার মুখ হইতে এ কি শুনিতেছি ইহা! কি 
দৈবী ৰাক্‌, তৌতিকী অথবা আসুরী বাকৃ_ 
আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বল বল 
তোমার স্বব্বপটি কি; তাহ। আমাকে বল। 

পিত্রৈবং গদিতে তত্র পুনঃ প্রোবাচ শঙ্কর£। 
পিত। এইরূপ বলিলে শঙ্কর" পিতাকে উদ্দেশ 
করিয়া পুনর্বার বলিয়াছিলেন-- 

নাছ যনুষো। ন চ দেববক্ষৌ মন আক্ষপ- 


মাখ, ১৩৭৮ ] 


কত্রিয়বৈশ্টশৃহ: | ন ব্ক্গচারী ন গৃহী ন যলস্ছো 
তিষুর্ণ চাহং নিজবোধরূপঃ ॥--আমি মনুস্ 
দেবতা বক্ষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব শুদ্র ব্রশ্মচারী 
গৃহী বানপ্রস্থানলদ্বী বা সন্ন্যাসী কিছুই নয়, 
আমি কেবলমাত্র জানবরপ। 

তগবতা|: প্রসাদ্দান্মে তবতাং তক্তিযোগতঃ। 
জ্ঞানিনাং দুর্লতং জ্ঞানং লব্ধমদ্য বিশেষতঃ ॥ 
আপনাদের অর্থাৎ আমার ' পিতামাতার 
ভক্তিযোগের প্রভাবে জগজ্জননী ভগবতী হুর্গার 


দয়ায় জ্ঞানিগণেরও দুর্লত জ্ঞান অদ্য আমি. 


বিশেষভাবে লাত করিয়া মহাকবি বলিয়। 
বিখ্যাত হুইয়াছি। 


এবং শ্রী ণক্করেণৈৰ মহাভাস্তবলেন ছি। 
বৌদ্ধধর্ধনিরাসেন সন্ধর্মঃ প্রকটীকৃতঃ ॥ 


শিব-স্ততি ৩১ 


পৃথিষ্যাং যে সুবিছবাংসো ঙ্গসূত্রধিচারকা; | 
লত্ভি শাহ্বরভাত্ত্ত সর্বোপরি বিয়াজতে ॥ 
তৎপরে শ্রীশঙ্ষর ব্রন্মসূত্রের মহাতাস্ত রচনা 
করিয়া! লেই ভায্তশক্তির প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম 
নিরস্ত করিয়! ভগবদ্ধর্ম প্রচার করিয়াছেন । 
পৃথিবীর সুপগ্তিতবর্গ কর্তক বক্গসূত্রের 
ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে শাঞ্চর ভাস্তটিই সর্বপ্রধান 
বলিয়া! সর্বজন প্রশংপিত হইয়াছে। 

কষুপ্রোহহং কিং বদিম্তামি তন্মহত্বং সুহূর্লতম্‌। 
শঙ্কর শঙ্কর সাক্ষাৎ হাত্র লোকেযু গীয়তে ॥ 
অতি ক্ষুদ্র আমি তগবান শহ্বরের অতি 
দুর্গম মাহাত্ম্য কি বর্ণন করিব? যেহেতু শঙ্কর 
ইহজীবনে যয়ং পার্বতীপতি শঙ্করসদৃশ জ্ঞানী 
বলিয়। জনগণের নিকটে সুকীতিত হ্ইয়] 
থাকেন। 


শিব-স্ততি 
শ্রীপ্রমিত রায়চৌধুরী 


রুদ্র তোমার নয়নবহি উঠুক জলি, 
দিকে দিকে আজি দানবের হিংসায় 
সত্য ও ন্যায় নীরবে সদাই হতেছে বলি, 
ভরিছে ধরণী আর্তের কানায় । 


প্রলয়পিনাক নাও হাতে তুলে মহেশ্বর, 
ঝঞ্ামত্ত নৃত্যে কাপুক ধরা, 

হানো। হানো। তব দীপ্ত ত্রিশৃল ভয়ঙ্কর 
হে নীলক$, বচাও বসুন্ধরা | 


মহাকাল তুমি দেখেছ অনেক কালাত্তর 
প্রলয় আলোয় ভাঙাগড়া পলকে র-- 

আজ ইতিহাসে লিখেছে ভারত ব্বর্ণ-আখর 
ভাগ্যের তারা শতাব্দী পারে উঠেছে ফেব। 


কুটিল হিংস ক্ষিপ্ত নখরে মৃত্তিমান, 
ওগে! ও দেবতা, ॥ও দাঁও বরাভয়ঃ 
তোমার নামের পুণামস্ত্রে লভুক প্রাণ 
বাচুক জগৎ তব নাম ম্মরি, 

ওগো মৃত্াঞ্জয়। 


সকল ভাবেরে অধয় ভাবে করিয়া সমন্থয়। 
শক্তি ও ত্যাগে, হয়েছে ও হবে এ ভারত 
শিবময় ॥ 


শিবদাস 


১ 

গানের একটা বিশেষ শক্তি আছে-ঠিক 
মতে। গাওয়। হছণে গান মনকে খুব একাগ্র 
করতে পারে। একটা জগৎ থেকে যেন টেনে 
নিয়ে যায় আর একটা জগতে। যে ভাবের 
গান, সেই ভাবে ভরিয়ে তোলে সার! মনটাই 
»জাময়িকতাৰে অন্ব কোন ভাব আর ঠাই 
পায় ন! সেখানে । আর খুখ তাল গান হুলে, 
খুব তাল লাগলে সে ভাবট! মনে থেকেও 
ধেতে পারে বহুকাল। অবশ্য এ গুণট 
গানের ঠিক নয়, গুণট। একাগ্রতার, যা আনার 
বহুবিধ উপায়ের একট] হল সঙ্গীত | আমাদের 
মন যেখানে খুব একাগ্র হয়ঃ তাঁর একটা ছাপ 
আজীবন মনে থাকেই। আক্জীবন কেন, একটা 
জীবন যখন শেষ হয়ে যায়-স্কৃপ দেংটা নষ্ট 
হয়ে যায়--তখন মন এসব ছাপ নিয়েই আর 
একট। শরীরে ঢোকে । সেগুলোকেই সংস্কার 
বলে। 

গানের এই বিশেষ শক্তির জন্ম সে যেমন 
আমাদের ভালও করতে পারে, তেমনি 
খারাপও করতে পারে অনেকখানি । যে 
ভাবের গান, মনে ছাপ দেয় সেই ভাবেরই, 
সেই ভাবেই মনকে একাগ্র করে। সেঙ্গন্ 
উচ্চ ভাবের গান হলে মনকে যেমন উঠিয়ে 
দেয় অনেকখানি) ভাব নীচু হলে তেমনি 
তাকে নামিয়েও দেয় ততখানি। 


মনকে একাগ্র করানোর এই বিশেষ শক্তির 
জন্য ভগবানলাভের একট! উপায় হিসাবে 


সঙ্গীতকে বরণ করা হয়েছে অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই। গাওয়া এবং শোঁন| ছুইকেই। গে 
সঙ্দীতে ভাবের সঙ্গে তালমানও ঠিক রাখ! চাই, 
কেবল ভাবের ঘোরে গেয়ে চললেই হবে ন1। 
যামীজীর সেই ছোট্র লেখাটি নিশ্চয়ই জানি 
আমরা । একটি ঠাকুর-দালানের এককোণে 


'থাষে হেলান দিয়ে চোবেজী ঝিমুচ্ছিলেন। 


চোবেজী মন্দিরের পৃর্জারী। আবার সেতার 
বাজাতে জানেন--সঙ্গীতজ্ঞ একজন। তিনি 
আবার “হই লোট! ভাঙ দ্ববেল! উদরস্থ করিতে 
বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও সদৃগুণশালী ।' 
সহস| একট! বিকট নিনাঁদে চোবেজীর তত্র 
টুটে গেল। চোবেজী চোখ খুললেন এবং 
কোথা থেকে এ মর্মভেদী নিনাদ আসছে তা 
খোজার জন্য চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে 
পেলেন “এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপন- 
ভাবে বিভোর হুইয়! কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার 
ম্যায় মর্ষ্পশী রে নারদ, ভরত, 
হন্ুমাশ নায়ক-কলাবতগু/ির সপিশ্তীকরণ 
করিতেছে।' চোবেজী বিরক্ত হয়ে তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, “বলি বাঁপু হেঃ ও বেসুর 
বেতাল কি চাৎকার ক'রছ !? উত্তর এল, “সুর- 
তানের আমার আবশ্যক কি ছে? আমি 
ঠাকুরজীর মন ভিভুচ্চি। চোবেজী বললেন? 
ছু, ঠাকুরজী এমনি আহাম্মক কি না। 
পাগল তুই, আামাকেই ভিজুতে পারিস নি, 
ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশ মুর্খ ?' 

এ রকম তালজ্ঞানহীন সুকঠহীন ভাবুক 
গায়ক আর এ রকম চোবেজী শুধু গল্পে নয় 
বাস্তবেও তে! অনেক দেখা যায়। আমার 


মীথ, ১৩৭৮] 


নিজেরই করুণ অভিজ্ঞতা আছে। আমিও 
সঙ্গীতচর্/ করেছিলাম একবার, আমার 
অবস্থাও গায়কটির মতো! বা ততোধিক 
শোচনীয় হয়েছিল । সঙ্গীতের শখ জেগেছিল 
ছেলেবেলাতেই আর ত| পূরণ করার প্রচেষ্টায় 
একবার হারমোনিয়ামে গান সাধতে গিয়ে 
প্রথম গ্রচেষ্টাতেই কানমল| খেয়ে অপমানিত 
হয়ে ফিরে আপি । অপরাধের মধ্যে হয়েছিল, 
গল! সাধার সময় স-রে-গ! ইত্যাদির মধ্যে 
শব্েই শুধু পার্থক্য হচ্ছিল” সুরে নয়_ 
আঁমার যতখানি চীৎকার করার ক্ষমতা, একই 
ভাবে সবগুলির বেলাই তাই করছিলাম, 
বেলে।-ও টানছিলাম প্রাণপণ,শক্তিতে। তার 
পরের বার তবল। বাজানো শিখতে গিয়ে 
প্রথম প্রচেষ্টাতেই বায়ার মধ্যে হাত ঢুকে 
যাওয়ায় তাড়াতাড়ি সেট। উল্টে রেখে সেই 
যে দৌড়ে পালাই, আর ওমুখো হইনি । 
তারপর আর একবার চেষ্টা করতে হয়োছিল 
প্রাণের দ্রায়ে, প্রয়েজনের খাতিরে-_তজন 
গাইতে হয়েছিল কিছুদিন একজায়গায়। বল! 
বাহুল্য, আমার অনুচর তিনজন ছিল সঙ্গীতে 
আমার চেয়েও বিশেষাজ্ঞ। সেবারে, আমার 
মতে, আমি সাফল্য অজন করেছিলাম। ফলে 
দুঃসাহস বেড়ে গেল, প্রয়োজনের সীমারেখা 
ছেড়ে তালতাল ভজন গান নিজে নিঞ্জেই গাইতে 
লাগলাম ষরলিপি দেখে । আমার গলা থেকে 
ষে সুবলহরা ছড়িয়ে পড়ত, ত| যে চোবেক্জীর 
মতো। বহু শ্রোতার পিত দাহ কগছে, তা 
তখন বুঝেও বুঝতাম ন|| একজন বন্ধ 
বললে, 'ধাষ্টামে। কর৷ ছেড়ে দাও হে! আর 
একঞ্জন বললে, “কেন শক্তির অপচয় করছ? 
এসব কথা গ্রাহোর মধ্ই আনতাম না। 
শেষে গ্রাহ্থ করতেই হল, যেদিন আমার ভজন 
শুনে একজন মন্তব্য করলেন, “ঠাকুর আজ 


গাঁন ৩৩ 


প্রাতভ্রমণে বের হয়েছিলেন ।” শুনে প্রশ্ন 
করলেন আর একজন, “কেন, কি ব্যাপার?" 
তিনি বললেন, “ঠাকুর স্বামীজীকে ৰললেন, 
চল, একটু বেড়িয়ে আসি; এরা ভজন 
গাইবে ঘরে তো! টেকা যাবে না! 
৯৬ 

যথাযথ সুর-লয়-তালে গীত ভগবদৃভাবপূর্ণ 
সঙ্গীত ভগবানলাতের যে একটি উপায় এবং 
তগবানলাভ করতে হলে সত।কে যেআকড়ে 
থাকতে হয়-__এই ছুটি সতা বিবৃত কর! হয়েছে 
বরাহুপুরাণের একটি শাধায়িকায়। 

পুরাণগুলি সব বেদান্তদর্শনের রচয়িতা 
ব্যাসদেবই লিখেছিলেন; মহাভারতও | 
তগবানকে প্রতাক্ষ করে নিজের উপলব্ধ সত্য 
খষিরা বলে গেছেন। বেদাস্তে তাদের কথাই 
লিপিবদ্ধ । বিভিন্ন খাষর কথ ৰিতিন্ন উপনিষদে 
ছড়ানো । বাপদেব সেগুলিকে একত্র করে, 
গুছিয়ে, সৃত্রাকারে (খুব সংক্ষিপ্তাকারে ) 
লিখে গেছেন। তারই শাম ব্রহ্দসূত্র ব। 
বেদাস্তদর্শন। যেন প্রাচীন ভারতের 
তপোবনে বিভিন্ন খষির জীবন-তরুশাখা 
হতে বিতিন্ন প্রকাগ উপলব্ধি-কুদুম চয়ন করে 
ব্যাসদেব সেগুণি নিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি 
মাল। গেঁথেছেন। উপনিষদ্ট বা বেদান্তের 
চিন্তাই শারতের উচ্চতম চিন্ত।; ভারতের 
কেন, মানবজাতিরই। চিন্তার, উপলব্ধির 
সেই সর্বোচ্চ লোকে যিনি বিচরণ করেছেন, 
সেগুলিকে সৃত্রবদ্ধ করেছেন, তিনি আবার 
মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি লিখতে, গল্প 
লিখতে গেলেন কেন? লিখতে গেলেন, 
যেজন্ত যীস্ত গল্প বলতেন, বুদ্ধদেব গল্প 
বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প বলতেন, সেইজন্য 
সর্বসাধারণ যাতে বুঝতে পারে, এমনভাবে 
তত্বগুলিকে পরিবেশন করার জন্যঃ কেবল 
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তত্বকথ। শুনতে গেলে মাথা টনটন করে, কিন্তু 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প শুনতে পারে সবাই। 
ব্যাসদেব মহাভারতে লেকথা উল্লেধও করেছেন 
--বেদকে ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি দিয়ে বধিত 
করবে, তা নইলে সাধারণ মানুষ বেদকে 
প্রহার করবে'__অর্থাৎ বুঝতে না পেরে “যত 
সব গাঁজাধুরি' ব'লে বেদের নিন্দ! করে 
বেড়াবে। ভারতে আপামর জনলাধারণের 
মধ্যে বেদাস্তেরই সত্য যুগযুগ ধরে প্রচারিত 
হয়েছে বেদাস্তের মাধ্যমে শয় (সে আর কয়- 
জন পড়ে বা শোনে ব! বোঝে 1)-রামায়ণ, 
মহাভারত আর পুরাণগুলিরই মাধ্যমে 
--গল্লেরই মাধ্যমে । 
৪ 
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বর্ধা খতু ধরণীকে 'ধোৌঁত শ্ামল” করে 
দিয়ে আকাশকেও ধুয়ে যুছে পরিষ্কার করে 
তার নীল রঙকে গাঢতর করে রেখে যাবার 
পর শরৎ এসেছে । শরতের এই মনোরম 
পরিবেশে চাদিনী রাতের তুলনা নাই। 
প্রাকৃতিক পরিবর্তন আমাদের মনের ওপরও 
গ্রতাব বিস্তার করে, যার যেমন ভাব তার 
তেতর সে-ভাবকে নিবিড়তর করে তোলে। 

এমনি এক শারদ টাদিনী নিশীথে, কান্তিক 
শুক্লাদ্ধাদশীর রাতে একাকী একজন তক্ত 
চলেছেন। চলেছেন বীণ| বাঞ্জিয়ে। জাতিতে 
তিনি চণ্ডাল, কিন্তু পরম তক্ত। সবাই ঘুমিয়ে 
যাবার পর গভীর রাতে প্রতিদিনই তিনি 
এমনি বীণা নিয়ে ঘর ছেড়ে আসেন, একটি 
নির্দিষ্ট স্থানে বসে সারারাত ধরে বীণ| বাজিয়ে 
শ্রীতগবানের নামসংকীততন করেন। বছরের 
পর বছর গত হয়েছে, তার এ নিয়মের ব্যতিক্রম 
হয়নি একদিনও । 

সেদিন কিন্তু পথে বিপদ ঘটল। একটি 
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রাক্ষদ এদে ষ্টাকে আক্রমণ করল। রাক্ষস 
বলবান, কাজেই তার হাত থেকে মুক্তিলাতের 
প্রশ্নই ওঠে না। অবস্থা বুঝে চণ্ডাল দঃখে 
শোকে কাতর হয়ে বললেন, “তুমি আমাকে 
এভাবে জোর করে ধরলে কেন ?' তার ছবঃখের 
কারণ জীবন যাবে ব'লে নয়, তগবানের 
আরাধন! করতে যাচ্ছিলেন সেটা হল না ব'লে। 
রাক্ষস বলল? “ধরেছি কেন তা আবার বলতে 
হবে নাকি? আমি রাক্ষস, মানুষের মাংস 
খাই। বিধি তো সকল প্রাণীরই খাবার 
জুটিয়ে দেন, আাজ আমার খাগ্ভরূপে তোমাঁকে 
জুটিয়ে দিয়েছেন । আজ তোমার রক্ত-মাংস- 
চবি সবই খাব--ধুব তৃণ্ি নিয়েই খাব: 
দশদিন অনাহারে আছি__খিদেয় পেট জলে 
যাচ্ছে। 

চগ্ডাল বললেন, “| বিধি যখন এ সংযোগ 
ঘটিয়ে দিয়েছেন, আমাকে খাবে বৈ কি। 
অবশ্তই খাবে। তবে এখন আমাকে একটু 
ছেড়ে দাও-স্রাত জেগে হরিনাম-সংকীর্তন 
কর! আমার ব্রত--আজও তাতে ব্রতী 
হয়েছি--সংকীর্তন শেষ করে ফিরে আসবো 
তোমার কাছে, তখন খেয়ো।? 

রাক্ষস বললে, বাঃ! বাঃ! বেশ মিছে 
কথ! বপে ধাগা দিতে শিখেছ দেখছি-- 
রাক্ষসের মুখ থেকে ছাড়া পেয়ে আবার 
সেখানে ফিরে আসবে বলছ! ওসব ধাপ 
চলবে ন|--আমার হাতে পড়ে আবার ফিরে 
যাবে 1--যমের বাড়ী এসেছ, বুঝলে 1-- মের 
বাড়ী গিয়ে মানব আর ফিরে যায় না।” 

চাল বললেন, “দেখ রাক্ষস, আমি চণ্ডাল 
হয়ে জন্মেছি বটে, তবে আমি নীচমন! নই-_ 
আমি সত্যনিষ্ঠ যা বলছি তাইই করব। 
সত্যি বলছি, রাতজেগে হরিনাম-সংকী্ন 
করে আবার তোমার কাছে ফিরে জাসব। 
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আমি ভগবানকে পাবার জন্য সাধন! করছি, 
সতাকে আকড়ে না থাকলে তাকে পাবে 
কি ক'রে ?-- ূ 
সতামূলং জগৎ সর্বং 
লোকাঃ সত্যে গ্রতঠিতাঃ। 
সত্যেন সিদ্ধিং প্রাপ্ত। হি ঝষয়ে। ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ 
সত্যেন গমাতে বগা মোক্ষঃ সত্যেন চাপ্যতে। 
সত্যেন তপাতে সুরঃ সোমঃ সতোন বজাতে ॥ 
_-সতাই জগতের মুল-বিশ্বডুবন সত্যের 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। সতাকে অবলম্বন করেই 
ব্রক্মবারদী খষির] দিদ্ধিলাভ করেছিলেন । স্ুল 
ও সক্ষম জগতের সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে 
সতোর দ্বারা ; সত্য বলেই মাহ্থষ স্বর্গে যায়, 
সত্য বলেই মোক্ষলাভ করে, সত্যকে অবলম্বন 
করেই সূর্ধ-চন্দ্র তাপ ও কিরণ দিচ্ছে। আমি 
সত্য হতে ভ্রষ্উট হব ন1, যা! বলেছি তা-ই করব, 
ফিরে আসবই। 
রাক্ষস চণ্ডালের কথার মঞ্ধ হয়ে তাকে 
ছেড়ে দিল। চগ্ডাল যথাস্থানে গিয়ে সারারাত 
সংকীর্তন করে কাটালেন । নিশান্তে সংকীর্তন- 


শেষে দ্রুতপদে ফিরে চপলেন রাক্ষসের কাছে। 


পথে পরিচিত একজন জিজ্েদ করল, এত 
প্রুতবেগে কোথায় যাচ্ছেন? চগ্ডাল সব 
কথা বললেন। গুনে লোকটি বলল, “সর্বনাশ ! 
আপনি আর সেখানে যাবেন না। যাবো 
বলছেন ত! কি হয়েছে, জীবন রক্ষার জন্য 
মিথ্যাকথা বললে দোষ হয় না।' চগ্াল 
বললেন, «সত্য হুতে জীবনে কখনে! ভ্রষ্ট হব 
না, এই আমার ব্রত। আপনার কথামতো 
চলতে আমি পারব না। নমস্কার !--এই 
বলে চণ্ডাল রাক্ষসের কাছে ফিরে গিয়ে 
বললেন, “আমি এসেছি। তুমি ক্ষুধার্ত, দেরী 
করে লাভ নেই, তাড়াতাড়ি আমার দে 
থেয়ে ফেল। আমিও দেহ্‌.ছেড়ে বিষ্ঠুলোকে 


গান 


চলে যাই।' 

চণ্ডাল সত্যসত্যই ফিরে এসেছেন দেখে 
রাক্ষস তে! অভিভূত হয়ে গেল। সতারক্ষার 
জন্য প্রাণ দিতেও কুঠিত নয়, এমন মানুষও 
আছে তা হলে! সে বলল, “তুমি জাতিতে 
চণ্ডাল, শাস্ত্র-টান্ত্র কিছুই জান না? অথচ এত 
উচু মন তোমার !+ 

চগ্ডাল বললেন, “আমি শান্তর জানি না, 
ধর্মকর্ম ও জানি না, তবে সত্যকে আকড়ে 
রয়েছি আজীবন।' সেই সঙ্গে রাত জেগে 
হুরিসংকীর্তনের ব্রতের কথা তো! রাক্ষস আগেই 
শুনেছিল | | 

রাক্ষস বলল; “একট! কাজ কর, তোমার 
হুিসংকীর্তনের ফল আমায় দাও। তাহলে 
তোমায় আর খাব না, ছেড়ে দেবো ।' 

চগ্ডাল বললেন, 'ভালরে ভাল, সে কথা 
তে! ছিল না। আমার দেহ তুমি খাবে এই 
কথা ছিল। সংকীর্তনের ফল দেবার কথা 
তে ছিল ন।।' 

রাক্ষস বলল, “তা| ছিল না ঠিক, তবু দাও । 
তোমায় পুণ। দিয়ে এই নীচ অধমকে উদ্ধার 
কর। আমি এজনম্সে রাক্ষস হলেও পূর্বজন্মে 
মানুষ ছিলাম, ব্রাহ্মণ ছিলাম। মন্ত্রতন্ত্র কিছু 
জানতাম না? ভুল উচ্চারণ করতাম, তবু 
লোভের বশে যাজম করতাম, হু লোকেরও 
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গৃহে যাজন করতে ছাড়ভাম না। আবে! 
নানা কর্মদোষে রাক্ষস হয়েছি। তোমার 
গীতফল পেলে, সব না পাই একরান্রিয 


গীতফল পেলেও আমি আমার শুতসংস্কার ফিরে 
পাব। তুমি দিতে অধীকার কোরে! ন1। 
চণ্ডাল একথ৷ শুনে সানন্দে সম্মত হলেনু। 
চণ্ডালের পুণ্যে রাক্ষস অধম জীবন থেকে মুক্ত 
হয়ে গেল। 
উপাখ্যানস্শেষে বরাহুদেব বলছেদ। “যদি 
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কেউ রাত জেগে আমার নামগান করে, তার 
ফলেই আসক্তিমুক্ত হয়ে দে আমার লোকে 
চলে যায়।” 

সারাসক্তিই বারংবার জন্মমত্যুর কারণ । 
ভগবানের নাঁমকীর্তনে লেগে থাকলে মন 
ক্রমশঃ শ্রীতগবানে একাগ্র হয়ে তগবদানন্দের 
অযুতাত্বাদ লাভ করতে থাকে। আর যতই 
ত| পায়, বিষয়ানন্দ ততই তুচ্ছ বোধ হতে 
থাকে তাপ কাছে, কাজেই বিষয়াপক্তিও 
কমতে ধাকে, শেষে লোপ পায়। যতক্ষণ 
কোন বিষয়ে রসবোধ, ততক্ষণই তাতে 


উদ্বোধন 
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আসক্তি। রসবোধ চলে গেলে আর আসক্তি 
থাকবে কি অবলম্বন ক'রে? 

মিছরীর সরবতের আঘ্াদ একবার পেলে 
চিটেগুড়ের পান! কে আর খেতে চাইবে? 
যতক্ষণ ন| মিছরীর দরবতের মাধাদ পাওয়। 
যাচ্ছে, তণ্তক্ষণই চিটেগুড়ের পানাকে পরম 
উপাদেয় বলে মনে তয়! 

বিষয়ানন্দের চেয়ে ভজনানন্দ বড়। তার 
চেয়েও বড় তগবানল!তের আনন্দ । ভগবদৃ- 
ভাবের গান, সংকীর্তন, সেই চরম পরম 
আনন্দের দিকেই মনকে টেনে নিয়ে যায়| 


একা হও! 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


এ সংসার রঙ্গশালে একা হও নিত্য মনে মনে 
আমিত্ব ৷ আছে তব অর্থ্য দাও সেই নিরঞ্জনে ! 
এক হও তারপর প্রাণপল্প সপি সে বল্পভে 
নিঃশেষে হারায়ে যাও জীবনের এই মছোত্সবে । 
বেদনা হইবে সোন] ছুঃখ হবে নির্মাল্য পরম 
মানন কমলে নিত্য কি আশ্বাসে জাগে অনুপম ! 


তামসী রাত্রির শেষে যে আশ্বাসে জাগে শুকতারা 
যে আশায় মোহানায় নদী হয় নিত্য আত্মহার। ! 
শুনিতে কি নাহি পাও বেজে চলে অনন্ত বাশরী 
নিত্যদিন শ্রান্তিহীন তোমারেই মনে মনে স্মরি ! 
মহাপ্রাণ জেগে আছে এ বিশ্বের সকলি ব্যাপিয়া 
কণামাত্র তুমি ভার ধম্য হও তাহারে যাচিয়া 

মৃত্যু সে অমৃত হবে সোনা হবে সকল বঞ্চন। 

সব ফেলে একা হও জাগাও চেতনা! 


ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয় 


ডক্টর শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় 
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রাষ্ট্রদর্শনের পরিস্ফুটন ব্যাখা! করতে গিয়ে 
অধ্যাপক হারন্শ ( দা.0. 119৭1775179 ) 
বলেছেন, আমর! যতদুর জাণি এবং আমাদের 
পক্ষে যতদুর জানা সম্ভব তা থেকে বলতে পারি 
বিশুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত রাষট্রদর্শনের (1901151681 
01199017/ ) উদ্ভব ঘটেছিল প্রচীন গ্রাসে । 
অবস্থ এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, প্রাচীন 
কালে চীনদেশ ও ভারত রাজনৈতিক 
ব্যাপার নিয়ে আলোচন| করেছিল, কিন্তু এই 
আলোেচন| ছড়িয়ে আছে এ দুই প্রাচ) দেশের 
অসংখ্য পবিত্র গ্রন্থে। যেহেতু অসংখ্য সুত্র 
থেকে প্রাচীন ভারত ও চীন দেশের রাসট্রচিস্তা 
খুঁজে বের করতে হয় সেইহেতু বল! যায় যে, 
প্রাসন কালে এ দৃই দেশের রাষ্্রচিত্ত! বিশুদ্ধ 
ব। সুশৃঙ্খল কোনটাই ছিল না__অর্থাং এই 
হই প্রাচীন সভ্যতায় ঠিক রাষ্ট্রদর্শনের উত্তব 
ঘটেনি।১ 





অধ্যাপক হারন্শ-র এই স্বীকৃতি প্রাচীন 


ভারতের রাষ্ট্রচিত্ত! সম্বন্ধে বিদেশীর দৃর্টিত্জির 


পরিবর্তনের ফল। তবুও কিন্তু স্বীকৃতিটি 
অর্ধ-যীকৃতির বেশী নয়-__এতে প্রাচীন তারতের 
রাষট্রচিস্তাকে যীকার কর| হয়েছে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাচীনকালে তারতে যে রাস্ট্রদর্শনের 
উদ্ভব ঘটেনি তার উল্লেখও সুস্প্উভাবে করা 
হয়েছে। 
এর বিরুদ্ধে বক্তবা হলো! ষে, প্লেটো ও ম্বারি- 
স্টটল যে রাক্ট্রর্শনের কাঠামো বচন! করেছেন, 
তাই কি রাষ্্রদর্শনের একমাত্র রপ? আমাদের 
শুক্রাচার্ধের নির্দেশ যে, নৃপতি প্রথমে নিজেকে 
নিয়মাহ্বতা ক'রে পরে অপরকে নিয়মের 
অধীনে আনয়নের প্রচেষ্টা করবেন-তা কি 
রা্্রদর্শনের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে ন1? বস্তত 
দেখ! যায়, প্রাচীন গ্রীসের মতো প্রাচীন 
ভারতেও রাজনৈতিক বিষয়সমূহ 'বাপক অর্থে 
দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল। তাই “ভারতীয় 
রাষ্ট্রদর্শন, কথাটি ব্যবহার কর! মোটেই 
অযৌক্তিক, নয়। তবে একথা অনত্বীকার্ষ যে, 
ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে সুসন্বদ্ধত। বা৷ ক্রমানু- 
বতিতার অগাৰ বিশেষভাবে পরিলার্ষত হয়। 
কিন্তু মাত্র এই কারণেই ভারতীয় রা্ট্রদর্শনকে 
অযীকার কর! ব৷ হেয় মনে কর] চলে না। 
সেদিন পর্যন্ত অবশ্য তাই কর! হত-- 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! বলতেন যে, প্রাচীন ভারতে 
রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার সন্ধান 
পাওয়! যায় না এবং যেটুকু রাজনৈতিক চিন্তার 
পরিচয় পাওয়| যায় তাকে বর্বরনুলত' বলেই 
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অভিহিত করতে হয় । 

এর চেয়ে বেশী ভ্রান্ত বা হাস্ুকর অতিমত 
আর কিছু হতে পারে না। ভারতের 
রাজনৈতিক চিন্তা ভারতীয় সংস্কৃতিরই প্রতি- 
ফলন।| প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
যদি বর্বরপুলভ ন| হয় তবে ভারতের 
রাজনৈতিক চিন্তাও বর্বরদূলত নয়। ভারতীয় 
সভাতা সম্বন্ধে অধ্যাপক বাশাম (0:01 &, 1), 
78818] ) বলেন, মানুষে মানুষে ন্যায়” ও 
মানবত্তা-প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন ভারত সকল 
দেশকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল । এমন কোন 
প্রাচীন সভ্যতার কথ] আমর! জানি না যেখানে 
ক্লীতদাসের সংখা ছিল এত অল্প এবং তাদের 
অধিকার ছিপ বিধিশান্্ দ্বারা! এক্প 
ংরক্ষিত। পরাজিত শক্রর প্রতি এত উদ্দার 
বাবছারের দৃষ্টান্তও আমাদের জান| নেই।* 

অধ্যাপক ব্যাশামের এই অভিমত যে 
প্রাচীন ভারতের সত্যত! ও সংস্কৃতি-যাকে 
সভ্যতার স্ব! ব! প্রাণ বলে অভিহিত করা 
হয় উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবেই প্রযোজা, 
ত] বহিধিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এর 
মধ্যেই নিহিত মাছে ভারতের বাষ্ট্রচিস্তার 
সম্বন্ধ উত্তরাধিকারের ষীকৃতি। সহজ কথায় 
বলতে গেলে, আঙক্র উন্নাসিক পাশ্চাত্য জগৎ 
একথ! মেনে নিয়েছে ষে, প্রাচীন ভারতেও 
াস্ট্রদর্শনের উত্তব ঘটেছিল; এবং এই ঝাষট্ীদর্শন 
মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। 

পুনরুদ্ধার, মৌলিক অবদান এবং 
গবেষণ! £ 

ভারতীয় রাষট্রদর্শন সম্বন্ধে বিদেশীর দৃ্টি- 


২ এই কারণেই বোধহয় যেগাস্থিমিস 
লিখেছিলেন যে, ভারতে ক্রীতদাস-প্রথ 
প্রচলিত নেই। 

$৬ ০0200557058 ডা95 70015 
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ভঙ্গির পরিবর্তনের সূচন] হয় নবযুগের প্রারস্ত 
থেকেই। বলা যায়, স্লার উইলিয়ম জোনসের 
যন্ৃসংহিতার অহৃবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই মোড় ঘুরতে দুরু করে । তবে ভারতীয় 
রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে ঠিক প্রতিঠিত হত্তে অনেক 
দিন সময় লেগেছিল, এবং এই প্রতিষ্ঠাকার্ধে 
সহায়ত] করেছিল ভারতীয় চিগ্তাবিদৃদের 
মৌলিক অবদান এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক 
গ্রন্থ। 

মৌপ্সিক অবদানের পথিকৃৎ হলেন রাজ! 
রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। রাষ্ট্র- 
দর্শনের ক্ষেত্রে তার অবদানকে সংক্ষেপে 
'উপনিষদের বিশ্বজনীনতার পরিপূর্ণতা ও 
উপলব্ধি' বলে বর্ণন! কর] যায়।* তা ছাড়া 
তিনি ছিলেন ষ্বাধীনতার পুজারী। এই 
বাধীনতাকে বাক্তি-ষাধীনত| বলে অভিহিত 
করা যায়-_এর লক্ষ্য ছিল জীর্ণ পুরাতন 
বিকৃত প্রতিবন্ধক থেকে ব্যক্তির মুক্তি | 

রাজা রামমোহনের পরই কিন্তু আমরা 
চলে আদতে পারি লোকমান্য তিলকে 
(১৮৫৬-১৯২০), কারণ ম্বামী দয়ানন্দ 
সরস্বতী (১৮২৯-১৮৮৩) এবং বিচারপতি 
রাণাডে (১৮৪২-১৯০২) যথাক্রমে ছিলেন মূলত 
ধর্ম-সংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারক-- রাজনৈতিক 
চিন্তার ক্ষেত্রে এদের বিশেষ কিছু অবদান 
ছিল না। 

তিলকের অবদান সংখ্যায় মোটামুটি ছুটি £ 
প্রাচীন ধর্মনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং 
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মাঘ) ১৩৭৮ ] 
বিশ্বজনীন আদর্শের উপলন্ধির প্রচেষ্টা । 
পাশ্চাতা ও হিন্দু আদর্শের মিলনের ফলেই 
তিলকের নাস্ট্রচিন্তা এইভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিল । 

তিলকের পরই কিন্তু ধার নাম করতে হুয় 
তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ | অধ্যাপক 
প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন যে, যামীজীকে কেউ 
সাহিত্যিক বলবেন ন1, তবে তার প্রচণ্ড বাক্তিত্ব 
লেখার মধো ঢুকে একরকম অপূর্ব সাহিত্যের 
সৃডি করেছে ।* তেমনি বামীজীর প্রচণ্ড বাক্তিত্ব 
তার সাহিতোর মধো ঢুকে অনেকাংশে 
মৌলিক রাস্ট্রদর্শনেরও সৃষ্টি করেছে। 

সামী বিবেকানন্দের পর আছেন রবীজ্দরনাথ, 
প্রীমরবিন্দ ও গান্ধীজী। 

এই কজন ছাড়! ধাদের নাম উল্লেখ ন। 
করলে মৌলিক রাষ্ট্রচিস্তাবিদ্দের তালিকা 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তার! হলেন ত্রহ্মানন্ন 
কেশবচজ্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র । 
আধুনিক যুগের এই রাস্ট্রচিস্তাবিদৃদের সম্বন্ধে 
আলোচন! পরে করব । 

গবেষণামূলক -গ্রস্থের মধ্যে আছে 
জয়াসয়্ালের (ছু. £, 78588581) “হিন্দু রাষট্র- 
ব্যবস্থা? ( ল01000 0০01885 ), অধ্যাপক 
উপেন্ত্রনাথ ঘোষালের “হিন্দু রাজনৈতিক 
তত্বের ইতিহাস (4 819607 ০1 7১0116081 
[09৩:199 ), ভাগ্ারকারের প্রাচীন হিন্দু 
রাষ্ট্রব্যবস্থ।' (£001908 1701000 7০0118৩ )১ 
বেণপ্রসাদ্দের প্রাচীন ভারতে রাস্ট্র' (886 
10 400190$ [0016 )১ অঞ্জারিয়ার 'হিন্দু রাষ্ট্রে 
রাজনৈতিক আনুগত্যের প্ররুতি ও তিত্তি' 
( [1195 86916 800 9:00008 ০01 9011108) 


৬ সাহিতা-স্কট £ ভুমিকা 


ভারতীয় রাষট্রর্শন-পরিচয় ্ 


011886192 10 60৪ [71005 96569 ), পণ্ডিত- 
প্রবর কাণের ( 28000:৮08 80080 1609 ) 
“ধর্মশাঙ্ত্রের ইতিহাস” ( নু15605 ০01 7008 
1088886% ), রামবামী আয়ারের “ভারতীয় 
রাষ্ট্রতত্ব' (19918) 17৯91111051 [0760165 ), 
আনন্দকুমার স্বামীর “ভারতীয় শাসন-বাবস্থার 
তত্বে আধ্যাগ্সিক কর্তৃত্ব ও ইহলৌকিক ক্ষমতা: 
(90101688]  80600265 800 [192070078] 
চ১০ ৬০৫ 10 685 10015010901 01 0০%610- 
অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 
প্রাচীন ভারতে সজ্ঘজীবন' 0০9:10:%66 1119 
0 4001906 10018), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 
প্রাচীন ভারতীয় আইনের ক্রমবিকাশ' (12%০- 
106100 01 4091906 1001810 [/% )১ অধ্যাপক 
বিনয়কুমার সরকারের “ভারতে গণতান্ত্রিক 
আদর্শ ও সাধারণতাস্ত্রিক প্রতিষ্ঠান” (199010- 
9:880০ [09819 4100 13910101109) [0961- 
60161070810 10019 )১ 'সৃজজনশীল ভারত: 
(02986)5811701% ) ও 'শুক্রনীতি? (80107%- 
0165 ১১ স্বামী অতেদানন্দের "ভারতীয় সংস্কৃতি! 
(10018 900 [75£ 090119)1 আয়েঙ্গারের 
'রাজধর্মকাণ্ড  (13810108708%0% ) এবং 
রাধাকৃষণনের “হিন্দু জীবনদর্শন' (171500 
স্ব) ০1189) এছাড়াও আছে রামায়ণ; 
মহাভারত, গীতা, মন্ুংহিতা, কৌটিলোোর 
অর্থশান্ত্র প্রভৃতি মুলগ্রন্থের বিভিন্ন ভাষ্য ও 
টীকা। 

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের প্রকৃতি ঃ 

বল। হয়েছে, ভারতায় বা্ট্রচিস্তা সনাতন 
ও এঁতিহাময় হলেও এতে সুসংবদ্ধত1 ও ক্রমাহ- 
বতিতার অতাব দেখা! যায়। এর মুলে আছে 


10906 ১ 


টি 


৭ সামী অতেদানন্দ বঙ্গানুবাদের এরকম 
নামকরণ করেছেন। 


৪ উদ্বোধন 


সামাঞ্জিক ও রাজনৈতিক জীবনের উ্থানপতন | 
যুদ্ধবিগ্রহ পরাধীনতা বা অন্ম কোন কারণে 
যখনই বৃহত্তর সামাজিক জীবনে বিশুঙ্খলা সুরু 
হয়োছল, তখনই যেন রাস্ট্রচিষ্তাতেও ছেদ 
পড়েছিল। শান্তিগ্রতিষ্টা ও শৃঙ্খলার পুনরা- 
বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার সুরু হয়েছিল রাস্ট্র- 
চিন্ত। । এই কারণে মষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের 
শাস্তিপর্বেই আমর! পাই প্রকৃত রাষ্ট্চিন্তার 
পরিচয় এবং ব্রিটিশ যুগে রাষ্ট্রচিস্তার দুরু হয় 
উনবিংশ শতাবীর শেষ দিক থেকে । মেকিয়া- 
ভেলির (1180015৮51) ) মত বিশৃঙ্খলার যুগে 
ব্যাধিগ্রস্ত ইতালীর নিরাময়ের গন্য “প্রিন্স, 
(0899) রচনার প্রচেষ্টা ভারতীয় রাষ্ট্র- 
দার্শশিকগণ কখনও করেননি । প্রিলের সঙ্গে 
অনেকাংশে তুলনীয় কৌটিলে।র দ্র্থশান্ত্রও 
শৃঙ্খলার যুগে রচিত বলে এঁতিহাসিকরা মনে 
করেন। 

বৃহত্তর সমাজজীবনের উথানপতনের সঙ্গে 
প্রচীন ভ|গঠের রাকট্চিন্তার যে একএকম 
অবিচ্ছেদা সম্পর্ক লক্ষ্য কণ| যায়,তার কার- 
ণানুসন্ধান করতে হবে ভারতীয় জাবনদর্শনেরই 
মধে।| এই জীবনদর্শনের প্রপ অখণ্ড এবং 
একে হিন্দুর জীবপ্দর্শন বলে অভিহিত 
করা যায়। গান্ধীজীর ভাষায়, হিন্দুর 
জীবনদর্শনকে সামাজিক, রাঞ্জনৈতিক 
ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের মধে) কোনরকম কৃত্রিম 
শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা করা৷ হয়ণি। স্যর 
রামষামী এবং অন্যান্ত পণ্ডিত দেখেছিলেন 
সনাতন তারতীয় রাস্ট্র্ত্ব ভারতীয় দর্শনেরই 
অঙ্গীভৃত এবং পুনর্জম্মবাদ ও কর্মবাদের 
(00062088 ০1 12901760500 18008 ) 
পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া ভারতীয়দের রাজনৈতিক 
সমস্যাসমুহের সমাধানের প্রচেষ্টার প্রকৃতি 


[ 48তম বর্ধ--১ সংখ্যা 


অনুধাবন করা যায় না। জীবনের অনিশ্চয়তা 
ইত্যাদি ব্যাপার যখনই ইহলৌকিক অবস্থার 
উন্নয়ন সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিককে হতাশ করে 
তুলেছে তখনই তিনি একে কর্মফল মনে করে 
পুনর্জন্মের মাধ্যমে নবজীবনের পথের সন্ধান 
করেছেন। 

এই দৃ্টিভলিকে কেউ কেউ পলায়নী 
মনোবৃতি (6:0701800 ) বলে অভিহিত 
করেছেন। কিন্ত অধিকাংশ চিন্তাবিদের মতে; 
এর সুস্পষ্ট ৰাখ। পাওয়! যায় হিন্দুর জীবন- 
দর্শনের মধ্যে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
বলেছেন, “হিন্দুরা রাজনীতি ও ধর্মনীতির 
মধ্যে পার্থক্য করেনি । তাদের বিশ্বাস, ভাল 
কাজ করিলেই ভাল ফল পাওয়| যায়। ইহু- 
জীবনে ছুখেতোগ করিতে হইলে হিন্দুর! তাকে 
পূর্বজন্মের কর্মফল বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, 
সুতরাং কোনরকম অসন্তোষ প্রকাশ করে না) 
বরং ধৈর্ধ, ক্ষম], নিরহস্কার প্রভৃতির অনুগীলনের 
মাধামে ইহ্জীবনে সুক্কতি করিতেই চেড্টিত 
থাকে | ইহাতে সমাজে বিদ্বেষাদি ভাব 
বিনষ্ট হইয়। সন্তোষ ও শাস্তি বিরাজ করে।”৮ 

সুতরাং প্রাচীন যুগের হিন্দুর! সামাজিক 
ও রাজনৈতিক সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চাননি, 
তার] নৈতিক জীবনদর্শনের প্রতিবিস্বে 
সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতেই 
চেয়েছিলেন ৷ ছয় শতকের বিখ)াত গল্পকার 
দণ্ডী তার 'দশকুমারচরিতে' সরল অনাড়ম্বর 


কিন্তু সুখময় জীবনের যে বর্ণন দিয়েছেন, তাই 
প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ বলে গ্রহণ করা যায়। 
এই আদর্শ দ্বারা অন্বরঞ্জিত সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবনও ছিল সুনীতি সুরুচি শান্তি 
শৃঙ্খলা ও সুন্দরের অভিমুখে প্রসারিত। (ক্রমশঃ) 





৮ সামাজিক প্রবন্ধ 


ধর্সনীতি, সমাজনীতি। রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, 


কৃষি, শিল্পঃ সাহিত্য, ইতিহাস, অমণ প্রভৃতি 

বিষয়ক বাঙাল! পাক্ষিক-পত্র ও সমালোচন]। 

অগ্রিম বাধিক মুল্য ছুই টাকা, ডাক মাণ্ডল 

সমেত। কলিকাতা, শ্ামবাজ।র স্ট্রীট, 

কম্থুলেটোল!, নং ১৪ রামচন্ত্র মৈত্রের ২. 
লেন, উদ্বোধন-প্রেস হইতে স্বামী 
ব্রিগুণাতীত কর্তৃক মুদ্রিত ও 

প্রকাশিত। “উদ্বোধনের” প্রতি রঃ 
সংখ্যার নগদ মুল্য %০ ছুই 
আন! মান্র।** এই প্রেসে 
পুস্তক, চেকঃ বিল প্রভৃতি 
নানাপ্রকার ছাপ। কার্ধ 
হলভ মুল্যে ও 
অল্প লময়ের মধ্যে 
সুম্স্পমন কর! 

হয়। দক। 

দি কী 


ক 





















৯0০ 
১। উদ্বোধনের 


€ই প্রস্তাবনা-স্বামী 
£ই বিবেকানন্দ *** প১ 
২। রাজযোগ 


-স্বামী বিবেকানন্দ পৃঃ ৮ 
৩। পরমঙংসদেবের উপদেশ 

- স্বামী ব্রক্ষীনন্দ *** ; ১৬ 
৪। শ্রীশ্রীমুকৃন্দমালাস্তো রম 

স্বামী রামকুষ্ণানন্দেনানুবাদিতম্‌: পৃঃ ১৭ 
৫1 সারদানন্দ স্বামীর বস্তার 

সারাংশ (বামন মিশন সভা) পৃঃ ২ 

৬। বিবিধ ০ পৃঃ ৩২ 


বিশেষ বিজ্ঞপন 


মহোদয়-গণ। 
আপনাদের মধ্যে যাহারা এখনও “উদ্বোধনের” গ্রাছক- 
শ্রেণী-ভুক্ত হন নাই, তাহার! অনুগ্রহ করিয়া নিজেদের নাম ধাম 
পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহা হইলে আমরা 
তাহাদিগকে গ্রাহুক-শ্রেণী-ভূক্ত করিয়া লইব ও ভ্যালুপেয়েবল্‌ 
ডাকে কাগজ পাঠাইয়া দিব। 
স্বামী শুল্ধানন্দ 
সহকারী সম্পাদক, “উদ্বোধন” | 
নং ১৪, রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কম্ুলেটোলা, 
শ্বামবাজার খ্্রীট, কলিকাতা! । 


স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রণীত 


 রাজ-যোগ 


মূল ইংরাজী তাষা হইতে শুদ্ধানন্ধ ব্রহ্মচারী কর্তৃক অনুবাদিত। এই: গ্রন্থ ডিমাই 
৮ পেজী ৩০ ফর্মায় শেষ হইবে; আইভরী ফিনিশ কাগঞ্জে ও একের নম্বর কাণীতে ছাপা 
হইতেছে। সভাক মূল্য ১1%* মাত্র। এই গ্রন্থ এখনও উদ্বোধন-প্রেসে ঘন্ত্স্থ ; মাঘ মাসের 
মধ্যে ধাহারা ইহার দরুন অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেশ, ত্াহাদিগের এক টাক! দুই আনা মান্ত্র 
পাঠাইলেই হইবে; ফাল্গুন মাসে গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবে? প্রত্তত হইলেই গ্রাহকগণের 
নিকট পুস্তক পৌছিবে; ডাক মাশুল পৃথক লাগিবে না। মৃল্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা-_ 
বামী শুদ্ধানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়; নং ১৪ রামচন্্র মৈত্রের লেন, কথুলেটোলা, শ্ঠামবাজার 
ট্ট, কলিকতি|। 


কভার, . পৃষ্ট।। ১ম সংখ্যার কার ামাদের নিকট নাই, সেজন্ত ২য় সংখ্যার কার হইতে লওয়া 
হইল।-সম্পাদক | 





ভ্ছোঁঞ্রত। 


[১ম বর্ষ।] ১লা মাঘ। [১ম সংখ্যা। ] 








উদ্বোধনের 


প্রস্তাবন।। 


সিন 
(স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত ) 


তারতের প্রাচীন ইতিব্ত্ব--এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উঠ্ঠম, বিচিত্র চেষ্টা, 
অপীম উত্সাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিস্তাশীলতায় পরিপৃর্ণ। 
ইতিহাস বলিলে সচরাতর বাজ! বাজড়ার কথ! ও তাহাদের কাম ক্রোধ ব)সনাদির খারা 
কিয়ংকাল পরিক্ুব্, াহাদের সুচেষ্ট! কুচে্টায় সাময়িক বিচাপিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায় ; 
তাহা! হয়ত প্রাচীন ভারতের একেবারেই নাই। কিন্ত ক্ষংপিপাসা-কাম ক্রোধাদি-বি তাড়িত, 
সৌন্দর্য্যতৃষণ কৃষ্ট ও মহান্অপ্রতিহতবুৰ্ষি, নানাতাব পরিচালিত একটা অতি বিস্তীণ জনসঙ্ঘঘ, 
সঠ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন--ভারতের ধর্মগ্রস্থরাশিঃ কাব্যস:দ, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশেণী, 
প্রতি ছত্রে তাহার প্রতিপদ-বিক্ষেপ, বাক্গাধিপুক্রুষবিশেষবর্ণনাকার] পুশ্তকনিচয়াপেক্ষা, 
লক্ষগ্রণ স্ফুটাকৃতভ1বে দেখাইয়া! দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগাস্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা 
যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মাজ জীর্ণ ও বাঠ্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন 
তারতের জয় ঘোষণ! করিতেছে । 


দ্বামী বিবেকানন-কর্তৃক প্রবতিত রামকৃক্*বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রচারক 'উদ্বোধন' পত্বিক1 এবং তাহার 
একাঁশের জন্ত গ্াপিত 'উদ্বোধন কার্যালয়'-এর নহিত আমাদের দেশে জাতীর়তার জাগঃণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেজন্ 
'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম চারি বনয়ের _-স্বামী বিবেকাননোর স্থলদেহে ইহার নহি জড়িত থাকা কালের, অন্ত প্রধম 
বর্ষের (মাথ ১৩০৫__পৌধ, ১৩০৬) সৰ সংখ্যাগুলিরই পুনমুগ্রণ করিধার প্রয়ে'জনীয়ত1 আমর! বহুদিন হইতেই 
অনুভব করিতেছিলাম। ৭৪ বৎসরের পুরাতন কাগজ ম্বাভাবিক নিয়মেই জীর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, উহার সংরক্ষণ এভাবে 
সহজ হইবে) এজন্য শবগ্য মাইক্রো ফিলম্‌ প্রভৃতি সংরক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থ।র কথাও ভাব! হইতেছে। 

আমর! 'উদ্বোধন' পত্রিকা এই সংখ্যা হইতেই উহার প্রথম বর্ষের পুনমুর্ঘণ আরম্ভ করিলাম । বতদিদ এবং 

বতখানি সম্ভব উহা! করিয়া ধাইবার ইচ্ছা! রহিল। প্রথম কয়েকটি সংখা! সাণগ্রক তাবে পুনমুক্রণের পর যেদয প্রবন্ধ, 
গুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও বহুল-প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলির শিরোনামা দির উদ্লেখ মান করিয়। পুনমু্ণ সংক্ষিপ্ত. 
কারেও করা হইতে পারে। ূ 

উদ্বেধন' প্রথম দয় বংসর পাঙ্গিকয়পে প্রকাশিত হই] দশসবর্ধ হইতে মসিকপতে রপাস্তরিত হইয়াছে । প্রথমে 
ইহায় আকার ছিল ডিমাই ১) আমর1 স্থানসংক্ষেপের জগ্ত উত্বৌধনেয় বর্তমান আকায়েই ইহার পুনমু'্রণ করিতেছি। 
এজন্ট প্রচ্ছটপটের হৃচীর মহিত ইহার পত্রাঙ্ক মিলিবে ন!। প্রমথ বর্ষের প্রথম সংখার প্রচ্ছাপদটি আমাদের মিকট 
নাই (কাহারে! নিকট বদি থাকে, দয়! করিয়। জানাইয় কৃতজ্ঞতপাশে বদ্ধ করিবেন ) ; সেজন্ত প্রথমবর্ষের পরবর্তী 
সংখ্যাগুলির প্রচ্ছদের অনুরূপ করিয়। সাজাই দেওয়। হইল। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদটির ফটে। যথাস্থানে দেওয়। হইবে। 
তৃতীয় সংখ্যা হইতে আর ন্ছা? দেওয়! ভূুইখে ন|। 

-বম্পাদক 


৪৪ -উদ্বোধন (২) [48 তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


এই জাতি, মধ্য-আসিয়!, উত্তর ইয়োরোপ বা সুমেরুসন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ 
হইতে, শনৈঃপদসঞ্চারে পৰিত্র ভারতভূমিকে তীর্ঘরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থ- 
ভূমিই তাহাদের আদিম নিবাস--এখনও জানিবার উপায় নাই। ৃ 

অথব| ভারতমধ্যস্থ বা ভারতবহিভূত-দেশবিশেষনিবাপী একটা বিরাট জাতি 
নৈসগিক নিয়মে স্থানভ্র& হুইয়! ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহার! শ্বেতকায় ব| কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কষ্টচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা! হিরণ্যকেশ ছিলেন-_ 
কতিপয় ইউরোপীয় ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য বাতিরেকে, এইসকল দিদ্ধান্তের 
আর কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাহাদের বংশধর কিনা, অথব! ভারতের 
কোন্‌ জাতি কত পরিমাণে তাহাদের শোণিত বহুন করিতেছেন, এসকল প্রশ্নেরও মীমাংসা 
সহজ নহে। 

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। 

তবে, যে জাতির মধ্যে সভাতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলত! পরিস্ফুট 
হইয়াছে_সেইস্থানে লক্ষ লক্ষ তাহাদের বংশধর-_মানসপুত্র তাঁহাদের ভাবরাশির-_ 
চিন্তারাশির _উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্ববত, জমুদ্র উল্লজ্ঘন করিয়া, দেশকালের 
বাধ! যেন তৃচ্ছ করিয়!, সুপরিস্ফুট বা! অজ্ঞাত অনির্বচনীয়্ সূত্রে, ভারতীয় চিন্তা-রুধির অন্ত 
জাতির ধমনীতে পৃাছিয়াছে এবং এখনও পঁছছিতেছে। হয়ত আমাদের ভাগ্যে সার্ববতৌমিক 
পৈতৃকসম্পত্তি কিছু অধিক। 

ভুমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর ্বীপমালা পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
বিভূষিত একটা ক্ষুত্রদেশে, অল্পসংখ্যক অথচ সর্ববা্সুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢয়াফুপেশী-সমস্থিত, 
লখুকায় অথচ অটল অধ্যবপার়সহায়, পাধিব-সৌন্দর্ষ্য-সূষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ববক্রিয়া শীল, 
প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। 

অন্যান্য প্রাচীন জাতির! ইহাদিগকে যবন বলিত ১ ইহাদের নিজনাম--গ্রীক। 

মনুস্ত-ইতিহাসে এই মুঝ্িষেয় অলৌকিক বীর্যযশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টাস্ত। 
যে দেশে মনুষ্ত পাধিব বিগ্ভায়--সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাক্কর্ধ্যাদি শিল্পে-_-অগ্রসর 
হইয়াছেন বা! হইতেছেন, সেইস্থানেই প্রাচীন গ্রাশের ছায়! পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথ 
ছাড়িয়। দেওয়া যাউক ; আমরা আধুনিক বাঙ্গালী--আজ অর্ধশতাব্বী ধরিয়া & যবন- 
গুরুদিগের পদান্থসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিতোর মধ্য দিয়া তাহাদের ষে আলোটুকু 
আঙগিতেছে, তাহারই দীত্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্্বলিত করিয়া! স্পর্ধা অনুভব 
করিতেছি। | | 

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্বববিষয়ে প্রাচীন গ্রীশের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী ) এমন কি 
একজন ইংলত্ীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, “যাহা! কিছু প্রকৃতি সূ্টি করেন নাই, তাহ! গ্রীকমনের 

৮ 

রী সুদুরস্থিত বিভিন্ন পর্ববতসমুৎপন্প এই ছুই যহানদীর মধ্যে যধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়? 
যখনই প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনলমাজজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলি 


মাঘ। ১৩৭৮ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ষ সংখ্যা! (৩) ৪৫ 


সভ্যতারেখা সুদুরসম্প্রসারিত, এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয় । 

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা! গ্রীক উৎসাহের সন্মিলপনে রোষক, 
ইরাণী শ্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সৃত্রিত করে। সিকন্দর সাহ্র দিখিজয়ের পর এই 
ছুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধভূভাগ ঈশাদিনামাখ্যাত অধ্যাত্মতরঙ্গরাজি উপপ্লাৰিত 
করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সছিত পুনরায় এ প্রকার মিশ্রণ, আধুনিক ইউরোপীয় 
সভ্যতার ভিতিস্থাপন করে ; এবং বোধ হয় আধুনিক সময়ে পুনরায় এ দুই মহাশক্তির 
সম্মিলনকাল উপস্থিত । 

এৰার কেন্দ্র ভারতবর্ধ। 

ভারতের বায়ু শাস্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান ; একের গভীর চিন্তা, অপ 
অদম্যকার্ধ্যকারিত! ; একের মূলমন্ত্র ত্যাগ', অপরের “ভোগ? ) একের সর্ববচেক্টা অস্তর্দৃখী, 
অপরের বহিপ্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ব অপরের অধিভূত ;) একজন মুক্তিত্রিয়, 
অপর াধীনতাপ্রাণ ; একজন ইহলোককল্যাণলাতে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে ষর্গ- 
ভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ ; একক্ষন নিত্যদুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে 
উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিতাসুখে সন্দিহান হইয়! ব1 দুরবর্তী জানিয়। যথাসম্ভব এঁহিক 
সুখলাতে সমুদ্যত। 

এ যুগে পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অস্তহিত হইয়াছেন, কেবল তাহাদের শারীরিক বা 
মানসিক বংশধরেরা বর্তমান । 

ইউরোপ আমেরিক1, যবনদিগের সমুন্নত যুখোজ্জলকারী সন্তান ; আধুনিক ভারত- 
বাসী আধ্যকুলের গৌরব নহেন । 

কিন্তু ভম্মাচ্ছাদিত বঙ্কির ম্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতে৪ অস্তনিহিত পৈভৃকশক্তি 
বিদ্যমান । যথাকালে মহাশকির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে । 

প্রশ্ছুরিত হ্ইয়া কি হইবে ? 

পুনর্ববার কি বৈদিক যজ্তধূমে তাবতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা 
পশ্তরক্তে পুনর্ববার রস্তিদেবের কীত্ডির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বার 
সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আদিবে ব| বৌদ্ধোপপ্লাবনে সমগ্র ভারত 
একটা বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মন্ুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহতপ্রতাবে প্রতিঠিত 
হইবে বা দেশতেদে বিভিন্ন তক্ষাতক্ষা-বিচারই আধুনিক কালের শ্বায় সর্ববতোমুখী প্রভূত! 
উপভোগ করিবে 1 জাতিভে? বিদ্যমান থারিবে 1--গুণগত হইবে ব! চিরকাল জন্মগত 
থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষা সম্বন্ধে স্পৃষ্টাম্পৃ্উবিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে বা মাজ্রাজাদির 
ন্বা় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে? অথব! পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্থায় একেবারে তিরোহিত 
হুইয়া যাইবে? বর্ণতেদে যৌনমন্বন্ধ মনৃক্ত ধর্টের ম্যায় এবং নেপালাদি দেশের ম্যায় 
অন্ুলোমক্রমে পুনঃ প্রচলিত হুইবে ব! বঙ্গাদি দেশের ন্যায় এক বর্ণ যধ্যে অবান্তর বিভাগেও 
প্রতিবন্ধ হইয়! অবস্থান করিবে ? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব ছরহ। দেশভেদে, 
এমন কি, একই দেশে, জাতি এবং বংশ ভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা-দুষ্টে মীমাংস| আরও 
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হরূহতর প্রভীত হইতেছে। 

তবে হইবে কি? 

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ববকালেও ছিল না। যাহ! যবনদিগের ছিল, যাহার 
প্রাণম্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্বাতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হুইয়! ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত 
করিতেছে, চাই তাহাই | চাই গেই উদ্যম, সেই ষাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই 
অটল ধৈর্ধা, সেই কার্ধ্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্তা ; চাই. -সর্বদ। 
পশ্চান্দ,ফি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসন্প্রসারিতদৃ্টি, আর চাই-_আপাদমন্তক 
শিরায় শিরায় সধ্ারকারী রজোগুণ। 

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাত কে? অনস্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক এঁহিক 
কল্যাপ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্বগুণাপেক্ষ! মহাশক্তিসঞ্চার আর কিসে হয়? অধ্যাত 
বিদ্ার তুলনায় আর সব “অবিদ) সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্বগুণ লাভ করে__ 
এ ভারতে কয়জন 1 সে মহাবীরত্ব কয়ঞ্জনের আছে যে, নির্মম হইয়] সর্ববঙ্ণাগী হন? সে 
দুরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পািব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সেবিশাল হাদয় কোথায়, 
যাহ। সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিস্তায় নিজ শরীর পরাস্ত বিস্মৃত হয় 1 ধাহার! আছেন, সমগ্র ভারতের 
লোকগংখ্যার তুলনায় তাছার! মুষ্টিমেয় ।__আআর এই মুর্টিষেয় লোকের মুক্তির জন্ম কোটা 
কোটা নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিম্পিষউট হইতে হুইবে ? 

এ পেষণেরই বা কি ফল? | 

দেখিতেছ না যে, সত্বৃগুণের ধুয়া ধরিয়। ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ভূবিয় 
গেল। যেধায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যান্বরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে ) 
যেথায় জন্মালস বৈরাগোের আবরণ নিজে অকন্মণাতাঁর উপর নিক্ষেপ কত্সিতে চাহে? যেথায় 
ক্ুরকর্্ম। তপস্বাদির তান করিয়! নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে 7 যেখায় নিজের সামর্থা- 
হীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই--কেবল ম্পরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল 
কতিপয় পুস্তককণুস্থে, প্রতিভা চর্ধিবতচর্ব্বপে, এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের 
নামকীর্ভনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণাস্তর চাই? 

অতএব সত্তবগুপ এখনও বহুদূর । আমাদের মধো বাহার! প৫মহংস পদবীতে উপস্থিত 
হইবার যোগ্য নহেন ব| ভবিষ্যতে আশ! রাখেন, তাহাদের পক্ষে রজোগুণের আবিভর্বই 
পরম কল]ণ। রজোগুণের মধা দিয়া না যাইলে কি সত্তে উপনীত হওয়া! যায়? তোগ- 
শেষ না হইলে যোগ কি করিবে 1 বিরাগ না| হইলে ত্যাগ কোথ! হইতে আসিবে ! 

অপর দিকে তালপত্রবহ্থির ম্যায় রজোগুণ শাগুই নির্ববাণোগ্ুখ, সত্বের সম্নিধান 
নিত্যবস্তর নিকটতম; সত্ব প্রায় নিতা, রজোগুপপ্রধাম জাতি দীর্ঘজীবন লাত করে না) 
সত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস। 

ভারতে রজোগুণের প্রায় একাস্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেইপ্রকার সত্বগুণের | 
ভারত হইতে সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, 
এবং নিয়গুরে তমোগুপকে পরাহত করিয়! রজোগুপপ্রবাহ প্রতিবাহিত ন করিলে আমাদের 
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এঁহিক কলাঁণ যে সমুৎপারদিত হইবে না ও বনধা পারলৌকিক কল্যাণের বিদ্ব উপস্থিত 
হইবে, ইহাও নিশ্চিত । | 

এই ভুই শক্তির সশ্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়ত! করা “উদ্বোধনের” 
জীবনোদেন্ঠ | ৃ 

যগ্যপি শুয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যাতরস্কে আমাদের বহুকালাজ্জিত রত্বরাজি 
বা তাসিয়া! যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়! ভারতভূমিও এ্রহিক ভোগলাতের 
রণভূমিতে আত্মহারা হইয়! যাঁয়--ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারা 
বিজাতীয় চঙ্গের অনুকরণ করিতে যাইয়। আমর! ইতোনইত্ততোভুষ্টঃ হুইয়। যাই-_ 

এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ববদ! সম্মুখে রাখিতে হইবে ) যাহাতে- আসাধারণ সকলে 
তাহাদের পিতৃধন সর্বদ। জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার গ্রযত্র করিতে হুইবে ও সঙ্গে 
সঙ্গে নিশ্াঁক হইয়া সর্ববদ্ধর উন্মুক্ত করিতে হইবে । আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধার!, 
আমুক তীব্র পাশ্চাতা কিরণ | যাহ! দুর্বল, দোষযুক্তঃ তাহা! মরণশীল--তাহা লইয়াই বা 
কি হইবে 1 যাহা বীর্ধ্যবান, বলপ্রদ, তাহ! অবিনশ্বর--তাহার নাশ কে করে? 


কত পর্ববতশিখর হইতে কত চিরহিমনদী, কত উৎস, কত জলধার! উচ্ছৃদিত হইয়া 
বিশাল সুরতরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাতিমুখে যাইতেছে । কত বিবিধ প্রকাঝের ভাব, 
কত শক্তিপ্রবাহ, দেশদেশাস্তর হইতে কত সাধুহ্বদয়, কত ওজবিমস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া 
_-নর-রঙ্ক্ষেত্র কর্মমভূমি--ভারতবর্ধকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিয়াছে। লৌহ্বত্-বাষ্পপোত- 
বাহন ও তড়িৎসহায়- ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্বাদ্ধেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি, দেশমধ্যে 
বিস্তীর্ণ হুইয়। পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে-- ক্রোধ- 
কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হুইয়। গিয়াছে, এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। 
যন্ত্রোদ্ধতজল হুইতে মৃতজীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্য্যন্ত সকলই, বহু ৰাগাড়ম্বর সত্ত্বেও 
নিঃশবে গলাধঃকৃত হইল); আইনের প্রবল প্রভ।বে, ধীরে ধীরে, অতি যত্বে রক্ষিত 
রাতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়! পড়িতেছে_-রাখিবার শক্তি নাই। নাইব৷ 
কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন1? “সত্যমেব জয়তে নানৃতং৮_ এই বেদবাণী কি 
মিথ)? অথব। যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে তাসিয়। যাইতেছে 
_সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাঁও বিশেষ বিচারের বিষয় । 

“বহজনহিতাঁয় বছুজনদুখায়” নি:স্বার্থভাবে তক্তিপূর্ণহ্দয়ে এই সকল প্রশ্নের 
মীমাংসার জন্য-"উদ্বোধন” সন্ৃদয় প্রেমিক বৃধমণ্ডলীকে অন্বান করিতেছে এবং ঘ্েষবুদ্ধি- 
বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত ব৷ সন্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল 
সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে। 

কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে) কেবল আমর বলি--হে ওজ:বরূপ | 
আমাদিগকে ওজব্বী কর? হে বীধ্যষর্ূপ! আমাদিগকে বীর্ধ্যবান কর) হে বলধরূপ! 
আমাদিগকে বলবান্‌ কর। 


স্বামী বিবেকানশ্া- 
প্রণীত 


রাজ-যোগ। 


(আমেরিকায় যামী বিবেকানন্দ রাজযোগ সম্বন্ধে কতিপয় ইংরাজী বতৃতা দেন 
এবং পাতঞ্জল যোগসৃত্রের ইংরাজী ভাস্ত করেন। সেই বক্তৃতাগুলি ও ইংরাজী ভাষ্য, একক্রে 
সংকলন করিয়া পুস্তকাকারে, ইংলশুস্থ লংম।ান কোম্পানীর! বাহির করেন। পুস্তকের নাম 
দেওয়] হয়--রাজযোগ|.ইংলগ্ডে ও আমেরিকাষ্ঈ রাজযোগের অনেক সংস্করণ হুইয়| গিয়াছে। 
ইযুরোপের যাবতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ দ্বামী বিবেকানন্দকৃত রাজযোগের বিশেষ গ্রশংস। 
করিয়| থাকেন। কলিকাতাতে নিউমান ও থ্যাকার স্পিঙ্ক এও কোম্পানীর! যতবারই 
বিলাত হুইতে উক্ত রাজ-যোগ আনয়ন করিয়াছেন। ততবারই দ্রিনকতকের মধ্যেই নিঃশেবিত 
হইয়া যায়। সম্প্রতি ামী বিবেকানন্দ মহোদয়ের আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ, অতি 
সুন্দর বাঙ্গাল! ভাষায় রাজযোগ অন্বাদ করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণের তৃপ্তিসাধনের 
জন্য, সেই অনুবাদিত রাজযোগের ১ম অধ্যায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়! নিয়ে উদ্বোধনের 
প্রবন্ধবরূপে দিলাম | রাজযোগের বিজ্ঞাপন উদ্বোধনে কভারে (মলাটের উপর ) দেওয়। 
গেল। তাহা পাঠ করিলে এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জ্ঞাত হইবেন ।) 

মনকে বহিবিষয়ে স্থির কর! অপেক্ষাকৃত সহঞ্জ। মন বভাবতই বহির্দথী) কিন্ত 
ধর্ম, মনোবিজ্ঞান, কিন্বা দর্শন বিষয়ে জ্ঞাতা ও জ্রেয় (ব| বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে 
গ্রমেয় একটী আত্যন্তরীণ বসন্ত, মনই এখানে প্রমেয়। অনস্্ত্ব অন্বেষণ করাই এখানে 
প্রয়োজন, আর মনই মনন্তবত্ব পর্যযবেক্ষণ করিবার কর্ড।। আমর] জানি যে, মনের এমন 
একটা ক্ষমতা! আছে, যদ্ধারা উহ। নিজের তিতরে যাহা হইতেছে, তাহা দেখিতে পারে। 
আমি তোমাদের সহিত কথা কহিতেছি) আবার এ সময়েই জানিতেছি যে আমি যেন 
বাহিরে দাড়াইয়! রহিয়াছি-স্যেন আমি আর একজন, আর আমি যে কথা কহিতেছি, তাহা 
আমি জানিতেছি ও শুনিতেছি। তুমি এক সময়ে কার্ধ্য ও চিন্ত! উভয়ই করিতেছ কিন্তু 
তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে %ড়াইয়াঃ তুমি যাহা চিন্ত। করিতেছ, তাহা 
দেখিতেছে। মনের সমুদ্বায় শক্তি একত্রিত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে হুইৰে। 
যেমন সূর্যের তীক্ষ রশ্মির নিকট অন্ধকারময় স্থানসকলও তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া 
দেয়, তদ্রপ এই একাগ্রমন নিজের অতি অন্তরতম রহস্মসকল প্রকাশ করিয়া! দিবে । তখন 
আমরা বিশ্বাসের প্রকৃত ভূমিতে উপনীত হইব । তখনই আমাদের প্রকৃত ধর্ম লাত হইবে। 
তখনই আত্মা আছেন কিনা, জীবন কেবল এই সামান্য জীবিত কালেই পর্ধযাগ্ত বা! অনস্তব্যাগী, 
ও ঈশ্বর বলিয়। কেহ আছেন কি না; আমর| বয়ং দেখিতে পাইব। সমুদ্ধায়ই আমাদের 
জ্ঞান-টক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে । রাজযোগ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর । 
ইহাতে যত উপদেশ আছে তৎসমুদায়ের উদ্দেন্টু, প্রধমতঃ) মনের একাগ্রতা-সাধন, তৎপরে 
উহার ভিতর কতপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য হইতেছে, তাহার ভ্ঞান-লাভ, তৎপরে [ক্রমশ£ ] 


স্বামী অথগানন্দের অপ্রকাশিত পঞ্ 
(১) 
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শীমান্‌ সুবোধ, 
তোমার ২২শে পৌবেএ পত্রধানা পাইয়! বিস্তারিত অবগত হইলাম। তুমি মনে 


বেদনা পাইয়াছ জানিয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত । আমি তোমার প্রতি মোটেই অসম্ভষ্ট হই 
নাই। তবে কাহাকেও দীক্ষা! দিতে হইলে আমার মনের একটা 06198590689 চাঁই-- 
এইজন্য পূর্ব হইতেই জান! একান্ত আবশ্াক। সুতরাং সেদিন তোমার দীক্ষা হয় নাই বলিয়া 
নানারূপ অমূলক কল্পনা করিয়! বৃথ! মানসিক অশান্তি তোগ করিও ন|। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
শরণাগত হইয়! তাহার স্মরণ, মনন করাই প্রকৃত দীক্ষ/া-_আর সবই বাহক | ভগবানের 
উপর নির্ভর করিয়! সরল ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন কৰিতে চেষ্টা কর--যখন যাহ। দরকার 
তিনিই যথাসময়ে সব যোগাইয়। দিবেন--এ জন্য তোমাকে অস্থির হইতে হইবে না| জীবন- 
গঠনই মুখ্য উদ্দেস্টা। মন মুখ এক করিয়! প্রাণপণে জীবনগঠনের জন্ম সমস্ত শক্তি নিয়োগ 
কর। তবেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে । জীবনগঠনের 
দিকে নজর নাই-_কেবল দীক্ষাগ্রহণ--ইহাতে তেমন কিছুই হয় নাঁ-ইহ| নিশ্চয় জানিবে। 
শ্রতগবান তোমার জীবন সুখময় ও শান্তিময় করুন, ইহাই তাহার শ্রীচরণে আমার 
প্রার্থনা । আমার শুতাশিস্‌ জানিবে। ইতি _ 
শুভানুধ]ায়ী 
অখণ্ডাণন্দ 
(২) 
শ্রীরর্গাসহায় 
সারগাছী আশ্রম, ৩1৬৩৬ 
পরমকল্যাণবরেষু_ 
তোমার ৩০1৫ তারিখের পত্র পাইলাম। আশ্রমের পুকুরের কাজ শেষ হইয়াছে 
এবং মন্দিরের কাজ অগ্রসর হইতেছে জানিয়! আনন্দিত হইলাম । আমার শরীর বিশেষ 
ভাল নয়। ইন্সুলিন্‌ ইনজেকসন রোজই নিতে হুয়। পথ্যেরও খুব বাধার্বাধি চলিয়াছে। 
আশ্রমের শন্যান্ত সবাই ভাল আছে। মহোৎসব এবার এখানে সমারোহে এবং নিধিত্বে সম্পন্ন 
হইয়াছে । সর্বদা তোমার অন্তরে ঠাকুর বর্তমান আছেন, এইবূপ অনুভব করিতে চেষ্টা কর, 
এবং পবিত্র ভাবে ন্থায়ের পথে কর্তব্য কর্মে অগ্রসর হও। ঠাকুর বাকী সবই পূরণ করিয়া 
পিবেন। ইহাতে কখনও ভুল হইবে না। তয় করিও না|. দ্বিধ/ “করিও ন। আমার 
অস্তরের আশীর্বাদ এবং স্নেহ জানিবে। তোমার যখন দুযোগ হইবে তখনই আসিয়! আবার 
দেখা করিতে পারিবে । ইতি-- স্ুভানুধ্যায়ী 
অখগ্ানদ্দ 


' সমালোচন৷ 





শ্ীপীরামকু্চ-পরিকর প্মরণিকা-_ 
শীধীরেন্্কুমার  ওহঠাকুরতা। ১৪বিঃ 
গড়িয়াহাট রোড সাউথ, কলিকাতা-৩১। 
পৃষ্ঠ।-৩২ | মূল্য এক টাকা। 

ভগবান এরামকৃষ্ণদেবের সুহূর্লত সান্মিধ্য- 
লাভের খ্বান্থার| অধিকারী হইগ়্াছিলেন, সেই 
সব প্রাতঃম্মরণীয় পরমমুকৃতিমান ত্যাগী ও 
গৃহী ভক্তগণের চৰিক্র গ্রন্থখানিতে সুললিত 
ছন্দে নিবন্ধ হইয়াছে। এই তক্ষিরসাপ্রুত 
গীতি-পুষ্পার্ঘ৷ ভক্তগণের নিকট সমাদৃত হইবে, 
সন্দেহ নাই। শ্রীরামকঞ্জদেবের. পরিকরগণ 
ছিলেন শ্ীরামরুষ্জময, তাহাদের পুণ) চরিত্র 
অনুধ্যান করিলেই সর্বভাবময় করুণাবত্তার 
ভ্রীরামকৃষেের ভাবে মন প্রাণ ভরিয়া উঠে। 
পুত্তকখানিতে মহাপুরুষগণের চিক্রানবধযানের 
সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে 


শ্ীশ্রীনিত্যানন্দ-চ্রিতাম্বত- শ্রীল বৃন্দাবন- 
দাল-ঠাকুর-বরচিত (আদি? মধ্য ও অস্ত্য 
থখণ্ড)। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক : 
শ্ীনন্দকৃষণ মল্লিক ৪১1১বি, ডায়মণ্ডহারবার 
রোড, কলিকাতা-২৭। পৃষ্ঠঠ ১১৫+৬) 
সেবানৃকুল্য চাঁর টাকা । 

্রীপ্রীচৈতন্মতাগবতে উক্ত হইয়াছে : 
'বড় গুঢ় নিত্যানম্দ এই অবতারে। 
চৈতন্য জানান যারে সে জানিতে পারে ॥+ 
বন্ততঃ নিত্যানন্দপ্প্রভুণ চরিত্র সমুদ্রের মতই 
দ্রবগাহ। যতই অনুধ্যান করা যায় ততই 


যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে দয় মন ভক্তিরাজ্যের 
কোন্‌ এক রহ্ৃপূর্ণ স্তরে উঠিতে চায়! 
মহাকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই সুপ্রাচীন 
গ্রন্থের প্রণেত| | তাহার অপূর্ব কবিত্বশক্তি ভাব 
ও ভাষার সন্মিলনে অনবদ্য চিত্রাঙ্কন করিয়া 
ভাবী কালের ভক্তগণের জন্য এই অযূলা সম্পদ 
সঞ্চিত করিয়] রাখিয়াছে। 
্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত £ আদি, মধা 
ও অন্তা খণ্ড। | 
আদি খণ্ডে নিত্যানন্দ-গ্রভূর আবির্ভাব 
হইতে মাধবেন্ত্র পুরীর সহিত মিলন পর্যন্ত, 
মধ্য খণ্ডে শ্রীশ্রীগৌরা্গ মহাপ্রভুর সহিত মিলন 
হইতে তাহার সন্সাস-গ্রহণের যুদতি প্রদর্শন 
পর্ধস্ত এবং অন্ত্য খণ্ডে তিরোভাৰ পর্যন্ত ঘটনা- 
নিচয় বিবৃত হইয়াছে। 
মধ্য খণ্ডই সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ। কবির 
নিজের কথায়-- 
“মধ্যখগ্কথা যেন অস্তের খণ্ড। 
যে কথ! স্তুনণিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥, 
এই খেই প্রসিদ্ধ ঘটন! 'জগাই-মাধাই'- 
উদ্ধার স্থান পাইয়াছে। 
আলোচ্য গ্রন্থখাণির প্রথম সংস্করণ হাওড়া" 
রামকৃষ্ণপুরের ভক্ত বর্গত হরিচরণ মল্লিক কর্তৃক 
প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। বর্তমান দ্বিতীয় 
সংস্করণটিতে সুলিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থের সৌঠ্ব 
বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচ রিতা ম্ব 
ভত্তকঠে বিরাজ করুক, ইহাই আমাদের 
প্রার্থনা । 


শ্বীরামকষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে হ্বামী বিবেকানন্দের জল্মোৎ্সব 
গত "ই জানুআারি, ১৯৭২ বেলুড় মঠে 
যামী বিবেকানন্দের ১১০ তম জন্মোৎসব 
বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধামে মহাসমারোহে 
পালিত হুইয়াছে। সারাদিনে প্রায় ত্রিশ 
হাজার লোক স্বামীজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের 
জন্য মঠে সমাগত হন। হাযীজীর মলিরে 
ভোরে মঙগলারতি ও বেদপাঠ, পরে ভঙ্গন, 
বিশেষ পৃজা ও শ্রীহীচণ্ডীপাঠ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ 
মন্দিরে ( নাটমন্দিরে ) পূর্বাহে হামী বোধাত্মা- 
নন্দ কঠোপনিষ্দ পাঠ করেন, পরে কালীকীর্ভন 
হয়| মঠবাড়ীর দোতলায় বামীজীর ঘরের 
সন্যুখের বারান্দায় ভজনের বাবস্থ। ছিল | 
চুপুরে প্রায় পনের হাজার নরনারীকে হাতে 
হাতে প্রদাদ দেওয়া হয়। ম্বপরাহে মঠপ্রাঙণে 
ঘামীজীর একখানি ন্পজ্জিত সুস্ধর প্রতিকৃতির 
সম্মুখে আয়োজিত জনসভায় যাামী শ্রদ্ধান্দ 
(সভাপতি ), অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও 
অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ষামীজীর 
জীবন ও বাণী আলোচন। করেন। অন্ধারতির 
পর ভজন ও রাত্রে শ্রীত্রীকালীপৃজ্জ। হয়। 
জনসভায় অধ্যাপক গ্রণবরঞ্জগ ঘোষ 
(বাংলায়) বলেন, “যামীজী নিজেকে “একটি 
অশরীরী বাণী” বলেছেন; এ বাণী ভারতের 
যুগযুগ-সঞ্চিতি বাণী, ভারতের চিরস্ন 
ভাবই বিবেকানন্বরূপে মুর্ভ। এ বাণী 
মানবাগ্ার বাণী, মানুষের সচ্চিদানন্দরীপতাল 
বাণী। প্রয়োঞ্জনের মুহূর্তে বারবার এ বাণী 
ভারতে মূর্ত হয়েছে, ধর্মবিপ্নবের মাধামে 
ভারতীয় লমাজকে লক্ষ্যাতিমুখী করেছে ;-- 
পঞ্তমানৰকে দেবমানৰে উন্নীত করাই সে লক্ষা 
ত্যাগ ও সেযার মাধামে মানবের অন্তরনিহিত 


নামরূপাতীত সত্তার উপলব্ধিই সে লক্ষা। বর্ত- 

মান যুগে শুধু ভারতেরই নয়, সারা পৃথিবীরই 

প্রয়োজন ছিল এ বাণীর । বিবেকানম্গ জগতে 

সেই বাণীই গ্রচার করে গেছেন |, 

অধটাপক দেবীপ্রস|দ ভট্টাচাধ (ইংবেজীতে) 

বলেন, 'থামীজীর জীবন ছিল তা'র বাণীর 
চেয়েও ম্মনেক বড়। স্বামীঞী শুধু বদেশ- 
প্রেমিক; সমাজসেবীই ছিলেন না, তিনি ভগবদৃ- 
তাবে সদাবিষ্টোর একজন সন্গ।াসীও। নিষিকষ্প 

সমাধিলাগকেই, নিজের সহিত ভগবানের 

অভেদত্ব-উপলব্িকেই তিনি জীখনের সর্বোচ্চ 
লক্ষ্য বলেছেন | তিনি বলেছেন, “আঙি 

খানার কথাই শোনাতে এসেছি |" এটি তার 
জীবনের সার কথা । ষ্টার মালবিকতাবা 

ও পাশ্চাতোর মানবিকতাবাদে পার্থকা 
এখানেই--মানৃষকে তিনি ঈশ্বর রূপে দেখেছেন, 

দেখতে শিখিয়েছেন, ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবা! 

করতে বলেছেন। ভারতকে তিনি প্রাণ দিয়ে 
ভাঁলবাদতেন--ভবে সে ভারত শুধু ভৌগো- 
লিক ভারত নয়--মানবাল্মার পর মাহাস্্যের 

চিব-উদগাতা সনাতন-ভাবময় ভারতকে। 

পাশ্চাতোর জনৈক মনীষী, আর্নল্ড টয়েনবী 
ভারতের সনাতন ধর্মকে ক্গগতের অন্যান্ত বড় 
ধর্ম গুলির মতোই ব'লে মন্তূবা করেছেন, “তবে 
হিচ্দধর্ম বড্ড বেশী বৌদ্ধিক, হগয়ের স্থান 
সেখানে কম |” স্বাধীজীর জীবনই একথার 
প্রতিবাধ-হিচ্ৃধর্মের যথার্থ তাবহ, হায় 
মনীষা! ও মননের সমন্থিত ভাবছ মূর্ত সেখানে ।' | 

সভাপতির মন্তব্যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (বাংলায়) 

বলেন, '্যামীজীর চরিত্রে বহু আপাতবিরুদ্ধ 
শক্তির অভিব্যক্তি দেখ! যায়। তিনি যেবিশাল 

সহজাত আধ্যাপ্সিকভ| নিয়ে পথিবীন্তে এসে- 


৫২ উদ্বোধন 


ছিলেন তাতেই এ সকল বিরুদ্ধত1 সমন্বিত 
হয়েছিল। তার চরিত্রের এই সমন্বয়ক বুঝতে 
পারা অনেকের পক্ষেই কঠিন। তাই কেউ 
তাকে বলেন দেশপ্রেমিক, কেউ সমাভনেতা, 
কেউ শিক্ষাসংস্কারক, কেউ বিদ্রোহী জাতি- 
সংগঠকঃ কেউ যোগী, কেউ ভক্ত, কেউ জ্ঞানী, 
কেউ বাগী, কেউ পণ্ডিত ইতাদি। স্বামী 
বিবেকানন্দ এই সবগুলিই ছিলেন এবং আরও 
অনেক শক্তি ঠাতে বিকশিত হয়েছিল । তরুণ 
নরেন্ত্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা এবং তার 
ভবিষাং জীবনের রূপায়ণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
অনেক কথ! বলতেন শ্রোতৃবৃন্দের এবং 
নরেন্দ্রনাথেরও ত| বোঝা কঠিন হত। অনেকে 
ঠাকুরের এই সকল উক্তিকে ভাবালুতাও 
ভাবতেন। কিন্তু ঠাকুর জানতেন নরেক্ত্রনাথ 
সন্বক্ধে তার দর্শনে একটুও ভুল নেই। 
বাস্তবিকপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যে এবং 
পাশ্চাত্যে মানুষের আধ্যাত্বিক সঞ্চটে মহা- 
শক্তিধর পথনির্দেশ রূপে আবিভূতি। 

“ামীজীর বিশ্লেষণে কি প্রাচো, কি 
পশ্চাতে মানুষের সঙ্কটের কারণ ছল তার 
নিজের কেন্ত্রঠ্যুতি। মানুষ যখন তার নিঙ্ের 
যথার্থ কেন সম্বন্ধে অচেতন থাকে তখনই সে 
হিংস|, বিদ্বেষ দন্তঃ ত্ৃণাঃ কাম ও লোভে মত্ত 
হয়ে সমাজে বিক্ষোভ ও অশান্তির সৃষ্টি করে। 
মাহ্‌ষের কেন্দ্র হল তার আত্মিক সতা। সেই 
সত্তাই সকল সামা, মৈত্রী, শাস্তি ও 
সামঞ্জস্ের উতৎস। মান্বষকে তার কেন্দ্র 
সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, তবেই তার চরিত্রে 
উদ্বৃন্ধ হবে প্রেম, মৈত্রী, নিঃযার্থ সেবা! ও 
শাস্তি । ব্যক্তিই সমাঞ্জকে, দেশকে চালায়। 
বিবেকানন্দ তাই বারবার আমাদের মানহষ 
হতে বলেছেন। 

“মানুষের দৈবী সম্ভাবনার যহিম! বর্ণনা 
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করতে স্বামীজীয় ভাষা ফুরিয়ে যেত। এক 
জায়গায় তিনি বলেছেন--এমন একটি সময় 
আসবে যখন সকল দেবদেবী তাদের 
আসন থেকে চাত হবেন, এবং সেইসব আসনে 
বিরাজ করবেন একটি মাত্র দেবত! - মান্য - 
সকল শক্তি, সকল সৌন্দর্য, সকল শাস্তির 
কেন্দ্র মানুষের অস্তনিহিত ভাগবত সততায় 
সচেতন মানুষ |, 


উদ্বোধন কার্ষালয়ের নৃতন ভবনের হলে 
গত ৯ই জানুঘারি একটি জনসভার মাধাষে 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত 
হইয়াছে । সভায় স্বামীজীর জীবনালোচন। 
করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী নিরাষয়ানম্দ, 
ষামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী জীবানন?। 

দ্বারোদৃঘ।টন 

গত ১৪ই পৌষ (৩৯.১২.৭১) বৃহস্পতি- 
বার সকাল ১ষ্টাঁ কাশীপুর উদ্ভানবাটাতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ 
শ্রীমৎ বামী বীরেশ্বরানন্মজী মহারাজ নব- 
নিমিত “দাধুভবনের' দ্বারোদঘাটন করেন। 
এই উপলক্ষে বিশেষ পৃ! হোমাদি ও শ্রীশ্রী- 
চণ্ডীপাঠ ও প্রসাদবিতরণ কর! হুয়। 

কল্পতরু-উৎসব 

কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে গত. ১লা! ও 
২র] জানবুমারি, ১৯৭২ কল্পুতরু-উৎসব গাল্তীর্য- 
পূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। 

১ল! জাহৃমারি যঙ্গলারতি ও উধাকীর্ভনের 
মাধ্যযে উৎসবের শুত সূচনার পর বিশিষ্ট 
গায়কগণ কর্তৃক ধর্মসঙগীত পরিবেশিত হয়। 
পূর্বাহ্কে বিশেষ পৃজা ও হোমাদি অহৃঠিত 
হইয়াছিল। স্বামী নিরাময়ানন্দ ভ্রীপীরামরষ 
কথামত পাঠ ও ব্যাখা করেন। ভাঁরপর 
শঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীধনগ্জয় 


মাঘ, ১৩৭৮ ] 


ভট্টাচার্য কর্তৃক ভক্িমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান, 
রসরঙলের সভ্যগণ কর্তৃক সঙ্গীতে ও সংলাপে 
প্রপ্রীমায়ের জীবনালেখা এবং সালিখা 
কালীকীর্ভন সম্প্রদায়ের কালীকর্তন হয়” 

অপরাহ্ে বিরাট জনসমাবেশে শ্রী মনাথবন্ধু 
অধিকারীর রামায়ণগান ( ভক্ত. তরণীসেন' 
পাল! ) বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল । 


জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ | যামী লোকেশ্বরানন্দ,। স্বামী 
জীবানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ বক্তৃতা দেন। 


তাহাদের বন্তৃতায় শ্রীরাম কষ্ণদেবের 'কল্পতর' 
হওয়ার "তাৎপর্য সুপরিশ্ফুট হইয়া উঠে। 
সভাপতি ষামী শ্রদ্ধানন্দ শ্রীরাম কৃষ্ণদেবের 
দিবাজীবন আলোচনার পর তক্তদের অবশ্যা- 
কর্তবা বিষয়ের প্রতি আলোকসম্পাত করেন। 
২র! জানৃমারি রবিবার শ্রীসভূপেন চক্রবতী 
কর্তৃক ববেকানন্ন-লীলাগীতি' অনুষ্ঠানের পর 
প্রীরাসমোহন চক্রবর্তী তাগবত ব্যাখ্যা করেন। 
শ্রীকানাই বন্দ্োোপাধায় ও শ্রীকেদার 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মনোজ্ঞ সঙ্গীতাঞ্জলি 
নিবেদিত হ্য়। জনসভায় বর্তমান সময়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে সময়োপযোগী ভাষণ দেন 
বামী সম্ৃগ্ধানন্দ মহারাজ । তারপর শ্রীবিশ্বনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণকীর্তন করেন। 
কল্পতরু-উত্সব উপলক্ষে উদ্ভানবাটাতে 
প্রতিদিন পনর সহশ্রাধিক ভক্তসমাগম 
হইয়াছিল; প্রলাদ হাতে হাতে দেওয়। হুয়। 
কাকুড়গাছি যোগ্োস্ভানে পূর্ব পূর্ব 
বৎসরের ম্থায় এবারও গত ১লা জানুআরি, 


১৬ই পৌষ, শনিবার “কল্পতয়দিবস' সুন্দরভাবে 
উদযাপিত 'হয়। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ 
ছিল--বিশেষ পৃ, হোম ও তঙ্জনাদি। 
তক্তবৃন্দ হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
ভক্তসমাগমে ও ভঙজন-কীর্তনে কীকুড়গাছি 
যোগোস্তান সারাদিন আনন্বমুখর ছিল। 


শ্রীরামকষ। ষঠ ও মিশন সংবাদ 


&৩ 


'সেবাকা 

উদ্বান্তসেবা £ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত 
শরণার্থীদের সেবাকার্ষে ১৯৭১-র অক্টোবর- 
নভেম্বরে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিতরিত 
দ্রব্যাদি £ চাল ৪৯২২১'৭৫ কুইন্টাল, ভাল 
৫৪১৬৪ কুই, আটা ১৪০২০ কুই, গুঁড়া ছুধ 
৩০২১ কুই, বালি ২'১৩ কুই, গ্রুকোজ ০০৫ 
কুই, চিনি ৪১ কুই, শিশুধাছ্ঘ ৩১০ কৃই, ও 
১৩০টিন সবঙ্জি ৩৪৪৮ কুই, জাম[-কাপড় 
প্রভৃতি ৪৩৬৪৭, কম্বল ১১,০১৬, বাসনপত্র 
১,২৮৬, লঠন ২টি, বই ১৪০ খানি, চিড়া ১*১৫ 
কৃই, গুড় ৮ কুই, বস্তা ২,১২৮, ছবি ২,৬৩২) 
রোগীদের খাছা ৩০ টিন ও মুড়ি ১০ কুইন্টযাল। 
যোট ১,৭৮,০০* শরণার্থীকে উল্লিখিত দ্রবাসমূহ 
বিতরণ কর! হয়। চিকিৎস! সাহাযা দেওয়া 
হয় ৩২,২৫৫ জনকে। 

বন্যাত'সেবা : পশ্চিমবজে ও বিহ্বারে 
বন্াক্লিউদের সেবাকার্ষে গত অক্টোবর ও 
নতেম্বরে মিশন কর্তৃক নিয়লিখিত দ্রব্যাদি 
বিতরিত হয়ঃ বাপি ০১০ কুইন্টযাল ও 
৩৫ টিন, দা ০& কুই, চিনি *'৪ কুই, গকোজ 
১৫ প্যাকেট, চাল ৫৮৮৯ কুই, ডাল ৬'১৫ 
কৃই, চিড়া ০**& কুই, বন্ত্রার্দি ৭৮ এবং কম্বল 
৫৫০ খানি। ৯,২৫৮ বাক্কি চিকিৎসা-সাহাষ্য 
লাভ করেন। 

ঘৃণিবাত্যা-সেবা £ গুড়িশার কটক 
জেলায় পট্রমুণ্ডাই অঞ্চলে ঘুণিবাত্যাক্লিষ্উটদের 
সেবাকার্ধে রামকৃষ্জ মিশন কর্তৃক ১১৪০৪ 
বন্ত্রাদি এবং ১,০** কম্বল দেওয়া হয়। 

কার্যবিবরণী 

কালাডি _-( এর্ণাকুলাম, কেরল ) রামকৃষ্ঃ 
অছৈত আশ্রম আচার্য শঙ্করের জন্মস্থানের 
সপ্মিকটে গ্রতিঠিত। এই আশ্রমের এপ্রিল 
১৯৬৬--মার্ট ১৯৬৯ খুষ্টাবের কার্ধবিবরণী 


$৪ উদ্বোধন 


প্রকাশিত হুইয়াছে। এখানে দৈনলগিন পৃজা- 
ভজনাদি, সাময়িক উৎসবাদি এবং সাপগ্তাহিক 
ধর্মালোচন| অনুষ্ঠিত হুইয়া থাকে শ্রীরাম- 
কষ্চদেবঃ শ্রীপ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মে ৎসব সুষ্ঠভাবে অনুঠিত হয়। 

কালাডি আশ্রম কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় 
(জুনিয়র বেসিক ), সংস্কৃত বিদ্যালয় এবং উচ্চ 
বিদ্ভালয় পরিচালিত হয়। ১৯৬৮-৬৯ খৃাষে 
উচ্চ বিগ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখা! €৩৯ (ছাত্র 
২৯৮)। ছ্াতাবাদে ১৯৬৮৬৯ খুটাঝে ১২২ 
জন ছাত্র ছিল, তম্মধো ৬০ জন ছাত্র উপজাতি- 
সম্প্রদায়ের | ৬৪ জন ছাত্র বিনা-ব্যয়ে 
থাকিবার সুযোগ লাণ্ত করে। ফ্রি আয়ুর্বেদিক 
চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ধত্রয়ে চিকিৎপিতের 
সংখ্যা--৪১৪৭৬) ৩১৮৯৬ এবং ৩১০৪৯ | স্বামী 
বিবেকানন গ্রন্থ(গারে বিভিন্ন বিষয়ের ২১০০০ 
সুনির্বাচিত পুণ্তক আছে। পাঠাগারে ৪টি 
দৈনিক এবং ১৫টি সাময়িক পত্রিক! রাখ! হয়। 


প্রকাশন বিভাগ হইতে তিনখানি নৃতন গ্রন্থ 


প্রকাশিত হইয়াছে £ বিবেকচুড়ামণি, প্রবোধ- 
সুধাকর, পরমার্থপ্রসঙ্গ | 

বেলঘরিয়। : রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাত। 
বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৭০-৭১ খবষ্টার্ধের কার্ধ- 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 

ভারতের সুপ্রাচীন গুরুকুলপ্রথার সহিত 
আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সমঘ্য়ে এই বিদ্যার 
জশ্রষ পরিচালিত হয়। এখামে দরিস্র ও 
মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং অল্প 
কয়েকজন আংশিক ব! পূর্ণ ব্যয়ে থাকিয়া 
কলিকাতার বিভিল্প মহাবিদ্যালয়ে ও হির্দ- 
বিদ্যালয়ে উচ্ট শিক্ষালাতভ করে এখানকার 
শুচিসুন্বর পরিবেশে তাহার! শরীর মন ও 
বুদ্ধির সুষষ বিকাশসাধনেয় সুযোগ পায়। 
দৈদঙ্গিন পড়াগুনায় সঙ্গে স্বাস্থ্চর্গ, প্রার্ঘমা, 


[ ৭৪তষ বর্ধ_১ম সংখ্যা 


ভজনাি, ঘাগান ও ক্ষেতের” কাজ, রোগীর 
সেবা এবং নৈশবিদ্যালয়-পরিচালনা প্রনৃতি 
সমাজসেবার মাধাষে স্বামীজীর আকাজ্ছিত 
পথেই তাহাদের জীবন গড়িয়! উঠে। 


আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট »২ জম 
বিদ্যার্থীর যধো ৬৫ জন স"্পু৭ বিনা-ব্যয়ে ছিল, 
*জন আংশিক বায় এবং ১৮ জন পূর্ণ ঘ্যয় 
বহন করিয়াছিল। বিদ্যার্থী আশ্রয়ের ১৯৭০ 
থষটাকের বিশ্ববিদ্ালয়-পরীক্ষার ফল 
সন্তোষজনক | 


গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত পুস্তকপংখ] ৩১৪৪৯; 
&টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা ছয়। লাই- 
স্রেরীর টেক্সটবুক দেকশন-এ ২,৫&০খানি 
পুস্তক আছে, 'এই বইগুলি মাশ্রমের।বিদ্যার্থীর| 
পড়াশুনার জন্য নিয়মিত বাবহার করে । 

আলোচ্য বর্ধে প্রতিমায় জ্ীত্রীকালীপৃজা, 
শরীত্রীসরবতীপৃজ প্রভৃতি এবং শ্রীশ্রীরামকৃফণ- 
দ্বেব, শ্রীত্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জল্মতিথি 
ও অন্যান্য পুণ্যদিন ও তিথিরুতা বিবিধ অন্ব- 


ইানের মাধ্যম উদযাপিত হইয়াছে। 
স্বাধীনতা "দিবস, প্রজাতন্ত্ররবসি প্রভৃতিও 
সুষ্ঠভাবে অনুঠিত হুয়। 


বিশ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 
“রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ', সরকার-অনুমোরিত। 
এই ত্ত্রেবোধিক পলিটেকনিকে ছাত্রের! 
ইজীনিয়ারিং শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। 
আলোচা বষে” শিল্পগীঠের যোট ছাত্রসংখ্যা 
২২৬ তঙ্মধ্যে ২ জন সিভিল ইজীনিয়ারিং 
এঘং ১৩৭ জন মেকানিক্যাল ও ৬৩ জন 
ইলেকুটিক্যাল ইঞ্জীনিয়ারিং শিক্ষা করে। 

শিল্পপীয গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা &১০*০। 
৫টি দৈনিক, ৬টি সাময়িক পত্রিকা এখানে 
লওয়া হয় । 


মীখ) ১৩৭৮, ] 


শরণার্থা শিবিষ্বে পুরদ্কারবিতরণ-অনুষ্ঠান 

রামকৃ্ণ মিশন বিভিন্ন কেন্দ্রে বাংলাদেশ 
হইতে আগত প্রায় হৃ'লক্ষ শরণার্থার সেব। 
করিতেছে, যাহার তিতর ২৪ পরগন! জেলার 
গাইঘাট।, কলাসীমা, বকচরা ও লক্ষ্মীপুর এই 
চারটি শিবিরের চৌন্রিশ হাঞ্জার শরণার্থীর 
সেবার দায়িত্ব মিশনের অন্যতম কেন্দ্র নরেন্দ্র- 
পুর আশ্রমের উপর ন্ুস্ত। এই সকল 
শিবিরের শ্রপাধাঁদের আশ্রয়, থাস্ত ও খ্বাস্থ্য- 
রক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও শরণার্ধাদের জন্ম লেখা- 
পড়া; খেলাধূলা, সমাজসেব!, সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থাও মিশন করি- 
তেছে। গত জুলাই মাস থেকেই এই শিক্ষা- 
কেন্দ্রগুলি খোল! হইয়াছিল, গ্রায় সাড়ে তিন 
হাজার শরণার্থা ছাত্রছাত্রীদের লইয়!। 
শিবিরবাঁশী নবীন ও প্রবীণ বাহাতর জন 
শিক্ষক শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ কগ্িয়াছিলেন। 
গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথম শ্রেণী 
থেকে দশম শ্রেণী পধস্ত সকল ছাত্রছাত্রীর 
পরীক্ষ! গ্রহণ কর। এবং প্রগতিপত্র প্রদান করা 
হইয়্াছে। গত ২৭শে ও ২ন্শে ডিসেম্বর 
চারটি' কেন্দ্রের পুরস্কারবিতরণসতা অন:ঠিত 
হয়। এইসব অনুষ্ঠানে শরণার্থা ছাত্রছাত্রীর! 
ব্রতচারী নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বন্তৃত| 
করে। রামকৃঞু মঠ ও মিশনের কর্মমচিৰ স্বামী 
গন্ভীরানন্দ ও সহ-কর্মগচিব ষামী ভুতেশানন্দ 
দুইটি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। যামী গন্ভীরানন্দ এই অনুষ্ঠানে দত।- 
পতিত্ব এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। অন্য ছুটি 
কেন্দ্রে পুরস্কার বিতরণ করেন যামী শিবেশ্বরা- 
মন্দ, ও স্বামী অক্ষরানন্দ। চারিটি কেন্দ্রে 
মোট তিনশত ছাত্রছাত্রী পুরস্কার গ্রহণ করে। 
বন্গ। মহ্কুমাশাসক শ্রীএম. কে, ভট্টাচার্য, 
প্রগিরিজাশগ্কর শুক্লা, জামী অক্ষরানন্দ এবং 


শ্রীয়াযক্। যঠ ও যিশন সংখা? ৫৫ 


শরণার্ধাদের পঙ্গ হইতে অনেকেই এই অনুষ্ঠান- 
গুলিতে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। বতৃতা- 
ওলি সবই খুব মর্মস্পর্শা হইয়াছিল । 

দেছত্যাগ 


আমরা দুঃখিতাস্তঃকরণে সভ্ঘের দুইজন 
অন্নাসীব দেহত)াগ-সংবাদ জানাইতেছি। 
স্বামী ব্রন্দেখখবরা নন্দ 
গত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ রাত্রি ৩টা ১৫ 
মিনিটে হামী ব্রহ্গেশ্বরানন্ম (সতীশ মহারাজ ) 
৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্খ মিশন 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে মন্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে 
হুদ্যন্ত্রের ক্রিয় বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। 
তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষয ছিলেন; ১৯১৯ 
থুার্ধে সত্যে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ 
খষ্টাবে শ্রীমৎ যামী শিবানন্দজী মহারাজের 
নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। 
বিভিন্ন সময়ে তিনি মৈমনসিংহ, কালিম্পং, 
বাগেরহাট, কলিকাতা গদ্দাধর আশ্রম ও 
জামতাড়। আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েক 
বংসর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠে অবসর-জীবন 
যাপন করিতেছিলেন। কঠোরতাপরায়ণ এবং 
ধীর স্থির শাস্তবভাব ছিলেন তিনি। 
স্বামী কৈবল্যানন্দ 
গত ১৪ ১২, ৭১ রাত্রি ৩টার সময় স্বামী 
কৈবল্যানন্দ (যোগী মহারাজ) বারাণসী 
সেবাশ্রমে দেহতাগ করিয়াছেন । বার্ধকা- 
জনিত ব্যাধিতে তিনি তুগিতেছিলেন। 
তাহার ৮& বৎসর বয়স হ্ইয়াছিল। 
তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য | ১৯১৩ 
খৃষ্টাবঝে সজ্ঘে যোগদান করিয়া] তিনি ১৯১৬ 
ত্ীষ্টাবে শ্রীমৎ স্বামী ব্রন্জাননজী মহারাজের 
নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। সম্ম্যাসজীবনের 
অধিকাংশ সময়ই তিনি পুণ্তীর্ঘ বারাণসী- 
ধামে অতিবাহিত করিয়ান্ধেন। বিভিন্ন প্রকার 
পৃজাদি কার্ধে তাহার বিশেষ পারদশিত! ছিল | 


তাহাদের আত! শ্ীরমকৃয়চরণে চিরশাস্ি 
লাভ করিয়াছে। 


বিবিধ সংবাদ 


বারাসত শ্রীরামরুফ-শিবানন্দ আশ্রমে 
বামী শিবানন্দের জন্মোৎসব গত ১৩ই ডিসেম্বর 
হইতে সাতদিন বিবিধ কার্ধসূচীর মাধ্যমে 
উদ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন পূর্বাহে 
বিশেষপূজ্া-পাঠ হোমাদি, বারাদত সরকারী 
উচ্চ বিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাপুরুষজীর প্রতি- 
কৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয় এবং 
শ্ররমণীকুষার দতগুপ্ত যামী শিবানন্দের জীবনী 
ও বাণী আলোচন! করেন। বৈকালে রাম- 
নামসংকীর্তন এবং স্বামী কৈলাপানন্দের সভা- 
পতিত্বে ধর্মসভা অঠিত হয়। সভায় সভা- 
পতি মহারাজ এবং স্বামী চিদাত্বানন্দ, সবামা 
লোকেশ্বরানন্দ ও ম্বামী বিশ্বদেবানন্ন শ্রীরাম" 
কৃষ্ণ এবং স্বামী শিবানন্দের জীবন আলোচন| 
করেন। দ্বিতীয় দিন লোকগীতি পর্সিবেশিত 
হয়। তৃতায় দিন, ধর্মপভায় স্বামী শ্রদ্ধানশ 
(সভাপতি), স্বামী বিশ্বায়ানন্দম ও সামী জীবা- 
নন্দ মহাপুরুষ মহারাজ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
এই দিন পরে *সতারবাদন হয়। চতুর্থ, পঞ্চম 
ও ষষ্ঠ দিন চত্তীগীতি-আলেখ্য, 
শিল্পীদের তক্তিমূলক সঙ্গীত এবং ভারতীয় 
সংস্কৃতি পরিষদের গ্রুপ ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 
শ্রোতাদের উপভোগ্য হইয়াছিল । শেষ দিন 
শনামকৃষচদেব, সারদাদেখী প্রভৃতির প্রতিকৃতি 
সহ তজন গাহিয়। একটি বিরাট শোভা- 
যাত্রা শহর পরিক্রম! করে। কয়েক হাজার 
নরনারীর মধ্যে অগ্নপ্রসাদ বিতরিত হয়। 
স্্রীকিরণ থোষাণ শ্রঞ্ররামকৃষ্ণকথ।মৃত এবং 
্রন্ষচারী দেবদাস গীতাতত্ব ব্যাখা। করেন | 
শ্ীরামকঞ্চগীতি-আলেখ) এবং শুস্ত-নিশুস্ত-বধ 
কধকত। পরিবেশন করেন শ্রীঅনত্ত চ্যাটার্জি 
ও শ্রীতুল চাযাটাজি। 


বিভিন্ন - 


' কল্যাণীতে স্থানীয় 'লারদা সমিতির 
উদ্োগে গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭১ শ্রীপ্রীম। 
সারদাদেবীর জন্মোৎসব পালিত হুইয়াছে। 
তঞ্জনার্দির পর আলোচনা-সভায় প্রত্রাজিকা 
বিশুদ্ধপ্রাণ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন "ও বাণী অব- 
লব্বণে ভাষণ দেণ। সতাস্তে আগত ভক্তদের 
হাতে হাতে প্রসাদবিতরণ করা হয়। সংগৃহীত 
অর্থের উদ্ধত্ত শ্রীসারদা মঠ পরিচালিত দরিদ্র 
শিশুবিষ্ভালয়ে সেবার জন্ প্রদত্ত হইয়াছে। 


পরলোকে অধ্যাপক বিনয়কুমার সেনগপ্ত 

ঘামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষা, 
আকুমার ব্রন্মচানী অধ্যাপক বিনয়কুমার 
দেনগুণড গত ২৫শে ডিসেম্বর, '৭১ রাত্রি ১৭ট] 
৫০ মিনিটে ৬৫ বংসর বয়সে হাদ্রোগে কলি- 
কাতায় স্বগৃহে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

তাহার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায়। 
তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের (১৯১৬ খুঃ) 
লক্ষৌ অধিবেশনের সভাপতি ষনামধন্য অস্বিকা- 
চরণ মভুমদার মহাশয়ের দৌহিত্র এবং শিক্ষা 
বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী জিতেন্দ্রকুমার 
সেন মহাশয়ের পুত্র ছিলেন। ১৯২৯ সালে 
কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ইতিহাসে এম. 
এ. পাস করিবার পর তিনি প্রথমে রিপন 
কলেজে, পরে দৌলতপুর কলেজে ও দেশ- 
বিতাগের পরে জয়পুরিয়া কলেজে অধ্যাপন! 
করেন। শ্রীরামরুষ্ের ভাবপ্রচারে তিনি 
বিভিন্ন স্থানে ভ্রামামাণ শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের 
মাধমে নিয়মিত ক্লাস আলোচন। প্রভৃতি কার্ষে 
জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যস্ত ব্রতী ছিলেন। 

শ্রীরামকৃধচরণে তাহার বিদেহী আত্মা 
চিরশাস্তি লাত করুক, এই শ্রার্থন] | 


হ 
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দিব্য বাণী 


গৃহ্মাণৈস্তমগ্রান্থে। বিকারৈঃ প্রাকৃতৈগ“ণৈঃ। 
কো স্বিহার্থতি বিজ্ঞতুং প্রাকৃসিদ্ধং গুণসংভিিতঃ ॥ 
তন্মৈ তুভ্যং ভগ্গবতে বাস্থদেবায় বেধসে। 
আত্মদ্যোতৈগু“ণৈশ্ছন্নমহিঙ্সে ব্রজ্জাণে নমঃ | 


- শ্রীমদ্তাগবতম্‌ 


রষ্টা, বোধরূপ তুমি, নিুপ-স্বরূপ, তুমি স্থষ্টির আদিতে, 
তাই সৃষ্ট গুণান্বিত ইন্ড্রিয়াদি পারে নাকো তোমারে ধরিতে, 
সে গুণের আবরণে আবৃত কোনও জনে 
পারে নাকো! তাই তোন। ব্বরূপে জানিতে । 
তুমি ব্রহ্ম; স্বতঃন্র্ত নিজ গুণ দিয়া নিজে আবরিয়৷ নিজ মহিমায় 
সাজিয়াছ বাস্রদেব। নমি ব্রহ্ম! ভগবান বাস্বদেব! নমি তব পায়! 


কথাপ্রসঙ্গে 


ভ্রীরামকৃষ্ণ ও মানুষ 


১ 

কোন মানুষের সম্বন্ধে ধারণ। করিতে 
গেলে আমাদের মনে সর্বপ্রথম ভাসিয়। উঠে 
তাহার আকৃতি--দেহ। কাপণ তাহার 
দেহটিই আমর] দেখিতে পাই। তারপর 
ভাসিয়া উঠে তাহার মনবুদ্ধির গড়ন ; মনবৃদ্ধি 
আমর! দেখিতে পাই ন| বটে, কিন্তু মানুষের 
চিন্তা, আচরণ প্রভৃতির ভিতর দিয়! সে সম্বন্ধে 
একট! ধারণা করিয়। লই। কিন্তু আমর! 
জানি, অধিকাংশ মানুষের ছুটি ব্যক্তিত্ব থাকে 
--সে অর্থাৎ তাহার মনবুদ্ধির আদল রূপ 
একটি, আর অপরের কাছে সে নিজেকে 
যেভাবে দেখাইতে চায়-সেই প্রকাশ আর 
একটি। সেজন্য কেবল বাহির দেখিয়া কোন 
মানুষ সন্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, তা সব 
সময় ঠিক হয় না! বিশেষ করিয়া যাহার 
সহিত প্রথম পরিচয়। 

মানুষ সম্বন্ধে আমাদের এ বাহ ধারণা 
অনেক ক্ষেত্রে আরও বাহিরে চলিয়া যায়-_ 
মাছষের বেশভুষ। ধনদৌলত পদমর্যাদা 
প্রভৃতিও, ভাহার জাতি-ধর্নও মানুষ সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণায় ছাপ ফেলে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্ত কোন মানুষ সম্বন্ধে ধারণ! 
করিবার সময় এসব কোন ৰাহা আবরণ ও 
পরিবেশের দিকে তাকাইতেনই ন|। তাকাই- 
বার প্রয়োঞ্জনও তাহার ছিল ন1--তিনি 
সোজাসুজি আসল মানুষটিকে, মানুষের আসল 
চেহারাটিকে, দেহ্যস্ত্রের চালক দেহীকে 
দেখিতে পাইতেন ; মানুষের মনবুদ্ধি প্রভৃতি 
দেখিতে পাইতেন| তিনি বলিয়াছেন, 


তিনি সঠিক ধারণাই করিয়। 


কাচের আলমারির তেতর জিনিস রাখলে 
যেমন সবকিছু দেখা যায়, আমিও সকলের 
মনের ভেতরটা ঠিক তেমনি দেখতে পাই।” 
কাউকে দেখামাত্রই তাহার সম্বন্ধে তাই 
লইতেন। 
কাহারো মনবুদ্ধির গঠন যদি ভাল হইত, 
তাহার বাহ রূপ ও পরিবেশ যাহাই হউক, 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণ! 
করিয়া লইতেন; তাহার দেহ সুরূপ ন! 
কুরূপঃ সে যুব! না বৃদ্ধ, ধনী ন] দরিদ্র; পণ্ডিত 
না মূর্খ এসব কোন কিছুর দিকে ভ্রক্ষেপও 
করিতেন না। আবার কাহারো মনবৃদ্ধি 
মলিনতালিপ্ত হইলে তাহার সম্পদ, পাণ্ডিতা, 
পদমর্ধাদ] প্রভৃতি থাকিলেও তাহাকে উচ্চ- 
দিতে দেখিতেন না; যাহার যাহা প্রাপা 
সম্মান তাহা অবশ্য তাহাকে দিতে কখনে। 
দ্বিধ! করিতেন না| নরেন্দ্রনাথ যখন অখ]াত 
যুবকমাত্র, যখন ত্বাহার মা ও ভাইরা পেট 
ভরিয়|! দ্ববেল! খাইতেও পাইতেছেন না, 
এমন কি যখন তাহার পরিচিতের! তাহার 
নামে অপবাদে মুখর। তখনও তাহার সম্বন্ধে 
শ্রীরামরুষ্ণের উচ্চ ধারণ! অটুট। ব্রাঙ্গ- 
সমাজের জগদৃবিখ্যাত পণ্ডিত বাগী নেতা 
কেশবচন্দ্রের চেয়েও, মহাষনা! বিজয়রুজ 
গোষামীর চেয়েও তখনই অনেক অধিক শক্তি- 
ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বলিয়া ঘোষণ| করিতেছেন 
তাহাকে! নরেন্দ্রণাথ এজন্য তীহাকে 
বকিতেছেন, বলিতেছেন, “এবূপ বলিৰেন না, 
ৰলিলে লোকে আপনাকে পাগল বলিবে', 
তথাপি তিনি নিজ ধারণায় অবিচল--তিনি 


ফাস্ভুন, ১০৭৮ ] 


যে আসল মানুষটিকে 'দেখিতে' পাইতেছেন, 
নরেন্দ্রনাথের মতো! (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ ) 
কেবল বাহির মাত্র দেখিয়। তো ধারণ! 
করিতেছেন না! আর একই কারণে প্রধ্যাত 
কবি মাইকেল মধুসূদন দতের সঙ্গে তিনি 
বিশেষ আলাপ করিতে পারেন নাই, সুপ্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্জরকেও কড়া কথ! বলিতে 
দ্বিং করেন নাই। আবার একই কারণে 
একজন মাল1-তিলক-গেরুয়াদি-ভূষিত, বাহ্া- 
টিতে সাত্বিকভাবাপন্ন বাক্তির ছোয়া জলও 
খাইতে পারেন নাই। (এই দিন নরেন্দ্রনাথ 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীরাম কৃষ্ণদে ব 
চলিয়। যাইবার পর গোপনে খোঁজ লইয়। 
জানিয়াছিলেন যে লোকটির মন মলিনতালিগ্ 
_চরিত্র নিঞ্ধলুষ নয়।) এদিকে একজন 
অতি দরিদ্র বৃদ্ধার (গোপালের মা) শিকট 
হইতে প্রথম সাক্ষাতের দিনই খাবার চাহিয়। 
লইতেছেন -“আমার জন্ম কি এনেছ, দাও", 
মার দিনের পর দিন কিছু না কিছু রান্পা 
করিয়া আনিবার জন্য ফদ্মাশ করিতেছেন । 
(এই চাহিয়! খাওয়ার আধিক্য এত অধিক 
হইয়াছিল যে, গোপালের মা একদিন 
যগতোক্তিই করিয়াছিলেন, গোপাল, তোমায় 
আজীবন ডেকে এই ফল হুল; এমন সাধুর 
কাছে শিয়ে এলে, ধে দিনরাত “খাই খাই” 
করছে 1?) 
৮ 

আমর! জানিঃ কোন মানৃষ সম্বন্ধে ধারণ। 
করিবার সময় শ্রীরামকৃষেের দি তাহার 
জাতিশ্ধর্ম-বর্ণের উপরও পড়িত ন৷। তিনি 
জানিতেন, তিনি “দেখিয়াছিলেন' মনবৃদ্ধি- 
চেতনা-সমদ্বিত মান্ুষটিই আসল মানুষ, যে 
একটি দেহের বিনাশে বিনষ্ত হয় ন1, ঘে একটি 
দেহের বিনাশের পর বাধনাপৃতির জন্য কর্মানু- 


কথাপ্র্ঙ্গে ৫১ 
সারে, এবং নির্বাসন মূক্তাতআ্াদের ক্ষেত্রে 
কখনো কখনো! ঈশ্বররেচ্ছায় লোককল্যাণ- 


সাধনের জন্ম দেহাস্তর ধারণ করে। নিজ 
ভ্রাতুস্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু ধচক্ষে দেখিয়া বলিয়া- 
ছিলেন, “মানুষ কেমন করে মরে? বেশ দাড়িয়ে 
দাড়িয়ে দখলাম ।**'দেখলাম খাপটার ভেতর 
থেকে যেন তলোয়ারটা বের করে নিলে. 
ধাপট! পড়ে রইল.'"তলোয়ারের কিছু হল 
ন1।' অথুরবাবুর দেহত্যাগের পর তিনি 
কোথায় গিয়াছেন, এই প্রশ্ের উত্তরে 
বলিয়াছিলেন, “হয়তো! কোথাও একট। রাঁজ।. 
টাজা হয়ে জন্মেছে--তোগবাসন! ছিল ।' 
লোককল্যাণসাধনে ঠাহার সহায়করূপে আগত 
লীলাসহচরগণ সম্বন্ধে কাহাকেও বলিয়াছেন, 
নিরখঝষ আবার দেহধারণ করিয়া আসিয়া 
ছেন, কাহাকেও ব্রজের রাখাল”, কাহাকেও 
শ্রীমতীর অংশ', কাহাকেও ধধঝবিবফের 
( যীস্তখষ্টের )দলের লোক' ইত্যার্দি। একই 
বাক্তি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোশাক 'পরিলে, 
একই তলোয়ারকে বিভিম খাপে রাখিলে 
মানুষটির বা তলোয়ারটির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন 
হয় ন|; যাহার] আসল মানুষটিকে বা 
তলোয়ারটিকে আলাদ| কখনে! দেখে নাই 
তাহাদদেরই নিকট ভিন্ন পোশাকপরা একই 
মানুষকে তিন্ন মানুষ বা ভিন্ন খাপে রাখা 
একই তলোয়ারকে ভিন্ন তলোয়ার বলিয়! মনে 
হইতে পারে মাত্রঃ পোশাক বৰা খাপই 
পে-ক্ষেক্রে মান্য বা তলোয়ার বলিয়া প্রতীত 
হয়। ঠিক তেমনি একটি জন্মের জাতি- 
ধর্মার্দি এবং দৈহিক আকৃতি, সম্পদ, পাণ্ডিত্য 
প্রভৃতি পোষাক ব৷ বাহ আবরণের অভ্যান্তরস্থ 
আসল মাহুষটিকে দেখিতে ন1 পাইয়া! আমরা 
এই পরিচ্ছদগুলিকেই মান্য বলিয়া মনে 
করি; জন্মে জম্মে সে যে এই পোশাক 


৬ : উদ্বোধন 


পালটাইয়! স্বাসে, তাহাও জানিতে পারি ন|। 
এজন্সে যে মানবদেহের পোষাক পরিয়! 
আসিয়া কোন বিশেষ জাতি ও ধর্মের 
পরিবেশের মধ্যে বড় হইয়! সেই বিশেষ জাতি 
ও ধর্মে 'মামি' ব! «'আমার'- বোধের পোশাক 
গায়ে জড়াইয়ান্কে, ভিন্ন জাতি ও ধর্মের 
পরিবেশে দেহধারণ করিলে সে-ই ভিন্নরূপ 
বোধের পোশাক পরিত; পূর্বজন্মে সেই 
হয়তো! অন্য কোন জীবদেছের পরিবেশের 
আমিত্বের পোশাক পরিয়াছিল। তাই 
সমভাবে উন্নতমনা হইলেও বিভিষ্ন ধর্মের 
মানুষকে, বিভিন্ন পরিবেশের মানুষকে আমরা 
সব সময় ধারণার একই আসনে বসাইতে 
পারিনা । আরে। সাংঘাতিক কথা, বিভিন্ন 
ধর্মীনুমোদ্দিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
বাহ্দ্বফিতে সেগুলির ভিতর যত প্রভেদই 
লক্ষিত হউক না! কেন-এই মাসল মানুষটি 
যে একই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, 
ইস্াও, গামাদের বৃদ্ধি কখনো কখনো 
বুঝিলেও, মন সাধারণত: বুঝিতে চায় না। 
আমি হিন্দুমতে বিভিন্ন সাকারোপাসনার 
কোন পদ্ধতি অবলম্বনে ৰা নিরাকার সাধনার 
পথে চলিতেছি, আপনি হয়তে৷ অন্য পথে 
চলিতেছেন, অথবা! খষ্উমতে বা মুসলমানমতে 
সাধন! করিতেছেন । সাধন! যে পথেই হউক, 
ঠিকমতো! হইলে বাহ্ানুষ্ঠানের বিভিন্নত! 
এমনকি বৈপরীতা সত্ব আমাদের মন, 
দেহের অভান্তরস্থ আঙলল মানুষটি যে সম- 
প্রকারেই উন্নত হইতেছে,_একই লক্ষ্যাভিমুখে 
আমরা সবাই যে অগ্রসর হইতেছি, ইহা 
আমরা সকলে মনেপ্রাণে ভাবিতে পারি না। 
বরং আধুনিক যুগের উদার দৃর্টিতঙী সত্বেও 
এখনো ইহার বিপরীত ভাবই আমাদের মনে 
কোথাও কোধাও দৃঢ়বন্ধ-"আমি যে পথে 


[ ৭৪ তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


চলিতেছি, এই পথে না চপিলে লক্ষ্যলাত 
হুইবেই না"; এষনকি, “আমার পথে" যেনা 
চলিবে তাহাকে শক্রহিসাবে জ্ঞান করিবার 
লোকেরও অভাব নাই। পথ যাহাই হউক 
না কেন, লক্ষ্য যে আমাদের সকলেরই এক, 
ইহা! ধারণায় আসে না বলিয়াই গৌড়ামি ও 
ধর্োন্ততার, ভিন্ন পথের মানুষের প্রতি 
তেদ-দৃ্টির উত্তব । 

শ্রীরাষকঞ্জদেৰ আমাদের দেহরথে আসীন 
আসল মানুষটিকে দেখিতে পাইতেন বলিয়! 
মান্বষ সম্বপ্ধে ধারণার সময় তাহার রথের 
বৈচিত্রাকে বা রথের বিচরণক্ষেত্রকে* কখনো! 
প্রাধান্য দেন নাই, প্রাধান্য দিয়াছেন রথী 
লক্ষ্যের দ্রিকে কতখানি অগ্রসর, মাত্র তাহারই 
উপর | আর সেইজন্বই তিনি জোরগলায় 
বলিয়! গিয়াছেন যে, যত মত তত পথ, 
মত বা পথ ধর্ম নয়, ঈশ্বরানৃভূতিই ধর্ম । 
বলিগ্লাছেন যে, এই অনুভভূতিলাভই লক্ষ্য 
এবং দে লক্ষ সব মানুষেরই এক-হিচ্দু 
মুসলমান খৃষ্টান, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত 
মূর্থ সকলেরই। আর বলিয়াছেন, যাহাকে 
লক্ষা ভাবিয়া বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন ধর্মমতে 
মানুষ অগ্রসর হয়, লক্ষো পৌঁছাইলে দেখ 
যায় তাহা মানুষের নিজেরই বরূপ। 

৯১০ 

মানুষ সম্বন্ধে শ্রীরাঁমকৃষের দৃর্টিভঙ্গীর ইহাই 
চরম কথা । মানুষের এই স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন 
“মান্বয' বলিয়া ধারণা করিবার মতো স্ৃল বা 
সুক্ম কোন আবরণই আর থাকে নঃ বিভিন্ন 
দেহাদির ও যাহাকে এতক্ষণ “আসল মানুষ? 
বলিয়া আসিয়াছি তাহারও ভিতর একই সত্তাকে 
দেখ! যায়। এখানে পৌছিয়া মানুষ দেখে 
এই সত্তাকেই সে কালী, কৃষ্ণ, আল্লা, গড্‌ 
প্রভৃতি ভাবিয়া উপাসনা করিয়! আসিয়াছে। 


ফাস্তভুনঃ ১৩৭৮] 


এ দৃষ্টিতে মাহৃধকে আর বিতির দেহরথে 
আমীন মনবৃদ্ধিবিশিষ্উ রধী বলিয়াও দেখ 
ঘায় না; দেখ! যায় দেছরখের ভিতর মনবুদ্ধিও 
যেন আর একটি সূক্ষ্ম রখ, আর তাহারও ভিতর 
মাছে আসল মানুষটি । সে যামুষ ও ঈশ্বর 
অতেদ। এতদূর পর্যস্তঃ লক্ষ্য পর্স্ত) মানুষের 
ঘরূপ পর্যস্ত ধাহাদের দৃষ্টি প্রপারিত, তাছাদের 
নিকটই “সবার উপরে মানুষ সতা" একথা 
আক্ষরিক অর্থেই সত্য। এই দৃিতেই দেখা 
য'়্ স্থুল ও সৃক্ষ্মদেহরূপ রথগুলি বিভিন্ন প্রকার 
হইলেও সেগুলির ডিভরে আাসীন সব মানুষই 
এক এবং*পেই-ই বিশ্বের চরম সতা, “যাহার 
উপরে নাই ।” সব মাহৃষই সেখানে শুদ্ধচৈতনু- 
যরূপ-দেহমনবৃদ্ধিকূপ বহিরাবরণে “আফি?- 
বোধশূন্ব চৈতন্যবরূপ আনন্দত্বর্ূপ চির- 
অবিনাগী সন্ত! । এই দূর্টিতে দেখিয়াই 
ীরামকৃষ্জ মানুষের সঙ্কে আচরণ করিতেন, 
মান্বষকে দেহমনাদ্দি আবরণের ভিতর নিজ 
রূপ উপপন্ধির পথে আগাইয়! যাইতে 
সহায়ত! করিতেন । এই দৃটিলাভের পথে, 
ধর্মপথে অগ্রসর মানুষের 'থাক' তিনি নির্ণয় 
করিতেন লক্ষাপথে কতদূরে তাহার দৃ়ি 
নিবদ্ধ, সেদিকে কতদূর সে অগ্রসর হইয়াছে 
তাহা দেখিয়। এই দৃঁফিতে তিনি মাহৃযকে 
দেখিতে শিখাইয়াছেন_“জীবকে “শিব' 
জ্ঞান করিতে বলিয়াছেন । শিবজ্ঞানে মানুষের 
দেবা! করিতে বলিয়াছেন। তত্ব হিসাবে ইহা 
ভারতে অতি প্রাচীন। কিত্ত আচরণে এই 
ভারতেই মান্ৃষে-মান্থঘে তেদরৃ়িও অতি 
উৎকট ! শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ব ও আচরণকে এক 
করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। ইহাই যুগধর্ম! 
৪ 


শ্রীরামকষ্ণের ঈশ্বরোপলবি বাদ দিয়া তাই. 


মাহুষ সম্বন্ধে তাহার ধারণাকে বোঝা যায় 


কথাপ্রসঙ্গে ৬১ 


না। শ্রীরাষকৃষখ যে খোষণা করিয়া 
গিয়াছেন, কালী, কৃষ্ণ, ব্রহ্ম, আল্লা, গড 
প্রভৃতি নামে বিভিন্ন ধর্মপথে ধীহাকে, যে 
একই সত্তাকে লক্ষ্য কর! হয়, মাহৃষ বরূপত: 
তাহাই, এবং বিভিন্ন ধর্মমত মাস্থষের এই 
বরূপোপলবিির বিভিন্ন পথ মান্ত্--এসৰ তিনি 
বলিয়াছেন সব পথে গিয়া সব কিছু প্রতাক্ষ 
করিয়াই। ধাহাকে কোন বিশেষ রূপপ্রণ- 
বিশিষ্ট ঈশ্বর বলিয়| ভাবিতেছি, অন্ব কোন 
রূপগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি এক হন 
কিনূপে, তিনি আবার নিগপ নিরাকার 
সত্তার সঙ্গে এক হইবেন কিরূপে? যিনি 
কালী, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আল্ল। 
প্রভৃতি হন কিরূপে? ইহাই আমাদের 
অনেকের অস্তরের প্রশ্ন, মুখে যাহাই বলি না 
কেন। এই প্রশ্নের বহিঃপ্রকাশব্নপে €ভিন্ন 
ভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন দূপে বণিত, কাজেই 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব অযৌক্তিক'--আমন্তিকাবাদের 
বিরুদ্ধে এরূপ যুক্তিও আমর! শুনি; ঈশ্বরের 
বিভিন্ন রূপের উপাসকদের পরস্পরের মধ্যে 
ইহা লইয়া! ভেদ তে] শুধু প্রশ্নের আকারেই 
থাকে নাই, মর্মান্তিক ঘটনারূপে বহুবার 
জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আজিও 
করিতেছে; অপর-ধর্মাবলম্বী লোকের প্রতি 
বিদ্বেষ ন] থাকিলেও “আমি যেভাবে এবং 
ষে রূপে ভগবানকে উপাসন| করিতেছি 
তাহাই ঠিক, আর সব ভুল'-_-এরপ বৃদ্ধিসম্পরর, 
শ্রীরামরুষের তাষায় “মতুয়ার বৃদ্ধি'-সম্পন্ন 
লাকের সংখ্য। কম নয়। ্‌ 

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন যুক্তির মাধামে এ তেদ- 
বৃদ্ধি অপসারণের চেষ্টা করেন নাই-_নিজে 
সাধন। করিয়া যাহা সত্য তাহা প্রতাক্ষ 
করিয়া তাহার বিবৃতিই দিয়া গিয়াছেন। 
প্রতাক্ষেই “ছিদান্তে সর্বসংশয়া:” যুক্তিতে নয়। 


৬২ উদ্বোধন 


কারণ, যুক্তির আশ্রয় মনবৃদ্ধির আবরণটিকেই 
থুলিয়! না ফেলিলে এ সতা মানুষ প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে না। এই সত্যই মানুষের 
বরূপ। তাই “সব দেশের সব ধর্মের সব 
মানুষ' বনব্ূপতঃ এক--ইহ। জানিতে হইলে 
মানুষের দেহরথের ভিতর তো! বটেই, সে-রথে 
অধিঠিত রথধীরও-ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাহাকে 
“আসল মানুষ" বলিয়! মাসিয়ছি, যে ছিন্ন বাস 
ত্যাগ করিয়া নৃতন বাস গ্রহণের মতো 
একটি দেহরথ-বিনাশের পর অপর একটি 
দেহরথে উঠে বলিয়া গীতায় বল! হইয়াছে, 
তাহারও ভিতরে আমাদের দৃষ্টিকে লইঞ়! 
যাইতে হইবে । আর শশ্বীয় রূপ বিষয়ে 
যতটুকু বুদ্ধির সীমায় আমর! ধরিতে পারি, 
ততটুকু ধারণার আভাস আনার জন্য এখানে 
এ কথাও বোধ হুয় বলা যাঁয় যে. আমাদের মন- 
বৃদ্ধিই কেবল দেহাভান্তরস্থ সুগম রথ নয়, মন- 
বুদ্ধির অতীত যে সতাকে আমর! উপলব্ধি করি, 
যেমন কোন ঈশ্বরীয় বূপ, তাহাও যেন সে 
সতোর রথ--একই সত্য যেন ছুটি ভিন্ন রথে, 
আমি' ও শিশ্বর'-এব মধ্যে প্রকাশিত ; একই 
ঈশ্বরকে তাই বিত্িন্ন ভাবান্রঞ্জিত যন- 
বৃদ্ধিতে বিভিন্নরূপ দেখায়। যতক্ষণ না| আমরা 
এই সূক্ষ্ম রথ হইতেও নামিয়। আসিতেছি, 
মনবুদ্ধিতে “মামি-বোধকে বিনষ্ট ন| করিতে 
পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যস্ত সত্যকে এভাবে দেখ! 
ছাড়! আমাদের আর অন্য উপায়ও নাই; 
শ্রীরাম কৃষ্দেবের ভাষায়, ততক্ষণ “আমি-জলে' 
সত্যের প্রতিবিস্বই' আমাদের দেখিতে হইবে । 
৫ 

শ্রীরামকষদেব বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মমতে 
সাধনা! ও সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই সব পথে 
যে ভাবে এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা 
সবই করিয়াছিলেন। তিনি ভগবানকে 
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কালীরূপে, কৃষ্টূপে, সীতারূপে, হিন্দুশাস্তর- 
বণিত সর্ববিধ দেবদেবীবূপে, এবং নিরাকার 
ব্রহ্ষরূপে, আবার মুপপমান ও খৃষ্টধর্মবরিত 
রূপেও প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন । এইসব ঈশ্বরীয় 
রূপ নিশ্চয়ই ভিন্ন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের 
এইসব রূশকে এবং তাহার নিরাকার নিপ্তণ 
স্বরূপকে এক বলিয়াই প্রতাক্ষ করিয়াছেন ; 
সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপ একই সত্তার বলিয়। 
প্রতাক্ষ করিয়াছেন। ষ্টাহার প্রতাক্ষের যতটুকু 
বর্ণনা তিনি যমুখে দিরাছেণ, তাহাতে দেখ। 
যায়, রামচন্দ্র, সীতাদেবী, শ্রীরাধা, যীন্তবুট 
গ্রভৃতিকে দর্শনের পর দেখিয়াছেন তাহার] 
সকলেই তাহার মূধা প্রবেশ করিয়া তাহার 
সহিত নামরূপাতীত সত্য যিশিয়া এক 
হইয়ান্ধেন। সর্বক্ষেত্েই দেখিয়াছেন একই 
অদ্ধয় সত্ব!য় এইসব শশ্বরীয় রূপ ও তিনি 
মিশিয়া এক হইয়া গিক়াছেন। এই গ্রতাক্ষের 
সুর ভিত্তিতে দড়াইয়াই তিনি জোর গলায় 
ঘোষণ! করিয়াছেন, একই ঈশ্বরকে বিভিন্নরূপে 
দেখ! যায় মাত্র, ঈশ্বর তিন তিনন নহেন। আর, 
“তিনিই আমাদের স্বব্ধীপ'_-ইহাও ভিনি প্রত্যক্ষ 
করিয়াই বলিয়াছেন, সবযান্ুষের ভিতর 
তাহাকেই “দেশিয়াঞ্চেন_বিচার ব1 অনুমান 
করিয়! কিছু বলেন নাই, অপরের প্রত্যক্ষের 
বিরৃতিরূপেও বা! শাস্ত্রের উদ্ধতিরূপেও বলেন 
নাই। মনে হয় শ্রামকৃষ্ণের এই সর্বভূতে, সর্ব 
বিধ ঈশ্বরীয় রূপে একই সপ্তাকে দেখার ভিত্তি 
ঈশ্বর নিজেই গড়িয়! দিয়াছিলেন তাহার প্রথম 
ঈশ্বর-দর্শনের কালেই । মা-কালীকে প্রত 
করিবার জন্য তাহার ব্যাকূলত! যখন চরমে 
উঠিয়াছ্ছিল, তখন মা-কালীকে তিনি প্রথম 
দর্শন করিয়াছিলেন তাহার লিগুণ নিরাকার 
্বরূপেই, কালীরূপে নয়। আর সেই 
নিগুণসতভাকেই সেদিনই কালীরপেও দর্শন 
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করিয়াছিলেন বলিয়া যামী সারদানন আভাস 
দিয়াছেন £ প্প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন 
জ্োতিঃসমুদ্রের দর্শনল'ভের কথা আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্ঘন জগদন্বার 
বরাভয়কর! মুত্তি? ঠাকুর কি এখন তীহারও 
দর্শন এই জোিঃদমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? 
পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ .হয়, কারণ 
শুণিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে 
তাহার কিছুমাত্র সংজ্ঞ/ যখন হইয়- 
ছিল, তিনি কাতর কে “মা “মা” শব 
উচ্চারপ করিয়াছিলেন।” এই প্রথম দর্শন- 
কালেই মা তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন 
কালী ও ব্রহ্ম একই সতা। কারণ তাহার 
প্রথম দর্শনের বর্ণনায় চেতন জ্যোি:সমুগ্রে 
নিজের মিশিয়। যাওয়ারই বর্ণন| দিলেও তিনি 
টহাকে 'মাকালীর দর্শনলা্ভ' বলিয়াছেন__ 
“**মার দেখা বোধ হয় কোনকালই পাইব 
ন] তাবিয়! যন্ত্রণ।য় ছটফট করিতে লাগিলাম। 
ন্বস্থির হইয়া! ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে 
আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্চি 
সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই 
জীবনের অবসান কৰিব ভাবিয়া উন্মতপ্রায় 
ছুটিয়| উহ! ধরিতেছি, এমন সময় সহসা! মার 
অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়। পড়িয়! 
গেলাম ।” 

তন্ত্র বৈব ও অদ্বৈতাদি-হিন্দু মতে, এবং 
মুসলমান ও খুউমতে সাধন করিয়। তাহার যে 
সব উপলব্ধি হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন যে, 
মা সে সবই তাহাকে আগে দেখাইয়| দিয্লা- 
ছিলেন। সেই ত্তুরীয়। নিগুণা মা'কেই 
ধাহাকে ব্রহ্মা বল! হয় তাহাকেই যে সর্ববিধ 
ঈশ্বরীয় রূপে, মানুধরূপে এবং জগতের মব 
কিছু রূপে দেখা যায়, এ সত্য তাহার 
প্রতাক্ষসিদ্ধব। এই প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে 
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দাড়াইয়াই তিনি মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে দেখিতে 
শিখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন। হিন্দু 
মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি যে ফোন ধর্মবণিত 
পথে চপিয়া, যে কোন ধর্মবণিত যে কোন ব্ূপ 
বা! সত| বলিয়! ঈশ্বরকে তাবিয়! মানুষ তাহার, 
পিকে অগ্রসর হুউক না| কেন, পরিণামে 
সকলেই একই সত্যে উপনীত হয়। “সেখানে সব 
শেয়ালের এক রা।” 
৬ 

নিজের ও অপর মানুষের দেহ-মনাদি 
আবরণের ভিতর তাকাইতে পারিলে, দেহজ্ঞান 
অতিক্রম করিতে পারিলে সকলেরই এই 
“এক রা” হয়; শ্রীরামকৃ্ণ-বেদের ভাষ্যকার 
সামীজীর ভাষায়, “দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে 
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ব_এমনকি যার! কোন- 
প্রকার ধর্মমত যীকার করে না, সকলেরই 
ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে ।” 

সবধর্মমতকে একই সত্যলাতের বিভিন্ন 
পথ বলিয়া নিঃসংশয়ে জানিতে হইলে 
আমাদের দৃষ্টিকে মানুষের এই দেহমনাতীত 
সত্যের দিকে ফিরাইয়। তাহ! উপলব্ধি করিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে । মানুষ সম্বন্ধে ্রীরাম- 
কৃষ্ণের এই দিই নবযুগের কল্যাণকারী 
দৃষ্টি, যুগধর্ম। যে কোন জাতি ধর্ম বর্ণের 
মানুষের সঙ্গে আমাদের আচরণকে এই 
সত্যান্গ করিতে হইবে । যুগ-যুগসঞ্চিত বহুবিধ 
ভেদের সংস্কার আসিয়া এ আচরণের পথে 
বাধ! দিবে সত্য, কিন্ত কঠোর হস্তে সেগুলি 
অপসারণও করিতে হইবে । মানুষের কোনও- 
রূপ বাহা ভেদের জন্য তাহাকে ঘ্বণাকরা নয়, 
ছোট ভাব! নয়, পর ভাব] নয় এমন কি তাহার 
প্রতি নিরপেক্ষ ভাব পোষণ করাও নয়--“সব 
ধর্মের, সব দেশের সব মানুষকে ভালবাসিতে, 
হইবে। সব মানুষকেই কেবল দেহাদি 
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আবরণ ও বাহা পরিবেশ-জড়িত তো নয়ই, 
তাহারও অজ্যন্তরস্থ সতা, “শিব' বলিয়! 
ভাবিতে হুইবে। সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রতাঙ্ষ 
কর| বহুদুরের কথ! সন্দেহ নাই। কিন্ত 
মন্দিরে মসজিদে অথব। গির্জায় যায়! 
ঈশ্বরের উপস্থিতি স্মরণ করিয়া আমাদের মনে 
যে সম্রদ্ধ তাব জাগে, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষ! 
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মতে] সেরূপ সম্রদ্ধ ভাব লইয়া প্রতিটি মানুষের 
সহিত আচরণ করার জন্য আগ্তরিক চেষ্টা 
তে! আমরা সকলেই করিতে পারি। যদি 
তাহা করি, শ্রীরামরুষ্চ যে দৃষ্টিতে মানুষকে 
দেখিতেন সে দিতেই তাহাকে দেখিতে 
পারি, তবেই শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী বলিয়! 
আমাদের পরিচয় দেওয়| সার্থক হুইবে। 


শ্রীরামকফণন্তোত্রম্‌ 
স্বামী হর্যানন্দ 


ঈশাবাস্যমিদং যদস্তি সকলং 
হোবেতি বেদৈস্ত্ততং 

যস্যেশস্য নরঃ স্বকর্ম সফলং 
কুবাত পাদেইর্পণম্। 

যং দৃষ্বাহত্মনি ভূতজাতহদয়ে 
মোহ ন শোকোহস্তি বা 

যশ্চৈনস্লততং গদাধরমহং 
যোযোতি মত্ং ভজে ॥% 


যাহা কিছু সমস্তই পরমেশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদনীয়--এইরূপে বেদে যিনি স্তত, ধাহার 
শ্্রীপদ্দে ফল সহিত মানবের সমস্ত কর্ণ অর্পণীয়, ধাহাকে নিখিল প্রাণিজাতের হৃদয়ে এবং 
হৃদয়ে দর্শন করিয়া মোহ বা শোকাতীত হওয়া যায়; যিনি সততই আমার সমস্ত পাপ 
বিদুরিত করিতেছেন, সেই গদাধররূপী পরমেশ্বরকে আমি শুজন! করি। 


* গদাধর অর্থাৎ শ্রীরামকৃষের বিশেষণঞ্জলি সবই শাঁপনিধদের কয়েকটি শ্লোের সংক্ষিগ্তনার। 


সমন্বয়ী ঠাকুর 


শ্রীজীবনকৃ্ণ দে 


“যে সমন্বয় করেছে দেই লোক ।” 
-শ্রীশ্রীরামকৃষণ 


ঠাকুর সর্বধর্মসমন্যয় করিয়াছিলেন । তাহার 
সম্বন্ধে এই একটি মাত্র সমন্বয্নবার্ত| অবলম্বনে 
তাহার সমস্বয়ের মহ্মা-কীর্ন আংশিক মাত্র 
হয়। কেনন! আমাদের এরূপ উদ্কি, কোন 
অমূল্য মুক্তাহার হইতে তাহার একটিমাত্র 
দান| তুলিয়া ধরিয়। তাহার প্রশংসা করার 
অনুরূপ । বাস্তবিক পক্ষে একটি সোনার কঃ- 
হারের সবটাই যেমন সোন। বাতীত আর অন্য 
কিছুই নহে, তেমনি ঠাকুরের সমগ্র জীবনটাই 
সর্ববিধ বিপরাতমুখী গণ ও ধর্মের সমন্বয় ব্যতীত 
আর অন্য কিছুই নহে। একথা তাহার 
বাবহারিক জীবন, তথ! আধ্যাত্মিক জাবন 
উভয়ত্রই তুল্যবূপে সত্য। 


ব্যবহারিক জীবনে সমন্বয় 


(১) ঠাকুর পুরুষ-শরীর পরিগ্রহ করিয়! 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হুইলেও তাহার দেহ ছিল 
পুরুষভাব, স্ত্রীভাৰ এবং বিশুদ্ধ আত্মঘরূপভাব 
প্রকাশের একটি ষয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্রবিশেষ ; ঠিক ষেন 
্নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ। 
যদ্যগ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষতে ॥৮__ 
এই শ্রুতিমন্ত্টির একটি নিখুঁত ছবি। পুরুষ- 
ভাব, আত্রীভাৰ কিংবা স্ত্রী-পুরুষবোধরহিত 
আত্মযন্দপভাব, তিনি যখন যেতাবে ভাবিত 
হইতেন, ষাহার শরীরও তখন সম্পূর্ণরূপে সেই 
তাবটি গ্রকাশ করিত। এইজন্য তাহার 
প্রতিবেশী দূর্গাদাস পাইন রমণীবেশধারা 


বালক গদাধরকে রমণী বঙলিয়াই ভুল 
করিয়াছিলেন, তাহার নিতাপরিদৃষ্ট গদাধয 
বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। মথুরবাবূর 
অস্তঃপুরস্থ রমণীমণ্ডলবেষ্টিত স্ত্রীবেশধারী 
ঠাকুরকে, তাহার অহোরাত্রের সেবক ও 
ভাগিনেয় হৃদয়রাম মাতুল বলিয়া চিনিয়া 
লইতে পারেন নাই; শ্রীত্রীূ্গাপূজার সময় 
জানবাজারে আরতির সময়ে ছুর্গাদেবীকে 
চামরবীজনরত হ্বীবের্ণে বিভূষিত ঠাকুরকে 
মথুরবাবু স্তাহার পত্বীর কোন প্রতিবেশিনী 
বন্ধু বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। 
আবার ঠাকুর যখন তাহার পুরুষ কিংবা 
্ত্রীতত্রদের সাক্ষাতে স্ত্রীঞ্জাতিসুলভ হাব- 
তাবাদির নকল করিতেন, তখন তাহাঁও হবন্ন 
প্রীলোকদিগের ন্যায় হইত। গিরীশবাবু 
ঠাকুরের উ্য়ভাবের এইবূপ একক্র সমাবেশ 
উপলব্ধি করিয়! একদিন শ্রীত্রঠাকুরকে তো 
জিজ্ঞাসাই করিয়! ফেলিয়াছিলেন, প্মশাই, 
আপনি পুরুষ, না প্রকৃতি?” তাহার স্ত্রীভজের| 
তাছাতে স্ত্রীজনসুলত সকল তাবের পূর্ণবিকাশ 
দেখিয়া তিনি তীহাদদেরই একজন এইভাবে 
ভাবিত হইয়া যাইতেন এবং নিঃসক্কোচে 
তাহার সঙ্গে উঠা বল! এবং চেষ্টা বাবহারাদি 
করিতেন অধিক কি, মধুরভাবে সাধনকালে 
তাহার স্কুল শরীরটি পর্যন্ত স্ত্ীধর্মের আবেশে 
আবিউ হইত। তাহার দেহভাবাভীত 
অবস্থার সহিত দেহের পরিবর্তনের বর্ণনাও 
রহিয়াছে ( লীলাপ্রঃ, সাঃ, ৮ম )। 


লীলাপ্রন, গুরুভাব--পৃধণাধ, ১ষ অধ্যাকস 


১৭ 


(২) পূর্ণমাত্রায় ভাবুকতার সহিত নিত্য- 
ব্যবহার্য আবশ্থকীয় দ্রব্যাদির সুশৃঙ্খলবিধান- 
পটুতার দৃষ্টান্ত শ্রুগতে বিরল হইলেও, ইহা 
ঠাকুরের জীবনে নিত্যপ্রত্ক্ষ ব্যাপার ছিল। 
পনিরস্তর ভাবমুখে থাকিয়াও ঠাকুরের 
আবশ্যকীয় সকল বিষয়ের হুঁশ থাকিত; 
যে জিনিসটি যেখানে রাখিতেন তাহা সর্বদ 
সেইখানেই রাখিতেন,--নিজের কাপড়-চোপড় 
বেটুয়। প্রভৃতি সকল নিত্যব্যবচার্য দ্রবোর খোজ 
'ব্লাখিতেন, কোথাও যাইবার আসিবার সময় 
আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি আনিতে ভুল হইয়াছে 
কিন! সন্ধান লইতেন এবং তক্তাধগের মানসিক 
ভাবসমূহের যেমন পুষ্থানৃপুঙ্খ সন্ধান রাখিতেন, 
তেমনি তাহাদের সংসারের সকল বিষয়ের 
সন্ধান রাখিয়। কিসে তাহাদের বাহিক সকল 
বিষয়ও সাধনার অনুকূল হইতে পারে তদ্িষয়ে 
নিরস্তর চিত্ত! করিতেন ।” 

(৩) অল্পজ্ঞ বালকতাব, রসস্তৃপ্রয় যুবক- 
ভাব এবং সর্বজ্ঞ গুরুতাৰ_এই ভাবত্রয় 
তাহাতে অবিষিশ্রতাবে সমন্বিত ছিল। 
প্যখন তিনি বালকভাবে থাকিতেন, তখন 
তাহাকে ঠিক ঠিক আত্মরক্ষণাসমর্থ বালক 
বলিয়াই বোধ হইত”); “বালকভাবাবিষউ 
সরলত! ও নির্ভরের ঘনমুত্তি ঠাকুরকেই সময়ে 
সময়ে মথুরকে নান| কথায় ভুলাইতে ও 
বুঝাইতে হইত।” “ইতিপূর্বেই যে “বাব, 
হয়ত গুঢ় আধ্যাত্মিকতত্বদকল অপূর্ব সরলভাবে 
বুঝাইয়া মৌহিত ও মুগ্ধ করিতেছিলেন, সেই 
বাবাই পরমুছূর্তে একট সামান্য কারণে 
বালকের ম্যায় নিষ্কারণে ভাবিয়। অস্থির হৃইয়| 


২ লীলাপ্রলঙ্গ, গুরুতাব, পূর্বাধ, ভছিতীর অধ্যায়, 
ট সংস্করণ, পৃ: ৯৯) ৃ 


৩ লীলাগ্রসঙ্গ, গুরুভাব, 
[৯ সংস্করণ, পৃঃ ২৩২) 


পূ্বার্, সপ্তম অধ্যায়, 


ডু 


উদ্বোধন [ ৭৪তম বর্ধ-_ংয় সংখ্যা 
মথুরের আশ্বাসবাকোর উপরে নির্ভর 
করিতেছেন।” মথুরবাবৃর পরলোকগমনের 


পরে, পরবতাঁকালেও অনেক সময়ে এরপ 
বালকাবে ভাবিত ঠাকুরকে তাহার স্ত্রী- 
পুরুষ তক্তদিগের আশ্বাসবাক্যের উপর নির্ভর 
করিতে দেখা গিয়াছে। আবার যুবক 
তক্তদ্দিগের সহিত এইক্ষণে বহস্মপ্রিয় যুবকের 
ন্যায় ফঁ্টিনঙি করিতেছেন, হাসির লহর 
উঠিতেছে, পরক্ষণেই হয়ত একটা গান 
শুনিতে শুনিতে বা নিজেই গাহিতে গাহিতে 
গভীরসমাধিস্থ হইলেন, এবপ দৃশ্ঠও তাহার 
জীবনে বিরল ছিল ন1। 

(৪) দীনভাব এবং দিব্য খরশ্বরিক ভাবের 
সমন্বয় £ “ঠাকুর যখন সাধারণভাবে থাকিতেন, 
তখন আব্রন্স্তত্ব পর্যন্ত সর্বভূতে ঠিক ঠিক 
নারায়ণবৃদ্ধি স্থির রাখিয়া, মানুষের তো! কথাই 
নাই, সকল প্রাণীরই “দাস আমি' এই ভাব 
লইয়। খাকিতেন; তখন গরু, কর্তা বা 
পিতা বলিয়া সম্বোধিত হুইলে সহিতে 
পারিতেন না । তখন তিনি বৰলিয়। উঠিতেন, 
'ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিত। ও কর্তা,- 
আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোদের 
গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান,__ 
একগাছি বড়র সমানও নই।* “আবার 
তিশি যখন দিব্য এশ্বরিক ভাবে আৰিউ 
হইতেন তখন স্পর্শমাত্রেই কাহারও কুগুলিনী 
জাগ্রত করিয়! দিয়াছেন, কাহারও আধ্যাত্মিক 
চৈতন্য গ্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন, 
বিরল কাহাকেও সমাধিমগ্র করিয়! দিয়া- 
ছেন।*ঃ 

(8) নিরক্ষরতা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের 
সমন্বয় £ ধীহার বিদ্যাশিক্ষ| গ্রাম্য পাঠশালার 


লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পুবণর্ধ, তৃতীয় অধ্যায় 


[) ১৩৭৮ 


উধের্ব উঠিতে পারে নাই তাহাকে কার্ধত£ 
প্রায় নিরক্ষর বল! চলে। সেদিক দিয়া 
ঠাকুরকে নিরক্ষর বল চলে। কিস্তু তাহা 
হইলে কি হয়? তাহার ষধো নিরক্ষরতা 
এবং অগাধ পাণ্ডিত্য তুল্যব্ূপে লমস্থিত ছিল; 
তাই দেখিতে পাই যে, লাহাবাবুদের বাড়ীর 
শ্রা্ধবাসরে যখন পণ্ডিতমগ্ডলী সংস্কৃত ভাষাতে 
গনীর শাস্ত্রবিচার করিতেছিলেন, তখন তাহার 
মর্মেত্ঘধাটন করিতে এবং যে বিষয়ের 
মীমাংসায় তাহাঁর। উপনীত হইতে পারেন 
নাই, তাহার যুক্তিপৃর্ণ সরল মীমাংস| করিয়া 
দিতে ঠাকুরকে বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে 
হয় নাই। পরবর্তীকালেও, তাহার বেদাস্ত- 
সাধনান্তে যখন দলে দলে পন্নযাসী পরমহংস 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়! তাহার ঘরে বসিয়! বেদাস্ত- 
চর্চা করিতেন, তখন৪ ত্বীহার্দের অনেকে 
যে বিষয়ের কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে 
পারিতেন ন|; তাহার একটা সহজ কথায় 
মীমাংসা করিয়া দিতেন |* ঠাকুর নিজেও 
বলিতেন যে সংস্কতে আলাপ করিলে তিনি 
তাহা সব বৃঝিতে পারিতেন, তবে সংস্কতে 
তিনি কথ! বলিতে পারিতেন নাঁ। সংস্কৃতে 
অনভিজ্ঞ হুইয়াও তিনি সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রাদি 
শুঞ্ধতাবে আবৃত্তি করিতেন এষং তাহার 
অস্তনিহিত ভাবও পূর্ণরূপে হ্বদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতেন। বিশেষ বিশেষ স্তোত্রার্দি কিতাবে 
মাত্রাদি ঠিক রাখিয়| নির্ভুলভাবে আবৃতি 
করিতে হুয়, এ সকলের অর্থ কি, তাহা 
বলরামবাবৃর পুরোছিতপুত্র ফকিরকেঃ এবং 
কখন কখন তাঁছার কোন কোন বালক ভক্তকে 
দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও তাহাকে দেখ! 
গিয়াছে ।. 


লীলাঞদঙ্গ, ওরভাব, উত্তরার্ধ, য় অধ্যায় 


ঠাকুর ৬৭ 


বাস্তবিক, কতপ্রকার বিপরীতমুখী গুণ ও 
ভাবসমূহই যে তাহার ব্যবহারিক জীবনে 
সমন্বয়প্রাপ্ত দেখা যায়, তাহার পরিসংখ্যা 
কর একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। 
অতএব গ্কাহার সর্বাশ্্ধ সমন্বয় গৃহস্থ এবং 
সন্নাসীর ভাবের সমন্বয়ের কথ! বলিয়া 
তাহার,বাবহারিক জীবনের আলোচন! সমাপ্ত 
করিব। 

(৬) একাধারে গার্ৃস্থা ও সন্গাসজীবনের 
অভূতপূর্ব সমন্বয় £ ঠাকুরের বাবহারিক 
জীবনের এই পর্বটি ইতিহাসে অৃপূর্ব, 
অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয়! গার্স্ত্যাশ্রমের 
এবং সন্নযাসাশ্রমের এছেন "অভিনব চিত্র বিশ্ব- 
সংসারে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় 
না। এ চিত্র একাধারে “সর্বান্‌ কাষান্‌ 
পরিতাজা অন্বৈতে পরমস্থিতিঃ”*--সম্পন্ন সিদ্ধ 
পরমহংসের এবং কর্তবাপরায়ণ গৃহস্থের উজ্জ্বল 
ও পবিত্র চিত্র। যথাশাস্ত্র দীক্ষিত সিদ্ধ 
পরমহংস সন্ন্যাসী হইয়াও মাতা-পত্বী-পরিজন- 
বেত পরিবেশের মধ্যে নিলিপ্বভাবে জীবন- 
যাপন, দিবারাত্র ঈশ্বরপ্রেমে আত্মহারা 
থাকিয়াও ক্রটিবিচ্যুতিবিহীন মাতৃসেবা, 
পত্বীকে কামগন্ধহীন ৰরগায় প্রেষে কৃতার্থ 
করিয়। সাংসারিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম স্তরে তুলিয়া 
দেওয়া, মায্মাবন্ধনবিমুক্ত হইয়াও আত্মীয় 
পরিজনের প্রতি স্নেহণীল থাকিয়৷ তাহাদিগকে 
কল]াপমার্গে পরিচালিত. করা--একপ একটি 
সর্বসমদ্থিত জীবনের দৃষ্টীস্ত পাওয়। তো! দূরের 
কথা, কল্পনাও কি কেহ করিতে পারিয়াছে? 
পতি পত্বীকে জগজ্জননী-দৃ্িতে পৃজা করিতে- 
ছেন, আর পত্ী পতিকে সেবাপৃজ। করিতেছেন, 


৬ পরমহংসোপনিষ?,:৩ 


৬৮ উদ্বোধন 


এবং আঙজীবনকাল পরস্পর পরস্পরের সহিত 


অবিচ্যুতভাবে ব্যবহারও করিতেছেন তল্প |: 


পতি সারারাত্র শঈশ্বরাবেশে জগৎসংসার 
ভুলিয়। গৃহমধ্যে পাদচারণা! করিতেছেন, 
কখনও ব| গভীরসমাধিস্থ হইয়। নিশ্চলতাবে 
অবস্থান করিতেছেন, আর পত্বা সারারাত 
জাগিয়া সশঙ্চচিত্তে তাহাকে সামলাইতেছেন। 
অথব। সমাধিমগ্র ষামীর কর্ণে যথাপ্রয়োজনীয় 
বীজমন্ত্র__প্রপবাদি শুনাইয়া তাহাকে বৃাখিত 
করিতেছেন, কাহারও মনে একক্ষণের জন্যও 
দেহবৃদ্ধির উদয় হইতেছে না,_-এই তো সেই 
দেবদম্পতির একত্র বাত্রিবাসের অঙ্ভুত, 
চিত্র । এ আঅবতারবরিষ্ঠের 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধিপমূহ যেমন: বেদবেদাস্ত 
ছাড়াইয়া গিয়াছে, ব্যৰহারিক জীবনাদর্শ 
তত্রপ জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ ও 
ইতিহাদে লিপিবদ্ধ কাছিনী ও ঘটন। অতিক্রম 
করিয়। গ্িয়্াছে। একাধারে এইপ্রকার 
উভয়াশ্রম-সমন্িত নিফলহ্ক জীবনাদর্শ জগতে 
রাখিয়! যাওয়া একমাত্র সেই ত্যাগীস্বর 
দেবযানবের পক্ষেই সম্ভব হুইয়াছিল। 


আধ্যাত্মিক জীবনে সমদ্বয় 

(১) ঠাকুরের আধ্যান্সিক জীবনের প্রতি 
দবঙিপাত করিলে সর্বপ্রথমেই আমর! দেখিতে 
পাই যে, তাহার চিরপবিত্র নিষ্কলুষ শ্রী ও 
যানসই সর্বদেবদেবীর এবং পৃথিবীর যাখতীয় 
অবতারপুরুষদিগের মিলন বা সমন্বররভূমি 
ছিল। বালকণ্বয়সে যে দেহ-মনে দেবাদিদেব 
মগাদদেবের এবং বিশালাক্ষীদেবীর অধিষ্ঠান 
হইয়াছিল, পরবতাঁকালে সীতা! হইতে আরম্ত 


৭ লীলাপ্রসজ, গুরুভাব, পুবাধ চতুর্থ অধ্যায় 
৮ ঙ 
৯ এ 


[৭৪তম বর্ধ--২য় সংখা! 


করিয়। বালগোপাপ শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, কাশী 
বিশ্বনাথ, গৌরনিতাই প্রস্ততি হিন্দুর যাবতীয় 
অবতার ও দেবদেবী এবং যীশু, হজরত 
মহম্মদ প্রভৃতি অবতারপুরুষগণ একে একে 
সকলেই তাহাকে দর্শন দিয়! তাহার শ্রমে 
মিশয়! গিয়াছিলেন। 

(২) সর্বধর্মসমন্থয় £ আবহমান কাল 
হইতে পরস্পরবিবদমান গোঁড়া একদেশদর্শী 
ধর্মান্ধ লোকদিগের অত্যাচার-পীড়িত শতসহ্ল্র 
নরনারীর রক্তম্নাত ধরণী হুইতে ধর্মান্কতা দুর 
করিবার জন্য, মা! ভবতারিণীর অনুশ্রেরণায় 
তাহার এ্যস্ত্র' “ঠাকুর স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া 
দেখাইলেন যে, ভারত এবং ভারতেতর দেশে 
প্রাচীনযুগে যত খধি, আচার্ষ। অবতার, 
মহ্থাপুরুষের]| জন্মগ্রহণ করিয়। যত ভাবে 
ঈশ্বরোপলন্ধি করিয়াছেন এবং ধর্মক্রগতে 
ঈশ্বরলাভের যত প্রকার মত প্রচার রিয়া 
গিয়াছেন তাহাদের কোনটিই মিথা| নহে, 
প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ সত্য ; বিশ্বাসী সাধক এ এ 
পথাবলম্বনে অগ্রসর হইয়! এখনও তাহাদের 
ন্যায় ঈশ্বরদর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারেন ১০” 
জগৎকে তিনি শিক্ষা! . দিলেন “যত মতঃ তত 
পথ।” “তিনিও অনন্ত, পথও অনস্ত১১।” 
“ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিহেই তাকে 
পাওয়। যায়১২।” তাহার এই লমন্থয়বাণীর 
বিভায় ধর্মজগৎ অভিণৰ আলোকে উদ্ভাসিত 
হইয়াছে, এবং ইহার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী 
প্রতাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 

(৩) চৌবদ্টিখানা! তত্ত্রোক্জ প্রণালীতে 
শকিসাধনায় সিদ্দিলাভ করিয়া, তথা বাৎসলা- 
ভাবে রামলালার, মহাবীরের ন্যায় দায্যতাবে 

১, লীলাঞদজ, গুরুঙাব, উত্তরাধ, তৃতীয় অধ্যায় 


১১ কথামত, ৪1১৩।৩ 
১২ ক্থানৃত, ৪1818 ও ৫1১০২ 


কান্ত, ১৩৭৮] 


শ্রীরামচন্দ্রের, মধুরভাবে শ্রীকৃষ্টের, সন্ভামভাবে 
মা তবতারিণীর সাধন|-উপালনায় কৃতকৃত্য 
হইয়! ঠাকুর শাস্ত্রোক্ত সর্ববিধ শাক্তবৈষকাদি 
পাধনায় সমস্বয় সম্পাদন করিয়! হিম্দুদের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক বিষবহ্কি প্রশমিত কবিয়াছেন। 
শিক্ষ1 দিয়াছেন শিৰ। কালী, হরি সবই সেই 
একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ।১* "শাক, বৈষ্ণব, 
বেদাস্ত মত সবই সেই এককে লয়ে১৪ 1? 

(৪) জ্ঞানমার্গের সাধকগণ, ভক্তিমাগণ 
সাধকদিগকে প্রায়ই কপার চক্ষে দেখিয়] 
থাকেন? আর শক্কিসাধকগণকে ! “সদদদ্‌- 
বিলক্ষণ| অনির্বাচ্যা” মায়াকেই ধাহার! নস্যাৎ 
করিয়া ফুৎকাবে উড়াইয়া দেন, তাহার! সেই 
মহামায়ার উপাসককে কিন্নূপ দৃষ্টিতে দেখেন 
তাহা অন্গমান করিয়] লওয়াই ভাল । অধ্বৈত- 
বিজ্ঞানী ঠাকুর কিন্তু জগজ্জননী মহামায়ার 
বিরহ মুহুর্ত-কালের জন্যও সহ করিতে 
পারিতেন না। জ্ঞানমার্গের সাধনার সহিত 
তক্কিমার্গের স'ধন! তীহাতে সমম্থয় প্রাপ্ত 
হইয়াছিল; তিনি ছিলেন অদ্বৈত জ্ঞান ও 
প্রেমনক্তির মিলনের পুণ্যতীর্থ-প্রয়াগ । সে 
্রয়াগে অবগাহন করিয়া জ্ঞানী তোতাপুরীও 
মাতৃপ্রেষে ঘরভিষিক্ত হইয়াছিলেন+« | 

(৫) সাকার সতা, না নিরাকার সত্য? 
ঈশ্বর সাকার, না! নিরাকীর 1-এই প্রশ্রের 
উত্তরে ঠাকুর, পসাধকানাং হিতার্থায় ব্রন্মণঃ 
বূপকল্পনা।”  ন্নিম্বাধিকারী সাধকদের 
আলম্বনের জন্য সাকার মুতি আবশ্যক” 
প্রস্ততি কথার ধার দিয়াও গেলেন ন1, 


১৩ কথামত, ৪২।১ 

১৪ কথামত, 81১৫১ 

১৫ লীলাগ্রসজ, গুরুভাব-স্পূরাধ: বষ্ট সংদ্ধরণ, ৮ 
অধ্যায়, পুঃ ২৭৯, ২৮৪ 


সম্থয়ী ঠাকুর ৬৯ 


কেননা তাহাতে জিজ্ঞাসুর মনের সন্দেহের 
আমুল নিরসন হয় না। সাধকের হিতের জন্ম 
ভগবান যদি বূপকল্পনাই করেন, তাহা হইলে 
সাধকের মনে এ সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, সে 
কল্পিত রূপ ভগবানের যথার্থ রূপ নাও হইতে 
পারে; আবার সাকার রূপকে নিয়াধিকারীর 
জন্ম আলম্বন বগ্িলেও সেই একই সন্দেহ 
সাধকের মনে জাগিয়া উঠে। ঠাকুর এই 
প্রশ্নের উত্তরে দিলেন জল ও বরফের উপম1১* ; 
বুঝাইলেন, সাধকের ভক্তিহিয়ে সচ্চিদানন্ব- 
সাগরের খানিকটা জমিয়া যাওয়াতেই 
ভগবানের সাকার মূতি সাধকের দর্শনপথে 
ঘাবিভূ্তি হয়। সরল, সাধারণ উপমা অথচ 
কি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং দৃ্প্রত্যয়জ্জনক ! 
উপমাটি জিজ্ঞাসুর নিত্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার 
হওয়াতে তাহার প্রাণে যে শুধু প্রগাঢ় 
বিশ্বাসের ছাপ অঙ্কিত করিয়া! দেয় তাহা নহে; 
এরূপ ভাবা তাহার পক্ষে- সহজ হয় যে, 
বরফের প্রতিটি পরমাণু যেমন জল ছাড়া অন্ত 
আর কিছুই নহে তেমনি ভগবানের সাকার 
মৃতিও ভগবৎসন্তা বাতীত অন্য কিছুই নহে; 
যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার । এ সত্যও 
তাহার হৃাদয়জম হয় যে, ভগবানলাভ 
সম্পূর্ণবূগে তাহার নিজের প্রচেষ্টা এবং তক্তির 
প্রগাঢতার উপরে নির্ভর করে। একটিমাত্র 
উপমার দ্বারা ঠাকুর সাকার মু্তির সত্যতা, 


ভগবানের ভূমাত্ব এবং আত্মপ্রচেষ্টার 
প্রয়োজনীয়তা র ন্থদয়ে বদ্ধমূল 
করিয়া দিলেন। এত বড় ব্যাপারটিকে যদি 


শুধুমাত্র “সাকার-নিরাকারের সমন্বয়ের পর্যায়- 
ভুক্ত মাত্র কর! হয়, তাহ! হইলে ইহার মহত্বকে 


১৬ জীলী প্রস্জ, গুরুতাব--পূর্বাধ, ফট সংস্করণ, হয় 
অধ্যার, পৃঃ »১ 


৭০ | উদ্বোধন [৭৪ তষ বর্ব--২য় সংখা 


যে.কতদৃর খর্ব করা হয়, সুধী পাঠক তাহা 
ভাবিয়। দেখিবেন। 


(৬) দৈব ও স্বাধীনেচ্ছার সমন্বয় £ সবই যদি 
ঈশ্বরেচ্ছাধীন, তাহ! হুইলে স্বাধীনেচ্ছার স্থান 
কোথায় ?--এই প্রশ্নের উত্তরে, ঠাকুর মাঠে 


বাধা গরুর দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইয়। দিলেন যে 
দৈব ও স্বাধীনেচ্ছ1! পরস্পরবিরোধী নহে; 
জীবনের অগ্রগতির জন্য দৈবের মধ্যেও 
ফাধীনেচ্ছার যথেষ মাবশ্কত! আছে। 
(ক্রমশঃ) 


নমঃ শ্রীঞ্জরামকায় 
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত 


নমো লীলাবতারায় যুগাবতাররূপিণে 
মাভৃ-ভাবে নিমগ্নায় সাধকপ্রবরায় চ। 
সংসারতাপদঞ্জেত]ঃ শাস্তি-মধ-প্রদায়িনে 
বিবেকানন্দ-্পৃজ্যায় ভাব-মুখে স্থিতায় চ। 
দক্ষিণেশ্বরতীর্থেষু সারদেশ্বর-বিগ্রহঃ 
রামকৃষ্ণপদে নিত্যং ভিষ্ঠতু মে মনঃ সদা। 


সারদা জননী মাত। 


শ্রীনলিলকৃমার ঘোষ 


সারদা জননী মাতা রামকৃষ্ণ জায়া 
র-বিরশ্মি অন্তরালে শাস্তিকরী ছায়]) 
দ।-ক্ষায়ণী সতী শিব-ভাবন1 ভাবিতা।, 
জ-গম্ময় পতি ধ্যানে সর্বাতা-সংস্থিতা, 
ন-য়নে নবীন স্বপ্ন পতির প্রভাবে, 
নী-রবে কর্মের ক্ষেত্রে শুদ্ধসত্বভাবে 
মা-তৃভাবে সর্ধজীবে বাগুসল্যের রাপ, 
তা-ই দেখা পেল মর্ত্য ঈশ্বর-ন্বরূপ ॥ 


স্বামী অখণ্ানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় 
পরবানরতি] 


[ “ভক্তে'র ডায়েরি হইতে ] 


সন্ধ্যায় রকে ক্যাম্পথাটে স্বামী অখণ্ডানন্দ 
মহারাজ উপবিষ্ট । উপস্থিত ছু-এক জন। 
বাবা বলিতেছেন £ 

“বেশী ঘুমোবে ন| | যোগীর ঘুম ৪ ঘণ্টা, 
ভোগীর ঘুম ৬ ঘণ্টা । সেদিন “উদ্বোধনে' 
মহারাজের (স্বামী ত্রন্গানন্দের) কথ! পড়ে 
ভারী আনন্দ হ'ল--তিনি বলছেন, “২ ঘণ্টার 
বেশী ঘুম রোৌগবিশেব--যার চিকিৎস! দরকার | 
তোমর! বলে।, ন! থুমোলে শরীর দুর্বল হয়ে 
পড়ে। ঠিক উন্টোটি-ৎুমোলেই ছুবল হয়ে 
পড়ে, বিশেষতঃ দিনের বেলা। ছৃপুরে 
একটু বিশ্রামতার সঙ্গে পড়াশুন|।' 
ঠাকুরকে তে! ঙ্জানাও--'আমার সকল ভোগ- 
বাসন! দূর ক'রে দাও।' ঘুম তে! একটা 
ভোগ, দে ভোগও ছাড়তে হুবে, ষদি ঠিক ঠিক 
ঈশ্বরকে চাও। যেঠিক ঠিক ভগবান লাভ 
করতে চায়, সে ঘুমোবে কি করে? তারষে 
অহরহ এক চিন্ত। বুকের মাঝে ধিকি ধিকি 
ক'রে অলছে--কই ঈশ্বরলাভ তো হ'ল না, 
কই তার দেখ! তো পেলাম না আজও, কই 
এখনও তে। তার জন্যে কাদতে পারলাম ন1।' 

প্ঠাকুর আমাদের প্রার্থনা করতে শেখাতেন 
-তার সেই খাটের ওপর ছোটছেলেটির 
মতে! প1 ছড়িয়ে বসে বলতেন, “মা, দেখা দে, 
দেখা দে, মা। তোকে না দেখে আমি আর 
থাকতে পারছি ন]। ছোট ছেলেকে ফেলে কি 
ক'রে তুই ভুলে আছিস, মা। মা, আয় মা, 
কোলে তুলে নে, মা।” এই রকম ব্যাকুল হয়ে 
বলছেন আর কাদছেন, সত্যি কাদছেন। সেই 
ভাবটা জামানের দেখাতে দেখাতে সেই 


তাবে তিনি তরে গেছেন--ছোটছেলের মতে! 
মাকে দেখবার জন্য কাদছেন হাত প| ছু'ড়ে। 
পরে স্থির, আবার সজলনয়নে কম্পিতকঠে 
বলছেন, 'ম।, আমি সাধনহীন, আমি ভজন- 
হীন। যা,আমায় জ্ঞান দেঃ ভক্তি দে। মা, 
আমায় তোর পায়ে অচল! মতি দে। 

“আবার একধন ধ্যান করতে শেখাচ্ছেন 
-সেদিন আমাকে একান্তে নিয়ে, যদ্দিও 
আমি ছেলেমান্বষ। আমার মন তো। তখন 
মোটেই বিক্ষিপ্ত হ'ত ন1। ঝড় হয়েও কোমরের 
ওপরে কাপড় তুলেই বাইরে গেছি, শৌচ 
করেছি সবার সামনে, লজ্জ। করত ন1। আমর 
বগ্িপি ছেলেদের লঙ্জ| হয়েছে আমার হয়নি। 
তখন বুঝতাম না--এই লঙ্জ| না থাকাটা কি ! 

“মন বিক্ষিপ্ত হ'ত নাঃ তবু ঠাকুর শেখাচ্ছেন 
--দখ, ধান করতে করতে মন এদিক এদিক 
গেলে তখন মণোযোগে জপ করবি খুব ভাল 
কঃরে। তাতেও পণ! হ'লে জপের ওপর ঝেক 
ছেড়ে দিয়ে মন যেভাবে চায়, সেইভাবে ধ্যান 
করবি। এইভাবে জপও থাকবে আর তেতর 
ভেতর ধ্যানও থাকবে । ভাববি--ধেন হৃদয় 
মন্দিরে ইউদেবত। রয়েছেন-_সুন্দর শান্ত হাসি 
হাসি মুখ; এই তার আরতি হচ্ছে প্রদীপ 
দিয়ে, কপূর দিয়ে? ফুল দিয়ে, চামর দিয়ে, 
আরতি যেন আর ফুরোয় না। অনেক পরে 
যদি আরতি হয়ে গেল তে! অমনি ফুলের 
মাল! গাথতে বসে গেলি - এই সুগার সুন্দর ফুল 
_যেমন দেখতে তেমনি সুগন্ধ, বড় বড় যুসই- 
এর গোড়ে, আরও সব ফুল এল। এইতঠার 
পাদপতে মুঠে! মুঠো-পন্পফুল অঞ্জলি দিচ্ছিস-- 


ণহ্‌ উদ্বোধন 


র্তপদ্মু, শ্বতপল্প ৷ পদ্মফুল নিঃশেষে ফুরিয়ে 
গেল তো জব! আরম্ত হ'ল, জবার্তুপ হয়ে 
গেপ। তারপর আরও সব ফুল-_সাদ। ফুল, 
নানাবিধ ফুল। একটার পর একটা-__শেষ 
হ'তে দিবিনি! ফুলের পর এপস ফল মূল 
মিড নানাবিধ__বেশ ক'রে সাজিয়ে নিবেদন 
করছিস। এই রকম ক'রে মনট। লাগিয়ে 
রাখতে হয়। মনের গতিই বিষয়তোগের 
দিকে (রূপ রস গন্ধ শব স্পর্শ )--সেই ভোগটা 
ভগবানের সঙ্গে, ইষ্টের সঙ্গে করলে তার 
দোষ কেটে যায়।, 

"র্বদ| ভগবানের স্মরণ মনন, তার উপর 
একান্ত নির্ভর--এই তো] সাধন, এই তে শেষ 
কথ! । আমর] ঠাকুরকে দেখেছি, তার কাছ 
থেকে শিখে নিজেদের জীবন যতটুকু পেরেছি 
গড়েছি। ঠাকুরের জীবন দেখে, তার দ্বেলেদের 
জীবন দেখে তোমরা। যদি ন। নিজেদের জীবন 
গড়তে চেষ্টা কর, তবে আর এ সবের-- এত 
কাণ্ডের কি দরকার ছিল? প্রার্থনা কর 
অহ্রহ ঠাকুরের কাছে--“ঠাকুর, দেখা দাও, 
দেখা দাও। কত দুর দুর দেশের লোক-_ 
ইওরোপ, আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা, 
অস্ট্রেলিয়ার লোক তোমার দেখা পাচ্ছে, 
তোমার ভাব পাচ্ছে, তুমি তাদের কতজনকে 
বগ্পে দেখ দিচ্ছ। আমায় কেন দেখা দেবে 
ন।? কেন দেখ! দিচ্ছ না? আমরা তোমার 
এত কাছে রয়েছি, আমাদের বিশ্বাস দাও, 
ব্যাকুলত। দাও তীব্র অভাব-বোধ দাও | 
দিনের পর দিন যেন খোচার মতো বিধতে 
থাকে-আজও তোমার দেখ| পাইনি ।' 

ক ক ঙগঃ 

“কাল রাত ছুটোর সময় উঠেছি--ভারী 
আনন, কি জানি কেন জানালা খুলে গান 
ধরে দিলাম £ 


| +৪তখ বর্ধ--২রী সংখ্যা 


(১) পরবত পাখার: 
(২) এক সনাতন পুক্রষ নিরঞ্জন 
আদি অনাদি গুরু! 

কথাম্বতে আছে; খুব উচু গলায় গাইছি। 
গোপাল মঃ (গুণাতীতানন্দ ) শুনতে পেয়ে- 
ছিল। শরীরট! যেদিন একটু তাল রাখেন, 
সেদিন আর কোন বাঁধ থাকে না। দেখন৷ 
ছেলেদের সঙ্গেই ঝগড়া করি। 

“বেলুড়ে একদিন, তখনও রাত আছে-_ 
উঠে পড়েছি । উঠেই স্বামীজীকে দেখতে 
ইচ্ছে হ'ল। দরজায় গিয়ে আন্তে আন্ত 
টোক! দিচ্ছি । ভেবেছি স্বামীজী ঘুমোচ্ছেন, 
কিন্তু ম্বামীজী জেগে আছেন। এটুকু 
টোকাতেই উত্তর আসছে গানের সুরে 
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“তখনও মঠ নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে। 
একদিন রাত হটে পর্যন্ত বেদান্ত আলোচন৷ 
চলছে -মানবাক্সাদ অধোগাতি হয় কিনা? 
পুনর্জন্ম আছে কিন1? স্বামীজী তর্ক লাগিছে 
দিয়ে মধ্যস্থ হয়ে চুপ ক'রে হাসছেন, আর যখন 
যে পক্ষ পারছে ন!; তাদের নতুন যুক্তি দিয়ে 
উসকে দিচ্ছেন। রাত দুটোর পর আলোচনা 
তেঙে দিলেন। তারপর সব ঘুম। ৪টে বাজতে 
ন| বাজতেই স্বামীদী আমাকে তুলে দিলেন। 
দেখলুম তিনি এর মধ্যেই সব সেরেসুরে 
পায়চারি করছেন আর গুন্গুন্‌ ক'রে গান 
গাইছেন । আমাকে বললেন, 'লাগ। ঘণ্টা। 
সব উঠৃুক। শ্ায়ে ধাকা আর দেখতে 
পারছি না।' আমি ভাও একবার বললুম; “এই 
ছুটোর সময় শুয়েছে, ঘুমোক না! একটু ।' 

প্বামীজী কঠোর বরে বলছেন, “কি! 
ছুটোর সময় শুয়েছে ব'লে ছটাক় সময় উঠতে 


ফাল্তবন, ১৩৭৮ | 


হবে নাকি? দাও আমাকে, আমিই ঘণ্টা 
দিচ্ছি। আমি থাকতেই এই, ঘুমোবার জন্ম 
মঠ হ'ল ন|কি? তখন আমি খুব জোরে 
জোরে ঘণ্ট| দিলাম । সব ধড়মড় ক'রে উঠেই 
চীংকার--'কে রে, কেরে?" আমায় বোধ হয় 
ছি*ড়েই ফেলত, কিন্ত দেখে আম।র পেছনে 
যামীজী দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন । তখন সব 
চোখ রগড়াতে বগড়াতে ওদিককার ঘরে চলে 
গেল। 

“এট। বোধ হয় বেলুড়ে--হরি মহারাজ 
একদিন ধ্যানে যাননি, কি যেতে একটু দেরী 
হয়েছে । স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, “কেন ? 
তিনি উত্তর দিলেন, “একটু স্দিজরের মতো 
হয়েছে ।' প্রথম তে। ষাঁমীজী খুব একচোট 
বকলেন-_-এখনও এই দেহ দেহ! ছিঃ!' 
হরি মহারাজ আমাদের মধে) সব চেয়ে কঠোরী, 
তপষ্বী, সহাশীল । সব শুনে তিনি মীন হয়ে 
চুপ হয়ে গেছেন | পরে ষামীজী আদর ক'রে 
বোঝাচ্ছেন, 'তোদের কেন বকি জানিস? 
তোর! ঠাকুরের ছেলে । তোদের দেখে জগৎ 
শিখবে । তোদের এতটুকু খুঁত দেখলে আমার 
বড় লাগে। তোদের এতটুকু আলগ! দেখলে 
ওর আরও আলগ| দেবে। ঠাকুর যেমন 
বলতেন-আমি ষোল টাং করলে তোরা যদি 
এক টাং করিস। তেমনি আবার তোর। ষাঁদ 
এক টাং করিস, ওর। তার ষোল ভাগের এক 
ভাগ করবে। সেটুকুও যদি না করিস তা হলে 
ওর] দাড়ায় কোথা!” 

ঝাত্রি ৮।৬।টাম্থ ঘরে একটি ব্রহ্মচারীকে 
বাবা বলিতেছেন, “খাওয়া-দাওয়ার পর ৯টার 
সময় আসবে, ( স্থতিকথ! ) লেখাব। তখন 
বেশ অনেকক্ষণ লেখাতে পারব |” ব্রহ্মচারীটি 
বুঝি বলিয়াছে - খাওয়া-দাওয়ার পর লিখিতে 
তাহা কষ্ট হুইবে। তাই বাবা একটু উচ্চ- 


সামী অখগাননের স্বৃতিসঞ্চয় ৭ 


কণে ব'লতেছেন, “কি 1 পাবে ন1? খাওয়ার 
পরই ঘুম, ৯টার সময়? একটু পড়া নয়, শোন! 
নয়, জপধান ছেড়েই দাও; আমি বলছি-_ 
তাও ব'লছ, পারব শা'। আমি বুড়ে। মানুষ, 
আমি জেগে জেগে ভেবে তেবে লেখাব- আগ 
তুমি জোয়ান ছো'কর', তুমি পাবে ন1?” 
বলিতে বলিতে বাব! উঠিয়া বসিলেন-- চোখ 
মুখ উত্তেজিত। আবাগ বলিতেছেন, 
“ামাজী আগেই জানতেন, তাই সাবধান 
ক'রে দিতেন এবং বলতেন -'17700%8610 
( সন্নযাসীদের অলসতা ) বড় 
ভয়ঙ্কর জিনিপ, ওইটিকে বড় তয়। আগ 
এঁটিই আমাদের কাল হবে।' শুধু খাওয়া 
আব ঘুম । উচ্চ চিন্ত।ঃ উচ্চ ভাব ধারণা4 
শক্তিও চলে যাবে । কত বড় আদর্শ নিয়ে 
এসেছ, একব।ব তাবে দিকি! আর এই নিয়ে 
তেবেছ স্বামীজীর সংঘের সেবা করবে? ধ্যান- 
ধারণ। ন। পারো, কোদাল কুপুতেও না পারে৷ 
(জিষ| ) শেখো- দেশ- 
10081191)) 
( ইংকেজী, ফরাসী, জার্মান )। 
অতদুর কেন--সংস্কৃত, হিন্দী এগুলোও তো 
ভাল করে শিখতে পারে!, তাতেও অনেক 
কাজ হয়। - কেহিন্দী শিখতে বলেছিলাম। 
সে এখন কেমন শিখেছে-অনর্গল বলে! 
একট! |কছু কর। নইলে অবর্মণ্য জড় হয়ে 
যাবে, তখন কিছুই হবে না; এও না, অও ন|। 
তোমরা ( যুবকদল ১, 
করে না| বলতে_-৯টার পর আর কিছু 
করতে পারব ন|| দেখছ না চোখের সামনে 
বুড়ে। মাহুষট| খেটে খেটে মরে যাচ্ছে? 
দেখেও একটু শেখ। আচ্ছ!, ৯টার সময় 
শোবে--বলতে পারে! ৩্টার সময় উঠে একটু 
বসবে। তাও পারবে না। সেই ৬্টার সময় 
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উঠবে। আবার দ্বপুরে বিশ্রাম, অর্থাৎ তিন 
ঘণ্টা ঘুম। এর সব বিকেল ৩টার সময় 
ঘুম থেকে উঠে এসে বলে--বিশ্রাম করছিলাম। 
আমরা তো! বাপু বিশ্রাম বলতে বুঝি-_ 
কার্ধাস্তর, এই একটু শুয়ে বসে পড়াশুনা ।” 
সেই ব্রহ্মচারীটি একদিন সন্ধ্যাবেল! মাথায় 
একটি পাগড়ির মতো বাঁধিয়া, এক হাতে দণ্ড 
আর একহাতে কমগুলু লইয়া ঘুরিতে খুরিতে 
বাবার কাছ দিয়া দুইবার যাতায়াত করিল। 
বাবা রকে ক্যাম্প খাটে বসিয়া আছেন। 


| 1৪তম বর্ধ--২য় সংখা 


্রক্ষচারীকে লক্ষ্য করিয়। বলিতেছেন, «কি ? 
মনের ভাবটা কি? দণ্ড কমগুলু? বুঝেছি, 
বুঝেছি-ত| মুখ ফুটে বললেই তো| পারে! । 
তবে কি জানো 1--আমি পছন্দ করি ন| এই 
রকম। ক্ষীর গেরুয়। কি দরকার? সাদ! 
কাপড় পরেই কোন আশ্রমে থেকে 
কাজকর্স কর, ত্যাগ তপস্য। কর। শেষে 
সন্নটাসী--তখন আর এক রকম। সন্ন্যাসী 
গেরুয়া পরবে-তিক্ষাত্রত নিয়ে সাধন করবে, 
প্রব্রজ্যায় চলে যাবে । পারবে ?” 


ঈশ্বরের নাম প্রেম 
শ্রীউমাপদ নাথ 


ঈশ্বরকে দেখনি তো? পেয়েছ তো! তার ভালবাস] ! 
যেখানে যখন তুমি কিছু মাত্র প্রীতিকণ] পেয়ে 

তৃগ্ধ হলে পুষ্ট হলে, সে তো! তীরই অস্তিত্বের ভাষা £ 
মানুষ যে ভালবাসে--সে তো তারই গান গেয়ে গেয়ে। 
ঈশ্বরের নাম প্রেম । প্রেমের পৃজায় যদি প্রাণ 
নিবেদিত হয় তবে তারই নাম ঈশ্বর-ভজন। 

প্রেমের শ্রীমতী পল্প ফোটে যদি তবে তারই গান 

সার্থক জীবন জুড়ে : এই অর্ধ্য বিরচে ক'জন? 


হৃদয় ছড়িয়ে দাও। মাঠে ঘাটে পুষ্পে তৃণে বনে 
তোমারই হ্ৃদয় নিত্য মুক্তিকামী বৈরাগীর মতে! 
একতার! নিয়ে ঘোরে। অর্গল বিমুক্ত করো, মনে 
আসুক প্রেমের ঝড় £ শেব হোক বন্ধনের ব্রত। 


ভালবাস! এলো! তাই পেয়েছি জীবন, তাই ফুল 
ফুটেছে আঙন জুড়ে : অগ্জলি তরিয়! তাই নিয়ে 
এ বিশ্ব প্রপূর্ণ করি। ঈশ্বরের শ্রীচরণমূল 

সে অর্থ গ্রহণ করে। বিশ্ব বাচে ভালবাস! দিয়ে। 
ঈশ্বর প্রেমের গুরু | প্রেম করে মৃত্যুর বিনাশ । 
প্রেমের তপস্ম-মাঝে লভো তাঁর করুণা-নির্ধাস ॥ 


শ্ীরামকষণ-লীলাঙগনে ২ মাণিকরাজা* 


শ্রীম্ররেন্দ্রনাথ চক্রবর্তা 


পূর্বাতাষ ও পরিচিতি 
শ্রীরামকঞ্ঝ - লীলাঙ্গনে মাঁণিকরাজার 
ভূমিক। স্মরণযোগা। “লীলাপ্রসঙ্গ' ও 


'গু'ধি'তে এ'র বৃত্তান্ত ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ দেখা 
যায়। পরিমাণে এগুলি সামান্য হ'লেও 
যুগাবতারের লীঙ্লাকাণ্ডে অশেষ মাধূর্বমণ্ডতিত 

মাণিকরাজ্জার পূর! নাম ছিল শ্রীযুক্ত 
মাণিকচন্দ্র বঙ্গ্যোপাধ্যায়। সংক্ষেপে মাণিক 
বাড়ুযো নামেও ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
কামারপুকুর হ'তে প্রায় এক মাইল উত্তরে 
'ভুরসুবে।' নামক গ্রামে তার বাসভবন 
ছিল। সর বসতভিটাবাটী ও অধন্তন 
বংশধরগণ এখনও তথায় বর্তমান। তিনি 
& অঞ্চলের একজন অতি বিশিউ ও ধনাঢ্য 
জমিদার ছিলেন। তীর ন্যায় দানশীল, 
পরহিতব্রতী, সদ্াশয় জমিদার কমই দেখা 
যায়। তিনি যেমন ধর্মপ্রাণ, তেমনি প্রজানু- 
ব্জক ছিলেন। ত্বার নানাবিধ সৎকর্ম ও 
গুণাবলীর জগ্ত জনসাধারণ য্ত:স্ফুর্তভাবে 
ফাকে 'রাজ। আখ! প্রদান কঃরেছিল। 
এইঞ্জন্ুই তিনি “মাণিকরাজ।” নামে সুবিখ্যাত 
হন। জনগণের প্রদত এ 'রাজা' উপাধি 
তার জীবনে যথার্থই সার্থকত। লাত 
ক'রেছিল। 

মাণিকরাজার কীতি-প্রতিষ্ঠা 

মাণিকরাজার কীতি-প্রতিষ্ঠার ঘৎসামানুই 

জানা যায়। এ অঞ্চলের বিখ্যাত 'সুখসায়ের' 


* এই প্রবন্ধের মং তথ্যই প্রঞ্ীরমকুষ্লীলা গ্রগঙ্গ এবং 
শীইরামকৃফ পুতি থেকে সংগৃহীত। 


'হাতিসায়ের প্রভৃতি সুবিশাল দীঘি তারই 
মহৎ কীতি-কলাপের অন্তম নিদর্শন | 
কামারপুকুরের পশ্চিম প্রান্তের ভূতির খালের 
ধারে অবস্থিত, সর্বসাধারণের উপভোগা 
বৃহৎ আম্রকাননটিও তারই প্রতিঠিত ছিল। 
এ আমকানন-সংলগ্র সুবিস্তীণ একটি 
ভূমিখণ্ডও তিনি পল্লীবাসীদের গবাদিপশু - 
চারণের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন । 
উক্ত আমগঘ্রকাননটির শেষ নিদর্শনযববূপ 
কয়েকটি প্রাচীন আতব্ক্ষ কিছুকাল পূর্বেও 
তথায় অবস্থিত ছিল | বর্তমানে & কাননটি 
নেই, তবে এ স্থানটি এখনও 'মাণিকবাজার 
আমবাগান” নামেই পরিচিত। 'লীলাপ্রস্' 
প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিখ্যাত কাননটির একটি 
মনোরম চিত্রও সন্নিবেশিত দেখ! যায়। 


মাণিকরাজার ধর্ম প্রাণতা 

মাণিক বাডুয্যে মহাশয় অতিশয় তক্তিমান 
দেবদ্ধি্জপরায়ণ ছিরেন। 'অতিথিসেবায় তার 
বড়ই পীরিতি' | বাড়ীতে সদাত্রত ছিল। 
পরহিতসাধনে তিনি সর্বদা রুত থাকতেন । 
তার ভবনে বহুবার লক্ষ ত্রাণ আমন্ত্রিত 
হয়ে ভোজন করেছেন। তার বিষয় হতে 
য| আয় হত, তা সবই তিনি দেব-দ্বিজ-সেবায় 
ও অতিধি-বৈষ্ণবাদিয় সৎকারে মুক্তহত্তে ব্যয় 
ক'রতেন। 


রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা 


পরিবার যত তার গড়া এক হাচে। 
সবে তক্ত, তরু তম সাধ্য কাধ বাছে ॥ 
মাণিকরাজার গৃহিণী এবং পরিবারস্থ 


৭৬ উদ্বোধন 


অন্যান্য সকলেও তারই শ্যায় মহত্প্রকৃতিসম্পন্ন 
ছিলেন। ধর্ম-কর্স, দয়া-দাক্ষিণা, দানশীলতা 
প্রভৃতি বিষয়ে তাদেরও সমান অন্বরাগ ও 
উৎসাহ ছিল। ত্রার পরিবারস্থ ব)ক্তিগণের 
মধ্যে কেবল তার এক জসহোর্র ভ্রাতার 
নামোল্লেখ পাওয়। যায়। ঠিনণি মাণিকচন্দ্রের 
অনুজ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শ্রীযুক্ত 
রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় । অগ্রজের পরলোক- 
গমনের পর তিনিই তা বিষয়ের উত্তরাধিকারী 
হন। শ্রীরামকঞ্জ-লীলাবৃত্তান্তে এর নামও 
স্মরণীয় | 

ক্ষুদিরামের সঙ্গে মাণিকের লৌহার্ 

শ্রীরামকৃঞ্জের জনক মহাত্ব। ক্ষুদিরাম 
চট্টোপাধায়ের সঙ্গে মাণিকরাজার নিবিড় 
সৌহার্দ্য ও অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি সম্ভবত: 
ক্ষপিরামের সমবয়পী ছিলেন। যা হোক, 
চাটুয্য মহাশয়ের অবিটপ সত্যনিষ্ঠা, 
ঈশ্বরপ্রাণতা, নির্লোদত। প্রভৃতি মহৎ 
গুণাবপীর জনা তিনি তাকে প্রগাঢ় তক্তি- 
শরদ্ধার চক্ষে 'দখতেন। পক্ষান্তরে চাটুয্ে 
মহাশয়ও তাকে তার অভুত মখানুতবতার 
জন্ম অত্যন্ত ভালবাসতেন। শ্রাধুক্ত রামজয় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ক্ষা্দিবামের গতীর 


হ্বগ্ততা লক্ষিত হয়| চাট্ুষ্যে মহাশয়ের 
শুদ্ধসত্ব তাবের জন্য তিনিও তাকে অগাধ 
তক্তিশ্র্ধ! করতেন। অপর পক্ষে, মহাত্বা 


ক্ষুদিরামও াকে বরাবর বিশেষ প্রীতির চক্ষে 
দেখতেন | 

পরম নিষ্ঠাবান গভীরাত্ব ক্ষুদিরাষ 
যভাবতঃ যার তার গুহে গমন করতেন না। 
কিন্তু ধর্মপ্রাণ সুহ্ৃদবরের প্রেমাকর্ধণে তিনি 
প্রায়ই ভার ভবনে পদার্পণ ক'রতেন।: তাঁর 
আগমনে বাডুযো মহাশয় ও তার পরিবারবর্গ 
সকলেই বিশেষ আহ্লাদিত হ'তেন এবং 


[ "8৪তম বর্ধ-_২য় সংখ্যা 


অশেষ শ্রদ্ধা! ও সমাদরপূর্বক তাকে আপ্যায়িত 
ক'রতেন। 
মাণিকভবনে গদাধর 

"মাণিকের বংশে যত মাণিক সবাই। 
বারে বাবে যার থরে গেলেন গদাই ॥' 

শ্রীমান্‌ গদাধরের প্রতি মাণিকরাজা ও 
তার ভক্তিমতী সহ্ধ্দিণীর গগীর অপত্যস্্লেহ 
ও বাৎসল্য-গ্রীতি দেখ। যাঁয়। শ্রীযুক্ত রামজয় 
বন্দোপাধায় এবং বীডুষ্যে পরিবারের 
অপরাপৰ সকলেও তাকে বিশেষ ঘ্নেহ-মমতা 
ও ভালবাসা চক্ষে দেখতেন। 

মাণিক্বনে শৈশবকাল হ'তেই গপাধরের 
গতায়াত লক্ষিত হ্য়। ক্ষুদিরাম মধ্যে মধ 
তাকে সঙ্গে করে শিয়ে যেতেন। তার বয়স 
যখন মাত্র ছয় বৎসর, সে-সময় একদ। সেতার 
সঙ্গে তথায় যাইতে চাইলে চন্দ্রাদেখী তাকে 
সাজিয়ে-ুজিয়ে পাঠিয়ে দেন £ 
পরম সুন্দর শিশু লশ্বমান বেণী; 
বাঁপ। দিয়৷ পাঁজাতেন আইঠাকুরাণী ॥ 
কোমরেতে আট! গাট বাল! দই হাতে। 
রঙ্গিন বস পরা সুন্দর দেখিতে ॥ 
অপরূপ দেন রূপ শ্রীবদন মাঝে! 
চলিতে বেণীতে বদ্ধ ঝুবি-ঝপ। বাজে ॥' 

অপব্ষপ সুঠাম নয়নাভিরাম সদানন্দময় 
শিশুকে দর্শন ক'রে মাণিকরাজা ও তার 
পরিবারের অন্যান্য সকলে পরম আহ্লাদিত 
হন মাণিক-গৃহিণীপ্রমুখ অন্তঃপুরবাসিনীর 
অপার স্রেহ্তরে তাকে কোলে নিয়ে বু 
আদর-যত্ব করেন এবং নানাবিধ উপাদেয় 
মিষ্টান্ন-ভোঞজ্য উপহার দেন। সেও তাদের 
প্রতে।কের সঙ্ে চিরপরিচিতের ন্যায় একাত্তই 
নিঃসঙ্কোচে ও সপ্রেম ব্যবহার করে এবং 
তাদের প্রদত্ত মিষ্টান্নগুলি মহাহ্লাদিত চিতে 
ভোজন করে। তার মধুর স্বভাব-প্রকৃতি ও 
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ভোজনরস্ক দেখে ভার! যার পর নাই উল্লসিত 
হন। যাহোক, সেই প্রথম দিবস হতেই সে 
বাঁড়যো পরিবারের সকলের অগাধ স্নেহ-মমত! 
আকর্ধণ করে এবং প্রত্যেকের একান্ত প্রিয় 
হয়ে ওঠে। সেন তার বিদায়ের পর তার! 
সকলেই তার বিরহে অন্তরে বিষম বেদন! 
বোধ করেন। 

তাদের প্রবল স্েহ-ভালবাসার টানে সে 
তদবধ প্রায়ই পিতার সঙ্গে মাণিকভবনে গমন 
ক'রত। তাকে পেয়ে এ পরিবারের সকলেই 
পরম আহ্মাদদে আত্মহার। হতেন। পুর- 
বাসিনীর| তাকে কোলে পিঠে ণিয়ে কত স্বেং- 
আদর ক'রতেন এবং দু্চজাত দুস্াদু নাড়ু, 
পিঠা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি তাকে বহস্তে ভোজন 
করাভেন। বন্তৃতঃ তাকে বারংবার অশেষ 
স্নেহ-যতু করেও তদের অন্তরের আকাজ্জ। 
কখনই চারতার্থ হত না। 

মাণিকরাজা এবং তার পাঁরবারের 
অপরাপর সকলে গধাধরকে কিছুদিন ণ| 
দেখলে বকুল হ'য়ে পড়ভেন। ক্ষুদিরামকে 
বল! ছিল, “আপনি যখনই এদিকে আসবেন, 
গদাইকে সঙ্গে ক'রে আনবেশ। তাকে দেখলে 
আমাদের পরম আনন হয়। 
গর্দাধরে মুগ্ধ মন এত সবাকার। 
ন| দেখিলে কছুদিন দেখত আধার 
লোক পাঠাইয়৷ দিত কামারপুকুণে | 
আদরের গদাধরে আণিবারে ঘরে ॥-- 

একবার ঘটনাচক্রে ক্ষুদিরাম কিছুদিন 
ভুরপুবোয় যেতে পারেননি । সেই হেতু এ 
অবসরে সেখানে গদাধরেরও যাওয়। হয়ে 
ওঠেনি। তার ফলে, বাঁডুয্ো-পরিবারস্থ 
সকলে তার জন্ম সবিশেষ উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল 
হ'য়ে পড়েন। অবশেষে, তার কুশল-সংবাদ- 
গ্রহণের উদ্দেস্টে বীডুষ্যে মহাশয় নিজ 
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পরিবারের জনৈকা রমণীকে কামারপুকুরে 
প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে, তিনি তাকে এই 
মর্মে নির্দেশ দেন যে, সে সুস্থ থাকলে অন্ততঃ 
কিছুক্ষণের জন্যও যেন তাকে তার তবনে 
আনয়ন করা হয়। যা হোক, এ রমণী 
যথাসময়ে চাটুয্ে-কুটাপ্ে উপনীত হ'য়ে নিজ 
আগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং 
গধাধরকে ভুরদুবোয় নিয়ে যাওয়ার জন্য 
চাটুযোদম্পতি« সম্মতি প্রার্থন। করেন। 
ক্ষুদিরাম সুহদের অভিলাষ অনুসারে গদাধরকে 
সেদিন তার সঙ্গে তথায় প্রেরণ করেন । 

তাকে নিয়ে এ রমণী ভুরপুবোয় উপস্থিত 
হ'লে মাণিক বীডুযো, তাঁর গৃহিণী এৰং 
পরবারস্থ মার আর পকলে তাকে পেয়ে যাধ- 
পরনাই উল্লসিত হন।| সে তাদের সঙ্গে 
এদিন তথায় সমস্ত দিবস মনোহর রঙ্গ-ক্রীড়। ও 
আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত করে। তার 
আগমণ প্রত্যাশা করে মাণিকগৃহিণী পূর্ব হ'তেই 
তার জশ্ম মনোহর বেশ-বাস ও কতকগুলি 
পুর্ণ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়ে রেখেছিলেন । 
এাদন [তিনি নানাবিধ দুষ্াদ্ধ মিষ্টাবসহ 
এগালও তাকে সাদরে উপহার দান করেন। 
এ সকল মণোরম বেশ-ভুষায় ভুষিত হ'য়ে 
সপ্ধ]াসমাগমে গদাধর রমণার সঙ্গে কামারপুকুরে 
ফিরে আসেন। 

মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে তাকে আন 
হ'ত। শত প্রতি মাণিকরাজ! ও তার 
পরিবারবগেন্ মধুর  অপতায়েহ ও 
বাৎসলাপ্রেম নিরস্তর বধিত হলেও, তার 
সহজাত বিশুদ্ব-সত্ব দেব-প্রকৃতির সঙ্গেও 
তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এ সম্পর্কে 
তার। নিজেদের অন্তরের সেই প্রত্যয়ের কথ! 
কখন কখন ক্ষুদিরামের নিকট সহর্ষে ব্যক্তও 
ক'রতেন। এ-প্রপঙ্ে রামঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
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উক্তি উল্লেধযোগা। তিনি ক্ষুদিরামকে প্রায়ই 
বলতেন-__সখা, তোমার এই পুত্রটি সামান্য 
নয়, এতে দেব-অংশ বিশেষভাবে বিদ্যমান 
ব'লে জ্ঞান হয়। পরিবারের রমণীরাও এ 
কথ! ভক্কিভরে প্রায়ই বাক্ত ক'রতেন। 
প্রভুর জনকে কহে যত নারীগণ। 
তোমার তনয়ে নাই মানব-লক্ষণ ॥” 
গোচারণে আম্ত্ াননে গদাধর 
মাণিকরাজার ভুরসুবোর ভবন যেমন 
গদাধরের অমিয় লীলা-স্মৃতি-বিজড়িত, তার 
পূর্বোক্ত আত্কানন এবং গোচারণভূমিও 
তেমনি তার বাল্য লীলাক্ষেত্ররূপে সুচিহ্নিত। 
এই স্থান ছুটিতেও গদাঁধর পল্লীর বালকদের 
সঙ্গে বহু লীলা-খেল! ও রঙ্গ-অভিনয়ার্দি করে। 
এই স্থানদ্বয় চাটুষ্যেককুটারের অনতিদৃরে 
অবস্থিত থাকায়, অতি বাল্যকাল হ'তেই তথায় 
তার ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। গ্রামের রাখাল 
বালকদের সঙ্গে সে প্রায়ই এ গোচারণক্ষেত্র 
ও আমকাননে উপস্থিত হ'ত। গোচারণে 
আপার সময় সেও তাদের মত আচলে করে 
মুড়ি, গুড় প্রভৃতি জলপান নিয়ে আসত এবং 
গোচারণকালে নেচে নেচে প্েগুলি খেয়ে 
বেড়াত। সেখানে তাদের সঙ্গে সে আরও 
কত মধুর খেলা-ধূল! ও রঙ্গ-তামাসা করত, 
কখন কখন মনোহর নৃত্য-গীত ও 
অভিনয়াদিতেও মত্ত হত। 

এ মাঠে একদিন কোন এক বৃক্ষতলে 
রাখালদের 'পরস্পরকে জলপান কাড়াকাড়ি 
ক'রে খেতে দেখে তার অপূর্ব ভাবাবেশ হয়। 
সুমধুর ব্রজভাবের প্রবল আবেশে সে 
একেবারে বাহাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এ 
অবস্থায় তার নয়নযুগল হ'তে অবিরল 
অশ্রধার। প্লাবিত হ'তে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে 
তার হস্তদ্ধয়ে কম্পন লক্ষিত হুয়। সেই সঙ্গে 
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তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিতও হয়ে ওঠে। যা হোক, 
তার এরূপ অদ্ভুত অবস্থা দেখে উপস্থিত 
রাখালেরা নিদারুণ আশঙ্কায় দিশেহছার! হয়ে 
পড়ে। তাকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য তান্া 
কেহ কেহ তাড়াতাড়ি নিজেদের কাপড়ের 
আচল তিজিয়ে এনে তার চোখে-মুখে জল 
দিতে থাকে। কিন্তু তাতে কোনও সুফল হয় 
নাঁ। তখন তার! আরও অধিক শঙ্কাকুল হয়ে 
ওঠে | অবশেষে গ্রামা-সংস্কারবশে তাদের 
মনে উদিত হয় যে, গদাইকে হয়তেি'্বা 
ভূতে ধরেছে। কারণ তারা জানত যে, 
মাঝে মাঝে তাকে ভূতে ধরে। যানহোক, 
&ঁ কথা ভেবে তারা সম্মিলিত কে রামনাম, 
হরিনাম ক'রতে থাকে । নামগানের উচ্চ 
রোলে তারা৷ সমস্ত প্রাণ্তর মুখরিত ক'রে 
তোলে । অতঃপর এঁ নাম শ্রবণে সে ধীরে 
ধীরে চোখ মেলে এবং ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হয়ে 
ওঠে। তখন তারা শঙ্কামুক্ত হয় এবং সবাই 
যেন দেছে জীবন ফিরে পায়। অবশেষে তারা 
তাকে বলে, “তোকে আর কোনদ্দিনই মাঠে 
গরু চরাতে আনব না। নিজ ঘরে থেকে তুই 
এক! একাই খেল। করিস ।” 

গোচাগণে কখন কখন সে কচি খাস-পাতা 
ছিড়ে, ছাদর ক'রে, বহস্তে গরুদের খাওয়াত। 
এ সময় গরুগুলি তাকে ঘিরে দাড়াত। 
তখন তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে সে কতভাবে 
তাদের স্লেহ-আদর ক'রত। তার এ বৃক- 
ভর! আদর-স্েহ গরুগুলিও অন্তরে অস্তরে 
অনুভব করত। সেআর্র করে কখন কখন 
তার্দের এক একটিকে নাম ধরে ডাকত। 
অমনি তারা একে একে তার নিকট 
এসে উপস্থিত হ'ত। কখন কখনসে ডাঙ্গায় 
কাপড় ফেলে, রাখালদের সঙ্গে ভূতির খালে 
নেমে খেল ক'রত। আবার কখন কখন 
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তাদের সঙ্গে ছোট ছোট গাছে উঠে রঙ্গ- 
ক্রীড়া ক'রত, কখন কখন ব। গাছের ডালে 
দোল খেত। 

রাখালের! মাঠে গরুর পাল রেখে এ 
মাঠসংলগ্র আমবাগানে বিশ্রাম ও খেলাধূলা 
ক'রত। গদাধর সেখানেও নান] রঙ্গ-ক্রৌড়ায় 
তাদের মাতিয়ে রাখত। সে-সময় এ আম- 
বাগানের গাছগুলিও ছিল ছোট এবং তাদের 
ডাল-পালাও বেশ নীচুতে ছড়ান ছিল তার 
ফলে, বালক গদাধর ও তার সঙ্গীরা অনায়াসে 
সেগুলিতে উঠতে পারত। য| হোক, এ 
বাগানের আমগাছগুলিতে উঠেও সে তাদের 
সঙ্গে নানা রকমের খেলাধূলা ক'রত। 

গোপাল শ্্রীক্ষ্ণের সুমধুর লীলা-খেলায় 
গদাধরের ষাভাবিক অন্বরাগ ও প্রীতি ছিল। 
এই জন্য দে গোচারণে রাখালদের সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি বিচিত্র খেল৷ 
ক'রত। & সকল খেলায় সে নিজে হ'ত কানাই 
এবং রাখালদের কাউকে সুদাম, কাউকে শ্রীদাম, 
কাউকে ব। অন্য কোন সখ! ক'রত। 
এ সকল খেলার সময় সেখানে প্রায়ই তার 
ভাবাবেশ হ'ত। সেখানে রাখাল-সখাদের 
নিয়ে সেকোনদিন হরিনাম, কোনদিন 
লীল|কীর্তন, কোনদিন বা যাত্রাভিনয় প্রভৃতিও 
ক'রত। এই সকল অনুষ্ঠানকালেও সে 
প্রায়ই আবিষ্ট হুয়ে পড়ত। ভাবের প্রবল 
উদ্দীপন্নীয় কখন কখন সে একেবারে সম্বিৎ 
হারিয়ে ফেলত। 

এ আমবাগানে সে একদিন রাখালবন্ধুদদের 
নিয়ে 'মাথুর” পালা-অতিনয়-কীর্তন আর্ত 
করে। এ অভিনয়ে সে তাদের কাউকে বৃন্দ, 
কাউকে ললিতা, কাউকে বা বিশাখ! প্রভৃতি 
সবীকরে এবং সে নিজে হয় রাইকমলিনী | 
যা হোক, অভিনয় করতে গিয়ে সে কৃষ্ণ" 
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পাঁগলিনী শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবাবেশে 
হয়ে পড়ে। শ্রীরাধার 
বিরহের ভাবে ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন শুরু করে। 
এঁ অবস্থায় সে “কোথা কৃষ্ণ, কই কৃষ্ণ, কৃষে। 
দাও এনে”'"*ইত্যাদি গাইতে গাইতে অশ্রু- 
সাগরে ভাসতে ভাসতে একেবারে 
বাহসংজ্ঞাশৃন্য হয়ে ভূলুষ্ঠিত হয়ে পড়ে। 
তার এরূপ অভভুত অবস্থা] দেখে উপস্থিত সঙ্গীর! 
নিদারুণ ভীত ও চঞ্চল হয়ে পড়ে এবং দিশে- 
হার! হয়ে “কি হল! কি হল! বলেরোদন 
ক'রতে থাকে। 
“কেহ বা আনিয় জল দেয় চোখে মুখে। 
কেঁদে কেদে কেহ বা! গদাই বলি ডাকে ॥ 
ভূতে যেন ধরে তাই মনে বিচারিয় | 
রামনাম হরিনাম ডাকে উচ্চারিয়া ॥ 
তার মধ্যে একজন কয় উচ্চরোলে । 
হরে কষ হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥' 
কষ্ণনাম শুনে গাই ধীরে ধীরে বাহাজান 
ফিরে পায়, “কোথ। কৃষ্ণ, কষ বলি চাহিলা 
অমনি |” তাকে প্রকৃতিস্থ দেখে সকলে 
“ফিরাইল ধেন্ুপাল ফিরিবারে ঘরে।” 
এ আমবাগানে গদাধরকে কেবল 
রাখাল-বালকদের সঙ্গেই নয়--প্রতিবেশী 
গয়াবিষণ, গঙ্গাবিষ্ত। রাম মল্লিক প্রমুখ 


সহচরদের সঙ্গেও বিচিত্র খেল!-ধুলায় ও রঙ্গ- 
কৌতুকে মত্ত দেখা যায়। যৌবনের প্রারস্তে 
সে উক্ত সহচরদের নিয়ে যাঞ্জার দল বেঁধে এ 
বাগানেই পালাগুলির অত্যাস-চর্চাদিও ক'রত। 
গদাধবগতপ্রাণ [চন শীখারী মহাশয়ও তার 
এঁ যাত্রাদলে ছিলেন। সুতরাং গদাধরের 
মধুর রঙ্থ-অতিনয়ে এ বাগানে চিন্বকেও 
দেখ যায়। যা হোক, গদাধরের যাত্রাঙিনয়ের 
মধুর-সঙ্দীতমালার মধুর মুছণায় প্রায়ই এ 
আম্্কানন মুখরিত হু'ত। প্রসঙ্গত: মনে হয়, 
ভাগ্যবান মাণিকরাজ| গদাধরের বাল/লীলা- 
খেলার জন্যই যেন কামারপুকুরে এ গোচা'রণ- 
ক্ষেত্র ও আম্রকানন প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন | 


ভাইরাদকে জান! দরকার 
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তগবানের বিচিত্র সৃষ্টি এই প্রাণিজগৎ। 
অনুসদ্ধিংসা মানুষকে যতই আগাইয়! লহয়া 
যাইতেছে, ততই ইহার বিশালত। তাহাকে 
বিমুগ্ধ করিয়। দিতেছে । 

জীবজত্ত ছাড়! উদ্ভিদের যে প্রাণ আছেঃ 
ইহা লইয়! কেহ আর তর্ক করে না। কারণ 
চোখের সামনে তাহারা বড় হয়, তাহার্দের 
ংশবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। আমি এখন এমন 
এক গ্রাণিজগতের কথ! বলিব; যাহাদের খালি 
চোখে দেখ! যায় না, অথচ তার| আমাদের 
জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি 
ব্যাকটিরিয়া (738০575 ) ব| জীবাণুর কথ। 
বলিতেছি। অবশ্য ইহাদের কথা বলিতে 
গেলে মনে পড়িয়। যায় অদুখের কথা, কারণ 
টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, নিউমোনিয়া, 
ফোড়া, টনসিলের অসুখ কলেরা, 
মেনিনজাইটিস, ডিপথিরিয়) যক্ষা প্রভৃতি 
অনেক অদুখের মূলে আছে এই জীবাগুগুলি। 
ইহারা নিশ্বাস খাবার বা! পানীয়ের 
মধ্য দিয়| অথব। অন্যভাৰে আমাদের শনীরে 
প্রবেশ করে। তারপর শরীরের কোন স্থানে 
বাস! বাধিয়া আমাদের দেহ হইতে প্রয়োজনীয় 
সব কিছু লইয়! নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে, 
এবং তাহ! করিতে যাইয়া আমাদের দেহে 
নানারকম অসুখের সৃষ্টি করে। সুস্থ শরীরের 
নান! জায়গায় কোন কোন জীবাণু থাকে, 
যেমন গলায়, অস্ত্রে প্রভৃতি । সেখানে তাহার! 
যে আমাদের কোন উপকার করে না তাহ! 
নয়) তবে পরিমাণে সেটা বেশী নয়। এই সব 
ব্যাকটিরিয়| কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের 


সাহাযো দেখ! যায়, কারণ তাহ। এত ছোট 
যে সিকি ইঞ্চি জাম্গায় প্রায় ছয় লক্ষ 
ব্যাকটিরিয়! সারিবদ্ধতাবে থাকিতে পারে। 
ইহার] সকলে সমান আকারের নয়, কেহ 
গোল, কেহ লম্বা! প্রভৃতি । মানুষ ও অন্যান্য 
প্রাণীর দেহ ছাড়, আকাশে বাতাসে জলে 
স্থলে অসংখ্য ব্যাকটিরিয়। আমাদের সঙ্গে একত্র 
বাস করিতেছে। 

গত শতাব্ধীর শেষভাগে জান] গেল ষে, 
বাকটিৰিয়াই ক্ষুদ্রতম প্রাণী নয়। তাহা 
অপেক্ষ! আরও ছোট প্রাণী আছে, যাহা 
অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাযোও দেখা যায় ন|। 
ইহার! “ভাইরাস (1:55 )_ সৃষ্টির এক 
বিচিত্র রহদ্য। ইহার! শুধু মানুষের শব 
নয়, অন্যান্য জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, উত্ভি!। 
এমন কি ব্যাকটিবিয়ার দেহেও অসুখ সূটি করে, 
এবং তাহাদের ধ্বংসের কারণ হয়| আয়ঙনে 
ইহার| কেহ কেহ ব্যাকটিরিয়ার এক তৃতীয়াংশ, 
কেহ কেহ শতাংশের একভাগ । আজকাশ 
যে বিশেষধরণের অনুবীক্ষণ যন্ত্র--ইলেকট্রন 
মাইক্রোসকোপ (1090600. 2010:090079 ] 
বাহির হইয়াছে, তাহার দ্বার সব তাইরাসকে 
দেখ যায়। বাংল! তাষায় ভাইরাসের ঠিক 
প্রতিশ্খ নাই-'জীবপরমাণু' বল! যাইতে 
পারে। মানুষের দেহে যে যে অদুখ ইহার! 
সু করে, তাহাদের কতকগুলি হইল- 
ইনফ্রুয়েজা। সদ্দি, হাম, বসন্ত, মাম্পড 
(049279) ব|। গলপ্রদাহ, এন্কেফালাইটিস 
(000990081168 ) বা মন্তিষ্কের প্রদাহ। 
পলিওমায়েলাইটিস (1১0110705911618 ) বা 


ফাস্তন, ১৩৭৮ ] 


পক্ষাঘাত, জলাতঙ্ক, ডেস্কৃ্বর। কনজানকটি- 
ভাইটিস (0০০102915189) বা চক্ষুপ্রদাহ 
প্রভৃতি। অনেক অসুখ, যাহাদের কোন 
কারণ জান| ছিল না, এখন ভাইরাসঙ্গনিত 
বলিয়! প্রমাণিত হইতেছে । অনেক বিশেষজ্ঞের 
মতে ক]াণসারের মূলেও আছে এক বা 
একাধিক রকমের ভাইরাস। গ্ধু তাইনয়। 
অনেক ভাইরাসজনিত অসুখ মানুষ হইতে 
অন্য জত্তবতে সংক্রামিত হয় অথবা জত্ত হইতে 
মাহৃষে আসে | কথাটি তাবিবার বিষয় । কারণ 
মানুষ ও জন্ত-জানোয়ার পৃথিবীর আদিযুগ 
হইতে পাশাপাশি বাস করিতেছে, এবং তাহা 
দের উপ্তয়কেই এতাবে বাস করিতে হুইবে। 
মণকের দ্বারা যে ডেস্কুঅরের ভাইরাস মানুষের 
দেহে সংক্রামিত হয়ঃ তাহ! অনেকেই জানেন। 

ভাইরাস সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া আজকাল 
উন্নত প্রথায় চাষবাস বা গোপালন সম্ভব নয়, 
কারণ আগেই বণিয়াছি, গবাদিপশুর এবং 
₹ষিফদলের বহু অসুখের কারণ নানাবিধ 
ভাইরাস । সেইজন্য ফসলকে বীচাইবার জন্থ, 
মড়ক হুইতে গৃহপালিত পশুকে রক্ষা করিবার 
জন্য ভাইরাস-বিশেষজ্ঞকে ডাকিবার প্রয়োজন 
হয়। 

যেমন বা|কটিরিয়! সম্বন্ধে বলিয়াছি, সুস্থ 
শরীরের অনেক স্থানে ভাইরাসও সেইরূপ 
বাস! বাঁধিয়া থাকে । ইহাদের সহিত শরীরের, 
অথব! সহ্বাপী ব্যাকটিবিয়ার সম্বন্ধ লইয়া 
অনেক গবেষণ! হইতেছে 

প্রাণী হিসাবে ভাইরাস বিজ্ঞানজগতের 
এক মহাবিস্ময়। অত্যন্ত সামান্ম উপাদানে 
ইহাদের শরীর তৈয়ারী। আপনারা জানেন 
যে, মানুষের দেহ কোটি কোটি জীবকোষের 
ঘারা গঠিত, যেমন বৃহৎ অট্টালিকা! এক একটি 
ইউকের সমর্টি। ব্যাকটিরিয়ার দেহে মাত্র 


ভাইরসকে জানা দরকার ৮১ 


একটি কোষ আছে । কিন্তু ভাইরাসের দেহকে 
একটি পুরা কোষ বলা যায় না। এক একটি 
জীবকোষ অসংখ্য মলিকিউল (22010819 ) 
দ্বারা সৃষ্ট। কোন কোন ভাইরাস মাত্র 
একটি নিউক্রিও প্রোটিন মলিকিউল (স০০1৪০- 
0:06] 170160019) দিয়! তৈয়ারী। এই 
সামান্য উপাদানে কোন প্রাণীর সৃষ্টি হইতে 
পারে, ইহ! আগে কেহ ধারণ] করিতে পারিত 
না। উধু তাই নয়--ভাইরাসের দেহকে 
তাঙ্গিয়। দেখা গেল যে, মলিকিউলের মাত্র 
একটি অংশ--নিউক্লিক এসিভ (81610 
৪00) এর মধ্যেই প্রাণের সৃজন-ক্ষমত। 
রহিয়াছে এবং বংশধার। সঞ্চারিত করিবার 
ক্ষমত! নিছিত রহিয়াছে । আজ সারাজগতের 
বৈজ্ঞানিক মহল মাতিয়া উঠিয়াছে নৃতন 
প্রাণসূষ্টির নেশায়; তাই ভাইরাসকে, বিশেষতঃ 
তাহার নিউক্লিক এপিডকে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিতেছে যে, প্রাণের র€ষ্ ইহার কোন্‌ 
ংশটির মধ্যে নিহিত আছে। ভাঃবাসকে 
গবেষণার বস্তু হিসাৰে লইয়াছে এইজন্য যে, 
ভাইরাসই বাস্তবজগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণী 
এবং নৃত্বন ভাইরাস সৃষ্টি করিয়া! বৈজ্ঞানিক 
তাহার প্রাণসৃষ্টির বিজয়-অতিযান সুরু করিতে 
চায়। 

ভাইরাস কি করিয়া জীবনধারণ করে ও 
ংশরৃদ্ধি করে তাহার মধ্যেও বিশেষত্ব 
আছে। ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে এমন সব হজমী- 
রস ব| ০02108-এর সম আছে, যাহাদের 
সাহাযো নানরূপ মূল খাগ্তাংশ হইতে সে 
তাহার প্রয়োঞ্জনমত পুর্টিকর খাছ তৈয়ারী 
করিতে পারে। সেই জন্য ব্যাকটিবিয়াকে 
ল্যাবরেটগিতে মাংপের রস এবং অন্যান্য 
কয়েকটি সামগ্রী দিয়। সহজেই চাষ করিয়! 
এক হইতে কোটি কোটিতে পারণত 


৮২ উদ্বোধন 


করিতে পারা যায়। ভাইরাঁসকে চাষ করিতে 
হুইলে এইরূপ সহজে হইবে ন1। কোন কোন 
ভাইরাস-এর মধ্যে একটি ব| দুইটি এনজাইম 
থাকিলেও খাগ্য তৈয়ারী করিতে পর পর যে 
সব হজমীরপ লাগে” তাহা নাই। সেইজন্য 
সে মুল খাগ্যাংশ হইতে নিজের প্রয়োজনীয় 
খাগ্য তৈয়ারী করিতে পারে না| খাগ্ের জন্য 
(এবং সেইজ্ তাহার বংশবৃদ্ধির জন্যও ) 
তাহাকে জীবন্ত জীবকোষের মধ্যে ঢুকিয়া 
তাহার নিকট হইতে তৈয়ারী খাগ্য লইতে হয়। 
তাই ভাইরাসকে লাবরেটরিতে চাষ করিতে 
হইলে তাহাকে জীবকোষ দিতে হইবেই। 
এই জীবকোষ দৃ্ভাবে দিতে পারা যায়। 
প্রথমতঃ ইতর খরগোঁস প্রভৃতি কোন প্রাণীর 
শরীরে ভাইরাস ঢুকাইয়। দিলে, সেই প্রাণীর 
জীবকোষে সে তাহার বংশবৃদ্ধি করিতে পারে । 
তারপর সেই প্রাণীকে মারিয়া তাহার দেহ 
হইতে কোটি কোটি তাইরাস পাইতে পারা 
যায়। ধিতীয়তঃ কোন প্রাণীর দেহ হইতে 

ংশবিশেষ লইয়।, সেই দেহাংশের জীবকোষ- 
গুলিকে কাচের শিশিতে খাগ্ঘপ্রব্যের মধ্যে 
রাখিয়া চাষ করিয়া (ইংরাজীতে, যাহাকে 
818806 ০০1৮০: বলে ) পরে সেইসকল কোধ- 
গুলিতে ভাইরাস ঢুকাইয়৷ ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি 
করিতে পার! যায়। অতএৰ দেখা যাইতেছে 
ভাইরাস সম্পূর্ণরূপে 08:8169 বা পরভোজী, 
সে একা ম্বতন্র বাচিতে পারে ন1। ভাইরাসের 
বিরুদ্ধে ওষধ আবিষ্কার করিবার পক্ষে ইহাই 
এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে । ব্যাকটিবিয়ার 
বিরুদ্ধে পেনিসিলিন ( 6551011110 ) স্টেপটে।- 
মাইসিন (98696093508 ) প্রভৃতি অনেক 
এানটিবায়োটিক (8581০8০ ) ওষধ বাহির 
হইয়াছে অথচ তাইরাসের বিরুদ্ধে প্রায় কিছু 
নাই বলিলেই চলে। উপরোক্ত ব্যাপার 


[ ৭৪তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


হইতে তাঁহার খানিকট! কারণ বুঝা যাইবে। 
আগেই বলিয়াছি যে, ব্যাকটিরিয়ার নিজ 
খাগ্ধপ্রস্তত-প্রণালী আছে। সেই খাচ্ডাপ্রস্তত- 
প্রণালী জানিয়! লইয়। বৈজ্ঞানিকগণ ওঁষধের 
সাহায্যে সেই প্রণাপীর কোন অংশে বাধা 
সৃষি কগিতেছেন, যাহাতে খাছ্ের অভাবে 
ব্যাকউরিয়া মরিয়া যায়। এইভাবেই এন্টি- 
বায়োটক কাজ করে। ভাইরাসের নিজষ্ব 
কোন খাগ্যপ্রস্তত-প্রণালী নাই, জীবকোষের 
খাগগ্রস্তত-প্রণালীকে তাহার নিজের কাজে 
লাগায়। যদি ওষধের সাহাধ্যে সেই প্রণান্পীতে 
বাধা সৃষ্টি কর| যায়--তবে শুধু ভাইরাস 
মরিবে না, জীবকোষও মরিবে | অর্থাৎ যে 
প্রাণীর চিকিৎসার জন্য ওষধ ব্যবহার করিতে 
চাহিতেছেন, তাহারও শারীরিক ক্ষতি হইবে । 
সেইজন্ব ভাইরাসের বিরুদ্ধে ওষধ বাহির 
হইতে এত দেরী হইতেছে । 

ভাইরাস কি করিয়া জীবকোষের মধে 
বংশবৃদ্ধি করে, তাহা আরও বিচিত্র। ভাই- 
রাসের দেহের নিউক্লিক এসিড অংশের মধ্ো 
তাহার বংশান্ুক্রমিক গুণাবলী (8679৮০ 
10006:6165) নিহিত আছে। জীবকোষের 
মধ্যে ভাইরাস তাহার কেবল এই অংশটিকে 
ঢুকাইয়া দেয়। নিউক্লিক এসিড তিতরে যাইয়া 
জীবকোষের যে অংশ তাহার জীবনধারণ- 
প্রণালী পরিচালিত করিতেছিল, তাহার মধ্যে 
ঢুকিয়া পড়িয়! তাহার কতৃত্ব গ্রহণ করে 
জীবকোষকে তাহার নিজের প্রয়োজনীয় খাদা 
তৈয়ারী করিতে দেয় ন1, কেবল যে খাদা 
ভাইরাস-এর কাজে লাগিবে সেই খানা 
তৈয়ারী করিতে বাধ্য করে। এইবপ করিতে 
করিতে জীবকোষ মরিয়া যায়, কিন্ত সেই মুমূধু 
জীবকোষের মধ্যে তৈয়ারী হয় লক্ষ লক্ষ কোর 
কোটি ভাইরাস। ক্ষুদ্রতম প্রাণী ভাইরাগের 


ফাস্তুন, ১৩৭৮ ] 


এই প্রচণ্ড ক্ষমতা! বিচিত্র নয় কি? মনে করুন 
ভাইরাস ঢুকিয়াছিল যকৃত (117৩:)-এর 
কোষের মধ্যে, ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির ফলে 
যকৃতের অনেক কোষ নষউ হইয়া! যায় এবং 
অসুখের সুত্রপাত হয়। এখন বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, জীবাণুর] শরীরে প্রবেশ 
করিবামাত্র অসুখ হয় না, হয় অনেক পরে যখন 
শরীরের অনেক কোষ নষ্ট মৃত বা মৃতপ্রায় 
হয়। 

ব্যাকটিরিয়| বা ভাইরাস কেহই চায় 
না অদুখের সৃষ্টি করিতে । তাহার! চায় 
বাঁচিতে এবং তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিতে। 
মনে হয় সৃষ্টির ইহাই নিয়ম; সকল প্রাণীর 
মধ্যেই, এমন কি মানুষের মধ্যেও এই ইচ্ছা 
অন্তনিহিত আছে । ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার 
ক্ষত্রে ঘটনাচক্রে অসুখের সৃষ্টি হইতেছে মাত্র । 
অনেক তাইরাস আছে, তাহার সাধারণতঃ 
জত্বজানোয়ারের মধ্যে বংশবৃদ্ধি করে-- মশ। 
বা অন্রান্ত কীটের দ্বার জন্তু হইতে জন্ততে 
ক্রামিত হয়। মানুষ অনেক সময়--ঘটনাচক্রে 
সেই আবর্তনলীলার মধ্যে পড়িয়। যাইয়া! অনুস্থ 
হইয়া পড়ে। গীঙজরের ভাইরাস মশ! বা 
বাদরের মধ্যে সাধারণতঃ সীমিত থাকে; 
মহীশূর অঞ্চলে একরকম ভাইরাস (6. ঘ' ,), 
ঘ্৪ ) জঙ্গলের ছোট ছোট অন্ত ও জন্তবকীট 


তাইর।সকে জান। দরকার ৮৩ 


(8০৮)-এর মধ্যে বিবতিত থাকে । মানুষ 
জঙ্গলে ব! জঙ্গলের কাছে যাইয়া এ সকল 
মশা বা কীটের কামড়ের দ্বারা রোগাক্রান্ত 


হইয়া পড়ে। এইসব ক্ষেত্রে মান্নষের মধ্যে 


আসিয়া অনেক সময় ভাইরাসের বংদবদ্ধির ত 
সুবিধা! হয়ই না, বরং সেই দিক হুইতে তাহার 
অনেক ক্ষতি হয়। সে যাহা ই হউক, মানুষকে 
তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য এখন শুধু মানুষের 
অসুখের ভাইরাসকে জানিলেই চলিবে না, 
জীবজত্ত পণুপক্ষীর তাইরাঁসকেও জানিতে 
হইবে। কাগজে দেখিয়াছেন আমেরিকার 
টেক্সাস (18588) অঞ্চলে বর্তমানে একরকমের 
তাইরাস (ঘর, নি. 0৭) হাজার হাজার 
অশ্বের প্রাণনাশ করিতেছে, এবং কিছু 
কিছু মান্ষেরও অসুখের সৃষ্টি করিতেছে। 
আফেরিকার ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকগণ বাস্ত 
হইয়! উঠিয়াছেন, কি করিয়া এই ভাইরাসের 
বিস্তার রোধ করা যায়। মানুষের অসুখ যদি 
নাও হয়, হাজার হাজার অশ্ব গবাদির 


অদ্ুখ হইলে ব! প্রাণনাশ হইলে মান্বষ কি টুপ 
করিয়। থাকিতে পারে 1 আগেই বলিম্বাছি, 
নাঁনাঁরূপ ফসলের অসুখের কারণও ভাইরাস। 
সুস্থ ও উন্নত জাতির জন্য প্রস্থ ও সবল গবাদি 
পশু ও পু্টিকর নীরোগ ফসল- দুই-ই দরকার । 
তাই এখন মাহুষের নিজের স্বার্থেই ভাইরাঁসকে 
জান! অপরিহার্য হইয়! পড়িয়াছে। 


ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শ ন-পরিচয় 
( পূর্বানুরৃত্তি ) 
ড্টুর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


“সজ্জনগণ সকল অপতোর হাত থেকে মুক্ত 
হয়ে সুখী হোন, রাষ্ট্রপাল ধর্মের অনুবতাঁ 
হ'য়ে দেশরক্ষ/] করুন, মেঘসকল প্রজার 
সুকৃতির ফলে সর্বধতুতে ৰারিবর্ষণ করুক এবং 
প্রঙ্জারন্দ বন্ধু-বঞ্জন-সহইবাদে আনন্দ উপভোগ 
করুক ।”৮-__-ভবভূতি 
ভারসীয় রাষ্ট্রদর্শন ও গণডন্ত 

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিতোও বাঞ্জনৈতিক 
চিন্ত।র যথেষ্ট পরিচয় পাওয়! যায়, কিন্তু এই 
চিন্তাপ্রবাহ ভারতীয় বাস্ট্রদর্শনের অঙ্গীভূত 
হয়নি | ব্রিক্ের সাধারণতন্ত্রের (1600119 ) 
উদ্দেশে ভগবান বুদ্ধের ষে উপদেশৰাণী তা 
গণতান্ত্রিক ধারণায় ভরপুর--সন্দেহ নেই ১ 
কিন্ত তা ভারতীয় রাজনৈতিক আদর্শের সম্প্ 
চ্যোতক নম্ব। ভারতীয় বাস্ট্রদর্শন সম্বন্ধে 
গবেষণার প্রথম যুগে জয়ালয়াল প্রভূতি 
গবেষক ভিন্ন মত পোষণ করলেও পণ্ডিতপ্রবর 
কানে তার ধর্মশান্ত্রের ইতিহাসে দেখিয়েছেন, 
গ্রাচীন ভারতে যে ভা” “লমিতি' প্রভৃতি 

স্থা ছিল তা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কোন 
পরিচয় প্রদ্াপ করে ন|, কারণ তার! ছিল 
ধর্মবাবস্থারই বিভিন্ন সংস্থা । 
আদর্শবাদতিত্তিক রা্রুদর্শন 

এইভাবে ভারতীয় বাস্ট্রদর্শন গণতান্ত্রিক 


১ বুন্ধদেঘের এই বাণী হ'ল; “যতদিন 
প্বস্তব্রিক্িবাসীর! তাদের পূর্ণ গণ-সম্মেলনকে 
নিয়মিত আহ্বান কে যাবে ততদিন তাদের 
কোনপ্রকার অবনতি না হয়ে .সম্বদ্ধি ঘটতে 
থাকবে ।” মহাপরিনির্বাপ সৃত্ব, ১-৫ (8৮5৪ 


ধারণ] থেকে বিছ্যুত হলেও এই রাষ্ট্রদর্শন যে 
আদর্শবাদতিত্তিক তাতে কোন সন্দেহই নেই। 
(এখানে ম্মরণ কর! যেতে পারে, আঠার 
শতকের প্রথম ভাগেও ইয়োরোপে গণতন্ত্রকে 
আদর্শ বলে মনে করা হ'ত না|) এখানেই 
হ'ল পাশ্চাত্য ও ভারতীয় রাষট্রদর্শনের মধ্যে 
মৌলিক পার্থকা। পাশ্চাত্য বাস্ট্রদর্শন 
অনেকাংশে ভূয়োদর্শনমুলক (901011081 ) 
এবং মেকিক্াভেলিৰাদভিত্তিক ।২ ভারতীয় 
রাষ্ট্রদর্শন কিন্ত কোনকাঁলেই ভূয়োদর্শন বা 
মেকিয়াভেলিবাদকে সমাদর করেনি। 
এমনকি কৌটিলা, ধাকে অনেক সময় মেকিয়া- 
ভেলির সঙ্গে তুলনা করা হয়, নৃপতিকে 
নিক্লমানুবততি! ও সংযম অনুসরণ করতে 
উপদেশ দিয়ে বলেছেন, অন্যথায় সসাগরা 
পৃথিবীর অধীশ্বরও বিনষ্ট হবেন ।* শুক্রাচার্ 
বলেছেন, নৃপতি প্রথমে নিজেকে নিয়মানুবতা 
করবেন, তারপর তাঁর পুত্রগণকে, তান্খপর তার 
মন্ত্রীদের, তারপর বাজতৃত্যদের এবং সর্বশেষে 
পচে করবেন প্রজাবৃন্দকে নিয়ষের অধীনে 
আনৰার।* রবীন্দ্রনাথ ছুর্যোধনের মুখ দিয়ে 
বলিয়েছেন যে, রাজজধর্স ও লোকধর্ম এক 
নয়-__ভারতীয় রাস্ট্রদার্শনিকগপ তা কোন- 


1085109১ 130010188 30888) 9 ) 
২ এপিকিউরিয়ানদের বোধহয় মেকিয়- 
তেলিৰাদের পথিকৃৎ বলে বর্ণন| করা যায়। 


ও অর্থশাস্ত্র ১: ৬ (স্তামশাস্ত্রীর অনুবাদ / 
৪731003 ]ব, 99:89 8 99185970181 


ফাস্তনঃ ১৩৭৮ ]) 


কালেই স্বীকার করেননি, 
উক্তি যে-_ 

দণ্ডিতের সাথে 

দণ্ডদাতা কাদে যবে সমান আঘাতে 

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার ।৫--তাকেই মানদণ্ড 
হিসাবে গ্রহণ করে তাদের ধ্যানধারণাকে 
রাপায়িত করেছেন। এবং এইভাৰে “অর্থশাস্ত 
বা বাস্তব শাসনব্যবস্থা-সম্পকিত . বিদ্যা 
অনুপ্রবেশ করেছে ধর্সশান্ত্র' বা চরম ৰিধি 
(99019779 [9 )-সম্পকিত বিদ্যার ক্ষেত্রে। 

ধর্মশান্তর : 

এই চরম বিধি বা ধর্মের কাছে দায়িত্ব- 
শীলভাই ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মুল সুর__মহু 
থেকে শ্বক্রাচার্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ থেকে 
মহাত্ব। গান্ধী সকল চিগ্কাবিদ্দের রচনাতেই 
সুরটি সম্পূর্ণ প্রতিধ্বনিত। স্মরণ রাখতে হবে, 
এই প্রসঙ্গে ধর্ম বলতে ভারতীয়রা কোন 
আধ্যাত্মিক তত্ব বা! উপাসনাপদ্ধতি বোঝেননি, 
বুঝেছিলেন চর্ম লক্ষ্যাতিমুখে প্রসারিত 
কল্যাণধ্মী সামাজিক রাজনীতির 
সমফিকে *। লক্ষ্য যখন চরম--সত্য শিৰ 
সুন্দরের সাধনা-নম্পকিত বিধিও তখন চূড়ান্ত 
এবং সকলকেই এই বিধির অনুৰতাঁ হয়ে 
চলতে হবে। শাস্তি পর্বে ব্যাসদেৰ এ-সম্পর্কে 


বরং গান্ধারীর 


«€ গান্ধারীর আবেদন 

৬ 'ধর্ষ বলে অভিহিত ভারতীয়দের এই 
ধারণাকে বোধহয় সেন্ট টমাস এাকুইনাসের 
(98. [115017093 £6910%৪ ) শাশ্বত বিধির 
(866108] 18”) সঙ্গে তুলনীয়। সেন্ট 
টমাস এযাকুইনাসের এই শাশ্বত বিধি অন্য সব 
বিধি-ব্যবস্থার উৎস । 

৭. 125650 070800% 205 ৫ 1006 
)180097)087869 ০01 1071810005 10781085808 


5888, বা, 290) 804 


ভারতীয় রাষ্্রদর্শন-পরিচয় 


৮৫ 


দ্বার্থবিহীন ভাষায় বলেছেন £ ন্যায়ই ধর্ম, 
জীবের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য ঈশ্বর ধর্মের 
সৃষ্টি করেছেন-**শেষপর্যস্ত সকল নৃপাতকেই 
ধর্মের কছে দায়ী হতে হবে ।* 
ভারতীয় জীবনদর্শনের কয়েকটি গুণগত 
বৈশিষ্ট্য নির্শে করা হয়: উদারতা, 
সহিষুরতা এবং ক্ষমতাশীলতা | এর ওপর আছে 
সকলকে আনন্দ-সাগরে মগ্ণ দেখবাঁর ইচ্ছা । 
তাই প্রগ্তাতে নিদ্রাতঙ্গের পর 'সর্বে সুখিনঃ 
সন্ত সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ_সকলেই সুখী হোক, 
সকলেই নীরোগ হোক--এই প্রার্থনাকেই 
ভারতীয় দার্শনিক] পর্যাপ্ত বলে ষনে করেন- 
নি। অনুবূপন্ভাৰে তর্পণের মন্ত্রে 'দেবত1 ক্ষ 
হইতে শুরু করিয়! ভ্কুর সর্প পরধস্ত' সকলকেই 
পরিতৃপ্ত করবার প্রচেষ্টাকে যথেউ বলে মনে 
করেননি । ফলে তারা আরও প্রার্থনা 
করেছেন ঃ 
সর্ব স্তরতু ছুর্গাণি 
সর্বে৷ ভদ্রানি পশ্যতু 
সর্বঃ শান্িষবাপ্র-য়াং 
সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু-- 
সকলেরই দুর্গতি দুর কর, সকলেরই মঙ্গল 
কর, সর্বত্র শাস্তি বিরাজ করুক, সর্বত্রই যেন 
সকলে আনন্দ করে। আত্মার একত্ে পুর্ণ বিশ্বা- 
সের গ্রতিফলন ক্িসাৰে এই সব প্রার্থনার সুর 
ভারতীয় রাস্ট্রদর্শনে বিশেষতাৰে প্রতিধ্বনিত। 
ধর্মের নভোমগ্ডলে' ৮ অবস্থান করে সকলেই 
সম্প্রসারিত হোক--সকলেই চরম লক্ষ্যের পথে 
চলুক-_এই হলো ভারতীয় রাষট্রদর্শনের প্রতি- 
/পাছা বিষয়। এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে 
শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন £ এখন আমরা. জাগ্রত 
করবার চেষ্ট। করব পাশ্চাত্য ভাৰধারায় মগ্ন 
প্রতীচ্যবামীদের নয়-_ পাশ্চাত্য গুরুকুলের 
সুবোধ শিল্ভদের নয়, যার! পাশ্চাত্যের সফলত- 


৮৬ 


বিফপতার চক্রের মাত্র পুনরাবৃত্বিই করতে 

সমর্থ) জাগ্রত করবার প্রচেষ্টা করব" সেই 

শাশ্বত শক্তিকে যার মাধ্যমে ধর্মের পূর্ণ অর্থ 

ও ব্যাপকতর রূপ উপলবি কর! সম্ভব হবে ।৯ 
রাষ্ট্রের উদ্দেশ ও প্রকৃতি 


ধর্ম বা চরম বিধির কাছে অহৃবন্তিতাঁর . 


“মতবাদ থেকেই ভারতীয় বাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রের 
উদ্দেখ্ট ও প্রকৃতির সন্ধান পাঁওয়। যায়। ধর্মের 
উদ্দোশ্ মহৎ বলে ধর্ম মানুষের কাছ থেকে 
মহৎ প্রকৃতিই দাবি করে, এবং মানুষ মহৎ 
হলে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও উন্নত হতে 
বাধয। এই প্রসঙ্গে আধুনিক যুগে স্বামী 
বিবেকাঁনন্দ এঁকান্তিকতার সঙ্গে ঘোষণা 
করেছেন £ "সমাজ ব্যবস্থাই হোক, রাস্ট্র- 
বাবস্থাই হোক সকলেরই ভিত্তি মানুষের 
মহত্বের ওপর প্রতিঠিত। আইনসভা এই 
আইন বাএঁ মাইন প্রণয়ন করলেই কেবল 
জাতি মহত্বা বড় হয়ে ওঠে না, ওঠে যদি 
মানুষ মহৎ এবং বড় হয়|” +11159108916 ০01৪1) 
859068105) 900181 ০0011610891] 18869 010] 
6110 £00010998 ০01 10619. 10 7096100 15 
8০০0 ০0: £:8861980%086 13911270977 9708083 
81018 ০0৮ 6786) 1008 10908089 168 1080 
878 £000 900 8:096,৮ ১৪ 

সত্যযুগে মানুষ ছিল পবিভ্র। সুতরাং 
তখন ধর্মরক্ষার জন্য নৃপতি ব! রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের 
কোন প্রয়োজন হয়নি । ক্রমে ত্রেতা দ্বাপর 
এবং কলি যুগে মানুষের প্রকৃতি যত বিকৃত 
হতে লাগল, ধর্মের ক্ষেত্রে ততই দেখ! দিল 
সঙ্ছট। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পধ হুল 


৮ | 40100)800906 01 [9--, 1. 
1180 159৮ £ ডা) ০01 00610106708 

৯|:10708 90106 900 020) 01 [00190 
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উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--ত্য় সংখ্যা 


নৃপতির অধীনে বা রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীনে সংঘবদ্ধ 
হওয়]। 

এই মতবাদ সতের শতকের ইংরেজ দার্শ- 
নিক লক্‌ এবং আঠার শতকের ফরাপী দার্শনিক 
কুশোর 'পতনবাদ” (1০098106 01191] ) অনু- 
রূপ । লক্‌ ও রুশোর মতে সমাজ ও রাস্ট্র-ব্যব- 
স্থার উদ্ভবের আগে মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থার 
(58650 ০01 29৮9:6) মধ্যে বাস করত ।১$ 
প্রথমে এই প্রাকৃতিক অবস্থা! ছিল বিশুদ্ধ, কিন্ত 
ক্রমে ত| বিকৃত হয়েছিল বলেই “সামাজিক 
চুক্তির' (৪0৫18] ০26০) মাধ্যমে রাষ্ট্র- 
গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। ভারতীয় 
রাষ্ট্রদর্শন অনুসারে সত্যযুগের পর পত্র 
মান্বষধকে আৰার ধর্মপথে পরিচালিত করবার 
জন্মেই নৃপতি ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়েছিল। 
ধর্মপথে পরিচালিত করবার প্রথম স্তর হলে। 
মানুষকে অরাজক ত1-ও মৎস্য্তায়মুক্ত কর! । 

ধর্মপালিত দমাজ ও রাষ্ট্র 

নৃপতি অনেক ক্ষেত্রে এইভাঁবে অপরিহা্ 
বিবেচিত হলেও *সাঁমাঞ্জিক চুক্তিমতবাদ' 
(80011 907387%08 (1090: ) ভারতীয় রাষ্ট্র- 
দর্শন দারা বিশেষ সমধিত হয়নি এমনকি 
বল! যাঁয় যে, এরকম চুক্তির কল্পনাও বিশেষ 
করা হয়নি।১২ এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট। 
প্রাচীন ভারতে রাঁজশক্তি এবং জনসাঁধারণ-- 
উভয়ই ছিল ধর্মশাসিত। সুতরাং লকের 
মতবাদের মত সামাজিক চুক্তির ঘার। রাজ- 
ক্ষমতাকে: সীমাবদ্ধ রাখা অথবা! হবসের মত- 


১০ | 1106016ড 10. [)000010১ 0, ভাও 

১১। সতের শতকের ইংরেজ দার্শনিক 
হুবসের অনুরূপ ধারণ! ছিল। 

১৩। মহাভারতের শান্তি পর্বে এবং অনু- 


শাসন পর্বে “সামাজিক চুক্তি” মতবাদের কিছুটা 
অভাষ পাওয়া যায়। 


ফাস্তন, ১৩৭৮ ] 


বাদের মত এ রকম কোন চুক্তির দ্বারা 
নৃপতিকে চুড়াস্ত অ প্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী 
করে তোলা-কোনটিরই প্রয়োজন হয়নি। 
অবশ্য ছু'এক ক্ষেত্রে চুক্তির কল্পনার মাধ্যমে 
বিশেষ ক্ষেত্রে প্রজ!-বিদোহের অধিকারকে 
সমর্থন করা হয়েছে । যেধন মহাভারতের 
অন্থশাসন পর্বের ১৩শ পরিচ্ছেদে তীল্ম 
বলেছেন, “যিনি (যে বাগ) প্রজারক্ষার 
আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না, সেই বাঁজাকে 
ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় বিনষ্ট কর! উচিত।”১০ 
বল! যায়, এই প্রজারক্ষার দায়িত্ব ধর্মরক্ষ| 
ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই মনুসংহিতাতে 
আছে, প্ধর্ম হইতে বিচাত হইলে বন্ধুবর্গ সহ 
রাঁজাও দণ্ড দ্বারা হত হয়েন।১৪ 

বস্ততঃ ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল গ্রতিপান্ভি 
বিষয় অধিকার নয়--কর্তবা। স্বাভাবিকভাবেই 
ক্ষমতা বা! কৃত্ব নিয়ে ভারত'য় চিন্তাবিদৃগণ 
মাথ! ঘামাঁননি, এবং ফলে সিংহ!সন যে রাজার 
নিজের সুখের জন্য নয়, রাজ! যে প্রজার 


দয় ও মায় ৮৭ 


শক্তিতেই শক্তিমান, +* তার অধিকারের 
ওপর যে আছে তার কর্তব্য--এই ধারণাই 
প্রাচীন ভারতের রাস্্রদর্শনে অবিচ্ছিন্নভাবে 
প্রবাহিত হয়েছে । শুধু প্রাচীন কালের কথ! 
নয়, আধুনিক ঝাষ্ট্রদর্শনও এইটিই হল মুল 
সুর । বল! যায় ভারতীয় রাস্ট্রদর্শন রবীদ্্র- 
নাথধের “রাক্ষবি' গল্প এবং “বিসর্জন” নাটকের 
সুরে তরপুর। স্বামী বিবেকানন্দ, মহা স্ত্া গান্ধী 
এবং জওহরলাল নেহরু এই কথাই বিশ্বকে 
বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ।১৬ 

(ক্রমশ :) 


১৩। ঝাজশেখর বসু £ মৃহাঁতারত 
১৪। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ সামাজিক 
প্রবন্ধ 


১৫। বঙ্ছিমচন্জ্র £ ভক্তির পাঙ্্ 


১৬। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের 
“বর্তমান ভারত+ মহাত্মা! গান্ধীর ০00৫ 10015 
[] দ্রষ্টব্য 


দয়! ও মায়া 


শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় 


সর্বভূতে যেই প্রেধ তার নাম দয়া, 
আত্মজনে ভালবাস! তার নাম মায়া । 
দয়ার নিলয় দেহ-মনাতীত দেশে, 

মায়! থাকে দেহ-মনে আসক্তির বেশে। 


করিতে বন্ধনমুক্ত দয়ার প্রকাশ; 

ময়। আরে! শক্ত ক'রে দেয় অষ্টপাশ। 
মায়া সে হৃদয়ে করে গোম্পদ সমান, 
প্রেম-পারাবার হয় যেই দয়াবান। 


দাক্ষিণাত্যভ্রমণ 
স্বামী খদ্ধ্যানন্দ 


গত ৩১শে মে মাসে বাষীজীর মৃতিপ্রতিষ্ট 
উপলক্ষে ৰোস্বে আশ্রমে বিভিন্ন জায়গ! থেকে 
অনেক সম্নাসী-ব্রহ্মচারীর সমাগম হরেছিল। 
দক্ষিণগ্ারত থেকেও অনেকে এসেছিলেন। 
তাদের কাছেও দাক্ষিণাতা-ত্রমণ সম্বন্ধে কিছু 
খবরাখবর পেলাম । ৰাসে ভ্রমণ করবে! ঠিক 
করলাম। দক্ষিণ ভারতের বাস-সা্চিল নাকি 
খুব ভাল । 

১৫ই জুন মঙ্গলবার। বোক্ধে-মাদাজ 
জনত| একপ্রেস-এ বওন| হলাষ। মাদ্রাজ 
পৌছে প্রোগ্রাম ঠিক কর! যাবে। সকাল 
৭৫০ মিঃ ট্রেন ছাড়ল। কঙ্গ্যাণ, কার্জাত: 
স্টেশন পার হ্ৰার পর থেকেই পশ্চিমধাট 
পর্বতম।ল|--ধাপে ধাপে সমুদ্রের দিকে নেমে 
এসেছে | এই পর্বতমালা সমুদ্রের সঙ্কে 
সমান্তরাল হয়ে দক্ষিণ দিকে ব্রিবান্দ্রমূ পার 
হয়ে চলে গেছে। কার্জাত থেকে লোণা- 
ভল। পর্বস্ত ছুটি ইঞ্জিন গাড়ী টানে । লোনা- 
ভলার পরে মালভূমি| পুরা পর্যন্ত রেল- 
লাইনের দ্বধারে অনেক কলকারখান! গড়ে 
উঠেছে। এই সব জায়গ কার্পাস চাষের 
উপযে|গী। কালে। মাটি। গাড়ী চলতে 
লাগলো । রেলের দ্বধারে বৈচিত্রা কিছুই 
নেই। রাত্রি ৪টায় ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন 
সকালে উঠে দেখি রেললাইনের ছধারেই 
অসংখা তালগাছ। সেইজন্যই স্টেশনটির নামও 
তাঁলপত্রী। এই তাঁলপাতা গরীবদের ঘর 
ছাঁউনীর কাজে লাগে। অরূরেই দ্রোণাচলম্‌ 
পর্ব | তার নামকরণের ইতিহাস জান! 
নেই। দুর থেকে পর্বতের উপরিভাগ খুব 


সমান দেখায়, ষেন 'রোলার চালিয়ে উপরটুকু 
“লেভেল” করে দেওয়া হয়েছে। ট্রেন সকাল 
থেকেই জোরে চলছে। পর্বত সামনে। 
সমতলভূমির সমান লেভেলেই রেল লাইনটি 
আক] বাঁক! হয়ে পর্বত পার হয়ে অন্য দিকে 
বেরিয়ে গেল। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আশে- 
পাশের চাঁষকর! জমিগুলির দিকে মাঝে মাঝে 
লক্ষ্য করে দেখলাম । জমির উপরের মাটি 
বৃষ্টির জলে ধুয়ে নীচে এদে জম! হয়েছে। 
চাঁধীর! এই মাঁটি আবার উঠিয়ে গরুর গাড়ী 
করে সেই সব জমিতেই সার হিসাবে ব্যবহার 
করছে। মাঝে মরুভূমির মত মনে হয়, চাষ- 
বাপ নেই! আবার কেউ কেউ বৈদ্যুতিক 
পাম্প চালিয়ে এই স্ফহুদয় মরুভূমিতে সরস 
মরূদ্যানের সৃষ্টি করছে। রেণীগুষটা জংশনে 
পৌছলাম। এখান থেকে তিরুপতি হয়ে 
কাট্পাড়ি, আবার অন্যদিকে কালহন্তী হয়ে 
গুড়ুর যাওয়া! যায়। অল্প পরেই, ১টা ৫৫ 
মিনিটে আমর! মাপ্রাজ সেন্টাল স্টেশনে পৌছে 
গেলাম । ২-৩০ মিঃ মাদ্রাজ রামকৃষ্চ মঠে 
পৌছলাম। সন্ধ/ার দ্রিকে আমাদের জনৈক 
সম্নযাসীর সঙ্গে মায়লাপুরের শিবমন্দির-দর্শনে 
গেলাম । তামিল ভাষায় ময়ূরকে ময়ল।' বা 
“মায়ল।” বলা হয়। পাধতী ময়ূরের কূপ ধরে 
মহাদেবের তপস্ু/ করে এইখানেই তর দর্শন 
পেয়েছিলেন। এখনও এই মন্দিরের একটি 
প্রকোষ্টে হু-একটি ময্ূরকে রাখা হয়_-য স্মরণ 
করিয়ে দেয় তপবিনী পার্বতীর কথ! । 

পরদিন, ১৭ই জুন আমর! সকালে মোটরে 
মহাবল্লীপুরষের দিকে চললাম। একটি প্রস্তর- 


ফার্ভঁণ। ১৩৭৮ ] 


গানে খোদিত চিজ্রাদি। পহুলব-বংশীয় রাজ 
নরসিংহ বর্মনের সময়েই এই খোদাই-এর কাজ 
হয়। চিত্রগুলি যথাক্রমে £ অর্ভুনের তপস্থা, 


পঞ্চপাণ্ডব-মণ্তপম্। একটু দুরে শ্রীস্থলশয়ান, 


বিষুমন্দির, পঞ্চরথ ইত্যাদি। সমুদ্রতীরের 
মন্দিরটিতেও স্থলশয়ান ও শিবলিঙ্গ বর্তমান। 
মছাবন্লীপুরমূদর্শনের পর দশ মাইল চঃলে 
পক্ষিতীর্থ মন্দিরটি দুর থেকেই দেখতে গেলাম । 
খুব খাড়। পাহাড়, তার ওপর মন্দির। 
অনেকগুলি পিড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয়। শিবলিঙ্গ 
দক্ষিণমুখী। দর্শনার্থীরা মন্দিরদর্শনের পর 
নীচে অপেক্ষা করেন শিব-রূপী পক্ষিদর্শনের 
জন্য । বিকাল ২টা-৩টার মধ্যে পৃণ্জারী 
তোগনিবেদন করার কিছু পরেই কোথ। থেকে 
€টি পাখী এসে সেই ভোগ গ্রহণ করে। 
মন্দিরের হর-পার্বতীর নাম--বেদগিবীশ্বর ও 
ত্রপুরাদুন্দরী। সেখান থেকে আমর! চললাম 
কাধীপুরমের দিকে । আগে বিষুকাঞ্চি দেখে 
নিলাম-_ভরঘ্বাজ মন্দির। তারপরে কার্চীপুরমূ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 1কুক্ষণ বিশ্রামাদি করে বিকালে 
শিৰকাধ্চি বা আেশ্বর দর্শন এবং কামাঙ্ষা 
মন্দির দর্শন করে শ্রীরামা নজাচার্ষের জন্মস্থান 
'পেরমবৃহ্র যাই। সেখানে একটি মনির 
ঘাছে, আর তার ভূমিষ্ঠ ছুওয়ার স্থানটিতে 
লেখ! আছে “রামানুজ-অবতারস্থলমূ' | শিব 
কাঞ্চি, বিুণকাঞ্চি ও ভ্রীপেরমবৃহ্র-_এই তিন 
মন্দিরেই এক একটি করে তিনটি হাতি আছে 
এবং সবসময়েই হাতির কপালে বিশেষ চিহ্ন 
দেওয়া! থাকে, যাতে ৰোঝ| যায় হাতিটি কোন্‌ 
মন্দিরের। | 

১৮ই ভুন, শুক্রবার । ্বামীজীর পত্রাবলীর 
নখে) যে পার্থসারধির মন্দিরের কথা আছে, 
সেই পার্থসারথির মন্দির দর্শন করে এলুম। 
পার্থসারধির মুর্তিতে লম্বা গোঁফ, 


দক্ষিণাত্যন্রমণ ৮৯ 


সাধারণতঃ শ্রীরফের মুর্তিতে যা দেখা 
যায় ন|। 

১৯শে জুন, শনিবার। আমরা সকালে 
৬-৩০টায় বের হয়ে এক্সপ্রেস বাস ধরে 
তিরুপতি পৌছলাম বেলা ১২টায়। সেখান 
থেকে অন্য বাস--তিরুপতি হতে তিরুমাঁলাই 
পাহাড়ের উপর পর্বস্ত যাতায়াত করে। এই 
বাপ-সাণ্িস্‌ সম্পূর্ণভাবে দেবস্থান : কমিটির 
নিয়ন্ত্রণাধীন । লাইনে ফীড়ালাম, চার-পাচশে। 
লোকের পিছনে আমরা তিনজন । কিছুক্ষণ 
পর পর ৮১০ হাত এগিয়ে যাই। এক একবার 
একটি ছুটি বাস ফেরত আসে তিরুমালাই 
থেকে, আর অপেক্ষমান যাত্রীরা ছড়মুড় করে 
উঠেন বাসে। বান ছাড়ে, আবার আসে। 
এইভাবে সারাদিন চলে। রাত্রে কণ্টা পর্ব 
চলে জান। নেই। তবে পাহাড়ের ওপরের 
গাস্তা ধুব আকাবাক! বলে বেশী রাত্রি পর্যন্ত 
বাদ চলে না। আমর! প্রায় ৫ টার সময়ে 
তিরুপতি দেবস্থানম্‌ বাঁপ স্টেশনে পৌঁছলাম 
তিরুপতি মন্দিরের কাছে, তিরুমালাই 
পাড়ের ওপর। এখানে থাকার জন্য 
অনেকগু'ল একতলা বাড়ী তৈরী হয়েছে। 
কতকগুলি বাড়ী দাতাদের নামে তৈরী; 
আবার কতকগুলি মন্দির কর্তৃপক্ষ 
তৈরী করে রেখেছেন-- অল্প ভাড়াতে থাকতে 
দেন। আলে! জল, বাথরুম, রাল্লাঘর, 
শোবার ঘর সবই আছে। অনেকগুলি বাড়ী 
নিয়ে একটি ইউনিট করা হয়েছে। তার সঙ্গে 
অফিস আছে। দিবারাব্র খোলা থাকে। 
এক একটি ইউনিটে এক একটি ক্যান্টিন। 
ক্যান্টিনেও খাওয়া! যায়, ইচ্ছ। হলে জিনিসপত্র 
কিনে রাক্ম করেও খাওয়া যায়| শীঘ দর্শনের 
সুবিধাও হয়ে গেল। তিরুপতিদর্শনে অনেক 
সময় লাইনে দীড়িয়ে প্রায় ৬৭ ঘণ্টা পর্ন 


উদ্বোধন 


অপেক্ষা করতে হয়। স্থানীয় তাষায় “তিরু' 
মানে “শ্রী; কাঞ্জেই তিরুপতি অর্থ শ্রীপতি 
বিষ্ু। এদিকের অধিবাপীর কাছে তিনি 
'বেহ্ছটেশ্বর স্বামী? নামে পরিচিত। স্বয়ং 
লক্ষমীকে তার। বলেন শ্রী আলামেলু 
মাঙ্গাম্মাল'। এই মন্দিরের চুড়| ও মঙগসঘটাদি 
স্বর্ণনিমিত বলেই মনে হুল । সন্ধ॥] ৬-৩ টায় 
দেবদর্শন হয়ে গেল। তারপর খেয়ে দেয়ে 
তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লার্ম। তোর ৩টায়্ 
আমরা বাস স্টাণ্ডের দিকে অগ্রসর হলাম | 
ভোর ৩টা থেকেই মন্দিরে মধুর ঝরে 
সুপ্রভাতম্‌, গীত হয়। দেবস্থানম্‌ স্টাণ্ডে 
পৌছে আমরা কালহস্তী' যাওয়ার একখান! 
বাস ধরলাম। একঘণ্টা পরেই “কালহস্তী' 
পৌছলাম। এখানে শিবমন্দির । দর্শনাদিক 
পর “বেণিগুণা” হ'য়ে মাদ্রাজে 1ফরে আপি। 
'বেণিগুণ্ট।? ফিরে এলাম তখনই যাত্র। করে। 

২১শে জুন সোমবার | সকাপণে বাসে 
ক'রে তঙ্থারম্ঃ চিঙ্গেলপেট, পগ্ডিচেরী। 
কুড্ডালোর ( সাউথ আর্কট ) হয়ে প্রায় বিকাল, 
টায় পৌছি চিদাম্বরমে। সেখানে আহার 
বিশ্রামার্দির পর চিদারমের বিখ্যাত নটরাজ 
(শিবের) মন্দির দেখতে যাই। হান 
আকাশলিঙ্গম। নটরাজ মন্দিরের পাশেই 
গোবিন্বরাজ ( অনস্তশয়ান বিষুর) মন্দির । 
সুবিধামত জায়গায় দাঁড়ালে এই ছুই মান্দরের 
পৃজাদি একই সঙ্গে দেখ! যায়। নটরাজ 
মন্দিরের লন্ধ্যারাত্রিক খুব উপভোগ্য- বিভিন্ন 
আকারের প্রদদীপাির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হুয়। 
কথিত আছে, পতঞ্জলি মুনি এইস্থাশে বসেই 
যোগসূত্র রচনা কন্দেন। তিনি মহাদদেবকে 
তার নাচ দেখাবার জন্য অন্বরোধ করেন। 
নর্তনের পর নটরাঞ্জ “অরূপ? অর্থাৎ নিরাকার 
ব। রহস্য হয়ে গেলেন। (বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী 


: উদয়শস্কর 


৭৪তম বর্-_২য় সংখা 


চির্ধান্ববমে কয়েকদিন থেকে 
নটরাজের নৃত্যের ভঙ্গিমাগুলি. ওন্প তন্ধ করে 
লিখে এবং একে নিয়ে গিয়ে ছিলেন । ) 

রাত্রি ৭-৫৭ মিনিটে মাছুরাই জনতা 
এক্সপ্রেসে .উঠে মধ্ারাত্রিতে ত্রিচিনাপলী 
পৌছি। জনবিরল রাজপথ ধরে একটি 
হোটেলের দগজায় উপস্থিত হ'লাম। জায়গ। 
নেই বলাতে আমর! “অজ্জস্তা' হোটেলে 
উঠি। সেখানেই রাত ১|টার সময়ে একটি 
ঘর ভাড়া কনে শুয়ে পড়ি। সকালে একটি 
অটো! রিঝ্স। ভাড়া! করে ঝকৃ্‌ টেম্পল ( গণেশ; 
শিবলিঙ্গম্‌ ও দ্রগ। ), জন্বুকেশ্বর শিবমন্বির 
দেখতে যাই। এই মন্দিরে ৭টি 
গোপুরম্) প্রত্যেকটিই অতি সুন্দর_কথিত 
আছে, জন্বু যুনি শিবদর্শনের জন্য এখানে 
তপস্যারত দ্বিগণেন। তখন ভার মস্তক ভেদ 
করে জন্ুবৃক্ষ নির্গত হয়। সেই থেকেই 
জনুমুণি কর্তৃক তপস্াল শিবের নাম 
জন্থুকেশ্বর। এটি শিবলিঙমূ। তারপর 
আমর| আবার শ্রীরঙ্গম রেলস্টেখনের পাশ 
দিয়ে প্রীরঙম্‌ মন্দির দেখতে যাই। এটি 
বিষুমন্ির--অপভ্তশয়্ান বিঝুর। স্থানীয় নাম 
শ্রীরনাথার'। ্ররঞ্জম্‌ কানেরী নদীর তীরেই। 
শ্রীরঙ্গমূও শ্রীরন্বপত্বনম্‌--ছুইটি পৃথক স্থান। 
দুইটিই কাতেরীর কুলে - এথমটি মাদ্রাজদেশে, 
অর্থাৎ শ্রীরঙ্গম; আর দ্বিতীয়টি মহীশুর- 
দেশে-টিপু সুলতানের রাজধানী । দ্বিতীয়টি 
বোধ হয় পরবতাঁকালে প্রথমটির অন্গকরণে 
তৈরী। দুইটিতেই শ্রীরঙ্গনাথ বিরাজিত। 
শ্রীরঙ্গম্‌ মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'রে প্রথমেই 
বিশালাকৃতি গরুড় মন্দির দেখা যায়। 
এত বড় গরুড় মুতি আরও কোথাও 
দেখেছি বলে মনে হয় না| আরও 
কিছু দূর এগিয়ে গেলেই অনভ্তশয়ান 


ফাল্তবন, ১৩৭৮] 


প্রীরঙ্লনাথার | দক্ষিণ ভারতে প্রতোকক 
মৃতির সামনেই একটি উৎসবযুত্তি থাকে, 
অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের । এই মৃতিই 
উত্সবাদির সময় শোভাযাত্রায় নেওয়া হয়। 
এইটি চিদাম্বপযের গোবিন্দগাজের মৃত্তির 
মতই। 

২২শে জুন মধ্যরাত্রে রামেশ্বরম্‌ এক্সপ্রেস 
ধরলাম। সকালে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় 
ঘুম ভেজে গেল। বামনাদ পৌছলাম | 
এবোপ্লেন নামবার ছোট একটি জ!য়গ! আাছে। 
তার নাম এখনও রামনাদ ; কিন্ত রেল- 
স্টেশনের আধুনিক নাম য়ামনাথপুরমূ। 
লাইনের দই দিকেই অগংখা তালগাছ । 
মামরা ক্রমশঃ মানচিত্রের সৃষ্ষমাংশের মধা 
দিয়েই চলেছি হই দিকেই সমুদ্রঃ কোন 
দিকে কম, কোন দিকে বেশী মনে হয়। 
ডারতভূবগ্ডের সর্বশেষ রেলস্টেশন মণ্ডপম্‌। 
এই পর্যন্ত মোটরগাড়ীও চলে। ধারা মোটরে 
দক্ষিণভারতের রামেশ্বরমে যান, তারা 
এখানেই গাড়ী রেখে ট্রেনে পুল পার হয়ে 
রাষেশ্বরম্‌ দ্বীপে যান। গাড়ী অনেকক্ষণ 
ঠড়ালো!। ব্রিজের দব কিছু পন্দীক্ষা-নিপীক্ষার 
পর ট্রেনকে যেতে অনুমতি দেওয়া হলে] । 
ওপারেই পান্বান জংশন_ একটি লাইন 
ধনুক্কোটি, অন্যটি বামেশ্বরম চলে গেছে। 
সমুদ্রের জলোচ্ছাসে সেই ধেহুষ্কোটি নাকি 
এখন সমুদ্রের তলে, রেল লাইন 
ভেঙ্গে চুর্মার | সপ্তাহে ভুইদিন যে জাহাজটি 
সিংহলের তালাইমান্নার যায়, সেটি এখন 
রামেশ্বরম্‌ থেকে ছাড়ে । আজ ২৩শে জুন, 
বুধবার । সকাল ৯-৪৫ মিনিটে রাষেশ্বরমূ 
পৌছি। 

রাষেশ্বরম্‌ দেবস্থানমের অফিসে দেখা 
করে প্রথমে “বাস! পাকড়ে' নিলাম। তারপর 


দাক্ষিণাতাজ্মণ ৯১ 


স্রানাদি সেরে একবার সংক্ষেপে অল্প 
সময়ের জন্ম বাম-সীতা-প্রতিঠিত শিবলিঙ্গ 
দর্শন করে নিলাম । একটি হোটেলে খাওয়া- 


দাওয়! সেরে ২৩ ঘণ্ট| বেশ বিশ্রাম। বিকাল 


৩-৩২টায় জমুদ্রম্নান সেরে নিয়ে গ্বাবার 
বিস্তারিতভাবে দর্শনের জন্য মন্দিরপ্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করলাম। কথিত আছে, রাবণ-বধ ও 
সীতা-উদ্ধার করে ফিরবার সময় শ্রীরামচন্দ্রকে 
খষি মুশিও। শিবপৃ্জার উপদেশ দেন। কৈলাস 
থেকে শিব-লঙ্গ মানবার জন্ব মহাবীরকে 
বললেন শ্রীরামচন্ত্র। কিন্তু মহাবীরের আপতে 
দেরী হওয়ায় রাম-সীতা বাদক! দিয়ে শিবলিল 
গড়ে শুত মূহূর্তে প্রতিষ্ঠা করে পুক্া করেদ। 
এধিকে কিছু পরে শিবলিঙ্গ নিয়ে হনুমানও 
উপস্থিত। ভক্ের পরিশ্রম নিষ্কল ন| করার 
জন্য অররেই মহাবীর আনীত লিঙ্গটিও 
প্রতিঠিত হল এবং রামের মাদেশে এই 
পিঙ্গপৃঙ্জাই এখনও প্রথমে হয়, পরে রাম-সীতা- 
প্রতিঠিত শিবলিঙ্গের পৃজা হয়। মহাবীর- 

টঠত লিঙ্কে বল! হয় বিশ্বনাথার, কাশী- 
লিঙ্গমূ বা হনুমানপিগম। ভক্তগণ প্রথমে 
পৃূজ! করেন “বিশ্বনাথার” ও 4বশালাঙ্ষী'র, 
পরে 'বামনাথার' (রামলিক বা রামেশ্বর ) 
ও 'পর্বতবতিনী'র ) মন্দিবপ্রাঙ্গণে ছোট-বড় 
দেবদেবী প্রায় ১।২০ জন হবেন, ১৪টি তীর্থ 
বা কুণ্ড, মর্দিরের বাইরে আবরণ ৭1৮টি 
কুণ্ড রয়েছে । শ্রায় ঘণ্টাখানেক দর্শনের 
পর আমর। টাঙ্গ! করে গন্ধমাদন পর্বতে গেলাম। 
মন্দিরে শ্রীগামচন্দ্রের পদচিহ্ন বয়েছে--তাকে 
বল! হয় “রামরুক্কে' | সন্ধা ৬্টায় ফিরে 
এসে আরাত্রিকে যোগ দিলাম। মন্দিরের 
আরাত্রক শেষ হওয়ার পর পুরোহিত এক- 
একটি মন্দিয়ে যাচ্ছেন, আর প্রদীপের আরতি 
করছেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক আরান্িক 


২ উদ্বোধন 


হলে! | বেশ ভাল লাগলো! | সব ক্লান্তি যেন 
মুছে গেল। 

পাশ্চাতাদেশ থেকে ফেরার পথে সিংহল 
হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এই রাষেশ্বরম্‌ দ্বীপেরই 
পাস্থানে প্রথম পদার্পণ করেন । তাঁরই শিল্ত 
রামনাদের মহারাজের সুব্যবস্থায় রামেশ্বর 
মন্দিরার্দিও দর্শন করেন। কন্মাকুমারীতে 
আমেরিকা! যাবার সিদ্ধান্ত নেবার আগেও 
তিনি রামেশ্বর দর্শন করে গিয়েছিলেন। 
১৯১১ খবষ্টাবে শ্রীশ্রীম! সারদাঁদেবী রামেশ্বরম্‌ 
দর্শনে এসেছিলেন। স্বামী রামকুষ্তানন্মজীর 
ব্যবস্থাপনায় শ্রীশ্রীমা ১*৮টি সোনার বেলপা'ত। 
দিয়ে রামেশ্বরের পৃজা করেছিলেন। পরে 
ফিরে এসে ভক্তদের কাছে এই রামেশ্বর শিব- 
দর্শন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, যমনটি 
রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন ।+ 

২৪শে জুন ট্রেনে মাহ্য়াই রওনা! হলাম। 


[ ৭৪তম বর্ধ-_২য় সংখা 


মাহুরাই বেশী দূর নয়। দূর থেকেই মীনাঙ্ষী 
মন্দিরের গোপুরম্‌ দেখা যাচ্ছে। ১-৩৫ মিনিটে 
ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামল। জনৈক তদ্রলোক 
তাঁর বাড়ীতে থাঁকাখাওয়ার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন। বিকালে 'তিরুমালাই নায়ক'-এর 
রাজপ্রাসাদ; পরে মাহ্বরার বিখ্যাত মীনাঙ্ষী 
মন্দির গেলাম । মন্দিরে প্রবেশ করার কিছু 
পরেই ডানদিকে একটি মিউজিয়াম দেখ| যায় -- 
দক্ষিণভারতের বিভিন্ন মন্দির ও ভাঙ্কর্ষের ফটে। 
ও সগৃহীত স্নেক কিছুর সমাবেশ | মীনাক্ষী 
দেবীর সান্িধ্যে যাংয়ার আগেই বা! দ্দিকে 
পল্লুপুঞ্ূর ; খুব বড় নয়, তবে বোধ হয় এই জল 
তুলেই দেবীকে মান করানে| হয়। আরও 
কিছুট। এগিয়ে গেলেই ম'নাঙ্ষীদেবী। বামে- 
শ্বরমের 'পর্বতবতিনী” ও কন্াকুমারী মন্দরের 
দেবী 'কুমারী'-_এই দ্বই মুতির গঠন প্রায় এক 
রকম। এই মন্দিরটি নাকি পিরৰতাঁকালে 
নিম্নিত হয়েছিলু । (ক্রমশঃ) 


অস্থতসম্ভব 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


বিক্ষুব্ধ সমুদ্রেশেষে 
মহা প্রশান্তির দেশে 
প্রশ্মুটিত প্রাণপন্সে 
ঈাড়ায়েছ জীবন-বল্পভ ৷ 
উত্তাল তরঙ্গ গুলি 
বিদ্রোহের স্বর ভুলি 
অত্লাস্ত সতক্ঝতায় 
হল আজ অমতসন্তব। 
মন্থনের বিষ যত 
পান করি অবরত 
আত্মভোল। ভোলানাথ 
শঙ্করের কণ্ঠ হল নীল। 
জীবের কল্যাণ স্মরি 
হৃষ্টের দমন করি 
ব্রজের কিশোর হরি 
অরিশুন্তকরিল নিখিল ! 


হিংসা-নাগিনীর ফণা 
উদগারিছে অন্সিকণা 
বিদ্বেষের মহাবহি 
বার বার পোড়ায় বন্ুুধা, 
অন্যায়-মসত্যে হানি 
বাড়ায়ে দক্ষিণ পাণি 
দেবলোক হতে আনি 
হে সুন্দর, বিতরিছ হ্ধা ৷ 
উদ্তাসিয়া মনোলোক 
জ্যোতির প্রকাশ হ'ক, 
ফোটালে সহঅদলে 
কু্ঠিত এ প্রাণ”ল্ম মোর। 
অতল প্রশাস্তি মাঝে 
মনছংস ভুবিতেছে 
মধুর গুঞ্জন-মত্ত 
' আজি তাই মানস-ভ্রমর ' 


স্বামীজীর কালজয়ী যুগ্লাবী চিন্তাধারা-প্রদ্ধে 
স্বামী জীবানন্দ 


এ স্বামীজীর ভাঁবধারাঁর গভীরে যতই প্রবেশ 
কর! যায়, ততই মনে হয় এ যেন সতা- 
সতাই সমুদ্রদর্শন! ভাবী কালের মানুষের 
জন্ব কত মূলা রত্ব রেখে গেছেন যামীজী ! 
ধর্ধে, দর্শনে, দেশপ্রেমে, সমাজসংস্কারে, পেবায়, 
পাহিতো, অঙ্গীতে-_যেদিকে দৃষ্টি পড়ছে 
সর্বত্রই তীর চিন্তার মৌলিকত|, অপূর্ব 
বিপ্রবাত্বক দিগ্‌দর্শন রয়েছে, দেখে মুগ্ধ ন! 
হয়ে থাক! যায় না। স্বামীজীর বাণীতে আছে 
বৈদ্াতিক শক্তি। সে বাণী ঘুমন্ত মানুষের 
কানে প্রবেশ করলে জাগিয়ে দেবে তাকে! 
ঘুমস্ত যে সে জেগে উঠবে, জাগরিত যে সে 
কর্ষে ব্রতী হবে অতঙ্জিতভাবে। স্বামী্ী 
হচ্ছেন স্বশরীরী ৰাণী। তার নিজেরই উক্তি £ 
« [220 8 0108 দা1615008 & (01070, 

এখানে উপস্থাপিত হ'ল ষামীক্গীর কালজয়ী 
কয়েকটি চিস্তাসূত্র সেই তরুণদের জন্য যাদের 
অস্তরে নিরস্ভর বেজে চলেছে আগে চলার 
পুর, যাদের কঠে শোনা যায় অন্যায়ের 
প্রতিকার-্ধবনি, যার! ভবিস্তং আশা-তরসার 
স্থল, যাদের উপর নির্ভর করছে দেশের সর্ববিধ 
উন্নতি। 

অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে উৎ- 
সার্দিত না ক'রে কেবল অপ্রয়োক্ষনীয় বন্ত 
পরিবর্জন ক'রে নুতন সৃষ্টির আগ্রহে তরপুর 
ব্ামীজীর সঙ্ীরনী বাণী বিশেষভাবে প্লাবিত 
ক'রে নিয়ে যায় মানুষকে নব নব সৃজনের মূল 
উৎসের সন্ধানে । অতন্ত্র প্রহরীর মতে! সদ 
সতর্ক থেকে লোকে ভবিস্ুৎ কল্যাণের দিকে 
অগ্রসর হয়। 

ববামীজীর বাণী চিরায়ত ও কালজয়ী? তার 


আবেদন শাশ্বত। চিরস্তন হলেও পরিপূর্ণ 
ভাবে মাধুনিক। আধুনিকতার মধ্যে লক্ষণীয় 
গ্রিনিস : (১) যুক্কিনি্ ভাব; (২) মানবিকতা - 
বোধঃ (৩) সমাক্ষদচেতনতা, (৪) বিজ্ঞান- 
দৃি। এ সবই তার বাণীতে পুরাধাত্রায়ই 
বিদ্যমান । অতএব ভার বাণী মতীতের বন্ধ 
বলেদুরে রাখা যায় না। অননু-প্রজা প্রসৃত 
তাঁর প্রত্যেকটি কথা পরম মঙ্গলের দিকে নিয়ে 
যায়, অন্বায়ের প্রতিকারে উদ্বুদ্ধ করে। 
অনেকে তাই বলেন শ্বামীজীর বাণী বিপ্লবাত্মক। 

ঘামীজী বলেছেন, মানুষ স্বভাবতই পূর্ণ- 
বন্প; স্বরূপতঃ নিতা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। তার 
মধো মাছে অনস্ত শক্তি, কিন্তু সে শক্তি রয়েছে 
ুমিয়ে। সেই সুপ্ত শক্তি জাগ্রত কর, অস্ত- 
নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করাই বামীক্ীর মতে 
ধর্ম | ধর্ষ হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রক্ষত্ব 
প্রথম থেকেই বিদ্বামান, তারই প্রকাশ | ধর্ম 
উপলব্ধির বস্। এই উপলব্ধির জনন প্রয়োজন 
মানবতাৰোধ, মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন, 'অনলস 
প্রচেষ্টা, সবার্থপরতা-৩যাগ' কাপুরুষতা-বিসর্জন, 
ভালবাদার বিস্ত শংঘবার্থ সেবা প্রভৃতি । 


, স্বামীজী যে দ.মর কথা বলেছেন, পে ধর্ম 


পোশাকী ধর্ম নয়, তা অন্থরের সম্পদ, দ্বার 
তার গতি। সে ধর্ম সমগ্র জীবনকে ধরে 
থাকে, এক মুহূর্তের জ্রনুও ক্বীবন থেকে তার 
বিচাতি ঘটে ন|। সে ধর্ম মাহৃষের প্রগতিতে 
কখনও াধাত্বক্ষপ হয় না। তা জড়তা 
আলম্ম তযোভাব নিঃশেষে বিদুরিত করে, 
শুভকর্মে উদ্দীপন। দেয়, দেহমনের সুষম 
বিকাশ ঘটায়, প্রকৃত স্বাধীনতার আনন্দ ও 
নির্ভাকতার পরিতৃপ্তিতে চিন্ধ ভরপুর ক'রে 


৯৪ ূ উদ্বোধন 


রাখে। ধাষীঞ্জী ষে ধর্মের কথ! বলেছেন তা 
ন| থাকলে মাম্বষের মতে! আকৃতিবিশিউট 
হয়েও মানুষ-নামের যোগ্য হওয়া যায় না। 
অতএব “মানষ' হতে গেলে স্বামীক্ীর নির্দেশিত 
ধর্ম গ্রুতোকেরই জীবনে অপরিহার্য | 

মান্থষের অনস্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাদবান 
সামীজী কাউকে পাপী বলতেন ন1, বলতেন-_- 
মানুষকে পাপী বলাই পাপ। পাপ ব'লে যদি 
কিছু থাকে তবে দে পাপ হুর্বলতা, পরগীড়ন 
ইত্যাদি। ধর্ম ও পাপের পার্থক/নির্দেশক 
তার প্রসিদ্ধ উক্তি £ 

পরোপকারই ধর্ম, পরগীড়নই পাপ। শক্তি 
ও সাহুসিকতাই ধর্ম, দুর্বলত! ও কাপুরুষতাই 
পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাঁপ। 
অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে দ্বণ। করাই 
পাপ। ঈশ্বরে এবং নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই 
ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অতেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ- 
দর্শনই পাঁপ। বিভিন্ন শান্ত শুধু ধর্মলাভের 
উপায় নির্দেশ করে।' 

ষত উচ্চ মতবাদই হোক, যত সুবিন্য্ত 
দার্শনিক চিন্তা তাতে থাক, যতক্ষণ তা 
পুস্তকের মধ্যেই লীমাবদ্ধ, ততক্ষণ যামীজী 
তাকে ধর্ম আখ্যা দেন না। 

দর্শন সন্বন্ধে ামীজীর যেচিস্তাধার৷ তার 
বাণী ও রচনায় প্রকীর্ণ রয়েছে, তাতে এই 
ধারণ] হওয়াই স্বাভাবিক যে, তাঁর দর্শন 
মূলতঃ অতবৈত বেদান্ত--আরও প্রাঞ্জল ক'রে 
“বলতে পার! যায়, অদ্বৈত বেদাস্তের কর্ম- 
পরিণত ন্বপ | অদ্বয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রচ্গ 
যিনি সর্বভূতে ওতপ্রোত, তাকে সম্যক উপলব্ধি 
করাই হচ্ছে তার 'দর্শন' | ব্রহ্গকে তত্বগত ন! 
/ রেখে ব্রক্মাৰ জীবনে ফুটিয়ে তোলা, কথায় 
কাজে আচরণে থাকবে তার প্রকাশ ; যামীজীর 
দর্শন প্রকৃতপক্ষে সর্বভূতে আত্মদর্শন-_ 


| ৭৪তষ বর্ষ--২য় সংখা 


ব্ফ়ি ও সম্টিতে ভূমার উপণন্ধি। এ দর্শন 
সীমিত নয়, সার্বভৌব! তাত্বিক দিক থেকে 
এ দর্শনের মর্ধাদ1! যতখানি, ব্যাবহারিক দিক 
দিয়ে তার মূলা শণুষাত্রও কম নয়। টৈত 
বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত আদর্শ ও ভাবের মধ্যে 
বিরোধ দৃষ্ট হলেও হ্বামীজীর দুর্িতে তা 
আপাতপ্রতীয়মান, তার মতে দৈত বিশিষ্টার্বত 
ও অদ্বৈত তত্ব একটি অপর'টর পরিপূরক এবং 
চরম উপলব্ধির সহায়ক, 'এক্‌ একটি স্তর । 
' যেখানেই স্বামীজীর দেশপ্রেমের কথা, 
সেখানেই দেশের ামগ্রিক রূপটি উজ্্বল হয়ে 
উঠেছে; দেখানে কোন গোষ্ঠী নেই, নেই কোন 
দল, কোন সম্প্রণায়। তাঁর কাছে দেশবাসী 
মানে সর্বস্তরের জনসাধারণ, দেশের শ্ত্রীবৃদ্ধি 
মানে তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, সর্ববিধ উন্নতি | 
যামীজী অনুভব করতেন-_-সকলের সুখেই ভার 
সুখ, সকলের দুঃখে কার দ্বঃখ | স্বামীজীর মতে 
দেশপ্রেমিকের থাকবে না কোন বাক্তিগত 
সবার্থ। তিনি বলছেন--“তোমর! কি মৃত্াভয় 
পর্যস্ত তুচ্ছ ক'রে নিস্বার্থতাবে থাকতে পার? 
তোমাদের হাদয়ে প্রেম গাছে তো? অলস্ত 
দেশপ্রেমে থাকবে শ্রান্্ত্যাগ, দেশের প্রতি 
এঁকান্তিক ভালবাসা । স্বামীজীর দেশপ্রেম 
সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উধ্বে+ তাই স্থানের গণ্ডি 
অতিক্রম ক'রে বিদ্যমান, স্থানের সীমাবদ্ধতা 
নেই ব'লে বিশ্বপ্রেমে উন্নীত $ কালের প্রভাব৪ 
ছাড়িয়ে গেছে ব'লে শাশ্বত প্রভায় দীপ্যমান 
ঘামীজীর প্রেমে আছে বিশ্বজনীন ভাব, বিশ্ব- 
মানবিকতা । 

সমাজের পূর্ণ সংস্কারেই মী বিশ্বাসী। 
এ সম্বন্ধে তার উক্তি; সমাজের যে সম্পূর্ণ 
সংস্কার আবখ্যক--এ বিষয়ে ভারতীয় 
শিক্ষিত সমাজের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। 
কিন্ত তা করবার উপায় কি. সংক্কারকগণ 
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সমাজকে তেঙে-টুরে যেরূপে সমাজসংস্কারের 
প্রণালী দেখালেন, তাতে তারা কৃতকার্ধ হ'তে 
পারপেন না । আমার প্রণালী এই £ আমি 


এখনও এট| মনে করি নাযে, আমার জাতি 


এতদিন ধরে কেবল অন্যায় ক'রে আসছে; 
কখনই নয়। আমাদের সমাজ যে মন্দ, তা 
নয়--আমাদের সমাজ ভাল। আমি কেবল 
চাই-মআরও ভাল হোক। সমাঁজকে মিথা! 
থেকে সতো বা মন থেকে ভালয় যেতে হবে, 
ত নয়; সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে, ভাল 
হ'তে আরও তালয়- যেতে হবে। আমি 
আমার দেশবাসীকে বলি-এতদ্দিন তোমর| 
যা করেছ, তা বেশ হয়েছেঃ এখন আরও 
তাঁল করবার সময় এসেছে । 

হাযীজীর সমাজসন্বন্ধীয় চিন্তাধারা 
শিয়োদ্ধত বিষয়ে চিন্তাশীল মনকে প্রভাবিত 
করে ; 

(১) উপেক্ষিত জনগণের দিক থেকে 
সমাজবিবর্তন, (২) সমাজবিবর্তনের দিক 
থেকেই সমাঙ্গের ইতিহাস-'ব.ষণ, (৩) বৈশ্য- 
যুগের নিষ্ঠুর শোষণ» (৪) শে।ষণযুলক খেশ্বা- 
শাসনের বিপ্লবাত্মক পরিণতি | 

ভারতের চিরপতিত অগণিত নরনারীর 
জন্য কারও হৃদয় কাদে না, তাই ব্বামীজী 
বলছেন £ “তারা 'ধন্ধকার থেকে আলোয় 
আসতে পারছে না, তারা শিক্ষ। পাচ্ছে ন]। 
কে তাদের কান্ধে আলে নিয়ে যাবে বলো? 
কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলে 
নিয়ে যাবে 1 এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই 
তোমাদের দেবত। হোক। তাদের জন্য 
ভাবো তাদের জন্য কাজ করো, তাদের 
গুন সদ! সর্বদ| প্রার্থন। , করো প্রডুই 
তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।' 

স্বামীর অঙিনৰ ও অনন্য সেবখাপর্শের 


সামীর্জীর কালজয়ী যুগপ্রাবী চিন্তাধার| 
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বৈশিষ্ট্য,হচ্ছে-যিনি সেবা গ্রহণ করেন, তার 
চেয়ে যিনি সেবা করেন তার লাভ ব!] উপকার 
অণুমাত্রও কম নয়; বরঞ্চ বেশি। এ সেবায় 
আসে হৃদয়ের অসামাশ্ব প্রসারতা, চিরতবে 
ঘুচে যায় ক্ুপ্র ষার্থপণ্তা, নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় 
সর্বপ্রকার মালিশ্ব। এ সেবায় বন্ধনবিমুক্তি 
ও লোককল্যাপ একই সঙ্গে ঘটতে থাকে। 
“আত্মনে! মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮" স্বামীজী 
দিয়েছেন জগদ্বাসীকে বর্তমান যুগে এই মহত্ম 
সেবাদর্শ | শিবজ্ঞানে জীবসেবায় তার 
প্রাণস্পশী আহ্বান £ 
ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, 
সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ 
| কর খে, এ সবার পায়।' 
সাহিত্যসুষ্টিতে__গদা ও পদ্য উভয় রচনায় 
স্বমীজীর যেমন অনন্ুকরণীয় বৈশিষ্ট, যথার্থ 
সাহিতাসূর্টির দিগর্শনের ক্েত্রেও ভার 
তেমনি অপূত্ব বিদ্ধমান | ধামীজীর অভি- 
মত ঃ “ঘাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাৰ 
আমর! প্রকাশ করি) যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ 
ভালবাস! ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত 
তাষ হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই 
তঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। 
ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে 


রণ 


অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে 


ফেরে, তেমন কোন তৈরী তাষ। কোনও কালে 
হবে না। ভাষাকে করতে হবে-যেমন সাফ 
ইল্পাত, মুচড়ে মুচড়ে য। ইচ্ছে কর-আবার 
যেকে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, 
দাত পড়ে না ।''ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান 


উপায়) লক্ষণ। ১৯০০ খৃষ্টাকে ২*শে 


 ফেব্রুআৰি প্রদত্ত এই দিগ,দর্শন বর্তমানেও 


সাহত্যেগ প্রগতির যুগে পুসাহি[ত্যকদেরও 


৪৬ উদ্বোধন 


বিস্ময় জাগায়। 

সঙ্গীতের মধ্যে ঘ্বামীজী চেয়েছেন তেজ- 
বীর্ধের ভাব। কঠে তার অভীঃ-মন্ত্র জাতিকে 
সর্বক্ষেত্রে নিক শক্তিমান দেখতে চান তিনি, 
তাই বলছেন £ “যে-সব 1/88০-এ মান্নষের 
৪06 19611088 উদ্দীপিত করে সে-সকল কিছু 
দিনের জন্য বন্ধ রাখতে হবে ।.*'সকল বিষয়ে 
বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণত1 আনতে হবে ।? 
] ভোক্নবিষয়ে ষবামীঞ্জীর নিদেশ অতিশয় 
তাৎপধপূর্ণ। যারা উচ্চ' আধ্যাত্মিক জীবন 
যাপন করেন, তাঁদের পক্ষে নিরামিষ-তোজনের 
প্রয়োক্সনীয়ত| অধীকার করা যায় না, কিন্ত 
দেশবাসীকে তমোভাৰ কাটিয়ে রজোগুণের 
কর্মশঞ্জিতে উদ্দীপিত হ'তে হ'লে আমিষ- 
তোজনের অপরিহার্যত। অনধীকাধ। ধার। 
শ্রমিক, ধারের কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে 
হয়, ধারা দেশরক্ষী সৈনিক, তাদের আমিষ- 
ভোঞঙ্ন দরকার। যে খাদ্যে শরীর-মন সুস্থ- 
সবল থাকে তাই-ই প্রকৃত খাদ্। শুধু 
আহারের দ্বারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ ভূমিতে 
আরোহণ কর] যায় না, তা লাভ করতে হ'লে 
তদনুরূপ কর্ম সাধন-৩জন-তপস্যারও প্রয়োজন 
বাকে শারীরিক শ্রম করতে হুয় না, সংসারের 
চিন্তায় ধার শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ধার 
তোগবিমুখ মন শশ্বরচিন্তায় সতত নিরত, 
তার পক্ষে নিরামিষ ভিক্ষান্ন একাহার অপর্যাপ্ত 
নয়। প্রাতঃকাল থেকে অধিক রাত্র পধস্ত 
যাকে দিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হবে, 
তার পক্ষে নিরামিষ-ভোক্জন অপেক্ষ। আধিষ- 
আহার আধিকতর ফলপ্রদ নিঃসনেহ - এই 
ামীজীর ভোজন-রিবয়ে সুনিশ্চিত অভিমত | 

বামীজী দেখেছেন সব কিছুর মূলে শিক্ষা; 
রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি বা যে-কোন 
নীতির উন্নতির সোপান-শিক্ষা। শিক্ষা- 


| ৭৪তম ৰর্ধ--২য় সং 


বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, শিল্পাকল! ও 
সংস্কৃতির সবালীণ উন্নতি দেখ! দিতে বাধ্য। 
তিনি শিক্ষার মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন । যে 
শিক্ষার দ্বার! অস্তনিছ্ত পুর্ণত্বের বিকাশ হয় 
তা-ই শিক্ষা।। শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর 
যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই 
প্রকাশ।” প্রকৃত মানুষ হ'তে গেলে ষে 
শিক্ষা] চাই, তাঁরই উপর তিনি জোর 
দিয়েছেন। সে শিক্ষায় মানুষ শরীর-মনের 
সমভাবে উন্নতি করবে, নিজের পায়ে ঈীড়াবে 
অর্থাৎ পরনির্ভর না হয়ে স্বাবলম্বী হবে। 
ব্যাবহারিক শিক্ষার দ্বিকে ত্বামীজ্পী বিশেষভাবে 
সচেতন | স্ত্রীশ্িক্ষ1; জনশিক্ষ। প্রভৃতি বিস্তারের 
ক্ষেত্রে তিনি যে-সব কথ। বলেছেন, সেগুলি 
ঠিকমত অনুসৃত হ'লে শিক্ষাগতে অভাবনীয় 
উপ্নতি দেখা যাবে, শিক্ষার সামগ্রিক রূপটি 
মহিমোজ্জবল হয়ে উঠবে। 

) সর্বোপরি স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্দেবের মহা- 


মূলা উপদেশ ও পরমপবিত্র জীবন অনুসরণ 
করতে বলেছেন। ভারতের সমগ্র অতীত 
চিন্তার মুর্তবিগ্রহ তিনি। প্রাচীন শান্ত্রসমূ্থের 
প্রকৃত তাৎপরধ, কি উদ্দেশ্যে মেগালি রচিত; 
তার জীবনে ৩] সুপরিষ্ফুট। বমান প্রগতিকে 
যথার্থ পথনিদেশ দিতে হ'লে, ভবিষ্তংকে 
শ্রীমণ্ডিতি করতে হু'লে অতীত ভারতকে 
জানতে হবে, আর তা ঠিকভাবে জান! যাবে 
শ্রীরামকৃষ্দেবের অনবদ্য চরিত্রানবধ্যানে। 

১৮৯৭ খুষ্টাবে ২৬শে ফেব্রুমারি স্বামীজী 
কলিকাতা অভিনন্বনের উত্তরে বলেছিলেন, 
“আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, 
বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। 
***তোমর! অদ্ভূত অদ্ভূত কার্ধ করবে ।"**অতএব 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোধত।” 

তরুণসন্প্রধায়ের নিকট আবেদন-তীার। 
বামীজীর গ্রাণপ্রদ কালজয়ী বাণী মনে প্রাণে 
অনুশীলন ক'রে সত্যত্রষী মহাপুরুষের 
আকাজ্ফিত দেশের যোগ্য সন্তান হয়ে উঠুন| 


আবেদন 
রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলাদেশে সেবাকার্য 


বাংলাদেশ হইতে আগভ শরণার্থীদের যে খাপক সেবা রামকষ্জ মিশন গত 
কয়েকমাস যাবৎ ভারতের সীষানার ভিতর থাকিয়। করিয়াছে, জনসাধারণ গাহা অবগত 
আছেন ? যুদ্ধের পর শরণাথিগণ দেশে ফিরিতে আরম্ভ করিলে ফেরার পথে তাহাদের 
সাহাযোর জন্ব রামকৃষ্ণ মিশন' যশোহর ও খুলনায় সেবাকেন্দ্র স্থানাস্তবিত করিয়াছে। 
বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের যে দশটি কেন্দ্রের কাক্জ বন্ধ হই! গিয়াছিল+ সেগুলিকে পুনরায় 
সচল করিয়! রামকৃঞ্চ মিশন সেই স্থায়ী কেন্ত্রগুলির মাধ্যমে বাংলাদেশে ত্রাণ ও 
পুনর্বাসনের কাজ চালা ইতে.মনস্থ করিয়াছেন । 


বল] বাহুল্য, বাংলাদেশে মিশনের সব স্থায়ী কেন্দ্রই বিপূলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, 
সেগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত | সেগুলিকে কাজ-চলার মতে] অবস্থায় 
মানিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজজন। অধিকাংশ লোকই সহায়সম্পদ-হীন&1র 
কবলগ্রত্ত বলিয়া! এই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজও প্রচুর বায়সাধ্য। কেবল প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদির সঙ্ায়তাই নয়, ইহাদের অন্তরে আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্যও সহায়ত! 
প্রয়োজন ; এই উভ্তয়বিধ প্রয়োজন মিটাইতে বামকৃ্জ মিশন প্রচেষ্টা করিবে 


জনগণের সেবার জন্য ব! রামরুষ্জ মিশনের কেন্দ্রগুলি পুনঃস্থাপনের জন্য, অথবা এই 
উভগ়্ কার্ধের জন্র প্রদত্ত যে-কোন সাহায্য লাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । চেক ও ড্রাফট 
“$8)8105& 11139708*--এই নামে লিখিবেন, এবং ক্রস্‌ (08038100) করিয়। 
দিবেন? সর্ববিধ সাহায্য “বামী গম্ভীরানন্দ, সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় 
মঠ, জেল। হাঁওড়1”__এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। 
স্বামী গরস্ভীরানন্দ 
সাধারণ সম্পাদকঃ রামকৃষ্ণ মিশন 


বেলুড় মঠ 


২৭, ১, ৭২ 


সমালোচনা 


আমাদের শিক্ষা ও সমাজ-_রাজনারায়ণ 
বসু। জঙ্কপন ও সম্পাদনা : শ্রীহরিপদ মগ্ডল। 
ক)ালকাট! পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার 
রুট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা £ ৫৫+২৫। মুলা 
আড়াই টাক]। 

জাতীয় শিক্ষ।১ মাঁতৃভাষাশিক্ষা) শারীর 
শিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ধর্ধশিক্ষা) স্ত্রীশিক্ষা 
প্রভৃতিতে উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
রাজনারায়ণ বদুর চিন্তাধারার কিরূপ বকীয়ত 
ছিল, তাহার শিক্ষাচিন্ত কত গভীর, মৌলিক 
ও বাপক ছিল, তাহা বর্তমানে বিশেষশ্ডাবে 
অন্বধাবনযোগ্য। বীহারা শিক্ষা-বিষয়ে 
গবেষণা করিতেছেন, তাহারা পুস্তকখানিতে 
অনেক সাহায্য পাইবেন। শিক্ষার অনেক 
ক্ষেত্রে এই বলিষ্ঠ চিন্তাধার৷ যথার্থ পথের 
দিশারী হিসাবেও গ্রহণীয় হইতে পারে । 

বাঙালীর অন্নকরণের মোহ বলিতে গিয়। 
রাজনারায়ণ বসু উল্লেধ করিয়াছেন-: চতুর্দিকে 
হীন অনুকরণের প্রধলত! দৃষ্ট হইতেছে। 
প্রতিপদেই অনুকরণ; ইহাতে আন্তরিক 
সারবত্তার হানি হইতেছে **আমর! সকল 
বিষয়েই অনুকরণ করিতে ভালবাসি । কিন্ত 
বিবেচনা কর! উচিত যে, সে অনুকরণ আমাদের 
উপযোগী কিনা, আর তদ্বার| আমাদের দেশের 
প্রকৃত উপকার সাধিত হইৰে কি ন|। 

মাতৃভাষা-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণের সুচিস্তিত 
অভিমত সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করিবে £ জাতীয় 
সাহিত্যের উন্নতির উপর জাতীয় উন্নতি বিলক্ষণ 
নির্ভর করে।-''জননীর স্তনদুর্ধ যেরূপ অন্য সকল 
দুগ্ধ অপেক্ষা বলবৃদ্ধি করে, তত্রূপ জন্মভূমির 
ভাষা অন্য সকল ভাষা! অপেক্ষা মনের বীর্ষ 
প্রকাশ করে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি ছিল 


রাজনারায়ণের অঙীম শ্রদ্ধা। তিনি 
বপিয়াছেন_ জগতের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা 
অদ্বিতীয় ভাষা | 

আমাদের শিঙ্ষাজগৎ নান! সমস্যার 
সন্মুখীন। সেইজন্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলিতেছে, সমযার সুষু সমাধান এখনও পাওয়| 
যায় নাই। বর্তমান ম্ববস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
উপযুক্ত সময়ে শিক্ষাবিদ রাজনারায়ণ বদর 
শিক্ষা-ও সমার্জবিষয়ক চিস্তাধারা সঙ্কলন 
করিয়! জনসমক্ষে তুণিয়! ধরিলেন বলিছা সুধী 
সম্কলককে আমর! আস্তরিক সাধুবাদ জানাই । 

প্রাগন্তে প্রদত্ত ভূমিকাটি তথ্যপুর্ণ ও 
সুলিখিত। এই পুস্তকখানি মনীষী রাঞজ- 
নারায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীর অপেঙ্গা 
গাখে, পরবর্তী সংস্করণে এবিষয়ে দি আকৃষ্ট 
হইলে ইহা পূর্ণাঙগতা প্রাণ্চ হইবে। 

পত্রে উপদেশ- সঙ্কলক ; শ্রীনারায়ণ- 
চন্দ্র গুহরায় অতোনন্দ স্বৃতি কুটিয়!, পো: 
সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর । পুষ্ট 
৮৬+৩২) মূল। দুই টাকা। 

সাহিত্য-জগতে পত্রাবলী বিশিষ্ট মর্যাদার 
অধিকারী | পত্রসাহত্যে কল্পনা! অপেক্ষ 
বাস্তবতা অধিক, ব/ক্িগত সম্পর্ক বিমান, 
স্বান-কাল-পাত্র অনুযায়ী বিয়গবস্তর যনোজ্ঞগ 
অবশ্য হ্বীকার্ধ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
অন্ততম লীলাপাধদ ব্রহ্মজ্ত পুরুষ স্বামী অত্রো- 
নন্দ মহারাজ কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন 
পরিবেশে ও সময়ে লিখিত পত্রমাল] হইতে 
উপদেশাত্মক অংশ সন্কলন করিয়! “পত্রে উপদেশ' 
গ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছে উপদেশগুলি 
স্বীয় শিল্তগণকে প্রদত্ত হইলেও ইহাদের 
সার্বভৌমত্ব রহিয়াছে, সেইজন্য প্রতোক 


১৩৭৮] 


অধ্যাতবজ্ঞানপিপাসু পাঠকেরই নিকট পুস্তক- 
খানি সমাদৃত হইবে | সঙ্কলন-কার্ষে সঙ্ধলক 
যথেষ্ট কৃতিত্ব ও সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন। 
যামী প্রজ্ঞানানন্দ-লিখিত ভূমিকাটি সুন্দর । 
প্রারভ্তে ত্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের 
সংক্ষিণ্ত জীবনী সন্নিবেশিত, শেষাংশে 
কয়েকখানি অপ্রকাশিত পত্র | 

জীপ্রীম। সারদ।দেবী দামী সচ্চিদানন্দ। 
প্রাপ্তিস্থান £ শ্রীনেপাপ দাশগুপ্ত, ৫৭ সুখ সেন 
স্ীট, কলিকাতা-৯। পৃ ৩১১২৪ | মূল্য ৫২ 

পুণ্যজীবনচরিত-রচনার সবাপেক্ষ! বড় 
জিনিস হইল চরিব্রানুধ্যান। শ্রীশ্রীমায়ের 
দিব্য জীবন অধায়ন ও অনুধ্যানের নির্টশন 
লেখকের রচনায় বিদামান। ইতিপূর্বে 
প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের সন্বন্ধে আকরগ্রন্থসমুহ 
এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে মালোচ্য পুস্তকের 
উপাান লংগৃহীত। আঠাঁরোটি অধ্যায়ের 
মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব, পিতৃগৃহে ও 
দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান, সাধন-ভজন, তপস্যা, 
তীর্ঘদর্শন, মহিম। প্রভৃতি বণিত। সনাতনী 
চিরসীমন্তিনী, সর্বভাবময়ী বিশ্বজননী, জ্ঞান- 
পায়িনী মোক্ষদায়িনী শীষক মধ্যায়গুলি 
দুলিখিত। পুস্তকখানি পাঠে ভক্তবন্দ আনন্দ 
পাইবেন । 

দীপ-শিখা_মাসানপোল রামকৃষ্ণ মিশন 
উচ্চতর মাধাধিক বহুমুখী বিদ্যালয় পত্রিকা । 
পৃষ্ঠা ৭০ | 

শিক্ষা্গতে অশান্ত থুর্ণাবর্তের মধে)ও 
'দীপশিখ!, জ্ঞানান্ুশীলনের শিখা! উজ্জ্বল 
করিয়া! রাখিতে পারিয়াছে, এই প্রকাশনে 
তাছার স্বাক্ষর বিদ্যমান। শিক্ষকমণ্ডলী ও 
ছাত্রদের সমবেত প্রচেষ্টায় পত্রিকাখাণি আরও 
শ্রীবদ্ধি করুক, ইহাই প্রার্থনা। বর্তমান 
সংখ্যার বাংল! ও ইংরেজী প্রবন্ধের কয়েকটিতে 


পষালোচন। ৯৯ 


বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয়: রহিয়াছে । 
ধিদ্যাপাগর-স্মরণে' ও ততুলসী' (হিন্দী) 
কবিতা! ছুইটি সুন্দর | “আমাদের সায়েল ক্লাব” 
“বিবিধ প্রসঙ্গঃ ও “আমাদের বিদ্যালয়" এবং 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্যালঘ়-সন্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলি সুষ্ুভাবে বিজ্ঞাপিত। 

1976100781)02 88101801182 (1971) 
চ01)1191060 105 99101 [১01095548121087009) 
96086 3810807181008, 0118810104851)18100) 
[5,09. 51900180012 081508597০0, 
169, 07169 1739, 91-. 

নরেশ্পুর আএম রামক্ণ মিশশের বিরাট 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | এখানকার বিগ্ভালয় ও 
মহ|বিগ্ভালয়, ছাত্রনিবাঁস, শিল্প ও বৃতিমূলক 
শিক্ষা, অন্ধ ছাত্রদের জন্ম বিশেষ বাবস্থা, 
অনুন্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীর শিক্ষগ্রচেষ্ট|, 
পমাজকলযাণ, যুবনেতৃত্ব, গ্রামোন্নয়ন, শিশু- 
কল।াণ, আর্তদেবা প্রভৃতি শিক্ষাবিদ, ও 
জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে 

নরেজপুর সমাচার ইংরেজী ভাষায় 
প্রকাশিত স্মরণিকা! এই স্মরণিকায় এক- 
দিকে যেমন নরেন্দ্রপুর সম্বন্ধে অবশ্টজ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলি বিজ্ঞাপিত, অপরদিকে তেমনি 
কতকগুলি উচ্চন্তরের সুচিন্তত নিবন্ধের 
মাধামে ভারতীয় শাশ্বত কৃষি ও এঁতিহাকে 
তুলিয়! ধরিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 
চিন্তাশীল লেখকগণ তাহাদের রচনাবলীতে 
স্মবণিকার্টি সমৃদ্ধ করিয়াছেন। জামীজীর 
£815 111869৮ এবং ৮109 81708 920 
0088 ০01 ৬50%06% 11911099005 প্রবন্ধ 
দুইটি প্রদত্ত হওয়ায় সঙ্কলনের বিচক্ষণতা 
প্রমাণিত হইয়াছে। কুষ্টফার ঈশারউড 
লিখিত স্ব197:81)8008+ প্রবন্ধটি 
পত্রিকার মর্ধাদ| বৃদ্ধি করিয়াছে । যীহার৷ 


31001 


১৪৩ 


বাংলাতাষাভাষা নন, তীহাদের নিকটও 
পত্রিকা সমাদৃত হইবে। কাগজ ও মুদ্রণ 
উৎকৃষ্ট । 

নির্নাল্য (বাধিক সংখা, তৃতীয় বর্ধ, 
১৯৭১) শ্্রীরামরু মিশন বালকা শ্রম, 
নিয় মাধামিক বিদ্যালয়, রহড়া, ২৪ পরগণা | 
পৃষ্ঠা ৭২+১২। 

“নির্মালা' সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
দ়তার সঙ্গে লক্ষ্যের অভিমুখে তাহার অগ্রগতি 
লক্গণীয়। নিয় মাধামিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট 
ছেলের! অত্যন্ত নিষ্ঠ। ও যত্বের সহিভ যে সব 
গল্প কবিত1 ও প্রবন্ধ রচনা! করিয়াছে, পত্রিকায় 
প্রকাশিত লেখার অধিকাংশই সেইগুলি। 
শিক্ষকগণের লেখ'গুলি সুচিন্তিত ও পত্রিকার 
উপযোগী এবং বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 
'লিখিত | বাংল। বিভাগে ৩৩টি এৰং ইংরেজী 
বিভাগে ৫টি রচন| স্থান পাইয়াছে। 'বিদ্যা- 
লয় প্রসঙ্গে এবং সম্পাদকের বিবৃতিতে বিদযা- 
লয়ের বাধষিক কর্মধার৷ ও “নির্মাল্য' সম্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য বিষয় উপস্থাপিত 

ব্রতী বাৎসরিক সংখ্যা, ১৩৭৮), ৩২ 
হিন্দু্থান পার্কঃ কলিকাতা ২৯ হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠ। ৪১; মুল্য ১। 

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ যে ভগিনী নিবে- 
দিতার মহাদর্শ রূপায়ণে বদ্ধপরিকর তাহা 
বাধিক পত্রিকাখানির মাধামে তুলিয়৷ ধরা 
হইয়াছে । ইংরেজী ও বাংলা প্রত্যেকটি 
রচনায় ফুটিয়! উঠিয়াছে অহধ্যান, মননগীলত। 


ও আদর্শের কালোপযোগী অভিব্যক্তি। “চতু- 
র্ক্ষর। শ্রুতি” কবিতাটিতে ফুল, পাখি, নদী ও 
তারার উপযায় নিবেদিতা-জীবনের দিব্য 
মাধুর্য অতিব্যঞ্জিত। পত্রিকায় পরিবেশিত 
কয়েকটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে £ আমুস্কা- 
মন! ও কল্যাণচিস্তায় ভগিনীদের মধ্যে বোন- 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


ফোটার অনুষ্ঠান, বীর জোয়ানদের বীরত্বের 
বীকৃতি-যরূপ উপহার-্প্রেরণ, বন্যার্ত-ত্রাণে ও 
শরণারাঁদের সেবার্থে সাহাযা 
ভাতা 1580 (80008] 01009 
1971 )--481011] 310556 161808005 
00101181090 1709] 
15881966260 02106 13100) 10-0108 90১ 0,0 
138181810) 101087008 301)87) 10091091)) 
24 787891088, 70 84) 121106 1৪) 1-, 
দুচিন্তিত ইংরেজী ও বাংল! প্রবন্ধে সমৃদ্ধ 
এই “বিবেক-জাবন' বাষিক সংখ্যাখানি। 
“বিবেকজীবন' পত্রিকাটি যে উন্নতির পথে 
অগ্রসর, লেখাগুলি পাঠ করিলেই তাহ 
বুঝ! যায়। যুগণায়ক স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শে অন্থপ্রাণিত যুবকগণ কি নিষ্ঠার 
সহিত নানাভাবে জনগণের সেবা করিয়! 
চলিয়াছে “মহাঁমণ্ডলে কেন্দ্রে কেন্জে' প্রবন্ধে 
তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । শেষে আছে 
যরলিপি সহ “এগিয়ে চলার সুন্দর গানটি। 
ছল্দমক--(ত্রেমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, 
দেওয়ালী সংখ], ১৩৭৮) সম্পাদক £ রবিরতন 
ভৌমিক। আত] প্রেস ৬ বি গুড়িপাড়া 
রোড, কলিকাতা ১৫ হইতে মুদ্রিত এবং 
সম্পা্ক কর্তৃক (বিবেকানন্দনগর, ) পুরুলিয়া! 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠ! ৭৫, মূল্য পঞ্চাশ পয়স|। 
প্রাচীন ভাবাদর্শ ও এঁতিহা সম্মুখে রাখিয়া 
এবং আধুনিক ভাবা ও সাহিত্যকে সম্পৃ 
গ্রহণ করিয়] 'ছন্দক' পাঠক-সমাজে আবিভূতি 
হইয়াছে । সাহিত্য ও জীবন অবলম্বনে 
চিন্তার জগতে দৃঢ় পদক্ষেপ করিবার প্রচেষ্টা 
ছন্্কের বর্তমান সংখ্যার লেখাগুলিতে দেখা 
যায়। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প - সমস্ত রচনাতেই 
চিন্তার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ।? 


0৪ 1151)80080091, 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকার্য 

উদ্বাস্তসেবা1:--বাংলাদেশ হইতে আগত 
শরণার্থীদের দেবাকার্ধে গত ডিসেম্বর (১৯৭১) 
ওজানুআরি (১৯৭২ )মাসে রামকৃষ্ণ মিশন 
কর্তৃক বিতরিত দ্রব্যার্দি : চিনি ১১ কেন্ধি, 
মিল্ক পাউডার ১৪১৬৩ কুইন্ট্যাল, শিশুখাগ্ 
২৭,৪৬ কুই, বাপি ৪'১৯ কুই, কাপড় ৪৩৮ 
খানি, জাম| ইত্যাদি ৪,৯৮১, পশমী পোশাক 
১১১৬৩, কম্বল ২১৯৬৫ এবং গানি ব্যাগ 
২১৬৫৩ |: | 

২,৯২৬ ব্যক্তিকে চিকিৎসা-সাহাযা দেওয়া 
হয়। € 

ভারতের সমস্ত শরণার্থী--শিৰির বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। উদ্বান্তরগণ যাহাতে হবত্ব 
ৃহে সুষ্ঠুভাবে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে সেই 
উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে যশোহর ও খুলনায় 
সেবাকেন্দ্র স্থানাস্তবিত কর! হইয়াছে। 

বাংলাদেশে মঠ-মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুল 
পুনর্গঠিত হইলেই সেবাকার্য সেই সব আশ্রমের 
মাধ্যমেই চাগাইয়। যাওয়! হইবে; ঢাকা 
কেন্ত্রে প্রথমে কার্য আরস্ত কর! হইবে, পরে 
শ্রীহট্ট কেন্ত্রে। + 

সাইক্লোন রিলিফ £ ওড়িশায় ঘৃলি- 
বাত্যাক্রিউদের সেবায় মিশন কর্তৃক বিতরিত 
দ্রব্যাদি : চাল ১৫ কুইণ্টযাল, আটা ৫৪ কই, 
ধুতি ৬০২ খানি, শাড়ী ৮*২. খানি; কঙ্খল 
১১২৫০ । 

বিবিধ 

গত ৭ই জানুমারি, ১৯৭২ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 

ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক হ্বামী 


গম্ভীরানন্দ এলাহাবাদ কেন্দ্রে নবনিমিত 
দ্বিতল চিকিংসা-ভবনের উদ্বোধন করিয়াছেন | 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একথানি পূর্ণাবয়ব প্রতি- 
কৃতিরও তিনি উদ্বোধন করেন | 

গত ৯ ১,৭২ রায়পুর আশ্রমে বিবেকা নন্দ- 
জন্মোৎপবের উদ্বোধন করেন ভারতের 
উপরাস্ট্রপতি শ্রীজি, এস, পাঠক । 


বাংলাদেশের কেন্দ্রসমূ 
বাংলাদেশে অবস্থিত মঠ-মিশনের কেন্ত্র- 
গুলির মধ্যে ঢাকা, বালিয়াটি ও শ্রীহট 
আশ্রমের ঘরবাড়ী প্রান্ম অটুট অবস্থাতেই 
আছে; আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিস অবশ্য 
পাওয়! যাইতেছে না। অন্যান্য কেন্দ্রগুলি 
অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আনহ্মানিক 
ক্ষতির পরিমাণ ৫১০,০৯০ টাকা। ঢাকা 
কেন্দ্রের কার্ধ পুনরায় আরম্ভ করিবার 
জন্য ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সেখানে গিয়। কাজ 
আরম্ভ করিয়! দিয়াছেন। বাংলদেশের 
অপর কেন্্রগুলির পুনর্গঠনের জন্যও কর্মী 

পাঠাইবার ব্যবস্থা কর! হইতেছে। 


উতৎসব-সংবাদ 

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা! 
বিগ্তার্থী আশ্রমে গত ১৬ই জান্বআার খ্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব একটি জনসভার 
মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। সভাম্ম স্বামী 
সস্তোষানন্দ (সভাপতি ), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
(প্রধান অতিথি) ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 
যামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন! করেন। 
সঙ্গীত ও “বিবেকাননা লীলাগীতি' পরিবেশন 


১৪৯ 


করেন আশ্রমের বর্তমান বিস্তাধিগণ। 

এই সভায় ভারতে আগত আমেরিকার 
সাক্রামেন্টে। কেন্দ্রের অধাক্ষ, বিদ্তার্থী আশ্রমের 
প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন কর্মী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে 
আশ্রমের বর্তমান ও প্রাক্তন বিদ্যাধিগণ 
আনুষ্ঠানিকভাবে একখানি অভিনন্দনপত্ও 
প্রধান করেন। 


কার্যবিবরণী 

'লিংহল রামকৃষ্চ মিশন কেন্দ্রের কার্ষ- 
বিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৮ মার্চ) ১৯৭১) 
প্রকাশিত হইয়াছে । সিংহলে কলম্বে। কেন্্রটিই 
প্রধান, ইহা ওয়েলাওয়াট্রে রামকৃষ্ণ রোডে 
( কলম্বে-৬) অবস্থিত | আলোচ্য বর্ধগুলিতে 
এখানে মিশনের কাজে সন্তোষজনক পরিবিস্তার 
ঘটিয়াছে। 

নিয়মিত পৃজ।-প্রার্থনা-তজনাদি, সাময়িক 
তিথিকৃত্য ও জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অহৃঠিত 
হয়। শ্রীরামকৃম্তদেব, শ্রীশ্রীমা ও ম্বামীজীর 
জন্মোৎসব বিবিধ মনোজ্ঞ কার্যসূচীর মাধ্যমে 
উদ্‌যাঁপিত হইক়াছিল। বিশিষ্ট চিন্তাশীল 
বক্তিগণের ভাষণ উত্সবগুলিকে বিশেষভাবে 
সাফলামগ্ডিত করে। তামিল ও ইংরেজীতে 
ধর্মালোচনা-সভায় প্রতি সপ্তাহে বহু শ্রোতার 
সমাগম হয়| 

অবৈতনিক গ্রস্থাকারে ২,৫১০ খানি পুস্তক 
আছে, পাঠাগারে ১০টি দৈনিক, ২৭ খানি 
সাময়িক পত্রিক। আসে । শিশুদের জন্য আশ্রমে 
“পোয়া-ডে' ধর্মক্লাস কর! হয়, এই ক্লাসে ৪*০টি 
শিশু যোগদান করে, ২০ জন শিক্ষক শিক্ষাান- 
কার্ধে ব্রতী আছেন, তাহারা কোন বেতন 
লন না। 


কলম্বে! হইতে ৩০ মাইল দুরে ওয়াটুপিটি-. 


ওয়েল! ট্রেনিং স্কুল অবস্থিত, এখানে তরুণ 


উদ্বোধন 


( 4৪তষ বর্ধ--২য় সংখা 


অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের বিশেষ ব্যবস্থা 
আছে। তাহাদের জন্য মিশনের পক্ষ হইতে 
ধর্সালোচন] কর! হয়। 

ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল সেন্টার কর! 
হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-কেন্দ্রে 
ছাত্রাবাস, অতিথি-্তবন, গ্রন্থাগার প্রভৃতির 
কাজ উল্লেষোগ্য। 

স্বামী বিবেকানন্দ শতবান্ষিকী স্মারক ভবন- 
নির্মাণের কাজ ১৯৬৯-মার্চে সমাপ্ত হইয়াছে, 
কলম্বোয় ইহাই বৃহত্ধম সভাগৃহ। 
বাট্টিকালোয়। শাখায় তিনটি অনাথ আশ্রম 
পরিচালিত হয়, এই সব আশ্রমে শতাধিক 
অসহায় বালক ও প্রায় অর্ধশত বালিকা 
শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে। 

মনটিভু কুষ্ঠাশ্রমে ৭৮ জন চিকিসার্থে 
অবস্থান করে, তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্বিক 
তাব সঞ্চারের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক 
ধর্মালোচনা ও পৃর্জা-তজনাদির ব্যবস্থা 
কর। হয়। 

কলম্বে। হুইতে ১”* মাইল দূরবর্তী 
কাতারাগাম। নামক স্থানে ১৯৪৩ খষ্টাব্ে 
সুগ্রশস্ত “দম” অর্থাৎ তীর্ঘযাত্রীদের বিএামালয় 
স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এখানে 
বহু তীর্ঘযাত্রীর সমাবেশ । বর্তমানে দৈনিক 
গড়ে পাচশতাধিক তীর্ঘযাত্রী এখানে আগমন 
করেন। "ীশালা' উৎসবের সময় ১৭ দিন- 
ব্যাপী ১২,*** যাত্রীকে আহার, ১৫১০০ 
ব্যক্তিকে সুশীতল শরবৎ প্রদান কর! হয়। 


চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ষ মিশন আশ্রমের 
কাধবিবরণী (১৯৬৪-_৭১) প্রকাশিত হুইয়াছে। 
মেঘালয়ের খাসি জয়স্তীয়! পার্বত্য অঞ্চলে 
চেরাপুঞীকে কেন্দ্র করিয়া স্বামীজীর আদর্শে 
মানুষ তৈরীর উদ্দেশে বেশ কয়েক মাইল 


ফাস্ভুন, ১৩৭৮ ] 


জুড়িয়! শিক্ষা-প্রদানের বিরাট কাজ চলিতেছে । 


: চেরাপুঞীতে উচ্চ বিদ্যালয়, টেকনিক্যাল 
সেকশন, কমুানিটি হল, স্টূডেপ্টস্‌ হোম্‌ প্রভৃতি 
গড়িয়া উঠিয়াছে। উচ্চ বিদ্ভালয়ে ২৯ জন 
উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষাদানকার্ধে 
নিরত আছেন। বৃতিযুলক শিক্ষার মধে। 
তাতশিল্প, দরজীগ কাজ, টাইপরাইটিং, কাঠের 
কার্ধ ও হিসাবর্ক্ষণ-প্রণালা শিখাইবার 
ব্যবস্থা আছে। বিবেকানন্দ শতবাষিকী 
তবনে মাঝে মাঝে শিক্ষমূপক চিত্র দেখানে| 
হয় এবং বিশেষ ধনুষ্ঠানে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা 
করা হয়। ছাত্রাবাসটিতে ১০ জন ছাত্র 
থাকে। বিদ্যালয়ের পড়াশুনার সঙ্গে বিদ্বার্থীর। 
যাহাতে শরার-মনের সুষম বিকাশসাধন এবং 
পর্ববিষয়ে যাবলম্বী হইতে পারে, সেই দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। অনগ্রসর উপজ্জাতি 
সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ খাঁওয়া-খরচে ভালরকমই 
কনসেশন-লাভের সুযোগ পায়। 


চেরাপুণ্তীর ১৩ মাইল দ%ণে পাহাড়িয়া 
গ্রাম শেলায় মধ্য ইংরেজী ও প্রাথমিক 
বিদ্বালয়, ফ্রি লাইব্রেরী, সভাগৃহ প্রভৃতি তৈরী 
কর! হইয়াছে। শেল। কেন্দ্রে আনন্দময় 


শ্রীরাষকঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬৩ 


পরিবেশে প্রতিযায় শ্রীপ্রীহর্গোৎসব একটি 


বিশেষ অনুষ্ঠান । 

চেরাপু্জী হইতে ৮ মাইল দৃরে শোভার 
গ্রামে মধ্য ইংরেজী, জুনিয়র বেসিক, টেকনি- 
ক্যাল বিদ্যালয় প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে দর্শক- 
গণের দি আকর্ষণ করে। একটি ছাত্রাবাস 
এবং একটি ছাত্রীশিবাসও এখানে হইয়াছে । 


শেলা ও শোভার-স্থিত স্কুলগুলি ছাড়াও 
চেরাপুঞ্জী কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে দক্ষিণ খাসি 
পাহাড়ের দুর দূর গ্রামাঞ্চলে ৯টি মধ্য ইংরেজী 
ও ২৬টি প্রাথমিক বিগ্ালয় আছে। এক 
হাজারের বেশী বালক এবং তাহা! অপেক্ষা 
অধিক বালিক! ৩৫টি বিদ্যালয়ের মাধামে এই 
উপজাতি-মধু/ুষিত অঞ্চলে শিক্ষালোক প্রাপ্ত 
হইতেছে। সমস্ত স্কুলেরই পরীক্ষার ফল 
সন্তোষজনক । চেরাপুঞ্জী আশ্রমের উচ্চ 
বিগ্ালয় হইতে এ পর্যন্ত ৩৫১ জন প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় পাস করিয়াছে, অনেকেই কর্মক্ষেত্রে 
সুপ্রতিষ্ঠিত । 


আশ্রমের প্রার্থনাগৃহে নিয়মিত পৃজা, 
ভজনাদি এবং সাময়িক অন্মতিথিগুলি সুষ্ঠুভাবে 
সম্পপ্ন হয়। 


বিবিধ 


উত্সব-সংবাদ 

আঁটপুর রামক্চ প্রেমানন্দ আশ্রমে 
গত ২৪শে হইতে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যস্ত 
তিনদিন স্বামী প্রেমানন্মজীর জন্মোৎসব এবং 
২৪শে [ডসেম্বরের স্মরণোত্সব পৃক্া, পাঠ, 
কীর্তন, জনসভ| প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত 
হইয়'ছে ; ১৮৮৬ খুষ্টাঝের ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে 
স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ প্রেমানন্দজীর আটজন 
গুরুভ্রাতা। ধুশি জালিয়। যীন্ডর ত্যাগের ভাবের 
আলোচনায় সারারাব্রি কাটাইয়াছিলেন। 
তাহার ম্মরণেই এই উৎসব। জনসভায় 
ষামী গৌবীশ্বরানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী 
সপু্ধানন্দ (প্রধান অতিথি) ভাষণ 
দেন। স্বামী প্রেমানন্দের জীবনালোচন। 
করে ম্বামী নিরাময়ানন্দ ও ব্রহ্মচারী অক্ষয়- 
চৈতন্য । 

ভূপাল শ্রীরামকঞ্চ আশ্রমে গত ৭ই 
জান্ুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিপৃূজ] 
এবং ৯ই জ্বানুমারি সাধারণ উৎসৰ অনুঠিত 
হইয়াছে । এই দিন প্রায় একহাজার নরনারী 
বসিয়। অন্নগ্রসাদ গ্রহণ করেন। ভজন, কীর্তন, 
চলচ্চিত্রে মহাভারত-কাহিনী প্রদর্শন প্রভৃতিও 
উৎসবের অঙ্গ ছিল। 


পাঁচগ্রাম (মুপরিদাবাদ ) শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ৭ই হুইতে ১ই 
জান্ুআরি পর্যন্ত হ্বামী বিবেকানন্দের 


সংবাদ 


জন্মোৎসব পূজা, কীর্তন, জনসভা প্রভৃতির 
মাধামে পালিত হইয়াছে । এই সঙ্গে আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাদিবসও পালিত হয়। ৭ই বিশেষ পৃজা, 
যামীজীর জীবনালোচনা ও প্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। ৮টাহইতে ১০ট| পর্যন্ত প্রীপুলিন- 
বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভদ্রকালী সেব৷ 
সমিতির পালাগান পরিবেশিত হয়| 


লববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি 
পরিষদে গত ১৬ই জান্বমারি পাঠ, গীতি- 
আলেখ্য, জনসভ] প্রভৃতির মাধমে শ্রীশ্রীমা 
সারদাদেবীর জন্মতিথি-উৎসব পালিত 
হইয়াছে । জনসভায় ভাষণ দেন স্বামী 
নিত্যানন্দ ও ডঃ মহেব্্রচন্দ্র যালাকার | 


জি-্ট উত্তর স্ুরেক্্গঞ্জ (সুন্দরবন ) 
বিবেকানন্দ বিদ্বামন্দিরে গত মাথী পূর্ণিমার 
দিন পূজা, হোম, প্রসাদবিতরণ, সভা! প্রভৃতির 
মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অন্থ- 
চিত হইয়াছে। এই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া- 
ও সন্ভরণ-প্রতিযোগিতা, আলোচণ। এবং 
পুরস্কার-বিতরণী সভাও অনুঠিত হয়। ধর্মসভা 
ও পুরস্কার-বিতরণী সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী 
অমলানন্দ (সভাপতি), যামী সিদ্ধিদানন্দ 
(প্রধান অতিথি ) এবং ছয় জন ছাব্রবক্তা । 

এই উপলক্ষে একটি নাতিবৃহৎ সুগৃশ্ঠ 
মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীম! ও য্বামীজীর 
প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়। 


(৭) 
উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, *ম সংখ্যা 
[ পূর্বান্ুবৃত্তি £ রাজযোগ ] 


উন! হইতে সাধারণ তাসকল আবিষ্কার করিয়! তাহা হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! | এই 
জন্যই রাজযোগ শিক্ষা করিতে হইলে; তোমার ধর্ম্ম যাহাই হউক--তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক 
হও, ইহুদি হও, বৌদ্ধ হও অথবা খুটানই হও তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না | তুমি মানুষ 
-তাহাই যথেষ্ট । প্রতে;ক মনুষ্যেরই ঈশ্বরতত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে, অধিকারও 
আছে। প্রত্যেক ব্যন্তিরই যে-কোন বিষয়ে হউক ন| কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাস 
করিবার অধিকার আছে, আর তাহার এমন ক্ষমতাও আছে যে, সে নিজের ভিতর হইতেই 
সে প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে । তবে অবশ্ট, ইহার জন্ম একটু কষ্ট ষীকার কর। আবশ্যক । 
এতক্ষণ দেখিলাম, এই রাজযোগ সাধনে কোন প্রকার বিশ্বাসের আবশ্টক করে ন|। 
যতক্ষণ ন! নিজে প্রতাক্ষ করিতে পার, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না; রাজযোগ ইহাই 
শিক্ষা! দেন। সত্যকে প্রতিষিত করিবার জন্য অন্য কোন সহায়তার আবশ্যক করে ন!। 
তোমরা কি বলিতে চাঁও যে, জাগ্রৎ অবস্থার সত্যতা প্রমাণ করিতে ষ্প্ন অথবা কল্পনার 
অবস্থার সহায়তার আবশ্ঠটক হয়1 কখনই নহে। এই রাজযোগ অভ্যাস করিতে দীর্ঘকাল 
ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়েজন হয়| ইহার কিঞদংশ শরীর-সংযম-বিষয়ক | কিন্ত, ইহার 
অধিকাংশই মনঃ-সংযমাত্বক। আমনা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সছিত কিরূপ 
সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। যদি আমর! বিশ্বাস করি যে, মন কেবল শরীরের সৃঙ্ষ্স অবস্থ। মাক্রঃ আর মন 
শরীরের উপর কাধ্য করে-_-এ সত্যের উপর যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহ! হইলে 
ইহাও স্বীকার করিতে হুইবে যে, শরীরও মনের উপর কার্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে 
মনও অসুস্থ হয়ঃ শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ ও সতেজ থাকে। যখন কোন বাক্ধি 
ক্রোধাম্থিত হয়, তখন তাহার মন অস্থির হয়, মনের অস্থিরতার জন্য শরীরও সম্পূর্ণ 
অস্থির হুইয়! পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই মণ শরীরের সম্পূর্ণ অধীন এবং বাস্তবিক 
ধরিতে গেলে তাহাদের মনঃশক্তি অতি অল্প পরিমাণেই প্রস্ফুটিত। অধিকাংশ মনুষ্তই পশু 
হইতে অতি অল্পই উন্নত । একথা বলিলাম বলিয়। আপনারা কিছু মনে করিবেন ন। শুধু 
তাহাই নহে, অনেক স্থলে সামান্ু পশুপক্ষী অপেক্ষা তাহাদের সংযমের ক্ষমতা বড় অধিক 
শছে) আমাদের মনকে নিগ্রহ করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে। মনের উপর এই ক্ষমতা 
লাভের জন্ম --শরীর ও যনের উপর ক্ষমতা] বিস্তার করিবার জন্থু আমার্দের কতকগুলি বহিরজ 
সাধনের প্রয়োঞ্জন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে সংযত হইবে; তখন মনকে ইচ্ছামত পরিচালিত 
করিবার চেষ্টা কর! যাইতে পারে। এইরূপে মনকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিলে 
মামর! উহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ও ইচ্ছামত, উহাকে একাগ্র করিতে পারিব । 
রাজ-যোগীর মতে এই সমুদায় বহির্জগৎ সূক্ষ্ম জগতের স্থুল বিকাশ মাত্র। সর্ববস্থলেই 
সুক্মকে কারণ ও স্থুলকে কার্য বুঝিতে হইবে । এই নিয়মে বহির্জগৎ্ কাধ্য ও অন্তর্জগৎ 
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কারণ। এই হিসাবেই স্কুল জগতে পরিদৃশ্ঠমান শক্তিগুলি আভ্যন্তরিক সৃক্ষ্মতর শক্তির 
স্থল ভাগ মাত্র। যিনি এই আত্তান্তরিক শক্তিগুলিকে চালাইতে শিখিয়াছেন, তিনিই সমুদয় 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারেন । যোগী সমুদায় জগৎকে বশীভূত কর! ও সমুপায় প্রকৃতির 
উপর ক্ষমতা! বিস্তার করাকেই আপন কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন ৷ তিনি এমন এক অবস্থায় 
যাইতে চাহে্ন, ষথায় প্রকৃতির নিয়মাবলী তাহার উপর কোন ক্ষমত| বিস্তার করিতে 
পারিবে ন।, এবং যে অবস্থায় যাইলে তিনি এ সমুদায়ই অতিক্রম করিয়া যাইবেন। তখন 
তিনি আত্যস্তরিক ও বাহ্‌ সমুদায় প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব লাত করেন। মনুস্তজাতির উন্নতি 
ও সভ্যত।, এই প্রকৃতিকে বশীভূত করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। 

এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিব।র জন্য ভিন্ন তিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন 
করিয়! থাকে । যেমন ছুইটী ব)ক্তির ভিতরে দেখা! যায় যে, কেহ বা বাস্প্রকৃতি, কেহ ব| 
অন্তঃগ্রকৃতি বশীভূত করিতে চে পায়, সেইরূপ তিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি বাহ 
ও কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিবার চেষ্টা করে। কাহার মতে অন্তঃপ্রকৃতি 
বশীভূত করিলেই সমুদায় বশীভূত হুইতে পারে। কাহারও মতে বা, বাহাপ্রকৃতি বশীভূত 
করিলেই সমুদয় বশীভূত হইতে পারে। এই ছুইটা সিদ্ধান্তে চরম ভাব লক্ষ্য করিলে ইহা 
প্রতীয়মান হয় যে, এই উত্তয় পিদ্ধাস্তই সত্য; কারণ বাস্তবিক “বাহ ও “অভ্যন্তর+ বলিয়া 
কোন ভেদ নাই। ইহা! একটা কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। এবপ বিভাগের অস্তিত্বই নাই; 
কখনও ছিল না | বহির্বাদী ব! অন্তর্বাদী উভয়ে যখন স্ব স্বজ্ঞানের চরম সীম! লাত করিবেন, 
তখন এক স্থানে উপনীত হুইবেনই হইবেন । যেমন বহিবিজ্ঞানবাদী নিজ জ্ঞানকে চরম 
সীমায় লইয়! যাইলে শেষকালে তাহাকে দার্শনিক হুইতে হয়, সেইরূপ দার্শনিকও 
দেখিবেন, তিনি মন ও ভুত বলিগ্না যে দুইটা তেদ করেন, তাহা বাশুতবিক কাল্পনিক মাত্র, 
তাহ! একদিন একেবারেই চলিয়া যাইবে । 

যাহ। হইতে এই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বছুরূণে প্রকাশিত হইয়াছে, 
সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদায় বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেন্ট ও লক্ষা। রাজযোগীর। 
বলেন, আমর৷ প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞানলাভ কৰিব, পরবে উহ ভ্বারাই বাহ্‌ ও অন্তর উভয় 
প্রকৃতিকে বশীভূত করিব। প্রাচীনকাল হইতেই লোকে এই বিষয় চেষ্টা করিয়া 
আমিতেছেন। তারতবর্ধষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়, তবে অন্বান্ব জাঁতিরাও এই বিষয় 
কিঞ্চিত চেষ্টা করিয্রাছিল। পাশ্চাত্য প্রদেশের লোকে ইহাকে রহস্য ব। গুপ্ত বিদ্ত! ভাবিত, 
ধাহার| ইহ। শ্রত্ঠাপ করিতে যাইতেন, তাহাদিগকে ডাইন, ধঙ্রজালিক ইত্যাদি অপবাদ 
দিয়। পোড়াইয়। অথব। মারিয়! ফেল! হইত। তার্তবর্ধে নান। কারণে ইহ! এমন লোঁক- 
সমূহের হস্তে পড়ে, যাহার! এই বিগ্ভার শতকর! ৯০ অংশ নষ্ট করিয়া অবশিটুকু অতি 
গোপনে রাখিতে চেষ্ট। করিয়াছিল। আঞ্কাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট গুরুনামধারী কতকগুলি ব্যক্তিকে দেখা যাইতেছে; ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু কিছু 
জানিতেন, ইহার! কিছুই জানেন ন|। 

এই সমস্ত যোগ-প্রণালীতে গুল বা অদ্ভুত যাহা কিছু আছে, সমুদধাক় ত্যাগ করিতে 
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হইবে । যাহা কিছু বল প্রদান করে, তাহাই অঙ্থসরণীয়। অন্যান্য বিষয়েও যেমন, ধর্ম্মেও 
তন্রপ ; যাহা তোমাকে ছূর্বল করে তাহা! একেবারেই ত্যাজ্য। রহ্স্ব-স্পৃহাই মানব- 
মস্তিষ্ককে দুর্বল করিয়া ফেলে। এই সমস্ত গুহা রাখাতেই যোগশান্ প্রায় 
একেবারে নষ্ট হইয়! গিয়াছে, বলিলেই হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী মহা বিজ্ঞান। 
প্রায় চারি সহ বৎসর পূর্বে ইহ! আবিষ্কৃত হুয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ধে ইহা প্রণালীবন্ধ 
হইয়! বণিত ও প্রচারিত হইতেছে । একটী আশ্র্ধা এই ষে, ব্যাখাকার যত আধুনিক, 
তাহার ভ্মও সেই পরিমাণে অধিক। লেখক যতই প্রাচীন, তিনি ততই অধিক ন্যায়সঙ্গত 
কথা বলিয়াছেন । আধুনিক লেখকের মধো অনেকেই নানাপ্রকার আজ্গৰী কথা কহিয়! 
থাকেন। এইরূপে যাহাদের হস্তে ইহা পড়িল, তাহারা সমস্ত ক্ষমতা নিজ করতলম্থ 
রাখিবার প্রয়াসে ইহাকে মহা! গোপনীয় ব। আজগুবী করিয়! তুলিল, এবং যুক্তিরূপ প্রভাকরের 
পূর্ণালোক আর উহাতে পড়িতে দিল না। 

আমি প্রথমেই বলিয়াছি, আমি. যাহা! প্রচার করিতেছি, তাহার তিতর ওহ্‌ কিছুই 
নাই। যাহা কিঞ্চিৎ আমি জানি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। ইহা! যতদূর যুক্তি দ্বারা 
বৃঝান যাইতে পারে, ততদৃর বৃঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমি যাহা বুঝিতে পারি না, 
তৎসন্বন্ধে বলিব “শান্তর এই কথ! বলেন” | অন্ধ বিশ্বাস কর! অন্যায়; নিজের বিচারশক্তি 
ও যুক্তি খাটাইতে হইবে; কার্ধ্যে করিয়| দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে ষাহা লিখিত আছে, 
তাহ। সত্য কিনা । জড়-বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতেই 
এই ধর্মাবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে গোপন করিবার কোন কথা নাই, কোন 
বিপদের আশঙ্কাও লাই । ইহার মধ্যে যতদৃর্ন সত্য আছে, তাহা সকলের সমক্ষে রাজপথে 
প্রকাশ্য তাবে প্রচার কর! উচিত। কোনরূপে এসকল গোপন করিবার চেষ্টা করিলে 
অনেক বিপদের উৎপত্তি হয় । 

আর অধিক বলিবার পূর্বে আমি সাংখাদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই সাংখ্যদর্শনের 
উপর রাঞ্জযোগ-বিগ্ভ! স্থাপিত। সাংখাদর্শনের মতে, বিষয়-জ্ঞানের প্রণালী এইরূপ, 
প্রথমতঃ, বিষয়ের সহিত চক্ষুরাঁদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি, ইন্দ্িয়গণের নিকট উহ! 
প্রেরণ করে ? ইন্টি্নগণ মনের ও মন নিশ্চয়াস্থিকা বৃদ্ধির নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ 
বা আত্ম! উহ! গ্রহণ করেন; পুরুষ আবার, যে সকল সোপান-পরম্পরায় উহা আসিয়াছিল, 
তাহাদের মধ্য দ্রিয়। উহ্থাদিগকে যেন ফিরিয়। যাইতে আদেশ করেন। এইরুপে, বিষয় 
গৃহীত হইয়া থাকে। পুরুষ বাতীত আর সকলগুলি জড়। তবে মন, চক্ষুরাদি বাহ যল্ 
অপেক্ষ| সৃক্মতর ভূতে নিন্মিত। মন যে উপাদানে নিগ্মিত, তাহা ক্রমশ: স্লতর হইলে 
তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। উহা আরও স্থুল হইলে পরিদৃশ্থমান ভূতের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যের 
মনোবিজ্ঞান এই | সুতরাং, বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের মধো প্রভেদ কেবল মাত্রার তাঁরতম্যে | 
একমাত্র পুরুষই চেতন । মন যেন আত্মার হাতে যন্ত্রবিশেষ। উহা! দ্বারা! আত্ম! বাহাবিষয় 
গ্রহণ করিয়া! ধাকেন। মন সদা পরিবর্তনশীল, একদিক হইতে অন্য দিকে যাইতেছে, কখন 
সমূদধায় ইন্দরিয়ুলিতে সংলগ্র, কখন বা একটাতে সংলগ্ন থাকে ) আবার কখনও বা কোন 
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ইঞ্জিয়ে সংলগ্ন থাকে না। মলে কর আমি একটী ঘড়ির শষ মনোযোগ করিয়া! শুনিতেছি ; 
এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উদ্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইব না? ইহাতে স্প$উ 
জানা যাইতেছে যে, মন যদিও শ্রবণেন্ড্িয়ে সংলগ্ন ছিল, কিন্ত দর্শনেছ্ছিয়ে ছিল না। 
এইরূপ, মন সমুদায় ইন্ট্রিয়েও এক সময়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের আবার অস্তর্দ,ফির 
শক্তি আছে, এই ক্ষমতাবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে । এই 
অস্তর্দ,ভিশক্কি লা কর! যোগীর উদ্দেশ্ট ; মনের সমুদায় শক্তিকে একক্র করিয়া, ও ভিতরের 
দিকে ফিরাইয়া, ভিতরে কি হইতেছে তাহাই তিনি জানিতে চাহ্নে ইহাতে বিশ্বাসের কোন 
কথা নাই। ইহা জ্ঞানীদিগের প্রতাক্ষ ও পরীক্ষার কথা। আধুনিক শরীরতত্ববিদৃ 
পণ্ডিতের! বলেন, চক্ষু প্রকৃত দর্শনের সাধন নে, কিন্তু বাস্তবিক সমুদায় এদ্ডিয়িক ক্রিয়ার 
করণগুলি মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্বায়ুকেন্ত্রে অবস্থিত । সমুদ্ায় ইন্দিয় সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে 
হইবে । তাহারা আরও বলেন-_মস্তিষ্ক যে পদার্থে নিন্মিত, এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে 
'নিন্মিত। সাংখ্যেরাও এইরূপ বলিয়া! থাকেন; তবে একটী ভৌতিক বিষয় ও অপরটী 
আধ্যাত্মিক বিষয় লইয় ব্যাপৃত। তাহা হইলেও, উতয়ই এক কথ|। আমাদিগকে ইহার 
অতীত রাজ্যের অস্বেষণ করিতে হইবে । 

, যোগী নিজ শরীরাত্যন্তরে কি হইতেছে ন! হইতেছে, তাহ! জানিবার উপযোগী অবস্থা 
লাভ করিবার হচ্ছ করেন। মানপিক প্রক্রিয়। সমুদায়ের মানসংপ্রত্যক্ষ আবশ্ঠযক। 
আমাদিগকে বুঝিতে হুইবে, বিষয় ইঙ্ছ্িয়-গোঁচর হুইব! মাত্র ষে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা 
কিরূপে স্পাসুমার্গে ভ্রমণ করে, মন কিরূপে উহ্াদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়! উহারা আবার 
নিশ্যয়াত্মিক! বুদ্ধিতে গমন করে, কি করিয়াই ব1 পুরুষের নিকট যায়। শিক্ষার কতকগুলি 
নিন্দিষ্ট প্রণালী আছে | যে কোন বিজ্ঞান .শিক্ষ' কর ন! কেন, প্রথমে আপনাকে উহার 
জন্য প্রস্তত হইতে হয়, পরে এক নির্দিষ্ট প্রণালীর অহ্সরণ করিতে হয়; তাহা না করিলে 
উহা! শিক্ষা! করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই; রাজযোগ শিক্ষাতেও তন্রপ। 

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক ; যাহাতে মন অতিশয় পবিত্র ধাকে, 
সেই খাদ্ভই তোজন করিতে হইবে । যর্দি কোন পশুশালায় গমন কর! যায়, তাহা হইলে 
আহারের সহিত জীবের কি সন্বন্ধ তাহা স্পট বৃঝিতে পারা যায়। হৃস্তী অতি বুহৎকায় 
জত্ত, কিন্ত শাস্তপ্রকৃতি ; কিন্ত যদি যদি তুমি সিংহ বা ব্যাস্ের পিঁঞজারার দিকে গমন কর, 
দেখিতে পাইবে, তাহারা ছট্ফটু করিতেছে । ইহাতে বুঝ! যায় যে, আহারের তারতমে] 
কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রীড়! করিতেছে, 
তাহার সমূদায় গুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, আমর! ইহা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি 
তুমি উপবাস করিতে আরম্ভ কর, তোমার শরীর দুর্ববল হইয়া যাইবে, ঠহিক শক্তিগুলির 
হ্রাস হইবে, কয়েক দিন পরে মানসিক শক্তিগুলিরও হাস হইবে । প্রথমত: স্মৃতিশক্তি চলিয়া 
যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন তুমি চিন্তা করিতেও সমর্থ হইবে না--বিচার 
করা ত দুরের কথ! | সেইজন্য সাধনের প্রথমাবস্থায় ভোজনের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে, পরে সাধনে বিশেষ অগ্রসর হইলে ও বিষয়ে ততদুর সাবধান না হইলেও চলে। 
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যতক্ষণ গাছ ছোট থাকে, ততক্ষণ উহ্ধাকে বেড়! দিয়া রাখিতে হয়, তাহা না হইলে পশুর! 
উহ্না খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না, 
তখন উহ! সমুদায় অত্যাচার সহা করিতে সক্ষম হয়। 
যোগী ব্যক্তি অধিক বিলাস ও কঠোরত। উশয়ই পরিত্যাগ করিবেন, তাহার উপবাস 
করা অথব| শরীরকে অন্যব্ূপে ক্লেশ দেওয়। উচিত নয়। গীতাকার বলেন, যিনি আপনাকে 
অনর্থক ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না । 
“নাতাগ্তস্ত যোগোহস্তি ন টৈকান্তমনশ্ত:! ন চাতিতবপ্রনীলস্য জাগ্রতে! নৈব চার্জুন ॥ 
যুক্তাহারবিহারস্ যুক্তচেষ্টস্য কর্মনদু। যুক্তত্বপ্রাববোধস্ম যোগো৷ ভবতি হুঃখহ! ॥” 
গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬।১৭ 
উপবাসশীল, অধিক জাগরণশীল, অধিক নিদ্রালু, মতিরিক্ক কম্মঁ, অথবা! নিষ্র্দা, ইহাদের 
মধ্যে কেহই হইতে যোগী পারে না! 


পরমহংসদেবের উপদেশ । 
(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত । ) 


(১) মানুষ আপনাকে চিস্তে পারলে, ভগবানকে চিন্তে পারে। “আমি কে” 
ভালব্নপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোনক্গিনিষ নাই। হাত, পা 
রক্ত, যাংস ইত্যা্দিঃ এর কোন্ট| আমি 1? যেমন প্যাঞ্জের খোস! ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল 
খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার কল্লে আমিত্ব বলে কিছু পাইনে। 
শেষে য| থাকে, দেই আত্ম--চৈতন্য । আমার আমিত্ব দূর হলে, ভগবান দেখ! দেন। 

(২) রত্বাকরে অনেক রতু আছে, তুমি এক ডুবে পেলে ন! বলে রত্বাকরকে রত্মহীন 
মনে কোরে! না। সেইরূপ একটু সাধন ভঙ্জন কোরে ঈশ্বরদর্শন হলে৷ ন! বলে হতাঁশ 
হয়ো না। ধৈর্ধ্য ধরে সাধন কত্তে থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কূপ! তোষার উপর হইবে । 

(৩) তার প্রতি কিরূপ মন চাই? যেষন সতীর পতিতে--কপণের ধনেতে _ 
বিষস্বীর বিষয়েতে _-এইরাপ টান যখন ভগবানের প্রতি হয়, তখন ভগবান লাভ হয়। 

(৪) মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারিদিকে গুন্‌ গুন্‌ করে, ততক্ষণ সে মধু পায় নাই। 
মধু পেলে আর সে গুন্গুন্করে না, চুপ করেমধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম 
লয়ে গোল করে, ততক্ষণ সে ধর্মের আবাদ পায় নাই, পেলে চুপ করে যায়। 

(৫) সমূত্রে একরকম ঝিহুক আছে, তার! সদাসর্বদা হা করে জলের উপরে ভাসে, 
কিন্তু বাতি নক্ষত্রের এক ফৌট! জল তাদের মুখে পড়লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে 
ভ্লের নীচে চলে যায়, আর উপরে আসে না । তত্ব-পিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরু- 
মন্ত্রবপ একফৌট! জল পেয়ে, সাধনার অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অনাদিকে 
চেয়ে দেখে না। | ৃ 


১১০ উদ্বোধন (১২) [ 48 তম বর্ধ-_২য় সংখ্যা 


শ্ীপ্রীমুকুন্দমালাস্তৌত্রম্‌ 
(ম্বামী রামকৃষ্ণানন্দেনান্নুবাদিতম্‌ ) 


পূর্বকালে শ্রীপ্বীকুলশেখর নামা রাজি কেরল দেশকে .([:55806029 ) স্বকীয় 
শাদনে পবিত্র ও সৌভাগ্যশালী করিয়াছিলেন | ভগবন্তক্তিতে তাহার হৃদয় সর্বদাই পূর্ণ 
থাকিত। সেই ভাবময় পবিত্র হৃদয়সরোবর হইতে শ্ত্রীপ্রীমুকন্দমালারূপ সর্ববমনোহারিণী 
সহঅদলকমলপ্রসবিনী অপূর্ব কমলিনীর উদয় হইয়াছে । আমাদের দেশে সেই ভাবোচ্ছাস- 
গুলির অধিকাংশই অদ্যাবধি উপনীত হয় নাই। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য আমর! 
আজ সাদরে পাঠকবর্গকে উক্ত মনোহর, সন্তাবোদ্ধীপক, প্রেমিক কবির হৃদয়োচ্ছাসগুলি 
উপহার প্রদ্দান করিতেছি । ইহা! যে প্রত্যেকেরই অতি আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে 
আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। আদুন পাঠকবর্গ, আমর! ভক্তকবির নিন্ম্ল কবিতা-তরঙ্গে 
অঙ্গ ঢালিয়! দিবার পূর্বে, তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া প্রণত হই । 
ুস্ততে যস্য নগরে রঙ্গযাত্র! দিনে দিনে । তমহং শিরস| বন্দে রাঁজানং কুলশেখরম্‌ ॥ . 
ধাহার নগরে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের উৎসবকাহিনী গীত হয়, আমি সেই রাজা 
কুলশেখরকে মস্তক অবনত করিয়া বন্দনা] করি। 
শ্রীবল্পভেতি বরদেতি দয়াঁপরেতি তক্তপ্রিয়েতি ভবলুষ্ঠনকোবিদেতি । 
নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্লিবাসেত্যালাপিনং প্রতিদিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥ ১ 
হে স্বর্গ এবং পৃথিবীর পতি যুকুন্দদেব! আমি যাহাতে প্রতিদিনই তোমায় “হে 
্রীবল্পভ, হে বরদ, হে দয়াপর, হে তক্তপ্রিয়, হে ভবব্যাধির সুচিকিৎসক, হে নাথ, হে নাগশয়ন, 
হে জগন্িবাস” বলিয়া ডাকিয়। তোমার পবিত্র নামগুপি কীর্ভন করিতে পারি, তাহাই কর। 
জয়তু জয়তু দেবে। দেবকীনন্দনোহয়ম্‌ জয়তু জয়তু দেবো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ। 
জয়তু জয়তু মেঘস্টাঁমলঃ কোমলালে| জয়তু জয়তু পৃর্থীভারনাশো! মুকুন্দঃ ॥ ২ | 
যিনি দেবকীর আনন্দবদ্ধন, তাহার সর্ধবতোাবে জয় হউক; যিনি বৃষ্ঠিবংশের 
উজ্জ্বল প্র্দীপত্ষকূপ, সেই দেববরের সর্ববাঙ্গীণ জয় হউক; যিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যাম- 
কানস্তিবিশিষউ এবং ধাহার সুকুমার অঙ্গ কোমলতার আদর্শস্থল, তাহার জয় হউক, জয় 
হউক; যিনি পৃথিবীর দৃঃখতার মোচন করেন ও যিনি ষেচ্ছায় স্বর্গ ও পৃথিবীর আধিপত্য 
দান করিতে পারেন, তাহার নিরস্তর জয় হউক। 
মুকুন্দ মূর্ঘণ! প্রণিপত্য যাচে ভবস্তমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্‌। 
অবিশ্থৃতিত্তচ্চরণারবিন্দে তবে ভবে মেহস্ তব প্রসাদাৎথ ॥ ৩ ॥ 
হেমুকুন্দ! ভবদীয় চরণপ্রান্তে মম্তক অবনত করিয়! কাগ়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা 
করিতেছি, যেন জন্মে জন্মে তোমার কৃপাবলে ত্বদীয় শ্রীচরণপদ্ম কখনও বিস্মৃত না হই। 
নাহং বন্দে তব চরণয়োদন্তমঘন্থহেতো]: কু্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্‌। 
রম্যারামাস্হৃতনূুলতানন্দনে নাঁপি রস্তবম্‌ ভাবে ভাবে হৃদয়তবনে ভাবয়েয়ং ভবস্তমূ॥ ৪ ॥ 
হে সর্বসস্তাপহারিন্! শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বন্বসমূহের হত্ত হইতে নিষ্কৃতি 


ফান্তন, ১৩৭৮] উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা! (১৩) ১১১ 


পাইবার জন্য, তয়ঙ্কর কুভ্তীপাক নরক নিবারণের জন্য, অথব। চিত্তরঞ্জিনী রমনীগণের সুকোমল 
শরীরলতা আলিঙ্গন করিয়! হ্ব্গস্থ নন্দনকাননে ক্রীড়া করিবার জন্ম তোমার চরণপ্রান্তে 
প্রণত হইতেছি ন1; কিন্তু যাহাতে জন্মে জন্মে হাদয়মন্দিরে তোমার নিরস্তর ধ্যান করিতে 
পারি, তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। 
নাস্থা ধর্মে ন বদুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌ য্‌ ভাব্যং ভবতু ভগবন্‌ পূর্ববকর্মান্থরূপম্। 
এতৎ প্রার্থ/ং মম বহুমতং জনুজন্মাস্তরেহপি ত্বৎপাঁদান্তোরুহযুগগত! নিশ্চল! ভক্তিরন্ত ॥ ৫ ॥ 
হে ভগবন্‌, সৎকর্মানুষ্ঠান দ্বার! পুণ্যসঞ্চয়, ধনোপার্জন বা কামোপতোগে আমার 
অভিলাষ নাই; পূর্বে ষেরূপ কর্ম করিয়াছি তদনৃযায়ী যাহা! ঘটিবার তাহাই ঘটুক। 
যাহাতে জন্মে জন্মে তোমার শ্রীপাদপন্মঘগলে অচল। ভক্তি থাকে, তাহাই আমার অস্তরের 
একমাত্র প্রার্থনা । 


দিবি বা ভুবি বা মমাস্ত বাসে নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্‌। 
অবধীরিতশারদা রবিন্দৌ। চরণে তে মরণেহপি চিন্তয়ামি ॥| ৬ ॥ 


হে নরকান্তকারিন্‌! ষ্র্গে, ধরাতলে, এমন কি নরকেও যদি আমার দীর্ঘকাল বাস 
হয়, ইহাই বিধান কর, যেন স্ৃত্যুযন্ত্রণাতেও তোমার যে চরণমুগল শরৎকালের সুবিকশিত 
ও প্রফুল্ল কমলকেও সৌন্দর্ষ্যে পরাজিত করে, সে দুটীকে বিস্মৃত না হই । 


কৃষ্ণ ত্বদীয় পদপঞ্চজপঞ্জরাস্তম অদৈ্যেব মে বিশতু মানপরাজহংসঃ। 
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিতৈঃ কঠাবরোধনবিধো স্মরণং কুতস্তে ॥ ৭॥ 


হে কচ! অদ্যই আমার চিত্তরূপ রাজহংস তোমার শ্রীচরণরূপ পদ্মের কেশরে 
যাইয়া! প্রবেশ করুক, কারণ প্রাণপরিত্যাগের সময় যখন কফ, বায়ু ও পিভে ক রুদ্ধ হইয়। 
যাইবে, তখন তোমার কিরূপে স্মরণ করিতে পারিৰ ! 


চিন্তয়ামি হরিমেব সম্তৃতম্‌ মন্বমন্দহপিতাননান্ুজম্‌। 
নন্দমগোপতনয্বং পরাৎ্পরম্‌ নারদাদিমুনিবৃন্দবন্দিতম্‌ || ৮॥ 


আমি সর্বদাই সর্ববসন্তাপহারী হরির ধ্যান করি। তাহার মুখপন্ম মধুর মন্দ হাসে 
অতি রমণীয়, তিনি গোপরাজ ননদের পুক্র, তিনি সকলের অগ্রগণ্য, এবং নারদ প্রভৃতি মুনিগণ 
সর্বদাই তাহাকে বন্ধন! করেন । 


করচরণসরোজে কান্তিমন্েত্রমীনে শ্রমমুষি ভুজবীচিব্যাকুলেহগাধমার্গে । 
হরিসরাসি বিগাহ্যাপীয় তেজোজলৌঘম্‌ ভবমকপবিখি্নঃ খেদমদ্য ত্যজামি ॥ ৯ ॥ 


সর্ববসস্তাপহারী হরি একটী প্রকাণ্ড সরোবর । তাহার অঙ্গকাস্তি সেই 
সরোবরের জল, তাহার করতলঘ্বয় ও চরণযুগল তাহার পদ্ম» মনোহর চক্ষু ছুটা তাহাতে 
মত্য হইয়া আছে, ক্লেশনাশক ভুজঘয়রূপ তরজে তাহা নিয়ত তরঙ্গিত। সেই দরোবরে 
যাইবার পথ অতি তুর্গম। (কারণ তাহ] সংসার-মরুভূমি মধ্যে অবস্থিত )| এই মরুতে 
পরিভ্রমণ করিয়া আমি সাতিশয় পরিশ্রাস্ত। সুতরাং অগ্য সেই হরিসরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক 
(প্রাণ ভরিয্া ) তাহার কান্তিরপ নির্মূল সুশীতল সলিল পান করত সমুদয় থেদ দুর করিব। 


সরসিজনয়নে সশঙ্খচক্ধে মুরভিদি ম! বিরমস্ব চিপ্ত রম্তমূ। 
সুখতরমপরং ন জাতু জানে হরিচরণস্মরপাস্থতেন তুল)ম্‌॥ ১০॥ 


১১২ উদ্ধোধন (১8) . [৭8 তম বর্ধ--ধয় সংখ্যা 


হে চিত্র! পদ্মনয়ন, শঙ্খচক্রধারী, মুরহরের সহিত সম্মিলিত হইতে বিরত হইও 
না। কারণ হরির শ্রীচরণধ্াাননূপ অস্ৃতপানের তুল্য আর অধিক আনন্দদায়ক কিছুই নাই। 
মাভীর্সন্দমনে| বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা: 
নামী নঃ প্রভবস্তি পাপরিপবঃ ষামী নন্ব শ্রীধরঃ | 
আলস্ং বাপনীয় ভক্তিসুলতং ধ্যায়য নারায়ণম্‌ 
লোকস্য বাসনাপনোদনকরে দাসস্য কিং ন ক্ষমঃ ॥ ১১ ॥ 
হে নির্ববোধ মন! বহুকালব্যাী নানাবিধ যমযন্ত্রণা কল্পনা করিয়! ভীত হইও না। 
যদি হরি আমাদের প্রভু হন, তাহা হইলে উক্ত বিষম শত্রগণ আমাদের কিছুই করিতে 
পারিবে ন7া। অতএব আলস্য ত্যাগ করিয়া, ধাহাকে তক্তি দ্বার অতি সহজে লাভ করা 
যায়, সেই নারায়ণকে ধ্যান কর। যিনি লোকত্রয়ের সমুদয় বিদ্ব নাশ করিতে পারেন, তিনি 
কি নিজ দাসের হৃঃখ মোচন করিতে পারিবেন না? 
তবজলধিগতানাং হন্ববাতাহতানাম্‌ সুতদুহিতৃকলত্রব্রাণতারাদ্দিতানাম্‌। 
বিষমবিষয়তোয়ে মৃজ্জতামপ্লবানাম্‌ ভবতি শরণমেকে| বিষুবপোতা| নরাণাম্‌ ॥ ১২ ॥ 
মনুস্তগণ সংসারসাগরে পতিত হইয়া! শীত উষ্ণ, সুখ হঃখ প্রভৃতি ঘন্্ঝটিকায় নিয়ত 
তাড়িত হইতেছে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্ধ সেই সাগরের জল ; উড়ঃপ (তেল ) না থাকায় 
তাহাতে তাহার! নিমগ্ন হইয়! গিয়াছে, তাহার উপর পুক্প কন্ু। ভাধ্য। প্রভৃতির পরিত্রাণচিন্তায় 
চিত্ত সর্বদা বযাকুল। এবপ নিঃসহায় মানবগণের বিষ্কুরূপ নৌকাই একমাত্র অবলম্বন। 
তবজলধিমগাধং দুম্তরং নিম্তরেয়মূ কথমহুমিতি চেতে। মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্‌। 
সরসিজদৃশি দেবে ভাবকী তক্তিরেক! নরকতিদি নিষণ্ন। তারয়িস্তত্যবশ্যম্‌ ॥ ১৩॥ 
হে চিত্ত! এই অতলম্পর্শ অপার সংসারসমুদ্র কিরূপে পার হইব, ইহা ভাবিয়। 
কাতর হুইও ন|। কারণ কমলনেত্র, নরকনিহত্ত। দেববরের প্রতি তোমার নিশ্চল ও 
একান্তিকী শুক্তি স্থাপিত হইলে তাহা তোমায় অবশ্যই পরপারে লইয়! যাইবে । 
তৃষ্ণাতোয়ে মদনপবনোদ্ধঃগমোহোন্মিমালে দারাবর্তে তনয়সহজগ্রাহ্সজ্ঘাকুলে চ। 


ংসারাখ্যে মহতি জলধো৷ মজ্জতাং নম্িধামন্‌ পাদাভ্তোজে বরদ ভবতে! তক্তিভাবে প্রসীদ ॥১৪। 
হে ত্রিলোকপতে ! হে বরদ! আমর! সংসারদপ মহাসাগরে নিমগ্ন হুইয়াছি। 
ভোগবাসনা এই সাগরের জল, স্ত্রীসভোগলিপ্সারূপ। ঝটিকা ইহাতে অজ্ঞানতরঙ্গ উথিত 
করিয়াছে । ভার্ধা! তাহার আবর্ত (ক্ভ্রমি) এবং সন্তান ও ভ্রাতা কুভীরম্বরূপ হুইয়। 
তাহাকে অতিশয় তয়ঙ্কর করিয়। তুলিয়াছে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার শ্রীপাদপন্ে 
যাহাতে আমাদের ভক্তিভাব সর্বদাই জাজল্যমান থাকে, তাহা কর। 
মা ভ্রাক্ষম্‌ ক্ষীণপুণ্যান্‌ ক্ষণমপি তবতোতক্তিহীনান্‌ পদাজে 
মা শৌধম্‌ শ্রাব্যবন্ধং তবচরিতমপাস্যান্তদাখ্যানজাতম্‌। 
ম! স্মার্ধং মাধব ত্বামপি ভূবনপতে চেতসাপহ্ছুবানান্‌ 
ম| ভুবং ত্বৎসপর্ধ্যাব্যতিকররহিতে। জন্মজন্মাস্তরেইপি ॥ ১৫ 
তোমার শ্রীপাদপন্লে যাহার ভক্তি নাই; সেই সকল পুণ্যহীন লোকের সহিত আমার 
যেন -ক্ষণকালের জনও সাক্ষাৎ ন| হয়। যেসকল আখ্যায়িকায় তোমার চরিত্র বণিত হয় 
নাই, সুস্রাব্যপদবাক্য সমদ্থিত হইলেও সে সমুদয় যেন আমি কখন শ্রবণ না করি। (ক্রমশঃ) 





ৃষ্টন। মহান্ভুতং রাঁজল্‌ রাজলুয়ে মহা ক্রতৌ । 
বাস্ুদেৰে স্ভগবতি সাযুজ্যং চেদিভূভুজঃ ॥ ১ 
সত্রালীনং স্ুরখযিং রাজ! পাতুন্ৃতঃ ক্রুতৌ। 
পপ্রচ্ছ বিল্মিতমন। মূনীনাং শৃ্থভামিদম্‌ ॥ ১৪ 
অঙ্বো অস্ত্যভূতং হেস্তল,তৈ কান্তিনামপি। 
বাচ্ছদেৰে পরে তত্ব প্রাঞ্চিশ্চৈ্ম্য বিদ্বিষঃ ॥ ১৫ 
দ্মঘোষস্থৃতঃ পাপ আরভ্য কলস্কাবণাগ। 
সন্গ্রত্যমবাঁ গোবিলগে দস্ভবক্রস্চ দুর্মস্িঃ ॥ ১৭ 


রাজনুয়যজ্ঞকালে কৃষ্ছ্বেষী শিশুপালে দেহান্তে সাধুজ্যমুক্তি লভিতে দেখিয়া 
হতবাঁক্‌ যুধিষ্ঠির দেবধি নারদে কন বিস্মিত হইয়া, 

“কথা বলা শেখা থেকে দস্তবক্র আর এই দমঘোষ-ম্ত শিশুপাল 

কৃঙ্খনিন্দা কৃষ্ণদ্বেষ ছাড়! কিছু করে নাই এ যাবৎ কাল! 

সেই পাপমতি আজ মরণের পরে পেল পরম সম্পদ-- 

লীন হ'য়ে পরতত্ব বাস্থদেবে গেল সেই পদ 

একাস্তিক তক্তিতেও যে ছূর্লভ পদ পাওয়া দায় ! 

কি অদ্ভুত কাণ্ড এ ষে, কিছু এর বোঝ! নাহি যায়!' 


হিংস। তদ্ঘভিমানেন দগুপারুষ্যয়োর্যথ।। 

বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিভি পার্থিব ॥ ২৩ 

'“ভথা ন যন্ত কৈবল্যাদভিমানোইখিলাত্মনঃ। 

পরন্য দমকর্তূহি হিংস! কেনান্ত কল্পাযতে ॥ ২৪ 

তল্মাধ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন ব1। 

নেহা কাষেন বা যুঙ্জ্যাৎ কথকিল্পেক্ষতে পৃথক্‌॥ ২৫ 

কামাদ, দ্বেষাদ, ভয়াৎ স্েছাৎ বথ! ভক্ষ্যেখ্বরে মল: । 

আবেশ্ট তদঘং হিত্বা বহুবস্তদগতিং গতা: ॥ ২৯ 

গৌপ্যঃ কামান্তয্নাৎ কংসে। দ্বেষাচ্চৈস্ভাদয়ে। নৃপাঃ। 

সন্বন্ধাত্ব কয়; €স্হাদ য্য়ং ত্বত্ত! বরং বিকে।॥ ৩০ 
স্প্্রীমদ্ভাগবতমূ ৭1) 


১১৪ 


উদ্বোধন [ ৭৪তম বধ--ওয় সংখ্যা 


নারদ কছেন, “দেহে অভিমান হেতু যার আমি- ও আমার-বোধ আছে, 
আমারে করেছে নিম্দা--তাড়ন! করিব একে-- 
| এ ভাব সম্ভব তারই কাছে। 
অদ্বিতীয় অধিলাত্মা যিনি তার (স্ুল-শৃক্ষ- 
কারণাদি ) কোন দেহে আমি-বোধ নাই, 
হিংস! করিয়াছে মোরে--দণ্ড দিতে হবে এরে-_ 
| হেন বোধ তার মাঝে সম্ভবে না তাই। 
(কেবল দেখেন তিনি--কে তার করিছে ধ্যান, 
কে তারে চিত্তিছে অনুক্ষণ, 
করিছে ত1 বৈরভাবে, কিম্বা! ভক্তিভাব নিয়ে, 
সে বিষয়ে দৃক্পাত না করি কখন। 
যে কোন ভাবেতে হোক, ঈশ্বর-স্মরণ করি তন্ময় হইয়া যেই যায় 
ভাব-গত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তিপ্দ সেই জনই পায়।) 
অতএব বৈরভাব, ভক্তি- ভয়- কাম- কিন্ব! স্েহ-ভাব নিয়ে 
অনুক্ষণ স্মরি তারে যুক্ত রও তার সনে, 
সব তাবই অপৃথক্‌ একথা জানিয়ে--. 
( তম্ময়তা আনে যদি সব ভাবই নিয়ে যায় 
পরমেশ-পাশে, এতে নাই কোন ভূল, 
ভগবানলাভ তরে পথ ব! উপায়রূপে সব ভাবই তাই সমতুল !) 
তক্তিভাবে ঈশ্বররেতে আবিষ্ট করিয়া মন যেমন অসংখ্য ভক্তগণ 
করেছে ঈশ্বরলাভ, কাম দ্বেষ ভয় স্নেছে ঈশ্বরে আবিষ্ট করি মন 
সেইভাবে বহুজন পরমেশে পাইয়াছে, পরাভক্তি করিয়াছে লাভ 
( পরতত্বতম্ময়তা-গঙ্গ।ম্ানে ) ধুয়ে মুছে ভাব-গত সর্ববিধ পাপ। 
কামভাবে গোপীগণ, কংস ভয়ে, শিশুপাল আদি দ্বেষভাবে, 
সথ্যতাবে যাদবেরা। তোমর! পাগুবগণ পাইয়াছ কৃষে স্বেহভাবে, 
আমরা নারদ আদি পাইয়াছি তারে ভক্তিভাবে। 
(কি ভাব লইয়া মন একাগ্র হইল তয়, তাছে কিছু নাহি আষেযায়, 
অনুক্ষণ তার ধ্যানে তম্ময়ত। আসলেই তারে পাওয়। যায়। ) 


কথাপ্রসঙ্গে 
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বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের বোঁধের অধি- 
কাংশই ভুড়িয়া রহিয়াছে রূপ, দেখ! । 

আমরা যখন কিছু দেখি, সেই দৃষউ বস্ত 
হইতে আলে! আসিয়। আমাদের চোখে 
পড়িয়া চোখের ভিতরে রেটিনায় ভাহার 
একটা! প্রতিবিস্ব সৃষ্টি করে। সেখান হুইতে তাহ 
স্নায়বিক স্পন্মনরূপে মন্তিকের দেখার কেন্ত্রে 
যাইয়! সেখানে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। সৃ্ষ 
দর্শনেক্দ্িয় সেই প্রতিক্রিয়াকে মনে পৌছাইয়া 
দিলে যনে তাহার অনুরূপ একটি স্পন্দন 
উঠে। চেতনা-উদ্তাসিত মনের এই বিশেষ 
স্পন্দিত বা তরঙ্গাযসিত অবস্থাই আমাদের 
দেখা'। এই দেখার কাকে একেবারে 
বাহিরের দিকে একাস্ত প্রয়োজন আলোকের, 
আর তিতরের দিকে চৈতন্বের। আলো ছাড়া 
বাহিরের কিছুই দেখ! যায় না, চেতন! ছাড়াও 
নয়। গভীর অন্ধকার আমাদের বহির্জগৎকে 
যেন মুছিয়া দেয়। মৃত বাক্কির অথবা জীবিত 
অচেতন ব্যক্তির চোখ খোল! থাকিলেও সে 
কিছু দেখে ন|। 

প্রকাশাত্মক চৈতন্তকে তাই সত্দ্রটাগণ 
বহু স্থানে তুলন! করিয়াছেন আলোকের বা 
জেযোতির সঙ্গে, এবং চৈতন্যের একমাত্র উৎস 
ভগবানকে, জানম্বরূপকে আমাদের আলোকের 
প্রধান উৎস সূর্যের সঙ্গে। 

আমর! ঘখন দিনের বেল! সূর্যকে, ব৷ দর্পণে 
ূ্ধের বা নিজের মুখের প্রতিবিদ্ব দেখি, ব! অন্য 
কোন বস্ত দেখি, তখন সব ক্ষেত্রেই আসলে 


দেখি সূর্ধের আলোককেই। দে আলোক হয় 
সোজাসুজি আমাদের চোখে আসিয়! পড়ে, 
অথবা অন্ব কোন বন্তরতে প্রতিহত হয়! 
আসে। সূর্যালোক যখন সোজানুজি দর্পণে 
প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসে, 
তখন দর্পণের মধ্যে সূর্ধের একটি প্রতিবিস্ব 
আমর! দেখিতে পাই; দর্পণটি যদি পরিষ্কার 
থাকে, তাহা হইলে সূর্ের প্রতিবিস্ব উহাতে 
স্পট হইয়া উঠে। মনে হয় যেন দর্পণটির, 
ভিতরেই আলোকের উৎস রহিয়াছে, দর্পণটিই 
যেন আলোক বিকিরণ করিতেছে। সূর্ধকে 
যখন দেখিতেই পাই না, কেবল যেখান হুইতে 
উহার আলোক প্রতিহত হইয়া আঙিতেছে 
সেটিকেই দেখি, তখন ইহা! আরে বেণী করিয়া 
মনে হুয়। যেমন রাত্রিতে টাদ ব| শুকতারাকেই 
আলোকের উত্স বলিয়! মনে হয়। 

চৈতন্বকে যেমন আলোকের সঙ্গে তুলন! 
কর! হইয়াছে, হৃদয় বা মন-বুদ্ধি বা চিত্বকে 
তেমনি তুলন! কর! হইয়াছে দর্পণের সে । 
দর্পণের যেমন নিজের আলোক দিবার ক্ষমতা 
নাই, সে আলোর উৎস নয়, কিন্ত আলোককে 
সে প্রতিফলিত করিতে পারে, আলোকের 
উৎসকে প্রতিবিদ্বিতও করিতে পারে, তেমনি 
আমাদের মনবুদ্ধি প্রভৃতিরও, চিত্বেরও ইট 
পাথর জল বায়ু. প্রভৃতির মতোই নিজৰ 
চেতনা নাই, কিন্তু চৈতন্য তাহার ভিতর দিয়] 
প্রকাশিত হইতে পারে, চৈতন্যের মূল উৎস 
ভগবানকে সে নিজের মধ্যে প্রতিবিদ্বিতও 
করিতে পারে। এই জন্মই চৈতন্যের মূল 
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উৎস ভগবানকে প্রত্াক্ষ করার পূর্ব পর্যন্ত 
চিত্তকে চেতন বলিয়া মনে হয়, এই জনা চিতে 
ভ্বদয়ে ভগবানকে দর্শনও কর|। যায়। অসংখ্য 
ব্যদ্ি হৃদয়মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিয়া ধনা 
হইয়াছেন । 

তবে দর্পণে যেমন ময়ল! জমিয়! থাকিলে 
উহাতে সূর্যালোক কিছুটা প্রতিহত হইয়া 
বিচ্চুরিভ হইলেও সূর্যের প্রতিবিস্ব তাহাতে 
দেখ] যায় না, চিত্তও সেরূপ মলিন ধাকিলে 
উহার ভিভর দিয়া চেতনার প্রকাশ হইলেও 
চৈতনোযোয় উৎস ভগবানকে সে প্রতিবিদ্বিত 
করিতে পারে না__মনবুদ্ধিকে চেতন বলিয়| 
যনে হইলেও হৃদয়মধ্যে ভগবানের দর্শনলাভ 
আমাদের হয় ন|। 

হৃদয়মধ্যে আরতগবানকে দেখিতে হইলে 
তাই আমাদের একমাত্র কাজ মনবুদ্ধিরূপ বা 
হৃদয়রূপ ব! চিত্তরূপ দর্পণটিকে পরিষ্কার করা, 
মালিনামুক্ত করা, শুদ্ধ করা। ভোগেচ্ছা বা 
বাসনাই এই মালিন্য। চিত্ত-দর্পণের উপর 
উহা জমিয়৷ রহিয়াছে বলিয়া! ভগবানকে আমর! 
দেখিতে পাইতেছি নাঁ; যদিও আমাদের 
জীৰনেন্ব সর্ববিধ চিন্ত।, অনুভূতি, সর্ববিধ 
বোধ লিন চিত্তের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত 
সেই চেতন্যন্বরূপের চেতনাতেই উত্তানিত 
হইতেছে । যেমন গ্োধুলি-বেলায় সূর্যকে 
দেখা না যাইলেও আকাশে বিচ্ছুরিত তাহারই 
কিরণে আমর! জাগতিক বস্তনিচয়কে দেখি। 
এই জন্য দেই চৈতন্যম্বরূপ ভগবানকে বল! 
হইয়াছে প্রতিবোধবিদিতম্‌*-_ প্রতিটি বোধের 
পিছনে তাহাই চৈতন্য; যে চৈতন্য ছাড়া 
বোধ সম্ভবই নয়। আমর! তাহাকে চিত্তে 
দেখিতে পাই ন1 বলিয় ভুল করিয়া! ভাবি উহা 
মনবৃদ্ধিরই চেতন! ) এমনকি ধীহার| চিত্ত দর্শন 
করেন নাই ৰা উহার অন্তিত্বেই সন্দিহান, 


উদ্বোধন 
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তাহার! আরে! বছিদেশে চলিয়! ধান, ভাবেন 
উহা মনবৃদ্ধির প্রকাশের স্ুলতর যন্ত্র মন্তিকেরই 
ক্রিয়ামাত্র। মস্তিষ্ককে তো। বটেই, মনবৃদ্ধিকেও 
চেতনার উৎস বলিয়া ভাট! সম্পূর্ণ কাল্পনিক, 
যেমন কাল্পনিক দর্পণকে আলোর উৎস বলিয়। 
ভাব! । প্রতিবিম্বের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাই হইল 
আলোর কল্পিত উৎস। 
্‌ 

চিন্তকে মালিন্যমুক্ত করার বহু উপায় 
আছে, যাহার মধ্যে তক্তিপথে একটি হুইল 
ক্রমাগত শ্রীতগবানের নাম করা । চৈতনাদেব 
তাই শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্ভনকে বলিয়াছেন 
“চেতোদর্পণমার্জনম্*__শ্তগবানের নামকীর্তন 
চিত্তরূপ দর্পণের উপর সঞ্চিত মালিন্যকে 
মাজিয়! পরিষ্কার করিয়| দেয়। আচার্য শহ্করও 
বলিয়াছেন, ভল্মঘ্ারা মাজিলে যেমন দর্পণ 
মালিন্যমুক্ত হয়, ক্ষার দিয়া কাচিলে ময়ল! 
কাপড় যেমন পরিষ্কার হয়, শ্রীতগবানের নাম 
কৰিলে তেমনি চিত্ত নির্মল হুইয় উঠে। 

কত বড় আশার কথা, কত সহজ সর্বজন- 
সাধ্য উপায়। জন্মজন্মান্তর ধরিয়! চিতের 
উপর বহু মলিনতা আমর! লেপিয়। আসিতেছি। 
কি আর হইয়াছে তাহাতে ! আমর! যদি চাই, 
ইচ্ছ| রিলে আমরাই আবার উহা! সব পরিষ্কার 
করিয়। ফেলিতে পারি, যেমন করিয়৷ ময়ল। 
আয়না পরিষ্কার করিয়! লই, যেমন করিয়া 
মলিন বস্ত্র পরিষ্কার করিয়! লই। উহা করিবার 
উপায় ময়ল। জমিয়াছে ভবিয়! মদ খারাপ করা 
নয়, নেতিবাচক কিছু নয়, ইতিবাচক পথে 
চল1। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কধা ; পূর্ব দিকে 
আগাইয়। গেলে পশ্চিম আপনি পিছাইয় 
পড়ে। ময়ল! কত পুরু হইয়! জমিয়াছে তাহা 
লইয়। চিন্তা করিবারই প্রয়োজন নাই, 
শ্রভগবানের নাম করিলেই আপনি সব' 


চৈত্র, ১৩৭৮] 


যাইবে। তাহার নামের এমনই প্রভাব। 
রিপুগুলি চিত্তকে মলিন করিয়া দেয়। স্বামী 
যোগানন্দ (তখন যোগেক্নাথ) একদিন 
শ্রীরামকৃষকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন “রিপু দমন 
করিবার উপায় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে 
ভগবানের নাম করিবার কথাই বলিয়াছিলেন 
-সকাল-সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে হরিনাম 
করবি । কথাটি স্বামী যোগানম্দের মনঃপৃত হয় 
নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথামত কিছুদিন 
চলিয়াই তিনি ফল পাহয়াছিলেন। চিত্ত শুদ্ধ 
করিতে শ্ীভগবানের নামের এই প্রচণ্ড 
প্রতাৰের জন্যই পৃজার প্রারভ্তে নিজেকে শুঁচি, 
স্তদ্ধ করিবার জন্ম মন্ত্র--“অপবিত্রঃ পবিত্রে। 
বা জর্বাবস্থাং গতোহপি বা, যঃ স্মবেৎ 
পুণ্তরীকাক্ষং স বাহ্াত্যন্তরঃ শুচি১_ পবিত্র ব 
অপবিব্র, যে কোন অবস্থাতেই মানুষ থাকুক 
ন। কেন শ্রীতগবানের নাম স্মরণমাত্রই দেহু- 
মন পবিত্র হয়। সান, শুচিবস্ত্রপৰিধান প্রভৃতি 
করুক বা ন। করুক, মন যর্দি ভগবচ্চিন্তানিরত 
থাকে, তাহা হইলেই সে শুচি, পবিভ্র। 
আর বাহিরের শুচিত সত্বেও মন যদি বিষয়- 
ভোগচিস্তায় নিরত থাকে, সে অশুচি। 
৯১ 

একটি প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে, যে 
প্রশ্ন স্বাভাবিক । মানুষ আদৌ ভগবানের 
নাম করিতে চাহ্বে কেন, চিত্তের 
মলিনতাকেই, ভোগেচ্ছাকেই বা সবাইতে 
চাহিবে কেন? ভোগের মাধ্যমেই তো 
আমরা জীবনে আনন্দ পাইতেছি। ইহাতে! 
প্রত্ক্ষসিদ্ধ। উহ! ছাড়িয়! অপ্রত্যক্ষ ভগবানকে 
কেন আমর! দেখিতে চাহিৰ? অনিশ্চিতের 
জন্য নিশ্চিত আনন্দকে ছাড়িৰ কেন? 

অনিশ্চিতের জন্য নিশ্চিতকে কেহই 
ছাড়িতে বলেন নাই, বলিবেদও না। 


কথাপ্রসঙ্গে 


১১৭ 


বলিলেও কেহ তাহা স্কনিবে না। কিন্ত 
এপথে চলার সঙ্গে সঙ্গেই যে নিশ্চিত 
আনণের আবাদ পাওয়া যায়! উপনিষদ 
তো] স্পষ্টই বলিতেছেন, হৃদয়ে এই আনন্দের 
উৎস না! থাকিলে মানুষ কি কিছু করিবার 
প্রেরণা পাইত নাকি 1-প্যদেষ আকাশ 
আনন্দে! ন স্তাৎ। কে বান্যাৎ কে! প্রাণাৎ॥' 
চিত্ত মালিনামুক্ত হইতে আরস্ভ করিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই হৃদয় হইতে এই আনন স্বত'স্ফুর্ত হইতে 


থাকে। কারণ যিনি চৈতন্যষরূপ তিনিই 
আনন্দঘবূপও। চিত্ত যত নির্সল হয়, 
এই আনন্দও তত অধিক পরিমাণে 


স্চুরিত হইতে থাকে। এই আনন্দ বাহিরের 
কোন কিছুর অপেক্ষাই রাখে না। এই 
আনন্দকে তাই বলে বিষয়নিরপেক্ষ-আনন্দ। 
কবির ভাষায় “অকারণ পুলক । আমরা 
সাধারণতঃ যাহাকে আনন্দ বলি, তাহার 
জন্য স্থল ভোগ্বস্ত হোক, নাম-ষশ টাকা- 
কড়ি প্রতিষ্ঠার্দি হোঁক--বাহিরের কোন 
বিষয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ হওয়া চাই-ই ; 
এ আনন্দ উহ ছাড়াই জাগে, নিজেরই ভিতর 
হইতে উৎপারিত হইতে থাকে। 

চৈতন্যদেব শ্রীকফ্ের নামসংকীর্তন-প্রসঙ্গে 
সেই কথাও বলিয়াছেন_ বলিয়াছেন, ইহ। 
“আনন্দা ম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণম্বতাষাদনম্‌”__ 
শ্রীভগবানের নাষকীর্তন আনন্সাগরকে 
বাড়াইয়। দেয়, প্রতি পদে পূর্ণাম্বতের আত্বাদ 
আনিয়। দেয়। 

8 

বিষয়চিস্তায় অস্থির হইয়! তুরিয়! ঘুরিয়। 
অধিকতর মালিন্যলিগ্ত হইতে ন! দিয়! মনকে 
ভ্রীতগবানে বা বিশ্ব ও জীবনের মুল সত্যে স্থির 
করিয়া যাকিত্বযুক্ত করিবার সহজতম উপায়-_ 
তাহার নাম কর! । বাসনাই মনকে তাহাতে 


১১৮ 


স্থির হইতে দেয় না, তাহাতে স্থির করিবার 
চেষ্টা করিলেও বার বার সেখান হইতে 
বাসন! তাহাকে বিষয়চিস্তায় টানিয়! লইয়। 
যায়। ফলে অশান্তি বাড়ে। সাধারণতঃ 
আমরা যাহা কিছু ভোগ করিতে চাই, তাহা 
পাই না, পাইলেও,-যতই পাই না কেন- 
মন কখনও তাহাতে তৃপ্ত হয় না, আরে! 
চায়। কাজেই অশান্তি আর যায় না; 
বরং অশাস্তিকে উহা! আরও বাড়াইয়! দেয়। 
শাস্তিলাভের একমাত্র উপায় মনকে মালিন্ব- 
মুক্ত করার বা ভগবচ্চিন্তায় স্থির কবীর চেষ্টা 
করা এবং ভাহার সহজতম উত্য় তগবাঁনের নের 
নমি কর|। - জীভগবানে মূ মনোনিবেশ করা করা 
ছাড়; শীস্তিলাভের দ্বিতীয় আর কোন পথ 


নাই।- ইহা ফর সতা। সত্য কিনা; তাহার 


প্রমাণ যুক্তি দিয়া, বুদ্ধির বেড়াজাল 
হাতে লইয়। শবের মহারণো ঘুৰিয়া ঘুরিয়া 
ধরিতে যাইবার প্রয়োজন কি? তাহার প্রমাণ 
আমর! নিজেরাই চেষ্উ। করিয়া সহঞ্জে পাইতে 
পারি। কয়েকদিনমাত্র আন্তরিকভাবে চেষ্ট 
করিলেই তাহা পাওয়! যাইবে । জননী 
সারদাদেবী যেমন বলিয়াছেন £ লোকে 
অশান্তির কথা বলে- তোর তিনটায় উঠিয়া 
তিনদিন বিশ-পচিশ হাজার নামজপ করুক, 
কেমন শান্তি না পায় দেখি। জীবনকে 
ধাহার। সতাই শান্তিময় করিতে চান- আর 
কেই ব! তা ন|.চান 1--তগবানের নাম করার 
মাধ্যমে হদয়কে বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দে 
নিষিক্ত করাই তাহাদের একমাত্র পথ; 
ইহা ছাড়। অন্ত কোন পধ আর নাই। পথ 
নাই বল! যায় না, কিন্ত ইহ! অপেক্ষা সহজ, 
সর্বজনসাধা পথ আর নাই। যোগের পথ 
আছে, ধ্যানের পথ আছে, বিচারের পথ 
আছে,-কিস্তু শ্রীগগবানের নাম করাই 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তষ বর্ধ--৩য় সংখ্য। 


সর্বসাধারণের উপযোগী পথ। মন আনম্ব 
চাঁয়। তাহারই অন্বেষণে বাহিরের বিষয়ে 
ছুটিয়া বেড়ায় ভিতরেই আনন্দের একটি 
নিশ্চিত অবলম্বন ন1 পাইলে সে ভিতরে 
থাকিতে চাহিবে কেন? শ্রীভগবানের নাম- 
কীর্তন এই আনন্দের আধাদই তাহাকে দেয়। 

এই নামের মাধামে মানুষ শুধু যে হৃদয়- 
মধ্যে শ্রীতগবানকে দর্শন করিয়--সত্যকে 
হাদয়মধ্য প্রতিঠিত দেখিয়। ধন্য হয়, কৃত- 
কৃতার্থ হয়, তাহাই নহে; এই নামের 
মাধামে চরমে সত্যকে শুদ্ধ চিতদর্পণের 
সহায়ত। ছাড়াই সরাসরি প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে। শ্রীচৈতন্দেৰ তাই শ্রীকৃষ্ণের নাম- 
সংকীর্তনকে বলিয়াছেন, “বিদ্যাবধূজীবনম্”__ 
পরাবিগ্ভার, জ্ঞানের, শ্রীতগবানের সহিত 
নিজের অধৈতানৃভূতির জীবনযরূপ । ভগবানের 
নামকীর্তন করিতে করিতে বাহাসংজাশৃন্ 
হইয়/-মনবৃদ্ধির অতীত প্রদেশে যাইয়! 
শ্রীতগবানের যরূপে মিশিয়া যাওয়া চৈতন্ব" 
দেবের জীবনে এবং আধুনিককালে 
শররামকঞ্চদেবের জীবনে নিত/নৈমিত্তিক 
ঘটন। ছিল। রূপ হইতে অরূপে এবং অব্প 
হইতে রূপে, লীলা হইতে নিত্যে এবং নিত্য 
হইতে লীলায় যথেচ্ছ যাওয়া-আসা| করিতেন 
ত্তারা। তক্তিপথ ধরিয়াও জ্ঞানে পৌছানো 
যায়, এই সত]ই প্রকাশিত এখানে। 

৫ 

আজ জড়বাদ বিশ্ব জুড়িয়] প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে- দেহ ছাড়া মানুষের যে অস্তিত্ব 
আছে, ঈশ্বর বলিয়া যে কিছু আছে, তাহাতে 
মানুষকে অবিশ্বাসী করিয়। তুলিয়া! তাহাকে 
সর্বদা বহির্যুখী করিয়া রাখিয়াছে ; নিজের 
ভিতরের দিকে একবার তাকাইয়! সেখানে 
শান্তিপারাবার, আনন্দাুধি সত্যই আছে কিনা 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] বিশ্ব হ'তে যাবার বেলায় ১১৪ ্‌ 


তাহা দেখিবার চেষ্টাও করিতে দিতেছে ন]। 
ফলে অশান্তিতে আজ জগৎ আচ্ছন্ন--যেখানে 
ভোগাবস্তর প্রাচুর্য সেখানেও, যেখানে উহার 
অতাব, সেখানেও । প্রতিটি মানুষের ভাণ্ডার 
কুৰেরের খ্শ্বর্ধে তরিয়। দিলেও এ অশান্তি 
যাইবে না, যদি নামান্ুষ বাহির হইতে চোখ 


ফিরাইয়! নিজের ভিতরের দিকে তাকাইতে 
শিখিয়! সেখানে অবস্থিত শাস্তিপারাবারের 
সন্ধান পায়। শ্রীচৈতন্বদেবের জন্মতিথিতে আজ 
তাই প্রার্থন/, যাহা! ক্রমে মানুষকে অন্তরুখী 
করিতে পারে সেই “নামে রুচি তিনি যেন 
সবারই অন্তরে আনিয়! দেন। 


বিশ্ব হ'তে যাঁবার বেলায় 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


বিষয়-ম্রার নেশায় ঘোরে 
ঘুরবি কত অর্বাচীন? 
রামকৃষ্ণণাম-্মাগরে 


মীন হ'য়ে খেল্‌ রাব্রি-দিন !-_ 
ভুলিসনে আর ফুলের মালায়, 

মন ভরেছে শাল-দোশালায়? 

বিশ্ব হ'তে যাবার বেলায় 

নি স্ব যে তুই ভাগ্যহীন ! 


করলি মনের বাজে খরচ 


তুচ্ছ কাচের অন্বেষণে ! 
থাকতে নামের দিব্য-কবচ 
মন দ্রিলিনে নিত্য ধনে ! 
মহানামের বহিশিখায় 

সব জড়তা ছাই হয়েযায়! 
পঙ্গকে পাপ নামের কৃপায় 
কোন্‌ দিগন্তে হয় বিলীন ! 


গোপালের মা'র গোপাল-লাত 


এই সময় (১৮৮৪ খৃঃ, বসস্তকাল ) “কামারছাটির ব্রাহ্মণী' [ অধোরমণি, “গোপালের 
মা" ] একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বপিয়াছেন ।***এমন সময় দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
তাহার নিকটে বামদিকে বসিয়! রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুঠে৷ 
করার মতে! দেখা যাইতেছে! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন এখনও ঠিক 
সেইরূপ স্প$ জীবস্ত! ভাবিলেন, "একি? এমন সময় ইনি কোথ! থেকে কেমন ক'রে 
হেধায় এলেন 1” গোপালের মা! বলেন, “আমি অবাক্‌ হয়ে তাকে দেখছি, আর এ কথা 
ভাবছি এদিকে গোপাল (শ্রীরাষকৃষ্জদেবকে তিনি গোপাল" বলিতেন) বসে মুচকে 
মুচকে হাসছে! তারপর সাহসে ভর ক'রে ব! হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীরামকৃষ্ণের) 
বা হাতখামি ধরেছি, অমনি সে মুতি কোথায় মিলিয়ে গেল আর তার ভিতর থেকে দশ- 
মাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়। দেখাইয়া) এত বড় ছেলে, বেরিয়ে হাম! দিয়ে এক 
হাত তুলে আমার মুখপানে চেয়ে (সে কি রূপ, আর. কি চাউনি !) বললে, “মাঃ ননী 
দাও।' আমি তো দেখেশুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখান। ! চীৎকার 
ক'রে কেঁদে উঠলুম--সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়ীতে জনমানব নেই তাই, নইলে 
লোক জড় হ'ত! কেঁদে বল্লম, “বাবা, আমি হুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি 
খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথ! পাৰ বাবা? কিন্ত সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে--কেবল 
“খেতে দাও' বলে! কি করি, কাদতে কাদতে উঠে সিকে থেকে শুকৃনে। নারকেল-লাড়ু 
পেড়ে হাতে দিলুম ও বল্প,ম, “বাব, গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্ধ জিনিস খেতে 
দিলুম বলে আমাকে যেন এরূপ খেতে দিও ন1।' 

“তারপর জপ সেদিন আর কে করে?! গোপাল এসে কোলে বসে; মাল] কেড়ে 
নেয়, কাধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমন সকাণ হোলে! অমনি পাগলিনীর মতো ছুটে 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চল্লে। _কাধে মাথ! রেখে । এক 
হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চন্তুম। স্প্ট দেখতে 
লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে প ছৃখানি আমার বৃকের উপর ঝুলচে !”*** 

'**পৃর্বোজি ঘটনার পরদিন, সকাল মকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে 
খাওয়াইবার জন্ম বাগান হইতে শুক্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন । দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে 
আসিয়! কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্নাঘরে আনিয়া! জম1 করিয়া রাখিতেছে। এই রূপে মায়ে 
পোয়ে কাঠকুড়ান হইল, তাহার পর বান্স।| রান্নার সময়ও দুরস্ত গোপাল কখন কাছে বসিয়া, 
কখন পিঠের. উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল কত কি বলিতে লাগিল, কত কি আবার 
করিতে লাগিল ! 

-শ্রীত্রীরাকৃষ্ণলীলাগ্রসঙ্-_( গোপালের মার পূর্বকথ ) 


সমস্থয়ী ঠাকুর 
[ পূর্বাহৃবৃদ্তি] 
শ্রীীবনকৃষণ দে 


(+) যুগ-যুগাত্তর হইতে ভারতবর্ষে দ্বৈত- 
বাদী, বিশিষ্টাৈতবাদী, ভেদাঁভেদবাদী 
(ছৈতাদ্বৈতবাদী ), শুদ্ধাতৈতৰাদ্দী প্রভৃতি 
বৈদাস্তিকদিগের মধো কর্ণপটহবিদারী বাদ- 
বিসংবাদ চলিয়! আপিতেছিল, যাহার ফল 
বাঞ্গেবীর দার্শনিক পা্দপীঠ খণ্ডনমণ্ডন-তর্ক- 
সাহ্নিতো পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হুইয়। উঠিয়াছিল | 
শ্রীরবামফুষ্ তাঁহার খকীয় উপলব্ধিলন্ধ জ্ঞানের 
আলোকে তাহার নি:সংশয় সঙ্গাধান সম্পাদন 
করিয়া বিবদমান গোঠ্িবর্গকে বুধাইয়! দিলেন 
যে, উক্ত ভিল্ন ভিন্ন বাসকল পরস্পরবিয়োধী 
নহে) উহা! উপল/ন্ধর ক্রমপরম্পরা, সোপানা- 
বলী।১ প্রত্যেক সাধককে উহ্বার সকল 
সোপাঁনই অতিক্রম করিয়। তবে চরম 
তত্বে পৌছিতে হয়; সাধক উপলব্ধির & 
সকল স্তরের মধ্যে যখন যেটিতে উপস্থিত হন) 
তখন সেইটিই তাহার কাছে একমাত্র সতারূপে 
প্রতিভাত হয়, এবং অপবগুলি মিথা| বলিয়! 
মনে হয়| “অই্বৈতবাদ 
“সেখানে সব শিয়ালের এক র1।” 

(৮) অছ্বৈত বেদাস্তের অভ্রতেদদী সৌধের 
অভ্যস্তরও সর্বত্র সমূজ্ঘল আলোকে আলোকিত 
ছিল না। মায়ার রূপ এবং ব্রন্ম ও শক্তির 
পারস্পরিক সন্বন্ধসংক্রাস্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বনে 
অহ্বৈতবেদাস্তী ও বিপক্ষদলের বৈদাস্তিকগণের 
মধ্যে কয়েকশতাব্বব্যাপী বাদাছছবান্দের অস্ত 


১৭ এ. গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ওয় অধ্যায়, পৃঃ ১১৬ 


শেষের কথা,” 


ছিল না, তৎসন্ত্বেও অছৈতবেদাস্ভীদের সব 
সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র বলিয়া ' সকলের 
মিকট গৃহীত হুয় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর, ফিনি 
নিরস্ত্র হুয়ষাসক'ল অহ্বৈতভূমিতে অবস্থান 
করিয়াছিলেন. যিনি দিনের মধো “দণ্ডে শত- 
বার” সবিকল্প-নিবিকল্পা ভূমিতে যাতায়াত 
করিতেন, ধাঁছার জ্রীমুখ দিয়! শুধু জগজ্জননীর 
রাশঠেলা” জ্ঞানরাশিই বাহির হইত. ধাছার 
আধ্যাঘ্বিক উপলক্ষিপমূহ বেদ-বেদাস্ত-শান্ত- 
পূরাণাদিরও উধের্ব উঠিয়! গিয়াছিল,_ তাহার 
অভ্রস্ত সিদ্ধান্ত তারা অন্ৈত বেদগাস্ত-সিদ্ধাপ্তকে 
কিবূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, অত:পর 
ভাহার সংক্ষিগ্ত আলোচনা করা গেল। 

শাঙ্ষরাদ্ৈহবাদমতে £ (১) ত্রহ্ম নিপুণ 
নিথিশেষ ঠচতমষরূপ | অ্রঙ্গে শক্তি বা কোন 
প্রকার অবস্থা! কল্পনীর নছে, “অবস্থা শক্তী- 
ভাবয়্োপপদ্যতেশ (বৃহঃ উপঃ ৩1৮১২ ভাষ্য )। 

(২) শ্রদ্দের নিঞ্ডণভাবই সত্য, সগুণভাৰ 
মায়িক ও মিথা। ৷ 

(৩) যায়াঃত বা অবিদ্তা (শঙ্করমতে 
অভিন্ন ) ব্রক্মাগুজননী ; এই মায়াশক্তি-উপঞ্তি 
ব্রক্ষই পরমেশ্বর বলিয়। কথিত হন, 
*“নতানিরতিশয়জ্ঞানশক্যাপাধিরা ত্বান্তর্ধামীশ্বর 
উচাতে” (বৃহঃ উপ: ৩1৮১২ ভাষ্য )। এই 
পরমেস্বরই মায়াশক্তিকে বশীভূত করিয়! 
ব্রহ্মাগুলীল! সম্পাদন করেন । 


১৮ ভ্রুতিতে মানাম্বানে এই ভ্িগ্রগান্িকা মায়!কে তম?) জবি, কৃতি, ভব, অবযাকৃত, পরাগ ইত্যাদি 


গন্ধে অভিহিত কর! হইয়াছে। 
ই 


১২২. 


(৪) এই অবিস্তা (মায়া) অনাদি, 
অনিত্য, সদসদৃবিলক্ষণ1, ভাবাতাববিলক্ষণা, 
জ্ঞানবিনাশ্টয ১১ ও অনির্বাচ্য। 

(৫) মায়া বা অবিদ্া ত্রক্ষকে আশ্রয় 
করিয়! থাকিয়াই ব্রক্ষকে- আবরণ করে, 
“আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বতাগিনীনিবিতাগচিতিরেৰ 
কেবল!” ( সংক্ষেপশারীরক ১1৩১৯ )। 

(৬) প্রলয়কালে জগংপ্রপঞ্চ সৃক্স্মশক্তিরপে 
মায়ার গর্ভে বিলীন ধাকে, এবং মায়া অৰাক্ত- 
রূপে ব্রঙ্গকে আশ্রয় করিয়! অবস্থান করে। 

এ বিষয়ে এসব সন্দেহ মনে জাগ! অধাভা- 
বিক নয় £--৫১) ব্রচ্ম কেবলমাত্র নিগুণ, বা 
কেবলমাত্র সপ্ত”, একথ! বলিলে অনন্ত ব্রন্গের 
সীমা বাধিয়া দিয়া তাহার অনস্তত্বের লোপ 
সাধন কর! হয়| 

(২) ব্রহ্ম ও শক্তি বিভিন্নতত্বরূপে প্রতি- 
পাদিত। শক্তিকে ব্র্গাশ্রিত। বল! হুইয়াছে, 
ব্রন্ষাত্সিকা নহে। এইখানে অছৈতবাদের 
ভিতরে ঠ্বৈতবাদের স্পর্শ আসে। ইহা একটি 


ছিদ্র। মায়াশক্তিকে প্ভাবাতাববিলক্ষণ! বা! 


সদস্ৃবিলক্ষণ! ও অনির্বাচ্” বলিয়! নস্যাৎ 
করিয়। দিলেও তাহা অপনীত হুয় না। পণ্ডিত 
10 [1119 এইটির প্রতি অস্থুলি নির্দেশ 
করিয়া আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। 

(৩) অনাদি পদার্থের বিনাশ হয় না; 
প্রতিপক্ষদার্শনিকদিগের এই আপতিখণগুনার্থে 
যে সমন্ত তর্কযুক্তির অবতারণ| কর! হইয়াছে, 
তাহা কত দৃর দুঁ়প্রত্যয়জজনক তাহ|। বল! 
কঠিন। শক্তির বিনাশ হয়__একথা ভৌতিক 
বিজ্ঞানেরও দিদ্ধান্তবিরদ্ধ। শক্তি এক, অখণ্ড 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ঘ--৩য় সংখ্য। 


ও অবিভাজা ; শক্তির রূপাস্তর আছে, উপচয় 
অপচয় বা বিনাশ নাই,_ইহা আধুনিক 
বিজ্ঞানেরও সিদ্ধাত্ত। 

এই সকল অসঙ্গতির জন্যই বোধ হয় মহ।- 
মান্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর মহাশয় 
বলিয়াছিলেন--ণ্আমার তো বোধ হয়? ওর! 
যা বুঝাতে গেছে বৃঝাতে পারে নাই” 


শ্রীরামকৃষ্ের উক্তিতে কিন্ত এসব সন্দেহের 
নিরসন £ 

(১) ব্রন্ষের 'ইতি” করা যায় না; তিনি 
সগুণ, নিগুপ এবং আরও ধে কত কি তাহ 
বলা যায় না।২১ যিনিই (নিত্যে) নিগুপ, 
তিনিই (লীলায়) সঞগ্খপ।২২ তার সম্বন্ধে 
এমন কথাজ্জোর কোরে বোলো! ন! যে, তিনি 
এই হ'তে পারেন, আর এই হতে পারেন 
না।"*'মান্ুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের 
বরপ কি বুঝা যায়? একসের ঘটিতে কি 
চারসের হৃধ ধরে 1২৩ 

(২) ব্রহ্ম আর শক্তি অতেদ।'*'যেমন 
অগ্নিআর তার দহিকাশক্তি।***সূর্ধকে বাদ 
দিয়ে সূর্ধের রশ্মিতাবা যায় ন1।*""নিতাকে 
ছেড়ে লীল, লীল। ছেড়ে নিত্য ভাব 
ষায় না।...একই বন্ভ; যখন তিনি নিক্তিয়, 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, 
তখন তাকে ব্রন্ম বলে কই। যখন তিণি 
এইসব কার্ধ করেন, তখন তাকে কালী বলি, 
শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নামর্নপতেদ 1২ 
বাবু যখন চুপ করে আছে, তখনও যে ব্যাক, 
যখন কাঞ্ধ করছে তখনও সেই ব্যক্তি।ঘ্* 


১৯» শক্তি এক অবিভাঞ্গা; শক্তির উপচন্ন, খপচয় ব। বিনাশ নাই, ইহ ভৌতিক বিজ্ঞানেরও দিদ্ধাস্ত 
এখানে বে শক্তি ব্রা ও হই করে তাহাকে বিনাশনীল1 বল! হইগ্লাছে। 


২৯ শ্রীপ্রীরামকৃফ কথামত, ৩1১৩ 
২৩ কথামত, ১১২৯ 


২১ লীলাগ্রসঙ্গ, ৫ম. ও, ১1১ 
২? কথামত ১২৪ ৫ 


২২ কথামত, ৩1১৬ 
খ্বী 81৭1২ . 


টৈষ্, ১৩৭৮] 


ব্রজ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না। যেমন জলকে 


ছেড়ে তরঙ্গ হুয় না, বাস্ঠকে ছেড়ে বাজন! হয় 


ন11২৬ স্থির জল ব্রদ্দের উপমা, জল হেলে 
হুলচে, শদ্তি বা কাণীর উপম1।২ ষিনিই 
ব্রক্ম তিনিই শক্কি।২৮ 

(৩) ব্রচ্ম আর আস্তাশক্তি প্রথম ছুট 
বোধ হয়। কিন্তু ব্রদ্মজঞান হলে আর ছুটা 
থাকে না| অতেদ। এক। যেএকের আর 
এই নাই। অদ্বৈতম্।২৯ এ অভেদজ্ঞান পূর্ণ 
জ্ঞান ন! হলে হয় না। পুণজ্ঞানে সমাধি হয়। 
"সমাধিতে যে কবোধ হয় সুখে খল। যায় 
না।"*'ব্রচ্ম বেদাবধিব পার ।*০ 

(৪) , [চচ্ছা্জ আর বেদাস্তের ব্রহ্ম 
অভেদ ।১ সেই [চচ্ছ্তি মহামায়ারূপে সব 
অঙ্ঞান করে রেখেছে। এই আগ্তাশাক্ত 
ৰ। মহামায়। ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। 
আবরণ গেলেই "য৷ ছিলুম তাহ হলুম'।*২ 
সেই (চচ্ছাক্ত, সেই মহামায়। চঠবিংশ।ত তত্ব 
হয়েছেন । লামরূপ য| আছে, সব চচ্ছাকর 
এশ্বয | 

৬) মায়ার ।(ভতর তন গুণ আছেঃ--সত্ত, 
রজ$ঃ, তম:।"*'আগুনে যা শাল বাড় ফেলে 
দাও, নাল শিখ দেখা যায়; রার্দ। খাড় ফেলে 
দাও, লাল শখ! দেখ! যার, কস্ত আগুনের 
নজের কোন রং নাই। [বণি ওক আজ! 
(ত্রক্ম)১ তিনি নিশি । তাতে এই [তন গণ 
আছে, অথচ [তান নাপঞ।'"'এহ শুদ্ধ আত্মাহু 
আমাদের ষরূপ। যান শ্তদ্ধ আত্মা, ভাতে 
মায়া ব। অবিস্তা আছে, অথচ [তিনি নলিণ্ড।+* 


২৬ কথামত ৫।১৩।১ ২৭ কথামত, 
২৯" এ 6৩ ৩১ এ 
৩২ এ ৪1৮1২ ও এ 


৬১1১ ৬৬ এ 


৩ এ 


চারু 


১২৬ 
ত্রক্ম যায়াীত। (এইজন্য ভাতে মায়া, 
অবিস্ভ! থাকিলেও তার কোন ক্ষতি হয় মা)। 
**'যেমন সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপেক 
কিন্তু কিছু হয় না ।*« 

(৬) ধারই নিত্য, তারই লীল! ।".'বেলের 
সার বলতে গেলে শাসই বুঝায়?..কিন্ত 
বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু 
শাস ওজন করলে হবে না; শাস, বীচি, 
খোল! সব নিতে হবে।** জীবজগৎকে 
বাদ দেৰে কি করে?! তাহলে যে ওজনে 
কম পড়ে।'"'ব্রক্ম আর শক্তি অভে্দে। আন্ 
সেই আঘ্ভাশক্তিতেই জীবজগৎ হয়েছে ।** 

এই নিত্য ও লীল! যে একই ব্রচ্ষের দুইটি 
অবস্থ! তাহ! বুঝাহবার জন্য ঠাকুর বালয়া- 
ছেন,** “অকার, উকার, মকার-াকন। সৃষ্টি, 
স্থিতি, প্রলয় । আম উপম! দিই ঘণ্টার টংশব | 
ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয় ;-- 
স্থল, সুগম কারণ থেকে মহাকারণে লয়। 
জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তধ থেকে তুরীয়ে লয়। 
আবার ঘণ্ট। বাঞ্জলে, যেন মহাসমুত্রে একট! 
গুরু ক্জানস পোড়লো, আর ঢেউ আরম 
হোলো, মহাকারণ থেকে স্কুল, সুক্ষ, কারণ 
শরার দেখ। দিল_-সেই তুরায় থেকেই জাগ্রৎ, 
প্রঃ সুষুণ্ত সব অবস্থ। এসে পোড়লে। | আৰার 
মহাসমুধ্রের চেউ মহাসমুদ্রেই লয় হোলো। 
নিত্য ধ'রে ধরে লাঁপ।। আবার লাল] ধ'রে 
ধ'রে নিভ্য। আম ঠিক এহলব দেখেছি। 
আমায় দেখিয়ে দিয়েছে--চিত্সমুত্র, অস্ত নাই। 
ভাই থেকে এই সব লীল! উঠলো, আর এতেই 


১1১২৯ ২৮ কথামত ৫1৭৫ 
১1১২৯ ৩১ এ ২১৯৩ 
২1১৯৩ ৬ এ ৪1১1৩ 
১1১৩.৬ ৩৭ এ ৪81৭ 
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লয় হোয়ে গেল। চিাকাশে কোটি বঙ্গাথের 
উৎপত্তি, আবার এতেই লন হয় । তোমাদের 
বইয়ে কি জাছে, অত আমি জানি না।” 

সারসংক্ষেপ; (১) অনন্ত বর্গের ইতি 
কর] যায় না। তিনি সগ্ুপঃ নিপ্ড4ধ, তাছাড়! 
আরগু ষে কত কি হইতে পারেন। তাহ্‌। 
ছু মানববৃদ্ধির অগম্য। 

(২) ব্রন শক্তিহান নহেন। ব্রহ্গ ও শক্তি 
অতেদ। যন ব্রঙ্গ তিনিই শঞ্জি। ত্রচ্দ 
নিক্রিয়, শাণ্ত অবস্থা,_ নিত্য ব| তুরায় অবস্থা ; 
আর শক্তি তাহারই সক্রিয় বা লীলাবস্থা। 
ত্রহ্মকে ছাড়িয়। শক্তি হয় ন। | শক্তি ব্রন্মাশ্রিত! 
মাত্র নহে, ব্রক্াস্মিকা | 

(৩) অজ্ঞানীর দবষিতে ব্রন্ধ ও শক্তি হুটি। 
পূর্ণজান-ব্রদ্দজ্ঞান হইলে অতেদত্ব উপলব্ি 
হয়। তখন দুই ই এক, অবৈত বোধ হয়। 

(৪) যেমন বেলের মারটুকৃই সমগ্র বেল 
নহে, সেইরপ ব্রন্মের নিগুণ ভাবটি চরমতত্ব 
€ 016110865 1981165 ) হইলেও, তাহা ব্রন্দের 
সমগ্রটুকু নহে। জ্ঞানীর দিতে ব্রচ্ম কেবল- 
মাত্র নিপ্তন| কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃফ়িতে ব্রক্ধ 
সগণ নিগুণ, উভয়ই ।*৯ 

(৫) ব্রক্গশক্তি এক, অথণ্ড এবং অবিতাজ্য 
হইলেও বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অভিব্যকি হয়। 
(8) তুরীয়ত্তরে শকি ্যরূপে,_ প্রশান্ত 
“অমলাকারানিবিকল্প]' 'জেযাতির্সয়ীচিন্জরপে' 
তরঙ্গের সহিত মিশিয়| এক হইয়া থাকে ; 
সেই চিত্প্রতায় সমস্ত অস্তবিশ্ব ও বহিথিশ্ব 
প্রকাশিত থাকে। («ন তত্র সূ্ধো ভাতি ন চন্ত্র- 
তারকং* ইত্যাদি মন্ত্রে এই চিৎ-প্রতা ধণিত )। 


৬৮ ধী 


১০১১৬ 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ-০ঙ গংখা। 
(0) দঈশ্বরীয় স্তরে শজি 'মহামায়া'রপে 
অভিব্ক, এবং (1) গৈব স্তরে ইহার 
অভিব্যক্তি 'অবিধ্য।? জপে। নিতাত্তরে 
অিগুপের লাম্যাবস্থা, ঈশ্বরীয় স্তরে শুদ্ধসত্- 
প্রধানা, গ্ৈবস্তরে মলিনপত্বপ্রধান।,-তিন 
স্তরে শক্তির এই ত্রিৰিধ অভিব/ক্তি। [উপরি 
লিখিত (8) ও (৫) গ্যারাতে উদ্ধতোক্তির 
পূর্বাপর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এইরূপ অর্থই 
পাওয়। যায়। ] এবং ঙাছার সমাধিচিত্র হইতে ও 
আমর] ইহার বাস্তব নিদর্শন € 1506109] 
061902098786100 ) পাইয়া থাকি । যধা--. 
যখন তিনি নিধিকল্প-সমাধিমগ্ন হইতেন তখন 
তাহার অবিদ্যাকার্য,_-অগদৃদর্শন, প্রাণস্পনা- 
নাদির নিবৃত্বি হইত এবং তাহার বছনমণ্ডল 
চিৎ-প্রঙায় জ্যোতির্ময়ঃৎ হইত; সে সময়ে 
তাহার সমীপে উপবিষ্ট শ্রোতৃমগুলীর বিষয়- 
বাঁসনাদুষ্ট মনও নেই প্রভার প্রভাবে বাষনা- 
বিমুদ্ক হ্ইয়! দৈবীভাবে অভিভূত হুইত। 
আবার তাহার ব্যখিতাবস্থাতে প্রাণস্পন্ঘনাদি 
আরম্ভ হুইত। এই প্রকান্ম তিনি যখন 


ঈশ্বরীয় তাৰে ভাবিত হইতেল তখন তাহাতে 


“নিতানিরতিশয় জ্ঞানশক্তি”্র আবির্ভাব হইত 
এবং সেই শক্কি তিনি তাহার কোন কোন 
ভাগ্যবাম্‌ তের মধো সঞ্চারিত করিয়া দিয়া 


তাহাকে কৃতার্থ করিয়াও দিতেন । ঠাকুর যে 


সদাসর্বদাই এইবধপ শক্তি সঞ্চার করিতেন 
না, কেবলমাত্র ঈশ্বধীয়ভাবৰে আবিষ্ট হইয়া 
থাকিবার সময়েই উহ! করিতেন, ইহ! 'লীলা- 
প্রসঙ্গ'-পাঠকের অবিদ্দিত নহে।১১ এইরূপে 
আমরা ঠাকুরের আগুবাক্য হইতে ও সমাধি- 
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চনত, ১৩৭৮ | 


দৃষ্টাত্ত সহায়ে বুঝিতে পারি ধে, জীবের বোধ 
যখন যে গ্তরে অবস্থান করে, তখন ব্রন্মশক্তির 
(আত্মশক্তির ) সেই স্তরের অতিব্যক্তিই হয়, 
অন্ত স্তরের অভিব্যক্তি নিবৃত্ত থাকে ; আত্ম- 
জানোদয়ে অবিদম)াভিব্যক্তির নিবৃত্তি হয় 
অবিদ্যার বিনাশ হয় না। 

ঠাকুর বলিয়াছেন যে, শক্তি ব্রদ্মাজ্িকা -- 
ব্রহ্ম হইতে অভিষ্ন। আবার বলিয়াছেন যে, 
জ্রন্ধ মায়াভীত। এই মায়াতীত অর্থে মায়া- 
সম্বস্ধাবিহীন বৃ'ঝলে আমাদিগকে বিয়ম শ্রমে 
পতিত হইতে হুইৰে। মায়াতীত অর্থ মায়ার 
আয়ত্বের বাহিরে; শক্তি-শক্তিমানের এ 
সম্বন্ধ ্তঃলিদ্ধ সত্া। আপনি হত বড় বিশ্ব- 
বিখ)াত কুস্তিগীরই হউন না কেন, আপনার 
শক্তি কখনও কুক্তির প্যাচ খেলিয় আপনাকে 
ভূমিশায়ী করিতে পারিবে না। আর সাপের 
দৃষ্টান্ত দিয়! ঠ!কুর এই বৃঝাইয়াছেন ফে, শক্তি 
সর্বতাবেই শক্কিমানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, 
এই জন্য শক্তিমানের কোন ক্ষতিসাধন করিতে 


গুপবপ 


১২৫ 


ধাকিলেও, ভদ্াা ত্রন্ম কলুষিত হন না। 

(৪) ঠাকুর পবিত্র ব্রাক্মণকূলে জপ্গ্রহণ 
করিয়াও মুসলমান গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া মুসলমানধর্মের প্রণালীতে 
সাধনা করিয়! সিহ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; এই 


প্রকারে তাহার মধ্যে ভারতবর্ধনিধাসী ছুইটি 


প্রধান জাতির ভাৰ সমন্বয়গ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
তাহার এই জীবনাদর্শের অস্তনিহিত ভাবাম্্- 
গীলন করিয়া ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান এক- 
দিন যে উত্তয়ে উভয়কে সপ্রেষ আলিঙ্গনে 
আবদ্ধ করিবে এবং বন্ধ কালের বিবাদ তুলিয়। 
শাস্তিলাত করিবে, যামী সারদানদা ইহা 
আশা করিয়া গিয়াছেন! আজ পূর্বগগন 
তাহার সে আশাপৃরণের আলোকে সমুজ্ঘল। 
অহেতুক কপাসিন্ধু ঠাকুর আমাদিগকে তাহার 
এই প্রদশিত মার্গে চলিৰার শক্তি ও পপ্ররণা 
প্রদান করুন, বিশ্ব-মনকে এই আলোকে 


উদ্ভাসিত করিয়! তুলুন, তাহার শ্রীচরণে এই 
প্রার্থনা । 


৪২ লীলাঞুসঙ্গ, গুরুঙাব-উত্তরার্ধ, ধম সংস্করণ, পৃঃ ১*৮ 


অপরুপ 
শ্রীমতী শেফালি ভট্টাচার্য 

ফুল হয়ে তূমি ফোট ফুল-মাঝে, নানা রূপে আস হাদয়ের দ্বারে 

স্বর হয়ে বাজ বাগীতে, চিরকাল চুপে চুপে। 
মানুষের মনে মুত যে হও প্রেমময় তুমি প্রেমিকের কাছে, 

শত কান্গা ও হাসিতে-_ ভক্তের ঈশ্বর, 
ভিখারীর বুকে ক্ষুধা হয়ে ফের, স্লেবকেয় কাছে সেব্য, জ্ঞানীর 

আতের বুকে বেদনা, ব্রহ্ম পরাৎপর। 
জৃখ ছয়ে ভাস স্খীর চিত্তে, রূপে ও অরূপে অপরপ তুমি 

বুঝি নাঃ তোমারে বুঝি না। আপনারে চাও লুকাতে, 
ধুঝাইতে চাও তুমিই আলোক তোমায়ে খুজিতে তোমারে হারাই 


ভূমিই আধাররাপে ! 


পারি না ভোমারে চিনিতে। 


স্বামী অথণ্ানন্দের স্ম্ৃতিসঞ্চয 
[ পূর্বানুবৃততি ] | 


[ “িক্তে”র ডায়েরি হইতে ] 


সষ্ধ্যারতির পৃে বাবা ঘরের বাইরে হল- 
এ চেয়ারে একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ; 
দিকটে কেহ কোথাও নাই, তক্ত একটু 
যাইতেই বলিলেন, “পাথাট। নিয়ে আয় তে 1” 
ভুক্ত আস্তে আত্তে সর্বাঙ্জে বাতাস 
করিতেছে। তিনি বলিলেন, “না, গরমের 
জন্য নয়? পায়ে বড় মশা বসন্ধেঃ ভাই” তক্ত 
সেই পুণা সন্ধায় চুপ করিয়া আন্তে আস্তে 
পায়ের দিকে বাতাস করিতে লাগিল। 

সেদিন বৈকালে বোব হয়'কোন আশ্রম- 
বালকের আচরণে বাথ! পাইয়াছিলেন, তাই 
খানিকক্ষণ পরে নিজেই বলিতেছেন, 
"ভাবছিলাম অনাথ ছেলেদের.মধ্যে থেকে কই 
তেমন ত্যাগ-বৈরাগ্যবান্‌ ছেলে তো বেরুল 
না, ঠাকুর-ামীজীর ভাব নিতে পারল ন|। 
তবে কি হ'ল? বড় হৃঃখ হচ্ছিল। ঠাকুর 
দেখিয়ে দিলেন ও বুঝিয়ে দিলেন-- ওর! 
একমুঠে! ভাতের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত, 
একটু ছেঁড়। কাপড় কুড়িয়ে পরত। ওর! কি 
এসব ভাব ধরতে পারবে, না দেখাদেখি নিলেও 
ধরে রাখতে পারবে?! এদের চাই খাওয়|- 
পরা, একটু লেখাপড়।--যাতে জীবনে দাড়াতে 
পারে। এক্ীবন এভাবেই কেটে যাবে, তবে 
এতদ্িমের আশ্রম-বাসের ছাপ একটু ন৷ একটু 
থেকে যাবে। 

ভারী কউ হয়-যখন দেখি, সামান্য 
জিমিসের জগ্বম কেউ স্বার্থপরত!| দেখাচ্ছে। 
কখনও একটি লবঙ্গ পর্যস্ত নিজে আগে খাইনি । 
খাওয়।-গাওয়ার পর লব নিয়ে দাড়িয়ে 
থাকতুম, জাটিয়ে এসে লবাই মুখে দেবে? সবার 


হয়ে গেলে শেষে একটি মুখে দিয়েছি, বরাবর 
সবাইকে খাইয়ে নিজে খেয়েছি, কত দিন ন| 
খেয়ে না পরে ওদের ধাইয়েছি, পরিপ্নেছি। 
এসব থেকে ওরা কি কিছুই শিখবে না? তবে 
হ-একজন বেরিক্সেছে_যেষম ত্যাগের ভাব, 
তেমন কর্মের শক্তি! 

“্বাহাহবর--সে-তে| মানুষ নয়, দেবশিশু 
_ষেন বর্গ থেকে, হিমালয় থেকে নেমে 
এসেছিল ! মাটির ধৃলিতে রইল নাঃ তার কি 
যাবার বয়স হয়েছিল-_হুধের বাছার? কি 
শক্তি গায়ে! কি মনের জোর! কি অন্ব- 
সন্ধিৎংসা- সরল বিশ্বীসষ পরোপকার-স্পৃহ | 
শুয়ে শুয়ে আমায় কত কি জিজ্ঞেস ক'রত-- 
মান্বব মরে কোথায় যায়? মানুষ কেন 
জন্মায়? কতক উত্তর দিতাস--আর কতক 
বলতাম -বড় হ'লে শিখবে । কিছুদিন পরেই 
বলত--“বাবা, এখন বড় হয়েছি। এখন কি 
বলবেন সেই কথাগুলি?" কখন বা গল্প বলে 
ঘুম পাড়িয়ে দিতুম | খুব দর্ণাত্ত ছিল-_তেমর্দি 
সাহসী। বেলুড়ে নিযে গেছলাম | সব 
তছনছ ক'রে দ্েয়--সাসি কাচ সব ভেঙে 
ফেলে। শেষে ব্বামীী বললেন, “ভাই, 
তোষার ও পাহাড়ী বাচ্চা তোয়াতেই শোভা 
পায়।' 

"এইখানে-চাষীদেন্ব একটি ছেলে বর্ধার 
শ্রোতের জলে ডুবে গিয়ে খাবি খাচ্ছে, দেখতে 
পেয়েই বাহাত্ুর এক লাফে তাকে তুলে 
এনে বাচালে। নিজের প্রাণের মায়া নেই। 
গাছে টিকৃক'রে টিল চুষ্ড়ত। জনেক সময় 
মাঠে চাষীদের গায়ে গিয়ে লাগ । চাষীরা 
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বলে--দণ্ডী ঠাকুর, বারণ কর। একবার বুঝিয়ে 
বললুষ--তখনি শুনলে । বন্ত তঃসাহসী ছিল_- 
একটা খুব ভারী ক্ষিনিস তলে বৃকে আতাত 
লাগে, বোধ হয় শিরা-টির। চিস্ডে যায় তাজেই 
দিন দিন ক্ষয়ে যেতে লাগল, শুকািয় যেতে 
লাগল | কত চেষ্টা, কত চিকিৎসা ! কিছুতেই 
কিছু হলনা । অত ভারী রোগ, তব নিজে চাতে 
খাবে । একদিন--শেষদানর আগর দিন -- 
সেইদিন শুধ তাকে কাতে ক'রে তুধ খাইছি । 
শেষদিন-- সকালবেলা! বলে 'বাঁবা, ঠাকরখবে 
যাব |” আমি বলি_সে কি বাবা, তোষার 
যে অসুখ! ভাল হও) ভাল হয়ে াকুবঘরে 
যাবে। সে বললে, বাৰা। আমায় 
ঠাকুরধরে নিয়ে চলন। ঠাকুরঘখরে গেলেই 
আমি ভাল হয়ে যাঁব।, নিযে গেজুম-_ 
ঠাকুরের ছবির দিকে একদুষ্টে তাকিয়ে 
পরমেশ্বর, পরমেশ্বরঃ বলতে লাগল । তারপর 
ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহ বাঁখল। 

“আর একদিন ভাবছি- আচ্ছা, এদের 
আমি এত ভালবাসি, তবু কেন এরা ছেড়ে 
ছেড়ে চলে যায়? এতটুকু টান বোধ করে 
না, একবার ফিরেও তাকায় না। এতটুকু 
মায়া নেই? ঠাকুর বলছেন £ “আর কোন 
মায় তোকে স্পর্শ করতে পারবে না। তুই 
যে আমার প্রেষজোতিতে ঘের।, আমার 
ভালবাসায় ভর। | সংসারের মায়িক ভালবাস! 
কিতোদের স্পর্শ করতে পারে রে? তখন 
বুঝলাম_ মনট| শান্ত হ'ল। ওরা থাকলেই 
ব! আমার কি, আর ওর! গেলেই বা আমার 
কি? তবে যার সঙ্গে যে ক'দিনের যোগাযোগ । 
একট। ভারী মজ। দেখেছি--বরাবর একজন ন! 
একক্ষন গোপাল নামের কেউ না! কেউ আমার 
কাছে আছে। সেই থে ঠাকুর. দেখিয়েছিলেন 
য়শো ও গোপাল, জার বলেছিলেন, 


“না, 


সামী অখগানন্দের শ্মৃতিসঞচয় 
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“দেখ, দেখি কি ভাব!” 

এই প্রসঙ্গে জার একদিন বলিতেছেন, 
“এর ভেতর মা যশোদা আনেন জানো? 
মাঝে মাঝে বেরিয়ে পডেন-দেখনি সেদিন 1” 

একদিন সন্ধাঁর পর বাবা ঘরে খাটে 
শুইয়া আঁচেন। *খেতড়াত 
ধাকতে ফায়ীজীকে এক চিটি লিখলাম 
আমেরিকায় । রাত ন-টায় লিখতে বসি - 
লেখা যখন শষ তল তখন ফর্সা হয়ে গেছে। 
পবিল্ঞার করে লিখলম-- দেশের অবস্তা ঘা 
বযঝেছি ও আমি যা করতে পারি; আর 
জ'নতে চেয়েচিলাম--জায়ায় কি করতে 
হবে । উততরেয় আশায় দিন গুনতে লাগলাম ; 
আর ভাবতে লাগলাম নানা কথা--যামীভী 
ফী লিখবেন। যদি লেখেন, “তুই স্লাসী, 
তোর অত মাধাবাথা কেন? সাধন ভজন 
শান্সালোচন! প্রব্রঞ্জা! নিয়ে ধাক। ওসবে 
হাত দিয়ে অব্াপারেষ বাপার” ককতে 
যেও না।' যর্দি এরকম লিখতেন, তা হ'লে 
ঠিক ছিল_-কাঁকে৭ কিছু না ব'লে ভারতবর্ষ 
ছেড়ে চলে যাব, তা হ'লে আর এইসব দ্বঃখ- 
দর্ঘশ। দেখতে হবে না। কারাকোরাম দিয়ে 
একেবারে 09962814815 (মধ্য এশিয়ায়) 
চলে যাব, যেখানে যাবার জন্ম আগেই 
বেরিয়েছিলাম | বামীজীই তো ডেকে নামিয়ে 
আনেন--তীর সঙ্গে হিমালয়জমণ করতে কবে 
বলে। পাহাড়ের পথঘাট সব আমার জান! 
ছিল কিন! । 

দামীজীর চিঠির জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। 
উত্তর এল।- এ চিঠি 28717 70৮11976৫ 
(আংশিক প্রকাশিত ) পত্রাবলীতে ৷ চিঠি 
পড়ে বুঝলাম-ওখানে তুফান উঠেছে। তার 
বিরাট হৃদয়ে সেবাধর্ষের যেৰান ডেকেছিল, 
সবাই এসে এখানে (বৃকে হাত দিয়া) বাকা! 


বলিজেছেন, 


১২৮ 
দিপ। আমার জীবন ও কর্মের ধা! সেই- 
দিনই ঠিক হয়ে হয়ে গেল। 

প্রথমে খেতড়িতে কাজ -তারপর 


এখানে | স্বামীজী যখন যে ভাবের ওপর 
জোর দিতেন, তখন মনে হ'ত সেইটিই সত্য-_ 
একমাত্র সতা। যঠে প্রায়ই হত, সেইজন্য হঠাৎ 
কেউ এসে তার ভাব ধরতে পারত না] যেদিন 
সেবাধর্মের কথা উঠল, সেদিন এমন বললেন 
যে, মনে হ'ল--এছাড়। আর সব বিথ্যা ভুল। 
যেদিন শান্তরজ্ঞান কি ধানের কথা উঠল, সেদিন 
মনে হ'ত -এ-ই সতা আর সব বাজে কাজ। 

“বাীজীকে মনে হ'ত বুঝি বা সাক্ষাৎ 
শঙ্কর অথবা বৃদ্ধ _সার! মঠ শান্ত শ্থির, যেন 
ধানমগ্ন। আর যেদিন তিনি র়াধ! ও 
গোগীতাব ব1] ভক্তির কথ! বলতেন, সেমিন 
তিনি সম্পূর্ণ আর একটি, বলতেন__ 
[380178 ৪৪ 10০6 01 0981) 800. 0100৫, 
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01 1059, 

-জীমতী বাধা রক্ত-মাংসের নয়) তিনি 
প্রেমসমুত্রের একটি বৃদ্বদ। একথা তাকে 
বহুবার বলতে শুনেছি । হয়তে! ঘ্বাপন যনে 
বলছেন, আর জোরে জোরে পায়চারি 
করছেন, অথচ সাধারণতঃ কেউ রাধাঁরুষঃ 
বা গোগীতাৰ আলোচনা করলে থামিয়ে 
. দিতেন, বলতেন, শঙ্কর পড়, শিবের ভাবে 
ভরে যা।” ত্যাগ, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম--এগুলির 
ওপর জোর দিতেন ।” 

শান্ত উদ্দীপিত ভাবে এইসৰ কথা বলিতে 
বলিতে বাবা শোয়া অবস্থা হইতে উঠিয়া 
বিছানায় বসিয়| বলিতেছেন) পশিৰ ! শিব | 
শিৰ শৌর্ধ-বীর্যের দেবত1,_রুত্ব, স্ৃতাজয়, 
মদনজয়ী বীর, শ্রে্ বীর। ওর সঙ্গে কেউ 
প্রাবে মা। লব তর শরপাগত। উনি লয়ে 


উদ্মোধন 


[ ৭৪তষ বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


কর্তা কিনা শেষ গতি । আগে আগে শিবের 
ছবি আকত--কি বিশ্রী! শিবের কোন 
199০ (ভাব )-ই নেই-_-এতখানি ভুশড়ে। পেট, 
চোখগুলো! অসম্ভব রকমের ঢুলো ঢুলো-_- 
গীজাখোর ভাঙখোর শিব! যেমন দেশ, 
তার তেমনি ঠাকুর । এখন ৭: (চিত্রশিল্প ) 


অনেক 1001):059 ( উন্নতি ) করেছে আমাদের 


সষয়ের চেয়ে । কি সুন্বর হুন্দর শিবের ছবি 
দেখেছি। একদিকে ধেমন শক্িমৃতি, সঙ্গে 
সঙ্গে শান্ত মৃতি! তারী চমৎকার ! ছৃ-রকম 
হ-খান| ছবি এই ঘরে রয়েছে। হিমালয় ন 
দেখলে শিবকে কিছুই বোঝা যায় না। হিমালয় 
যেন শিবের মুতি । শিব শিৰ শঙ্কর, শিব শিব 
শর আহা! শিব কি সুন্দর! ঠাকুর 
আমায় দেখিয়েছিলেন চৈতন্যময় শিব! 
দক্ষিণেশ্বরে কালীঘরে নিয়ে 'একদিন দেখালেন 
এই দেখ চৈতন্বময় শিব |? সতিই সেদিন 
কী যে দেখলাম! কি আনন্দই যে ঠাকুর 
প্রাধে ঢেলে দিলেন! তারপর স্বামীজী 
দেখালেন--জীবে জীবে শিব. জীবন্ত শিব! 
অসহায়, দরিদ্র” রগ, অভুক্ত, অল্পহীন 
বন্ত্রহীন--সব নারায়ণ | স্বামীজীর চোখই 
আলাদ|। সত্যই রলছি -সবাইকে খাওয়ালে 
ঠাকুর খান, এ বিশ্বাস আমার আছে, এ 
আ'ম দেখেছি! হয়তো! ঠাকুরের জন্বে কিছু 
এনেছে_-তোগ দেওয়া হবে, দেরী আছে) 
আমি সবাইকে খাইয়ে দিয়েছি_-এতটুকু মনে 
কিছু হয়নি। আমাদের ঠাকুর লক্ষ মুখে 
খান। ঠাকুরকে এভাবে খাইয়েই আমার 


অধিক আনন । ঠাকুরঘরে ভোগ দেওয়ার 


চেয়ে এই ভাবেই আমার তাল লাগে। 
ঠাকুরঘর তো! প্রথম করতেই চাইনি--সে সব 
তে। শুনেন | জল্প্যাসীদের আবার ঠাকুরখর 
কি ববস্যষয়। ঠাকুরঘরে ভোথ না! দিলে 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 
যে তার খাওয়! হবে না" তা কেন? ঠাকুর 
সবার মুখে খাঁবেন-বন্ষার্পণমূ। 


“আলমবাজার মঠে খুব গরম--কারও ঘুম 
হচ্ছে না। আমি উঠে পাখার হাওয়। করি 


কে তুমি - ১২৯ 


ও £89168 ( উপলব্ধি ) করি--দশের সুখে 
আমার সুখ, দশেতে আমি, দশের সেবায় 
ঠাকুরের সেবা-সবাইকে বাতাস করলুম, 
তার! দুখে ঘুমুতে লাগল, আর আমার ক্লান্তি 
দুর হু'ল। 


কে তুমি 


শ্রীমতী অমিয় ঘে'ষ 


কে তুমি গো হদে মোর? 
খুলেছ জ্যোতির দ্বার-_ 
আলোর প্লাবনে ঘুচি 
গেল চির অন্ধকার । 


মরম-দেউলে বসি 
কে তুমি গো নিশিদিন, 
ডাকিছ সবারে কাছে 
বাজায়ে প্রাণের বীণ। 


কে ভুমি গো বিশ্বময় 
হয়ে আছ একাকার, 
লুকাইয়ে আপনারে, 
করো লীলা-অতিসার ! 


কে তুমি গো; দেহ ধরি 
ছুখ সহি বার বার 

তাপিত ধরায় আস 
ঢালিতে করুণাধার ! 


কে তুমি গো কর্ণধার 
ভবনদী পারাপারে, 
বাছিছ সবার তরী 
অমৃতের পারাবারে ! 


কে তুমি? তোমারে ওগো 
_ যে আলোতে যায় চেনা, 
কৃপা করে সেই আলো 
দাও মোরে এককণা। 


আনন্দং ব্রন্ধণো বিদ্বান্‌ 


ত্বামী ধীরেশানন্দ 


শ্রুতি বলিয়াছেন--“আনন্দং ব্রহ্গণে! 
বিদ্বান ন বিতেতি কদাচন।১--তৈ. উ, ২1৪ 
আনন্দবনপ ব্র্মকে জানিয়৷ তত্ববিদের কখনও 
তয় হয় না এবং তয়ের কারণ হুইতেও তিনি 
মুক্ত হইয়! থাকেন। 

তত্ববিদ্‌ জন্ম, মৃত্যু, জর, ব্যাধি সর্ব হুঃখ 
ও ভয়ের অতীত অবস্থা লাভ করেন। ব্রহ্মানন্- 
সাগরে তিনি সদ! ভাপমান। সর্ববাহ্াতোগ- 
নিরপেক্ষ তিনি কখনও বা “আত্মক্রীড়” এবং 
কখনও বা 'আত্মরতি? | আত্মক্রীড় অবস্থায় 
তিনি বাহাদাধন সংশান্ত্র বেদান্ত, সৎসন্ 
প্রভৃতি সহায়ে আত্মানুভব অব্যাহত রাখিবার 
চে! করেন। পুনঃ যখন তিনি আত্মরতি 
তখন পূর্বোক্ত সংশান্ত্র বেদাস্ত ও সৎসঙ্গাদি 
সাধনেরও, কোন প্রয়োজন হয় না। যখন 
তিনি একান্তে থাকেন তখন তাহার যেমন 
আত্মানুভব হয়, পুমঃ যখন ব্যবহার করেন 
তখনও তাহার তদ্রপ আত্মান্বতৰ অব্যাহতই 


থাকে । ' একখানা পুস্তকের সাহায্যও লইবার 


তাহার প্রয়োজন হয়না । আত্মাতে তাহার 
এতই নিবিষ্টত। যে সর্বাবস্থাতেই ঠাহার চিত্তে 
আত্বাকার বৃতি জাগ্রত থাকে । আত্মান্বতৰ 
অতি গভীর হইলে এই অবস্থা! হয়| 
সত্যবাদিনী শ্রুতির শ্রীমুখবপিত এই অবস্থ! 
লাভের ইচ্ছ| কাহার ন| হয়? মাতৃবৎ পরম- 
হিতৈষিনী শ্রুতি সেইজনু এই তত্বজ্ঞানলাতভের 
উপায়ও মুখে ঘোষণা করিয়াছেন £ 
(জআনপাধন শ্রবণাদিত্রয় ): “আত্ম! বারে 
স্রফব্যঃ শ্রোতব্যো ষস্তবে। নিদিধাপিতব্যঃ, 
রঃ উ. ৪1৫1৬--এই আত্মাকে দর্পন অর্থাৎ 


সাক্ষাৎকার কর! কর্তবা--এই পর্বস্ত বলিয়াই 
যেন শ্রুতির মনে হুইল ষে; তাই তো আত্মাকে 
দর্শন করিবার কথ! তে বলিলাম, কিন্তু কি 
উপায়ে সে দর্শন হইৰে তাহা তো] বল! হইল 
না! সতাবতই ভোগপ্রবণ বহিমু্খ মোহাদ্ব 
মানবচিত্তে এই পরমতত্বের আলোক প্রবেশ 
করিবে কি করিয়া ? তাই পরমুহূর্তেই শ্রুতি এ 
আত্মদর্শনের সাধন বলিলেন-_ শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসন। অর্থাৎ তত্বৃজ্ঞ গুরুর মুখে পুনঃ পুন: 
তেদবাধক ও অভেদসাধক বেদান্তবাকাসমুহ- 
শ্রবণ, তৎপর শ্রুতদিদ্ধান্ত-অনুকূল যুক্তিসহায়ে 
পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন এবং পরিশেষে এ 
নিশ্চিতরূপে নির্ণাত তত্ব চিতত-সমাধান। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বহুকাল পুনঃ পুন: 
অবণার্দি সাধনাভ্যাস কর সত্ত্বেও ব্রহ্মানন্দানৃ- 
তব হয় ন কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই 
যে, ঠিক ঠিক সাধনানুষ্ঠানপূর্বক জ্ঞানোদয়ের 
অভ্তাববশতই ব্রক্মানন্বান্বুতব হয় না। বেদান্ত" 
শ্রোত৷ অনেকেই কিছুকাল শ্রবণ মনন করিয়া 
নিজেদের জ্ঞানী মনে করিয়। বসেন এবং চিত্ত- 
গত হুর্বাসনার প্রেরণায় সংসারবন্ধন দৃঢ়তর 
হইতে থাকে। কেবল ব্রক্ষবার্তা-কুশলতাই 
জ্ঞানের পরিচায়ক নহে । এই কথাই অনত্র 
শ্রুতিও বলিয়াছেন-_ 
'কুশলাঃ রক্ষবার্তায়াং বৃত্তিহীন1ঃ সুরাগিপঃ| 
ভেইপাজ্ঞানতয়| নুনং পুনরায়াস্তি যাত্তি চ ॥-- 

তেজবিন্দু উপঃ ১।৬ 

-_ধোরবিষয়াসক্ত, ব্রজ্মাকারারৃতিবি ীন, 
কিন্ত, ব্রপ্মবিচারকথাবিন্যাসে সুচতুর অনেক 
ব্যক্তিই সংসারে মী হইয়া থাকে। তাহার 


চৈত্র, ১৩৭৮] 


অজ্ঞানহত হইয়া এবং জ্ঞানফল লাভ করিতে 
না পারিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারেই যাতায়াত 
করিয়! থাকে । 

(জ্ঞানের লক্ষণ): তাহ হুইলে, জ্ঞান 
হইয়াছে--তাহ! জানা! যাইবে কি করিয়া? 
উত্তরে বেদাস্ত বলেন যে, জ্ঞানেরও লক্ষণ 
আছে। প্রধান লক্ষণ হইল বিষয়াসক্তির 
অভাব । আচার্য দুবেশ্বীর বলিয়াছেন -- 
রাগো লিজমবোধস্ চিতব্যায়ামভূষিযু। 
কৃতঃ শাডলতা৷ তস্য যষ্ঘাগ্নিঃ কোটরে তরো: | 

নৈঃ সিঃ 

বিষয়ে আঁপক্তি অজ্ঞানীর লক্ষণ। জ্ঞান 
হইলে আর বিষয়াঁসক্তি থাকিতে পারে ন1। 
কারণ যে বৃক্ষের কোটরে অগ্নি প্রজলিত, 
তাহার কি হরিঘবর্ণ থাকিতে পারে? তন্রপ 
হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রলিত হইলে চিন্তগত বিষয়- 
তোগাসক্তি বাসনাদি ভন্মীভূত হুইয়! যায়। 
তাহা হইলেজ্ানীর শারীর ব্যবহার হয় 
কিকরিয়|?1 ব্যবহারকালে তে দেখ! যায় 
জ্ঞানীও বিষয়-সম্পাদনাদ্দি করিতেছেন. এবং 
তাহা ভোগও করিতেছেন, আসক্তি বাতীত 
ইহা সম্ভব হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে 
আচার্ধ ভগবান্‌ শ্রীশংকর বলিয়াছেন :--“ন 
ছি অবগতব্রন্ধাত্বতাবস্য যথাপূর্বং সংসারিত্বং 
শক্যং দর্শয়িতৃম্‌.*” (ত্র. সূ ভাস্ত ১1৪) 
যিনি “আমি ক্রদ্গ' এইরপে ব্রক্মাত্বভাব অবগত 
হইয়াছেন, সেই জীবনুক্ত পুরুষের পূর্বের ন্যায় 
সংসারিত্ব প্রদর্শন করিতে পার! যায় না।-- 
জাগতিক বাবহার তিনি পূর্বের ন্যায় করিলেও 
অন্তরে তাহার আসক্তির লেশমাত্রও থাকে না, 
কারধ সুনিশ্চিতরূপে তিনি ইহা! অনুভব 
করিয়াছেন যে, দৃপ্ত বিষয়সমূহ ষপ্রদৃশ্ের ন্যায় 
কেবল প্রতিভাসমান্র' উহ! সম্পূর্ণ মিথ্য। 
অজ্ঞানী বিষয়কে সত্য জ্ঞান করিয়াই তাহাতে 


“আনন্দং ব্রক্মণে। বিদ্বাম্‌” 


১৩৬৩ 


আসক্ত ওবৰদ্ধ হয়। বৈরাগাবান্‌ জিজ্ঞাসুরই 
যখন বিষয়ে রুচি হুয় না, তখন জ্ঞানীর তে। 
কথাই নাই। অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে 
যে, শ্রবণ-মননানুষ্ঠটান সত্তেও জ্ঞানপ্রতি বন্ধক 
সমাক্‌ দুরীভূত নয় নাই বলিয়াই ব্রন্মানন্দান- 
ভব হইতেছে না। সর্ব উপকরণ বিদ্যমান 
সত্ত্বেও অগ্নি প্রজ্লিত না হইলে যেমন বুঝিতে 
হয় ষে, মণি মন্ত্রাদি কোন প্রতিবন্ধকই উহ্থার 
কারণ, তন্দরপ্‌। 

(নিদিধ্যাসন) ১ সাধারণতঃ অনেকে 
শ্রবণ মনন করে বটে, কিন্ত নিদিধ্যাসন. করে 
ন]। উহাই বরক্ষানন্দ-অন্থুতব না হইবার 
কারণ। তাহার! যনে করে যে, নিদিধ্যাসন 
নিয় অধিকারীর জন্ম বিছিত। নিদ্ধেকে 
সকলেই অতি উত্তম অধিকারী ৰলিয়াই মনে 
করিয়া বসে। তাই ভাবে যে, কেৰল 
শ্রৰণ ও মননের দ্বারাই তত্বজ্ঞান হুইয়! যাইবে । 
শ্রবণ মননের দ্বার! প্রমাণ (বেদাস্তবাক্য ) ও 
প্রমেয় (ত্রঙ্গাত্তৈকো )- বিষয়ক সংশয়মাত্র 
নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রবণ জর্ববেদাস্তের 
অতেদসিদ্ধাস্তবোধক ও মনন এ অভেদবিষয়ক 

ংশয়নিৰাঁরক মাত্র । এই পর্বপ্ত করিয়াই বু 
সাধক বিরত হন এবং এখানেই যেন আট- 
কাইয়া যান। নিদিধ্যাসন তাহারা করেন 
না উত্তম অধিকারীর কেৰল ব্রচ্মবিচার 
দ্বারাই তত্বজ্ান লাভ হয় বটে, কিন্ত 
স্তাহাদের সংখ্যা জগতে অতি মুর্টিমেয়। উত্তম 


-অধিকারী অতি বিরল। তীহারাও পূর্বজনে 


নিদিধ্যাসস করিয়া আসিয়াছেন। কেবল 
আবরণসাত্র তাহাদের প্রতিবন্ধক ছিল। তাহা 
এই জন্মে বেদান্ত-শ্রবণ ও মনন দ্বারা, অর্থাৎ 
্রক্মবিচারজনিত তত্তবজ্ঞানোদয়ে, দূর হইয়। 
যায়।, অতএব সাধারণ অধিকারীর জন্য 
নিদিধ্যাসন অতীব প্রয়োজন | ইহা দ্বারাই 


১৩২ 


বিপরীত ভাবনা (দেহাত্ববৃদ্ধি) দুর হয়। 
বিপরীত ভাবন!, বিপরীতনিশ্চয় অর্থাৎ দেহাত্ব- 
বোধ দেহবিস্থতি না হওয়া পর্যন্ত দুর হয় না। 
কেবল বিচার দ্বারাই সাধারণ অধিকারীর জ্ঞান 
' হইয়া থাকিলে মান-অপমানে তাহাদের চিত 
চঞ্চল হয় কেন? ভাধাকার শ্রীশংকরাচার্যও 
বলিয়াছেন -- 
“যাবন্ন তর্কেণ নিরাসিতোপি 
ষ্ঠ গ্রপঞ্ স্বপরোক্ষবোধাৎ 
বিলীয়তে তাবদমুস্ত তিক্ষো- * 
ধ্যানাদি সম)ক্‌ করণীয়মেব |" 
সঃ বেঃ সি: সাঃ সংগ্রহ-_ 

বিচার (মনন ) সহায়ে দৃস্তপ্রপঞ্চের 
সতাত্ব নিরাকৃত হইলেও অর্থাৎ দৃশ্য মিথ্যা, 
এইরূপ ধারণা হইলেও যে পর্যন্ত ় অপরোক্ষ 
জ্ঞান (ব্রন্ষাক্বৈকা-বোধ ) দ্বার! দৃষ্ঠ বিলীন না 
হইয়া যায় তাবৎ কাল পর্যন্ত মুমুক্ষু সঙ্ন্যাসীর 
সম্যকৃরূপে ধ্যান অর্থাং নিদ্দিধাসন অবশ্যই 
অত্যাস কর! কর্তবা | 

(ব্রচ্মানন্ন ) £ ব্রন্মানন্দ কি প্রকার 
তদ্বিষয়ে গীতামুখে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন 
যে উহা 'বৃদ্ধিগ্রাহথমতীন্তিয়ম*। “অতীন্তরিয়? 
বলাতে উহা যে বিষয়সুখ নছে তাহা বলা 
হইল। কারণ বিষয়সুখ অতীক্জরিয় নহে, উহা] 
ইঙ্জিয়গ্রাহা। শঙ্কা হইতে পারে যে, বৈষয়িক 
সুখ ইন্দরিয়গ্রান্ত হইলেও নুমুপ্তিকালে যে সুখ 
অনুভূত হয় উহা তে! অতীস্দরিয়, কারণ সুযুপ্তি- 
কালে কোন ইন্ত্রিয়ই থাকে না, অতএব 
সুমৃপ্তর আনন্দই অভীঙ্জিয় পরিপৃণ ব্রহ্মানম্দ। 
এই শংকা দূর করিবার জন্মই বল! হইয়াছে 
বৃদ্িগ্রান্থম্" সুযুপ্তিতে অজ্ঞানাবুত আনন্দানৃ- 
ভব হয় মাত্র, সুতরাং উহ! পূর্ণ ব্রচ্মানন্দ নহে। 
জাগ্রৎ ও ষপ্পে যে আনন্দান্ুভব হয় উহা 
বিষয়ারৃত আনন্দ, উহাও পূর্ণ বরহ্মান্দ নহে, 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


উহার আতাস, অংশ বা কণা বলা যাইতে 
পারে মাত্র। শ্রুতি বলিরযছেন--“এতট্যেবা- 
নন্দস্বান্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি |” ( বৃষ্কঃ 
উপঃ ৪1৩৩২)--এই ব্রচ্ষানন্দেরই অতি 
কুদ্রুতম অংশ, আভাঙমাত্র সর্ব জীব অবস্থাত্রয়ে 
অনুভব করিয়। ধাকে। সুযুপ্তির আনন্দ 
বৃদ্ধিগ্রান্থ' নহে, কারণ তখন বুদ্ধিই নাই। 


. সুষুপ্তির আননকে “সাক্ষিগ্রাহা' বল! হয়। 


অর্থাৎ অজ্ঞানাৰৃত নিদ্রাসুখ ও এ অজ্ঞানে 
গ্রতিবিশ্বিত স্বরূপদুখ সাক্ষিবেগ্য | 

ন্দুখাৃভূতি যে অবস্থায় হয় সেখানে 
ইন্জিয় কোন ব্যাপার করে না, বৃদ্ধির কোন 
ক্রিয়াই সেখানে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও 
বৃদ্ধি সুযুপ্তি-অবস্থার ন্যায় তখন অজ্ঞানে বিলীন 
হইয়। যায় না। বুদ্ধি সে অবস্থায় ত্রহ্রূপ 
অর্থাৎ ব্রহ্মগাকারাকারিত হইয়! যায়- ইহাই 
“তুরীয়' অবস্থা । এই অবস্থার বর্ণনা-প্রসলেই 
শ্রুতি বলিয়াছেন--- 
“যদ! পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বৃদ্ধিশ্চ ন বিচেউটতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।। 

( কঠ উপ: ২৩1১০) 

যে অবস্থায় মন সহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপার- 
রহিত হয় এবং বুদ্ধিও কোন ক্রিয়া করে না; 
জ্ঞানিগণ তাহাকেই উত্তম অবস্থা বলিয়! 
থাকেন।- এরূপ অবস্থায়ই ব্রন্মানুভূতি হইয়া 
থাকে। 

প্রদীপে আলোক ও তাপ উভয়ই আছে। 
আলোক দুর হুইতেই পাওয়া যায়। কিন্ত 
তাপ অন্ুতব করিতে. হইলে প্রদীপের নিকটে 
যাইতে হয়| তত্রপ আত্মার সৎ ও চিৎ-্ংশ 
(অংশত্বগ্তাব কল্পিত) সর্বৃতিতে এবং দূর 
হইতেই সর্ব পদাথে অনুভূত হইতে পারে বটে, 
কিন্তু আনন্দাংশ অনুভব করিতে হইলে আত্মার 
নিকটে যাইতে হইবে। একমারর চিত্বের শান্ত 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 


সাত্বিক বৃত্তিতেই আনন্দানুতব হুইয়! প্লাকে। 
চিত্তের অফুরম্ত ও অগণিত বিষয়াকার বৃত্তি- 
সমূহই আমাদিগকে ঘরূপানন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া রাখিয়াছে। তাই যরপানন্দ অনুভব 
করিতে হইলে এ দকল বৃত্তিধার] শান্ত করিতে 
হইবে। চিত্তকে বৃত্তিরহিত বা নিধিকল্প 
করিতে হইবে । নিবিকল্প অবস্থা চিত্তের ন 
হইলে বরপাঁনন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ অনুভূত 
হয় ন!। | 
(নিবিকল্প অবস্থার ভান): ব্রহ্মানন্দ 
অনুভব করিবার জন্ম চিত্বকে নিবিকল্প করিবার 
প্রসস্তে ভগৰান্‌ তাস্কার মুক্তা-মালার দৃষ্টাস্ত 
দিয়াছেন £ 
'মুক্তাভিরারৃতং সূত্র মুক্তয়োর্মধ্য ইস্ততে। 
তথাবৃতা বিকল্লেশ্চিৎ স্পষ্টা মধো বিকল্পয়ো: ॥ 
( লঘুবাকাবৃত্তিঃ ১০) 
সূত্রে মুক্তাসমূহ গ্রধিত রহিয়াছে। কিন্ত 
ুক্তাদানার মধাগত সূত্র দৃর্টিগোচর হয় না। 
ছুইটি দানার মধাবতা ব্যবধানে সুত্র দেখ! যায় 
বটে। তব্রপ চিত্তে বৃত্তির উদয়ে এ বৃত্তির 
মধ্যে ব্রহ্গচৈতন্মের অনুভব হয় না। একটি 
বৃত্তির বিলয় ও অপর একটি বৃত্তির উদয়ের 
মধ্যবতা বাবধানস্থলে শুদ্ধ চৈতশ্বের অনুভব 
হয়। বৃত্তি সহ চেতনের অনুভব করা 
বড় কঠিন। যে কোন বৃত্িতেও চৈতন্য 
রহিয়াছে । কিস্তুবৃত্তি জড়। উহাতে চৈতন্য 
আছে বলিয়াই উহা অনুভূত হয়, অনুভবের 
বিষয় হয়। চৈতন্য বৃতিসহ যেন মিশ্রিত হইয়া 
থাকে বলিয়াই কেবল চৈতন্যের তান হয় ন|। 
যোগদর্শশ বলিয়াছেন-_'বৃত্তিপারূপ্যমিতরত্র” 
অর্থাং সমাধি ভিপ্ন অন্য কালে ষরূপচৈতনব 
বৃত্তিসহ মিলিত হইয়! যেন তাহার সমানরূপতা 
প্রাপ্ত হয়। সুতরাং লোকে বৃত্তিটাকে অন্তব 
করে, চৈতদ্বের সন্ধান আর পায় না। যেমন 


আনন্দং ব্রহ্ষণো বিদ্বান 


১৩৩ 


আমরা পুষ্পই দেখি; আলোকাকার পুষ্প 


দেখি, এই বোধ আমাদের আছে কি? 


অতএব বৃত্তিনিরোধ করিলে তখনই শুদ্ধ" 
চৈতনোের ভান হয়। ছুই বৃত্তির মধাস্থল অর্থাৎ 
সন্বিস্থল-উহাই নিশোধকাল। 
ংবিৎ অর্থাৎ চিত্তর্ত্ত এক বিষয় তাগ 
করিয়! অন্য বিষয়ে যাইবার অর্থাৎ অন্য বিষয়া- 
কার হইবার পূর্বে এ দুই বৃত্তির মধ্যস্থলে 
নিথিকল্প চৈতন্য বিরাজমান এবং উহ্াই তগবান্‌ 
ভাস্কার প্রথম অনুতব করিতে বলিয়াছেন। 
এঁ নিবিকল্প চৈতন্যানুতবই ব্রন্মানুতৰ | 
ক্ষাণে ক্ষণে অনুথাভূত। ধীবিকল্পা চিতির্ন তু 
মুক্তাদু সূত্রবদ্‌ বুদ্ধিবিকল্পেগু চিতিঃ স্থিত! ॥ 
নে পুর্ববিকল্পে তু ষাবদন্ুস্য নোদয়:। 
নিবিকল্পক-চৈতন্যং স্পষ্টং তাবদ্‌ বিভাসতে ।+-. 
লৎুবাকাবৃত্বিঃ ৯, ১১--প্রতিক্ষণে বৃত্তিসমূহ 
বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, চেতন্যের কিন্ত সেরূপ 
হয় ন|, উহ! সদ! একবূপেই বিদ্যমান থাকে। 
মুক্তাসমূহের মধ্যে অনুস্যৃত সূত্রের ন্যায় বুদ্ধি- 
বৃত্তিসমুহবের মধোও এক নিধিকার একরস 
চৈতন্য বিরাজমান। কিত্তু বৃত্তিসমূহ দ্বারা 
যেন আবৃত থাকে বলিয়! উহার স্পষ্ট প্রতীতি 
কষ্টসাধা। একটি বৃত্তির বিলয় ও অপরটির 
উদ্য়কালের মধাৰতাঁ ব্যবধানকালেই নিবিকল্প 
ব্রন্মচৈতনের স্পষ্ট প্রতীতি হুইয়৷ থাকে। এই 
বৃত্তিধ্যকালই নিধিকল্লাবস্থা। | 
“এক দ্বত্রিক্ষণেনৈবং বিকল্পস্য নিরোধনম্‌ | 
ক্রমেণাভাস্যতাং যত্বা্্‌ ব্রন্মানুতবকাংক্ষিভি; ॥: 
--ল. বা. বৃত্তিঃ ১২ 
ব্রহ্মান্থভবপ্রয়াসী সাধক এক, দ্বই, তিন 
ক্ষণ এইবূপে বধিত ক্রমে চিত্তকে নির্বত্তিক 
করিয়! শুদ্ধচৈতনোর অনুভব করিবার চেষ্টা 
করিবেন । 
তুফীস্থিতিকালে, উদাসীনকালে বা সময় 


১৩৪ 


সময় অনাকালেও সকলেরই অল্প সময়ের জন্য 
এই নিবিকল্প অবস্থার আভাস অনুভূত হয়। 
কিন্ত াধাররণতঃ লোকে তাহা খেয়াল করে 
নাঃ সে বিষয়ে তাহার! অবহিত থাকে না 
বলিয়া এ অনুভব কোন কার্ধকরী হয় ন|। 
এই জন্যই অবহিতচিত্তে অভ্যাসের প্রয়োজন । 
বৃত্তিমধ্যকালকেই আচার্ধগণ সন্ধিকাল 
বলিয়াছেন। এই সন্ধিকালেই শুদ্ধ স্বরূপ- 
চৈতন্য ও আনন্দের প্রকাশ। প্রথম ক্ষণে 
উহ্থার অনুভূতি হইলে, চেষ্টা দ্বার এ সন্ধি- 
কালের স্থিতি বধিত করিলে পূর্বোক্ত অনুভৰও 
দুট হইতে থাকে। এ অবস্থালাভানস্তর 
মহাবাক্যশ্রবণ ও বিচার পরিপূর্ণরূপে 
কার্ধকরী হয়। তখন এই বোধ হুয় ষে,বৃত্তি- 
সন্ধিকালে যে আমি নিজেকে শুদ্ধচৈতনা ও 
আনন্দরপে অন্থবভব করিতেছি, সেই আমিই 
ব্যাপক ব্রন্মচৈতন্য ও ব্রহ্মা নন্দ | 


একবার এই দৃঢ় অর্থাৎ সংশয়-বিপর্যয়- 
রহিত অনুষ্তব হইলে তখন সমাধিকালে ষে 
নিথিকল্প চৈতন্য ও আনন্দ অন্বভূত হয় 
ব্যবহারকালেওঃ বিবিধ বৃত্তির উদয়কালেও 
সেই চৈতন্য ও আনন্দেরই স্ফুরণ হইতে ধাকে। 
ইহাই 'ব্রাঙ্মী শ্থিতি'-'জ্ঞানসমাধি,-বা 
“সহজসমাধি' | অন্য প্রযত্বসাধা সমাধি হইতে 
ব্যখান হয়, কিন্তু এই 'জ্ঞানসমাধি' হইতে 
জ্ঞানীর আর বু)খান নাই। সবৃত্তিক ব 
নির্বত্তিক সর্বাবস্থাতেই তিনি তখন সমাধিস্থ 
বেদাস্তিগণ এইরূপ সমাধিরই পক্ষপাতী । 

“যোগবাশিষ্ঠ' বলিয়াছেন__ 

“তত্বাত্ববোধ এবৈক: সর্বাশ।তৃণপাবকঃ। 

প্রোজঃ সমাধিশবেন ন তু তুফীমবস্থিতিঃ 


--সর্ববাসনাতৃণদাহকারী অগ্নিসদ্বশ- এক 
্রক্গাত্্ৈক্যজ্ঞানই সমাধি শব দ্বারা বোধিত 


উদ্বোধন 


[ *৪তম বর্ষ--৩য় সংখা 


হইয়। থাকে সমাধি কেবল নিশ্চেউ অবস্থান 
মাত্র নহে। 

নিদিধাসনের অভাববশতই বু সাধক 
ব্রঙ্মানন্দানুতবে বঞ্চিত হইয়! থাকেন। কেবল 
শবজালরূপ মহারণ্যে অর্থাৎ মত-মতাস্তরের 
খণ্ডন-মগ্ডনেই তাহার! যেন দিশাহারা. হইয়! 
কালাতিপাত করেন । নিদিধাসন বিন! কেবল 
শ্রবণ ও মনন অর্থাৎ ব্রক্মবিচার দ্বারাই ধাহার। 
তত্বজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হন, তাহার] অতি উত্তম 
অধিকারী, এ কথা পূর্বেই বলা. হইয়াছে। 
কিন্তু তাহারাও জন্মাস্তরে যথেষ্ট ধ্যানাদিসহায়ে 
চিত্তিকাগ্রতার অন্তাস করিয়া আসিয়াছেন, 
নতুবা এই জন্মে তাহাদের অন্তুখ, বিষয়বিমুখ 


চিত্তের স্বাভাবিক প্রত্যক্প্রবণতা দৃষ্ঠ 
হইত না। 

অতুলনীয় রাজ্যভোগৈশ্বর্ধ পরিত্যাগ করিয়া 
বৈরাগ্যখিম্ন চিত্তে মহারাজ ভর্তৃহরি 
বলিয়াছেন -- 


গঙ্গাতীবে হিমগিরিশিলাবদ্ধপল্মাসনস্ম | 
ব্রহ্ষধ)ানাভাসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য ॥ 
কিং তৈর্ভাৰ্যং মম সুদিবন্নৈ ধরত্র তে 
নিবিশংকাঃ। 
কণডহয়ন্তে জরঠহরিণাঃ সাজ মঙ্গে মদীয়ে ॥' 
-- বৈরাগ্যশতক, ৯৮ 
--অআহো ! এমন শুভ দিন কি আমার 
জীবনে আঙিবে, যখন কিমালয়ে গঙ্গাতীরে 
শিলার উপর পল্মাসনে বলিয়। আমি ত্রহ্ষধ্যানে 
মগ্ন হইয়! যাইব এবং পাষাণৰং স্থির আমার 
অঙ্গে বৃদ্ধ মৃগকুপ নির্ভয়ে আমাদের অঙ্গ কও্য়ন 
করিয়। খর্ধণস্খ অনুষ্তব করিবে? অর্থাৎ 
মগরুত কগুয়নও .আমি জানিতে পারিৰ না, 
এমন গভীর সমাধি আমার কৰে হইবে? 
শ্লোকোদ্ 'যোগনিদ্রা' ব1 সমাধি না হইলে 
্ক্ষানন্গান্তৰ হইবে কি করিয়।] এই 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 


'যোগনিভ্্া' সাধনজন্ত। সাধারণ নিত 
প্রাকৃতিক, স্াাবিক। তৎকালে দেহ, মন 
ইল্জিয়াদি লব কিছুই অজ্ঞানে বিলীন হইয় 
যায়। কিন্ত “যাগনিদ্রা' তদ্রুপ নহে। উহ! 
পূর্ণ-সচেতন অবস্থা। তখন বাহিরের আর 
কোন জ্ঞান থাকে না। এ্রন্ধপ হুইলে তবেই 
পরিপূর্ণ ব্রদ্ধানন্দান্বতব হয়। ব্রচ্গানন্দের 


ছে মহাজীবন 


১৩৫ 


নিকট বিষয়ানন্দও অতি তুচ্ছ । এই আনন্দ- 
লাতে পরিতৃপ্ত পুকষ আর তখন কিছুতেই 
বিচলিত হন না, তাই শ্রুতি ঘোষণা 
করিয়াছেন-- 


“আনন্দং বর্ণে! বিদ্বান ন বিভেতি কৃতশ্চন |, 
| --তৈ, উ*২।৯ 


হে মহাজীবন 
শ্রীবিভুতৃষণ চৌধুরী 


মাতৃরূপা মহাশক্তি যিনি বিশ্বরানী 
তার লালাদৃত তুমি, অবতরি লোকে, 
স্বর্ণ চেতন! দীপ্ত, দিব্য নুধাবাণী . 


বিতরিলে নরদেব ! 


কথামৃত-মুখে। 


জ্ঞান-মুদর্শনে চূণি ধ্বাস্ত কারাগার, 
পৃত স্পর্শে সঞ্জীবিয়া অহল্যা-জীবন, 
সৎ-চিৎ-আনন্দ-ঘন পরম সত্তার 
সার্থক সন্ধান তারে দিলে তপোধন ! 
বরে তব জীবে শিব হেরে মুগ্ধ আখি, 
“যত মত. তত পথ' এই ঞ্রব জ্ঞান 

লভি ধর! বাধে রাখি দবে ভাকি ডাকি 
বীণে কীণে অন্ুখন বাজে একতান। 
সভ্য শিব" সুন্দরের অমৃত মুরতি 

হে মহাজীবন! লহ ধরণীর নতি % 


* শিলং র'মকৃঞ্ শিপন মানে সনু রাম [ফ-গম।ৎণধ সঠাড় ২১২৭২ ভীরিখে পঠিত | 


্বাী বিবেকানপের ত্যাগ ও সেবাধর্ণের আদর্শ 


ত্বামী সব্বন্ধানন্দ 


(তম বিবেকানন্দ ছিলেন বহুমুখী 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী । যদিও তার মধ্যে 
লক্ষণীয় ছিল বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের প্রজ্ঞা, 
শ্রীচৈতন্তের ভক্তি, গুরু নানকের অনির্বাণ 
আধ্যাত্মিকতা; সম্ভ পলের সোচ্চার ভাগবতী 
'প্রীতি ও খ্রীষ্টের সারল্যের সমন্বিত নিদর্শন, 
তবু তার জীবনের সর্ব স্তরে ত্যাগ ও সেবা- 
ধর্মের মহান আদর্শের ব্যাপ্তি কচিৎ কারে 

এড়ায়। এ ছ'টই তার জীবনে আগ্স্ত 
বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। বস্ততঃ তিনি 
ছিলেন ত্যাগ ও সেবার মূর্ত প্রতীক। 

মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাসে এমন 
আর কোন দ্বিতীয় পুরুষোত্ধমের সাক্ষাৎ 
পাই না, যিনি অধিকতর আগ্রহ ও তৎপরতার 
সহিত বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন আদর্শ উপ- 
স্থাপিত করেছেন, ধার ত্যাগ ও সেবাধর্মের 
আদর্শ মানব মন ও অনুভূতিকে গণ্ভীরতরতভাবে 
দোল! দিয়েছে। 

সুতরাং নিঃষ্ার্থ ত্যাগ ও সেবার আদর্শে 
সামী বিবেকানন্দ ছিলেন অনন্য । যীস্তীষ্টের 
পর এই আদর্শে একমাত্র তিনিই ছিলেন অন- 
বন্ধ ও অতুলনীয় | বীর বাতাত বীরের বীরত্ব 


অনুধাবন করবার শক্তি অপর কারে! নাই) 


জামী বিবেকানন্দকে সম্যক বুঝতে হ'লে 
প্রয়োজন দ্বিতীয় একজন সু-উচ্চ মানসিকতা 
সম্পর় পুক্রযষের। দ্বিতীয় আর এক বিৰেকা- 
নন্দ ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দের উপলবি 
ছু'সাধায।-"'ভ্বামী বিবেকানন্দকে কগ্পনাই কর। 
যায়ঃ কিন্ত বর্ণনা কণ| অসম্ভব । প্রায়শঃ 
তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষী বুদ্ধির অগম্য, 


চিন্তাজগতে বিচরণশীল : হুর্বোধ্য পুরুষ। 
আবার, অনেকের নিকট তিনি ছিলেন 
গ্রহ্লিকাবিশেষ, জটিল । এই জটিলতা এতই 
তীব্র ছিল যে, ধারা তার দৈনন্দিন জীবন ও 
কর্মের মাধামে তার ব্যক্কিসত্তাকে উপলব্ধি 
করতে চেিত হতেন, তার আরে! বিভ্রান্তির 
সম্মুখীন হতেন। তার জীবনী- ও চরিত্র- 
বিশ্লেষণে আগ্রহী লোকের দারুণ সংশয় সত্তেও 
ধার! ধৈর্য ও অধাবসায়ের সঙ্গে তার জীবনী ও 
কারধাবলী আলোচনায় প্রয়াসী হতেন, তাদের 
নিকট তিনি প্রতিভাত হতেন খজু ও তীক্ষুধী 
মান্ৃষ্ধপে। অনুদের নিকট বস্ততই' তিনি 
ছিলেন একট। বিরাট গ্জিজ্ঞাসাঁ-বৌদ্ধিক ও 
আধ্যাত্মিক; সর্বদিকেই। 

ূ ত্যাগ ও সেবা কি? 

শ্রীমন্তগবদৃগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
শ্লোকে প্রিয় শিল্ত অর্জুনের সন্ন্যাস ও ত্যাগ 
সম্বকে প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 
“পগ্ডিতগণ কাম্য কর্মসমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস 
বলে জানেন, জ্ঞানিগণ সমস্ত কর্মের 
ফলবর্জনকে ত্যাগ বলেন ।” 


২৮১ত্যাগ আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি, যা লোকের 


্বার্থপরতার দর্বশেষ চিহ্ৃকে বিলুপ্ত করে। 
প্রতি বন্ততে অনু প্রবেশাকাজ্ষা যেমন যানবের 
ঘতাব, তেমন প্রতিটি কর্মের ফলকামনাও 
তার ভাব । কিন্তু ত্যাগের প্রবৃত্তি অহং-ভাব- 
বহিফিরণের দ্বারা আত্মানপ্রবেশ প্রতিস্থাপন 
করে। ইহাই প্রতি বন্ততে আত্মত্যাগের স্বরূপ । 
ইহা উদয় হয় তখনই যখন অহং-বোধ 
প্রশমিত হুয়ে পরার্থবোধ জাগ্রত হুয়। হা 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 


সামগ্রিক পাধিৰ কল্যাণের বেদীমূলে অহং- 
কারকে সম্পূর্ণভাবে উত্সর্গ করার অবস্থা। 
ইহা পরমাত্বার নিকট মানবাস্মার পূর্ণ আত্ম- 
নিবেদন, যখন মানবাত্্া ও পরমাত্বা একাত্ম 
হয় যখন অহং-ৰোধের “আমি-র আসনে 
তুমি' বসে এবং পরিপূর্ণ শাস্তি ও আনন্দ 
সপ্তাত হম্। এস্কলে ভগবদৃগীতায় ভগবান 
শ্রীকষষ্ণের মহিমময় বাণীর প্রতিধ্বনিই যেন 
শ্রুতিগোচর হচ্ছে--"্য! লাভ করলে আর কিছু 
অধিক লত্য ব'লে মনে হয় ন[, যাতে স্থিত হ'লে 
গুরুতর হৃঃখেও বিচলিত হওয়া! যায় না।” 
উপনিষদেও এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন মেলে-_- 
একমাত্র ত্যাগেই অস্ৃতত্ব লাভ হয়, সম্তান- 
সম্ভতি, ধন, যজ্জারদি দ্বারা নয়।” প্রিক়্ শিষ্য 
অর্জুনকে উক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিয়োদ্ধত বাকাটিতেও 
অনুব্ূপ ভাব লক্ষ্য কর! যাঁয়--অভ্যাস অপেক্ষা 
জ্ঞান শ্রেয় জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেম্বঃ ধ্যান 
অপেক্ষা কর্মফপাকাজ্ক।-ত্যাগই শ্রেয়; এই 
ত্যাগ এলেই শান্তি। 

সেবার মাধামেই ত্যাগ প্রকট হয়। 
বন্ততঃ ত্যাগ যেন আত্মা, সেবা তার দেহ। 
নিংষার্থ সেবা বাতীত ত্যাগের মর্ধ কেহই 
উপলব্ধি করতে পারে না । ত্যাগ বাতীত সেবা! 
নিজীব, সেব! ব্যতীত ত্যাগও নিরর্থক | সেবা- 
শৃণ্য ত্যাগ দেহ্শৃন্য আত্মার মতো; ত্যাগশৃশ্ব 
সেবা আত্মাশৃন্য দেহসদশ। সুতরাং ত্যাগশূন্য 
সেব! সেবাই নয়। সেবা ও ত্যাগ মূলতঃ একই 
বস্ত। সেবা! দানকর্ম নয়, ইহা! প্রকৃতপক্ষে 
ফলাকাঙ্াশৃন্য অমলিন প্রেম । নিহঃবার্থ কমা 
মাত্রেরই জানা আছে যে, বাহৃতঃ সুষ্ঠুরূপে কৃত 
সেবার সঙ্গে যথার্থ আদর্শ সেবার পার্থক্য 
কোথায়; যোগ্য পাত্রে নিঃস্বার্থ প্রেমের সঙ্গে 
সেব না করলে তে প্রকৃত আদর্শ লেবা 
হয় না। 

|. 


ত্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবাধর্মের আদর্শ 


১৩৭ 


ক্ষেত্রভেদে, স্থান- ও কাল-তেদে সেবার 
প্রকারভেদ দৃষ্ট হয় কায়িক ব| আধিতৌতিক, 
বৌদ্ধিক ব। শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক ব! জাতীয় 
এবং নৈতিক ৰা! ধর্মীয় । প্রাগৈতিহাসিক যুগ 
হতে ভারতে এটি জীবনের প্রতি স্তরে, 
বিশেষতঃ ধর্মাচরণে, বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
ক'রে আছে । ওপনিষদিক যুগে, ষার অনুবর্তন 
ঘটেছিল বৌদ্ধ যুগে, আমরা সেবা-ধর্মের বনু 
দীপ্ত উল্লেখ পাই £ ধর্মের তিনটি শাখা-__যজ্ঞ, 
অধায়ন ও দান; তন্মধ্যে দাই প্রথম 
স্বানাধিকারী। “এই তিনটি শিক্ষণীয় _ দম, 
দান ও দয়] দান কীভাৰে অভ্যাস করতে 
হয়, এই মর্মে চতুর্থ একটি অনুশাসন আছে-_- 
শ্রদ্ধাপূর্বক দেওয়! উচিত, অঅঙ্ধায় দেবে না; 
শ্রীত্বী-ও ভীযুক্ত হয়ে দেবে)? “সংবিৎ দ্বার! 
দেবে।, ভগবদূগীতায় তগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বলেছেন-_-ষজ্ত, দান ও তপঃকর্ম মনীষীদেরও 
পালনীয়।' 'নবশ্য দান-কর্মের সীম। নিদিষ্ট 
কর! হয়েছে । কিন্তু ভগবান যতিদের প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, তাদের প্রেম ও-লৰ কিছু ভাসিয়ে 
নিয়ে যায়। ভগবান বলেন--পাপাদিদেোষ- 
হীন, সংশয়শৃন্ব, জিতেক্দ্িয়। সর্বজীবকল্যাপে 
নিযুক্ত খষিগণ ব্রক্গনিবাণ (যোক্ষ) লাভ 
করেন। ধারা সর্বদ| সমবুদ্ধি, সকল প্রাণীর 
কল্যাণে রত ও সংযতেক্জিয়, তারা আমাকেই 
প্রাপ্ত হন ।? 

তগব্দূগীতায় সেবাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর! হয়েছে--সাত্বিক, রাজপিক ও তামসিক। 
কর্সও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত- কর্ম € অবশ্য 
করণীয় কর্ম) বা! কর্তব্য, অকর্ম ( কর্মাতাব ) ও 
বিকর্ম (বিরুদ্ধ কর্ম )। তন্মধ্যে কামনা শূন্য কর্ম 
সকল সময়ে ও সর্বত্র করণীয় । শারীরিক ৰিপদ 
ও দুঃখের ভয়ে কর্মবর্জন রাজসিক কর্মের 
লক্ষণ। এতে কর্মত্যাগের ফললাত হয় না। 


১৩৮ 


মোহবশতঃ কর্মপরিত)াগ তামসিক কর্মের 
লক্ষণ | এটি সর্বথ৷ পরিত্যাজ্য । অহিংস1, সত্য, 
অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অদোধদশিত1, জীবে 
দয়, অলোভ, সমত্ব, বিনয়, অচঞ্চলত|-_এই 
সমঘ্ত দৈবী প্রকৃতি নিয়ে ধার! পৃথিবীতে জন্ম- 
গ্রহণ করেছেন তারাই নিঃসন্দেহে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ট পুরুষ। পার্থকাবঞ্জিত অহিংসা ও সর্ব- 

বে দয় সতজীবনের অন্বতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। 

প্রাচোর পারংগম খখিগণ ও পাশ্চাত্যের 
বিংসমাঞ্জ একবাক্যে এই অভিমত প্রকাশ 
করেছেন যে, শুগবদৃগীতা বেদবেদাপ্তের কেবল 
নিঙ্কর্ধ নয়, এসবের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্তত বটে। 
যীয় অননুকব্ণীয় ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্বার 
বলেছেন £ গীতা কী প্রচার করছে জানে 
কি? কয়েকবার 'গীত।' শীত" উচ্চারণ 
করলে যা হয়, তাই গীতার শিক্ষা --অর্থাৎ 
ত্যাগী»--ত্যাগই গীতার শিক্ষা । গীতার 
বাণী বিভিন্ন দঁটিকোণ দিয়ে উপস্থাপিত করা 
যেতে পারে ।- যেমন, (১) তাহাই লক্ষ), ২, 
তাহা লক্ষ্যলাভের উপায়। অবশ্য, প্রথমোক্ত 
দুঁডিতঙ্গিতে গীতার বাণী হচ্ছে “তত্বমপি' _ 
তুমিই সেই” । ইছাই প্রক্টিত হয় যখন 
গ্রন্থটির মোট অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রতি ছয়টিকে 
নিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত কর! যায়। প্রথম 
ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মই কেবল ব্যাখ্যাত 
হয়নি, ত্বম'-এর বরূপঙ বিশ্রেষিত হয়েছে। 
পরবতাঁ ছয় অধ্যায়ে “নিঃস্বার্থ প্রেম” অথবা 
শুদ্ধাতক্তি আলোচিত হয়েছে ও তিৎ-এর 
প্রকতি বোঝানো হয়েছে । অবশিষ্উ ছয় 
অধ্যায়ে রয়েছে “পরম জ্ঞান'-এর সমীক্ষ।। 
উদ্ত'মহাবাকোর «অসি' “হেত্' পদের ব্যাখ্যা- 
প্রসঙ্গে এতে শির্ণীাত করা হয়েছে 'ত্বম* ও 
£তৎ'-এর পূর্ণ দাযুজ্রয। কিন্তু দ্বিতীয় দৃ্টিতঙ্গিতে 
আমাদের বোধগম্য হয় যে যখন মুক্তিকামী 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


ব্যক্তি উদ্দেশ্টলাভে -উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির উপায়লাভে 
অতিমাঞ্জায় আগ্রহী হন, তখন তাঁকে কর্মের 
সকল ফলাকাজ্ষ। পরিত্যাগ করতে হয়। 
অতীত বর্তমান ব৷ ভবিষ্ততের কর্মফলপ্রাঞ্ডির 
আশা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ ক'রে তখন 
কাজের জন্য কাজ'__এই নীতিই তিনি আশ্রয় 
করেন। সংক্ষেপে তাকে সর্বন্থ পরিত্যাগ 
করে খাঁটি নিষ্কাম তাগী হতে হয়। ইহাই 
গীতার মর্ম। 

কর্ম_-সৎ ব| অপৎ কর্ম সর্বদা নিরূপিত 
হয় ৬।র উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য 
অবলম্বিত পদ্ধতি দিয়ে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্ম 
পেবার আওতায় আসে না। কারণ 
সেবা! সর্বদাই মহৎ ও নিঃম্বার্থ। সেবকের 
প্রকৃতি হওয়| উচিত দীন ভূত্যের মতো, 
যিনি মনে করেন সেবাতেই তার অধিকার, 
তার ফলপ্রাপ্তিতে নয়। এ হ'ল “কর্মের জন্য 
কর্মপাধন, কর্তব্যের জন্য কর্তব্পালন।' 
তাই ই সেব, বিনম্র চিত্তে তক্িমান 
হয়ে যা করণীয়। সেবকের এই জ্ঞান থাকা 
উচিত যে, সেব। দয়! বা অনুকম্পা-প্রদর্শন 
নয়। দয়|- ব। অন্ুকম্পাপ্রদর্শনে শ্রেষ্ঠত্বের 
অহঙ্কার বিধৃত থাকে, য| হ'তে সেব। সম্পূর্ণ 
বিমুক্ত। সেৰক সেব্যের নিকট কৃতজ্ঞ এই 
ভেবে যে, সেব্য তাকে নিংস্বার্থভাবে সেব। 
করবার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু দয়ার ভাব 
নিয়ে যিনি অপরের উপকার করেন, তাঁর মনে 
এই ভাৰ সর্বদ! জাগ্রত থাকে যে, তিনি দাতা 
ও অপরে গ্রহীতা | এতে 'উত্তমর্ণঅধমর্ণ' তাৰ 
নিহিত আছে। ইহা আত্মাবলুপ্তির সহায়ক তো! 
নয়ই, বরং মানবজীবনের মহ! অমঙ্গলন্বরূপ 
অহ্ংজ্ঞানের গ্যোতক | 

একধিন পরম শুতক্ষণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
তার আগ্রহী শিশ্তবৃন্দের দশ্মুখে সমাধিস্থ 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 


হলেন। যখন তার বুখান হলে! তখন তার 
শ্রীমুখ হ'তে যে কটি অশ্ফুট বাক্য উচ্চারিত 
হয়েছিল তাতে গভীর মনস্তাত্বিক ও দার্শনিক 
তাবের ব্যঞজন| ছিল। শিষ্তগণ তাকে মাত্র 
হু'টি কথ! উচ্চারণ করতে শুনলেন - দয়া ও 
সেবা, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর । 
একটিতে অহঙ্কার বেড়ে যায়, অপরটিতে 
বিলুপ্তির পথ ধরে। শিল্তবৃন্দের মধ্যে অন্যতম 
ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এ হু'য়ের পার্থকোর 
কথাটি গভীরভাবে তাকে প্রভাবিত করে। 
কিছু পরে তিনি অন্থান্ত গুরুতভ্রাতা সহ নীচে 
নেমে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের মননগীল উক্কির 
উল্লেখ ক'রে বললেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্ধি 
কার্ধে পরিণত করতে তিনি সর্বপ্রাথমিক 
সুযোগ গ্রহণ করবেন। 
অচিরেই ত্যাগ ও সেবা-ধর্সের প্রচার- 
মানপে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিঠিত করলেন 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নামে যুগল 
স্থ| | রামকৃষখ মঠ সন্ন্যসীদের আবাস। 
এখানে ত্রার| কঠোর তপশ্র্ধায় নিমগ্ন থাকেন 
পূর্ণ অহংবিলুণ্তির উদ্দেস্তে। রাষকৃষণ মঠ 
ত্যাগের প্রতীক। রামকৃষ্ণ মিশন বহ্থমুখী 
জনহিতকর কার্ধাবলী গ্রহণ করেছে। এটি 
সেবাধর্মের প্রতীক। বহুবিধ তপশ্চরণের 
মাধাযে যে ত্যাগের মন্ত্রে সন্নাসিগণ উদ্বুদ্ধ; 
নিংস্বার্থ জনছিতকর কার্ধাৰলীতে য| রূপায়িত, 
তা-ই প্রকৃত সেবা-ধর্সের গ্বোতক। স্বামী 
বিবেকানন্? বারংবার ঘোষণা করেছেন ষে, 
রামকৃষ্খ মঠ ও রামকু্চ ষিশনের আদর্শ 
'আত্মানে! মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮'- এই আপ্ত- 
বাকোর উপর প্রতিঠিত। 
€স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন_ত্যাগ ও 
সেবাই হচ্ছে ভারতের জাতীয় আদর্শ। এই 
দুই ধারায় দেশকে জাগিয়ে তোল। আর সব 


খ্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবাধর্ষের আদর্শ 


১৩৪৯ 


আপনিই এসে যাবে।' ভারতের পূর্বতম 
সীমান্ত আসাম হতে পশ্চিমতম সীমান্ত বোম্বাই 
এবং হিমালয় হ'তে কন্যাকুমারী পর্যস্ত বিশাল 
ভারতভূমিকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ তার 
হয়েছিল। ভারত ও ভারতবাসীকে সম্যক 
জানবার যে প্রগাঢ় অতিজ্ঞত। ত্তার জন্মেছিল 
তা-ই তাকে দিয়েছিল সমস্ত সামাজিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গ্রানির প্রতিকারের 
উপায় নির্ধারণের সুযোগ । ভারতের শিক্ষ1, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পাশ্চান্ত্য ভাৰধারার হুর্বার 
অনুপ্রবেশের প্রতিরোধ করতেই তাকে স্থাপন 
করতে হয়েছিল এ ছু'ট সংস্থা ।) 

 মহাভারতীয় যুগ হ'তে বৃদ্ধের যুগ পর্যন্ত 
একই আদর্শ সাধারণ্যে উপস্থাপিত হয়েছে 
নৃতন নূতন আকারে । এই কালেই আমরা 
দেখি সআাট হ'তে ভিক্ষুক পর্যস্ত উচ্চ নীচ সকল 
ভারতবাসী সেই একই মু-উচ্চ নৈতিক ঘাদর্শে 
উদ্বুদ্ধ হয়েছে । যুগের চাহিদায় বুদ্ধ আমাদের 
দর্শনশান্ত্রের আন্তিক্যবাদের চার না করে 
নৈতিক উপযুক্তির উপরই অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করেছিলেন। তার আবেগপূর্ণ ও 
প্রগাঢ় উপদেশ তৎকালীন প্রবল প্রতাপান্থিত 
রাজন্তবর্গেরও হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করেছিল, 
যার ফলে তারা দেশ ও দশের মঙ্গলের বেদী- 
মূলে তাদের জীৰন ও ধনসম্পদ উৎসর্গ করতে 
ইতস্তত: করেননি । দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন 
এরই ফলশ্রুতি। এই যুগেই ভারত পুনর্বার 
উত্তঙ্জ গৌরবশীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ 
হয়েছিল। তারতেতিহাসের সে এক উজ্জল 


অধ্যায়। | 
পরবতা কালেও নিংস্বার্থ সেবার আদর্শ ও 
অনুসরণ বিস্বাত হয়নি ভারত। বিশ্বের 


বৃধমণ্ডলী ধার লোকাতীত ধীশক্তির প্রশংসায় 
মুখর, অতৈতবাদের প্রবক্তা সেই আচার্য শঙ্করও 


১৪৩ 


নিশ্োর্থ সেবার অহিমা-কীর্তনে পরাঘুখ 
হনণি। ভার “বিবেকচুড়ামণি” গ্রন্থে তিনি 
বলেছেন বারা বসন্ত খতুর মতো! অপরের 
মঙলবিধান করেন, অন্তর ছৃত্তর 
বারিধি স্বরবং উত্তীর্ণ হয়ে কোন কিছুর 
প্রতাশ!| না রেখে অপরকেও এ কর্ষে সাহায্য 
করেন, সেই সব মহাত্বাই মহান্বতব।' আরো 
পরবতাঁ কালের বিরাট পুরুষ শ্রীচেতন্মদেবকেও 
আমরা ভুলিনি, তিনি ছিলেন নিংস্বার্থ প্রেমের 
অনির্বাণ দীপশিখা | 

প্রাচীন ভারতীয় ধতিহ্থের উত্তরসাধক ক্পে 
দেশিকোতম লন্নাসী শ্বামী বিবেকাননর যে 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামরুষজ মিশন প্রতিষ্ঠা কনে 
গেছেন ভারতে ও বহির্ভারতে- এ দু'টির 
মসংখ্য কেজ্দছের মাধামে অনুসৃত আধুনিক 
সমাজসেবা-আন্দোলন আমাদের জাতীয় 
ইতিহাসে নবযুগের সৃচক। ভড়িদরগতিতে 
এক প্রবর্ধন অনেকের কাছে বিম্মস্বকর ঠেকে। 
তার কারণ এই বে, কাল ও স্থানের সঙ্গে এর 
সমত| . রক্ষিত হয়েছে বলে এই সমন্বিত 
প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য 

উপনিষদে ঘোষিত হয়েছে-_“মাতৃদেবে! 
তব। পিতৃদেৰে! ভৰ। আঁচার্ধদেবে! তব'__ 
তোমার মাতা তোমার কাছে দেবতুল্য 
হউন ; পিতা! পৃজাস্পদ হউন ; আচার্য সম্মান- 
ভাজন হুউন। স্বামী বিবেকানন্দ এর সঙ্গে 
যোজন করেছেন--“দরিদ্রদেবো ভব। 
মু্খদেবো তব"-দরিজ্র জনগণ তোমার পৃজা 
লাভ করুক; ম্বশিক্ষিত জনসাধারণ তোমার 
সশ্রদ্ধ সেবার পাত্র হোক। এ নিশ্চয়ই 
শান্ত্রবহিভূ্তি অনুশাসন নয়, শাশ্বত সেবা- 
ধর্মের শাস্তীয় বিধানেরই পরিণত রূপ । পূর্বে 
উল্লিখিত শাস্ত্রীয় অনুশাসন হ'তে যা শিক্ষণীয় 
ত| হচ্ছে এই যে, নিংস্বার্থবোধ সাবিক সেবা- 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


ধর্মের মুল প্রাশস্বরূপ, আর স্থার্থবোধ হচ্ছে 
আধ্যাত্মিক মৃত্যু। এইজন্বই আমরা দেখি 
যে, তক্তগণ কেবল আত্বাভিমান প্রশমিত 
করতেই নয়, সর্বজীবে নিঃস্বার্থ প্রীতির মাধ্যমে 
আত্মসন্প্রসারণের জন্য তগবান বিষুর কাছে 
প্রার্থনা করেন। একটি সমবেত প্রার্থনায় 
উদাত্ত কে তাদের নিবেদন--হে বিশ্বপতি 
বিষো, আমার অহংবোধ বিদুরিত করো, 
মনকে সংযত করো, ইন্জরি়গ্রান্থ বত্তমরীচিকায় 
আমার আসক্তি দুর করো, সর্বহ্বীৰে 
আমার প্রীতি প্রসারিত করে|, জীবন সমুদ্র 
হ'তে আমায় রক্ষা করে! 1, 

নিংস্বার্থ সেবার প্রাচীন আদর্শ বিভিন্ন 
ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রতিহ্ত 
গতিতে পুরুষপরম্পরায় চলে আসছে এৰং 
এইগুলিতে সর্বত্র প্রধান অংশ গ্রহণ করে ধাকে 
দাঁন। শ্রান্ধতর্পণাদিতে - লোকাস্তরিত 
আত্মীয়ের আত্মার উদ্গেস্টে ও সর্বজীৰ- 
নিৰিশেষে পিগ-জল নিবেদিত হয়, প্রার্থনা 
করতে হয়--দেৰ, খধি, প্রেভাত্বা এৰং 
আমার পিতৃ- ও মাতৃকুলের সকল জাতীয় 
আব্রাহ্গস্তত্ব সকলের তৃপ্তি হোক, 
ভারত ও ভারতীয় ধর্মের মাহাস্মো ধার! 
সচেতন, তাদের প্রহলাদের ভাষায় পরমব্রদ্ষের 
নিকট প্রার্থনা করতে হয়__-“ভগবন্‌, আমি 
রাজা, পাধিব সুখ, পুনর্জন্ম হ'তে ত্রাণ- কিছুই 
কামনা! করি ন1; ছুর্গত প্রাণীর আতিনাশই 
আমার একমাত্র কাম্য ।” 

সেবাধর্মের চরম বিকাশ হয় তখনই যখন 
সেবক সর্বত্র একই পরমাত্বার অন্ধান পান-_ 
'সর্বং খন্িদং ব্রন্ম' ; উপনিষদের সঙ্গে সমতালে 
সোচ্চারে তিনি বলেন--তুমি হ্বী, পুরুষ, 
কৃমার, কুমারী, তুমি জীর্ণদপ্তাশ্য়ী বৃদ্ধ, তুমি 
সর্বব্যাপী।+ 


চৈত্র, ১৩৭৮ | 


যা্ী বিবেকানন্দের ঘটনাবহুল জীবন ও 
কার্ধাবর্লার গভীর নিরীক্ষা তাঁর অত্যান্চ্য 
সহদয়ত! ও সকলের প্রতি সমপ্রাণত। পরিস্ফুট 
করে। তার কতকগুলি উল্লেখ্য উক্তিতে তার 
আম্তরিক অনুভূতির আভাস মেলে। হ্বদয়া- 
বেগে তিনি ৰলেছেন,-নিখিল আত্মার 
সমিরপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র 
যে ভগৰানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের 
পূজার জন্য যেন আষি বারংবার জন্মগ্রহণ করি 
এবং সত যন্ত্রণা ভোগ কবি; আর সর্বোপরি 
আমার উপাস্য পাপী-নাথায়ণ, তাপী-নারায়ণ, 
স্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ-এরাই বিশেষভাবে 
আমার বরেণ্য !' আৰার, জাতীয় জীবনের রঙ্কে 
রম্তে ষে অন্ত প্রবেশ ক'রে তাকে ক্ষয়িফু। ক'রে 
তুলেছে সেই সন্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হয়ে কন্বুকে 
জাতীয় জনগণের প্রতি তার উদাত আহ্বান 
তীর ধৈর্ধ ও অধাবসায়ের সার্থক পরিচয় বহন 
করে--হে অমুতের সন্তান শ্ামার ষদেশ- 
বাসিগণ, আমাদের জাতীয় অর্ণবপোত যুগ যুগ 
ধরে সভ্যতার অমূল্য পণা নিয়ে পৃধিৰীমন়্ 
ঘুরে ঘুরে দেশবিদেশকে সম্পদশালী ক'রে 
তুলেছে। শত শত দ্বাতিময় যুগ ধরে পোতটি 
জীবনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে কোটি কোটি মানবকে 
অম্ৃতলোকে পৌছিয়ে দিচ্ছে ।**'কিন্তু আজ 
হয়তো এতে ছিদ্র দেখা দিয়েছে; তাই 
হয়তো! এটি জীর্ণ হয়ে গেছে-তোমাদের ক্রটির 
জন্যই হোক, অথৰ! যে-কোন কারণেই হোক, 
তাতে যায় আসে লা। এখন তোমাদের _ 
ভারতীয়দের--কর্তবা কি? তোমর! কি পরস্পর 
কলহে লিপ্ত হয়ে একে অনুকে শাপাস্ত করবে? 


যামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবাধর্মের আদর্শ 


১৪১ 


অধবা সেই ভদ্র বুজিয়ে ফেলতে সমবেত 
চেষ্টায় ব্রতী হবে? আমাদের হ্ৃদক্মশোণিতেই 
তা করতে হবে। যদি আমাদের চে! ব্যর্থ হয়, 
আমাদের রসনায় আশীর্বাদ নিয়ে--অভিশাপ 
নিয়ে নয়--আমরা সকলে একসঙ্গে নিমজ্জিত 
হয়ে মৃত্যুবরণ করব ।' এ তো কেৰল প্রচার" 
ধর্মী আদর্শ নয়, ভারতে ও বহির্ভারতে 
বিশ্তুত সংস্থা কর্তৃক আটরিত কার্ধও 
বটে। 
বিভিন্ন যুগে পুরাঁপ ও ধর্মশাজ্াদিতে যে- 
সর্ব উচ্চ আদর্শ বিধৃত হয়েছে যামী 
বিবেকানন্দের জীবনে ও কার্ধাৰলীতে তারই 
সোচ্চার প্রতিফলন লক্ষিত হুয়। তার অন্তরের 
গভীরতম প্রদেশের অগাধ অনুভূতিই প্রকট হয় 
তার কন্ুক$ হ'তে উচ্চারিত ৰাণীতে-_ 
্রন্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, 
এ সৰার পায়। 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোধা 
খু'ঁজিছ ঈশ্বর? 
ভীৰে প্রেম করে যেই জন, সেই জন 
সেবিছে ঈশ্বর |” 
স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রতিফলন 
ঘটেছিল ত্যাগ ও সেবাধর্মের সমূচ্চ আদর্শের | 
বন্ততঃ তার আবির্ভাব ঘটেছিল দীর্ঘকালের 
বাবধানে যুগের চাহিদা মিটাবার জন্যেই, হয! 
এ প্রাচীন ভারতের মুনিখধিরা বারৰার বলে 
এসেছেন তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিরক্ষকই কেবল 
নয় ভারতেতিহাসে নবধুগের বার্ভাৰহও 
ৰটে।? 


* ,৬1৩6818008 0011608% ৬০1৪]০৪-৫ প্রকাশিত মুল ইংরেজী হইতে জ্ীশৈলেশকুমাব গেন কর্তৃক 


গনুদিত। রর 


বেলুড মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির 


শ্রীগোপেজ্জ্কৃষ্ সরকার 


কাশীপুর উগ্যানবটীতে ভগৰান শ্রীপ্রীরাম- 
কষ্চ পরমহংসদেবের ইহলীলাসংরণের পর 
তাহার যুবক সন্ন্যাসী তক্তগণ বরাহুনগরে 
এক মঠ স্থাপন করিয়া সাধন-তজনে ব্যাপৃত 
হন। সকলেরই জানা আছে, অনেক ছুঃখ কষ্ট 
সহা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম এবং সনাতন 
হিন্দুধর্ষের প্রচার ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য 
তাহার আদরের বিবেকানন্দ সুদ্বর আমেরিকায় 
যাইয়! কিরূপ সাফল্যলাভ করেন এবং ভারতে 
ফিরিয়। আপিয়া গঙ্গার পশ্চিমকুলে বেলুড় মঠ 
নামে অভিহিত করিয়| শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তীহার 
গুরুভ্রাতাদ্দিগকে মঠের ট্রাস্টী নিযুক্ত করিয়া 
তাহাদের হজ্তে মঠমিশনের যাবতীয় কার্য 
চালাইবার শার অর্পণ করেন। যে অল্প 
কয়দিন পৃজাপাদ ম্বামীজী পশ্বর দেহে ছিলেন, 
সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার ভাবধার! কিরূপে 
কারধকরী করা যাইতে পারে তাহার উপদেশ 
দেন। এঁকালে তিনি তাহার অন্মতম ইচ্ছা ব্যক্ত 
করেন, যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের এক বিরাট মন্দির 
স্থাপিত হয় এবং সেখানে অগণিত তক্তমণ্ডলীর 
কল্যাণে তাহার নিত্য পৃজাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন 
হয়। সেইজন্য তিনি তাহার কণিষ্ঠ গুরুভ্রাতা 
পূজ্যপাদ ত্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে 
ডাকাইয়া নিজের ভাব প্রকাশ করিয়া একটি 
নকস! করিতে নির্দেশ দেন। যামী বিজ্ঞানা- 
নন্দজী মহারাজ পূর্বাশ্রমে পুণা সিভিল ইঞ্জিনী- 
য়ারিং কলেজ হইতে পাশ করিয়! ভারতের 
পশ্চিম অঞ্চলে উচ্চপদে কাজ করিতেন। 
সামীজীর আদেশ পাইয়! তিনি তখনকার এক 


ইউরোপীয়ান সরকারী স্থপতি ( 00561700080 
&:18169০) এর সাহায্যে একটি বড় মন্দিরের 
নকসা তৈরি করান ও পৃজ্যপাদ স্বামীজী 
মহারাজকে দেখাইয়া তাহার আশীর্বাদ ও 
সাধরণভাবে সম্মতি লাভ করেন। 

ইহার প্রায় তিন দশক পরে তদানীস্তন 
প্রেসিডেন্ট পৃ্জাপাদ হামী শিবানন্দজী মহারাজ 
১৩ই মার্চ ১৯২৯ খু: শ্রীরামকঞ্জদেবের জম্মতিথি- 
দিনে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর তখনকার ৰাগানের 
ভিতরে স্থাপিত করেন। পরে বর্তমান 
মন্দিরের স্থানি নির্বাচিত হুইলে উক্ত প্রস্তর 
ধরস্থান হইতে প্রায় ১০ ফুট দক্ষিণে সরাইয়। 
বর্তমান মন্দিরের বনিয়াদে প্রোথিত করেন 
ঘাঁমী বিজ্ঞানানন্দ, ১৬ই জুলাই ১৯৩৫ খুষ্টাব্দের 
গুরু পৃণিমাতে। মন্দিরের কাজ সর্বাঙীণ- 
ভাবে আরম্ত না হইলেও এ খষ্টাব্দের ১০ই 
মার্চ হইতে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। 

লেখক & সময় বেলুড় মঠের নানা বিন্ডিং- 
এর কাজ করবার দুধোগ পাইয়াছিলেন। তখন 
তিনি 2:00 00100%05" র ০1199-এ 7781- 
06৪৮ 00168-পদে কাজ করিতেন। সেই 
সময় তাহাকে এই বিষয়ে সাহাযা করিতে বলা 
হইলে তিনি 1182610. 00201805-র. 99010: 
[0081:96£-কে জানান এবং মঠকর্তৃপক্ষও 
কোম্পানীর নিকট এই বিষয় উত্থাপন করা 
স্থির করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্মর্জী মহারাজ 
বয়ং 115:610 09100805-র 99010 70820061 
স্বর রাজেন্জ্রনাথ মুখাজীর-সহিত দেখা কারন 
ও বথাবার্ডার পর এই শির করেন ফে) ০: 
৮০০৮৬ সামান মুনাফা ₹ইয়া মাটিন কোল্পানী 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 


এই মন্দিরের নকপতৈরি ও নির্মাণের কাজ 
দুই-ই করিবে । তখন মার্টিন কোম্পানীর 
810516908 (স্থপতি ) ছিলেন মেজর হেরন্ড 
ব্রাউন। তাছার সহিত স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর 
নকস| লইয়| আলোচনা হয়| তিনি বলেন ষে' 
যামী বিবেকানন্দজী মহারাজের 800:056৫ 
নকস| হইতে তিনটি জিনিস প্রতীয়মান 
হইতেছে --সেই তিনটি জিনিস অক্ষুপ্ন রাখিয়া 
মন্দিরের নকস! করিতে হইবে যাহাতে ইহা 
(নির্মাপ-কৌশলের বা 
স্থাপতা-শিল্লের দিক দিয়!) দেখিতে সুষ্টট এবং 
বিরাট আকারের হয়। প্রথমটি হুইল যে, 
স্বামীজী 8০7016%1 ( গনুজ'কৃতি ) ছাদ ওয়ালা 
ণর্ভমন্দির চান, দি তীয়তহ [0001১৪20 0001010- 
এর মত নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির একসঙে]| 
ুক্ত থাকিবে, তৃতীয়ত: মন্দিরটির আভরণ 
( %700169060151 ভারতীয় 
রীতিতে হইৰে। মঠকর্তৃপক্ষ 'এই তিনটি 
জিনিস বজায় রাখিয়া 0170-এ রদবদল 
করিবার অনুমতি দেওয়ায় নকপা তৈরির 
কাজে হাত দেওয়া ভয়। এদিকে মার্টিন 
কোম্পানীর ৪07169080৮৮] 010৪-এ শাড়। 
পড়িয়া গেস, দুইটি ভিন্ন নকস! কর্তৃপক্ষের নিকট 
উপস্থাপিত করিবার সিদ্ধান্ত হইল। একটি করেন 
ষয্»ং ব্রাউন সাঁহেব ও তাহার ইউরোপীয়ান 
সহকারী 6:51532150+ আর অপরটি লেখক 
ও 5৫001690608] 0151681050 শ্রীদুশীলবাবু 
তৈরি করান। নকস! ছুইটি কর্তৃপক্ষের কাছে 
পেশ কর! হয়। তাহার! দ্বিতীয় নকসাটি 
অধিক পরিমাণে ভারতীয় বলিয়া পছন্দ করেন 
এবং & নকস। অনুসারে কার্ধে অগ্রসর হইবার 
মাদেশ দেন। কর্তৃপক্ষ খরচে কুলাইলে মান্দরটি 
টশার পাথরে তৈরি করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ 
করেন এবং সেই -কারণে একট। মোটামুটি 


9:01)168060811 5 


11001111023 ) 


বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির 


১৪৩ 


খরচের আভাস দিবার নির্দেশ দেন। বলা- 
বাছলা, পাথরের মন্দিরের বিশ? নকসা ন| 
করিয়। খরচের (93110086901 9086) 
আান্দাঞ্জ করাও এক দুরূহ বঠাপার। মোটামুটি 
ছয়লক্ষ টাকার মত খরচ পড়িবে বলিয়া আন্দাজ 
কর! হয়। তাহাতে ঠিক হয় গর্ভমন্দির 
গাথরের হইবে এবং নাটমন্দিরের অংশ ইট 
ও বালির কাঙ্জ হুইবে। কিছুদিন এই বিষয় 
আলোচনার পর পৃজাপাদ স্বামী শিবানন্দজী 
মহারাজের শরীর খারাপ হওয়ায় ইহার কার্ধ 
শীঘ্র আঁরস্ত করার সিদ্ধান্ত হয় এবং লেখক ও 
রায় বাহাছুগ অনুকুলচন্দ্র মিত্র মহাঁশয় কাজ 
শুক করিবার নির্দেশ পান। মার্টিন কোম্পানীর 
মত সুপ্রসিদ্ধ 130116788০৫ /১/০)0166০6 নি00- 
এর সাহায্য বতিরেকে আীমন্দিরের কাজ এত 
শীঘ্র ও সুচারুরূপে এবং এত কম খরচে সম্পন্ন 
হইত কিনা সন্দেহ। তাহাদের 86০৪৪ 
"ম০0289110]) 501 ঘ021810019 96:906011 
০9119], 31901801091 0০166, এবং [7৪- 
9০89811 49৮-এর একান্ত সহাযোগিতায় 
ইহা! সম্ুব হয়। 
মন্দিরের স্থাপভ) 

শ্রীমন্দিরের 9০818০-এর, 8৮8%10৫ করিতে 
গিএ| প্রথমতঃ গর্ভগৃহের আকার নির্ধারণ. 
কর! দরকার হ্য়। যতট। জাম পাওয়! 
যাইতেছে তাহা এবং ইখার পারিপাশ্থিক অবস্থা 
বিচার করিয়াই বেশ বড় করিয়াই মন্দিরের 
আাকার ধাষধ করিবার নির্দেশে হয়। 
যাহাতে উৎপবাদধিতে পৃজার সরঞ্জাম 
ও সাধু-মহাপ|জদের চ্িতরে বসিবার স্থান 
থাকে _ এইসব চিন্ত। করিয়! গর্ভগৃহ ২৬ ফুট 
লস্ব! ও ২৬ফুট ড়! এবং ইহার চারি পাশে 
প্রায় ১০ ফুট করিয়া পরিক্রমার জায়গা ব1 
বারান্ম। রাখ] হয়। গঙ্গার পশ্চিমকৃলে মঠটি 


১৪৪ 


অবস্থিত-নদীকৃলের অনিশ্চয়তার জন্য 
মন্দিরের স্থানটি প্রায় ৩** দুরে নির্ধারণ করা 
হয় ও গঙ্গাকুলে একটি ৪৪৪-ম৪]। ( পোস্ত!) 
নির্মাণ করা সাৰ্যন্ত হয়। 

[30581 [07801506৩01 73/16181) 40101660৮- 
এর প্রেষিডেন্ট স্যর উইলিয়াম ইমারসন 
ভিক্টোরিয়া যেমোরিয়ালের প্রান করেন এবং 
তাহা! 1000-778:0088%0 স্থাপত্যের ' একটি 
দর্শনীয় নিদর্শন হইয়া] রহিয়াছে । ইহাতে 
মন্দিরের 0180. 093180-এর ছাপ পড়ায় 
খানিকট| মন্দিরের ভাব আসে । যাহাই হউক, 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তরে মর্মরপাথরের 
বেদীর উপরে ' শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্চের ধ্যানস্থ 
মৃতি ষর্গত শাস্কর গোপেশ্বর পাল 
দ্বার! নির্মাণ করাইয়া! প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। 
বেদী সন্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল--ইহা 
যেন একটি ডদ্ুক আকৃতির হয়। বর্গ নন্দ- 
লাল বস্থ মহাণয় এই বেদীটি নিজে 16870 
(নকস। ) করিয়! কাগজে আকিয়! পাঠান এবং 
সেইমত ইহ নিন্মিত হয়) তাহার নির্দেশ 
মত বেদীর সম্মুখে ব্রা্গীহংস উৎকীর্ণ করা 
হইয়াছে এবং ইহাঁগ অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 


পরিক্রমার সামনে বাঁকানে| ছংশ তিট্টোরিয়। || 'আত্মারামণ কৌট। প্রোথিত কর! আছে। 


মেষোরিয়ালের বাকানো ০01070609-এর 
ভাৰ আনে, কিন্তু পরিক্রমার পথের অঙ্গ 
হিসাবে এইখানে তাহা শ্রামন্দিরের শোভা 
বাড়াইয়াছে। ইহু। ভারতীয় স্থাপত্যের একটি 
মধুর নিদর্শন বল! যাইতে পারে। ইহার 
ভিতরে জালির কাজ শিল্পকলার সার্থক নিদর্শন 


হইয়া আছে। শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের 


/| সাহাযো নবগ্রহের মৃি অঙ্কিত করাইয়। পরে 


॥ 


উহাকে পাথরে কাটাইয়া বসানো হুইয়াছে, 
মৃতিগুলির স্পর্শে সমগ্র জালি ও পরিবেশ 
জীবন্ত হইয়! উঠিয়াছে। গর্ভগৃহের ভিতরাংশের 
দেওয়ালে কয়টি 71089 (কুলুঙ্গী) রাখা 
হুইয়াছে যাহাতে পুঞ্জার সরঞ্জাম রাখা যায়। 
একটিতে শ্রীত্রীমায়ের পদধূলি রাখ! আছে ও 
অপর একটিতে বাগলিঙ্গ রাখা আছে। তিতরে 
হাওয়া খেলার জন্ম ( 55081186100 ) উপরের 
দিকে চারটি বড় জাপি সম্নিৰেশিত হইয়াছে 
এবং ইহাকে মনোরম করার জন্য পেখমবিস্তৃত 
ময়ূরের প্রতিকৃতি দিয়। সঙ্জিত করা হইয়াছে। 


উপরের টাদোক়! বর্ম! হইতে আনীত সেওন- 
কাষ্ঠে নিমিত এবং সালকিয়ার বিশেষ নকসা- 
জান! সূত্রধর মিস্তী ছা মকরের মুখ দিয়া 
সজ্জিত কর] আচে, গঙমন্দটিরের এবং নাট- 
ম্দিরের সমস্ত জানাল দরজা বাছাই মৌলমেন 
সেগুনকান্ঠে চীন। মিশ্ী দ্বারা তৈরী । অর্থাভাবে 
সমস্ত জানাশা-দ প্রা 0০৩1 এর নকস। কাজ 
করানে! সম্ভব হয় নাই | জানালা-দরজার সমস্ত 
880088 বন্ধের বিশেষজ্ঞ 40058 00101980 
দ্বারা তৈরী এবং সুবিধাজনক দরে কেনা 
হয়। গর্ভগৃহের মেঝে শ্বেতপাথরে এবং 
নাটমন্দিরের মেঝে কালে! ভারভীয় পাথরে 
আরৃত। এই পাথর ড105০71% 1150207191.এর 
দরজার 178]1.এ ব্যবহৃত হইয়াছে । গর্ভগৃহের 
পিছনে শ্রীশ্রীঠাকুরের শররন- ও ভাগারশ্গৃহ, 
যদিও অন্নত্োগ রাল্লার ঘর দূরে আছে | শয়ন 
কামবাধানি ভাগ্ারঘরের উপরে দ্বিতলে 
কর! হয়। 

্রীমৃতি যাহাতে দুর হইতে দেখ! যায় 


গর্ডগৃহের অশ্যান্তরিক" এইসব নকসার কাজের ||সেজন্য মন্দির ৬' উচ্চ এক'বেদীর উপর বসানে। 


জন্ব ঢাকা হইতে আনীত গড়নের কারিগরদের 
নিয়োগ কর! হয়। 


হইয়াছে। জমি হইতে উপরে উঠিৰার 
সোপানাৰলীর সম্মুখে দ্বই পার্থে বিন্স্ত 


চৈত্র) ১৩৭৮ ] 


থাকিয়া মন্দিরগান্রের শোভাবর্ধম করিতেছে । 
মন্দিরের স্থাপত্য সম্বন্ধে এই কথ। বল! যায় ষে, 


শ্রীরামকৃষ্মন্দির 


১৪৬ 


হইয়াছে । পুবীতে ৬জগন্নাথদেবের মন্দিরে; 
এক বিশাল আনমলকীর নিদর্শন রহিয়াছে | 


ইহা! ভারতীয় এমনকি সমগ্র বিশ্বের 798 দূর হইতে আলো! দেখা! যায় সেইজন্য 


একটি বিশেষ স্থাপতোোর বিশুদ্ধ অনুকরণ নয়। 
লেখক যর্গত পৃঞ্জনীয় দনৎ মহারাজঞ্ীর সঙ্গে 
রাজপুতান| ও উত্তর ভারতে বেশ কিছুদিন 
সফর করিপা নানাপ্রকার মণ্দিরাদি পরিদর্শন 
করিয়। আসেন, এবং বৃন্দাবনের অদৃরস্থিত 
ভিগ নগরে মন্দিরের চুড়ার কারুকার্ধ দ্বারা 
প্রভাবাদ্িত হন | পরে সুশীল বাবুকে (যিনি 
এই সকল নকৃসা- (06৭80) কার্ধে ব্যাপৃত 
ছিলেন) জালি ও এইসব গড়নকার্ধের 
নকৃস| করিয়! আনিবার জন্য পাঠানো হয় এবং 
মন্দিরের বহিরাংশে এইগুলি স্থাপন করা হয়। 
গম্বুজ বাঁ ডোম-এর আধুনিক নির্মাণরীতি 
প্রথমে সেরাসেমিক স্থাপত্য দেখা যায়। 
তখন ডোম একটি গোলক. ৰা স্ফীয়ারের 
অংশ ছিল। ক্রমশঃ ইহার সৌন্দর্য বাড়াইবার 
জন্য নানাদেশে 'এবং নানাভাবে ইহ 
পরিমার্জিত হইতে থাকে | ইতালীর নব- 
জাগরণের পময়ে ইহার আকৃতি রমণীয় হয়। 
আমাদের দেশে যেটি রাজপুতানার স্থাপত্য- 
রীতি সেটি কতকটা ইহার এক শাখা বলা 
যাইতে পারে। রাজপুতানার রীতিতে গন্যুজ 
বেশ সুন্ধর। গোলাকৃতি গন্ুজের গুরুতার 
তাহাতে নাই। কমনীয়তায় (8৪০3 & 
0611050$ ) এর তুলন! বোধহয় কম আছে, 


অন্ততঃ আমাদের ভারতীয়দের চক্ষে । এই. 
স্থাপত্যরীতিতে শ্রীয়ন্দিরের গদ্মুজ্জের আকৃতি || চুনার-পাথর, ইট এবং 


বন্দুকের ধাতু (£০0. 1086819-এর চূড়া 
তৈরি করিয়া তাহার ভিতর ০০9-এর 
আকারে কাচের 0809] দেওয়া হইয়াছে । 
এই সমস্ত আধারটি তৈরি করাইতে বিশেষ 
অদুবিধ। হইয়াছিল। কোনও স্থানে ব্যবস্থা! 
করিতে ন1 পারিয়া অবশেষে হাওড়ার এক 
বিশিষ্ট ঢালাই-এর কারখানায় আমাদের 
নির্দেশমত বানাইতে সম্মত হওয়ায় তখনকার 
দিনে ইহা আমাদের দেশে কর| সম্ভব 
হইয়াছে । কাণী হইতে আনীত সোনার 
পাত দিয়! তাম্রকলস মোড়ার অভিজ্ঞ মিল্ত্রী 
আনাইয়। বড় 90705-এর সর্বোচ্চ কলসটি 
তৈরি কর! হুইয়াছে ও অন্যান্য কলসও তৈরি 
করা হয়। 

বাহিরে মন্দিরের চারিধারে আলো কস্তভ্ের 
উপর যে তাঅনিমিত বাতিদান আছে, তাহাও 
এইখানে তৈরি করা৷ সম্ভব হওয়ায় অনেক 
খরচ ও সময় বাঁচিয়াছে। বড় গন্ধুঞ্জের নীচে 
81)81101% 0010 আছে । তাহার মধো জালির 
কাজ আছে । জালি 29101016967. ০০70:89৪-এ 
তৈত্বি | 588110৬০7 ০০০০-এর কাণিশের 
নীচে ত্রাকেট বা 20009111970) দেওয়ায় 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 91)91107 00706-এর 
উচ্চতা! ৬* ফুট এবং ভূমি হইতে মন্দিরশীর্ষ 
ফুট উচ্চ! 10০00৪-এর নির্মাণকার্ষে 
ক্রীট একসাথে 


১০৮ 


দিবার চে! হুইয়াছে। গম্প্রগাত্রটি সাদাসিদ1! ব্যবহার কর! হুইয়াচছে | 1300] 6928100-এর 
ন] করিয়! 09৪ ( গুটিকা ) এবং রোল দেওয়া জন্য 8৪15521890 লোহা ব্যবহার করা হইয়াছে। 
হইয়াছে। দক্ষিণদেশের মন্দিরগান্রে এইরকমের|| বল! বাহুলা, এই পাথরের ডোম নির্মাণ করিতে 
শিল্প দেখ! যায়। প্রাচীন মন্দিররীতি অনুযায়ী || অনেক নকৃস| ও পাথরের কাঙ্ষে পারদ নিপুণ 
আমলকী ইত্যাদি দিয়! চুড়! তৈরি কর মীর দরকার। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সবই 


১৪৩ 


সময়মত জোগাড় হুইয়। গিয়াছিল এবং পাথরের 
কারখানাপ যথাসস্ভব মেশিনের ব্াৰহার কর! 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ--৬্য় সংখ্যা 


নাটমচ্দির 
» গর্ভগৃহ এবং নাটমন্দির সংশ্লিউ _খৃীয় 


হুইয়াছিল। বড় ডোমের নীচে চারিধারে || গীর্জাসমূহে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখা! 


খালি জায়গা ছত্রী দিয়! পূরণ কর! হইয়াছে। 
| এই ছত্রীগুলির একটু বিশেষত্ব যে, ইহা বাংলার 
গ্রামের ভাৰসম্পন্ন | শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্বাশ্রযের 
বাসগৃছের খড়ের চালের তাৰ আনিবার চেষ্টা 


করা হুইয়াছে। বড় ডোমের চতুষ্পার্থ্বে যেসব | 


যায়; বিষ্ুদ্ধ ভারতীয় মন্দিরে গর্ভমন্দির ও 
নাটমন্দিরের মধ্যে কিছুট! খোলা জায়গ! থাকে | 
্রীপ্রীঠাকুরের প্রদশিত পথে সর্বধর্মের সমন্বয় 
হইয়াছে, বামীজী-পরিকল্পিত মন্দিরেও সেই 
তাৰটি স্পট দেখা যায়।/ মন্দিরটি স্থাপত্যের 


ছোট ডোম রহিয়াছে সেগুলির নীচে কাণিশ,' ক্ষেত্রে ভারতীয় রীতির সহিত পাশ্চাত্য 


ও তাহার নীচে ব্রাকেট বসানে! হইয়াছে। 
॥। এগুলি রাঞ্জপুতানা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের 
. স্বাপত্যে দেখ! যায়। যথাযোগ্য স্থানে ভারতীয় 
শিল্পরীতিতে জালির কাজ হইয়াছে । গর্ভ- 
মন্দিরের বাহিরের দেওয়াল চুনার-পাথরে 
আবৃত। এই কাজটি ম্াঞ্তকালকার %৪09৫- 
108 নয়। মোট| পাথর, ইট ঝ| কংক্রীট। 


একদঙ্গে ব্যবহৃত হুইয়াছে। ইহাতে মন্দিরের : 
স্থায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থান কাল 


পাত্র অনুসারে যতট1 সম্ভব এবং অর্থে যতটা 
সঞুলান হুইঘ়াঁছিলঃ সেইমত উত্তম দ্রব্যাদি 
ব্যবহার করার চেষ্ট! হইয়াছিল। চুনার-পাথর 
যাহাতে নোন| ন| খায় এইজন্য উপযুক্ত খ'দান 
ব। ৫৫৪ খুঁজয়া বাহির কর হইয়াছে, যদিও 
তাহাতে খরচ বাঁড়িয়াছে। খরচের জন্য তখন 
পাকুরের পাথর ব্যবহার না করিয়। বিশেষ- 
ভাবে বাছাই করা ঝামা ইট হইতে ৪৪8০8%89 
তৈরি করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। বালু 
মগর] হইতে আন] হুইয়াছে। সুরকী নিজ 
কলে ভাঙানে! হইয়াছে, চুণ দুরের কারখান। 
হুইতে আনাইয়! এখানে . ফুটাইয়! ছাকুনিতে 
চালিয়! বাবন্থত হইগ্নাছে। মশলা ও কংক্রীট 
মেসিনে মেশানে। হইয়াছে । কোনদিক হইতে 
পরিশ্রমের ভয়ে ব। আলস্মের জন্য কিছুই 
অবহেল| কর! হয় নাই। 


।ও সেরেপিমিক রীতির সার্থক সমন্বয় এবং 


অন্তরে ভাঞ্কতীয় মনের গভীরত৷ ও কমনীয়ত] 
লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। খু্ীয় চার্চে যেমন 
বেদী, 880০0৮8975১ 08%9 এবং ৪1816 আছে) 
এখানেও বেদী, গর্ভগৃহ-পরিক্রম! ও নাটমন্দির 
বিরাজ করিতেছে । পাশ্চাত্য 2%%৪-এর উপরট। 
প্রায়ই ভিতরে ০8:4৫) এখানে আমাদের 
বিধ্যাত কারলী গুহা! জগতে স্থাপত্যের 
এক অভিনব নিদর্শন রাখিয়া! গিয়াছে । 
লেই গুহা৭ ভাবটি নাটমন্দিরে খানিকটা 
ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাওয়| গিয়াছে, 
যদিও ৪1০টি £০81০ ৪6)1৪-এ কর! হুইয়াছে। 
নাটমন্দিরের শ্তস্ত গুলি £61010:990. 00109:9৮9-এ 
নির্মাণ করা হইয়াছে এবং ইহার ৮৪৪০-গুলি 
6১০9: 1015869:-এ সঙ্জিত কর হইয়াছে। 
উপরে যে ১1০০5 আছে তাহার 0০৮৪৮ 
গুলি উতন্তরভারতীয় ৪6519-এ 
ও  215869:-এ নিম্মিত করা 
হইয়াছে। নির্মাণকার্ধে অবস্থ আধুনিক লোহ। 
ও 7:51010:090 09000: দ্বার! হান্ধ! অথচ 
সুদ্ঢতাবে তৈরি কর! হইয়াছে । সমগ্র মন্দিরটি 
দৈর্ধেয ২৩৫ ফুট) প্রস্থে ১৪* ফুট, প্রায় 
বর্ফুট | নাটমন্দিরটির ভিতরের 
মাপ ১৫২ ফুট লগা, ৭২ ফুট চওড়া 
ও ৪৮ ফুট উচ্চ। নাটমন্দিরে পশ্চিম ও 


98109106 


001701669 


৩২১৯০৪ 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 


পূর্বদিকে ছুটি প্রবেশপথ রাখিবার নির্দেশ পরে 
পাওয়ায় ইহা পরে সপ্নিবেশিত হইয়াছে! দুই 
প্রবেশপথের দুইদিকে উপরাংশে মহাবীর এবং 
গণেশের মুর্তি দেওয়! হুইয়াছে। নির্মাপকার্ষে 
অবশ্য আধুনিক উপাদান বাবহৃত হইয়াছে, 
যেমন লোহা ও 29101017990 ০90100:8986 দ্বার! 
হাক্ধ! অথচ সুদ ভাবে তৈরি করা হইয়াছে । 
গর্ভমন্দির প্রায় ৯০৮ ৯০৮৩২ মোটা 
16101029680 0000:669-এর উপর আছে। 
নাটমন্দির এবং গর্ভমন্দির ৰনিয়াদ হইতে উপর 
পর্বস্ত সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নির্মাণ কর! হইয়াছে 
এবং একট| 9১7%08107 10108 রাখা হইয়াছে, 
যদিও বাহির হইতে বোঝ! যায় না। 
গর্ভমন্দিবের বাহিরের দেওয়াল চুনার- 
পাথর দিয়! মোড়া আছে; অর্থের অভাববশতঃ 
নাটমন্দিরের দেওয়ালে তাহা করা সম্ভবপর 
হয় নাই । পাথর ও 1001686100 015866: এবং 
চুনার রং ঢাল ০০০০:৪%৪-এ দেওয়াল আবৃত 
হইয়াছে। ঢালাই-এর ফর্জা তৈরির নিপুণ 
মিশ্র ঘারা টিনপ্লেট-এর ফর্ম! করাইয়া চুনার- 
পাথর পাউডার করিয়া প্রিকাস্ট গড়নের 
জিনিস অবিকল পাথরের মত ছাচ তুলিয়া 
বাবার করা হইয়াছে প্রথমে ঢুনার-পাথর 
ও নকলে পার্থক্য ধর! যাইত না; অবশ্য 
কালে কিছুটা পার্থক্য দেখা যাইতেছে 
তিতরের দেওয়ালে কয়েকটি 2105 (বেদী 
রাধা হইয়াছে যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সম্ভানদের প্রতিকৃতি -রাখা. যাইতে পারে এবং 
উপরের দেওয়ালে ফ্রেন্কো পে্টিং-এর জায়গ! 
রাখা আছে। গর্ভমন্দিরের চারিপার্ের কর্মার- 


টাওয়ারের নীচে. খালি জায়গ| আছে যাহাতে || 


ছয় খতুর মৃতি বসানে! যাইবে । কালে আশ! 
করা! যায় শাস্ত্রীয় রূপ-মত এই ছয় খতুর মত্ত 
বসানো হুইবে। 


প্রীরামরুঞ্জমন্দির 


১৪৭ 


নাটমন্দিরের সামনে প্রবেশঘার | ইহা খুব 
উচ্চ। দক্ষিপদেশের মন্দির-স্থাপত্যে গোপুরম 
খুব উদ্চ হয়, যদিও তাহা! মূল মন্দির হইতে 
দুরে ধাকে। এখানে উহা মঙ্দিরের সংলগ্ন 
রাখিয়! উচ্চ তাৰ আনার চেষ্টা করা হইয়াছে, 
যদিও গোপুরমের আঙ্গিকে রাখা হয় নাঁই। 
উচ্চ অংশে বাংলার খড়ের চালের অনুকরণে 
কুটরের ভাব আন] হইয়াছে। প্রবেশপথ 
যাহাতে দর্শকদের ভিতরে যাইতে জাহ্যান 
করে, সেইমত বড় ও উচ্চ কর! হইরাছে। 
গোপুরমের উচ্চতা! +৮ফুট | মঠ ও মিশনের 
প্রতীক এক বিশেষ জালির ভিতর সংৰোষ্টিত 
কনা! হুইয়াছে, তাহাতে মন্দিরের সৌন্দর্ষ ও || 
গাস্তীর্য বাড়িয়াছে। ইহাতে অজ্স্তার প্রবেশ" | 
পথের কিছুট। ছাপ পড়িয়াছে। ১৪ই জাহুয়ারি 
১৯৩৮ খুষ্টান্দে বিধিপূর্বক পুজা যাগহজ্ঞ 
করিয়া মন্দির উৎসর্গ করা হয়। পৃজনীয় 
বিজ্ঞানানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিপাত্র-_ 
আম্মারামের কৌটা” বহন্তে শীমন্দিরে লহয়। 
যান এবং গভীর অনুরাগের সঙে শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
শ্্রীমন্দিরে অবস্থান করিতে প্রার্থনা জানান। 
যর্দিও প্রতিষ্ঠার কাজটি একালে সম্পন্ন হুইয়! 
যায়, তধাপি নাটষন্দিরের কাজ এর পরও 
কিছুকাল ধরিয়া! চলিয়াছিল। প্রায় চার বৎসর 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যোট প্রায় আটলক্ষ 
টাকা বায়ে এই মন্দিরটি তৈরী হয় 

অর্থাভাব, সময়ের স্বল্পতা এবং নিজেদের 
জ্ঞানের সল্পতাবশতঃ অনেক কিছু যাহা করা 
যাইত তাহা "কর! সন্ভবপর হয় নাই। 
রীপ্রীঠাকুরের আবির্ভাৰ জগতের কল্যাণের 
জন্ম এবং শ্রীমন্দিরের নির্মাণকারধে স্বদেশের 
লোকের কোনও না কোন প্রকারে সহায়তা 
আছে। কথিত আছে যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব- 
ধার| হাজার বৎসরের উপর থাকিবে । আশ! 
কর] যায় যে, শ্রীমন্দির যেভাবে নিম্সিত, যদি 
মেবামত ঠিকতাৰে হয় এবং প্রাকৃতিক কোন 
দুর্ঘটনা! না ঘটে, তাহা হইলে শ্রীমন্দিরও 
হাজার বত্রের উপর থাকিয়া যাইবে । 


৮ 


রামকৃষ্ণ মিশন.আবার বাংলাদেশে গেল 
পথিক (গর (0627 


১৯৪৭ সাল। ভারতবর্ষ তেজে ছু'-টুকরো 
হলে! | আরো! অনেক সর্বশারতীয় প্রতিষ্ঠানের 
মত রামকৃষ্জখ মিশনকেও অবাঞ্থিত এই 
অঙচ্ছেদের শিকার হতে হলো । দেশভাগের 
সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন 
যে, অধুন! মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে রামকৃষ্ণ 
মিশন তার বুমুখী কাজ চালিয়ে যেতে পারবে 
ন।| রামকৃষ্খ। মিশনের সঙ্গে ধারা পরিচিত 
ত্ার। জানেন, নামে একট! হিন্দু ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান হলেও কোন বিশেষ ধর্মমত প্রচার 
এর উদ্দেশ্টা নয়; সেরকম কোন সংকীর্ণ 
মতবাদে মিশন: বিন্দুমাত্র বিশ্বাসীও নয়। 
জাতি ও ধর্মের উধের্বে বিশ্ব-মানবতার 
ক্ষেত্রে মিশনের উদার সেবামূলক কর্ম ও 
পরিকল্পনার বিস্তার । সেই সংকল্পের অন্ু- 


প্রেরণাতেই সব বাধা-ৰিপত্তি ও নিরাপত্তার- 


সংশয়কে অগ্রাহ্ ক'রে পাকিস্তানে যিশন তার 
কর্মধারা অক্ষু্ন রাঁধার প্রয়াসী ছিল। চিন্তাশীল 
অনেক মুসলমান হয়ত পাকিস্তানে মিশনের 
প্রয়োজনীয়তা! উপলব্ধি করেছিলেন; কিন্ত 
(বিশেষ ক'রে পশ্চিম পাকিস্তানে ) ৰেশ 
কিছু সংখ্যক জনসাধারণের অসহযোগিতা 
মিশনের সাধু সংকল্লের প্রবল অন্তরায়রূপে 
আত্মপ্রকাশ করল। এবং পরবঙতা কয়েকটি 
ঘটনায় এই সংকট তীব্রতর রূপ নিলে অনিচ্ছা 
সত্বেও মিশন কর্তৃপক্ষ করাচীতে তাদের কেন্দ্র 
বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন এবং পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে সম্ন্যাসীদের ফিরিয়ে নিয়ে 
আসা হলে।। 

পশ্চিম পাকিস্তানে মিশনের .শাখাকেন্ত্ 


বন্ধ হলেও- পুর্ব পাকিস্তানে তখনও অনেক 
সঙ্কটের মধোও মিশন তার সেবামূলক বিভিন্ন 
কর্ণধার! অব্যাহত রাখার চেষ্টা ক'রে আসছিল। 
এখানে ধর্ম-নিৰিশেষে বহুজন মিশনের সমর্থক 
ছিলেন। এখানে মিশনের কেন্দ্রগুলির মধ্যে 
কয়েকটি ছিল বেশ পুরাতন, সেগুলি কাজ- 
কর্মের জন্যে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল । 
আশ! করা হচ্ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের 
ঘটনার প্রতিফলন এখানে হবে না। কিন্তু 
দুর্ভাগাক্রমে সে আশার মুল অল্পদিনের মধ্যেই 
ছিন্ন হলো। পাকিস্তান সরকার ভারতীয় 
সম্লাসীদের পূর্ব পাকিস্তানে যাবার পথ বন্ধ 
করলেন তাদের “ভিসা” দিতে অধীকার ক'রে। 
পাকিস্তানের এই অংশে মিশনের এগাঁরটি কেন্দ্র 
ছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি ছিল বেশ বড় 
এবং কাঞ্জকর্মের দিক দিয়েও যথেষ্ট 
প্রসারিত | “ভিসার বিধিনিষেধের ফলে 
সম্নযাপী কমার সংখ্যা সেখানে অত্যন্ত 
কমে এল। মিশনকে কোনরকমে অল্প 
কয়েকজন মাত্র সল্স্যাপী (যার ছিলেন 
পাকিস্তানের নাগরিক ) দিয়ে এ অঞ্চলে কাঞ্জ- 
কর্ম চালিয়ে যেতে হুচ্ছিল। তাই কর্মধার! 
ও পরিকল্পনায় বাধ্য হয়ে মিশনকে ন্যুনতম 
সক্কোচনের নীতি নিতে হুলো। এই সঙ্কট 
ভীব্রতার প্রায় শেষ সীমায় পৌছুলো! যখন 
কমিসমস্তার সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে 
যুক্ত হলে! আধিক অনটন-_ দেশাস্তরের 
ফলে সহৃদয় ও সম্পদশালী হিন্দুদের 
পৃষ্ঠপোষকতা থেকে মিশন বফিত। এখানে 
মিশনের কেন্ত্রগুলির প্রাণশক্তি তখন ভ্ভিমিত। 


চৈত্র, ১৩৭৮ 


শেষ আঘাত এলো! ১৯৭১ সালের ২৫শে 
মার্চ। বর্বর পশ্তশক্তি তখন হুর্বারতাঁবে 
ঝাপিয়ে পড়েছে পূর্ববঙ্গে। সাধারণ জনঙ্ীবন 
বিপর্ধন্ত, দেশের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা চরম 
বিপর্যয়ের সন্মুখীন। সীমিত কমিসম়স্া। ও 
আধিক অসঙ্গতি সত্বেও মিশন পূর্ব-পাকিস্তানে 
তার কেন্দ্রগুলিকে এতদিন কোনরকমে বাঁচিয়ে 
রেখেছিল । অবশ্য তাদের শক্তি তখন 
অবক্ষয়ের শেষপ্রাস্তে এসে পৌছেছে । অবশেষে 
এই প্রচণ্ড আঘাতে ত! নিঃশেষে অবলুপ্ত হলো 
পাকহানাদারর! মিশনের যাবতীয় সম্পত্তি 
লুঠন করলো, ধুলোর দঙ্গে মিশিয়ে দিল মিশনের 
অধিকাংশ কেন্দ্রের বাইরের অস্তিত্বকে । পূর্ব- 
পাকিস্তানের আশ্রমের সন্নযাপীর| আশ্চর্ধজনক- 
ভাবে প্রাণ নিয়ে এদেশে চল আদতে 
পেঝেছিলেন | পাকিস্তানে রামকষ মিশনের 
বিস্তারের অধ্যায়ের এখানেই পরিসমাপ্তি 
ঘটলো | 

তারপর বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত 
হয়েছে। গঙ্গা- গোদাবরী-_নর্মদ1--কাবেরী 
_পল্পা-কপোতাক্ষ মেঘনায় অনেক জল 
বয়ে গিয়েছে এর মধ্যে । বহু উল্লেখ্য ঘটনার 
সাক্ষা এ কয়টা মাপ। পাকিস্তানের তারত- 
আক্রমণ) যুদ্ধে তার শোচনীয় পরাজয়; 
নতুন রাষ্ট্র বাঙলাদেশের জন্ম ; রাশিয়া, বূটেন, 
ভারত ও আরে! অনেক রাষ্ট্রের এই নবঙ্জাত 
রাষ্ট্রকে বীরূতিদান এবং দেশের অবিসংবাদিত 
শায়ক মুজিবর বুহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন 
গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্ধনিরপেকগ বাঙলাদেশ 
সরকারের দৃপ্ত ঘাত্মপ্রকাশ 

ইতিমধ্যে বাঙালাদেশের একজন প্রখ্যাত 
মুসলমান নেত। মিশনের সম্ভাপতির কাছে 
একটি চিঠি লেখেন । চিঠিতে তিনি বাঙলাদেশে 
মিশনের কাজকর্ম গুরু করার জন্যে অনুরোধ 


রামকঞ্ঝ মিশন আবার বাংলাদেশে গেল 


১৪৯ 


করেন এবং নৃতনভাবে “সোনার বাঙলা'কে 
গড়ার কাজে যিশনের সক্রিয় সহযোগিতার 
জন্যে আবেদন জানান। চিঠিতে তিনি 
মিশনকে বাঙলাদেশে ত্রাণকার্ধ-পরিচালনার 
জন্যেও অনুরোধ করেন। তার অনুরোধের 
পরিপ্রেক্ষিতে মিশন কর্তৃপক্ষ যথাক্রমে খুলন! 
ও যশোরে ত্রাণকার্ষয শুরু করেন। এ ছুটি 
জায়গায় ইতিমধোই ভারত থেকে শরণার্থীদের 
ঘরে ফেরা আরন্ত হয়ে গিয়েছিল। 

গত *৯শে স্বানুয়ারি বাঙলাদেশে মিশনের 
পূর্বের কেন্দ্রগুলির গরুত ক্ষয়ক্ষতি-নির্ধারণের 
জন্যে মিশনের সাধারণ সম্পাদক ষামী 
গম্ভীরানন্দ ও আরো ছুজন সন্ন্যাসী সরেজমিনে 
তদন্তে ঢাকায় যান। সেখানে বাঙউলাদেশের 
প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান এবং ত্রাণ ও 
পুনর্বাসন মন্ত্রী কামারুজ্জমানের সঙ্গে তারা 
দেখা করেন। উততয়েই ভাদের সাদর অভ্যর্থন। 
জানান এবং যাতে বাঙলাদেশে তাঁরা কাজকর্ম 
শুরু করেন সেঞ্জন্যে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। ফ্বামী গম্ভীরানন্দকে প্রধানমন্ত্রী তার 
সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাবা সকল রকম 
সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কথাপ্রসঙ্গে 
শেখ সাহেব বলেন, রামকঞ্চ মিশনের বহু- 
বিস্তৃত পেবামূলক কার্যাবলী সম্বন্ধে তিনি 
ওয়াকিবহাল আছেন এবং মিশন সম্পর্কে তিনি 
অত্যন্ত উচ্চ ধারণ। পোষণ করেন। স্বামী 
গভীরানন্দ প্রধানমন্ত্রীকে স্বামী বিবেকানন্দের 
সমগ্র বাউল! রচনাবলী ও শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ- 
কথামৃত' উপহার দেন। শেখ সাহেব এতে 
অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি স্বামী 


বিবেকানন্দকে একজন প্রকৃত মহামানব' ব'লে 


বর্ণন। করেন। 
বাঙলাদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গের আস্থা? 
ও আত্তরিকত। এবং স্থানীয় জনসাধারণের 


১৫৩ 


উৎসাহে মিশন কর্তৃপক্ষ বাঙলাদেশে পুরানে| 
কেন্ত্রগুলির পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পন! গ্রহণ 
করেন'। এই উদ্দেশ্টে প্রাথমিক কর্তবা হিসেবে 
ৰেশ কয়েক জায়গায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের 
কাজ শুরু করার কথা চিন্তা করা হয়। আনু- 
্ানিকতাৰে কাঞ্জ সরু করার আগে প্রথমে 
বাঙলাদেশের জনসাধারণ ও শিক্ষিতসমাজকে 
মিশনের আদর্শ ও পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত 
করানোর উদ্দেস্টে একটি সাধারণ জনসভার 
আয়োজন প্রয়োজনীয় ও সমীচীন ভেবে গত 
১০ই ফেব্রুমারি ঢাকার আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি 
জনলত| অনঠিত হয়। এক বিরাট জন- 
সমাবেশে মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
গন্ভীরানন্দ্ সভার কাজ পরিচালন] করেন । 
সভায় ছাত্র ও সাধারণ আত] ছাড়! ৰাঙল]- 
দেশ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী হাইকোর্টের 
বিচারপতি, বিশ্ববিদস্তালয়ের অধ]াপক; উচ্চ- 
পদস্থ সরকারী ও সামরিক কর্মচারীরাও 
উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউদুফ 
আলী ভারতে শরণার্থীদের ত্রাণকার্ধ- 
পরিচালনাঁর বাপারে রামকৃষ্জ মিশনের মহান 
অবদানের কথ! শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। 
বাঙলাদেশ বিধানসভার সাস্া শ্রীমতী 
বদরুয়েসাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিশনের কাজকর্মের 
উচ্ছৃসিত প্রশংদ! করেন। ঢাকায় ভারতীয় 
মিশনের প্রধান শ্রী জে, এন. দীক্ষিত রামকৃষ্ণ 
মিশনের আদর্শের কথা উল্লেখ ক'রে বর্তমান 
পৃধিৰবীতে তার প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা 
বিশ্লেষণ করেন 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


প্রধান অতিথির ভাষণে ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
মন্ত্রী কামারুজমান বলেন, দুর্গত ও দেশবালীর 
ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্যে বাঙলাদেশে রামকৃ। 
মিশনের প্রয়োজন অনযীকার্ধ ; কিন্তু তার 
চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
দেশের যুৰচেতনাকে সঠিক পথে পরিচালনা ও 
যুবচরিত্র-গঠনের সুকঠিন কাজে মিশনের 
সহযোগিতা তাদের আজ অপরিহাধ। 
প্রসঙ্ক্রমে তিনি ৰলেন, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতায় 
বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাই ব'লে তিনি মনে 
করেন ন] যে, ধর্ম জীবনে অপ্রয়োজনীয় । বরং 
তিনি বিশ্বাস করেন, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি 
সমর্টিগত জীবনে ধর্মের স্থান অপরিহার্য | এবং 
তার মতে, একমাত্র রামকৃষ্জ মিশন ধর্মকে যে 
উদ্ারভাৰে প্রচার করে তাহাই ধর্মের শ্রেষ্ঠ 
রূপ এবং প্রতোক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেরই উচিত 
ধর্মগত সেই উদার ভাব অনুসরণ ক'রে চল] | 


বামী গল্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে 
শ্রীরাষকষ্খদেবের জীৰনী ও বাণী সবিস্তারে 
আলোচন করেন এৰং রামকৃষখ মিশনের 
আদর্শ ও পরিকল্পন! ব্যাখ্যা করেন। 


পূর্-পাকিস্তান থেকে একদিন রামকফঃ 
মিশনকে উদ্বাস্তব হতে হয়েছিল। আজ আবার 
সে সেখানে ফিরে গেছে, পূর্ণ বর্ধাদায়। কিন্ত 
পাকিস্তানে নয়, স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী ধর্ম- 
নিরপেক্ষ বাঙলাদেশে- দেশের ন্বায়সঙ্গত 
সরকার, জনপ্রিয় নেতা ও জনসাধারণের 
বত:দ্ফুর্ত আমন্ত্রণে 


জীরামকফণ মঠ, কাশীগুর উদ্ানবাটা 
আবেদন 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্খদেবের পবিভ্রস্মৃতিবিজড়িত কাশীপুর উদ্যানবাটা নামে বিখ্যাত 

ভবনেই উক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত | এই স্থানেই স্তাহার বিশ্ববিশ্রুত শিল্ত ঘামী বিবেকানন্দ 
ও তদীয় গুরুভ্রাতৃর্ন্দ যুগপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে বসিয়। নিজেদের অধ]াত্ব- 
জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্ত্যলীলাক্ষেত্র- 
রূপে প্রসিদ্ধ । 

এই এঁতিহাসিক- স্থানেই ১৮৮৬ থুষ্টাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পতরুলীলা, ষামী বিবেকা- 
নন্দের ভিতর স্বকীয় অধ্যাত্বশক্কিসঞ্চার, শ্রনরামকৃষ্খ মঠ ও মিশনের সূত্রপাত, শ্রীরামকৃষ্ণের 
ত্যাগী সম্তানগণের নরনারায়ণর্ূপে জীৰসেবার ব্রত গ্রহণ । 

এইসব কারণে এবং বিশেষ করিয়! স্বামী বিবেকানন্দের আস্তরিক ইচ্ছ।৷ পৃরণের 
উদ্দেশ্টে বেল্ুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃপক্ষ এই উদ্ভানবাটীর একাংশ ১৯৪৬ -খুষ্টাবে ক্রয় করিয়। 
এখানে একটি মঠকেন্্র স্থাপন করেন। কিছুদিন পরেই বাকী অংশটিও ক্রয় করা হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আন্তর্জাতিক স্মৃতিভবনরূপে সমগ্র উদ্ভানবাটাটি সংরক্ষণের জন্য ইহার 
সংস্কার ও পুণগণঠনের পরিকল্পনাও এই সময় গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য--সমগ্র উদ্যানবাটাটি 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানকালে যেমনটি ছিল, অর্থাৎ বাড়ী, বাগান, রাস্তা, পুকুর। প্রাচীর 
প্রভৃতি যেখানে যেমন ছিল ঠিক সেইভাবে পুননির্ম ণণূর্বক সুরক্ষিত কর1। 

এইভাবেই উদ্যানবাটার সংস্কার ও পু্রগঠনের কাজ কিছু কিছু আরন্ধ ও সুসম্পন্ন 
হইয়াছে। বর্তমানে সাধুদের স্থায়ী বাসতবনটির নির্মাণের কাজও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে । 
ইহার ৰাকী কাজটুকু সম্পন্ন করিতে এবং সমগ্র পরিকল্পনাটিকে রূপদান করিতে সর্বসমেত 
৬,০০১০০০ ( ছয়লক্ষ)টাকার প্রয়োজন হইবে। 

সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমাদের আস্তরিক অনুরোধ, তাহারা যেন এই মহৎ 
উদ্দেস্ট্ে মুক্তহত্তে দান করিয়! পরিকল্পনাটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমাদের সহায়ত! 
করেন। 

সর্বপ্রকার সাহায/ নিয়লিখিত ঠিকানায় ডাকে অথবা আমাদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির 
মারফত অনুগ্রহপূবক পাঁঠাইবেন। চেক পাঠাইলে 34141015187 [ঞান। 
00391509817, এই নামে লিখিয়। £১০০০০$ [৪১৪০ করিয়। দিবেন। 


স্বামী সাধনানন্দ 


অধাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর, ৯* কাণীপুর রোড, কলিকাতা ২ 
[বিঃ ত--ভারতীয় আয়কর আইনের ৮* জি ( ১৯৬১) খারানুযায়ী উক্ত দান আয়ক্রমু £। ] 


মমালোচন। 
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্রন্থখানি ইংরেজীতে, তাই “কথামৃতের, 
অনুবাদ থেকেই উদ্ধৃতি করা হয়েছে, এবং উক্ত 
উদ্ধৃতিতেই গ্রন্থখানির ব| পুস্তিকাখানির 
আলোচ্য বিষয়ের পূর্বাভাষ পাওয়া যাবে। 

এককথায় পুস্তিকাথানিকে ধর্মের ব্যব- 
হারিক দিকের ওপর কয়েকটি রচনার” (& 
197 99888 000 900]190. 79118100 ) সংকলন 
বলে বর্ণন] কর! যায়। ধর্মের এই ব্যবহারিক 
দিকের-_চিতনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সকল যুগেই 
অনুভূত হয়েছে, এবং সাধারণ মানুষের কাছে 
জপতপ সন্ধা আহ্িকের সার্থকতাই এই- 
খানে। তগবান বুদ্ধের শিক্ষা হল: সহ 
যুদ্ধজয় অপেক্ষা নিজচিত্তয়ই কঠিনতর 
কার্ধ। (ধম্মপদ ১০৩)। শিক্ষাটি উদ্ধৃত 
করে স্বামী বুধানন্দ বোঝাতে চেয়েছেন যে, 


নিক্জচিত্্য় হল প্রকৃত বীরের কার্য (৮ পৃষ্ঠা) । 


সুতরাং সাধারণ বাক্তি, মহাপুরুষ, যোগী, 
নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী মকলেরই ক্ষেত্রে প্রয়োজন 
হুল চিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করবার । বৃত্তিনিচয়ের 
যে সামগ্জস্োর ওপর প্লেটার ঘময় থেকেই 


গুরুত্ব আরোপ করে আসা হচ্ছে, বিশেষ দৃর্টি 
কোণ থেকে দেখলে তা চিত-নিয়ন্ত্রণ ছাড়। 
আর কিছুই নয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে 
আত্মোক্সয়ন বা সামাঞ্জিক প্রসার-_ কোনটাই 
সম্ভব নয়। ্‌ 

লেখক প্রথমে চিত-নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য ও 
উপযোগিত। বিশ্লেষণ করে কিতাবে যোগ ও 
অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিত্কে স্ববশে 
আনতে হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতি 
ক্ষেত্রেই তিনি হিন্দু শাস্ত্র বচন ও হিন্দু চিন্তা- 
বিদদের লেখা থেকে উদ্ধত করে বক্তব্যকে 
সুপরিস্ফুট এবং মর্ধাদায় প্রতিষিত করেছেন । 

ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ 
যুক্তিবাদসম্মত ও ক্রেমপর্যায়ী। ফলে 'দদীক্ষিত' 
ও “অদীক্ষিত' উভয়েরই পক্ষে সমান 
উপযোগী। পরিশেষে একটি সংক্ষিপ্তসার 
যোগ করে বোধগম্যত| যাচাই করতে সহায়ত 
করেছেন । 

অদীক্ষিত এবং বিদেশী পাঠকদের জনে 
একটি সুন্দর শব্দার্থ-তালিকাও (810888: ) 
আছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা, মুদ্রণ ইত্যাদির দিক 
দিয়ে দামও অতি সামান্। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় অনুসঞ্ধিৎসু পাঠকের 
জন্যে কোন অতিরিক্ত গ্রন্থতালিক (% 
00059 01 0076116: 1990106 ) দেওয়া হয়নি । 
আশাকরি পরবতী সংস্করণে এই ক্রুটি (1) দর 
করা হবে। পুন্তিকাখানি বিভিন্ন ভারতীয় 
ভাষায় অনুদিত হলে দেশের আরও উপকার 
হবে। কারণ, ইংরেজীজানা! লোকের সংখ্যা 
মু্িমেয় এবং ভবিস্তুতে বোধ হয় আরও হাস 
পাবে। - ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


চৈত্র, ১৩৭৮] 


যেমন শুনিক়্াছি £ শ্রীমৎ স্বামী অতেদা- 
নন্দ মহারাজজীর উপদেশ (প্রথম ও দ্বিতীয় 
ভাগ )-স্বামী সমুদ্ধানন্দ, শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রম, রেল স্টেশন ও গ্রাম--বেলানগর, পোঃ 
অতয়নগর, জেলা-_হাওড়া । পৃষ্ঠা ২৯৩ মূল্য 
সাত টাকা । 


শান্গ্রন্থপাঠ অপেক্ষ| শান্ত্রবিং উপলব্িমাঁন 


মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত উপদেশশ্শ্রবণ শ্রেয়স্কর 
নিঃসন্দেহ। ভগবান শ্রীরামকষ্খদেবের অন্যতম 
লীলাপর্ধদ শ্রীমৎস্বামী অতেদানন্দজী মহারাজের 
সন্ধানে সেবকরূপে অবস্থান করিবার 
সৌভাগা লাভ করিয়! লেখক যে-সকল উপ- 
দেশ পাইয়াছিলেন, সেইগুলি যেমন শুনিয়াছি, 
্রন্থাকারে রূপায়িত। কথোপকথনচ্ছলে প্রদত্ত 
মানবজীবনের নান! জটিল সমস্যার সহজ সরল 
সমাধান বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও অনু- 
ধাবনযোগ্য। প্রারন্তে স্বামী অতেদানন্দজীর 
জীবনী, শেষাংশে তাহার প্রিয় স্তোত্রাবলী, 
অনেকগুলি ছবি পুস্তকখানির অন্যতম 
আকর্ষণ। কাগজ, ছাপা ও বাধাই ভাল 


সমালোচনা 


১৫৩ 


সত্যবাণী (কাবাগ্রন্থ ) £ শ্রীবগলাপ্রস্ 
চৌধুরী। প্রকাশক ও পরিবেশক--“আত্মালয়”। 
পি-৫৮৬ সি. আই,টি স্কীম-৪৭, কলিকাতা-২৯। 
পৃষ্ঠা ১৬) মুল্য এক টাক! । 

গ্রন্থকার ভূমিকায় নিবেদন করিয়াছেন ঃ 
সত্য জানিতে সাহসী হুওয়! চিত্র দৃঢ়তা 
দরকার । সত্য কথ! বল। আরও কষ্টকর।""" 
যে সমাজের বেশীর ভাগ লোক সতা কথ! বলে 
সে সমাজই শ্রেষ্ঠ সমাজ । 


শুধু ভূমিকায় নয়, গ্রস্থকারের 
কবিতাগ্জলিতেও সতাবাণী প্রকাশ করিবার 
প্রাণের আকৃতি আছে। 


“আজকের ৰাণী' কবিতায় কবির যর্মবাণী £ 
কেহ নহে নীচ, কেহ নহে অস্পৃশ্, 
কেহ নহে হীন, 
সকলে ব্রহ্ষসাঁগরে হবে লীন । 
যাহার! করিলে কর্মত্যাগ পড়ে যায় হাহাকার, 
সুবিচার করিতে হবে তাহাদের সকলের উপর, 
দিতে হবে সামাজিক অধিকার 
গ্রন্থখানি কাব্য হিসাবে পাঠকবৃন্দের কেমন 
লাগিবে জানি না। | 


জ্ীরামকষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীরামকঞ্চ-জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠে গত ওর! ফাল্তুন, ১৩৭৮ 
(১৬, ২' ৭২) বুধবার, শুত শুরু] দ্বিতীয়ায় 
ভগবান শ্রীরামরুধদেবের ১৩৭তম পুণ্য জন্ম- 
তিথি-উৎসব সুষুভাবে উদযাপিত হুইয়াছে। 
এই উপলক্ষে ব্রান্গমুহূর্তে মঙ্জলারতি বেদপাঠ 
ও উাকীর্তন, পূর্বাহে শ্ররামকৃষ্ণদেবের বিশেষ 
পৃজ। হোম প্রভৃতি, শ্ীত্রীচণ্তীপাঠ, শ্ীত্রীরা মকৃষ্ণ- 
কথামত ও শ্রশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ-পাঠ, 
কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সহত্র সহল্র 
ভক্ত নরনারী শ্রীরাম কৃষ্ণ-পাদপন্পে অন্তরের 
ভক্তি-অর্ধ্য নিবেদন করিতে সমবেত হহয়া- 
ছিলেন। প্রায় ২০ হাজার তক্ত হাতে হাতে 
খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বিকালে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োক্িত সভায় 
বামী গভীরানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও অধ্যক্ষ 
অমিয়কুমার মজুমদার বাংলায় এবং স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও 
বাণী আলোচন! করেন । 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে 
লোকে তিন প্রকারে শ্রদ্ধা! জাপন করে - তত্ব- 
দর্শা মহাপুরুষজ্ঞানে, অবতারজ্ঞানে, এবং 
তাহার আধ্যাত্িক ভাব গ্রহণ ক'রে? শেষোক্ত 
ভাবেই তার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধ! প্রদশিত হয়। 
ঈশ্বর সত্য, আত্তরিকভাবে চাইলে তাকে 
দেখা যায়, জগতের মূলে চৈতন্যসত্তারূপে 
তিনি বিদ্যমান, এই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই 
ধর্ম, কতকগুলি বাহ্ানৃষ্ঠানপালন মাত্র নয় 
--পীরামকৃষ্ণের এই আধ্যাত্মিক ভাব আজ 
বন জনের হয় স্পর্শ করছে। শিল্প-বিজ্ঞানাদি 


জাগতিক উন্নতির চরষে উঠেও মানুষ আজ 
শান্তি খু'জে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে তার সন্ধান 
করছে; এনক্সপ সময়েই মানুষ নিজের 
তেতরের দিকে তাকায়, মানুষের মন সংস্কার- 
মুক্ত হয়ে আধ্যাত্বিকতা গ্রহণ করে। 

আজ সে সময় এসেছে, বিশ্ববাপার অন্তরের 
ব্যাকুলতা শ্রীরামকৃষ্ণের “তোরা সব কে 
কোথায় আছিস আয়রে*ডাকে সারা দেবার 
জন্য যেন উন্মুখ হয়েছে । সার! জগৎ তাঁর এ 
আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করবেই, এবং তাতেই 
জগতের সব সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
হবে শাস্তি ও যথার্থ বিশ্বপ্রেম।' 

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেন, “মানুষের 
উন্নতির জন্য আজ আমরা হ-ধরণের কথা 
শুনতে পাচ্ছি_রাধাকঞ্জন, টয়েনবী "প্রভৃতি 
মনীষীর! বলছেন, এর জন্য ধর্মকে আকড়ে 
ধরে চলতে হবে অশোক, গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রভৃতি কর্তৃক গ্রদথিত পথে । আর একদল 
বলছেন, এর জন্য ধর্মের কোন প্রয়োঙ্গন নেই, 
ধর্মকে বাদ দিয়ে মান্বষের কেবল জাগতিক 
উন্নতির দিকে, খাদি বাপস্থান প্রভৃতির 
ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে চললেই হবে-_-যাকে 
সেকুলারিজম্‌ বলে। শ্রীশ্রীরামকষ্ণের ভাব 
এ ছুয়ের সংযোগসেতু--তিনি জ্বাগতিক 
উন্নতির পথে চলতে বলেছেন ধর্মকে আকড়ে 
ধরে। তাঁর এই ভাব গ্রণ ন| করলে মানব" 
জাতিই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। টয়েনৰী 
সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন 
যানুষ আজ শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতিতে বিপুল 
শক্তির অধিকারী, “ভারতীয় পন্থায়” না চললে 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] 


মান্য এ শক্তিকে কেবল কল্যাণকর্মে 
নিয়োজিত রাখবে কেমন করে, ধর্ম ছাড়! 
তাকে সংযত রাখবে কে? 

বামী রজনাথানন্দ বলেন, “আজ যে সারা 
পৃথিবীর মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট 
হচ্ছেঃ তার কারণ আধ্যাত্মিক অনুভূতির 
আলোকে উদ্ভাদিত তার জীবন। মানুষ 
কেবল তত্বকথ! শুনতে চায় নাঃ যে জীবনে সে 
তত্ব মূর্ত, সেরকম জীবন দেখতে চায়। 
এরূপ উপলবি-সমুজ্জল জীবন তই অধ্যাত্ব- 
লিপসুকে আকৃষ্ট করে, কাউকে ডেকে আনতে 
হয় ন|; শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় “ফুল ফুটলে 
ভ্রমর আপনি এসে জোটে ।” জগৎ আজ 
চায় কর্মপরিণত তত্ব, চায় সর্বজনীন ভাব; 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাই তারা পাচ্ছে। 
তাঁর তাবে জাগতিক আনন্দের চেয়েও 
উচ্চতর আনন্দের সন্ধান, জগতে শাস্তিরাজ্য- 
স্বাপনের পথের সন্ধান পাচ্ছে বলেই সব 
মানুষকে তা আকৃষ্ট করছে ।, 

স্বামী গমীরানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন, 
এ্রীরামকৃ্ষ নিজেই বিশ্বচেতনাকে জাগিয়ে 
দিয়ে গেছেন--তাই তার উদার ভাব আজ 
আপন! আপনি জগতের লোক গ্রহণ করছে।, 
তিনি ৰলেন, “ফরয়েড ও কার্ল মার্কস কাম এবং 
কাঞ্চনকে মানুষের জীবন ও সমাজের নিয়ামক 
বলে ঘোষণা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন 
ও- বাদী এ দুয়ের প্রতিবাদবরূপ। শৈশব 
থেকেই তার জীবনের নিয়ামক মানুষের 
অন্তরস্থ দেবভাব। কাম-কাঞ্চন-ত্যাগকেই 
তিনি মানুষের চরম উন্নতির সহায়ক বলে 
গেছেন। মানুষের জাগতিক উন্নতির বিরোধী 
নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন না, বরং তাকে 
সেকুলাবিজম্*এর প্রতিষ্ঠাতা বল! যায়-_ 
যামীজীকে নিবিকল্পসমাধি থেকে জাগিয়ে 


শ্রীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৫৫ 


এনে তিনি মানবসেবায় নিযুক্ত করেছিলেন-- 
তার সর্বক্ষণ সমাধিতে ডুবে থাকার ইচ্ছাকে 
“্ার্থপরতা” বলেছিলেন। ত্যাগই মানুষের 
স্বার্থপরত| কমায়, আর যথার্থ ধর্মই মানুষকে 
ত্যাগী করে। ধর্ম তো! আর সমাজে শোষণ, 
উৎপীড়নাদির কারণ নয়, মানুষের খ্বার্থপরতাই 
তার কারণ। যাল্ত্রিক সভ্যতায় সাহায্য নিয়ে 
নয়, কোন আইনের সাহায্য নিয়ে নয়, মান্ষের 
অন্তরস্থ ঈশ্বরকে ধরে এগিয়ে যাওয়াতেই 
সত্যতার যথার্থ বিকাশ। মানুষকে ত্যাগী 
করতে হবে, নিঃ্বার্থপর করতে হবে ; তারই 
পথ দেখিয়ে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে কার্য- 
পরিণত করে, সব কাজে ভগবানকে অবলম্বন 
করে চলতে শিখিয়ে | ধর্মকে বাদ দিয়ে সৃষ্ট 
সমাজ টিকবে না, বার্থে-বার্থে সংঘর্ধই আজ ব! 
কাল তার ৰিনাশের কারণ হবে।, 


রাত্রে শ্রীশ্রীকালীমাতার বিশেষ পুজা, 
দৃশমহাবিগ্যার পৃজ| ও হোম হয়। রাত্রিশেষে 
শ্রীমৎ সামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ ১৯ জনকে 
সম্ম্যাসত্রতে ও ২৭ জনকে ব্রক্গচর্যব্রতে দীক্ষিত 
করেন। 

গত ৭ই ফাল্ভুন (২০. ২. ৭২) রবিৰার 
শ্রশ্রীঠাকুরের সাধারণ মহোৎসব মনোজ 
কর্মসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই 
উপলক্ষে প্রধান মন্দিরের পূর্বদিকে নিগ্নিত 
সুসজ্জিত মণ্ডপে ভগবান ্ররামকৃষ্খদেবের 
একখানি সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাহার ব্যবহৃত 
দ্রব্যাদি সাজাইয়। রাখা হয়। ভোরে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে মঙগলারতি ঘাৰ! সাধারণ 
উৎসবের শুভ সূচনা হুয়। 

সকাল €টা হইতে বেলা ১১1 পর্যস্ত 
প্রদর্শনী-মণ্ডপে নিয়লিখিত অনুষ্ঠানগুলি পরপর 
হইয়াছিল: বেদপাঠ, স্তবপাঠ, গীতা-আাবৃতি, 


১৫৬ 


বিশি্উ গায়কগণ কর্তৃক ভক্তিমূলক সঙ্গীত 

হুপুর ১২ট1 হইতে বেল! ৪ট| পর্যন্ত মঠ- 
প্রাঙ্গণে আন্দুল কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক 
কালীকীর্তন এবং প্রদর্শনী-মণ্ডপে সিদ্ধেশ্বরী 
কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত 
মনোজ্ঞভাবে পরিবেষিত হয়। সকাল ৮ট! 
হইতে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্বস্ত পাঠ, আবৃত্তি 
ভজন ইত্যার্দি চলিয়াছিল। 


হাতে হাতে প্রসাদবিতরণ আরম্ভ হুয়' 


বেল! ১২ টায়। প্রায় ২৫১০০ তক্ত অন্ন- 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


শশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সন্ধা ৬টা্ব 
আরাত্রিকের পর আতসবাজী পোড়ানো হয়| 

সাধারণ উৎসবে সার! দিনে বেলুড় মঠে 
প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল । 
বু দোকানপাট বসিয়াছিল। নানাবিধ 
অনুষ্ঠানে সমগ্র মঠ বিশেষ আনন্দমুখর 
ছিল। 


বাংলাদেশের কেন্দ্রসমুহ 

বাংলাদেশে ঢাকা, নারায়ণঞ্জ, সিলেট, 
বাগেরহাট ও ফরিদপুর কেন্্র পুনরায় 
খোল! হইয়াছে । দিনাজপুর কেন্দ্র খোলার 
জন্ম শীঘ্রই লোক যাইতেছেন। ঢাকা ও 
নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র হইতে রিলিফের কাজ 
আরভ্ত হইয়াছে ; বাকী কেন্দ্রগুলিতেও রিলিফ 
আরম্ত করার ব্যবস্থা! হইতেছে। 


বাংলাদেশে উদ্বাস্তসেবা ও পুনর্বাসনকার্য 


গত ১০ই ফেব্রুআারি, ১৯৭২ ঢাক! আশ্রমে 
স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক 
অনুষ্ঠানে প্রায় সহলত্র লোকের সমাবেশে 
বাংলাদেশ সরকারের সেবা! ও পুনর্বাসন মন্ত্রী 
এ এইচ, এম কামারুজ্জমান মিশনের রিলিফ- 


উদ্বোধন 
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কার্ষের উদ্বোধন করেন। ভারত হইতে 
ধীহারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন 
তাহাদের মধ্যে ছিলেন ঘবামী অভয়ানন্দ, স্বামী 
ভূতেশানন্ঃ যামী লোকেশ্বরানন্থ ামী নিত্য- 
বরূপানন্ব, যামী গহনানন্দ, স্বামী যুক্তানন্দ। 

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের হুঃস্থ 
জনগণকে মিল্ক-পাউভার, কম্বল, বস্ত্রাদি ও 
পোশাক বিতরণ কর! শুরু হুইয়াছে। 


_ বিবিধ 
গত ২১, ২. ৭২ ভারত সরকারের সহকারী 
শিক্ষা- ও সমাজকল্যাণ-মন্ত্রী শ্রীকে, এস. রাম- 
স্বামী চেরাপুঞ্জী আশ্রম পরিদর্শন করেন এবং 
২২, ২, ৭২ শোভারপুঞ্জীতে নবনিগিত ছাত্রী- 
নিবাসের উদ্বোধন করেন। 


গত ২৯. ই, ৭২ স্বামী গভীরানন্দজী 
মাদ্রাজ ত্যাগরায়নগরে বিগ্ভার্থী ভবনের 
সম্প্রসারিত অংশের তিতিস্থাপন করিয়াছেন । 


রাজামুজ্দ্ী আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত সভায় কেন্জ্রীয় 
মন্ত্রী শ্রীকে, এল, রাও সভাপতিত্ব করেন। 


গত ২৮, ২* ৭২ স্বামী শ্রদ্ধানন্থ বিমান- 
যোগে স্তাক্রামেন্টো রওন৷ হইয়! গিয়াছেন। 
তাহার স্াক্রামেন্টো পৌঁছিবার তারিখ ৬ই 
মার্চ। পথিমধ্যে তিনি রেন্ুন, ব্যাঙ্ক, 
সিঙ্গাপুর, টোকিও ও হনলুলু পরিদর্শন 
করিবেন । 


গত ৮ মাস যাবৎ যামী রঙগনাথানন্দ 
অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, ইউ. এস, এ, মেস্কিকে, 
কানাড। এবং ইউরোপের ৬টি দেশে বতৃতা- 
সফর করিয়! ১১ই ফেব্রুআরি বেলুড় মঠে 
ফিরিয়াছেন। 


চৈত্র, ১৩৭৮] 


কার্যবিবরণী 

শিলচর রামকৃষ্চ মিশন সেবাশ্রমের 
১৯৭*-৭১ খুষ্টাবের কার্যবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। আসামে উপজাতি-অধ্যুষিত 
কাছাড় জেলায় ১৯১৫ খুষ্টাঝে প্রতিঠিত 
সেবাশ্রমটি ১৯৩৯ খৃষ্টাঝে রামকষ্ণ মিশনের 
শাখাকেন্দ্ররূপে ্ীকৃতি লাভ করে। প্রতিষ্ঠা- 
সময় হইতেই দীর্ঘকাল এই আশ্রম জনকল্যাণ- 
কর শিক্ষা-সংস্কৃতি-সেবামূলক কার্ষধার! অন্ব- 
সরণ কবিয়া আসিতেছে । 

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং 
যামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুতাবে উদ্যাপন করা 
হয়। শ্রীত্রীতুর্গাপূজা, কালীপৃজ।, সরবতীপৃজ। 
প্রভৃতিও আশ্রমের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান । 
গ্রতি রবিবারে গীত।, শ্রীশ্রীরামক্চকথাম্বৃত 
প্রভৃতি অবলম্বনে ধর্মালোচন! হইয়। থাকে। 

সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সেবাশ্রমণ্গরন্থা- 
গারের পুস্তকসংখ)া পাঠাগারে 
দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্র এবং কয়েকটি 
সাময়িক পত্রিক] রাখা হয়। আলোচ্য বর্ধে 
পঠিত পুস্তকসংখ্যা ২,২৪৬ । 

আলোচ্য বর্ধে ছাত্রাবাসে ৬* জন ছাত্র 
থাকিবার সুযোগ লাভ করে; তন্মধ্যে ৪০ 
জন ছাত্রই অনগ্রসর লন্প্রদায়ের, ইহার! মিজো, 
নাগা, কুকি প্রভৃতি উপজাতি-সন্প্রদ্দায়তুক্ত। ৯ 
জন দরিদ্র ও তীক্ষধী বালক সম্পূর্ণ বিনাখরচে 
থাকে। বিদ্যার্থীদের বিদ্যাশিক্ষার সহিত 
চরিত্রগঠনের প্রতি এবং সেবাবৃতি-পরিস্ফুটনের 
দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ] হয়। ছাত্রাবাসে 
ছাত্রসংখ্যা বাড়াইবার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদ! 
অর্থাভাবে মিটাইতে পারা যাইতেছে ন|। 

অনারৃষির ফলে যখন ব্যাপক শস্যহানি 
ঘটে, তখন খরা- লীড়িত ৫টি গ্রামে ১.৮ পরি- 
বারের $৪৬ জনকে খাদ্যবিতরণ কর! হয় 


২৪৫০৩ | 


্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৫৭ 


এবং ৪২৪ খানি কাপড় ও কম্বল দেওয়! 
হইয়াছিল। 

কাছাড় জেলায় এবং ইহার চতুষ্পার্্ববতাঁ 
অঞ্চলের অনুন্নত উপজাতি-সম্প্রদায়সমূহ দরিদ্র 
এবং শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত। ইহাদের সেবা- 
কল্পে শিলচর সেবাশ্রমের মাধ্যমে যে কাজ 
অনঠিত হইতেছে, তাহা স্থানীয় জনসাধারণের 
সপ্রণংস দ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 


উৎসব-সংবাদ 


পুরী ( ওড়িশ! ) শ্রীরামক্ মিশন আশ্রমে 
গত *ই জান্ুআরি থেকে ১*ই জানুআরি স্বামী 
বিবেকানন্দ জয়ন্তী পুজা, পাঠ, ধর্মসভাদির 
মাধ্যমে উদযাপিত হইয়াছে । 

৭ই জানুআরি পৃজ।দির পর দুপুরে সমাগত 
দুইশতাধিক ভক্তকে বসাইয়৷ প্রসাদ দেওয়! 
হয়। সন্ধ্যায় আশ্রমের কর্মপচিব ষামী তত্ৃস্থা- 
নন্দ উড়িয়াভাষায় ধর্মালোচন1 করেন । 

৮ই সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় 
অধ্যাপক শ্রীকৈলাসচন্দ্র পাণ্1। ( সভাপতি ) 
জ্ীকিশোবীযোহন দ্বিবেদী ও স্বামী তক্ত্যানন্দ 
স্বামীজীর বাণী আলোচন1 করেন। সভাপতি 
শ্রীপাণ্! প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 
পুরস্কারও এই সভায় বিতরণ করেন। 

৯ই জানুআরি অপরাহ্রে অনুঠিত সতায় 
পল্সভূষণ শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ( সভা- 
পতি ), শ্রীকিশোরীমোহন দ্বিবেদী ও স্বামী 
ভক্ত)ানন্দ ভাষণ দেন। আশ্রমের বাধিক 
কার্ধবিবরণী-পাঠ, আবৃতি প্রভৃতিও সভার অঙ্গ 
ছিল। সভান্তে শ্রীনিমাইচরণ হরিচন্দন সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। ১০ই জান্বআরি সন্ধ্যায় 
আশ্রমের ছাত্রগণ একটি নাটিক। মঞ্চস্থ করে। 
ছাত্রগণ উৎসবের কয়দিনই পূর্বাহে ভজনসজীত 
পরিবেশন করিয়াছিল । 


১৫৮ 


মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
গত ৭.২,৭২ হইতে ১১,২.৭২ তারিখ 
বেলুড় মঠ ও মিশনের অধাক্ষ শ্রীমৎ যামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ অবস্থানপূর্বক বন 
ভক্তকে ধর্মভাবগ্রহণের সুযোগ প্রদান 
করেন। 

১৬,২৭২ হইতে ২০.২,৭২ ভগবান শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবতিধি স্মরণে 
বিশেষ পৃক্কা, পাঠ, হোম, ভক্তসেব! ও ধর্মসভার 
আয়োজন হয়। ঘ্বামী প্রভানন্দ আশ্রমে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ড 
ভাষণ দেন। প্রায় চারি হাজার তক্ত নরনারী 
বসিয়! অন্নপ্রসাদধারণে পরিতৃপ্ত হন। 

এই আশ্রম উদ্বোগী হইয়া গত ২৩.১.৭২ 
হইতে ২৮.১.৭২ পর্যস্ত জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
আমেরিক! স্মাক্রামেন্টো বেদাম্ত কেন্দ্রের 
অধাক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সফরের মাধ্যমে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচারে ব্রতী হন। স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ গত ২৩.১.৭২ তারিখে ঝাড়গ্রাম 
শহুরে আসিয়া! ঝাড়গ্রাম প্রীরামকৃষ্ণ-সারদা 
কন্তাণীঠ ও খড়াপুর ছুর্গা মন্দির হলে ছুইটি সভায় 
ভাষণ দেন। পরে ২৪.১,৭২ হইতে ২৮.১,৭২ 
পর্যন্ত মেদিনীপুর আশ্রম” তমলুক আশ্রম, 
হলদিয়! পোর্ট, চণ্ীপুর মঠ, কাথি আশ্রম ও 
কাথি বীরেন্দ্র হলে বেদাস্তের আদর্শ বিদেশ 
কিভাবে গ্রহণে অগ্রণী হইতেছে তৎসন্বন্ধে 
চিন্তাপূর্ণ ভাষণ দেন। 

দেহত্যাগ 

আমর! অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে চারজন 
সন্সঘাসীর দেহত্যাগের সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। 


স্বামী বাগীম্বরাল্ছ 
যামী বাগীশ্বরানন্দ (মহেজ মহারাজ) 


উদ্বোধন 


৭৪তম বর্ধ--৩য় সংখ্য 


গত ১৯.২, ৭২ রাত্রি ২ট! ২৯ মিনিটের সময় 
কলিকাত| রামকৃষ্জ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
হাদযন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হওয়ায় দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি আম্ত্রিক গোলযোগে 
ভুগিতেছিলেন। তাহার ৭২ বৎসর বয়স 
হইয়াছিল। 

তিনি শ্রীমৎ যামী শিবানদজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সঙ্জে 
যোগদান করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাবে ভ্রীমৎ সামী 
অখণ্ডানন্দজী মহারাজের নিকট তাহার সন্লযাস- 
দীক্ষা হইয়াছিল। : 

বেলুড় মঠ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কীধি, 
কাকুড়গাছি যোগোগ্ভান,। দেওঘর, রীচি, 
লখনৌ ও জয়রামবাটী কেন্ত্রে তিনি ঠাকুর- 
বামীজীর কাজে নিরত ছিলেন। অক্লান্ত কর্মা 
ও মধুরঘতাব ছিলেন তিনি । কৃষি সম্বন্ধে ও 
উদ্যান-পরিচর্যায় তাহার প্রচুর অভিজ্ঞত! ছিল। 


নন্দ 


সামী সুদীপ্তানন্দম (রবি মহারাজ) 
উদ্বোধনে গত ২১. ২, ৭২ সকাল ৬টা ৪৫ 
মিনিটে সহসা করোনাবী থম্বোসিসে আক্রান্ত 
হইয়। মাত্র ৩৮ বৎসর ৰয়সে দেহত্যাগ করেন। 
তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন এবং ১৯৫১ খুষ্টাব্ধে সজ্ঘে 
যোগদান করেন। ১৯৬৬ খুটাৰে ভ্রীমং স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সম্ন্যাস- 
দীক্ষা লাভ করেন। বেশ কয়েক বৎসর তিনি 
বরাহনগর আশ্রমের কর্মী ছিলেন, বেলুড় 
মঠে প্রায় চার বংসর এবং গত এক বৎসর 
কাল তমলুক আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কাজে নিরত থাকেন। তাহার তাৰ ছিল 
মাধুর্বপূর্ণ? কর্মে পারদশিত! এবং পরিবেশকে 
মানাইয়!। লইবার ক্গমঙাও ছিল। এই তরুণ 


চৈত্র, ১৩৭৮] 


সন্ন্যাপী সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। 
তাহার অকাল প্রয়াণে সঙ্ঘ একটি ভবিস্ত 
'সন্ভাবনাপূর্ণ সন্ন্যাসী হারাইল। 


স্বামী সম্তবানচ্ 

গত ২৬, ২, ৭২ রাত্রি ১১টা1 & মিনিটে 
যামী সভ্ভবানন্দ ৭৬ বৎসর বয়সে মহীশূর 
আশ্রমে করোনারী থ.ম্বোসিসে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে 
গত কয়েক বৎসর তিনি অসুস্থ ছিলেন। 

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন, ১৯২০ খষ্টাব্দে বাঙ্গালোর 
আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্ধে 
শ্রীমৎ ষামী নির্শলানন্মজী মহারাজের নিকট 
হইতে আন্নাপ-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯২৭ 
ধৃ্টাঝ পর্যস্ত বাঙ্গালোর আশ্রমের কর্মী ছিলেন 
এবং আশ্রমের সর্ববিধ উন্নতিতে আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯২৭-১৯৪১ থুষ্টাঝক পর্যস্ত 
তিনি পোঁনাম্পেট আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
তাহার সুযোগ্য পরিচালনায় আশ্রমটির প্রভূত 
উন্নতি হয় এবং ইহা খুবই জনপ্রিয়তা 
অর্জন করে। তিনি কুর্গ অঞ্চলের সর্বত্র 
মৌমাছিপালন-প্রণালী প্রবর্তন ও সংগঠন 
করেন -এই কার্ধে স্থানীয় জনস]ধারণের 
খুবই উপকার হ্য়। ১৯৪১ থুষ্টাব্ষে তিনি 
মহীশূর আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেন এবং 
জীবনের পেধদিন পর্যস্ত সুযোগ্যতার সহিত 
ইহার পরিচালন করিয়াছেন | ১৯৬৫ খুষ্টাবে 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অনুতম ট্রাস্টী ও গতনিং 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৫৯ 


বডির সদস্য নিযুক্ত হুন। বর্তমান মহীশৃর 
আশ্রমের প্রগতির অনেকাংশই তাহার 
পরিচালন।-কৃতিত্বের নিদর্শন বহন করিতেছে । 


স্বামী জপানন্দ 


গত ২৬, ২, ৭২ বেল! ৩টায় যামী জপানন্ন 
পরিণত বয়সে আমেদাবাদের সমিকটস্থ দিশ! 
নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন । 
তাহার বয়ঃক্রম অশীতি বর্ধ হ্ইয়াছিল। তিনি 
শ্ীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা! লাভ করেন, 
১৯১৬ খৃষ্টাব্ষে সজ্বে যোগদান করেন এবং 
১৯২১ খ্টাবে শ্রীমৎ য্বামী ব্রদ্মানন্দজী 
মহারাজের নিকট সন্নাস-দীক্ষ! প্রাপ্ত হন। 
বেলুড় মঠে কয়েক বংসর থাকা এবং 
ঢাকা মঠে অধ্যক্ষরূপে এক বৎসর অবস্থান 
করা ব্যতীত তাহার সুদীর্ঘ সাধু-জীবনের 
অধিকাংশ কালই তিনি গুক্বরাট ও রাজস্থান 
অঞ্চলে তপস্যায় ও শ্রীশ্রঠাকুর-যামীজীর ভাব- 
প্রচারে অতিবাহিত করেন, মাঝে মাঝে 
অল্লকালের জন্য বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত 
মঠ-মিশনের কেন্দ্রগুলি দর্শন করিতে 
আসিতেন। হিন্দী ও গজরাটা ভাষায় তিনি 
কয়েকখানি পুস্তিকা রচন! করিয়াছেন । তাহার 
কঠোরতপস্তাপৃত জীবন এবং মধুর প্রকৃতি 
সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত | 


ইহাদের দেহনিমুক্ত আত্ম ভগবান 
আীরামকৃঞ্দেবের পাদপন্সমে শাশ্বত শাস্তি 
লাভ করিয়াছে । | 


বিবিধ 


বিবেকানন্দ সোপাইটির ( কলিকাত। ) 
উদ্যোগে ১৫১ বিবেকানন্দ বোভ-স্থিত স্বামী 
বিবেকানন্দ স্বতিমন্দিরে গত ৪ঠ মার্চ 
ক্বামীশীর ১১*তম জন্ম-জয়ন্তী অনুঠিত 
হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাঁধারণ সম্পাদক 
স্বামী গভীরানন্দ মহারাজ ( সভাপতি ), 
অধ্যাপক ব্রিপুরারি চক্রবতাঁ (প্রধান অতিথি ', 
ও অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী স্বামীজীর জীবন 
ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচন!। করেন ।. 
সভাপতি মহারাজ কর্তৃক স্বামীজীর প্রতি- 
কৃতিতে মালাদান এবং কুমারী শিবানী দাস 
কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশিত হইবার পর 
সোসাইটির সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বাশয়া নন্দ 
উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। পরে 
সোসাইটির সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দে 
পাধ্যায় সোসাইটির বহুমুখী কার্যাবলীর একটি 
সংক্ষিধ বিবরণ পাঠ করেন। সভান্তে ধন্য- 
বাদ জ্ঞাপন করেন সোসাইটির আন্ততম সহ- 
সভাঁপতি শ্রীহ্রম্বচন্দ্র ভট্রাচার্ধ। সর্বশেষে 
নির্ঝরিণী শিক্ষালয়ের পরিচালনায় ভক্তিমুলক 
সঙ্গীত পরিবেশিত হয় | 
. বালিগঞ্জ মহিল। সওঘ ( কলিকাত। ) 
গত ৭ই ফেব্তআারি ইনস্টিটিউট অব কালচারে 
আয়োজিত একটি সন্ভায় সজ্ঘবের রজত জয়ন্তী 
উৎসব পালন করেন। শ্রীমতী শোভা রায়ের 
বেদগান ও সঙ্গীতের পর সঙ্ঘের সম্পাদিক। 
্রীযুক্তা শ্রীতিময়ী কর কার্ধবিবরণী পাঠ করেন। 
পরে স্বামী নিরাময়ানন্দ ও ডক্টর রমা চৌধুরী 
ভাষণ দেন। রচিত কবিতা পাঠ করেন 
শ্রীমতী আশাপূর্ণ। দেবী ও শ্রীমতী বাণী রায়। 
সত্ঘের পঁচিশ বৎসর পৃতির প্মারক হিসাবে পাঁচ, 


ংবাদ 


জন দুঃস্থ মহিলাকে পঞ্চ-উপকরণসহ বাসন- 
পত্রাদি দান করা হয়। মাতৃসঙ্গীত, উচ্চাঙ্গের 
ভন, নৃত্য প্রভৃতিও অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। 


আরারিয়! শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রষে ২৩শে 
হইতে ২৭শে ফেব্রুআরি পর্ধন্ত রামায়ণগান, 
অঞ্ঈমপ্রহর নাম-সংকীর্তন, নারায়ণসেব! ও 
ধর্মসভাদির মাধ্যমে শ্রীরাঁমকৃষ্ণদেবের 
জন্মোৎসব উদযাপিত হ্য়। ধর্মসভায় স্বামী 
স্বান্বভবানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ 
আলোচন! করেন । 


আশ্রম কর্তৃক একটি হোমিও দাতব্য 
চিকিৎসালয়, একটি ছাত্রাবাস ও একটি পুণ্ত- 
কালয় পরিচালিত হয়। 


রামকুষঞ্খ সেবাশ্রমে (নব বনগাইর্গাও, 
আসাম ) গত ১৬ই ফেব্রুমারি শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। এ দিন বিকালে 
চার হাজার ব্যক্তিকে খিচুড়িপ্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। সন্ধ্যায় ভজন ও কীর্তন হয়। 
১৭ই বিকালে ধর্মসভ| হয়, সন্ধ্যায় স্বামী 
প্রণবাত্বানন্দ ছায়াচি্রযোগে ভাষণ দেন। 
১৮ই বিকালে অনুঠিত ধর্মসভাতেও স্বামী 
প্রণবাত্বানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আলোচন৷ 
করেন। | 


তপন শ্রীরামকৃষখ সংস্কৃতি সঙ্বে গত 
৯,১২,৭১ তারিখে শ্রীক্ীমায়ের,। ৭.১,৭২ 
তারিখে স্বামীজীর এবং ১৬,২৭২ তারিখে 
শ্রীরামক্কষ্দেবের জন্মোৎসব পৃজ। পাঠ, প্রসাদ 
বিতরণ ও আলোচনাদির মাধ্যমে পালিত 
হইয়াছে। 


বিবেকানন্দ সঙঘ (হুগলী ) কতৃক গত 
১৬,,৭২ তারিখ হামীজীর জন্মোৎসব পালিত 
হইয়াছে। পৃজাদির পর ছুপুরে প্রায় ৭** 
বডি অননপ্রসাদ পান এবং পরে স্বামী বিশ্ব 
দেবানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসতা! অনুষ্ঠিত হয়। 

স্থরবিভানে (কলিকাতা ) গত ১৬,২,৭২ 
তারিখে শ্রীরামকৃঞ্জদেবের জন্মোৎসব অনুঠিত 
হুইয়াছে। 


(১৪) 


উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
[ পূর্বানুবৃত্তি £ শ্রীশ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্‌ ] 


হেব্রিলোকনাথ, হে লক্ষ্ীপতে ! যাহারা তোমারও অপলাপ করিতে চায়, সেই সকল 
নান্তিকদিগকে যেন আমি কখন মনেও স্থান দান না করি, এবং কোন জন্মেও ষেন তোমার 
কায়িক বাচিক ও মানসিক সেবাবিরহিত না হই। 
জ্ষিহ্ৰে কীর্তয় কেশবং যুরবিপুং চেতো ভজ শ্রীধরম্‌ 
পাণিঘন্থ সমর্চয়াচ্যুতকথা; শ্রোত্রহয় ত্বং শৃণু। 
ংলোকয় লোচনঘয় হরেরচ্ছাডিত্রযুগ্রালয়ম্‌ 
জিন্র ঘ্রাণ মুকুন্দপাদতুলসীং মূর্ঘন্নমাধোক্ষজম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
হেজিহ্বে! তুমি সর্ববদ! কেশবের নামই কীর্তন কর; হে চিত্ত! তুমি সর্বদা 
মূরহরের ভজন! কর; হেহন্তদ্য়! তোমর! সর্বদাই লক্ষমীপতির পৃক্তা কর ; হে কর্ণঘয়! 
তোমরা! সর্বদাই সনাতন হরির কথাই শ্রবণ কর, হে নেত্রত্বয়! তোমরা সর্বদাই 
শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন কর? হে পদঘয় ! তোমর! সর্ববদ| বিষুরমন্দিরেই গমন কর ; হে নাসিকে! 
তুমি সর্ববদ| মুকুন্দের শ্রীচরণতুলসীর আঘ্রাণ লও ; হেমন্তক! তুমি সর্বদাই সেই অব্যয় 
পুরুষের সম্মুখে অবনত হুও। 
হে লোকাঃ শুণুত প্রসূতিমরণব্যাধেশ্চিকিৎসামিমাম্‌ 
যোগজ্ঞাঃ সমুদাহরস্ভি মুনয়ো! যাং যাজ্ঞবন্ধ্যাদরয়ঃ | 
অন্তর্জে্যাতিরমেয়মেকমম্থতং কৃষ্ণাখ্/মাপীয়তাম্‌ 
তৎপীতং পরমৌষধং বিতন্ৃতে নির্ব্ধাণমাতান্তিকম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
হে মানবগণ ! যাজ্ঞবন্ধ্যাদি যোগজ্ঞ মুনিগণ জন্মমরণরূপ ব্যাধির যেরূপ চিকিৎসা 
বিধান করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ব্াতাবিক জ্যোতির্ময় ও অপরিমেয় গ্রঁকষ্জনামক 
অস্ত পান কর; উক্ত পরমৌধধ পান করিলে চিরকালের জন্য সমুদয় বাসনাজাল নির্বাণ 
হইয়া যাইবে । ূ 
হে মর্ভ্যাঃ পরমং হিতং শৃগুত তো! বক্ষ্যামি সংক্ষেপতঃ 
সংসারার্ণবমাপদুন্মিবঙ্ছলং সম্যক প্রবিশ্য স্থিতাঃ। 
নানাজ্ঞানমপাস্ত চেতসি নমো! নারায়ণায়েতামুম্‌ 
| মন্ত্রং সপ্রণবং প্রণামসহিতং প্রাবর্তয়ধবং মুঃ ॥ ১৮ ॥ 
হে মানবগণ ! সংসার-মহাঁসমুন্র বহুবিধ বিপত্তিবূপ তরজে সবর্বদাই অতি ভয়ঙ্কর | 
সেই সাগরে তোমর| সম্যকৃর্ূপে নিমগ্ন হইয়াছে) অতএব যাহাতে তোমাদের পরম মঙ্গল 
হয়ঃ আমি সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্য সমুদয় জ্ঞানলিপ্স। পরিত্যাগ 
করিয়া সতক্ি প্রমাণসহকারে প্রণব ( গু মন্ত্র) উচ্চারণপূর্ববক সর্বদাই নমো. নারায়ণায়। 
এই মহামন্ত্র ষনোমধ্যে ধ্যান কর । 


১৬২ উদ্বোধন (১৬) [ 18 তষ ব্ধ--৩য় নংখ্যা 


পৃর্থীরেণুরগুঃ পয়াংলি কণিকা: ফন্তুক্ফুলিঙগো লবুঃ 
তেজে। নিঃশ্বসনং মরুৎ তন্তরং বন্ধ সুসৃক্ষ্মং নতঃ | 
ক্ষুদ্র রুদ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ কীটা£ সমস্তাঃ সুরা 
দৃষ্টে যত্র স তাবকো বিজয়তে ভূম! বিধৃতাবধিঃ ॥ ১৯ | 
তোমার অসীম সর্বববাপী তূমামুত্তি সকলকেই পরাজিত করিয়াছে। সেই বিশ্বরূপ 
দর্শন করিলে পৃথিবীকে পরমাণু বলিয়া বোধ হয়, সাগরসকল জলবিন্দুবৎ, প্রত্যেক 
জ্যোতির্্গুল ক্ষুদ্র অগ্নিকণার ন্যায়, সমগ্র বায়ুমণ্ডল ক্ষণিক শ্বাসক্রিয়ার ন্তায়, বিশ্বব্যাপী 
আকাশ একটি অতি ক্ষুত্্ ছিদ্রের ন্যায়, জগদুৎপত্তিপ্রলয়কারী ব্রহ্ম! ও রুত্র প্রভৃতি দেবতাকে 
সামান্য জীবের ন্যায় এবং অন্যান্য দেবতাগণকে কাটের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। 
বছ্ধেনাগ্জলিন! নতেন শিরস]| গাত্রেঃ সরোমোদগমৈ: 
কঠেন বরগদ্গদেন নয়নেলোদগীর্ণবাক্পাস্থুন! | 
নিত্যং ত্বচ্চরণারবিন্দযুগলধ্যানাম্বতাযা দিনাম্‌ 
অস্মাকম্‌ সরসীরুহথাক্ষ সততং সম্পগ্যতাং জীৰিতম্‌ ॥ ২০ । 
হে কমলনেত্র! করতলঘ্বয় যুক্ত করিয়!, অবনতমস্তকে, রোমাঞ্চিতকলেবরে, 
গদ্গদরে, গ্রেমাশ্র বিসঙ্জন করিতে করিতে নিয়ত তোমার শ্রীপাদপত্প ছুটির ধ্যান দ্বারা 
অম্থত আব্বাদপূর্ববক যাহাতে আমাদের জীবন সতত অতিবাহিত হয়, সেইরূপ বিধান কর। 
হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধকুকন্যাপতে 
হে কংসাস্তক হে গজেন্্রকরুণাপারীণ হে মাধব । 
হে রামানুজ হে জগত্রয়গুরে! হে পুগুরীকাক্ষ মাম্‌ 
হে গোপীজননাথ পালয় পরম্‌ জানামি ন ত্বাংবিনা ॥ ২১ ॥ 
হু গোপাল । হে করুণাসাগর ! হে লঙ্্মীপতে ! হে কংসমর্দন! হছে গজেন্র- 
মোক্ষদাতঃ ! হেমাধব! হেরামানৃজ লক্ষণ! হেব্রিলোকগুরে! ! হে কমলাক্ষ! হে 
গোপীজনবল্পত ! আমায় পালন কর। আমি ত্বত্তি্ন আর কাহাকেও জানিনা] | [ক্রমশঃ] 


সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ 


(রামকৃষ্ণ মিশন সভা, রবিবার ২৮ শে আগ ) 
স্ষ্টির অনাদিত্ব। 


আজ ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে একটা গল্প পাঠ করিব ;--স্থেতকেতু নামে একটা 
ব্রাঙ্মণপু্ ছিলেন ) তাহার পিতার নাম আরুণি বলিয়! তাহাকে আরুণি শ্বেতকেতু বলিত। 
একদিন রানার পিতা তাহাকে বলিলেন, শ্বেতকেতে|, তুষি ত্রদ্মচর্য্য আচরণপূর্ববক গুরু- 
গ্ুহে বেদাধ্যয়ন কর । শ্বেতকেতু ব্রহ্গচর্্য গ্রহ্ণপূর্ববক দ্বাদূশবর্ধ গুরুণৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া 
গৃহে প্রত্যাগষন করিলেন। শাস্াদি পাঠ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য চিত্ত! করতঃ কিছু অহঙ্কারী 


চৈত্র, ১৩৭৮ ] উদ্বোধন, ১ম বর্পঃ ১ম সংখ্যা (১৭) ১৬৩ 


হইয়াছেন দেখিয়া, তাহার পিত1 তাহাকে বলিলেন, "শ্বেতকেতো, তৃমি বনু শান্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছ সত্য, কিন্ত এরূপ কিছু জানিয়াছ, যাহ! জানিলে জগতের সমস্ত পদার্থই জান! যায়? 
মাটিকে জানিলে যেরূপ মাটির বিকার সর! খুরি প্রভৃতি সমন্তই জানিতে পারা যায়, সেইরূপ 
এমন এক বস্ত আছে, যাহাকে জানিলে জগতে জানিবার আর কিছু বাকি থাকে না। 
এরূপ কোন বস্ত কি জানিতে পারিয়াছ ?” শ্বেতকেতু ৰলিলেন, না আমি এরূপ বন্ধ জানি 
ন1, আমার গুরুও ইহা! জানেন ন!, জানিলে অবশ্যই সে বস্তর কথ! আমাকে বলিতেন। 
অতএব আপনি যদ্দি তাহ! জানেন, অনুগ্রহ করিয়া! আমাকে বলুন। আরুণি বলিলেন, 
“শ্বেতকেতো, অগ্নে কেবল এক সৎ বস্ত্ই বিদ্যমান ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনিই 
এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি ঈক্ষণ করিলেন_ ইচ্ছা করিলেন- আমি বহু হইৰ এবং 
তিনি বহু হইলেন। এইরূপে.সৃকিপ্রক্রিয়৷ বর্ণন! করিয়া ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত পুত্রকে শিক্ষা 
দিলেন। এক্ষণে আমাদের বুঝ! আবশ্যক, এই যে সৃষ্টতত্ব বর্ণনায় বল! হইয়াছে, অগ্রে 
কিছুই ছিলন1, কেবল এক সৎ ছিলেন, ইহার অর্থকি? সৃষ্টি আদে৷। ছিলনা, বা হয় 
নাই ইহাই কি অর্থ? না, আমাদের শান্ত্রের কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই। ইহার অর্থ-_সৃ্টি 
বীজরূপে সেই সতবস্বতে বর্তমান ছিল, লৃষ্টি সেই সতবস্ত হইতে পৃথক নয়, তিনিই বন্ধ 
হুইয়াছেন। যখন এই সৃষ্টি ভাঙার অংশ হুইল, তখন ইহা! ছিলনা, এরূপ কিরূপে হইবে? 
প্রকাশভাবে সূ না ধাকুক, বীজভাবে ছিল । বৃক্ষ যেমন বীজ হইতে উৎপর হুইয়! ক্রমে 
শাখাপত্রাদি আকারে প্রকাশিত হয় ও পরে আবার বীজে পরিণত হইয়া নষ্ট হয়, সেইরূপ 
সৃষ্টি বারংবার প্রকাশিত ও লয় হুইয়৷ থাকে; ব্যক্তাবস্থা হইতে আবার অব্যক্ত অবস্থায় 
লুকায়িত হয়। এইরূপে প্রকাশ ও প্রলয় এই ছুই অবস্থায় প্রবাহরূপে সৃষ্টি অনাদি- 
কাল বর্তমান আছে। সত্বস্ত যেরূপ অনাদি, এই সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি। সৃষ্টির 
আদি আছে বলিলে দুইটি দোষ উপস্থিত হয়, ইহা আমর! গতবারে দেখিয়াছি-_-১ম 
বৈষমাদোষ- আমরা! জগতে বৈষম্য দেখিতে পাই-কেহ রুগ্ন, কেহ সুস্থকায়; কেহ ধনী, 
কেহ দরিদ্র; কেহ পণ্ডিত, কেহ মুর্খ ইত্যাদি ; এইরূপ বৈষম্য কেন ও কোথা! হইতেই ব1 
হয়? সৃ্টিকর্তা-কৃত বলিলে তাহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ পড়ে এবং ২য়, তাহাতে নৈম্বগ 
দোষ হয়, তাহার নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ হয়, কারণ অকারণে তিনি কাহাকেও সুখী ও 
কাহাকেও মহাছুঃখী করিতেছেন। বেদাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলিয়া! বণিত। উহা 
প্রবাহ্রূপে অনাদি, উহা তাহারই রূপ, তাহারই অংশ, তিনিই । সৃষ্টির আদি জাছে 
বলিলে আর এক দোষ আ ছে-যখন সূ্টি ছিলনা, তখন ভগবানের সৃষ্টিবর্ত,ত্ব না থাক'র 
জন্য হয় তাহার পূর্ণত্ব ছিলনা-তিনি অপূর্ণ ছিলেন। সৃষ্টিকর্তা হইয়৷ তাহার অধিক গুণ- 
প্রাণ্ডি হইগ্থাছে অথব! গুণের হাস হইয়াছে, বলিতে হয়। কিবেদ,কি পুরাণ, কি মহা- 
ভারত, কি শ্মৃতি--সকল শাস্ত্রে সূটি অনাদি বলিয়! কধিত হইয়াছে। 
ৃষ্টিপ্রক্রিয়া-_প্রাণ ও আকাশ । 


মহাঁভারতাদিতে এই সৃিতত্ব পাঠ করিয়া সাধারণতঃ আমর! অনেক ভুল বৃঝিয়া 
থাকি। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রথমেই আছে যে, প্রথমতঃ) প্রাণ ও আকাশ প্রকাশিত হইল, এখন 
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প্রাণ মানে আমরা নানারূপ বুঝিয়! থাকি। কেহ নিঃশ্বাস অর্থ বুঝিয়৷ লন, কেহ জীবাত্মা 
বুঝেন ইত্যাদি, কিত্ত এরূপ অর্থে ইহ| ব্যবহৃত হয় নাই। সেইরূপ আকাশ অর্থে আমর! 
অবকাশ বুঝি, এই আকাশের তিন রূপ অর্থ আছে। ১ম মহাকাশ-_বাহা জগতের 
সকল বস্ত এই মহাকাশে বর্তমান। সম্মুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, চন্্র, সূর্যা, 
গ্রহ, নক্ষত্র» মনুষ্য বৃক্ষাদি সমস্তই এই অবকাশে রহিয়াছে ; ২য়, চিত্তাকাশ, 
আমর! সে সমস্ত চিস্ত। করি, বিচার করি বা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই সমস্তই 
পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের মনে বর্তমান রহিয়াছে । এইজন্য মনকে আকাশরূপে বর্ণন| 
কর! হইয়াছে ; ওয়,চিদাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানময় আকাশ ; আমাদের যে জ্ঞান, তাহ সামান্য 
জ্ঞান, কিন্তু চিদাকাশ পূর্ণজ্ঞানের আকাশ । আমাদের জ্ঞান অজ্ঞানে জড়িত; কিন্ত 
এই জ্ঞানে অজ্ঞান নাই- পূর্ণজ্ঞানষরূপ ) এই আকাশে বাহিক মহাকাশ ও আত্তরিক 
চিত্তাকাশ উভয়ই বহিয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ব বর্ণনায় আকাশ আর এক অর্থে প্রয়োগ 
হইয়াছে। ইহা পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ, ইংরাজীতে যাহাকে 75269: বলে ; ইহা! জড়ের 
সুক্ম অংশ, এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত. শক্তির মুল শক্তি। জড় জগতের যত কিছু শক্তি, যেষন 
গতিশক্তি, শারীরিক শক্তি, অল্পপরিপাকশক্তি, চিন্তাশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি সমস্তই সেই 
এক প্রাণেরই বিকার; সেইরূপ আমাদের নিংশ্বাস-প্রশ্বাসশক্িও সেই প্রাণের বিকার 
এবং এই নিংশ্বাসশক্কি বর্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাকে বলিয় ইহাকে প্রাণ বলা 
হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণ বলিতে এক মুল শক্তিকে বুঝিতে হইবে, আর সকল শক্তিই ইহার 
বিকার । সেইরূপ আকাশ বলিলে বুঝিতে হইবে, মুল জড় বস্ত--আর সমস্ত জড় বস্তই 


যাহার বিকারমাত্র | 
স্ৃষ্টিপ্রক্রিয়1-_ শাস্ত্র ও বিজ্ঞান । 


আমরা শাস্ত্রের এই মত ন] বৃঝিয়াই ইহা ভ্রাস্তমত বলিয়া অগ্রাহ্য করি, কিন্ত 
বর্তমান বিজ্ঞান এই সৃষ্টিতত্ব মতা বলিয়া প্রমাণ করিয়! দেয়। সুষ্টির প্রারভে এই আকাশের 
উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্ধ্য হইতে আরম্ভ হয়, ইহার প্রথম ফল বামু বা কম্পন। 
আকাশের পরমাণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়। বামু-ব! ধাতু- কম্পন অর্থ। আকাশ হইতে 
এই বাঘুর বা কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হইতে তেজঃ জন্মায়, বিজ্ঞানও আজকাল ইহ! 
প্রমাণ করিতেছে। কোন বস্তর গতিরোধ করিলে তাহা উত্তপ্ত হইয়! উঠে। বাতাস অত্যন্ত 
জোরে বহিলে উত্তাপ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহ, নক্ষত্রাদি ও সমুদয় পৃথিবী 
প্রথমে অত্যন্ত উত্তপ্তাবস্থায় ছিল। ক্রমে শীতল হ্ইয়া বাসোপযোগী হুইয়াছে। এখনে 
ূ্্যলোক অত্যন্ত উত্তপ্ত, তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্ত বাষ্পরূপে বর্তমান রহিয়াছে 
এই তেজঃ শীতল হইয়! অপ, বা! জল হয় ও ক্রমে কঠিন হইয়া পৃথিবী বা কঠিন স্ৃত্থিকাদ 
রূপে পরিণত হয়। এই পঞ্চমহভূত প্রথমে সৃঙ্জ অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের 
মিশ্রণে এই স্থূল জগৎ নিন্মিত হয়। 

স্ট্িতত্বে__সাংখ্য ও বেদাস্ত। 
€বদাত্তমতে এই স্কুল জগৎ এক গতেরই রূপাস্তর মাত্র | এক সৎবদ্ধকেই অবলম্বন 
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করিয়া এই জগৎ রহিয়াছে; তিনিই এই জগৎ হইয়াছেন। সাধারণতঃ বেদাস্তের অর্থ 
লোকে এইরূপ কৰে যে, জগৎ মিথা।, জগৎ নাই; কিন্তু বেদান্তের এরূপ অর্থ নয়। 
যখন সতবস্ত হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ইহা মিথ্যা কি করিয়া! বলিব? যখন 
তিনিই সকল জীব জন্তর প্রাণরূপে বর্তমান রহিয়াছেন, তখন ইহা! কিরূপে মিথ্য। হইতে 
পারে? আমাদের এইস্থলে “মিথ্যা” এই কথা “কম সতা, সেই পূর্ণ সত্য অপেক্ষা কম সত)” 
এইরূপ বুঝিলে আর কোন গোল হইবার সম্ভাবন| নাই। সাংখ্যের সৃর্টিতত্ব এইরূপ-_ 
পুরুষ ও প্রকৃতি ছুই অনাদি বস্ত। পুরুষের সান্লিধ্যবশতঃ প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হন, যেরূপ 
ুম্বকলোহের সাম্লিধ্যবশতঃ লৌহ আকৃষ্ট হয়। এই প্রকৃতি হইতে মহান্‌ অর্থাৎ বুদ্ধি, বৃদ্ধি 
হইতে অহ্ংজ্ঞান, অহঙ্কার হইতে পঞ্সুক্সভূত ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়। 
সাংখ্য ও বেদাস্তের প্রভেদ--ঈশ্বর-তত্বে। 
এখন সাংখ্য ও বেদাস্তের মধ্যে প্রতেদ এই, সাংখা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাঃ 
বেদাস্ত করেন। বেদাস্ত বলেন, যেমন মানুষের এই দেহ, সেইরূপ সমগ্র সৃষ্ট জগৎ একটি 
মহান্‌ বিরাট দেহ। আমাদের দেহসকল সেই সমফ্টি-দেহের অংশ মাত্র। প্রত্যেকের 
যেরূপ মন আছে, দেইরূপ এই স্থুল জগতের ভিতর এক অনস্ত মন আছে, আমাদের 
প্রতেঃকের মন সেই মহান্‌ মনের অংশমাত্র | সমস্ত দেহ পরস্পর- সম্বন্ধ; কারণ তাহারা 


এক বিরাট দেহের অংশ।| সমস্ত মন পরস্পর সম্বদ্ধ; কারণ তাহার] এক বিরাট মনের 
অংশ। 


বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদের কার্ধ্যকাগিতা--নিংম্বার্থপরত1। 


যখন একটা দেহ ক্লেশ পায় বা একটা মনে ছুংখ উপস্থিত হয়, তখন আর আর দেহ 

ও মনেও সেই তরঙ্গের প্রতিঘাত হুইবে। কারণ, তাহার! পরস্পর সংলগ্ব ও সেই একেরই 
ংশ হইয়! রহিয়াছে । অতএব তোমার মঙ্গলে আমারও মঙ্গল, ও তোমার অমঙ্গলে আমার 
অমঙ্গল । তোমার উন্নতি ও অবনতি তোমাতেই অবসিত হইতেছে না, তাহার প্রতিঘাত 
আমাতে ও সর্ববজগতে গিয়৷ লাগিতেছে। সেইন্সপ এক জাতির উন্নতি অবনতি অপর জাতি- 
সমৃহকে স্পর্শ করে । আমরা বেদান্তের এই মহান্‌ সত্য যে দিন হুইতে ভুলিয়াছি, সেই 
দিন হইতেই আমাদের অবনতির ছার উদঘাটিত হইয়াছে । ত্বার্থের বশীভূত হইয়। আমরা 
যে স্ত্রী ও শৃদ্রজাতির প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, তাহার ফলভোগ করিতেছি । সমাজ- 
শরীরের এক অংশ রোগগ্রস্ত হইলে অপর অংশও রুগ্ন হয়-_পাশ্চাত্যগণ বেদাস্ত না পড়িয়াও 
বহদশিতায় ইহা বুঝিয়াছে ও এখন সেই সত্যটি কাধ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। 
একদেশে মহামারী হইলে অপর দেশে হইবার সম্ভাবনা, অতএব পরের দেশের মহামারী 
নিবারণের চেষ্ট| করিতেছে। স্ত্রীজাতির অবনতিতে, সমাজের অপর অঙ্গ পুরুষ তিরও 
অবনতি হইয়া! থাকে এবং অপর দেশের অমললে নিজেদেরও অমজল, ইহ! বুঝিতেছে। 
সকলেই সেই বিরাট মৃত্তির অঙ্গঃ এই মহান্‌ ভাব বেদগভ্ত গচাঝ করিতেছেন। গীতায় 
ভগবান বলিয়াছেন, হে অর্জুন, যা বিছু শক্তিমান, যা! কিছু শ্রেষ্ঠ দেখিবে, তাহা আরম; 
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নদীর মধো আমি গঙ্গা, বৃক্ষের যধ্যে আমি অশ্থখ ইত্যাদি বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন, 
আর আমি কত বলিব, আমি একাংশে সমস্ত জগৎ হইয়া রহিয়াছি। এই বিরাটের পৃজাই 
শ্রেষ্ঠ পূজা । সাধন ভজন সব এক কথায় বলিলে ইহাই বল! যায় যে--স্বার্থত্যাগ। কি 
শ্রানপথ, কি তক্তিপথ ত্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন পথে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনাকে 
ভুলিয়া যাওয়া--যে আপনাকে ভুলিতে পারিয়াছে, স্বার্থত্যাগ কৰিতে পারিয়াছে, তাহার 
সাধন ভজন সব হইয়াছে। নশ্বর কি খোসাযোদের বশ যে, যে তাহাকে স্তবস্ততি করিল, 
তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আর যে করিল না, তাহার প্রতি বিমুখ হইবেন? না, তিনি 
এরূপ নন। একজন ভগবান মানে না, কিন্তু সে বার্থশৃন্, পরের সেবা তাহার ব্রত, ইহাই 
তাহার প্রধান সাধন। জানিও, তাহার শশ্বরলাভের ৰিলন্ব নাই। আরযে দিবারাত্র 
ঈশ্বরপৃজায় ব্যস্ত কিন্তু মহাতার৫থপর, তাহার সাধন ভজন পণুশ্রমমাত্র । সর্ধভূতে তগবানকে 
দেখিতে হইবে, সকলেই তাহার যুন্তি জানিয়া সেবা করিতে হুইবে। বেদাস্ত ইহাই 
বলেন, সকলেই বিরাটের অংশ | সেই বিরাট মনের এক এক ক্ষুদ্র অংশ আমর! অধিকার 
করিয়া বলিতেছি, আমার মন। তুমি একটু লইয়া! বলিতেছ, তোমার মন। যেমন গঙ্গার 
কোন অংশে বেড়া দিয়া! আমি একট! নাম দিলাম, ঘোষ গঙ্গা, বোস গ। ইত্যাদি। সকলেই 
জানেন কিন্ত বাস্তবিক গঙ্গা এক। সেই এক জল, এক তরঙ্গ কেবল নামবূপে গ্রভেদ | 
সমুদ্রের একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহ! একই 
সমুদ্র । সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিতেছি। যখন ছুইজনের মন 
পরস্পরের প্রতি স্বার্থশূন্ত ভালবাসায় সংযুক্ত হয়, একতাৰে ভাবিত হয়, তখন তাহাদের 
শরীর পৃথিবীর ছুই প্রান্তে থাকিলেও মনের কথা জানিতে পারে; আঙমরা ইহার অনেক 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেইজন্য আমাদের মন ও শরীর পরস্পর সংলগ্র রহিয়াছে, ইহা এক 
মহাসত্য। যখন মনে পাপচিন্ত|! উদয় হয়, অন্যান্য মনের পাপচিন্ভ| সেই জনে প্রবাহিত 
হইয়! তাহাকে আরো পাপে নিমগ্র-করে, আবার কোন সৎ বা! ধর্মচিন্তা উদয় হইলে, যত সাধু 
মহাপুরুষদিগের চিস্ত! তাহার মনের উপর কার্ধ্য করিয়! তাহাকে আরও উন্নত করিতে 


থাকে। আমাদের সমস্ত সাধন ভজন আমাদিগকে বার্থশন্ত করিয়া এই ৰিরাটের উপলব্ধির 
দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করে। 


ঈশ্বরের প্রকাশ-_ব্যক্তি-ভেদে । ৃ 


যাহার যেরূপ মন, সে বিরাটকে সেইরূপে ভাবিয়! থাকে ? যে নিষ্ঠুরম্বতাঁব তাহার 
ভগবানকে সে নিষ্ঠরষভাব দেখে, যে পুণ্যবান সে ভগবানকে অনন্ত পুণাময় দেখিতে পায়। 
আমাদের নিজের তাৰ অগ্যায়ী আমরা ভগবান কল্পনা করি। ইহা যাভাবিক এবং ইহা 
সত্য, কারণ মনের উন্নতি অনুযায়ী আমর! ভগবানকে ধারণা,করিতে সক্ষম হই, তাহাই সেই 
সময়ে ভগবানের সর্প বলিয়! আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। যেমন, সূর্ধ্যকে আমর! এক- 
রূপে দেখিতেছি, ইহা! সূর্যের প্রকুত রূপ নহে, বিস্ত আমর] যাহা! দেখিতেছি, তাহাও মিথ্যা 
নহে। যতই সুর্যের দিকে অ$সর হই, সূর্যকে তত্তই ভিন্নরূপে অবলোকন কৰিতে থাকি। 


চৈত্র, ১৩৭৮] উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (২১) ১৬৭ 


আর একটি দৃষ্টান্ত দেখ দুর হুইতে পর্বত দেখিলে বোধ হুয়, একখানি কাল মেঘ 
উঠিদাছে । যতই অগ্রসর হওয়া যায়, বৃক্ষমন্িরার্দি দেখিতে পাওয়! যায়। ক্রমে আরে! 
অগ্রসর হইলে জীব স্ত্ত প্রভৃতি দেখা যায়, এইরূপ যতই সেই বিরাট পুরুষের নিকট যাওয়া 
যায়, ততই আমর! তাহার নৃতন নূতন ভাবসকল দেখিতে পাইয়া ক্রমে পূর্ণজ্ঞানে তাহার 
সহিত সম্মিলিত হুইয়া যাই। পরমহংসদেব দৃষ্টাত্ত দিতেন, যেমন ঘরের ভিতর একটু আলো 
ছাতের ফাক দিয়া আসছে। যে ভিতরে আছে তার আলোজ্ঞান সেইটুকু, যার ঘরে অনেক 
ছ্যাদা, সে অধিক আলো! দেখিতে পায় আবার দরজা! জানল! খুললে আরে! আলো! হয়, 
কিন্ত যেমাঠে আছে তার কাছে আলোয় আলো । ভগবান এইরূপে লোকের মানসিক 
অবস্থা অনুযায়ী আপনার বরপ প্রকাশ করেন। 


বেদাস্ত কি নাস্তিক ? 
লোকে বেদান্তশাস্ত্রকে নাস্তিক শান্তর বলে। বেদান্ত নাস্তিক শাস্ত্র? যে বেদান্ত 
সকলেরই ভিতর অনন্তকে দেখাইয়া দেয়, সকলকেই ব্রক্ষের অংশ বলিয়া পৃ করিতে 
বলে, তাহ। কখন কি নাস্তিক শাস্ত্র হইতে পারে? আমর অতি হীন হইয়াছি, নিজের 
শান্্র পড়ি না, বুঝি না, তাই এই হূর্দশা । আবার শাস্ত্রের মর্ম বুঝিতে হইবে। সকলের 
ভিতর আনন্দময় ব্রক্ষকে দেখিতে হইবে, সমস্ত জগতে তাহাকে উপলব্ধি করিতে হুইবে। 
তবেই উন্নতির সময় আসিবে । 


ৰিবিধ। 


পাশ্চাত্য দার্শনিক শোপেনহাওয়ার (90190061000 ) বলিয়াছেন-_-জগতে উপ- 
নিষদের তুল্য উপকারী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। জীবনে ইহ! আমায় সান্তনা দিতেছে, 
ম্বত্যুকালেও ইহ! আমায় শাস্তি দিবে । 

ইউক্লিড়ের (০৫118) জ্ঞামিতি আবিষ্কার করিবার বহুপূর্বে বৈদিক খষিগণ যজ্ঞার্থ 
বেদী নির্মাণ করিতে গিয়া জ্যামিতির অনেক নিগ্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 

ইসুরোপীয়, পণ্ডিতগণের মত এই যে, জগতের মধ্যে হিন্দুরাই সর্বাপেক্ষা কম 
-রোগগ্রন্ত হয়। 

ডাক্তার কারির (1): 09809 ) মত--“আমরা রোগের ওহা কারণ সম্বন্ধে এতদূর 
অনভিজ্ঞ যে, অনেক সময়ে যে ওষধ প্রদত্ত হয়, তাহা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায় 
তাহাতে, অনেক সময়ে যে রোগ নিবারণের উদ্দেশে তাহ! প্রদত্ত হয়, তাহাই আনিয়া দেয়।” 


ধর্মনীতি, লমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, 
শিল্প, সাহিভা, ইভিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক 
বাঙ্গালা পাঞ্ষিক-পত্র ও সমালোচন। আশ্রম বাধিক 
মুল্য ছুই টাকা, ডাক মাশুল মমেত। 
কলিকাতা, শ্যামবাজার ছ্রীট, কদ্ুলেটোলা॥ 

নং ১৪ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন। উদ্বোধন 
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দিব্য বাণী 


রূপং দৃষ্টং লোৌচনং দৃক্‌ তক্দশ্যং দুক্‌ ভু মানসম.। 

দৃশ্য। ধীবৃত্য়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃষ্টিতে ॥ ১ -বাক্যহধা 

সদ! সাক্ষিস্বরূপত্বাু শিব এবান্মি কেবলঠ। 

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সবং প্রত্িতিন্কম্‌ ॥ ২৪ 

ময়ি সব লয়ং যাতি ভদ ব্রহ্ষাল্ম্যকমন্যয়মূ। 

সর্বজ্ঞোহহমনস্তোহহং সবে শঃ সর্বশক্তিমান ॥ ২৫ -ত্গানুচিন্তনম্‌ 
--শঙ্করাঁচার্য 


( কেবল €চতন্য ভ্রষ্টা, আর সবই দৃশ্ঠ তার কাছে-_ 

মন ও ইন্দ্রিয় দৃশ্ঠু, দৃশ্য সবই বহিবিশ্বে যাহা কিছু আছে 
যদিও চেতনা-ম্পর্শে মন ও ইন্ড্রিয়াদিরে দ্রঙধা বোধ হয়।) 
রূপ দৃশ্য, চক্ষু দ্রষ্টা চক্ষু দৃশ্য, মন দ্রষ্টা তার ; 
মনোবৃত্বিগুলি দৃশ্য সাক্ষী চেতনার ; 

চৈতন্য কেবল দ্রষ্টা, দৃশ্য কারে! নয় ॥ 


চৈতম্যন্বরূপ আমি, সাক্ষিরপ আমি সর্বদাই 

পরতত্ব শিব আমি তাই। 

সব কিছু স্থ্উট আমা হতে, 

সব কিছু স্থিত আছে, সব কিছু লীনও হয় প্রলয়ে আমাতে__ 
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমি তাই, 

আমি ছাড়। বিশ্বমাৰে দ্বিতীয় সত্তাই কিছু নাই! 

সর্বজ্ঞ, অনস্ত আমি, আমি সর্বেশ্বর, 

সর্বশক্তিমান আমি ( সচ্চিদৃ-আনন্দ-রূপ, অজর,ঃ অমর )॥ 


কথাপ্রসঙ্গে 


সত্য ও তাহার আবরণ তত্ব" 

আমাদের হু'খক্ট ব৷ মৃত্যু বলিয়! কিছু 
নাই, আমর! স্বরূপতঃ এসবেরই অতীত--একথা 
সকল সত্ত্রষ্টাগণই বলিয়াছেন। নিজের! 
প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছেন। অথচ আমর! তে। 
প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমাদের অস্তিত্ব জন্ম-মৃত্যুর 
সীমায় ঘেরা, দুঃখ-কষ্উ-ভয় তো! আমাদের 
খিরিয়াই রহিয়াছে । ছুইটি তো আর এক 
সঙ্গে সত্য হইতে পারে না! তবে দ্বঃখাদির 
অতীত হৃইয়াও আমর! নিজেদের দ্রুংখী মনে 
করি কেন, তয় পাই কেন? 

কেন তাহা ঠিকমতো বল! সম্ভব নয়। ওবে 
এক্সপ হয়, এনক্সপ ঘটিতেছে। স্বামী বিবেকা- 
নন্দ তাই এই ঘ্ঘটনাকেই' মায়! বলিয়াছেন। 
ভক্ত বলেন, ভগবানের “ইচ্ছায়' এব্সপ 
ঘটিতেছে। আচার্ধ শঙ্কর বলিয়াছেন, “মায়, 
ব। অজ্ঞান প্রভাবে এরূপ ঘটে। বুদ্ধদেব 
বলিয়াছেন, “অবিচ্ভ।' প্রভাবে এব্প ঘটে। 
জৈন মতে “প্রকৃতি-বন্ধের ফলে এরূপ 
ঘটে; এই প্রকৃতি-বন্ধগুলি অনেকটা! তন্ত্রের 
জগন্মাতার “পাশের” অনুরূপ । মোট কথা, 
ইহ! সকলেই বলিতেছেন যে একটা কিছু 
আমাদের অবাধ ত্বরূপকে ভুলাইয়া দিয়াছে, 
তাই আমর! জন্ম-মৃত্যু-সীমিত বলিয়া নিজেদের 
ভাবিতেছি, সুখ-হৃঃখ-ভয়াদিতে আচ্ছন্ন বলিয়া 
নিজেদের মনে করিতেছি ; অর্থাৎ যাহ! সত্য 
তাহ। প্রত্যক্ষ করিতেছি ন!। 

কেন এমন ঘটিল তাহা লইয়া ভাবিয়] 
লাভ নাই--উহ! লইয়! বহু আলোচন! হইলেও 
পরিণামে উহ! বৃদ্ধির অগধ্যই থাকিয়। যায়। 
তবে ঘটন। যে এরূপ-- ইহাতে কোন দ্বিমত 


নাই। কেহ কেহ হয়ত বলেন সত্যই একপ 
কিছু ঘটে নাই, ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে 
মাত্র ; কিন্ত সে ক্ষেত্রেও আমাদের নিকট উচ্থা 
ঘটনাই, বাহিরে কিছু ঘটার জন্মই হউক, 
অথব! মনের ভিতরে কোন প্রক্রিয়ার জন্যই 
হউক, যে কোন কারণে আমাদের মনে- 
হওয়াটাই আমাদের কাছে বাস্তব । বস্ত 
যাহাই হউক, আমাদের মন উহ্থাকে কিরূপ 
অনুভব করিতেছে, তাহাই আমাদের নিকট 
বাস্তব | 

যখন আমর! নিজেদের এই মায়া ব| 
'অজ্ঞান ব| অবিদ্ভ1 ব1 প্রকৃতিবন্ধ বা পাশ হইতে 
মুক্ত অন্নুতব করি, যখন আমরা ষরূপতঃ যাহ 
নিজেকে সেরূপই প্রতাক্ষ করি, তখন কি 
উপলব্ধি করি? তাঁহাও কেবল উপলাবর 
বিষয়, বাক্য-মন-বুদ্ধির অগমা, আমাদেন 
ধারণার অতীত, ভাষায় তাহ। প্রকাশ করা 
অসম্ভব। 

তবে বিভিন্ন সত্যদ্র্টী যে এ-বিষয়ে 
বিভিন্ন কথা! বলিয়! গিয়াছেন? বলিয়াছেন 
ঠিকই, ন! বলিলে.যে আমর! বন্ধনমুক্তির পথে; 
অজ্ঞাননাশের পথে অগ্রসর হইবার অবলম্বনই 
পাইব না। যাহা 'কখনে উচ্ছিষ্ট হয় নাই" 
অর্থাৎ যাহা ভাষায় প্রকাশ কর|। যায় না; 
ভাষার মাধ্যমে তাহারই আভাস দিতে 
হইবে ; যাহা! মণবৃদ্ধির অতীত, মনবৃদ্ধিগ্রাহ 
কিছুর মাধ্যমে তাহারই আভাস দিতে 
হইবে। ন। দিলে তাহার দিকে মানুষ 
অগ্রসর হইবে কেমন করিয়] 1 মনবুদ্ধির পারে 
যাইবে কি অবলম্বন করিয়! 1 যাহা মনবৃদ্ধি 
বাক্যের অতীত, তাহাকে তো৷ আর চিন্তা 


বৈশাখ, ১৩৭৯] 


কর! যায় ন।, তাহার সম্বন্ধে ধারণ! করা যায় 
না। সোজাসুজি মনবৃদ্ধির অতীত সত্যকে, 
নিঙ্গের স্ব্পকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা 
কয়জন করিতে পারেন 1 কয়জন শ্রীরামকৃষ্ণের 
মতে! ঈশ্বরকে গ্রতাক্ষ করিবার পরও জ্ঞানখড়না 
দিয়! তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সোজা স্থজি সে 
সতোর দিকে অগ্রসর হইতে পারেন? কিন্ত 
যেকোন একটিমাত্র চিন্তার বিষয়ে, একটিমাত্র 
বৃত্তি অবলম্বনে মনকে একাগ্র করিবার চেষ্টা 
আমর! সকলেই করিতে পারি--করিতেও হয় 
তাই। নিজেরই ত্বরূপকে আমি ও ঈশ্বর 
এই দ্বই ভাবে ভাবিয়। কোন নাম-রূপের 
মাধ্যমে তাহাকে চিস্তা-গ্রাহ করিয়া তীহার 
পূজা, জপ, নামকীর্ভন, ধ্যানা্দির মাধ্যমে 
তাহাতে মন স্থির করিবার বছুবিধ পথ 
সত্যব্রষ্টাগণ দেখাইয়া! গিয়াছেন। আবার 
আমি বা জীব, এবং ঈশ্বর--এ হুয়ের মধ্যে 
সম্পর্ক এবং এ দুষ্ের স্বরূপ সম্বন্ধেও বহু বিভিন্ন 
কথ! বলা হুইয়াছ্ধে। তবে, এ সব “কথা'ই 
হইল মন-বুদ্ধির সীমানার ভিতরের আভাস। 
যতক্ষণ আমরা! মনবৃদ্ধির অতীত প্রদেশে ন| 
যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ মনবৃদ্ধির অতীত 
সতোর অভিমুখী হইবার জন্ত বিভিন্ন কালের, 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রুচির মানুষের মনবুদ্ধি- 
গ্রন্থ করিক়্া সতাদ্র্টাগণ-কর্তৃক প্রদত্ত সেই 
অদ্বিতীয় চরম সত্যের আভাসমাত্রকে অবলম্বন 
করিয়াই আমাদের চলিতে হইবে। শ্ররাম- 
কষ্খদেব বলিয়াছেন, বিভিম্ন রুচির মানুষকে 
ভগবন্মুী করিবার জন্য ঈশ্বরেচ্ছাতেই বিডি 
ধর্ণ, মতবাদ সৃষ্ট হুইয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছেন 


যে, জড়াবরণে, অন্ততঃ শব্ধের আবরণে আবৃত, 


না হইলে চরমসত্য “তত্ব'“রূপে, আমাদের 
মনবুদ্ধিগ্রাহয হইয়া থাকিতে পারে না) আর 
'এই আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে 


কথাপ্রসঙে 


১৭১ 


আমর! আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল 
বড় বড় আচার্ধই একথা বোঝেন, আর সেজন্যই 
ভাবতারের। পুনঃ পুনঃ এসে আমাদের মুল 
তত্বটা বুঝিয়ে দিয়ে যান, আর সেইকালের 
উপযোগী তার একটা নৃতন আকার দিয়ে 
ফান । আমার গুরুদেব বলতেন £ ধর্ম এক; 
সকল অবতাকল্প পুরুষ একপ্রকার শিক্ষাই 
দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্বটি প্রকাশ 
করতে কোন-ন।-কোন আকার দিতে হয়। 
সেই জন্য তার! তাকে পুরাতন আঁকার থেকে 
তুলে নিয়ে একটা নৃতন আকারে আমাদের 
সামনে ধরেন ।' 

এই কারণেই আমাদের মনে হয় যে, 
বিভিন্ন সতান্রষ্টাগণ বিভিন্ন কথ! বলিয়াছেন। 

যখন কেহ সতান্তষ্টাগণ কর্তৃক উক্ত বিভিন্ন 
তত্ব'র যেকোন একটি অবলম্বনে তাহাদের 
প্রদরণিত পথে চলিয়া মনবুদ্ধির পারে চলিয়া 
যায়, তখনই সে প্রত্যক্ষ করে যে, মনবৃদ্ধির 
রাঁজো তাহার প্রকাশ বিভিন্ন তর্বরূপে 
উপস্থাপিত হইলেও সব মতেরই, সব তত্বেরই 
মূলে সত্য একটিই,_দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে 
হিন্দ, খষ্টান, মুঘলমান, বৌদ্ধ_ এমনকি যার! 
কোনপ্রকার ধম্মমত স্বীকার করে না, সকলের 
ঠিক একই প্রকার অন্ভূতি হয়ে থাকে ।' 

এই অন্ুভূতিলাই “ভগবানলাভ”, 'জ্ঞান- 
লাত', “নির্বাণলাভ", “কৈবল্যলাত' প্রস্তুতি 
বিভিন্ন নামে উক্ত হয়। এই সত্যই আমাদের 
সকলেরই যরূপ-_মনবৃদ্ধিগ্রাহ্থ করিয়! ইহাকেই 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, কালী, শিব, রুষ, আল্লা; 
গড প্রভৃতি বল! হয়। শব্দের আবরণজড়িত 
সতা--তত্ব-আমাদের মনবুদ্ধিগ্রাহথ;) শবের 
প্রতিপাদ্য নত্য নয়। 

. 
আমর! দেখিলাম স্বরূপতঃ আমর] ছুঃখ-ভয় 


১৭২ 


প্রভৃতির অতীত হইলেও থে কোন কারণেই 
হউক হৃঃখ-ভয় প্রভৃতি জড়িত রূপে নিজেদের 
দেখিতেছি। তাকে অন্যরূপে দেখিতে 
ইহ! যদি ঠিক হুয়। তাহা হইলে আমাদের 
নিজেদের এরূপ হুঃখাদিমণ্ডিত দেখা যে ভুল 
দেখা, তাহা তে। আমর! বুঝিতে পারি $ কেন 
ভুল দেখিতেছি, তাহা নাই বা বুঝিলাম। 
আর ইহাঁও তো! ঠিক যে, হৃঃখ-ভয়াদির হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হুইলে আমাদের 
মনবৃদ্ধির অতীত প্রদেশে যাইতেই হইবে, কেবল 
শব লইয়া, তত্ব লইয়া বুদ্ধির সীমার মধ্যে 
ঝটাপটী করিলেই চলিবে না, ছান্দোগ্য উপনিষদ 
যে কথ! নারদের মুখ দিপা বলিয়াছেন, 'আমি 
চক্ুর্বেদ, ইতিহাস-পুরাণ বেদাঙ্গ, অর্থশান্ত, 
নীতিশান্ত্র, জ্যোতিষ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, 
ুদ্ধবিগ্ত1 প্রভৃতি সবই তো পড়িয়াছি; কিন্তু 
কই, ইহাতে তে। ভয়ের হাত হইতে এখনে! 
রেহাই পাইলাম না! এসব পড়িয়া আমি 
মন্্রবিদু মাত্র হইয়াছি; আত্মৰিদ্‌ হই নাই। 
আমাকে আত্মবিদ হুইৰার, অতয় হইবার পথ 
দেখান জত্যব্রষটাগণ সেই পথই দেখাইয়। 
যান। 

ভগবান বুদ্ধ এইরূপ সম্তপ্রিষ্ঠাগণের অন্যতম, 
অবতার। তিনি কিন্তু সত্যকে মনবৃদ্ধিগ্রাহ 
কোন রূপ দিতে প্রয়াসী হন নাই। আবার 
দুঃখের মূল কারণ অবিদ্য। ইহ! বলিলেও সেই 
অবিদ্ভায় কেন আমরা জড়িত হইলাম সে 
সন্থন্ধেও নীরব ছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, 
এ ছুই-ই মনবৃদ্ধির ধারণার অতীত। তিনি 
ভধু পথের নির্দেশ দিয়াছেন--কিভাবে হঃখ- 
কষ্টের হাত হইতে আমর! নিষ্কৃতিলাভ করিতে 
পারি, তাহা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। সকল 
মানুষের উপযোগী, সন্ন্যাী ও গৃহস্থ উভয়েরই 
উপযোগী পথের সন্ধান তিনি দিয়াছেন। পথে 


উদ্বোধন 
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দলাটাই তো আলল কাজ, লক্ষ্যে পৌছিলে 
তে। গুত্যক্ষই করিব--সত্যের, আমার নিজের 
রূপ কি; তাহা লইয়! আলোচনায় লাভ কি? 
যাহ! ভাষায় প্রকাশ করা বায় ন1, তাহাকে 
ভাষায় লীমিত করিবার চেষ্টায় কি ফল? 
তিনি ৰলিয়াছেন, দ্বঃখ আছে, ইহা তে! 
দেখিতেছি। ইহার কারণও আছে-কারণ 
ছাঁড়। কিছুই ঘটে ন| জগতে । ছৃঃখের এই 
কারণ দূরও কর!| যায়। উহা! দুর করার পথের 
নির্দেশ তিনি দিয়াছেন--.সে পথে চলিয়া উহ! 
দূর কর। মে পথ মুলতঃ বেদাস্তের জ্ঞানমার্গেরই 
পথ, কেবল চরম সত্য সম্বন্ধে, আমাদের স্বরূপ 
সম্বন্ধে তত্বূপ আবরণ কিছু নাই তাহাতে | 
দেহ-মন-বুদ্ধির সব চাহিদাকে অস্বীকার করিয়া 
চলিতে হইবে, এমন কি “অহং-বোধকেও। 
আমাদের পরিচিত বা কল্পিত সব কিছু 
অনুভূতির শিখাকে নিভাইয়! দিতে হইবে, কিন্ত 
কি অবলম্বন করিয়া সে সর্বনাশ! অন্ধকারের 
রাজ্যে যাইব সে সম্বন্ধে তিনি নীরব । মনবুদ্ধি- 
অহংকারের সীমাটুকু পার হইবার জন্ম যে- 
কোন নামন্ধপের আবরণ-জড়ানো একটি 
অবলম্বন সাধারণ মানুষের চাই-ই-__-ভগৰানের 
যে কোন নাম, বা নাম ও দপ। আর, ধাহার! 
প্রথম হইতেই জহুংকারকেও অধীকার করিয়া 
চলিতে চান, ত্াহাদেরও অধিকাংশেরই 
প্রয়োজন 'আমিই সেই সতা"--এবপ চিত্তবৃত্তির 
আবরণমগ্ডিত তত্বরূপ অবলম্বন । এসব ছাড়াই 
পথ চলার অধিকারী অতি বিরল। পরবতা 
কালে এই কারণেই বৌদ্বধর্মকে তারতব্ধ 


হইতে বিদায় লইতে হয়, এবং অন্ত্রও 
অধিকাংশ বৌধ্ধধর্মাৰলীরা বুদ্ধদেবকেই 
ভগবানের আসনে বসান। 

| ০. 


সনাতন ধর্মে সবরকম মানুষের রুচি ও 


বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 


সামর্থামতে| পথে চলার অবলম্বন দেওয়! 
আছে, ছ্ৈত বিশিষ্টাত্বৈত অদ্বৈত সবই আছে। 
একসময় আমর! অবলম্বনের, “আবরণের দিকে 
লক্ষ্য রাখতে রাখতে" আসলকেই হারাইয়! 
ফেলিয়াছিলাম, তখন বুদ্ধদেব আসিয়! সতাকে 
সর্ববিধ আবরণ হইতে মুক্ত করিয়! তাহার 
দিকে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়াছিলেন। 
কালক্রমে মান্ষ নিজের পছন্দমতে! আবরণে 
সত্যকে জড়াইয়া আবার আসলকে ুলিয়া- 
ছিল। সেসময় আচার্ধ শঙ্কর আসিয়! 
সনাতন ধর্মোক্ত সর্বোচ্চ তত্তবের আবরণে, 
অদ্বৈতততত্বে সতাকে পুনরায় উপস্থাপিত 
করেন। অবশ্য সর্বসাধারণের অবলম্বন- 
রূপে সাকারোপাসনাকেও তিনি শ্বীকৃতি 
দিয়াছিলেন। 


৪ 

শ্্রীরামরুষ্দেব বলিয়াছেন, মত ধর্ম নয়, 
সত্যোপলব্ধিই ধর্ম। মতগুলি সতাকে উপলব্ধি 
করিবার এক একটি পথ মাত্র। যুগপ্রয়োজনে 
ঈশ্বরেচ্ছাতেই এসৰ পথের উদ্ভতব। এবারে 
তিনি আসিয়াছিলেন সমগ্র জগতের লোককে 
পথ দেখাইবার জন্ম। জগৎ জুড়িয়! মানুষ 
বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে যতপ্রকার 
অবলম্বনের, তত্বের, মতের মাধ্যমে সত্যোপ- 
শব্ধির চেষ্টা করিয়াছে, তাহার লবগুলিকেই 
সমধিত এবং নিজ সাধনায় সেগুলির যাথার্থ 
পুনঃপ্রতিঠিত করিয়া গিয়াছেন। নিজ 


কথাপ্রসঙ্গে 


১৭৩ 


সাধনাতেই হিন্গূদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং খু 
ও মুসলমান ধর্মোক্ত সব তত্বের আবরণ 
উন্মোচন করিয়া! তিনি একই সত্যকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। এব্প করিয়াছিলেন বলিয়াই 
তিনি জোর করিয়। বলিয়! গিয়াছেন, “সেখানে 
সব শেয়ালের এক রা-যাহার তাস্তঃ 
'দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খষ্টান, 
মুসলমান, বৌদ্ধ, এমনকি যার! কোনপ্রকার 
ধর্মমত ষীকার করে না, সকলের ঠিক একই 
প্রকার অন্বভূতি হয়ে থাকে । দেখানে আমর! 
বাই এক। 
৫ 

সেখানে পৌছানোই সব ধর্মের 
সব সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য, মতগুলি সত্যের 
আবৰরণমাত্র, সত্য নয়,_একথধাটি যত শ্রীঘ্ব 
আমর! বৃঝিতে শিখিৰ, ধর্মগত, আচারগত, 
জাতিগত, মানুষে-মানুষে সর্ববিধ ভেদ ততই 
অপসূৃত হইবে । যত আমরা বুঝিতে শিখিৰ 
যে বিভিন্ন ধর্ম- বা সম্প্র্দায়োক্ত তদ্বগুলি একই 
সত্যের আবরণ মাত্র, বিভিন্ন তত্ব অবলম্বনে 
আমর সকলেই একই সত্লাতে প্রয়ানী, 
ততই সেই শুতদিনের আবির্ভাৰ ত্বরাস্তিত 
হইবে, যেদিন একই পরিবারে কেহ খবষ্টান, 
কেহ হিন্দুঃ কেহ মুপলমান হইলেও সকলে 
একত্রে সন্তাবে বাস করিবে, যেমন এক ভাই 
উকীল, এক ভাই ডাক্তার, এক ভাই অধ্যাপক 


হইলেও একই পরিবারে বাস করিতে 


তাহাদের আটকায় ন1।' 


শ্রীনারদাষটকম্‌ 
প্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত 


শ্রীমতঃ রামকৃষ্স্য শত্তিরূপা৷ মহেশ্বরী 
সারদ| জননী পুজ্যা নমন্তস্তৈ নমো নমঃ। 
দক্ষিণেশ্বরভীর্থেষু আবির্ভূতা সনাতনী 
নমণ্তন্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তন্যৈ নমো নমঃ। 
পুত্রাণাং স্লেহদাত্রী যা ব্যামোহানাং বিনা 
নমস্তন্যৈ নমস্তন্তৈ নমস্তশ্তৈ নমে| নমঃ। 
প্রণতানাঞ% সর্বেষাং সদা কল্যাণকারিণী 
নমস্তস্যৈ নমস্তক্তৈ নমণ্ুন্যৈ নমো নমঃ। 
স্বরূপে পরম! য1 হি ব্রহ্মময়ী প্রিয়স্করী 
নমস্তস্তৈ নমন্তস্তৈ নমস্তস্যে নমো নমঃ। 
ব্রহ্মাত্মিকা পরা বিদ্যা স্টিস্থিত্যত্তকারিণী 
নমস্তন্তৈ নমস্তস্যৈ নমস্তশ্যৈ নমো নমঃ। 
আনন্বদায়িণী ঘা তু আদিভৃত। জগন্ময়ী 
নমভ্তন্যৈ নমন্তষ্যৈ নমস্তন্যৈ নমো নমঃ। 
ভক্তানাঞ্চ সদা সৌস্য ত্বসৌম্যাশুভকারিণাম্‌ 
নমন্তন্তৈ নমন্তস্যে নমন্তসো নমো নমঃ। 


পঠেগ্লিত্যং জপেন্লিত্যং প্ররেমিত্যমিদং সুভম্‌ 
সর্বহঃখহরং পুতং ভবব্যাধিবিনাশকমূ। 


স্বামী অখগানন্দের অগ্রকাশিত পত্র 


রীত্রীদর্গ|সায় - 
জ্রীরাঁমক্জ মিশন আশ্রম 
সারগাছী, পোঃ মহলা, (মুশিদাবাদ ) 
৬, ৪, ৩৬ 
পরমকল্যাণীয়াসু১_ 
মা, তোমার পত্রধানি পাইয়াছি। শ্রীহট হইতে পরশু একখানি তুলার আসন 
আসিয়াছে । উহাই তোমার নির্দেশান্বসারে প্রেরিত হুইয়। থাকিবে । আমি উহা! পাইয়া 
সস্তষ্ট হুইয়াছি। | 
ম1, এই সংসারে সকলকেই ভুলক্রটির ভিতর দিয়! জীবনের উদ্দেশ্ঠলাতের জন্ম অএসর 
হইতে হয়। এক-আধবার কোনপ্রকার ভুল করি£1 ফলে জন্য অনুশোচন! হওয়া ভাল 
কিন্ত কেবল উহা! জাবিয়া তাবিয় কোন ফল হয়না । মনে দুঢ় সংকল্প করিবে আর যেন 
কখনো! ভুল না কর। মনের দুঢ়ত1 না থাকিলে জীবনে উন্নতিলাত. অসম্ভব । ভগবানের 
নিকট ব্যাকুলগাবে নিয়মিত প্রার্থনা করিবে এবং নিজের কথা অকপটভাবে তাহার নিকট 
নিবেদন করিবে । মাস্তরিকভাবে তাহাকে জানাইলে তিনি তোমার সব ঠিক করিয়! 
দিবেন। সরল ও পবিত্র থাকিতে প্রাণপণে যত্ন করিবে । নিষ্ঠার সহিত ভগবানের স্মরণ 
মনন ও জপ অত্যাস করিলে ধীরে ধীরে মনে শাস্তি ও মানন্দ লান্ড করিতে পারিবে। 
তগবান তোমার হাদয়ে তক্তি বিশ্বাস দিন, ইহা আমার আন্তরিক মাশীর্বাদ জানিবে। 
আমার শরীর একপ্রকার। আশা করি তোমার কুশল। হতি শুভানৃধ্যায়ী 
১. শ্রীঅখগ্ডানম্দ 
পুঃ_্রীহট্র হইতে বি. বি* সেন এ আসণখানি পাঠাইয়াছে। 


আমি চাই নেই বীর্য 
'অবধূত চট্টোপাধ্যায় 


দুর্বল আকাজ্। নিয়ে ছুয়ারে তোমার 

আসিনি চাইতে ভিক্ষা হে প্রভু এবার। অনায়াসে; স্বকঠোর ভীব্র তপস্যায় 
জানি যদি এই চিত্তে সেশক্তিনাথাকে বস্ত্রাগ্নির মতে। ক্ষিপ্র, তীক্ষ হতে চাই। 
নিজের সামর্থ; ধ'রে রেখে দিতে তাকে, গ্রহভারা উপগ্রহ যেন আকর্ষণে 

তবে সে দানের ভারে বিকলাঙ্গ হ'য়ে নীরবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে! 
জীবন কাটাতে হবে মৃত্যু বয়ে বয়ে! 

আমি চাই সেই শক্তি, যে শক্তির বলে আমি চাই সেই বীর্ধ, হে বীর্ধসম্রাট । 
স্বর্গকে আনতে পারি ধরণীর তগ্গে যে বীর্ষে অসীম তুমি, সমগ্র--বিরাট ॥ 


স্বামী স্থবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


শ্রীশ্রীরামকৃষ! জয়তি 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ 
ভুবনেশ্বর পোঃ. 
পুরী জিল্লা। ২২শে আষাঢ় 
(১৯২৬ খ্বঃ ) 


কল্যাণীয়। মায়ী-_ 

তোমার পত্র পাইয়াছি। সমস্ত অবগত হইয়া খুব সম্ত্ট ও সুখী হইলাম। ৬ পুরী 
হইতে এখানে আসার পর কয়েকদিন পরে আমার শরীর আবার খারাপ হইয়াছিল গরমের 
জন্য । আজ ২া৩ দিন বৃষ্টি হইতেছে, এখন বেশ ঠাণ্ডা | 'অদুখও কম জানিবে , আহারাদি 
সম্বন্ধে আমিও খুব সাবধানে থাকি। পুরীতে কিছু দিন থাকতে পারলে খুবই তাল হইত। 
অন্য লোকের বাড়ীতে অসময়ে আহারাদি কর! এখন আর সহা হয় না। যখন শরীর ভাল 
ছিল, তখন সব সহ হইত। এখন পুরীতে যদি খুব জাণাশুনা লোক পাই সময়ে রান্না করিয়। 
দেবে, তাহ! হইলে থাক! চলে। আমার জন্য এখন কে কষ্ট করে বোজ রোজ পাক করিবে 
বল। সমশুই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। এখন তিনি যেমন রাখিবেন সেই রকম থাকিতে হবে । 
আমার ইচ্ছাতে সব হয় না। আজকাল রথযান্র। উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন ২৩ খান! পুন্নীতে 
যায়|] অনেক লোক ভুবনেশ্বরে নামে। এক একবারে হাজার, দেড় হাজার করিয়! 
নামে। এখন এখানেও অনেক লোক (যাত্রী) আপিয়াছে। মঠে কেহ কেহ আলাপ 
করিতে, ঠাকুর দর্শনে আসে । বাকি সব লোক ভুবনেশ্বর মন্দিরের দিকে যায়। এখানে 
এতো! যাত্রী আসিয়াছে, বৃষ্টিঠাগ্ডায় সকলের থাকার স্থানাতাৰ, কষ্ট করে যেখানে 
সেখানে থাকে। 

তোমর! সকলে আত্তরিক ভালবাস] শুভ ইচ্ছ। জানিবে, খুকীমায়ী ও তোমার দিদি 
তাঁদের লকলকে জানাইবে। আশ! করি সমস্ত কূশল সংবাদ। মুকুলের ইস্কুল খুলেছে? 

| মঙ্গলাকাজ্সী 
তোমাদের শ্রীষ্তবোধানন্দ 


শ্রীরাম, শ্রীক্চ ও স্মীরামকৃষণ 


স্বামী অমুতত্ানম্দ 


বহু শত বর্ধ এপার থেকে শ্রীরামচন্দ্রকে 
যখন দেখি, তখন মনে হয় যেন এক সত্য ও 
ত্যাগথন বিগ্রহ দেখছি-_ব।কি, শৌলত্ত)বধ 
ইত্যা'দ হারিয়ে যায় । লোককণ্য!পে অদেয় 
তার ছিল ন| কিছুই । সত্যপ।লনেও শাঁই-ই। 
সত্যের জন্ম রাঞ্যত্যাগ, লক্ষমণত্যাগ; লোক- 
কল্যাণে সীতাত্যাগ, সর্বষত্যাগ- শ্ীরা ম- 
চন্রকে সত্য ও ত্যাগের মূর্ত বিগ্রহ করেছে। 
“অনৃতং নোক্পূর্ধং মে ন' চ বক্ষ্যে কদাচন' 
বলেছিলেন রাম- আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা 
বলিনি, বলবও না কখনো ।, সীতা বলে- 
ছিলেন রামকে “মিখ্াবাকাং ন তে ভূতং ন 
ভবিষ্ততি রাঘব'-মিধ্যাকখা তুমি পূর্বে 
কখনে! বলোনি, রাঘব, ভবিষ্যতেও বলবে 
ন1।” এই রাম নরচন্দ্রম] ! 

শ্রীকষ্ণকেও এরূপ সহ্শাধিক বৎসরের 
এপার থেকে এক মহাসমন্বয়ের প্রতিমূি বলে 
দেখায়। যুগ যুগ আহিত ভারতীয় ধর্মাদ শের 
সমন্বপ্নাচার্য শ্রীকষ্ণ। অনাসক্িতে পুণ্য 
অনলসকর্ষে জ্ঞানে এমন এক পুরুষমু্তি সমগ্র 
পৃথিবী আব দেখেনি । 

এই ছুই পুরুষ-প্রবরে তাঁবমুতিকে ভারত 
এক আধারে নৃতনরূপে দেখতে পেল অতীত- 
যুগসঞ্চিত মন্তী তপস্যার পুণ্যফলে অথব। 
বিধাতার এমনি সৃষ্টিপরিকল্পনা যে? তিনি 
পরমকরুণায় উত্তরোত্তর অধিকতর পূর্ণকূপে 
মানুষকে ধন্য করতে আবির্ভত হ'য়ে থাকেন। 
ধন্য এই ভারততীর্8ঘভূমি ! 

বেদমার্গনি্ঠ তপোমক্ জীবনধাত্র-পথে 
চলতে চলতে ঈশ্বরপ্রাপ্তির, নিখিল মোহ- 

হ্‌ 


নাশের কত বিভিন্ন মত পথ গড়ে ওঠে! 
আবার কালক্রমে যখন সকল ভাবের মধ্যে 
এককে অখণ্ড-স্বব্ূপকে মানুষ ভুলে যেভে বসে 
- অমনি শ্রীতগবান্‌ ভাবসাগর মখিত করে 
ক্মমিয় মধুর মুতি ধারণ ক'রে মাহুষকে সমন্বয়- 
বার্ত। শোনান । 

শ্রীরাম সনাতন ধর্মাদর্শ ত্যাগ ও সঠযকে 
গৃহস্থজীবনে আচরণ ক'রে দেখালেন। গৃহের 
অঙ্গিনায়ও এ-সত্য পালন সম্ভব । গৃহস্থ জীবন 
যে এক অখণ্ড সত্যধৃত ত্যাগ সাধনা তা 
সুচারুরূপে দেখিষ্জেছেন রামচন্দ্র! পিঙ: মাতা 
ভ্রাতা বন্ধু পুত্র প্রজা গাজা সকলের 
প্রতি যে শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত কৃত্য আছে তাযে 
কতখানি ত্যাগ-নির্ভর, কতখানি সত্যাশ্রিত 
হ'লে গৃহী মানুষ সতোর মুখোমুখি দাড়াতে 
পারে তার বাস্তব আলেখা সীতারাম-চপ্িত্র | 

শ্রীরাম থেকে শ্রীকৃষ্ণ মাঝে কেটে গেছে 
কত কাল! কত মত, কত দশনচিন্তা, 
ঈশ্বর-সাধনার কত খিচিত্র পঞ্চতি এরই মাঝে 
উঠেঞ্ছে পড়েছে-+কে তার ধবর রাখে? ভক্তি- 
সাধনার যে বিচিত্র বিকাশ শান্ত, দাস্য, 
সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের মাধামে 
আমর! পাই, তা মূলতঃ শীকৃষ্ণজীবনচবিতকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। যদিও রামায়ণ- 
বাখ্যায় কৌশল)ার আদর্শ বাৎসল।রতির, 
লক্ষণ কৈদ্বর্ষ, ভরতে ওগবৎপরতন্ত্রতা, 
হনুমানে দাস, বিভীষণে শরশাগতি, সুগ্রীবে 
সখ্য ৬ বশিষ্ঠে শান্ত তাবধার! মূর্ত 
বল। হ'য়ে থাকে, তথাপি এ সকল 
ব্যাখ্যান শ্রীকষ্ণ-পরবর্তী বলেই বিশ্বাস । যদিও 


১৭৮ 


একথা নিঃসন্দেহে বল! যায় ন|! যে, এঁ-সকল 
তাবরাশি রামচন্দ্র কালে একেবারেই ছিল 
না-অন্ততঃ, আমরা ও-সকলের বহুল 
আলোচনা ও সাধনার কথ! প্রকৃষ্ণজীবনে ও 
ভৎপরবর্তা কালেই পেয়েছি। বৈষ্ণব ভাব- 
সাধন! শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক একথ| বল! চলে । পরবে 
ত। ব্বামচরিতে সংক্রামিত। এ কারণেই 
বোধকরি, শ্রীকষ্ণজীবনকে ধিরে যে সাধনলীলা 
খধিগণ, বালকসঙ্গীর1, মায়ের।, নন্দ উপানন্দ 
প্রমুখ পিতৃগণ, গোপিকার! করলেন ভক্তির পঞ্চ 
অর্ধ্য সাজিয়ে, তর ইতিবৃত্ত রচিত হ'ল 
শ্রীমঘদৃতভীগবতে | শ্রীরাম-জীবনে অমন করে 
এর প্রকাশ ঘটে না। ভাগবতের অনুকরণে 
অবস্থ শ্ীরামচরিত-মানসে তুলসীদাঁস ভক্তিরস- 
মাধূর্ষে শ্রীরামচন্দ্রজীবনেও এ সকল ভাব- 
সাধনাকে স্পষ্টাকত করেছেন। অধ্যাত্ম 
রাষায়ণেও প্রথমাবধি রাম যে পূর্ণবক্ম আর 
সীত| তার মায়াশক্তি, এই তত্বই তুলে ধর! 
হয়েছে--ভাগবতের সে রসমাধূর্য সেখানে 
নেই। যোগবাশিষ্ঠও মোক্ষশান্ত্র। অদ্বৈতপর 
তত্বকথ! | 

সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃক এই ছুই 
মহাবিরাবের মধ্যবতাঁ কালে সাংখ্য, যোগ, 
জ্ঞান ও কর্ম বাতীত এক নবীন তক্তিসাধনবাদ 
গড়ে উঠেছিল, যার বীজমাত্র পাওয়! যায় 
বৰেদে। অধিকত্ত “কর্ম' সম্পর্কে বেদবাহিত যে 
ধারণা গড়ে উঠেছিল তাও নানা! সংশয়ের 
সম্মুখীন হ'য়েছিল। 'কর্' বলতে তখন সকাম 
যজ্সকে ৰোঝাত। আর উপনিষদ বারে বারে 
মকাম কর্মীকে “মূ”, বালকবুদ্ধি' “জবনামনাঃ' 
বালে, তা যে নিশ্চিতই পৃনরাগমনের পথ সে- 
কথা বলে সাবধান ক'রে দিয়েছেন। এতং 
সত্তেও অভ্ত্যাশ্রমী ভিন্ন কর্ম ত্যাগ করতে বলেন- 
নি। এই বিরোধের প্রথম সাষঞ্জলোর প্রয়াস 


উদ্বোধন 
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ঈশোপনিষদে দেখা যায়। কর্ম সাধনায় 
উন্নীত হচ্ছে এ্র-কালে। ভাবজগতের এই 
সংঘাতমস্থী যুগসন্ধ্যায় প্রমাণপুরুষ শরীক এসে 
দাড়ালেন পাঞ্জজন্য শঙ্খ হাতে । সাংখা যোগ 
ও জ্ঞানের পাশে যুগ-আহিত ভক্তি ও কর্মের 
স্থান রচনা করে দিলেন। ' নিষ্কাম কর্মতত্তব ও 
ভক্তিযোগ সমশ্রদ্ধায় বৃত হ'ল। এই মহা- 
সমন্বয়ের পাঞ্চজন্যই বাজালেন শরীক -:ষে 
যথা মাং প্রপদ্যন্তে ত।ংস্তথৈব শজাম্যহমূ। মম 
ব্সসানৃবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥+ 

তাই মনে হয়, যাত্রাপথে পায়ে পায়ে যত 
পথ ওঠে গড়ে, সবার শেষে যে অশেষ এ.কথা 
বলার জন্যও তিনি আসেন বারে বারে-যে- 
সে বললে তা প্রমাণ হয় না; তাকেই এসে 
স্বীয় জীবনে তাদের সাধনব্প দেখিয়ে মানুষকে 
চিনিয়ে দিতে হয়। 

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ একই আত্মার ছুইটি 
প্রকাশ ছুই শিন্ন কালে। এদের পরও কত 
আবির্ভাব, কত মত গড়ে উঠল-_বৌদ্ধ সাধন, 
তন্ত্র, খুষ্ট, ইসলাম; আরে! কত সাধন। বিশু 
মানবসভ্যতা নিজ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক 
সীমাতে গড়ে উঠে, অপর ভাবকে বুঝতে না 
পেরে গৌড়ামিকে আশ্রয় ক'রে পথ হারাল-_ 
য| ছিল মুক্ত উদ্দার পরম-প্রসৃত, ত| হ'য়ে পড়ল 
বন্ধ, সঞ্চিত গোষ্িসম্পদ, জাতীয় চেতনার 
আকর ! মনে হয় যেন ধর্মগুলি একাস্তই তিন্ন, 
পরস্পরবিরোধী তাদের বক্তব্য। সুষোগ 
বুঝে বিজ্ঞান-সহায় জড়বাদ নব নব রূপ নিয়ে 
উঠল মাথা চাড়! দ্রিয়ে। তাই একাঁলে যেমনি 
বহিবিশ্ব পরস্পরসান্িধ্যে এল দুরত্ব ঘুচিয়ে 
বিজ্ঞান-বলে, অমনি জাতিগত সভাত1। আর 
গোঠিবদ্ধ কোনও জাতি বিশেষের ন! থেকে 
হ'য়ে পড়ল সকলের সাধারণ সম্পর্তি। এ 
কারণে এ-বারের আবির্ভডাবে কেবল 
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ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে একাই নয়, বিশ্বের 
প্রধান ধর্মগুলিরও সমন্বয়সাধন করবার 
দরকার হ'ল। বর্তমান কালের আবির্ভাব 
তাই এত বিশ্বব্যাপক ও বহুমুখী ভাবধারার 
গোমুখন্বরূপ ! এ-কারণে শ্রীরাম ও কৃ 
এক আধারে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে এলেন । 


ধর্মমূলে হ'ল ত্যাগ ও সত্য_তাতে যুগ- 
প্রভাবিত চেতনার সংধোগ হুইটি প্রতীকে 
স্থান পেল শ্রীরাম ও শ্রীকষেে। আবির্ভাব 
তাদেরই একটি জ্ঞান দেহসীমানায়__ 
শ্রীরামকষেে। 


শ্রীরামকৃফ-জীবন তাই সর্বান্তদুদর ও 
অনস্ভ ভাবসাগর-সদৃশ। তার ত্যাগ ও 
ষত্যপ্রাণতার কি তুলন! মেলে 1 কাম-কাঞ্চন- 
ত্যাগের অমন যাভাবিক সমুজ্দঘলত] ইতিহাসে 
আর মেলে ন৷। কাম-কাঞ্চনই সংসার । সে 
সংসারের নাঁমগন্ধও রইল না তার জীবনে। 
সত্যবচনে, সত্যপালনে সত্তার ভুড়ি মেল! 
ভার | মার কাছে প্রার্থনা ক'রে পাপপুণ্য 
ধর্মাধর্ষ লোকমান্ত দেহসুখ সব সমর্পণ 
করলেন? পারলেন ন! দিতে সত্য। বললেন, 
সত্য দিলে সব দেওয়ার সত্য টেকে কই? 


১৮৩৬ খুক্টাবে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
আবিভ্তি 'হ'লেন। ১৬1১৭ বংসর পর্যন্ত 
গ্রামে ছিলেন। পাঠশালায় পড়াশ্তনা খানিক 
হ'য়েছিল। অঙ্ক পারতেন না, যোগ হ'ত--- 
বিয়োগ হু'ত না। শ্ুতঙ্করী ধাধা! লাগত। 
হাতের লেখা সুন্দর ছিল-_ঙার নকল করা 
পুধি এর সাক্ষ্য। সংস্কৃত বললে 
বুঝতে পারতেন, বলতে পারতেন ন|। 
শুতিধর--একবার গুনলে সব মনে থাকত 
চিরকাল। হোক লৌকিক অপর! বিদ্যায় 
ইতি--পর| বিদ্তায় তাকে আটকায় কে? 


শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও ভীরামকৃষঃ 
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বাহ! হইতে বেদা্দি স্বতই উত্ত্ত প্রমাণ 
তে! তিনি; বেদ বেদাস্ত নিগুঢ় তত্ব যখন 
নিরক্ষরপ্রায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখ থেকে বেরুত 
তখন মহামহাপপ্ডিত অবাক হ'য়ে যেতেন ও- 
সকল গুঢ় তত্বে তার সহজ স্বচ্ছ অধিকার 
দেখে। শুধু বলা কওয়! নয়-_ধর্ম-সত্যগুলি 
ব্বয়ং আচরণ ক'রে দেখালেন, সব সতা। 

দক্ষিণেশ্বরে বারটি বছর কঠোর সাধনা: 
ক'রেছেন। একে একে চৌধট্টিখানি অন্ত, 
বৈষ্ণব ভাবসাধন, যোগ, বেদাস্তাদি সাধন 
সব করেছেন | দর্শন-উপলব্ষির বিরাম ছিল 
ন। | অদবৈততত্বে লীন হ'য়ে সমাধিস্থ অবস্থায় 
ছয়মাস কাল ছিলেন--পরে করেছেন ইসলাম 
ও খুভীয় ততিসাধনা | জেনেছেন “একং সৎ 
বিপ্রাঃ বহুধ! বস্তি সরল ভাষায় সে-তত্তব 
বলেছেন- যত মত তত পথ। নামতে? বন্ধ 
এক। শ্রীরুষ্চ যে.সকল মতকে সমন্বিত 
ক'রে গিয়েছিলেন- তার সাথে যুক্ত হ'প অন্তর 
খউ, ইসলাম । তন্ত্র ও বেদমতের অমন প্রাঞ্জল 
মিল ইতিপূর্বে আর কেউই দেখাননি। সকল 
ধর্মমত এক বৈজ্ঞানিক ভিতিভূমি লাভ করল 
_তীরই সাধনসঞ্জাত আবিষ্কারে। 

নৃতন ক'রে ঘোষণা করলেন পরম সত্যকে 
“মানুষের বধাম হচ্ছে পরম ব্রহ্গ', 'জীব-শিব', 
'নর-নারায়ণ' | “শ্বরলাক্তই মানব-জীবনের 
উদ্দেশ” । 

সকল অবতারকেই সমকালীন জড়সর্বষ 
চেতনার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়; এ-কালে এই 
বিরুদ্ধ জড়বাদ নানাভাবে মানুষকে ইহসর্বষ, 
ঈশ্বরবিমুখ করেছে। বিজ্ঞান আঠারো 
শতকে যতদুর অগ্রসর হয়েছিল তাতে জড়বাদ 
দৃমূল হ'য়েছিল। এবং সে প্রভাৰ আজও 
অব্যাহত । তবু, শ্রীরামকঞ্চসাধন! পাশ্চাত্যের 
বিজ্ঞানভিত্তিক জড়বাদের বিরোধী সিদ্ধাস্তগুলি 
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ক্বীবস্ত, জোরালো! ও প্রস্তুত শক্তিশালী করেছে 
এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

পে-কাঁলের বৈজ্ঞানিক প্রতায়গুলি মোটামুঈ 
ভাবে ছিল : (১) জীব ও জগৎ জড়-ণুর 
পরস্পর মিলনের ফলে আকন্মিকভাবে সৃষ্ট 
হয়েছে ; (২) মানবসভ্যতার মর্মমূলে মানুষের 
কামপ্রবৃণিই কাজ করে; কেউ বা বলেন, 
অর্থই সত্যতার নিয়ামক শক্তি; (৩) 
উপযোগধাদ ও মানবতাবাদ এবং (৪) ধর্ম 
কৃসংস্কাঃ। পাশাপাশি শ্রীরামকষ্চ.দবের 
প্রতায়গাল : :১) জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে 
উৎপন্ন ; (২) অর্থ ও কাম লোকস্থিতিন জন 
প্রয়োজন বটে, ওবে তাদের সংযমেন দ্বার! 
সীমিত পুয়োগেই মানুষের যথার্থ কল্যাণ; 
অধিকত্ত জীবনের উদ্দেশ অর্থ- ও ক'ম-সেবা 
নয়-ঈশ্বরলাতই মাণবজীবশের উদ্দেশ) 
(৩) লে।ক কপ্যাণও জীবনের উদ্দেখ্ট হ'তে 
পারে না-বরং সে সেবা মানববৃদ্ধিতে না 
ক'রে নিষ্কামভাবে নারায়ণসে বাবুদ্ধিতে 
কর1”-যাঁতে সেবক মুক্ত হ'তে পারে সংপার- 
বন্ধন থেকে । কাম ও কাঞ্চনকেই শ্রী মকৃ্ণ- 
দেব 'সংসার' বলেছেন এবং তাই-ই মান্ষকে 
বাধে। কাম ও কাঞ্চন একেবারে তাাগ করা 
যে সম্ভব এবং সে-ত্যাগে মানুষ যে কঙ মহান্‌, 
কত সুদ ও পূর্ণকাম হ'ত পারে তার নজির 
তিনি ষয়ং | (৪) ধর্ম সত্য জ্ঞান---ধর্ম স'্চাতার 
[নয়ামক শাক্ত | আঠাবে! শতকে একই সময়ে 
পরস্পবিরোধী সতদমূহ পরীক্ষিত হচ্ছিল। 
ক্ষড়বাদের জয়ডঙ্কা যখন পৃথিবীতে নিনাদদিত 
-প্রীরামকৃষ্চ তখন অশ্রুত, অজ্ঞাত । আজ 
মনে হয়ঃ সত/তার যে সঙ্ট-মুহূর্তে যে সত্য 
নাক্বে তিনি মানুষের জন্য মরে বহন ক'রে 
এনেছেন ত মানুষকে অমৃতলোকে পুনরু- 
জীবিত করবে। 


উদ্বোধন 


[ +৪তম বর্ধ-- ৪র্ঘ সংখ্যা 


বিজ্ঞান-মূল অর্থকামভিত্িক সমাজ ও 
রাষ্ট্রবাবস্থার ফল আমর] ভোগ করছি। 
কল্যাণরাস্ট্র-সত্যতার ক্রাস্তিপথে এক 
অতুজ্জল আবিষ্কার মানুষকে দিয়েছে নানা 
যান্ত্রিক ভোগা উপকরণ, কেড়ে নিয়েছে তার 
আত্মমকে। ধর্মহীন যে রাষট্রববস্থ!, তা মানুষকে 
যন্ত্রে পরিণত করতে চায় । শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন- 
বেদকে অবলম্বন ক'রে এবার ঘোষণ। করার 
কাল এসেছে--সভ্যতা, রাস্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষা, 
দীক্ষা সবই বার্থ হবে, যদি না ত৷ ঈশ্বরকেন্দ্রিক 
হয়। অদ্বৈত জ্ঞান আচলে বেঁধে, জগৎ- 
রঙ্গমঞ্চে নামতে হুবে-_-তবেই পূর্ণ হয়ে উঠবে 
সব “জীব-শিব", “নরশ্নারায়প”, এশবজ্ঞানে 
জীবসেবা' তবেই পরোপকার সার্থক | “ঈশ্বর- 
লাগই মানবজীবনের উদ্দেশ্ঠু'--অর্থ নয়, কাম 
নয়, কর্স নয়। ত্বামীজীর অনুসরণে বল। 
যায়_যদি ঈশ্বর সত্য ন! হয়, তবে কি হবে 
এই সভ্যতায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে 1--এই জীবন- 
যাত্রার অর্থই বা কি? আর যদি ঈশ্বর 
সতা হন তবে, যে বিছা সভ্যতা সমাজ ও 
রাষ্ট্র সে পরম মঙ্গলময়কে লাভ করতে সাহায্য 
করে না, কি হবে সে-বিগ্ভায় ও সভ্যতায়, 
সমাজে ও রাষ্ট্রে? 

শ্রীরামকৃষ্জ'চেতনা তাই আগামী কালের 
মানবপভ্যতার অনন্ব অবলম্বন জীবনকে 
সর্বাবস্থায় কিভাবে ঈশ্বরময় করে রাখা যায় 
তা| নান! উপদেশের মাধমে কেবল যে 
বলে গেলেন তা নয়-জীবস্ত আদর্শ এক 
জীবন-বিগ্রহা রেখে গেলেন পশ্চাতে; 
্রীতবীমা সে বিগ্রহ্মুতি। ঈশ্বর-সাধনাকে 
পর্বতে কন্দরে সরিয়ে না দিয়ে ঘরের মধ্যে 
টেনে আনলেন। বলেছেন ; ব্যাকুল হও' 
"এক বই ত ছুই নাই; যে য! বলে, যদি 
আত্তরিক ঈশ্বরকে ডাকে, গ্ভার কাছে নিশ্চয় 
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পছিবে। ব্যাকুলতা থাকলেই হু'ল।' “এত 
তীর্থ এত জপ করছে, তবু হয় না কেন? 
ব্যাকুলত| নাই।'-এই সরলতা অকপটত! 
তিনি ফিরিয়ে এনেছেন বিচিত্র বহিরিঙ্গ সত্যতার 
কৃত্রিম জীবনযাত্রার মধ্যে । 

, এই মহা আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
করেছেন শ্রীরামকষ্ণ-জীবনবেদের ভাস্তকার 
বামীজী। সমগ্রবিশ্বে এই ভাবধার] ছড়িয়ে 
দিয়েছেন। আহ্বান করেছেন জগতের 
মনীষীদের মহাসমন্বয়ের জন্ম তৈরী হ'তে -- 
সমন্বয়ধর্সসাধনায়॥ জীবনের ক্ষেত্রে হৃদয় 
মস্তিষ্ক ও হন্তের) সভাতার ক্ষেত্রে প্রাচা ও 
প্রতীচোর ভাববঙ্ধনে | 

ধর্ম-সতায থেকেই উৎসাগ্িত হয় সামাঞ্জিক 
ও সাংস্কৃতিক দত্য--সভ্যতা তাতেই রূপ পায়। 
নীতিবোধের উৎসও গভীর ধর্ষবোধ। 
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উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে--জীব ঈশ্বরের 
অংশ, সন্তান; এ ধর্স-সত্য। সমাজক্ষেত্রে 
মান্গষ পরস্পর ভাই ভাই, এই রূপ নেয়। 
সৌন্রাতৃত্বের চেতনায় মানুষ এগিয়ে এল 
পারস্পরিক সহযোগিতায়--এরই একটি 
প্রকাশ মানবতাবাদদ। তেমনি যত মত তত 
পথ' কেবল ধর্ম-সত্য হঃয়েই থাকবে না। 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে নানামত অভীষ্টলাতে 
নাঁনাপধরূপে স্বীকৃত হবে ও হুচ্ছে। কেবল 
যে-কোন পথেই অকপট হ'তে হবে। “মন- 
মুখ এক' করার প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রেই। 

ত্যাগ, সত্য ও সমন্বয়- শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ 
পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণপ্ূপে মহা আবির্ভাব 
সূচিত করছে। আজকের মত-পথে ছন্দে 
বিভিন্ন যানবসতাতা শ্রীরামকষ্চরণতলেই 
সার্থক সামঞ্জস্য ও শাস্তি পেতে পারে। 


মর্বভূতে 


শ্রীশীতীশ মিত্র 


সর্বভূতে ভগবান, 

এই তত্ব কর ধ্যান 

তিনি ছাড়া নাহি কিছু আর; 
যে তোমারে ছুঃখ দেয়, 

সে-ই কোলে টেনে নেয়, 


প্রেমভরে কাছে এপে 
লয় সেবাভার। 





* জীঞঠাকৃরের একটি কিক! জন দরণে 


এই বিশ্বচরাচরঃ 

পাগী, তাপী, আপামর, 
সবই তিনি, সবে নিরস্তর 
প্রাণভরে ভালবাসো, 
হিংসা, তেষ, ক্রোধ নাশো, 


পাইবে বিমল শাস্তি, 
ক্লান্তি হবে দূর '& 


স্বামী অখণ্ডীনন্দের স্মৃতিসঞ্চয় 
[পূর্তি] 


[ “ভক্তের ডায়েরি হইতে - 


স্মৃতিকথ|' লেখ! হইতেছে_আলমবাজার 
মঠে ভূতের কথা লেখানোর পর বাব! (ষামী 
অখণ্ডানন্দজী ) বলিতেছেন ; “ভূত আছে 
কিনা-_দেখিনি বলে মানতাম ন!। ঠাকুরকে 
“ভূত নেই' বলায় তিনি বললেন, “সে কিরে, 
আমি যে দেখেছি-আমি যেতে কষ্টে ছট্ফট্‌ 
করছিল, সেখান থেকে চলে এলুমঃ তবে 
বাঁচল ।' এখানে মাঝে মাঝে দেখি - বিশেষতঃ 
আঞ্জকাল--অশরীরী ছায়!, ভৈরব-টরব 
হুবে।” 

সন্ধ্যার পর ঘরে খাটে শুইয়া “্ৃতিকথ।' 
লেখাইতে লেখাইতে বাবা বলিতেছেন, “মঠে 
একদিন শরৎ মহারাজের (ষামী সারদানন্দজী) 
সঙ্গে কথ! - আমাদের জীবন যেন মনে হয়েছিল 
ঠাকুরের সন্তেই শেষ হয়ে গিয়েছিল । তারপর 
সরু হ'ল সাধন-তজন-_-গুরুতাইরা] মিলে 
কখনও বরানগরে, কখনও পাহাড় নির্জনে তীর্থে 
তীর্থে। তারপর যামীজীকে ধিরে- মঠ মিশন 
এইসব | ্বামীজীর সঙ্গে সত্যি মনে হয়েছিল-_- 
এবার বৃঝি শেষ হয়েছে। শরৎ মহারাজ 
বললেন--সত্যি আমদের জীবন তাদের সঙ্গেই 
চলে গেছে। এসব যেন বাইরের ; ভেতরের 
কথ|--তার] ; ঠাকুরের কথা, সামীজীর কথা, 
সাধন-ভঙ্জনের কথ।, এই সব যতই 'জাবর 
কাটা” যায় ততই ভাল, ততই আনন্দ । 

“তাইতো! এসৰ কথা লেখাবার ঝেক। 
অনবরত তাদের কথা স্মরণ হচ্ছে, মনে হচ্ছে 
এইতো! একমাত্র সুখ । শুয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চিন্ত 
নেই, ভাবছি কি লেখাব, কার পর কোন্টা, 
সষ মনে পড়ছে নাকেন1? অনেক কিছু মনে 


এসে সৰ তালগোল পাকিয়ে যায়ঃ সবকথা 


প্রকাশ কর! হয় না, বলা যায় তো লেখ 
যায় না। 
প্বামীজী বলেছিলেন, “যখন পূর্বক! 


ভাবতে চেষ্টা করি, দেখি যেন ফিল্ম্‌ চলেছে 
_কত দৃশ্ট, কত ঘটনা! যা দেখেছি, যা 
দেখিনি- এমন কত য! হয়তো কখন দেখব 
ন!' শলী মহারাজ বলেছিলেন, “কি রকম 
হয় জানে! 1-যেন ফুটফুট ক'রে ফুল ফুটছে, 
ফুট ফুট ফুট। আবার কি রকম হয় 
শুনবে 1" 

«ওদিকে ( পশ্চিমে ) একট। পাথর আছে, 
বলে, তার ওপর শুলে পূর্বস্তি সব জেগে 
ওঠে। আমার কিন্তু বাপু কিছু হ'ল না। 
অনেকক্ষণ চেষ্টা! করে শুয়ে রইলুম। কিবা 
হবে জেনে? সব স্মৃতি গিয়ে তে! ঠেকবে সেই 
মায়ের জঠরে - হাত পা গুটিয়ে" | ভাবেই 
তে! জন্মেছি সব। আমার তো! আর হচ্ছে 
করেনা । কিরে, তোদের আর হচ্ছে করে 
জন্মাতে 1 এঃ!” উঠিয়া! বসিয়া করজোড়ে 
প্রণাম করিলেন ও মনে মনে কি যেন প্রার্থন। 
করিলেন। 

৪ রী ১ 

রেঙ্গুন থেকে এক ছোকরা আসিয়াছে 
দীক্ষার জন্য--ফুল চন্দন সাজাইয়া প্রস্তত। 
এতক্ষণ ঠাকুরঘরে ছিল, একবার এদিকে 
দেখিতে আসিয়াছে । কামাইতে কামাইতে 
বাব। বলিলেন, "বেলা হয়ে গেছে। ওহে 
আজ আত্বপূজ। করগে। এ সব ফুল ফল দি 
নিজের পূজো করগে--“জাত্মনে নমঃ । আত 
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বিশ্বাস, আত্মত্রন্বা আগে চাই--তবে তে! 
হবে। ঠাঁকুর বলতেন, “যার যে ইস্ট, তার সে 
আত্ম ।' ত| হ'লে আত্মপৃজ! হ'লেই তো 
হ'ল। বুঝলে? ফুল-চন্দন দিয়ে নিজের 
পৃজে। কর, আর ফল মিষিগুলে! টপাটপ নিয়ে 
খেয়ে ফেল। হাঃহাঃ, কেমন মনের মতে। 
বিধান হ'ল? আক্ক “আত্মপৃঞ্জ।', কাল দীক্ষ] 
হবে। কেমন? সত্যি এবার থেকে এরকম 
নিয়ম ক'রে দিলে হয়_-দীক্ষার আগের দিন 
'আত্মপৃঞ্জ' করতে হবে। 


ভাল লাগেনা” 

ছেলেমান্বষের মতো! সরল হাসিতে খর 
ভরিয়া গেল। নিঞ্ের রহস্ু-রসিকতায় নিজেই 
আত্মহারা! পরে খোজ করিতে বলিলেন-- 
"আরে দেখ-_-সত্যি দত্যি তাই করলে নাকি। 
সব টপাটপ? খুবসরল তো?” 

পু হাঁ 

রেগুনের ভক্তটিকে বাবা বলিলেন, পন্তাপি 
খাও? খাওনা আবার, খুব খাও। কোথা 
থেকে ম্যাঙ্গোস্টিন এনেছ -কেন যে ও খায় 
তা তে! বুঝি না। মিষি আনতে পারনি? 
কিচ্ছু জানে! না। ঠাকুরের স্থানে আসছ-- 
মিষি হাতে আসতে হয়। ঠাকুরের জন্যেই 
বলছি। আমি তো মিষ্টি খাইনা। এখন 
থার্‌, এখান থেকে গিয়ে মঠে ( বেলুড় যঠে ) 
যাবে-_ভাল মিষ্টি কিছু নিয়ে ঠাকুরদর্শনে 
যেও বুঝলে? 

এ ভক্তটি একদিন সারারাত বাবাকে 
খাতাস করিয়াছে, অপরের পাল আস সত্বেও 
তাহাকে দেয় নাই। ভোরবেল! বাবার শীত 
করিতেছে, তবুও দে থামে নাই। সকালে 
ধাব। বলিতেছেন, “আরে, ওর এখন নৰ 
অনরাগ। সারারাত বাতাস করে, বললেও 


সামী অখণ্ডানন্দের শ্মৃতিসঞ্চয়, 


কেমন মজ1!. 
আমাদের সব নতুন নতুন, পুরানো! একঘেয়ে 
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থামে না| করুক দু-দিনঃ তারপর তোমর! 
তো আছ্ছই।” 


গা ীঁ ক 

বাব! বলিতেছেন, পপয়সার সঙ্গে ১৪ বৎসর 
সংশ্রব ছিল না। পাহাড়ে বনে পথে যদ্বি 
একট! টাক। ধাকত তাহ'লে আর ফিরতে হ'ত 
ন[। কিছু ছিল না, তাতেই লাঠির ওপর 
লাঠি মেরে আধমার! করেছিল । থাকলে যা 
হ'ত বুঝতেই পারছ। স্বামীজীকে খোজার 
অবস্থায় ( কচ্ছদেশে) নারায়ণ সরোবরের 
পথে ডাকাতের হাতে পড়ি। শেষে যখন 
যামীজীর সঙ্গে দেখ, তিনি সব শুনে-- 
বিশেষতঃ সঙ্গে পয়সাকড়ি ছিল না শুনে 
বললেন, এই জন্বেই তো ঙোকে এত 
ভালবাসি । 

"এখন যখন ঠাকুরের কাজ্পঃ একটি পাই 
পয়দারও হিসাব রাখতে হবে, এ 0৫110 
01998 (জনসাধারণের অর্থ)। সাধুদের 
হাতেই যখন এসব কাজ এসে পড়েছে, তখন 
দেখাতে হবে কাকে অনাসক্ত কর্ম বলে। 
একটি পয়স| দাম কমাবার জন্য কত বকাবকি 
করি। য| বললে-. অমনি পকেট থেকে দিয়ে 
দিলে! কেন যে বকিত| কিকরেবুঝবে? 
ঠাকুর যখন সংসার পাতিয়েছেন, তখন 
সংসারীরা এখানে এসে শিখে যাবে-কি 
ক'রে সংসার করতে হয়। 

“যখন ভ্রমণ করেছি, ইচ্ছে ক'রে বিপদের 
পথে গেছি। শক্ত পথে, কেন জানো 1 মনে 
মনে যখনই সন্দেহ আসত (ঠাকুর সহায় 
আছেন কিন! ) তখনই তাকে এরকম কবে 
পরীক্ষা! করতুমঃ যেন চ্যালেঞ্জ করতুম। 
প্রতিবারই তিনি হাসতে হাসতে জয়ী 
হয়েছেন | 

“পাহাড়ে এক গ্রামে-প্রথমে এক ঘরে 


১৮৪ 


ঙ 
আশ্রয় নিই, গৃহস্থবাঁড়ী। গরু বাছুর সব এক 
ঘরে। সন্ধ্যার পর বাঘ ডাকতে লাগল-_সব 
ভয়ে কীপছে আমি ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম । 
মনে মনে ভাবলাম--কী, আমি সন্গ্যাপী ! 
আমার প্রাণের ভয় 1 বাইরে একটা গাছের 
তলায় রাত কেটে গেল !” 
৬ চর রঃ 

বাব বলিতেছেন £ “এক সময় ভাব ভক্তি 
ভাল লাগত না-_-অধৈততত্ব ভাবছি। হঠাৎ 
দেখলাম দৃক্ষিণেশ্বরের ঘরে ঠাকুর যশোদা ও 
গোপালের দিকে তাকিয়ে তাবস্থ, অপলক । 
গদ্গদভাঁবে আমায় ডেকে বলছেন দেখু 
দেখ কি ভাব!" দেখল।ম গোপাল হাম। 
দিয়ে পালাচ্ছে, অণর যশোদ! ননী হাতে পিছু 
পিছু যাচ্ছেন আর ডাকছেন, দেখতে দেখতে 
ঠাকুর তন্ময়, আর অন্ডুট বরে এক একবাগ 
বলছেন, “দেখ দেখি কি ভাব! 

“হিম।লয় দেখেছিলাম হুরগৌরীর লীলাভূমি 
_ শিব ও শক্তি, শিবশক্তি। শত শত পাহাড়- 
চুড়।--যেন শত শত অনাদি লিঙ্গ ! ধ্যানমগ্ন 
শিবমৃতি! আদি লীলাস্থল! এথানেই তে 
গৌরীর তপস্যা, উধানেই তো সব। 

য় কঃ ক 


বাবা বলিতেছেন, “সোজ। হয়ে বসতে হয় 


এমনি সিমং কায়শিরোগ্রীবম্' | দেয়ালে 


ঠেসান দিয়ে বলতে নেই, ঝুঁকে বসতে নেই। 
যার] ব্রহ্মচারী তার! কখন ব্যাক! হয়ে বসতে 
পারে না, মেরুদণ্ড সোজ। | দেখন1, কি ভাবে 
বসি? প| নাচাতে নেই, হাত পা কিছু 
নড়বে ন1। গুরুজনের লামনে স্থির বিনীত ন্‌ 
আশ্রমের কয়েকটি ব্রন্ষচানী সন্বদ্ধে 
বলিতেছেন, “পগ্‌গ বেঁধে সব জানান দিয়ে 


এসে বসে-সন্ধযাবেলা নড়ে চড়ে কাশে। 


জানায় যে আমর! এসেছি, আমর! আছি, এই 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ--৪র্থ নংখ্য 


বছর ব্রক্ষচর্ধ দিতে হবে.! আরে বাণু। 
্রক্মচর্ধ আবার দেবে কি? ছৃ-ঘন্ট| স্থির হয়ে 
একাসনে থাক্‌ দেখি, তাহ*লে ব্রহ্মচর্য আপনি 
হবে। যারা ব্রহ্মচর্ধ রাখতে চায়, তারা রাত্রে 
কম খাবে, দুধ স্পর্শ করবে ন1। 

“আমাদের কথ! আলাদা, আমরা কি 
মানুষ1 শুধু চা খেয়ে, গাছের শেকড় থেয়ে 
কতদিন কাটিয়েছি, কখন হয়তো শুধু গম 
জুটেছে। এইখানেই তো! ৫ মাস শুধু শাক 


'খেয়ে কাটিফ্েছি | গায়ের শির বেরিয়ে গেল-_ 


নীল মুত্তি ! ডাক্তার বললেন “ঘার বেশী দিন 
এরকম করলে 6:00600. ( ফোস্ক। ) বেরুবে, 
গা দিয়ে পৃ বেরুবে। আপনি. তো৷ কী 
পাবেনই, অপরেও কষ্ট পাবে । শেষে তখন 
তাত খাওয়া হ'ল ।--আনন্দে চোখের জলে 
ভাত রেঁধে খাওয়ালে । তখন ছুিক্ষ অনেক 
কমে গেছে- ধান হয়েছে। তারপর থেকেই 
এই পেটের গোলমাল, কিছুই ভাল হজম 
হয় না।” 
রা ঞ ঙা 

সন্ধ্যাবেলা। ঝঃকে ক্যাম্পখাটে বসিয়] 
বাব! একজন ভক্তকে বলিতেছেন £ “আহা! 
তোমার হুঃখের কথ! আর বোলে। নাঁ। কি 
করি, কাকে বলি (একট উপায় ক'রে 
দিতে )। ঠাকুর; ঠাকুর ! 

“দেখ, কখনে! দমে যাবে না-শত হুঃখেও 
কখনে| হুখের প্রার্থন। করবে না। তিনি ঘ 
সইয়ে সইয়ে নিয়ে যান। তুলসীদাসের একটি 
দহ! অতি দুঃখের সময় দিনরাত মনে মণে 
বলতুম--সুখমে বাজ পড় দুঃখ রহ ঙ্গ। সুখ 
তাকে ভুলিয়ে দেয়, ছুঃখ কেবলি তাকে মনে 
পড়িয়ে দেয় ।” 

আর একদিন আর একটি হোকর| ভক্তকে 
তার কথার উত্তরে বাবা বলিতেছেন, “হা, 


বৈশাখ, ১৩৭৯] 


এই বয়স) এখন কাষ-ক্রোধের তাড়না! তো 
হবেই; আর এর পারে যেতেও হুৰেই। 
যেখানেই থাকিস, আর ফেধানেই থাকি-_ 
জানাবি। বুঝলি? সব কেটে যাবে; তাই 
যদি ন| যাবে, তবে এ সবের মানে কি 1" 


অন্ম এক সময় আপন মনেই বাবা 
বলিতেছেন, (দূরে কাছে লোক আছে) 
প্যাদের লোক-দেখানো৷ ভক্তি তাদের টেকে 
না, এ লোকের দেখাদেখি ব| লোকের তয়ে 
চলে যায়। প্রথমটা খুব ঢলাঢলি “বাবা, 
বাব!” শেষে চুপ ; ডাকলেও আর সাড়। নেই। 
ও তাল না, যা রয় সয়, বেশি দেখিয়ে কি 


রহ্ষকৃণ্ডে 
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লাভ? কার কিরকম ভক্তি সে তো দেখলেই 
বুঝতে পারি !” 

জনৈক ভক্ত চিঠিতে প্রশ্ন কৰিয়াছে-_-“গুরু- 
মৃতি আগে ধ্যান ক'রব, কি ইউগুতি আগে! 
কোথায় ধ্যান করৰ ?, 

বাবা বলিলেন, “লিখে দাও-ঠাকুরই 
গুরু, ঠাকুরই ইঠ্ট, এর আবার আগে পরে কি? 
হৃদয়ে ধ্যানই প্রশন্ত-যেন তাঁকে দেখছি এই 
সামনাসামনি | আবার যেন হৃদয়-মন্দিরে 
তিনি রয়েছেন-_-আমি এসে দেখছি। যাদের 
ইচ্ছে, তার দীক্ষাগ্ডরুকেও প্রথম ভেবে নিতে 
পারে, ষদি চিন্তার সুবিধা হয়; ওর কিছু 
নিয়ম নেই। তার চিস্তাই দরকার” 


ব্রন্বকুণ্ডে 


শ্রীধনেশ মহঙ্গানবীণ 


ব্রহ্মকণ্ডে বসে হেরি দৃশ্য মনোলোভা ! 

পৃত গঙ্গা বহিতেছে বিস্তারিয়া শোভা 

গাহিয়া অশ্রুতপূর্ব স্বগাঁয় সঙ্গীত! 

প্রকৃতির লীলাভূমি অতি সুললিত। 

খরআ্োতা গীতময়ী নিয়ত চঞ্চলা 

সদা রঙ্গে কত মীন করে মেথ! খেলা । 

কত শত গোক আসে কত আতি নিয়া 

মুক্তি লতে গঙ্গা-পদে সব সমপিয়া । 
গঙ্গে, তব মিপ্ধ বাঁযু জুড়াল এ দেহ ! 
তোমার করুণাস্পর্শে কি যে শ্রীতি স্নেহ, 


কি অসীম সিদ্ধ শাস্তি ! 


তব খর বেগ 


মনোমাঝে জমেছিল যত কালো মেঘ 


করিল নিঃশেষ সব। 


হিমাচলকন্যা, 


জগণগুপালিনী মাগে। তুমি চিরধন্যা ! 


ভারতীয় রাষ্ট্রদ্শ ন-পরিচয় 
[ পূর্বানুৰৃতি ] 
ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় 
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অধিকার ও কঙ্ব্য : 
অধিকার ও কর্তব্য যে অঙ্গা্গী সম্পর্কে 
সম্পক্ষিত এ-কধ! ভারতীয় সমাজ- ও রাষ্ট্র- 
দার্শনিকর! ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন । 
তাই তারা অধিকারের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে 
চলেননি। তবে যেখানেই অধিকারের ব্যবস্থা! 
করেছেন, সেখানেই দেখেছেন ত। যেন 
সামাভিত্তিক হয়। উদাহরণন্বরূপ নারীর 
সমানাধিকারের উল্লেখ কর। যেতে পারে। 
সায়নাচার্ধের ভাস্ত অনুসারে খণ্যেদের যুগে 
সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 
কোন রকম পার্থক্য কর] হ'ত ন1। মন্সংহিতা 
ও যাজ্ঞবন্কাসংহিতায় এসে অবশ্য দেখ! যাঁয় যে, 
নারীর সমানাধিকাঁর অনেকট। হরণ কর! 
হয়েছে।১ কিন্তু এখানেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি 
হয়নি-পারীর অধিকার ক্ষুপ্ন করার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করতে কবি-দার্শনিকর! ছাড়েননি । 
সোমদেব উর কথাসরিৎসাগরের নায়ক! 
রত্বাৰতীর (রত্বপ্রভ! নামেও পরিচিত ) মুখ 
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দিয়ে বলিয়েছেন যে, নারীর সমানাধিকার- 
হরণ ঈর্ধাপরায়ণ পুরুষের নিবুদ্ধিতারই 
লক্ষণ ।২ 

সাধারণের অধিকারের উপর প্রাচীন 
ভারতীয় রাষ্্রদর্শন যে গুরুত্ব আরোপ করেছিল 
ত। হলে! “বিরোধিতার অধিকার (71836 ০ 
শ্রীনিবাস শাস্তী প্রয়োজনীয় 
ক্ষেত্রে প্রতিঠিত রাষ্ট্রকর্তৃত্থের বিরোঁধিতাকে 
নৈতিক অধিকার ও নৈতিক কর্তব্য__উয়ই 
বলে দাবি করেছেন। এই অধিকারের 
সমর্থন মনসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশান্ত্র এবং মহা- 
তারতেও পাওয়| যায়। মন্নুসংহিতাতে বলা 
হয়েছে, প্ধর্ম হতে বিচাত হলে বন্ধুবর্গ সহিত 
বাজাও দণ্ুদ্বারা হত হয়েন। ৪ এবং মহা- 
ভারত থেকে দৃষ্টান্ত নিতে গেলে ইতিমধ্োই 
উদ্ধত ভীম্মের উক্তির উল্লেখ কর] যেতে 
পারে £ “যিনি প্রজারক্ষার অশ্বাস দিয়ে রঙ্গা 
করেন না, সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের খায় 
বিনষ্ট কর! উচিত।”* আবার বর্তমানে 
অধিকারসমুহকে “বিভিন্ন স্বাধীনতা? (01190 
1106:819৪ )--এই আখ্যাও দেওয়া! হয়। 


18819680980) | 


২ কথালরিংসাগরের রচনাকাল "নিয়ে 
মতবিরোধ আছে। খৃষীয় একাদশ শতাব্দীতে 
রচিত বলে ধরে নিগ্নেও পঙ্ডিতগণ বলেন থে' 
গল্প ও সংলাপ বহু পূর্বেকার । 

৩ 1$8008918 180607989 11 

৪ ভূদদেব মুখোপাধ্যাপ় £ 
প্রবন্ধ এবং মনু) ৭1১১১ 


& উদ্বোধন £ ফাল্গুন সংখ্যা (১৩৭৮ 
৮৭ পঠ্ঠা 


সামাজিক। 


বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 


বাধীনতাই যে সুখ এবং পরাধীনতাই যে হঃখ 
মনুসংহিতাতে এই কথ| স্ুম্প$তভাবে বলা 
হয়ছে ।* সুতরাং ভারতীয় রাষট্রদর্শন অধি- 
কারের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে-এই 
রকম ধারণ] কর! সম্পূর্ণ ভুল।" 

তৰে প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে অধি- 
কারের চেয়ে কর্তব্ই যে মৌলিকতর রাজ- 
নৈতিক আদর্শ তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
এই কারণে বর্তমানে আমর1 যে বাবস্থাকে 
গণতন্ত্র বলে অতিছিত করে থাঁকি তা আমাদের 
পূর্বপুরুষদের মনে বিশেষ সাড়া জাগাতে 
পারেনি ।” 

এর অবশ্য আরও দুটো! কারণ আছে। 
প্রথমতঃ, উল্লিখিত অধিকার সাম)ভিত্তিক 
করলেও, ভূ-পৃষ্ঠ যে সমতল-_অর্থাৎ সব মানুষই 
যে সর্ববিষয়ে সমান-_তারতীয় রাসধার্শনিকগণ 
তা কখনও স্বীকার করেননি । ফলে সবাই 
শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণ করবে_এই রকম 
কোন তত্বও পরিস্ফুট হয়নি । দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন 
গ্রীকের মতো প্রাচীন ভারত সমজ ও রাষ্ট্রকে 
কখনও অতিন্ন বলে গণা করেনি ; বরং এই দ্বই 
সংস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে সকল 
সময়ই সচেতন ছিল। 
সমাজ ও রাষ্ট : 

তারতীয় সমাজ ছিল এমরস্তঃশাসনে 
শাদিত'। সুতরাং রাজশক্তি এক হাত থেকে 





৬ সর্বং পরবশং ছুঃখং সর্বং আত্মবশং 
সুখম্‌। ' মনত 81১৬০ 

৭ শব. 9810000%01585 £হ 198ছ9101)- 
[806 01 [1000 201165 730. 20118:681 
[0902198, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় গুমাণ 
করেছেন যে, সংরক্ষণের অধিকার সম্পত্তির 
অধিকার ইতার্দি কয়েকটি অধিকার ব্রাহ্ষণ- 
ক্ষতরিয়-বৈশ্ট-শুদ্র- সকলেরই ছিল। 

৮ [0010 


ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-পরিচয় 


১০৭ 


অন্ত হাতে গেলেই সমাজের কাজকর্মে বাধাত 
ঘটত না। রবীন্দ্রনাথ তার “খদেশী সমাজে, 
(বাংলা ১৩১১ সাল বা ১৯০৫ খুষ্টাব) 
বলেছেন, "আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য- 
রক্ষ! এবং বিচারকার্য রাজ] করিয়াছেন, কিন্তু 
বিদ্ভাদান হইতে জলদান পর্যস্ত সমস্তই সমাজ 
এমনভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব 
শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাঁজত্ব আমাদের 
দেশের উপর দিয়! বন্যার মত বহিয়! গেল, তবু 
আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়! আমাদিগকে পশুর 
মত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া 
আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্রীন্ধাড়া করিয়া 
দেয় নাই।” তাঁর বক্তব্য হলে! রাজ! 
যেমন করতেন রাজ্যরক্ষার বাবস্থা, অন্যদিকে 
সমাজ তেমন করত জলসেচের ব্যবস্থা । 
জলসেচের জন্ম সমাজ রাজশক্তির মুখাপেক্ষী 
ছিল না বলে যুদ্ধের সময় জলসেচ-বাবস্বার 
কোন ব্যাঘাত ঘটত না। “রাজায় রাজায় 
লড়াইয়ের অস্ত নাই- কিন্ত আমাদের 
মর্মরামায়ণ বেণুকুপ্জে, আমাদের আমক্কাটালের 
বনচ্ছায়ে দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা 
স্থাপিত . হইতেছে. সমাজ বাহিরের 
সাহাযোর অপেক্ষ। রাখে নাই এবং বাহিরের 
উপদ্রব শ্রীন্রষ্ট হয় নাই।” 

রাজা তার রাঁজধর্ম পালন করবেন আর 
প্রজার আনুগতা, করপ্রদ্দান ইতঢাঁদির মাধামে 


যে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে যাবে এবং 


'সমাজ' তার কর্মে নিযুক্ত থাকবে - এই কর্ম- 
বিভাগের মধ্যেই প্রাচীন ভারত 'ঘাধীনতা ও 
কর্তৃত্বের" (195 ৪2 ৪06002165) সমন্বয়ের 
মূলসুত্রটি খুঁজে পেয়েছিল; রুশোর মত 
“সম্প্রদায়ের সাধারণ ইচ্ছার? £ 86068] সা] 
01 6119 091000001 ) কল্পন। করার প্রয়োজন 
ভারতীয় রাষ্্র-দার্শনিকদের হয়নি। অবশ্ঠ 


১৮৮ 


একথ| সত্য যে, বহিঃশক্রর আক্রমণ. রাজধর্মের 
অনুশাসন ইতার্দি কারণে প্রাচীন ভারতে 
রাঁজক্ষমত|। বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু 
রাষট্র-দর্শনের দিক দিয়ে রাজাকে কখনও 
শ্বৈরাচারী হিসাবে দেখ! হয়নি। ধর্মশাসিত 
রাজ। তার রাজধর্স যথোপযুক্তভাঁবে পালন 
করবেন--এই নির্দেশ ভারতীয় বাসউ্র-দর্শনের 
অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়।১ ফলে রাজ- 
কর্তৃত্বকে ব্যাপকতম করতে ভারতীয় রাষ্ট্র- 
দার্শনিকরা মোটেই কুষ্টিত হননি। ফরাসী 
সম্রাট চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, “আমিই রাষ্ট্র।” 
কৌটিলাও বলেছেন যে রাজাই রাজ্য ।১ 
সআাট চতুর্দশ লুই-এর উক্তি পূর্ণ ব্বৈরাচরি- 
তারই প্োতক, আর কৌটিল্যের উক্তি রাজ্য- 
মধ্যে রাজার গুরুত্বনির্দেশক মাত্র । 


জৈব মত্তবাদ : 

কোৌটিল্য প্রভৃতি রাজাকে রাজ্য বলে 
অভিহিত করলেও রাজ) বা রাষ্ট্রের ১১ অন্যান্য 
অঙ্গের (01888 ) উল্লেখ ভারতীয় রা্ট্- 
দার্শনিকগণ করেছেন। মোটামুটি সাতটি 
অঙ্গের উল্লেখই কর] হয়েছেঃ (১) নৃপতি, 
(২) মন্ত্রিপরিষদ; (৩) অমাত্য, (8) জম্পদ, 
(8) কোষাগার। (৬) মিত্র এৰং (৭) শক্তি 
(সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক মর্ধাদ। )।১* 
এগুলে! অঙ্গ বলে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙী 
সম্পর্কে সম্পকিত। নৃপতি অবশ্য মূল মঙ্গ 





৯ মহাভারত £ শাস্তিপর্ব, ৫৯১২৫ 

১০ রাজা রাজ্যমিতি প্রকৃঙিসংক্ষেপঃ 
--অর্থশান্ত্র ৮২ 

১১ খথেদ থেকে সুরু করে রাষ্ট্র শব্দটি 
সুগ্রচলিত ছিল 

১২ রাষ্ট্রের. অঙ্গনির্টেশে মনু, মহাভারত, 
কৌটিলে)র অর্থশান্ত্রে কিছুটা প্রকারতেদ দেখ। 
যায়। 


উদ্বোধর 


* করা হত। 


৭৪তম বর্ধ- -৪র্থ সংখ্যা 


বা মন্তিষ্ব। তবে গুাণীর মন্তিষ্কটিই যেমন প্রাণী 
নয়, রাজাও তেমনি রাজা বা রাস্ট্র নন। 
অতএব, রাজাঁকেই রাজ্য বলে কোন কোন 
স্থানে ঘোষণ। করা হলেও তা অধীকাঁরও 
কর! হয়েছে। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
অঙ্গের এবং এ সব অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পূর্কর ওপর গুরুত্ব নির্দেশ করে প্রাচীন 
তারতীয় রাস্ট্র-দার্শনিকগণ বুনট্স্লি (815088- 
0৮19) এৰং হার্বা্ট স্পেনসারের (1797708: 
91)610067) মত অ ধুশিক পাণ্চাঁত্য দার্শশিকদের 
পূর্বসূরীর কাজই করেছেন। 
ব্রাক্মণ-ক্ষজ্রিয়ের অংশীদারী শাসন- 
ব্যবস্থা £ 

রাষ্ট্রের অঙগবিগ্জেষণে যে মন্ত্রপরিষদের 
উল্লেখ কর! হয়েছে তাতে প্রাধান্য ছিল 
ব্রাহ্মণের । অবশ্য ব্রাঙ্গণ' মন্ত্রি পরিষদভুক্ত 
নাও হতে পারতেন | তৰে রামায়ণের যুগ 
থেকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরামর্শ করে তৰেই 
রাজ্রকাঁধে গুরুতর সিদ্ধান্তগ্রহণের নীতি 
প্রচলিত ছ্বিল। জৈব মতবাদের আর একটি 


দিকই ছিল এই ব্যবস্থার ভিত্তি-নৃপতি ও 


ব্রাহ্মণকে পরস্পরের পরিপূরক বলে মনে করা 
শবশ্য ত]াগ ও মননশীলতার প্রতীক 
ব্রাহ্মণকে রাঁজার উধ্বে ই স্থান দেওয়| হত।+॥ 
মোটামুটিতাবে ৰলতে গেলে, ব্রাহ্মণকে বৃহ- 
স্পতির সঙ্গে এবং নৃপতিকে ইন্দ্রের সে তুলনা 
ব্রাহ্মণের কাজ ছিল দণ্নীতির 
ব্যাখ্যা করা এবং ধর্মাহষ্ঠানে পৌরোহিতা 


হত ।১৩ 
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করা। অভিষেকের সময় ব্রাহ্মণের মাধামেই 
রাজ! তীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব লাত করতেন-- 
যে সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রতীক হ'লে! 
স্বেতচ্ছত্র । 

তাই বলে কিন্ত প্রাচীন হিন্দু রাষউ-বাবস্থা 
ধর্মীয় রূপ ( 6)90০2895 ) গ্রহণ করেনি । 
ক্ষত্রিয় রাজাই ছিপেন শাসক, বাজাশাসনকার্ষে 
তিনি কেবল ব্রাহ্মণের পাঙ্িত্য ও চরিত্রবলের 
ওপর নির্ভর করতেন। অনুগীতাতে বল৷ 
হয়েছে, “রাজা পুণ্যার্থী এবং ব্রাহ্মণ সেই 
পুণ্যপথের প্রদর্শক মাত্র ।”5£ 
বর্ণকর্তৃত্ব : 

বর্ণ বা জাতি (885 68869) প্রাচীন ভারতের 
রাষ্ট্র-দর্শনের অন্যতম মৌলিক ধারণা । 
ধারণাটি অবশ্য ধর্মের? সঙ্গে অবিচ্ছেদ্বাভাবে 
সম্পকিত। বর্ণতেদের ভিতিতেই ক্ষত্রিয়ের 
উত্তৰ হয় এবং ক্ষত্রিয়ের ওপর চারি বর্ণকে তার 
যথাযথ কর্তব্যসম্পাদনের, তত্বাবধানের ভার 
অপিত হয়| দুতরাং বর্ণ ৰা জাতি চারটি 
পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, পরস্পরের পরি- 
পূরক। যামা বিবেকানন্দ এই বর্ণাশ্রম- 
বাবস্থাকে 'সমাজতান্ত্রিক--সম্পূর্ণ সমাজ- 
তান্ত্রিক' (80018118619) 00220186615 ৪০0০181- 
19810+) বলে অভিহিত করেছেন।১* এতে 
আবার প্লেটোর 860010110-4 সমাজ-দেছে 
্বায়-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতিফলনও লক্ষ্য 
কর! যায়। | 

বর্ণাশ্রমব্যবস্থা অবশ্য চিরস্থায়ী নক়-_ 
অর্থাৎ চিরকালই যে ক্ষত্রিয় শাসন করবে, 
ব্রাহ্মণ বিদ্যাচর্চায় ব্যস্ত থাকবেন, বৈশ্ঠ ব্যবসা- 
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ভারতীয় রাইদর্শন-পরিচয় 


১৮৪ 


বাণিজা চালাবে এবং শুন্র অন্থান্ত বর্ণের সেবায় 
নিযুক্ত থাকবে, এমন কোন কথা নেই। 
্রাক্মণের যদি অধঃপতন ঘটে তৰে শক্তির কেন 
থেকে ব্রাঙ্গণকে লরে থাকতে হবে? ক্ষত্রিয় 
ধধর্মচাত' হলে তাকে সিংহাসন হারাতে হুৰে। 
ক্ষত্রিয়ের অধঃপতন হলে বৈশ্য এবং বৈশ্যের 
পতন ঘটলে শূন্র ক্ষমতায় অধিঠিত হুয়। পরে 
আৰার শুদ্কে সরিষ্কে দিয়ে ত্রাঙ্গণ-দ্গজিয়ের 
জোট গ্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারে। 

একে ৰল! হয় বর্ণকল্পতত্তব (&73 ০319 
01 688৪) | মহাতারতের হরিবংশে এর 
প্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়| যায়, এবং একে 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে এর আধুনিক রূপ 
দান করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ তার “বর্তমান 
ভারত' নামক রাস্ট্রদর্শনমুলক নিবন্ধে। সত্য- 
দ্রষ্টা স্বামীন্রী তার তত্বের ভিত্তিতে শুদ্র ৰা 
সর্বহারা শ্রমিকদের (1:018680%6) অভ্যুখান 
সম্বন্ধে যে ভবিস্তদ্বাণী করেছিলেন তা৷ সম্পূর্ণ 
সত্য হয়েছে ১ ত্রাঙ্গণ-ক্ষঞিয জোটের 
ক্ষমতা সন্বদ্ধেও তার যে মন্তব্য; আধুনিক 
সমাজবাদী ।দেশঙলিতেও ত| সত্য প্রমাণিত 
হয়েছে দেখ| যায়| বিতর্কের মধ্যে ন। গিয়েও 
বল! যায় যে, এই সকল দেশের কোনটিতেই 
বিগ্ব সমাপ্ত হয়ে সমভোগৰাদী সমাজ 
প্রতিষিত হয়নি সুতরাং বিপ্লৰ প্রতিক্ষেত্রেই 
কলে! অসমাপ্ত ( 2011018160 )। 


শ্রেণীস্বার্থ-সমদ্বয় : 

এই প্রসঙ্গে আরও একট! বিষয়ের উল্লেখ 
কর! উচিত। বর্ণশাসনের ওপর গুরুত্ব প্রদান 
করলেও অন্যান্য বর্ণ বৰ শ্রেণীর শোষণ বৰ! 
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১৪৩ 


নিষ্পেষণের কথ! ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে নেই। 
শুধু রাজার কথ। নয়, ব্রাহ্মণ বৈশ্য ব! শৃদ্র ষে 
বর্ণই ক্ষমতাসনে অধিঠিত থাকুক না কেন, সেই 
বর্ণ যে নিজের শ্রেণীন্বার্থে বাস্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার 
করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে-একথ! 
ভারতীয় রাস্ট্রদর্শন মোটেই স্বীকার করে না। 
বরং বলে যে, এভাবে আদর্শভ্র& হলে ক্ষমতা- 
সন হতে সে অপসারিত হবে| এহাবে শরণী- 
স্বার্থ এবং শ্রেণীসম্পর্কের পরিবর্তে “সমন্বয়ের, 
আদর্শই হলো ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা । 
প্রকৃত স্বাধীনতা £ 

বাষ্্রদর্শনের মাধ্যমে প্রাচীন ভারত প্রকৃত 
বযাধীনতার ( 659 17960010 ) পথ খুঁজেছিল। 
কেনেথ সপ্ডার্স বলেছেন, ভারতীয় ধর্ম শিল্প- 
কল! ও দর্শনের মুল তত্ব অনুধাবন করতে 
হলে বর মধ্যে ও পশ্চাতে একের সন্ধানের 
(89810191017: 006 00919617100 &0৫. 170 609 
21805 ) তাৎপর্য খুঁজতে হবে ।১৮ অনুরূপ- 
ভাবে ভারতী্ব রাস্ট্রর্শনের প্রকৃতি অনুধাবন 
করতে হলে প্রাচীন ভারতীয়দের প্রকৃত 
যাধীনতার অভিযানের সঙ্গী হতে হবে। 
এই প্রকৃত স্বাধীনত] হলে! সমাজবদ্ধ জীবনে 
ধর্ম, অর্থ ও কামের সুষ্ঠুসমন্থয়ের মাধ্যমে পূর্ণ 
আত্মোপলন্ধি সম্ভব করা 1১৯ এই সমন্বয়ের 
পথে চূড়ান্ত লক্ষ্য মোক্ষও লাভ কর! সম্ভব 
ৰলে হিন্বু রাস্ট্র-দাশনিকর! মনে করতেন 1২০ 

এই কারণে ভারতীয়গণ রাজনৈতিক 
স্বাধীনতাকে কখনও চূড়াস্ত বলে মনে করেননি, 
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18010 9820101, 47 £, আধুনিক যুগে মহাত্মা 
গান্ধী এই অভিমতই সমর্থন করেছেন 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ষ--৪র্থ সখ্য! 


এবং ফলে এর ওপর কখনও বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেননি । এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে 
আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের কে £ “আমাদের 
কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বর্তমান 
দিনে যার] যাধীন বলে অভিহিত তার! প্রকৃত- 
পক্ষে স্বাধীন নয়; তার! শক্তিমান মাত্র € ও 
10008909561 02:89 20 0106 203:999206 08 
6796 60098 090016 জ110 1১959 £০6 (11612 
[001)06108) 0990000 8৪ 1706 18696988711 
1166) 006 86 0081615 0060] )৮২ 
প্রকৃত স্বাধীনতা"র আর একটি দিক হলে। 
নিজন্য সম্রসারণ-পদ্ধতি (:9139%৪ ০ 1৪ 
০1:০6, )। অর্থাৎ, প্রতেযক বযক্তিকেই, 
প্রত্যেক জনগোঠীকেই নিজন্ব ব্যক্তিত্বস্ুরণের 
ৰা! সন্প্রগারণের ধারা বেয়ে চলতে হবে) 
নতুবা! অনুকরণের দাস হ'য়ে থেকে প্রকৃত 
যাধীনতা উপলব্ধি করতে পারবে না ত্বামী 
বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে এই বিষয়টির ওপর 
বারবার ওকুত্ব আরোপ কর! হয়েছে |২২ 


বিশ্বজনীন সমস্যা : 

রাষ্ট্রদর্শনের ব্যবহারিক দিক হলো! 
শাষন-বাবস্থার নীতি। এই ব্যবহারিক বা 
ফলিত দিক দিয়ে ভারতীয় রাস্্-দর্শনের 
প্রতিপাদ্ভ বিষয় হলে মাত্র ছুটি ঃ শাসকের 
ধর্মচেতন] এবং শাসিতের নৈতিক চরিত্র। 
শাসক যদি তার শাসনভারকে পবিত্র কর্তব্য 


[96101091180 

২২ বিশেষ করে স্বামীজীর [66016 
11020 001092090 6০ &17007% বা গ্রন্থ 
খানির বঙ্গানুবাদ “ভারতে বিবেকানদ 
দ্রউব্য। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের 129 
[91711080707 01 21510-0087108 গ্রস্থের ৫ম 
অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশদ আলোচন! কর 
হুয়েছে। 


২১ 18809 £ 


বৈশাখ, ১৩৭৯] 


হিসেবে গ্রহণ করে 'রাজধর্ষ' অনুসারে শাসন- 
কার্ধ-পরিচালনায় অগ্রসর হন এবং শাসিত বা 
নাগরিকগণের নৈতিক চরিত্র যদি ঠিকমত গঠিত 
হয়- তবে সুশাসনের কোন সমস্যাই থাকতে 
পারে না। আর এ ছুটি ষদি না থাকে তবে 
কোন কলাকৌশল, কোন শাঁগনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই 
মান্নষের রাজনৈতিক যাত্রাপথ সুগম করতে 
পারে না| অতএব, ভারতীয় রাষ্ট্র দর্শনের 

ত শাসন-ব্যবস্থার সমস্য হলে! শাসক ও 
শাসিত- উভয়েরই নৈতিক ভিত্তি (10051 


তীর্ঘপথে 
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90200888 ) সুগঠিত করার সমস্ম/। এই 
সমফ্যার সমাধান রয়েছে ধর্ম বা কাম্য জীবন- 
পদ্ধতির মধ্যে।২০ ফরাসী দার্শনিক রুশো 
এই নৈতিক তিত্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করেছিলেন, কিন্তু কি করে এই বিশ্বজনীন 
সমস্যার সমাধান করতে হয় তার নির্দেশ দিয়ে 
যেতে পারেননি ; দিয়েছেন প্রাচীন ভারতের 


রাষ্ট্র-দার্শনিকগণ। (ক্রমশঃ) 
২৩ 10, [০ 3:00 ১ 0169 
0 000079118 


তীর্থপথে 


আনন্দ 


পথে যেদিন নেমেছিলাম পথ ছিল ছুণ্তর, 
ভেবেছিলাম বারে বারে, চলতে পারবো কি? 
দ্বিধা এসে দীাড়িয়েছিল সারা হদয়'পর-_ 
য| হয় হবে এগিয়ে যাবো, কিন্ব। ফিরবো কি? 
দ্বিধা টুটে জয় মা বলে বাড়ি:য়ছিপাম পা, 
বিপদ কত এসেওছিল, কেটেও গেছে পথে 
চল আমার তোমার কৃপায় থামে নাই তো, মা! 


চলার পথের পাশেই ছিল ধারা ত্রিতাপহরা 
ভেবেছিল[ম নেয়ে সেথ।য় মিশবে! তোমার পায়, 
তাকিয়ে দেখি সেদিকটা যে আধার মেঘে ভরা-- 
কি ছুর্ভোগ যে ঘিরবে পথে কেজানে আমায়! 
যাবোই ভেবে জয় মা বলে যাত্রা করে দেখি 
নিমেষ মাঝে সকল আধার সরিয়ে দিয়ে তুমি 
চারিদিক যে আলোর বানে ভরিয়ে দিলে, এ কি! 


ভয় দ্বিধা সব কাটিয়ে পথে নামে যে জন, মা, 
বিপদে দাও ঘিরতে তারে, থামাতে দাও না! 


দাক্ষিণাত্যভ্রমণ 


[ পূর্বানুরৃতি ] 
স্বামী খদ্ধ্যানল্দ 


অতিথিদ্বয়কে সময়মত বাসে তুলে দিতে 
হৰে। ভদ্রলোক সকালে উঠেই আমাদের 
নিয়ে চললেন। ৫-৩০টায় বাস ছাড়ল। 
ভ্রিনেলীেলী ৯ ৩* টায়, নাগেরকয়েল ১২ 
টায় পৌছল। এখানে বাস বদল করে ১টায় 
নামলাম বিবেকানন্পুরম্-কুমারিকা জন্তরীপ 
যাওয়ার একমাইল আগেই, রাস্তায়। আগেই 
বাদ দিয়েছিলাম । কর্তৃপক্ষ পূর্ব হইতেই 
আমাদের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। স্নান 
সেরে ক্যান্টিনে খেয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম । এখানকার নিজন্ব একটি বাস 
আমাদের নিয়ে সমুদ্রতটে পৌঁছল। সেখান 
থেকে মোটরলঞ্চে করে বিবেকানন্দ রকের 
মন্দিরটি দেখতে যাই। এই যাবতীয় বাবস্থাই 
বিবেকানন্দ রকৃ্‌ মেমোরিয়েল কমিটির দ্বার! 
করা হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রকে নেমে 
পড়ি। লঞ্চতরতি লোক। ক্রমাগত দুই-তিনটি 
লঞ্চ যাওয়া-আসা করছে। প্রথমেই জামরা 
যাই শ্শ্রীপদ মণ্ডপম্”। কথিত আছে, দেবী 
পার্বতী “কন্ত।' অবতারে মহাদেৰকে পাওয়ার 
জন্য এই শিলাথণ্ডে বসে তপস্যা করেছিলেন। 
ক্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯২ সালের ডিসেম্বরে 
কন্যাকুমারী-দর্শনে আসেন। কন্মার তপস্থা- 
পীঠ দর্শনের জন্য তিনি এত ব্যাকুল হয়েছিলেন 
ষে, কয়েকটি পয়সা দিতে না পারায় কোনও 
জেলে তাকে পার করে ন! দেওয়াতে তিনি 
সাতার দিয়ে প্রায় আড়াই ফার্লং সমুদ্র পাড়ি 
দিয়ে সেই শিলাখণ্ডে পৌছে ধ্যানস্থ হন। 
এখানেই ধ্যাননেত্রে তিনি ভারতের অতীত, 
বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেন। 


'ভ্রীপদমণ্ডপমূ-এর . ভিতরে প্রস্তরে 
দেবী কন্যাকুমারীর পদচিহ্ন অঙ্কিত, বেগুনী 
রং-এর | এই যণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে আমর! 
এগিয়ে যাই “সভামণ্ডপম্‌*-এর দিকে । মন্দিরটি 
দৈর্ধ্য প্রায় ১৮১ এবং প্রন্থে ৮৬ ফুট, দেখতে 
বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের মতো | 
মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র দেখা যায় ডানদিকে 
ও বীদিকে শ্রীরামরুষ্দেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের 
ফটে৷ পৃথক পৃধক কুঠরীতে স্থাপিত রয়েছে। 
গর্ভমন্দিরে স্বামী বিৰেকানন্দের একটি ব্রোষ্জ 
মৃতি প্রতিঠিত-দৃ্টি রয়েছে সম্মুখস্থ কন্তা- 
কুমারীর 'ভ্রীপদ'-এর দিকে । গর্ভমন্দিরের 
পাশেই ধ্যানমন্দির। এই “রকে" বিদ্যুৎ- 
সরবরাহ সমুদ্রে ডোবানো কেবল-এর সাহায্যে 
কর! হচ্ছে। বেতারযন্ত্রের সাহায্ো সমুদ্র- 
তীরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়। এখনও 
এই “রকু মেমোরিয়েল্”এর টুকিটাকি 
কাজ চলছে। কিছুক্ষণ পরেই আবার লঞ্চে 
করে ফিরে এলাম। এবার কন্মাকুমারীর 
মন্দির। সন্ধা হয় হয়। দৃক্ষিণভারতের প্রায় 
সব মন্দিরেই কাপড় ও চাদর প'রে বা খালি 
গায়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়; সেলাই- 
কর। কিছু গায়ে দেওয়া চলে না। অবশ্য 
এটি শুধু পুরুষের বেলায়ই প্রযোঙ্জয। সুন্দর 
মৃি, যেন ছোট একটি মেয়ে। চন্দনলিগ 
বলে সাদা বং। মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি 
টিপ টিপ, বৃষ্টি পড়ছে। 

নাগেরকয়েলের বাস ধরে সুচীন্দ্রম-এ নেষে 
গেলাম রাত ৮টার সময়। ব্রহ্মা! বিষুর ও শিব 
এক সঙ্গে এই মন্দিরে আছেন বলে একে 


বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 


্রিমৃতিমন্দিরও বলা হয়। রাব্রি ৮টার কাছা" 
কাছি “বিবেকানন্দপুরম্‌ ফিরে এলাম, পরদিন 
ভোর ওটায় হেঁটে একাই আবার গেলাম কন্ত।ং 
কুমারীর মন্দিরে | মঙ্গলারতির পর দেবীর 
স্নানাতিষেক আরম্ভ হলো] স্নানের পরই অল্প- 
ক্ষণের জন্ব একবার পর্দা সরানো হলো। 
কোথায় দেবী কন্তাকুমারী? কৃষ্ঃপ্রস্তরময়ী 
দেবীকে অন্ধকারে আর দেখাই যায় না! 
কালোয় কালে! মিশে গেলে! হঠাৎ 
পৃজাী চন্দ্রহার পরালেন, অন্যান্য অলঙ্কারও | 
দেবী যেন তখন নিরাকার থেকে সাকারে 
ফিরে এলেন। তারপর আবার পর্দা টেনে 
দেওয়া হলো। আধ ঘন্টা পরে আবার সেই 
মাগের মৃতি - চন্বন-চচিতা, বন্ত্রশোভিতা | 
প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম। 

সমুদ্র-তটে ভিড় । সূর্যোদয় হবে। এক- 
দুষ্টে সকলে পৃবদ্িকে চেয়ে আছে। আকাশে 
রঙের বিশ্বাস পরিবতিত হয়ে চলেছে। 
মূধোদয় হচ্ছে। প্রথমে অরুণোদয়, বিচ্ছুরিত 
রক্তিম রশ্মি, বৃহৎ আলোর থালার খানিকট। 
দিগন্তে দেখা দিল | এর পর যেন বড় (জলের) 
জাল। উল্টে। হয়ে উপর দ্রিকে চলেছে; গোল 
নয়। এবার জল ছেড়ে ওপরে। উঠতে 
উঠতেই গোল, ধাভাবিক আকার হলো | আর 
চাওয়! যায় না, তীব্রতা বেড়ে গেছে । 

২৬শে জুন ব্রিবান্্রম যারা । বাপ মদ্্র- 
বাঁজ) ত্যাগ করে কেরাল। রাজ্যের ভিতর দিয়ে 
চললে! | রাস্তার ছু'ধারে নারিকেল, আম, 
কাঠাল গাছ। মনে হয় যেন আমরা বাগিচার 
ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। কেরালা অনেকট। 
বাংলাদেশের মতো । সেই ধানক্ষেত, 
নদী-নালা। ত্রিবান্দ্রম মঙ্গলম আশ্রমে 
ইপুরে পৌছে বিকালে অনস্তশয়ান পদ্মনাতন্‌ 
মন্দির দেখে এলাম 


দাক্ষিণাত্যভ্রমণ 


১৯৩ 


২৭শে জুন জনৈক বন্ধুর সহায়তায় থুষ্থার 
পারমাণবিক কেন্দ্র দেখে এলাম) এ্রায় ১২ 
মাইল দূরে, সমুদ্রতীরে। কন্টোল রুম, লাঞ্চিং 
প্যাড, ওয়ার্কসপও অবজার্ডেশন রুম, টেষ্ট 
রুম্‌ ইত্যাদি । আজই রাৰ্রে ট্রেনে আঙ্গামালী 
রওয়ানা! হতে হবে । খুব ৰৃষি হচ্ছিল। পর 
দিন তোরে আঙ্গামালী পৌছই। তখনও 
বৃটি চলছে। বৃষ্টি ছাতায় রোখ! যায় ন|। 
রাস্তার জলের শ্রোত, চলা মুদ্কিল। কালাডী 
যাবে! | অল্প দ্বর গিয়েই মেইন্রোভ্‌ জংশনে 
অপেক্ষা করছি। কয়েকটি বাস্‌ পর পর চলে 
গেলো । জায়গা নেই বলে থামলে! না। 
শেষে একটায় উঠে গেলাম। প্রায় ৮টায় 
আশ্রমে পৌছে একটু পরেই দেখে এলাম 
আচার্য শহ্করের জন্মস্থান, ভার মায়ের শ্বাশান- 
বেদী, পূর্ণা বা পেরিয়ার নদী-_বেগবতী ও জলে ' 
টইটন্বুর--কুল ছাপিয়ে যায়-যায়। বিকালে 
৪টায় বেরিয়ে গেলাম 'আলওয়াই'র রাস্তা 
ধরে। একটি গির্জার তিতর গিয়ে যিশুর ও 
একজন সেন্টের মুর্তি দর্শন করে আরও এগিয়ে 


গেলাম। কিছুদূরে অন্য একটি গ্রামের তিতর 


অন্থিকাদেবীর মন্দির দর্শন করে ফিরে আসি । 
পুনরায় সন্ধার সময় শঙ্করাচার্ষের জন্মস্থান- 
সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে আরতি দেখে ফিরি। 

২৯শে জুন, সকালে কালাডী থেকে বাসে 
আঙ্নামালী, সেখান থেকে অন্য একটি বাসে 
১০ টায় ব্রিচুর পৌছি। যালয়ালম্‌ ভাষায় 
ত্রিঃ মানে শী এবং উর? মানে “গ্রাম?। 
তামিল ভাষায় “তিরু' মানে শ্রী” এবং উর' 
মানে গগ্রাম'। কাজেই তিরূপতি মানে 
শ্রীপতি, আর ব্রিটুর মানে শ্ীচুর (গ্রাম )। 
ত্রিচুর শহর থেকে একটি ট্যান্সি করে 
“ভিলাঙ্গান' গ্রামের আশ্রমে পৌছি তখন 
বেল। ১০২ টা। 


১৯৪ 


বিকালে ওটার সময় গুরুবাযুর মন্দিরে 
গেলাম । প্রায় ১৬ মাইল দুরে। মন্দিরে 
প্রবেশ করার আগেই দেখা যায় একটি সুন্দর 
গরুড় পক্ষী তার তক্ষ্য একটি বিষধর সর্পকে 
নিয়ে যেন উড্ডীয়মান | মন্দির-প্রাঙ্ষণে আরও 
অনেক দেবদেবী আছেন । তবে এটি শ্রীকৃষ্ণ 
বা বিষুর মন্দির । বিগ্রহের বিশেষত্ব এই যে, 
বিভিন্ন সময়ে বিতিন্ন রূপে সাজানো হয়। 
কখনও বালগোঁপাল, কখনও বা! মুরলীধর 
ইত্যা্দি। গুরুবাযুর মন্দিরের কাছেই একটি 
জঙ্গলে 'আয়াগ্রা'র মন্দির আছে। বৎসরে 
দুইবার দর্শন হয়। 

পরদিন বুধৰাঁর; ৩০শে জুন, বাসে করে 
ব্রিচুর শহরে গিয়ে চিড়িয়াখান] দেখে এলাম 
ত্রিচুরের চিড়িয়াখানায় খুব বড় বড় বিষধর 
সাপ রয়েছে, যা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও 
আছে কিন| সন্দেহ। একটি বড় শিবমন্দিরও 
দর্শন করা হলে|। 
. ১লা জুলাই ত্রিচুর শহরে এসে একটি 
টেম্পো নিয়ে সওয়া-ছু-ঘণ্টার মধ্যেই আমরা 
কালিকটের কাল্লাই আশ্রমে পৌছি। অন্ধ্যার 
দিকে বড় রাস্তা ধরে একটু ঘুরে ফিরে আমি। 

২রা জুলাই শুক্রবার সওয়!-সাতটায় 
সকালে রওয়ান! হয়ে পশ্চিমঘাট পর্ব তমাল! 
অতিক্রম করে পৌঁছলাম িটকামণ্ড ব| 
“টি” বিকাপে । উটি' নীলগিরি পাহাড়ের 
উপর | রাস্তায় পর পর পেলাম আদিবরম্‌, 
বীথিরি, চুণ্ডালে, কুন্নানুর, মেপার্দি, কেরোলিনা, 
পাণ্ডালুর, গুদালুর। 'উটি' আশ্রমে একটু 
জলযোগ করে স্বামীজীর শিল্ত গুডূউইনের' 
সমাধিতে মাল! দিয়ে এলাম। গুড্‌উইনের 
উদ্দেশে বামীজীর রচিত কবিতাটি সেখানে 
খোদিত রয়েছে। 

ওর! ভূলাই শনিবার জনৈক ভক্ের সঙ্গে 


উদ্বোধন 


[৭৪তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


কোটাগিরির বাসে চড়ে খানিকটা পথ,_-পরে 
পায়ে হেঁটে “দোদাবেটা' শিখরে পৌছলাম। 
এটিই 'উটি" শহরের সর্বোচ্চ শিখর । এখান 
থেকে দেখা যায় ওয়েলিংটন, কুক্পুরঃ মেট্রং 
পেলায়াম, কোইম্বাটুর, কেটিভেলী, এভালক্চি, 
মুকুতি শিখর, নীলগিরি শিখর, 'উটি” শহর, 
গুণ্ডালপেট। যদিও সব পরিষ্কার দেখা যায় 
না, তবুও তীরচিহ্নিত করে দেখানে! রয়েছে। 
“দাদাবেট।'তে কিছুক্ষণ থাকার পর আবার 
ধীরে ধীরে নেমে এলাম। আমরা তিন জনই 
হেঁটে নামতে লাগলাম । 

৪ঠ] জুলাই। সকাল ৮্টায় রহয়ান| হয়ে 
১০টায় বাসে গুডালুর, নীলগিরি ও পশ্চিম- 
ঘাট পর্বত পার হয়ে গেলাম। এখান থেকে 
একটি রাস্তা গিয়েছে কাপিকট্‌ বাঁদিকে, 
অন্যটি ডানদিকে মহীশুরে। ফ্রেমে পেলাম 
থেগ্লাকাড়ু ১১টায়, মহীশুরের পশ্ু- 
সংরক্ষিত বনাঞ্চল, তার প্রধাণ কেন্দ্র বন্দীপুর 
বনাঞ্চলে শালগাছ ও বাঁশই বেশী। বন 
পেয়ে গুণ্ডালুপেট পৌছি ১:টায়। এখানে 
ৃপুরের খাওয়] হলো । তাগপর নগ্জনগড় হয়ে 
যহীশুর | 

পরদিন সকালে চামুীদেবী দর্শন করে 
আট গালারি ও চিড়িয়াখান] দেখে আশ্রমে 
ফিরে এলাম। বিকালে টিপুসুলতানের ঝাজধানী 
শ্রীর্জপত্তনম্‌ গেলাম। কাতেরীর তীরে। 
এখানে শ্রীরঙ্গনাথের বিগ্রহ । পাশেই টিপু সুল- 
তানের বন্দিশালা। তারপর কৃষ্ণবাজ বাঁধের 
কাছে বৃন্দাবন গার্ডেন” গেলাম । সন্ধায় 
আলোতে ঝল্মল্‌। নানারকম ফোয়ার! 
নানা রংয়ের আলো । 

মঙ্গলবার সকালে রওযান] হয়ে ট্রেনে 
মহীশৃর হতে বাঙ্গালোরে পৌছি ১টায়। 
পরদিন বৃধবারে সকালে সারাদিনের জনয 


যৈশাখ। ১৩৭৯ ] 


টুরিস্ট বাসে শহর দেখতে বের হুলাম। 
লালবাগ, বিশ্বশ্রেয়া মিউজিয়াম, বিধান সৌধ, 
মহীশৃরের কুটারশিল্প, গভর্ণমেন্ট স্যাণ্ডেল 
সোপ ফ্যাক্টরী, এইচ. এম্‌. টি. ওয়াচ ফ্যাক্টরী 
--তারপর উলমুর লেক দেখে সন্ধ্যায় ফিরে 
এলাম । পরদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম-গুরুপৃণিম! 
বৃহস্পতিবার, ৮ই জুলাই। 

৯ই জুলাই টুরিস্ট বাসে প্রথমে শ্রবণ 
বেলগোল। পৌছি ১১টায়। পাহাড়ের উপর 
চড়ে গোমটেশ্বর মুতি দর্শন করতে হয়। প্রায় 
৫৮ ফুট উচু মৃতি। দেখান থেকে আবার 
বাসে বেলুর । এখানে চেন্নাকেশব-এর মৃতি | 
“চেন্ন1” মানে “সুন্দর” । এই মন্দিরটি অতি 
সুন্দর-মন্দিরের ভিতর বাহির প্রঢুর 
কারুকার্যমপ্ডিত। যে পাথরগুলি বাবহ্ৃত 
হয়েছে, তা দেখতে অনেকট| ঢালাই-লোহার 
মত। এরপর “হালিবিভূ'র মন্দির দেখতে যাই, 
হালিবিভু'র অর্থ কানাড়া ভাষায় “বিধ্বস্ত 
নগরী”। এটি শিবমন্দির | দুইটি পৃথক শিবলি 
ও দুইটি পূথক নন্দী বা বৃষ, শিবের বাহুন। 
বাত্রিষাপন করি “হাসান' শহরে। খুব ভোরে 
পরদিন বাসে মাঙালোরের দিকে যাত্রা করি। 
পশ্চিমধাট পর্বত পার হলাম । হুপুরে ১২-৩০ 
টায় মাঙ্গালোর আশ্রমে পৌছি। রাস্তায় 
পেলাম সাক্রেশ্বর, উপ্লীনংগুভী, নেত্রাবতী নদী, 
বেন্টাবল। বিকালে একটি প্রসিদ্ধ গির্জা 
দেখতে যাই; কিন্তু শনি-রবিবারে ভিতরে 
যেতে মান আছে বলে. বাইরে থেকে চিন্রা্ি 
দ্বেখেই চলে আসতে হল। তারপর মঞ্জুনাধ, 
গোরখনাথ ইত্যাদি দর্শন করে চলে এলাম 
মঙ্গলাদেবীর মন্দিরে। এই নামান্বসারেই 
শহরের নাম মাঙ্গালোর অধিবাসীর শতকর| 


দাক্গিণাতাভ্রমণ 


১৪৫ 


প্রায় ৪০ ভাগ খৃষ্টান । 

১১ই জুলাই সকালে বাসে উদ্দিপি গিয়ে 
শ্রীকষ্মন্দির দর্শন করি। ভারপর আবার 
অন্য বাসে কটোপাডি, মণিপাল, সোমেশ্বর | 
এখান থেকে ছোট ছোট বাসে পশ্চিমঘাট পার 
হয়ে আসতে হয় “আগান্বে। ' তারপর 
আবার বড় বাসে শুঙ্গেবী যঠে পৌছি ১টায়। 
অতিথিশালায় আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা 
হলো । বিশ্রামের পর ৪-৩০টায় তুঙ্গ নদীর 
অপর পারে মঠাধ্ক্ষ বর্তমান শ্রীশ্রীশক্করা- 
চার্ধের সঙ্গে তার বাসস্থানে সাক্ষাৎ ও 
কথাবার্তা হলে! । ফিরে এসে মল্লিকার্জুন 
শিবমন্দির দেখতে যাই। এখানে আদি 
শঙ্করাচার্ধের একটি মৃতি ও মন্দির রয়েছে। 
রাত্রি ৮৩*টায় শাস্তিপাঠ ও স্তোব্রপাঠসহ 
শীপ্রীসারদাদেবীর পু্জা হয়েছিল । এইদিন 
বিশেষ পৃজ্জা ছিল। এখানে একটি সংস্কৃত 
টোলে শাস্ত্রাদিপাঠের ও পৃজাদি শেখার ব্যবস্থা 
রয়েছে। 

পরদিন ভোরে ৪-৩*টায় বাসে করে 


“কোপ্স।' হয়ে বিরুর, কড়ুর রেল ফ্েঁশনে 
আসি। পরদিন সকালে ট্রেনে মিঝাজ জংশনে 
পৌছি। সেখান থেকে বাসে পাণগুরপুর 


গৌছি ১২-৩০টায়। বিঠ$লজীর মন্দির দর্শন 
করে বাস ফ্টাণ্ডে আসি। দাক্ষিণাত্যের 
কোথাও বিগ্রহের কাছে যাওয়া যায় না। 
এখানেই দেখছি বিঠঠলজীর পায়ে মাথা 
রেখে প্রণাম করতে দেওয়া হয় সব 
যাত্রীদের | বাস ফ্ট্যাগ্ু হতে ৫টায় রওয়ান! 
হয়ে পুণ! পৌছি রাত দুপুরে | 
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সেকাল-বাংলার মভা-মমাজ 


ডকুর অনিলচন্দ্র বনৃষ্চ 


স্কুল-কলেজের শিক্ষা! যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় 
সেবিষয়ে সেকাল বাংলার শিক্ষানুরাগী বাক্তিরা 
বিশেষ সচেতন ছিলেন। সেকাল বাংলার 
লোকেরাও কেবল স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণ 
করে সত্তষ্ট থাকতে পাবেননি। তাই উনবিংশ 
শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে শিক্ষা - 
প্রসারের প্রয়াস কেবল ফ্কুল-কলেজ-প্রতিষ্টার 
মধ্যেই সীমিত ছিল না। স্কুল-কলেজের 
পরিপূরক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেকাল বাংলা'র 
শহর।ঞ্চলে গড়ে উঠেছিল অনেক সভা ও 
সমাজ । এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিয়মিত 
অনুশীলনের মাধ্যমে স্ুল-কলেজে লব্ধ জ্ঞানের 
উৎকর্দসাধন এবং শিক্ষাসমাপনান্তে কর্ম- 
জীবনেও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার জন্বা উপযুক্ত 
ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ । এছাড়াও বাংলাভাষা! ও 
ৰাংলাসাহিত্যের উৎকর্ধ ও সমৃদ্ধির পথে এসব 
সভা-সমাজ যে বিশেষ অবদ্দান জুগিয়েছিল তা 
অধীকার কর! যায় না। কোন কোঁন সভা 
বাংলাসাহিত্যের কবি ও সাহিত্যিককে যথো- 
চিত সংবধিত করে উৎসাহিত করতেও উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উল্লিখিত 
সতা-সমাজের কোন কোনটিতে ইংরেজীতাষ৷ 
ব্যবন্ৃত হলেও বিশেষ কয়েকটি সভায় বাংল! 
বাতিরেকে অপর কোন বিদেশী ভাষার ব্যবহার 
একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এগুলোতে বাংলা- 
ভাষার মাধামে জ্ঞানবিজ্ঞান-ও সাহিতা-বিষয়ক 
নানা! আলোচনা, বিতর্ক ও বন্তৃতা হৃত। 
কোন কোন সভায় প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে 
আলোচন! চলত, আবার কোন কোন তায় 


*' অধ)ক। রানাধাট কলেজ 


নির্দিউ বিষয়ে মনোনীত ব্যক্তি বক্তৃতা 
করতেন । এসব সতা-সমাজের একট! লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্মবিষয়ের আলোচনা ব| 
বিতর্ক এসব সভা-সমাজে একেবারেই নিষিদ্ধ 
ছিল। অন্য ধর্মের প্রতি কটাক্ষ; বিদ্বেষ ব| 
বাজ-বিদ্রপের আশঙ্কায় ধর্মসম্পফিত বিষয় 
আলোচনার বহির্ভত ছিল | প্রসজতঃ উল্লেখ 
কর! যেতে পারে যে; এসব সভা-সমাজের সঙ্গে 
সঙ্গে সেকাল বাংলায় ধর্মসভারও সৃষ্টি হয়ে- 
ছিল। এদব ধর্মসভার একটি বিশেষ কাজ 
ছিল ধর্মবিষয়ে পাগ্ডিত্যের পরীক্ষা গ্রহণ কর]। 

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার হিন্দুকলেজে 
“গোৌড়ীয়-সমাজ” স্থাপিত হ'ল। উদ্দেশ্ট ছিল 
এদেশের লোকের বিদ্যান্ুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন, 
অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ-সমাজের সদস্য ছিলেন। 
রামকমল সেন ছিলেন এ সমাজের সভাপতি 
আর সম্পাদক ছিলেন প্রসন্নকুমার বদু। 
সমাজের আ্বাথিক প্রয়োজন মেটাবার জন্ম 
অনেকেই উৎসাহী ছিলেন। কাশীকান্ত 
ঘোষাল আপন বিদ্বাবুদ্ধি অনুযায়ী নান! গ্রন্থ 
থেকে সংকলন করে গোঁড়ীয় ভাষায় প্ব্যবহার- 
মুকুর” রচনা! করেছিলেন । সমাজের প্রত্যেক 
সদস্যকে ব্যবহার-মুকুরের বিধিনিষেধ মেনে 
চলতে হুত। যেহেতু অনুশীলনের দ্বারা 
বিদ্যার উতৎ্কর্ধ সাধিত হলে দেশের অনেক 
উপকার হবে, সেইহেতু পমাজের উদ্যোক্তারা 
এর দীর্ঘজীবন আশা! করেছিলেন | সমাজ- 
স্বাপনকালে অনেকেই ব্যঙ্ববিদ্রপ করলেও 
উদ্যোক্তাদের আশান্বযায়ী এ সমাজ বেশ কিছু 
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কাল স্থায়ী হয়েছিল। 

১৮৩০ শ্রীষ্টাব্বে “এহলো-ইপ্ডিয়ান হিন্দু- 
এসোসিয়েশন” নামে আর একটি সভা! স্থাপিত 
হুল পটলডাঙ্গার বিদ্যালিয়ে, এ দতার উদ্যোক্ত] 
ছিলেন কোলকাতাস্থ সিমলার এন্গলে।-হিন্দু 
সুপ ও পটলডাঙ্গার হিন্দু কলেজের কিছুসংখ্যক 
ছাত্র আর ডেভিড হেয়ার স্বয়ং। এখানে 
কেবল বিদ্যাবিষয়ের আলোচন] এবং বিদ।াঁর 
অনুশীলন হত। প্রতিমাসে দ্বার সভার 
অধিবেশন বদত। যখন যে-বিষয়ে বৃত্ত 
করার জণ্ু যিনি নির্দিষ্ট হতেন তিনি 
অধিবেশনে সভাপতির অনুমতি নিয়ে বক্তৃত 
করতেন। এ সভার সভ্য হবার নিয়ম ছিল 
অত্যন্ত কঠিন। সত্য হবার জনা প্রথমে একজন 
নাম প্রস্তাব করলে, অপরাপর সভ্যগণের 
মতামত গ্রহণ করা হত, এবং মতাধিক্য 
ব্যতিরেকে সত্য হবার কোন.সুযোগ ছিল না| 

প্রায় একই সময়ে পাথুরিয়াধাটার 
উমানন্ন ঠাকুরের বৈঠকখানাবাটাতে একটি 
সভা স্থাপিত হয়েছিল। এর নাম ছিল 
"জ্ঞানসন্দীপনসভা1” | প্রতিমাসের দ্বিতীয় ও 
£চতুর্থ রোববার রাব্রিবেল| এ সভার অধিবেশন 
বসত | বহু স্থুপপ্ডিত লভায় উপস্থিত হতেন 
এবং বিদ্যাবিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করতেন । প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আলোচন! 
চলত। কার্ধান্ুরোধে কোন সভ্য অধিবেশনে 
উপস্থিত হতে অক্ষম হলে, পত্র দিয়ে 
সম্পাদককে তার অক্ষমতার কথা জানিয়ে 
দিতে হত। সম্পাদককে পত্র দিপনে না জানিয়ে 
বার বার কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে, তার 
সদস্যপদ বাতিল করে দেওয়া হত। 

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে “নবৰিশিষ্উ শিষ্উগণসভ1” 
নামে আরও একটি সভা কোলকাতায় স্থাপিত 
হয়েছিল। নামগতবর্ণবাহুল্যবশতঃ অনেকের 
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উচ্চারণে অদুবিধ। হত বলে এর নাম পরিবর্তন 
করে “বঙ্গরঞ্জিনী সত।” রাখ! হয়েছিল। বঙ্গ- 
ভাষার চর্চাই এ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। 
বঙ্গভাষচর্চার জন্য আরে! অনেক সভা 
থাকলেও সেগুলোতে অপভাষার চা হত 
বেশী, তাই পরজ্াতীয়তাষানিপুণ এবং 
বতাষাদ্ধেষী ব্যক্তির এ সভায় প্রবেশাধিকার 
ছিল না। কোলকাতার মিমলানিবাসী 
কতিপয় বিদেযোৎসাহী ব্যক্তি বঙ্ভাষ! গুদ্বরূপে 
লিখন ও পঠনার্থে এ সত] স্থাপন করেছিলেন। 
কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন এ সভার 
সম্পাদক । 

১৮৩৩ ্রীষ্টান্দে সিমলাসংলগ্র রাজ! রাম- 
মোহন রায়ের হিন্দু স্কুলে “সর্বতত্বদীপিকা” 
নামে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল । বঙ্গ- 
ভাষার আলোচনা ও অনুশীলন এ সতার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এ সতার প্রভাবে 
দেশের মঙ্গল হবে-এমত পোষণ করতেন 
সত্যের! | দেবেজ্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এ সভার 
প্রথম সম্পাদক আর সভাপতি ছিলেন রমা- 
প্রসাদ রায়। প্রতি রোববার এ সভার 
অধিবেশন বসত। বৰঙ্গভাষা ব্যতীত অপর 
কোন ভাষ। এ সভায় ব্যবহৃত হত না। এ 
বিষয়ে সভাপতির ছিল কড়া নির্টেশ। প্রতি- 
মাসে সভ্ভাপতি-পরিবর্তনের ব্যবস্থা! ছিল। 
উত্তমগোড়ীয়নাষাজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রতিমাসে সতা+ 
পতি মনোনয়ন করার নিয়ম ছিল। সম্পাদকপদ 
চিরস্থায়ী হত, ষদি তিনি কার্ধে কোন ক্রটি ন! 
করতেন। 

১৮৩৬ খীষ্টাব্ষে ঠন্ঠনিয়! কলেজ 'ট্রাটে 
ানচক্দ্রোদয়সত|” স্থাপিত হয়েছিল । বিজ্ঞবর 
শ্যামাচরপ শর্জা ছিলেন এ সভার অধাক্ষ। 
প্রতি রোববার সন্ধ্যায় এ সভার অধিবেশন 
বসত। এ তারও উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গতাষা- 
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চর্া। ১৮৩৮ শ্রীষ্টাবে ঢাকায় “তিমিরনাশক 
সভ1” নামে একটি সত] স্থাপিত হয়েছিল। 
বঙ্গতাষাগুদ্ধকরণই এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিন। 
চাকা শহরের বহু বিপ্যার্ধ এ সভার সত্য 
ছিলেন। এর সভাপতি ছিলেন শযামাচরণ 
বদু। 

রামচন্দ্র বিদ]াবাগীশের সহযোগিতায় 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পৈতৃক ভৰনে “তত্ব 
বোধিনী সভা” স্থাপন করেছিলেন ১৮৩৯ 
খ্রীষ্টাব্দে । প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে 
এ সভা বাংলাভাষ! ও সাহিত্যের উৎকর্ধপাধনে 
অতান্ত মুগ্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 
এ সভায় কেবল অধ্যাত্ববিদ)ার আলোচন। হত 
না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচন!। ও অনুশীলন 
এ সভার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। এ সতার 
জ্ঞানবিজ্ঞান- ও সাহিত্য-বিষপ্নক আলোচন! 
এ সভার মুখপত্র তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়ে জ্ঞানপিপাসু পাঠককে পররতৃপ্ত 
করত। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মাধ্যমে 
অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ববোধিনী সভার সত্য হন 
এবং তত্ববোধিনী পত্রিকা লেখকগোষ্ঠীর মুখ্য 
হয়ে উঠেন । তত্ববোধিনী সত! কর্তৃক অক্ষয়- 
কুমারের ভূগোল প্রপম প্রকাশিত হয়েছিল। 
অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টায় তত্ববোধিনী পত্রিকা 
ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাতত্ব, সাহিত্য 
প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার প্রকৃষ্ঠ 
বাহন হয়ে উঠ । 

মাত্র তের বছর বয়সে কালীপ্রস় সিংহ 
"বিদ্যোৎসাহিনী সভা”্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
সভাকে কেন্দ্র করেই কালীপ্রসন্ন সিংহের কীতি 
ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি নিজে এ সভার 
সম্পাদক ছিলেন বেশ কিছুকালের জন্য। 
উম্লেশচন্ত্র মল্লিক? ক্ষেএ্রনাথ বসু, রাধানাধ 
বিদ্যারত্ব, কষ্চকমল ভট্টাচার্ধঃ প্যারীটাদ মিত্র 


উদ্বোধন 


[ '৪তম বর্ব-_৪র্থ সংখা] 


প্রভৃতি বিশিউ$ ব্যক্তিগণ এ সভার সত্য 
ছিলেন। সাধারণতঃ প্রতি শনিবারের সন্ধায় 
এ সভার অধিবেশন বসত। আলোচিত হত 
নান! জ্ঞানগর্ভ বিষয় এবং তথ্যবহুল মুলাবান 
প্রবন্ধাদি পঠিত হত। জ্ঞানগর্ড প্রবন্ধ-রচনায় 
উৎসাহুদানের জন্য প্রবন্ধপ্রতিযোগিতার বাবস্থ। 
কর! হত এবং শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার 
দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল | কেবল জ্ঞানবিজ্ঞান ও 
সাহিতা-আলোচন। ও অনুশীলনের মধে] 
বিদ্যোৎসাহিনী সভার কাঁজ সীমাবদ্ধ ছিল ন| 
খাতনাম| কবি-সাহছিতাকদের সংবর্ধনাি দ্বারা 
সাহিত্যানুশীলনে সাধারণকে উৎসাহিত 
করাও ছিল এ সভার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । 
বাংলায় অমিত্রাক্ষরছণ্দ-প্রবর্তনের জন্য 
বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কবি মধু- 
সুদনকে সংবধন| জানিয়েছিলেন কালীপ্রসম্ 
সিংহ? মধুসূদনের পর বিদেযোৎসাহিনী সত! 
কাঁলীপ্রসন্ধ সিংহের উদে]াগে দীনবন্ধু মিত্রের 
নীলদপণ্” নাটকের ইংরেজী অনুবাদক পাদরী 
লঙ সাহেবকে সংবধিত করেছিল । কল্যাণকর 
এবং সমাজসংস্কারক অনুষ্ঠানের সঙ্গেও 
বিদোৎসাহিনী সভার যোগ ছিল । বিদ্যাসাগর 
যখন বিধবাবিবাহ-প্রচলন সম্পর্কে আন্দোলন 
সু করেন, তখন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ 
থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাকেসাহায্য করতে 
এগিয়ে এসেছিলেন । 

এ প্রসঙ্গে *সোসাইটি ফর দি একুইজিসান 
অব জেনারেল নলেজ” ব! সাধারণ জ্ঞানো- 
পার্জিকা সতার উল্লেখ না করলে আলোচনা 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ সভা-প্রতিষ্ঠার 
উদে]াক্ত। ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র 
এৰং ডিরোজিয়োর একাডেমিক এসোসিয়ে- 
শনের সদস্যগণ। এ সভার সভাপতি ছিলেন 
তারা্টাদ চক্রবতী, এবং রামতনু লাহিড়ী ও 


বৈশাখঃ ১৩৭৯ ] 


প্যারীর্টাদ মিত্র ছিলেন সম্পাদকন্বয়। রেভারেওড 
কঞ্চমোহন বন্দোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, 
তারিণীচরশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছ'জন 
ছিলেন এ সতার অধ্যক্ষ। মুখ্যতঃ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনার জন্য এ সম্তভা 
প্রতিঠিত হলে 9 দেশের অর্থনৈতিক, স'মাঞজিক 
ও শিক্ষাবিষয়ক অবস্থারও পর্ধালোচন! করা 
হত। এ সন্তার সভাপতি পনব্যবঙ্গ” তারাটাদ 
চক্রবতাঁর উৎসাহে ক্রমে ক্রেমে এ সভার 
অধিবেশনে রাঙ্জনীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত 
ও আলোচিত হতে লাগল | দ্বারকানাথ 
ঠাকুর ইংলণ্ড থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেযুগের 


জন্মদিনে 


১৪৪ 


সর্বশ্রেঠ ইংরেজ বাগ্ী জর্জ টম্পসনকে । ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়া সোপাইটির সদম্য ও উদারনৈতিক রাজ- 
নীতিবিদ জর্জ টম্পলন এ দেশের অগণিত জন- 
সাধারণের ৫ঘশার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ 
করে পূর্বেই শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সশ্রদ্ধ 
দি আকর্ষণ করেছিলেন। সেকাল বাংলায় 
কোন রাজনৈতিক প্রভিষ্ঠনের অভাবে সাধারণ 
জ্ঞানোপাঞ্জিক! সভার প্রকাশ্য অধিবেশনেই 
জর্জ টম্পসনকে গকু স্বাগত জানানে। 
হয়েছিল। তারপর থেকে বাঞ্জনীতিচর্চার 
ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানোপাজ্িক সা! যে একট। 
বিশেষ ভূমিক| গ্রহণ করেছিল তা অনস্বীকার্ষ। 


জন্মদিনে 
শ্রীমতী শ্রীতিময়ী কর 


হে প্রভু, আমার হৃদি-মন্দিরে 
ভব জন্মোগুসব। 

নিভৃত মানসে তোলে রোমাঞ্চ 
এ তিথির অন্নুভব। 

যুগে যুগে ভুমি নব নব বেশে 

জম্ম নিয়েছে! প্রাথিত দেশে 

এ জনমে তুমি সবারে মিলালে 
সাধনায় অভিনব । 


আঞ্জি তাই প্রাতে এত সুন্দর 
প্রথম অরুণোদয়, 
পাখীর কৃজন কুম্বম-স্থবাস 
তাই এত মধুময়। 
হে প্রভূ, ক্ষণিক দাড়াও আসিয়া 
নিখিল চিত্তে কলুষ নাশিয়া 
মঙ্গলঘটে পূর্ণ করছে ! 
চিরশৃন্যতা সব, 
শাস্তির বারি-্লিঞ্চনে মুছি" 
অশাস্ত কলরব। 


শ্রীশ্রীকালী. মহাবিদ্য। 


শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তাঁ 


দশমহাবিস্ভার মধ্যে কালীর উপাদ্নাই 
পগমধিক প্রচলিত। অন্যান শাক্ত দেবতার 
উপাসনাও প্রায়শঃ কালীমূত্তির উপরই অনুষ্ঠিত 
হইয়। থাকে; ষতন্ত্র মুত্তি করিবার প্রয়োজন 
হয় না। বহু পীঠস্থানেই কালীবিগ্রহে পীঠ- 
দেবীর পৃজ। হইয়া থাকে, যদিও পীঠদেবীব 
নাম ও ধ্যান অন্রূপ। কালিকাদেবীর বহু- 
বিধ যুতিভেদমধ্যে নিতা উপাস্য মৃি দক্ষিণা 
কালী, ইহারই মন্ত্র গ্রহণ হয়। অন্থান্য মুর্তি 
নৈমিক্তিক ও কাম্য পৃজায় ব্যবহৃত হয় মাত্র। 
যয়ং মহাদেব মহাকালরপে দক্ষিপাকালীর 
উপাসনা করিয়াছিলেন, অস্ত্রশাস্ত্রে এইক্ধপ 
উল্লিখিত আছে। বঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্মণবংশ 
এই মহাবিদ্তার উপাসক। আধুনিককালে 
শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীকমলাকাস্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব প্রমুখ শঙক্কিসাধকগণ দক্ষিণা- 
কালীর সাধনা! 'করিয়াই সিদ্ধিলাত 
করিয়াছেন । 
কালীমহা সময 

তন্ত্রশান্ত্র বলেন, কালী নিঞ্তণব্রহ্গদ্বরূপ- 
.প্রকাশিক1 ; ইনি আদিরূপ! ও সাক্ষাৎ কৈবলা- 
দায়িনী। অপরাপর মহাবিদ্ভা ব্রহ্গরূপিণী 
কালিকারই ভিন্ন ভিন্ন বূপমাত্র। নিরুত্তর অস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে, 
সর্বাসাং সিদ্ধবিদ্যানাং প্রকৃতিরক্ষিণা প্রিষ্বে। 

সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার মধো দক্ষিণাকালী 
সকলের প্রকৃতি অর্থাৎ মূলীভূত কারণ। 
যোগিনী তন্ত্রেশিব বলিতেছেন, 
মহামছ! ব্র্মবিদ| বিদোয়ং কালিকা মতা। 
যামাসাদ্য চ নির্বাপমুক্তিমেতি নরাধমং | 


অসু। উপাসকাশ্ঠৈ ব্রন্ম-বিষুধশিবাদয়ঃ | 
(দ্বিতীয়; পটল: ) 
এই কালিকাবিদা। মহামহ। ব্রহ্মবিদ্যা, যাহ! 
দ্বার! মহাপাঁপিষ্ঠও নির্বাণ লাভ করিতে পারে। 
্র্ম, বিধুঃ, শিবাদি দেবগণ কালীর উপাসক। 
তন্ত্রশান্ত্র ভূয়োভূয়: বলিতেছেন, কালীর 
উপানন! সর্বমুগে সকল জীবকেই দিদ্ধিপ্রদান 
করিয়। থাকে; পরস্ত কলিযুগে পরাপ্রকৃতি 
কালীই বিশেষভাবে জাগ্রতা; গাহার 
উপাপনাতেই জীবগণ শীঘ্র সিদ্ধিলাভে সমর্থ 
হয়। 
কুক্িক। তন্ত্র বলেন, “কালিকা মোক্ষদ] 
দেবি কলো শী্র-ফলপ্রদ।, । মোক্ষদায়িনী 
কালিকার উপাসণাই কপিযুগে শীঘ্র ফলপ্রদান 
করে। পিচ্ছিলাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে--“কলো৷ 
কালী কলৌ কালী নান্বদেব কলৌ যুগে।' 
মহানির্বাণতন্ত্রে দাশিব বলিয়াছেন, 
শ্রীঘাদ।-কালিকা-মন্ত্াঃ সিদ্ধমন্ত্রা: সুসিদ্ধিদাঃ। 
সদ! সর্বযুগে দেবি কপিকালে বিশেষতঃ ॥ 
(৭1৮৬) 
আদা| কালিকার মন্ত্র সর্বতোভাবে সিদ্ধ- 
মন্ত্র। এই মন্ত্র সকল দময়েই এবং সকল ুগেই 
সিদ্ধি প্রদান করে, বিশেষতঃ কলিযুগে এই মন্ত্র 
আশুফপপ্রদ হইয়। ধাকে | 
কালিক।-উপ!পন! দ্বার! সাধক ভোগ ও 
অপবর্গ উভয়ই লাভ করিয়া! ধাকেন। কালী- 
তস্ত্রে তৈরব বলিতেছেন, 
আফুরারোগামৈশ্বর্ং বলং পু্টিং মহদষশ:। 
কাবিত্বং তুক্তি-মুক্তিং চ কালিক1-পাদ- 
পৃজনাৎ ॥ ( ১১৭১৭) 


বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 
কালীততত্ব 


কালীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 
“কালনিয়ন্ত্রণাৎ কালী তত্বজ্ঞানগ্রদায়িনী” | 
(১১২৮) 
কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়। ইহার নাম 
“কালী”। ইনি ততৃজ্ঞান প্রদান করেন। মহা- 
নির্বাণতন্ত্রে দদাঁশিব দেবীকে বলিতেছেন, 
তব রূপং মহাকালে! জগৎসংহারকারক£ | 
মহাসংহাগসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্তাতি ॥ 
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকাল: প্রকীতিতঃ 
মহাকাপস্ম কলনাৎ ত্মাদ। কালিকা পর! ॥ 
কালসংগ্রহণ1ৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী | 
কালত্বাদ আদিভূতত্বাদ আদা 
কালীতি গীয়সে ॥ ( ৪1৩০-৩২ ) 
জগৎসংহারকারক মহাকাল তোমার একটি 
রূপমাত্র। এই মহ!কাঁল মহাপ্রলয়সময়ে 
সমুদয় জগৎ গ্রাস করিবেন। সর্বপ্রাণীকে কলন 
অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া! তিনি “মহাকাল: 
নামে কীতিত হইয়! থাকেন। তুমি মহা- 
কালকেও কলন ব! গ্রাস কর বলিয়া তোমার 
নাম আদা! পরম কালিকা। তুমি কালকে 
গ্রাম করিয়! থাক, এই নিমিত্ত তোমার নাম 
কালী” এবং তুমি সকলের আদিভূতা। যেহেতু 
তুমি সকলের কালবরূপা এবং আদিভূতা 
অর্থাৎ কারণবরপিণী, এই জন্য তোমাকে 
জ্ঞানিগণ “আদযাকালী” নামে অভিহিত করিয়! 
থাকেন। 
মহাপ্রলয়ে সমুদয় ধ্বংস করিয়া কালশক্তি 
কালীতে লীন হুইয়। যাঁয়। তখন তমোব্বপিণী 
কাঙীই একমাত্র বর্তমান ধাকেন। 
সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তযোরূপমগোচরম্। 
(মহানির্বাণতন্ত্র ৩1২৫ ) 
সৃষ্টির পূর্বে তমোরূপে একমাত্র তুমিই 
বিদামান ছিলে । তোমার সেই রূপ বাকা ও 


ভ্রীশ্বীকালী মহাবিদযা 


মনের অগোচর | 

মৈত্ৰায়ণী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, “তমে। 
ব! ইদমেকমগ্র আসীৎ*। এই তম:ই তন্ত্রের 
আগ্যাশক্তি কালিকা। 

শ্রুতি ব্রদ্ষের সর্সংহারিণী শক্তির বর্ণন। 
করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রর্চ উত্ে তবতঃ ওদনত । 

মৃত্যর্ষফ্যোপসেচনং ক ইথ! বেদ যত্র নঃ॥ 

( কঠোপনিষৎ, ১1২২৫) 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই ধাহার অন্নবরূপ এবং 
যম ধাহার বঞ্জনস্থাশীয়। তিনি যেখানে 
থাকেন তাহ! বিশেষর্ূপে কে জানে? অর্থাৎ 
ব্রত্মের সর্বসংহারক হ্বরূপটি অতি দুজেয়। 
ইনিই তম্ব্রের আাছ্যাশক্তি কালিক।। 

ধর্েদের রাত্রিমূক্ে (১ম মণ্ডল, ১২৭ 
সুক্ত) আমর! কালীতত্ব-ভাবনার আদিরূপটি 
দেখিতে পাই.--- 

ওর্বপ্রা! অমর্তা| নিবতে| দেবুদ্বতঃ। 

জ্যোতিষ বাধতে তমঃ॥ 
( খখেদ, ১০।১২৭।২) 

অমরণধর্ম। নিত্যা রাত্রিদেবী বিশ্বপ্রপঞ্চ ও 
প্রপঞ্চগত উচ্চ নীচ বৃক্ষলত। গুল্মার্দি যীয় আত্ম- 
টতন্ে পরিব্যা্ত করিলেন । 

দেবীপুরাণে এই রাত্রিদেবী সম্বন্ধে বল! 
হইয়াছে, 
প্্রহ্মমায়াত্িক! রাত্রিঃ পরমেশলয়াস্বিক।” | 

অর্থাৎ রাত্রিদেবী ঈশ্বরলয়রূপা ও ব্রহ্গ- 
মায়াত্িক। | 
কালীর বূপভেদ 

তস্ত্রশান্ত্রে প্রীশ্রীকালীর বহুবিধ রূপতেদ 
বণিত হইয়াছে এবং তাহাদের পৃজ্জাবিধান 
বিহিত হ্ইয়াছে। ভিন্ন তিন্ন স্তরের শাক্ত- 
সাধকের ধ্যাননয়নে আদযাশক্তি শ্রীশ্রীকালী 
শুধু একরূপেই প্রকাশিতা হন নাই। তিনি 
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একা হইয়াও বহুরূপধারিণী । তাই সাধনার 
স্তর ও উপলব্িগেদে শ্রীশ্রীকালীরও বহুবিধ বূপ- 
ভেদের কথ! ন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়! যায়। 
বঙ্গীয় তন্ত্রনিবন্ধকার শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশকৃত তন্ত্রসার এবং শ্রীমৎ রুনাথতর্ক- 
বাগীশক্ৃত আগমতত্ববিলাস গ্রন্থে কালীর নিয়- 
লিখিত রূপের বর্ণন! ও পৃজাবিধান দু হয়। 
যথা ১--(১) দক্ষিণাকালী, (২) মহাঁকালী, 
(৩) শ্মশীনকালী। (৪) গহাকালী, (৫) ভদ্র- 
কালী, (৬) চামুণ্ডাকালী, (৭) দিদ্ধকালী, 
(৮) হংসকালী এবং (৭) কামকলাকালী । 
কাশ্মীরদেশীয় আগমশাস্ত্রে কালীর আরও 
বহুবিধ রূপভেদ বগ্িত হইয়াছে | অভিনব- 
গুপ্তপাদকৃত তন্ত্রলোকে ও তত্ত্রসার গ্রন্থে 
এবং কালিদাস-রত চিদ্গগনচক্দ্রিকাতে 
কালীরূপে পরতত্বের উপাসন। এবং কালীর 
রূপতেদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। রহিয়াছে 
এই সকল রুপতেদের রহস্য অভিনবগুগুপাদ 
ভদীয় তন্ত্র লোক গ্রন্থে এবং মহামহেশ্বর জয়রথ 
তদ্ত্রালোকের টাকাতে বিবৃত করিয়াছেন । 
ইহাতে আগ্ভাশক্তি কালিকার নিয়লিখিত 
্রয়োদশটি বাপতেদ বণিত হইয়াছে, যথ| £-- 
(১) সৃ্টিকালী, (২) স্থিতিকালী, (৩ দংহার- 
কালী, (৪) রক্কালী, (৫) স্বকালী বা 
সুকালী, (৬) যমকালী, (৭) মৃত্যুকালী, 
(৮) রুদ্রকালী (বা! ভন্ত্রকালী ), (৯) পরমাক- 
কালী, (১০) মার্তগুকালী; (১১) কালাগ্নিরুদ্্র- 
কালী, (১১) মহ্থাকালী এবং (১৩) মহাতৈরৰ- 
ঘোরশ্চণ্ডকালী। সিদ্ধাস্তনাথ ( বা শভুনাথ )- 
কৃত ক্রমস্ততি'তে ইহাদের ধ্যান দু হয়। 
পুরশ্চর্যার্ণবের নবম তরঙ্গে কালীর নিয়োক্ 
মৃতিভেদ বধিত হইয়াছে । যথ| :--(১) দক্ষিণ- 


কালী, (২) মহাকালী' (৩) ভদ্রকালী, (৪) 


শ্মশানকালী, (8) গুহ্াকালী, (৬) কামকলা- 


উদ্বোধন 
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কালী, (৭) সিদ্ধিকালী এবং (৮) সিছ্ধিলক্্মী। 
জয়দ্রথধামলমতে কালীর মু্তিতেদ যথা--.(১) 
ডস্বরকালী, (২) গহনেশ্বরী, (৩) একতারা 
(৪) চগুশাবরী, (৫) বজ্রবটা, (৬) রক্ষাকালী, 
(+) ইন্দীবরীকালী, (৮) ধনদাকালী (৭) 
রমণ্যাকালী, (১০) ইঈশানকালী, এবং (১১) 
ম্ব্রমাতা। সম্মোহনতদ্ত্রে কালীর মুতিভেদ 
যথা £--(১) স্পর্শমণি। (২) চিস্তামণি, (৩) 
সিদ্ধকালী, (৪) বিদ্যাঙ্গাজ্ঞী, (৫) কামকল!: 
(৬) হংসকালী এবং (৭) গুহ্াকাণী। | 

গহাকালীর পুজা নেপালে সমধিক 
প্রচলিত। ওহাকালীরও আবার সপ্ঘ'বধ বূপ- 
তেদ ও মন্ত্রতেদ রহিয়াছে। ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, 
রামচন্দ্র, কুবের, যম, রাবণ, বলি, ইন্দ্র প্রভৃতি 
গুহাকালীর উপাসকমণ্ডলীর অন্তর্গত বলিয়! 
উল্লিখিত হুইয়াছেন। মহাকাল সংহিভাতে 
কামকলাকালীর উপাসকমগ্ডলী যথ|।-_ছন্্র 
বরুণ, কুরের, ব্র্গা॥ মহাকাল, রাম, রাবণ, 
যম, বিবধান্‌, চস, বিষণ এবং খষিগণ। 


দক্ষিণ! কালী ( দক্ষিৎস্কালী ) 


ক্রীশ্রীকালীর বহুবিধ রূপভেদের মধো 

প্দক্ষিণাকালীগ্রূণে উপাসনাই সর্বাপেক্ষ। 
অধিক প্রচলিত! “করালবদন1ং ঘোরাং” 
ইত্যাদি সুপ্রচলিত ধ্যানমনত্রটি দক্ষিণাকালীরই 
বর্ণন1 | নির্বাণতম্তের দশম পটলে দ্দক্ষিণা- 
কালী” নামের তাৎপর্য বণিত হুইয়াছে। 
দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবে: সু; 
কালীনায়া পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমস্ততঃ | 
অতঃ স] দক্ষিণ কালী ব্রিযুংলোকেষু গীয়তে। 
দক্ষিণদিগ্ৰতাঁ দেশে অবস্থিত সূর্য-পুত্র ঘম 
“কালী” নামে ভীত হইয়া! ইতভ্ততঃ পলায়ন 
করেন, এইজন্য দেবী “দক্ষিণা কালী নামে 
খ্যাতা | 


বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 


পুরুষঃ দক্ষিণ; পরোক্ষ বাম! শক্তিনিগণ্ভতে | 

বাময় দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষপ্রদায়িনী | 

অত: সা দক্ষিণ! নায়! ত্রিযু লোকেষু গীয়তে ॥ 
পুরুষকে “দক্ষিণ বলা হয়, শক্তিকে “বাম|' 


বল! হইয়! থাকে । বাম! দক্ষিণকে জয় করিয়া, 


মহামোক্ষ-্রদানকারিণী হইয়াছেন । এইজন্য 
দেবী ভ্রিলোকে দক্ষিণা কালী” নামে 
অভিহিত] | 
নি“পঃ পুরুষঃ কাল্যা সৃজাতে লুপাতে যতঃ | 
অত: সা দক্ষিণ! নায় ত্রিু লোকেষু গীয়তে ॥ 
দক্ষিণ অর্থাৎ নিগুপ পুরুষ কালী কর্তৃক 
সু ও লয়প্রাণ্ত হইয়া থাকেন, এইজন্ দেবী 
ব্রিলোকে দক্ষিণ! কালী” নামে অভিহিত 
হইয়! থাকেন । 
কামাখ্যাতদ্তরে অনুপ্রকার নিরুক্তি দৃষ্ট 
হয়।_ 
যথা! কর্মসমাণ্তৌ চ দক্ষিণ! ফলসিদ্ধিদা। 
তথা মুক্তিরসৌ দেবি সর্ধেষাং ফলদায়িনী। 
অতে! হি দক্ষিণাকালী কথাতে বরবণিনি ॥ 
যেমন কর্মপমাপ্থিতে দক্ষিণা উক্ত কর্সের ফল- 
সিদ্ধি প্রদান করে তেমনি দেবী সকলকে 
মুক্তিবপ ফলদান করিয়া থাকেন; এই কারণে 
দেবী “দক্ষিণা কালী' নামে কথিতা হুন। 
শ্জিসঙগমতদ্ত্র উক্ত হইয়াছে, “বরদানেষু 
চতুর! তেনেয়ং দক্ষিণ! স্বৃতা” | দেবী তক্তগণকে 
বরদানে চতুর! বলিয়| “দক্ষিণ| কালী? নামে 
খাতা 
মহাকাল-বিরচিত পকপূরাদি-স্তোত্রে 
দক্ষিণা কালীর ববরূপ বিবৃত হইয়াছে এবং উক্ত 
স্তোত্রের টাকায় প্রীমদ্‌ বিমলানন্দ বামী দক্ষিণা- 
কালী-ধানরহস্ উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
অধর্ববেদের সৌতাগাকাণ্ডের অন্তর্গত 


ত্রীপত্রীকালী মহাবিদা| 
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কালিকা উপনিষদদে কালিকার ধ্যান এইভাবে 
সৃত্রিত হুইয়াছে,-“অভিনব-জলধরসঞ্ধাশ! ঘন- 
স্তনী কুটিলদংঘট্র শবাসন! কালিকা ধ্যয়া 1” 
নবমেঘবতুল্যা, নিবিড়স্তনবিশি্, করালদশন! 
এবং শবাসনাবূপে কালিকাঁকে ধ্যান করিবে। 
এই ধ্যানের দ্বার| জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়-- 
“মত্ব! শিবময়ো তবেৎ।” 

দক্ষিণ! 'কালিকার ধ্যানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে 
কালিক! উপনিষদে শিব দেবীকে বলিতেছেন," 
আবয়োঃ পাত্রভৃতো হস সুকৃতী তাককলাষঃ। 
জীবন্ুক্তে! স বিজেয়ে। যঃ স্মারেদ্‌ 

ঘোরদক্ষিণাম্‌ ॥ 

যে সাধক এই ভীষণ! দক্ষিণ। কালিকাকে 
ধান করে, সে আমাদের উভয়ের কৃপাপান্জ 
হয়| তাহাকে সুতি, নিষ্পাপ ও জীবন্ুদ্ধ 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
কালী-সম্প্রদায়-সাহিত্য 

্রীপ্বীকালী মহাবিদযা বিষয়ে মুলগরন্থ, টাকা 
টিগ্নী ও প্রকরণ গ্রন্থাদি লইয়া এক বিশাল 
সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক রহ, 
উপাসনাতত্ব এবং সাধনসংক্রাস্ত খু'টিনাটির 
বিশেষ জানলাতের জন্য নিয়োক্ত গ্রন্থসমূহ 
মালোচ্য, যথা--জয়দ্রথধামল, কালীতন্্র, 
কাঁলীকুলাম্ৃত, মহাকালসংহিতা, ব্যোমকেশ- 
সংহিতা, কালীকুলক্রমার্চন, শ্যামারহস্ 
(পূর্ণানন্দ গিরি-কৃত), শাক্তক্রম, কালীবিলাস, 
কালিকার্চন মুকুর, ক্পূরন্তব ও তাহার টাকাদি, 
কালজ্ঞান, কালোত্র, উত্তরতন্ত্র চিদগগন- 
চন্জ্রিকা (কালিদাস-কৃত ), শক্িলজমতন্ত্রের 
কালীখণ্ড ইত্যাদি । পুরশ্চর্ষার্ণবের 'নবষ- 
তরঙ্গের অন্তর্গত প্রথম মহাবিদা-প্রকরণে 
একক্র বছ বিষয় সংগৃহীত আছে। 
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আধুনিক বিজ্ঞানের ভিতিস্থাপয়িতাগণের 
জীবনধার! পর্যালোঁচন। করিলে দেখ! যায় যে, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই দরীনহীন পরিবারে 
জন্মলাভ করিয়াও নিজ কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতার 
হার! জীবনে সফলকাম হইয়াছেন এবং বিশ্ব- 
বরেণ্য সাধকরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন । আজ 
এক্সপ একজন বিজ্ঞান-সাধকের সম্বন্ধে সামানু 
কিছু আলোচন1 করিৰ। 

এই বিজ্ঞানীর নাম হেনরী ময়সন (8605 
11018882) | ইনি একজন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী 
রসায়নী। হেনরী ১৮৫২ খুউাকে জন্মলাভ 
করেন। শৈশবে তিনি ফ্রালসের একটি ক্ষুদ্র 
শহরে পড়ান করেন। তাহার স্কুলে জেম্স্‌ 
(0808৪) নামে একজন প্রবীণ বিচক্ষণ বিজ্ঞান- 
শিক্ষক দ্বিলেন | শিক্ষকমহাশয় প্রথম হইতেই 
তাহার প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং অতি যত্বের 
সহিত শিক্ষা! দিতে থাকেন । হেনরীর পিতা! 
একজন সামান্য রসায়নী ছিলেন। তাহার 
মোটেই আধিক সচ্ছলত] ছিল না। পিতা ও 
শিক্ষকের আওতায় লাঁলিতপালিত হুইয়! ময়সন 
অল্প বয়সেই বিজ্ঞানের প্রতি আরুষ্ট ও শ্রন্ধাবান 
হুন। কিন্তু এমনই ছুর্ভাগা--পিতার আধিক 
অনটনের জন্য প্রবেশিক! পরীক্ষায় পাস করার 
পূর্বেই তাহাকে স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিতে হয়। এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষ। দ্বঃখ 
পাইয়াছেন তাহার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মিঃ জেম্স্‌। 
ময়মন উপাস্বাস্তর না দেখিয়া চাকরির 
সন্ধানে রাজধানী প্যারিস (78৮9) শহরে 
উপনীত হইয়া অনেক চেষ্টার পর একটি 
ওঁধধের দোঁকানে সামান্য কর্মচানী-বূপে প্রবিষ$ 
হল । উষধাদি গুছাইয়া ও বিক্রয় করিয়া ভাহায় 


লেখাপড়ার দিকে দূ়ি দেওয়ার সময় থাকিগ 
ন|। তিনি নিজের অবস্থায় অত্যন্ত অতিষ্ঠ 
হইয়। উঠিলেন। লেখাপড়ার জন্য তীহার প্রাণ 
কাদদিতে লাগিল । অনতিবিলম্বে একটি গৃহ্‌- 
শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করিয়! তিনি আবার স্কুলে 
তরতি হইলেন এবং এ কাজ ছাড়িয়! দিলেন। 
এই স্কুলে মিঃ ফেষি ( দা ) ও ডেহেরাঁন 
(7091: ) নামে দুইজন মহাপত্তিত তাহার 
শিক্ষক ছিলেন । তাহার! তাহার বুদ্ধিমত। ও 
আগ্তরিকতার পরিচয় পাইয়! অতি আগ্রহে 
তাহাকে শিক্ষ। দিতে আরভ্ত করিলেন। এ 
সময় গৃহশিক্ষকতাঁর একমাত্র আয় হইতে তিনি 
সমস্ত খরচ নির্বাহ করিতেন। নিজের অদমা 
উৎসাহ ও শিক্ষকদের সাহচর্ধে তিনি অল্প- 
দিনের মধ্যেই ডিগ্রি লাভ করেন (১৮৭৪ খবঃ)। 
ভাগাক্রমে এ সময় তিনি কয়েকজন অতি 
বিচক্ষণ ও সদৃভাবাপন্ন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন। 
তাহার! ৬।৭ জন বন্ধু একক্র হইয়া বিবিধ 
সাংস্কতিক বিষয় লইয়। আলোচনা করিতেন। 
এমনকি চিত্রবিদ]াও বাদ যাইত না। এ 
সময় তিনি নিজ ভাষাতে এরূপ পারদরশী হন 
যে, পরৰর্তিকালে একজন বিচক্ষণ বক্তা ও 
লেখকবূপে খ্যাতি লাভ করেন। শেষ জীবনে 
ময়সন তাহার এই বন্ধুদের কথা স্মরণ করিয়া 
খুবই আনন্দ পাইতেন। 

হেনরী তাঁহার দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে 
বৃক্ষাদ্দির রাসায়নিক দেহৃতত্ব শিক্ষ/ করেন। 
এ সম্বন্ধে তাহার প্রধান নিবদ্ধ প্রকাশিত 
হয়। সময়টা ছিল জৈৰ (০7800) রসায়নের 
যুগ। গবেষকগণ ইহাতেই ছ্ুবিয্না থাকিতে 
ভালযাসিতেন। কিন্তু যয়সল মোড় ফিরাইন 


বৈশাখ, ১৩৭৯]. 


দিলেন। তিনি অজৈৰ রসায়নে মনোনিবেশ 
করিলেন । শিক্ষকদের সহানুদভূতি ও নিজের 
মানসিক দৃঢ়ত| অচিরেই তাহাকে জয়মাল্য 
দান করিল। তিনি অজৈব রপাঁয়নে যুগপ্রবর্তক- 
রূপে প্রতিষ্! লাত করিলেন । তাহার তিনশত 
গৰেষণা-নিবন্ধের প্রত্যেকটি অজ্রৈব রসায়নের 
প্রেরণা যোগাইয়াছে। পগ্ডিতবরের হৃদয়ে 
অলীক কল্পনার স্থান ছিল না| তিনি ছিলেন 
একজন আদর্শ কর্মযোগী। এই কর্মশোতের 
মধ্য দিয়। তিনি ১৮৭৯ খ্বঃ ডক্টর উপাধি 
লাত করেন এবং ২৭ বৎসর বয়গে অধ্যাপকের 
পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 

ময়সন তাঁহার ক্ষুদ্র শহর ছাড়িবার পূর্বে 
লুগান (17080) নামক স্থানীয় একজন 
রসায়নিকের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হুন। 
লুগানের একটি সুন্দরী ও বিহ্ষী কন্ু! ছিল। 
ডর ময়সন এই মেয়েটিকে বিবাহ করেন । 
স্তাহাদের দাম্পতা জীবন বেশ আনন্দপূর্ণ ছিল। 

১৮৮৪ খুঃ ময়সন যে বিখ্যাত গবেষণ। 
আরস্ত করেন তাহার ফলে ফ্লোরিন (ঘ15০7106) 
নামক মৌলিকর্টি তাহার হাতে ধরা৷ পড়ে। 
ফ্রোরিনের যোগিক ৰহুদিন যাবৎ বিজ্ঞান- 
সমাজে পরিচিত ছিল। কিন্তু মৌলিকটিকে 
উদ্ধার করা বড়ই বিপদসন্কুল ব্যাপার ছিল। 
কারণ ইহ! একটি দারুণ পদার্থ যাহ! যে-কোন 
জিনিসকে আক্রমণ করিতে সক্ষম | প্রকৃতপক্ষে 
ইহাকে উদ্ধার করিতে যাইয়! কতিপয় বিখ্যাত 
রসায়নীর. প্রাণসংশয় হয় এৰং কেহ কেহ 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। পৃথিবীর তদানীস্তন 
কয়েকজন শ্রেষ্ঠ রসায়নী, যথা--ডেতি (19855), 
গেলুজাক (083-1508880) থেনার্ড (090910), 
ফ্েমি (19005) পর্যন্ত ফ্লোরিন-উদ্ধারসংগ্রামে 
অগ্রসর হইয়া ভীষণ ধাক্ক| খাইয়া পশ্চাংপদ 
হন। ১৮৮৬ থু ময়সনের সহকর্মী হিঃ ভেতে 
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(9৮:৯5) কান্ল একাভেমীতে সীহাকে ফ্লোরিন 
আবিষ্কারকর্ত। বলিয়! সর্বসমচ্ষে ঘোঁষণ। কৰেন। 
কিন্ত তারপর একটি মজার ব্যাপার ঘটে। 
রাজ একাডেমীর প্রেসিডেন্ট কয়েকজন বিশিষ্ট 
রাসায়নিককে ময়লনের আবিষ্কারের সত! 
নির্ধারণের জন্য নিষুক্ত করেন। তাহার] যে 
দিন ময়সনের গবেষণাগারে তাহার ফ্লোরিন 
প্রস্তুতির সত্যাঁসতা নির্ধারণের জন্য আসিলেন, 
সেদিন অয়সন কিছুতেই তাহার পরীক্ষণটি 
কার্ধকরী করিতে পারিলেন না| তিনি পজ্জ| ও 
দুঃখে অিয়মাণ হইলেন। কিন্ত আশ্চর্য এই, 
পরের দিন যখন নৃতন করিয়া! পর্ীক্ষপে চেষ্টিত 
হইলেন অমনি ছহু কৰিয়। ফ্লোরিন গ্যাস 
তাহার ভাণ্ডে আসিয়। জম! হইল। সংবাদ 
তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে প্রেরিত হইলে বিজ্ঞানিগণ 
ছুটিয়া আসিয়া তাহার অভ্ুতপূর্ব সাফল্য 
দেখিয়! তাহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিলেন। 
এই অত্যাশ্চ্য আবিক্কারের ফলে হেনরী 
ময়সনের নাম দেশবিদেশে ঘেোধিত হুইল । 
ফ্রান্স একাডেমী অনতিৰিলম্বে তাহাকে ১*১৭৭৩ 
ফ্রাঙ্ক পুবস্কার দিলেন । এবং 'সঙ্গে সঙ্গে 
বিখ্যাত গৰেষণা-কেন্দ্র ইকলে ডে ফার্াসীতে 
(770019 108 [১1781130018 ) অধ্যাপক নিযুক্ত 
হইলেন। এই সর্বপ্রথম তিনি শ্বতি উচ্চ একটি 
গবেষণাগারের নায়ক হইলেন । ইহাতে তাহার 
উৎসাহ ও উদ্দীপন] সহশ্রগ্ুণে বৃদ্ধি পাইল। 
এবার তিনি হীরকখণ্ড প্রস্ততিতে মনোনিবেশ 
করিলেন। এই অমুলা প্রকৃতিজাত পদার্থ 
সেদিন পর্বপ্ত কেহ কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ার 
করিতে পারেন নাই! অতি অল্পদিনের মধ্যে 
তিনি অঙ্গারকে ৪০০* ডিগ্রি তাপে ৰিগলিত 
করিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড প্রস্তত 
করিলেন। এবার ছুইটি কারণে দ্বিতীয় জয়- 
যাত্রায় পথ উন্মুক্ত হইল। প্রথমতঃ কৃতিষ 


২৬ 


হীরকগ্রন্ততির পথপ্রদর্শক হইলেন, দ্বিতীয়ত: 
বৈদ্যুতিক চুল্লীতে এত উচ্চ উত্তাপসূষ্টির পন্থ। 
আবিষ্কার করিয়া গবেষণাক্ষেত্রে নূতন 
উদ্দীপন! আনিলেন।  প্রযুক্তিবিদ্যা ও. 
কারিগরী বিদ্যায় তাহার অভূতপূর্ব আদর 
হইল। | 

তা, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুদকল এই 
তাপের মধো পড়িয়া বূপায়িত হইতে লাগিল ! 
উহ্বার্দের শেষ পরিণতি কোথায় জানিবার জন্য 
সকলে ব্গ্র হইয়া উঠিলেন। এদিকে ময়সন 
উচ্চতাঁপে ধাতুসকলের সঙ্গে অঙ্গার-সংযোগে 
মনোনিবেশ করিলেন। ফলে ক্যালসিয়াম 
ও কার্বনের যৌগিক ক্যালসিয়াম কার্বাইড 
(05789) নামে একটি অপূর্ব পদার্থ তাহার 
হস্তগত হইল । এসিটিলিন গ্যাসের জনক এই 
পদার্থট। মাত্র জলসংযোগে ইহ! এদিটিলিন 
গ্যাস দান করে। ধীহার! কার্বাইড আলে! 
বাবহার করেন কাহার জানেন অগ্রিসংযোগে 
এসিটিলিন কি চমৎকার উজ্জ্বল আলে! দান 
করে। বিছ্যাত্হীন স্থানে বিবাহাদি উৎসবে, 
এবং উচ্চতাপ-সৃষ্টির ব্যাপারে আজও মহাত্মা 
ময়সনকে স্মরণ ন| করিয়! উপায় নাই। 

মৃতপ্রায় অজৈব রসায়নে ময়সন যে পুনঃ 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার ছারা দেশবিদে- 
শের গবেষকগণ খুবই উদ্বদ্ধ হইলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে বছ নৃতন নূতন গবেষণাক্ষেত্রের সুত্রপাত 
হইল | ময়সন এবার প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমশ: 
সর্বত্র তাহার অধিকতর সমাদর আরন্ত হইল । 
ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সংসদ তাহাকে সভ্য- 
রূপে গ্রহণ করিলেন এবং ১৮৯৬ খৃঃ ইংরেজ 
বিজ্ঞান সংসদ ডেভি পদক দ্বার] ভূষিত 
'করিলেন। ১৯০৩খ্বঃ জার্মানী হইতে আর 
একটি সম্মান আসিল এবং & বৎসরই পৃথিবীন্ব 


উদ্বোধন 


| ৭৪তম বর্ধ--৪র্ঘ সংখ্যা 


সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার তাহাকে 
দেওয়া! হইল। 

প্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যর উইলিয়াম 
র্যামজে ময়সন সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন £ 
“ময়সন একজন বিচক্ষণ বক্তা | তাহার 
বক্তৃতায় ছেলের! যেরনপ ভিড় করিত তাহ! 
কদাচিৎ দেখা যায়। তাহার প্রত্যেকটি কথ! 
ছাত্রদের কাছে অমূল্য ছিল। হই ঘণ্টা, 
পৌনে ছুই ঘণ্ট। তিনি ছেলেদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়! 
রাখিতেন। যেমন প্রাপ্তল ভাষা ও সুষ্ু 
বযাখ্যান, সেরূপ পরীক্ষণ দর্শন। তিনি বহুদিন 
শ্রোতাদের স্মৃতিপথে থাকিবেন ইত্যাদি ।” 

ময়সনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় 
পাইয়া দেশ-বিদেশ হইতে বহু ছাত্র প্যারিসে 
উপস্থিত হইয়া তাহার অধীনে একটু স্থান 
পাওয়ার জন্য আকুতি-মিনতি করিতেন । 
১৮৯৯ খঃ তাহার ভ্বাত্রদের মধ্যে ছুইজন 
জার্দান, একজন অস্ট্রিয়ান, একজন ইংরাজ, 
একজন আমেরিকান ও দুইজন নরওয়েজিয়ান 
ছিলেন। তাহার গবেষণার ফল প্রায়শঃ 
ব্যবসাক্ষেত্রে প্রয়োজ্য ছিল। তিনি অতান্ত 
সুপরিপারটি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন। 
তাহার গবেষণাগারে কোথাও আবর্জন। 
থাকিতে পরিত না। একবিন্দু জল কাহারও 
টেবিলে দেখিলে তিনি ৰিরক্তি বোধ করিতেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি তাহার সাংসারিক জীবন 
খুব সুখী ছিল। তিনি অবসরসময়ে স্ত্রী-পুত্র সহ 
দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন | 


১৯০৭ খৃষ্টাকে ময়সন দেহরক্ষা] করেন। 
এপেনডিসাইটিস ব্যাধিতে তিনি মারা যান। 
অনেকের ধারণা মারাত্মক গ্যাস লইয়। 
গবেষণায় রত থাকাতে তাহার শরীর শীঘ্রই 
তাঙ্গিয়া যায়। শেষদিনে তিনি বলিতেন। 
"আমার জীবনট| খুবই লাফল্যম্ডিত | জানি 
কাজে ও বাড়ীতে খুব আনন্দে থাকিভাম। 


মমালোচনা 


হিন্দু বড়দর্শন ; হামী প্রত্যগাত্বানন্দ 
দ্বরন্থতী। ২য় সং প্রকাশিক1 £ শ্রীমতী 
অসীম! গোামী, তুলসী-বীণ! ট্রাস্ট, ভ্রীরামপুর 
(হুগলী )। পৃঃ ১৫২। দ্বাম৮০* টাকা। 


নাম হিন্দু ষড়দর্শন হলেও গ্রন্থানিতে 
উত্তর মীমাংসাদর্শন বা বেদাস্তদর্শন সম্বন্ধে 
বিশেষ আলোচন] করা হয়নি। মাত্র ভূমিক 
ও প্রথম অধায় (অধিকার ও প্রস্থান । 'ব্রহ্গ ও 
মায়ার' ধারণ। বোঝাবার কিছুট। চেউ|! করা 
হয়েছে। একথা গ্রন্থকার অবশ্য নিজেই 
স্বীকার করেছেন, এবং বলেছেন, “তবিস্ততে 
আর একখান পুস্তিকায় বেদান্তের কথা পংজ 
করিয়! বলিবার ইচ্ছা রছিল।” 

এই সহজ করে বলার মংধোই গ্রস্থখানির 
মূল্য এবং গ্রস্থকারের কৃতিত্ব। গ্রন্থখানির 
উৎপ হল কয়েকটি ৰক্তৃতা য] পরে পুস্তকাকার 
গ্রহণ করে। বল্পপরিসর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে 
হিন্দুর প্রথম পাঁচটি দর্শনের _ন্যার়, বৈশেষিক। 
সাংখা, পাতঞ্জল এবং ( পৃ ) মামাংসা-পরি- 
চয় দেওয়। বিশেষ ছ্ুরূহ ব্যাপার, আোতারা 
নির্বাচিত হলেও দুরূহ ব্যাপার। এই ছুবহ 
কাধকে সহ্জসাধ্য করেছেন ম্বামী 
প্রত্যগাত্বানন্দ | প্রথম ছুটি বক্তৃতায় (গ্রন্থে 
অধ্যায়ে পরিণত ) উপক্রমণিক| সমাপ্ত করে, 
বা তার নিজের তাষায় “জমি তৈরা করে”, 
পরধতা তিনটি অধ্যায়ে পাতগ্রলদর্শনের পরিচয় 
দিয়েছেন, এবং ব্রঙ্গ ও মায়ার ধারণার 
অবতারণ। করে বেদান্তকে ছুয়ে গেছেন। 
( অন্যান্য অধ্যায়েও ব্রক্ষ' ও “মায়ার' উল্লেখ 
মাছে যেমন ৮৮ পৃষ্ঠা ) হুতরাং গ্রন্থখানিকে 


ষড়দর্শন বলে একেবারে যে অিহিত কর যায় 
ন]) তাও নয়। 

গ্ন্থখানি মোটেই পল্লবগ্রাহিতার ভিত্তিতে 
রচিত নয়, প্রকৃতপক্ষে গ্রস্থকারের বৈদঞ্চো মুগ্ধ 
হতে হয়| মূল বক্তব্যটি কিভাবে বলতে হয় 
এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিতাবে উপমার 
সাহায্য শিতে হয়। তা লেখকের সম্পূর্ণ 
আয়তভাধীন। প্রয়েজনীয় ক্ষেত্রে ইংরেজী 
শব্দ বা ৰাকে)র মাঁধামে বক্তব্য সুপরিস্ফুট 
করার কৌশলও তার জানা আছে । বিশ্লেষণ- 
বাপারে তার শ্রঞ্ধাও লক্ষণীয়। হিন্দুদর্শনের 
প্রচারকার্ধে এট।ও প্রয়োজন । 

্রন্থধানির হুট ক্রট উল্লেখ না করে 
পারলাম না: ভাষায় বেশ কিছু গুরুচণ্ডালী 
দোষ এবং একটি নির্ঘন্টের (10085. ) অচাব। 
দ্বিতীয়টির দরুন 8697929813০ হিসেবে 
রন্থথানির মূল) খানিকট। হাস পেয়েছে সনে 
নেই। পরবতী সংস্করণে ক্রটি দুটি দূর করলে 
দর্শন-পরিচয়মূলক বাংল! সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি 
ঘটবে। --উষ্টর শ।ন্তিলাল মুখোপাধ্যায় 

প্রাচীন ভারতে রাজধর্ : ডক্টর গ্রজ্ঞা- 
পজন দত £। গ্রন্থসংহিতা, কলিকাত1-৩১ £ 
১৭৬ পৃষ্ঠ! £ মূল্য ১২০০ টাকা। 

বাংল। ভাষায় প্রাচীন রাজধর্ম সম্বন্ধে এই 
গবেষণামূলক গ্রন্থখানিকে বাগত এবং 
গবেষককে অভিনন্দন জানাই। ইংরেজীতে 
এই ধরনের গ্রন্থ কিছু কিছু থাকলেও বাংলায় 
নেই বললেও চশে। ড্র প্রজ্ঞারগ্রন দত্ত 
মহাশয় তার নবেদনে মোটামুটি দৃ'খানি 
বাংলা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন: মহামহো- 
পাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখাবেদাস্ত- 


ই৪৮ 


তার্থ প্রনীত প্রাচীন ভারতের দ্বগুনীতি' এবং 
্রীদুখময় সপ্ততীর্ঘ-রচিত “মহাভারতের 
সমাজ? | ইংরেজী গ্রন্থের মধ্য তিনি মাত্র 
একখানির নামোল্লেখ করেছেন + মহামনো" 
পাধ্যায় পণ্ডিত পাগুরাং বামশ কানের 
[71860:5 01 [0109010%889615 | ইংরেজীতে 
আরও বেশ কয়েকখানি পুস্তক আছে-_যথা, 
জয়াসয়ালের [0005 [১01185, আয়েঙ্গাবের 
00534009170915008+ স্যুব রামস্বামী আয়ারের 
[708192.  1১01/010 [01601166) অধ্যাপক 
বিনয় সরকারের 1৪ 1১০1)6০9 [09816060758 
৪00. [0)90:765 ০£ 0039 13110099 ইত্যার্দি। 
ডর দত্ত অবশ্য নিবেদসে উপরি-উক্ত 
তিনখানি গ্রন্থ এবং মুল রামায়ণ, মহাভারত, 
মনুসংহিতা, যাজ্ঞবন্ধাসংাহতা, কৌটিলীয় অর্থ- 
শান্তর, শুক্রনীতিসার ও কামন্দকীয় নীতিসারেঞ 
ওপরই নির্ভর করেছেন । যুল গ্রস্থগুলি থেকে 
প্রয়োঙ্গনীয় ফ্লোক, উক্তি ইতা।দি উদ্ধৃত করে 
যে তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে তিশি 
প্রাচীন ভারতে “রাজ ধর্েব' প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য 
বিশ্লেষণ করেছেন, তা বাংলা বাজনৈতিক 
সার্হিতোর ক্ষেত্রে মতিঃই মুল্যবান । উপরস্ত। 
'তারতীয়গণ বাসট্ীয়চেতনাহীন”-গ্রন্থধানি এই 
অভিযোগের প্রতিবাদও রটে । 

্রস্থখানি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম 
অধ্যায়ে ধের্য' শব্দের অর্থ; রাজধর্ের তাৎপধ, 
রাজধর্স ও দণ্ড ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষিত 
হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ঝাঁজ্য ব। 
রাষ্ট্রের গঠন ও আনুষঙ্গিক বিষয়সমুহ। 
তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অমাত্য- 
সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়। চতুর্থ অধ্যায়ে 
রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীক রণ-ব্যবস্থ (190০07888- 
8০০৪) স্থান পেয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও 
অষ্টম অধ্যায়ে যথাক্রমে পধালোচিত হয়েছে 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--৪র্থ লংখ্য। 


ুর্ঘপ্রকৃতি। রাঁফোষ (৮9৪৪ ), “ষল 
(19709 ) বা রাজ্যরক্ষায় শক্তিপ্রয়োগের 
স্থান এবং সুহ্বদ ব1 মিত্র ব| মোটামুটি বর্তমানে 
যাকে কুটনৈতিক সম্পর্ক (৫10195965 ) বলে 
অভিহিত করা হয়। এদের প্রত্যেকটির 
ক্ষেত্রেই লেখক কিছু ন! কিছু নতুন আলোক- 
সম্পাত করে বাংল! রাজনৈতিক সাহিত্যকে যে 
সমৃদ্ধ করেছেন, তা অনধীকার্য। 

অবশ্য ্রন্থখানি যে ক্ররটিবিহীন তা নয়। 
প্রথমত, এ ধরনের গ্রস্থে সাধারণত একটি 
সম্পূর্ণ গ্রন্থপন্তরী দেওয়া হয়ে থাকে, লেখক 
কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পাদটীকায় গ্রস্থনির্দেশিক! 
দিয়েই ক্ষাপ্ত হয়েছেন । সব ক্ষেত্রে আবার 
এই গ্রস্থনির্দেশিকাঁও সম্পূর্ণ নয়। যেমন, 
৩৪ পৃষ্টার পাদটীকায় &71560919- এর ['0116198 
থেকে উদ্ধত করা হয়েছে, কিন্তু বল৷ হয়নি 
কার অনুবাদ কয়েকটি বিদেশী নামের 
উচ্চারণঙ সম্পূর্ণ নতুন_যেমন 71908501 
(বুন্টস্লি ৩* পৃষ্ট। ) ব্রান্টস্পি কেন হবে! 
আবার রাষ্ট্রের অস্ত বা বৈশিষ৯ট|-আলোচনা- 


কালে তিনি বলেছিলেন ( ৩৭ পৃষ্ঠা ) “বর্তমানে 


অর্থনীতিশাস্ত্রের আলোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিত" 
গণ রাজোর চারিটি অ্ :। (৫৮ পৃষ্ঠাতেও 
অনুরূপভাবে, “অর্থনীতিশাস্ত্' ব্যবহৃত হয়েছে |) 
এখানে 'অর্থনীতিশাস্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান শবটিই ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। 
ভারতে কৌঁটিল্য প্রভৃতি শাসন-ববস্থামূলক 
শাস্ত্রের নাম “অর্থশান্ত্র করলেও পাশ্চাত্য 
জগতে আযাৰিষ্টটলের সময় থেকে রাস্ট্রবিজ্ঞান 
বা রাষ্ট্রনীতি (চ০11508। 
ঢ011৮65 ) স্বীকৃতি পেয়ে আসছে, এবং ১৭৭৬ 
সালে আ্যাভাম স্মিথ হার ০910) ০1 1৯৮1০০, 
প্রকীশ করবার পর থেকে অর্থশান্্ 
(7399790103198 ) সম্পুর্ণ পৃথক বিস্তায় পগিণত 


90197698 বা 


বৈশাখ, ১৩৭৯] 


হয়েছে। এমনকি রাস্ত্রীয় অর্থশান্ত্র বা অর্থ- 
বিদ (72০01161081 110070105) কথাটিও 
বর্তমানে আর চালু নয়। 

এই রকম একটা ভুল তৃমিকা-পেখক 
অধ্যাপক ডক্টর কৃষ্গগোপাল গোস্বামী মহাশয়ও 
করেছেন। তিনি লিখেছেন £ “ব্রিটিশ গণ- 
তন্ত্রে তত্বের দিক হইতে বিচার করিলে রাজা 
নির্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তাহার কোন 
কাজই অন্যায় বলিয়া গণা হইতে পারে ন]-- 
[000 090 710 0১ :০৮--কিত্ত ভারতৰর্ধের 
প্রাচীন রাজতন্ত্র রাজার অনুকূলে অবাধ 
ক্ষমতার অধীশ্বর বলিয়। কোন ঘোষণাপত্র 
দেওয়া, হয় নাই । (পৃঃ ট) (109) 1108 
০৪0. 09 2০ :০০৪-এর অর্থ রাজার অবাধ 
ক্ষমতা নয়; অর্থ হল--রাঞ্জার ( বা রানীর ) 
নামে সম্পার্দিত সকল কার্ধাকার্ষের জন 
মন্ত্রীরাই দায়ী। ইংলণ্ডেও রাজার অনুকূলে 
অবাধ ক্ষমতার অধীশ্বর বলে কোন ঘোষণাগত্র 
কখনও দেওয়। হয়েছে, এটা আমাদের জান। 
নেই বিখ্যাত মহাসনদ ( 01980808768 ) 
রাষ্জ'র ক্ষমতা সংকুচিত করবারই ঘোষণাপত্র। 

বাকজধর্মের আলোচনায় ডক্টর দত্ত যে-সব 
প্রশাসণিক খিষয়ের অবতারণ। করেছেন-- 
যেমন হুগনির্মাণ-পদ্ধতি, কূটনৈতিক সম্পর্ক 
ইত্যাদিঃ ত। ঠিক রাজধর্ণের মধ্যে পড়ে কিন, 
বিতর্কের বিষয়। 

ভাষা সম্বপ্ধে ব্জবা হলে! যে, সস্কত-ঘেষ। 
বলে ধেশ একটু অ্স্তি হয়। (ধেমন ১২৭ 
পৃষ্ঠায় আছে--রাজ। যাহাতে কোষবুদ্ধির 


সমালোচন! 


২৪৩৪৯ 


দিকে যনোনিবেশ**" | এখানে বোধহয় 
রাজকোধষরৃদ্ধির দিকে ব্যবহার করলে ভালো 
হ'ত।) অনেক ক্ষেত্রে বিশেষণ ও বিশেষ্যুকে 
অযুক্তভাবে (যেমন ঘরলব্যবহার, উপযুক্তকাল 
ইত্যাদি) ব্যবহার করায় পাঠ করতে একটু 
অসুবিধা হয়। আলোচনা আরও বেশী 
অনুচ্ছেদে বিতক্ত হলে সুখপাঠ্য হত। 

ক্রটগুলি পরবরাঁ সংস্করণে দূর করলে গ্রস্থ- 


খানি সুন্দরতর হ'য়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে 
সংক্ষেপে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের- যেমন, 


৩৮ পৃষ্ঠায় জৈবমতবাদের (০:85010 01)50:5), 
&৫ ও ৭৫ পৃষ্ঠায় করবহনের সামর্থ্য ( 88815 
08080165 )) ১৩৬ পৃষ্ঠায় অত্যধিক গতিশীল 
প্রতাক্ষ কর (8666]15 878099880. 0$76০% 
6০)--ইত্যাদির পরিশ্ফুটন করলে ডর দত্ত 

প্রকৃত পধিকৎ বলে গণ্য হতে পারবেন। 
তবুও ডক্টর £জারঞজজন দতের প্রয়াস 
বিশেষ প্রশংসনীয় । বাংলাভাষার মাধ্যমে 
প্রাচীন. ভারতে . রাজনৈতিক ভাবধারার 
পুনরুদ্ধারে তাকে পথিকৃৎ বলে অভিষ্িত করা৷ 
না গেলেও, তার প্রাচীন ভারতে রাজধর্ম” যে 
অন্যতম অবদান তা সন্দেহাতীত। ক্রটিগুলির 
উল্লেখ করলাম এই কারণে যে বর্তমান 
সংস্করণেও গ্রন্থখানি বিভিন্ন গবেষকঃ গাঁচীল 
ভারতের রাষ্ট্র-ববস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎহ্থ পাঠক 
প্রভৃতির কাছে বিশেষ মুপ্যবান বিবেচিত হবে। 
তাই ঘরে ঘরে ন! হলেও গ্রত্যেক গ্রন্থাগারে 
্রন্থধানির স্থান হওয়] উচিত বলেই মনে করি। 
_ ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকাধ 

ৰাংলাদেশে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও বাগের- 
হাট অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন হুঃস্থ জনগণের সেব! 
ও পুনর্বাসনের কার্য (1761591 80 1380811109- 
6০০) চালাইয়। যাইতেছেন। অন্যান্য অঞ্চলেও 
এই সেবাকার্ধ সম্প্রসারিত হইতে পারে।। 

বিবিধ 

গত ২০. ৩. "২ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 
বেলুড় মঠে শিক্ষানবিস ব্রচ্মচারীদের শিক্ষণ- 
কেন্দ্রের (0:০8%6100675” 102910108 0906256) 
নবনিষ্ষিত ব্রিতলের উদ্বোধন করিয়াছেন । 

গত ৬.৩.৭২ অরুণাচল প্রদেশস্থিত তিরাপ 
নরোতমনগরে নামসাং-বর্রিয়। রামকৃষ মিশন 
বিস্কালয়ের প্রথম ছাত্রনিবাঁসটির উদ্বোধন করেন 
আসাম, অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতির রাজ্যপাল 
শ্রীবি. কে, নেহরু | প্রস্তাবিত দ্বিতীয় .ছাত্র- 
নিবাসটির ভিত্তিস্থাপন করেন স্বামী চিদাত্বা- 
নন্দজী। আয়োঞ্জিত অনুষ্ঠানে প্রায় ছুই 
সহত্র উপঞ্রাতি-নেতা এবং বিশিষ্১ অতিথি 
উপস্থিত ছিলেন। 
গত ২১,৩৭২ মাদ্রাজ ত্যাগরায়নগরে 
অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন মেন হাই স্কুলের 
গ্রতিষ্ঠাদিবস (90০01 10৯5) উপলক্ষে 
আয়োজিত সভায় তামিলনাড়ুর গতর্মর শ্রীকে, 
কে. শাহ সভাপতিত্ব ও পুরস্কারবিতরণ 
করেন। 

বাংলাদেশের সেবাকেন্ছ 

বাংলাদেশে অবস্থিত রামরুঞ্জ মঠ ও 

মিশনের ঢাক1, ফরিদপুর, বাগেরহাট, শ্রীহট 


এবং দিনাজপুর কেন্দ্রে মঠের সম্নযাসী প্রেরিত 
হইঘ়্াছেন। বাংলাদেশের অপর কেন্দ্রগুলি 
স্থানীয় তক্তগণের সহায়তায় পুনর্গঠিত করা 
হইতেছে। 
কার্যবিবরণী 
বারাণসী রামকৃষ্জ মিশন সেবাশ্রমের 
৭* তম বর্ষের ( এপ্রিল ১৯৭৪-মার্চ ১৯৭.) 
কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 


শিবতীর্থ বারাণলীধামে রামকষ্জ মিশনের 
এই সেবাশ্রম শিবজ্ঞানে জীবসেৰাঁর পরমাদর্শ 
সমুজ্ঘল , রাখিয়া! সুদীর্ঘকাল ধরি নিষ্ঠা- 
সহকারে জাতিধর্মনিবিশেষে সর্বসাধারণের 
সেবায় নিরত রহিয়াছে । 

অঃলোচ্য বর্ষের কর্মধায়। £ 

ইনডোর জেনারেল হাসপাতাল : শধ্া- 
সংখ্যা ১৯৭৩ খুষ্টাঝে ২১৯১৫ জন 
রোগীকে ভরতি কর। হয়। গড়ে দৈনিক ১.০টি 
শয্যা রোগীদের ছ্বারা অধিকৃত ধাকে। অস্ত্র 
চিকিৎসার সংখা! ১,৩২৯। গঙ্গার ঘাট ও 
রাস্ত! হইতে আনীত ৩১ জন আর্ত-নারায়ণের 
চিকিৎস। কর! হয়) নির্মীয়মাণ অপারেশন 
থিয়েটার ও সার্জিক্যাল ব্লক সমাপ্রপ্রায় । 

আউটডোর £ বহ্িভাগে প্রতিদিন গড়ে 
৪৫৮ জন রোগীর সমাগম হয়। সেবাশ্রমের 
শিবালা ব্রাঞ্চ শহ ১৯৭০ খুষ্টান্ধে আউটডোরে 
মোট চিকিংসিতের সংখ্য। ৪৮৫৬৫, পুনরাৰৃতত 
ধধ্যা ১১১৮/৬৩৯।. অন্ত্রচিকিৎসা ও ইনৃজেকশন 
যথাক্রমে ৯৮০৪ ও ৪৪১৭১৯। 

হোমিওপ্যাথি বিভাগ; 


১৪৩ | 


লাঁকসা ও 


বৈশাখ, ১৩৭৯] 


শিবালা উভয় স্থানে & জন হোমিওপ্যাথ 
রোগীদের চিকিৎস! কয়েন । 

ক্লিনিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল বিভাগ 
এবং এক্স-রে ও ইলেক্টো-থেরাপি বিভাগ সৃষু- 
ভাবে পরিচালিত হুইতেছে। 

বন্ধ ও অসমর্থদের জন্ম আশ্রয়তবন : 
পুরুষদের আশ্রয়ভবনে ২৩ জন এবং মহিলাদের 
আশ্রয়ভবনে ৩৪ ছিলেন। 

সাহাযা £৫৬ জন অসমর্থ ও অসহায় 
বৃদ্ধাকে লাহায্য বাৰদ ১,৯৩৭ টাক! ব্যয় কৰা 
হয়। এতঘ্বাতীত ৮৫* টাকা মূল্যের কম্বল 
বিভরণ কর! হয়। 

গ্রন্থাগার : লাইব্রেরীতে ২১৭৩৫ খানি 
পৃপ্তক আছে, ৩টি দৈনিক ও ২৫টি সাময়িক 
পত্রিক] রাখ! হয়। 

সেবাশ্রমের অধিকাংশ সেবার কাজ ত্যাগ- 
তীরের ছার! হইয়! ধাকে। বিভিন্ন বিতাগে 
অভিজ্ঞ চিকিংসকগণ চিকিৎ্সাকার্ধে নিরত 
আছেন। 

আজানসোল রামকষ্জ মিশন আশ্রমের 
১৯৬৬-১৯৭১ খৃষ্টাঝের কার্ধবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। মানুষের সেবাই ভগবানের 
আরাধনা-এই বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া 
কয়েকজন ভক্ত ১৯২৬ খৃষ্টাঝে প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল 
আসানসোলে যে আশ্রমের সূত্রপাত করেন, 
ভাহাই ১৯৩৮ খ্বটাকে রাষকষ। মিশনের 
অন্তু হুয়। 

বর্তমানে এই কেন্ত্র কর্তৃক একটি উচ্চতর 
াধ্যমিক ব্ছমূখী বিস্তালয় এবং দুইটি জুনিয়র 
বেমিক স্কুল পরিচালিত হয়| ১৯৭১ খ্বটাবে 
বছমুখী বিদ্তালয়ের ছাত্রসংখা--৮২৬। এখানে 
সাহিতা, বিজ্ঞান ও শিল্প--এই তিনটি বিভাগে 
ছাত্রগণ তাহাদের ইচ্ছাষত পড়িবার সুযোগ 
পান্। (লিক বিল্লাল মৃইটিতে ছাজসংখা 


জীরাষকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১৯ 


যথাক্রমে ১৩৭ ও ১৪১। মাধামিক বিদ্বালয়ের 
পরীক্ষাফল সন্তোষজনক ; গন্ত ৪ বৎসর যাবৎ 
১০০% উত্ভীণ। 

'আঅম-ছাত্রাবাসে প্রতিবূ্ধ গড়ে ৩* জন 
ছান্ত্র থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। 
১৯৭-৭১ খ্ব্টাবে ছাত্রাবাসের ওজন বিদ্যার্থীকে 
সম্পূর্ণ বিনা-বাসে এবং € জনকে আংশিক 
বায়ে রাখা হয়। এতদৃবাতীত বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত বিস্তাধি- 
নিবাসে ৪* জন ছাত্র থাকে। 
সামী বিবেকানন্ব গ্রন্থাগারে ২,২৪৭ খানি 
পুস্তক আছে। অবৈতনিক পাঠাগারে লাধারণ 
পাঠকগণের সুবিধার্থে ২৬টি সাময়িক ও ৩ খানি 
দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত লওয়! হয়। 

দৈনন্দিন পৃজা-শজনাদি বাতীত শ্রীপ্রীহূর্গা- 
পৃর্জা, কালীপৃজা, সরবতীপৃজ।, বিশ্বকর্মাপৃজা, 
তগবান শ্রীস্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রাশ্ীম ও বামীজীর 
জন্মোৎসব এবং অন্যান্য পুণাতিথিক্ত্যাদির 
সুচাক অনুষ্ঠান আাশরমের কর্ষধারার 
অস্তর্গত। 

স্বাধীনতা দিবস, নেতাজীদিবস, ববীঙ্গজযস্তী 
প্রভৃতি উপলক্ষে ছাতব্রগণ কর্তৃক আয়োজিত 
বিশেষ সণ্তায় বক্তৃতাদির মাধামে দেশপ্রেম ও 
দেশসেবার ভাৰ অনির্বাণ রাধিবার প্রচেষ্টা 
কর] হয়। 

১৯৬৭ খষ্টান্জে পশ্চিষবজে ও বিহ্বায়ে 
অনাবৃষ্টিজনিত খরা-গীড়িত অধলে জনগণের 
সেবায় আসানসোল আশ্রম উল্লেখযোগা অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৮-৭১ খষ্টা্ধে বেলুড় 
ষ্ঠ কর্তৃক ব্যাপকভাবে যে বন্তার্তসেব৷ ও 
শরণধিসেবাকার্য অনুঠিত হয়, তাহাতেও 
এই কেন্ত্র অংশ গ্রহণ করে। 

উতমব-সংবাঁদ 
গড়বে ভীরামরষঃ গিশদ লেখাশ্রমে 


২১২ 


১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুমারি জীত্রীঠাকুরের ১৩৭- 
ভম জন্মোৎসব উদযাপিত হুয়। প্রথম দিন 
শীত্ীঠাকুরের বিশেষ পৃজাদির পর প্রায় 
কহাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন। 
সন্ধায় রামাণগান হইয়াছিল. দ্বিতীয় দিনে 
অনুঠিত ধর্ষসভায় সভাপতিত্ব করেন অধাক্ষ 
গলেশচন্দ্র তটাচার্ধ। যামী অমলানন্দ ও যামী 
প্রমধানন্দ শ্রীহীঠাকুরের জীবন ও বাণী 
' আলোচনা করেন। 

তমলুক রামক্জ মিশন সেবাশ্রমে গত 
ওরা হইতে ৬ই মার্চ.পর্বস্ত প্রীপ্রীরামরুষ্ণদেবের 
জল্মমহোৎ্সব পালিত হইয়াছে | প্রথম দিনে 
পৃ্জাপাঠাদির পর অপরাহে মহাকুম/-শাসক 
শ্রীরমাঁনাধ সমান্দারের সভাপতিত্বে আশ্রম 
বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোধিক বিতরিত হয়, 
সন্ধ্যায় বামী নিরাময়ানন্দ সুললিতভাবে গীত| 
ব্যাখা! করেন। 

৪1 মার্চ সন্ধায় অনুঠিত সভায় আলোচ্য 
বিষয় ছিল সপার্ধদ শ্রীরামকৃষ্জ। আশ্রমের 
অধাক্ষ বামী অন্নদানন্দ বিষয়টি সম্বন্ধে সভার 
প্রারস্তে প্রস্তাবনারূপে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ- 
দেবের পার্ধদগণেপ্র জীবন-অনুধ্যানের মাধ্যমেই 
ঠাকুরকে যথাযধরূপে ধারণ! কর! সম্ভব। পরে 
যামা নিরাময়ানন্দ ও যামী অমলানন্দ ভাষণ 
দেন। 

&ই মার্চ পূর্বাহে পৃজাপাঠাদি ও মধ্যাহ্ন 
প্রায় পাঁচহাজার ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাঁদ 
বিতরণ কর] হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত সভায় 
যামী নিরাময়ানন্দ ( সভভাপতি ), স্বামী অমল!- 
নন্দ, হলদিয়! শোধনাগারের প্রধান কার্যাধ্যক্ষ 
গর এন. এস. তি. শাস্ত্রী ও শ্রীপান্নালাল মাইতি 
শ্রীরামকৃষ্চদেবের জীবন ও বাণী আলোচন৷ 
করেন। সভাস্তে প্রথম ছুইদিন শ্্রীভুপেন 
উক্তবর্তী এবং তৃতীয় দিন শ্রীরামকুমার 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ-_- ৪র্থ সংখা 


চট্টোপাধ্যায় লীলাগীতি ও সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন। 

৬ই মার্চ সন্ধ্যায় ভারত সরকারের সৌজন্বে 

চন্দ্র দাস ও সম্প্রদায় কর্তৃক দেহতত্ 
বিষয়ক বাউল-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়| 

স্বামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ 
সোসাইটা-পরিচালিত পিদগোরা বিবেকানন্দ 
মাধামিক বিদ্ভালয়-প্রাণে, উপরোক্ত বিদ্ভালয় 
এবং ভু'ইয়াডির বিবেকানন্দ উচ্চ প্রাথমিক. 
বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণী উৎসব ১৭ই মার্চ 
বৈকালে অহৃঠিত হুইয়াছে। স্বামী বিশ্বাশ্রয়া- 
নন্দ এই অনুষ্ঠানে দভাপতিত্ব এবং পুরস্কার- 
বিতরণ করেন। 

১৮ই মার্চ সন্ধায় যামী বিশ্বাশরয়াণনদ 
আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও আলোচন৷ 
করেন। 

১৯শে মার্চ ররিবার পূর্বাছে বিবেকানন্দ 
মাধ)মিক বিদ্যালয় এবং রামকৃষ্ণ উচ্চ মাধামিক 
বিদ্যালয়ের যৌথ পুরস্কারবিতরণী উৎসব 
আশ্রমপ্রাঙ্গণে অনুঠিত হয়। উক্ত উৎসবে 
সভাপতিত্ব করেন স্থাশীয় ইস্পাত কারখানার 
কে, এম. পি. এম. বিদ্যালয়ের অধাক্ষ শ্রীচন্তর- 
কাস্ত ছ্বিবেদী এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন 
(প্রধান অতিথি ) ভাষণ দেন। 

১৯শে মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস- 
দেবের জন্মতিধি-উৎসব উপলক্ষে আশ্রম" 
প্রাঙ্গণে টাট। ইস্পাত কারখানার টাউন মেভি- 
কেল ও স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেই্টর শ্রী এস, কে' 
রাজার সভাপতিত্বে সাধারণ সঙ! অনুঠিত 
হয়। এই সভায় অধ্যাপক শিওকুমার নারায়ণ 
হিন্দীতে, বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও শ্রীঅমিয়কুমার 
মভ্ভুমদার বাংলায় এবং সভাপতি মহাশয় 
ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বানী 
আলোচনা কযেন। সভান্তে ভ্রীরাজকষ গাহুলী 


বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 
রাষায়ণভারতী রামায়ণ গান কবেন। 


শ্ীপ্রীঅন্নপুর্ণা পুজা 

বেলখরিয়। বিদ্ধার্থী আশ্রমে গত ২২শে 
মার্চ শ্রীত্রী*অন্নপূর্ণাপুজা বিশেষ সমারোছের 
লহিত অনুঠিত হয়। এতদৃপলক্ষে বেলুড় মঠ 
৩ কলিকাণ্াস্থ বিতিন্ন কেন্ত্রের শতাধিক 
সাধু-্রক্ষচাবী মমবেত হন। ছুই সহশ্রাধিক 
ভক্ত নরনারী বলয়! মায়ের প্রসাদ ধারণ 
করেন। 


দেহতাযাগ 


হুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৯.২.৭২ 
বেল! ৪ট| ৪* মিনিটের সময় যামী বাণীশ্বরানন্দ 
(১) কালাডি আশ্রমে মস্তিষ্কের রজক্ষরণের 


শীরামকষ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১৩ 


(06:92:81 60201005918) ফলে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার ৮৮ বৎসর বয়স 
হইয়াছিল। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ যামী নির্মলা- 
নন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্ত ) তাহারই নিকট 
তিনি ১৯২৩ খষ্টাব্বে সন্গ্যাস-দীক্ষ! প্রাথ হন। 
১৯৩৮ খা তিনি যথারীতি সভ্ঘভূক্ত হন । 
কেরালাস্থিত মঠ-মিশনের তিরুভাল্লা, পালাই 
প্রভৃতি কেন্ত্রে যামী বাগীশ্বরাননন বিভিন্ন সময়ে 
্রীপ্রীঠাকুরের কাজে নিরত থাকেন এবং এই 
প্রদেশে তীছার মহান তাৰ প্রচারে নিজেকে 
উৎসর্গ করেন। ভকতিপ্রবণ মাধুরধপৃণ চরিত্রের 
জন্ম তিনি সকলের শ্রদ্ধ! ও ভালবাসার পাত্র 
হইয়াছিলেন। তাহার আত্ম শ্রীরামকৃষচরণে 
চিরশাস্তি লাভ করিয়াছে । 


পি ররর রররররাররাররররররারররাররনরররররাতারারাটাারররররররাারারাররিাজ 
নিবেদন | 


১। এউদ্বোধন'-এর গ্রাহুক-গ্রাহিকাগণের নিকট নিবেদন, ভারা যেন 
পঞ্রিকা-সংক্রান্ত পত্রার্দি.বাংলায় লেখেন। উৎসবাদি সংক্রান্ত সংবাদ ও 
বাংলায় লিখিয়! পাঠানে। প্রয়োজন । 

২। পোষ্টাফিসের গোলমালের জন্য অনেকেই পত্রিক! পান না|; 
তাহাদের অনেকেই ভাবেন আমাদের এখান হইতে ডাকে দেওয়! হয় নাঁই। 

| মাসের ২৫ তারিখের মধোও পত্রিকা ন! পাইলে আমাদের জানাইবেন, আর 
একখানি পত্রিক! পাঠানো হইবে । - কার্ধাধাক্ষ 





বিবিধ সংবাদ 


কার্যবিবরণী 

মাতৃত্তবন (৭, শ্রীষোহন লেন, 
কলিকাভা২৬ ) : রামকৃষ্ণ লারদ| মিশন কর্তৃক 
পরিচালিত এই প্রসৃতিসদনের কার্ধবিবরণী 
(এপ্রিল, ১৯৬৯-- মার্চ) ১৯৭১) প্রকাশিত 
হইয়াছে । ১৯৫* খ্টাবে প্রসৃতি-জননীগণের 
সেবাকল্পলে রামরুষ্খ মিশন কর্তৃক মাতৃভবন 
প্রতিঠিত হয়; ১৯৬১ খৃষ্টাবে ইহার কর্মভার 
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সারদ! মিশনের উপর ন্যস্ত 
হয়। বর্তমানে এই প্রসৃতি-হাসপাতালে &০টি 
শষ্য আছে, তন্মধ্যে ২৪টি শব্যার জন্য 
রোগিণীগণের কোন খরচপত্র দিতে হয় না। 
প্রতি বংসর এখানে প্রায় ২,৫০* রোগিণী 
ভরতি হুইয়ী সুচিকিৎসা-সেবা-পরিচর্যা্দি লাভ 
করেন। হাসপাতালে অন্ত্রচিকিংসার জন্য 
একটি পূর্ণাঙ্গ অপারেশন থিয়েটারের প্রয়োজন 
খুবই অনুভূত হইতেছে । আউটডোর ক্লিনিক 
বুধবাম় ফ্যতীত প্রতিদিন সকাল ৮টা হুইতে 
১*ট1। পর্বস্ত খোল! থাকে । ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে 
ধরিত্র শিশুদের চিকিৎসাদির জন্য শিশুবিভাগটি 
খোলা হয়। এখানে প্রধানতঃ নিকটস্থ বস্তী- 
বালী শিশুদের স্বাস্থ্যের যত লওয়া হয়। 
হাসপাতালের চিকিৎসকগণের যধ্যে আছেন 
৬ন অন্তিজ্ঞ চিকিংসক। ৫টি বালক- 
বালিকাকে সকালের খাবার নিয়মিতভাবে 
সন্বধরাহ করা হইয়াছে। পুজা ও পীতের সময় 
বৃতন কাপড় ও পশমী পোশাক দেওয়া হয়। 
লগানহে ৬দদিন ১০০টি শিশ্তকে দুধ দেওয়ার 
ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য । বন্যার্ডলেবার় ১০*, 
বাক্ষিকে খান বস উহধাদি প্রদাদ কম! 


হয় | রোগিণীগণের এবং স্থানীয় মহিলাগণের 
জন্য স্থাপিত গ্রন্থাগারে ১,১১৭ খানি গ্রন্থ 
আছে। | 

বালিগঞ্জ মহছিল! অত্র (৪২, 
বালিগঞ্জ গার্ডেল, কলিকাত।-১৯; সম্পার্দিকা 
শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর) রজতজয়স্তী উৎসব 
উপলক্ষে সভ্বের পচিশ বৎসরের কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হুইয়াছে। ১৯৪৬. খুষটান্খে ২৪শে 
ডিসেম্বর রাঁমকৃ্জ-বিবেকানন্দ-ভাঁবধার! অব- 
লহ্বন করিয়! সঞ্তঘটি স্থাপিত হয়| ংস্কৃতিক 
অহবষ্ঠান এবং নরনারায়ণসেবাই সভ্ঘের 
কার্ধাবলীর প্রধান দুইটি ধারা । সঙ্ঘ দানলন্ধ 
সামান্ত আয়ের দুই-তৃতীয়াংশই নরনারায়ণ- 
সেবায় ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছিল; গত 
পঁচিশ বৎসরে মোট আয় ২৯,৮২৭ টাকার মধ্যে 
২২,৯০৪ টাকা এই সেবাকার্ষে ব্যর়িত 
হইয়াছে। 

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগ্চলি_মাসিক ও বিশেষ 


অধিবেশন এবং নিয়মিত পাঠচক্রে--৬হরিদাস 


মভ্মদার নির্দিউ ১৬৬নং শরৎ বসু রোডে 
গীত ভবন'-হুলে অনুঠিত হুয়। নরনারায়ণ- 
সেবার যধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তে. 0. ৪. ঘা, 
-এর সহযোগিতায় সত্ব কর্তৃক প্রায় ১৬ বৎসর 
ধরিয়! পরিচালিত একটি শিল্পকেন্দ্র-ঘাছার 
যাধাষে বাস্তহার! মহিলাগণ মজুরী সাহায্য 
পাইয়াছেন, অশিক্ষিত ছেলে-মেয়ে ও বয়স্কা 
মহিলাদের জন্য একটি অবৈতনিক পাঠশালা, 
এবং শিক্ষিত পরিবারের ছোট ছেলে-মেয়েছের 
মীভি-ধর্ষ-মুলক শিক্ষান্ব জন্ত ববিবাসন্বীয় 
আঙম। ইহা ছাড়! খিভিগ সময়ে সতেষদ 


বৈশাখ, ১৩৭৯] 


কগিগণ বিভিন্ন সাময়িক সেবাকোর্ধ-পরিচালনায় 
যোগদান এবং আধিক সাহায্যও করিয়াছেন । 
উৎসব-সংবাদ 

তত্রেশ্বর লারদাপল্লীতে গত ওরা হইতে 
৫ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবৰ পালিত 
হইয়াছে । ৩র! মার্চ উৎসবের উদ্বোধন করেন 
বামী সনুদ্ধানন্ম। সকালে পৃজাদি ও 
বিকালে অনুঠিত জনসভার পর সন্ধায় “শবরী' 
নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। ৪ঠ| মার্চ সকালে যামী 
গৌরীর্বরানন্দ কঠোপনিষদু পাঠ করেন। 
পরে ভজন ও প্রসার্বিতরণ কর! হয়। 
বিকালে সভ। ও সন্ধ্যায় শ্রীকুষ্ণচৈভন্' চলচ্চিত্র 
প্রদণিত হয়। €ইমার্চ সকালে শোভাযাক্র! 
ও ছৃপুরে দেড়সহত্রাধিক নরনাবীকে প্রসাদ 
বিতরণ কর! হইয়াছিল । অপরারে সভা ও 
সন্ধায় 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি? অনুষ্ঠিত হয়। 

বিভিন্ন দিনে সভায় সভাপতিত্ব করেন যামী 
সনদ্ধানন্দ, বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী গৌরী- 
শ্বরানন্দ এবং আলোচনা অংশ গ্রহণ করেন 
বামী বীতশোকানন্দ, স্বামী পরশিবানন্দ, ষামী 
শুদ্ধপত্বানন ও শ্রানবনীহরণ মুখোপাধ্যায় । 

হাইলাকান্দি শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির 
অ]শ্রমপ্রাঙ্গণে গত ১ল| মার্চ হইতে €ই মার্চ 
পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্দেবের ১৩৭তম বাধিক 
উৎসব পূজা, ' পাঠ, ধর্মলভারির মাধামে 
উদযাপিত হ্য়। লীলাগীতি, মহিলাসতা, 
বিবেকানন্দ-শিস্তসজ্ঘ কর্তৃক গান আবৃত্তি ও 
শাট্যাংশ, স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা মাতৃসন্তীত, 
ভজনকীর্তন ইত্যাদি এনুঠিত হয়। ২টি ধর্ম- 
সভায় বেলুড় মঠের স্বামী বিশ্ব শ্রয়ানন্দ ও স্বামী 
সত্বানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রাণস্পশাঁ ভাষণ 
দেন। ৫ই মার্চ সমস্তদিনব্যাপী প্রীপ্রীঠাকুরের 
পূজাদি, কীর্তন এবং প্রায় দেড় হাজ্জার নর- 
নারায়ণকে বসাইক়। প্রপাদ বিতরণ করা হয়। 


বিবিধ সংবাদ 


২১৫ 


ডিক্রগড় শ্রীরামক়্চ সেবাসমিতি প্রাণে 
গত ১৫ই হইতে ১৯শে মার্চ পর্যস্ত প্রীরামকৃফ- 
দেবের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ১৫ই ও 
১৬ই মার্চ প্রীরামরুষের লীলাগীতি পরিবেশিত 
হয়। ১৭ই মার্চ পূর্বাহে শ্রীরামকৃদেবের 
বিশেষ পৃজ! ও পাঠাদি অনুঠিত হয় এবং নন্ধ্যায় 
আয়োজিত সন্ভায় ডিক্রগড় জেলাশাসক 
গহরেম্রনাথ দাস (সভাপতি ) এবং স্বামী 
জীবানন্দ শ্রীরামকৃষ্চের জীবন ও ৰাণী 
আলোচন] করেন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের লীলা- 
গীতি পরিবেশিত হয়। ১৮ই মার্চ পূর্বাহ্ন 
বিশেষ পুজা ও ্রীত্রীমায়ের জীবদালোচনা 
হয়। সন্ধ্যায় জনসভায় ডিক্রগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য শ্রীজিতেন্ত্রনাথ দাস (সভাপতি ) 
ও স্বামী জীবানন দ্বামীজীর জীবনাদর্শ 
আলোচন! করেন। ১৯শে মার্চ প্রগ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পৃজা, জামী বিবেকাননের 
জীবনালে।চন| এবং মধ্যান্তে কীর্তন ও নারায়ণ. 
সেব। হয়। 

এই উপলক্ষে আশ্রমের উদ্যোগে ১৮ই মার্চ 
স্থানীয় বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে সামী বিবেকানলের 
শিক্ষার্শ সম্বন্ধে এবং ১৯শে মার্চ স্থানীয় সারদা 
সত্যে শ্রীত্রামায়ের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে স্বামী 
জীবানন্দ বক্তৃতা দেন। 

চন্দননগর শ্রীশ্ীরামকঙ্খ সেবক সঙ্যের 
উদ্ব্যোগে গত ২৪শে হইতে ২৬শে যার্চ 
জীশ্রীরামৃষ্ণ-জন্মোৎসব শোভাবাত্রা, পূজা, 
পাঠাদির মাধামে উদযাপিত হয়। উৎসবের 
উদ্বোধন করেন শ্বামী গৌরীশ্বরানম্দ, 
সভাপতিত্ব করেন পগ্ডিপ্রবর সূর্যনারায়ণ 
তর্কতীর্ঘ ও প্রধান অতিথির আমন অলম্কৃত 
করেন শ্রীমতী কম্তরী গণ | 

স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ শ্রীীরাষকৃষ্ণকধামৃত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা! করেন। সান্ধায জনসভায় স্বামী 


২১৬ 


জীবানদ, ও ত্বামী দেবদেবানন্দ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের জীবন, এবং ষামী গৌরীস্বরানন্দ ও 
ডঃ বন্দিতা ভটাচার্ধ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন, এবং 
জীনবনীহরণ সুখোপাধ্যায় স্বামীজীর আবীবন 
আলোচনা করেন। বেলুড় জনশিক্ষামন্িরের 
ভ্রীরামকৃষ্ণচলচ্চন্'। পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন 
শাখার “মহ। উদ্বোধন নাটক ও রসরঙগের 
সভাযগণের '্রীরামকুষগীতি-মালেখয অনু- 
ানের অঙ্গ ছিল। সমাণ্ডি দিবসে চারি 
সহল্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

গোদীপিয়্াশীলে (মেদিনীপুর ) গত 
২৬শে মার্চ পৃজাপাঠাদির মাধামে শ্রীরামকৃষ্ণ" 
জন্মোৎসব উদৃযাঁপিত হইয়াছে। এই দিন 
প্রভাতে দশখানি গ্রামে প্রতাতফেনী হয় এবং 
মধ্যান্ে দেড়সহ্তাধিক নরনারীকে খিছুড়ি- 
প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধায় স্থানীয় 
সমন্টি উন্নয়ন অধিকর্তার সতাপতিত্ে অনুষ্ঠিত 
জনসতায় বামী জ্ঞানঘনানন্দ ও উপাধাঙ্ষ 
শ্ীরতিমোহুন সিংহ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচন! 
করেন 

চাঁকদহ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সত্যের মন্দিরে 
গত ১৮ই মার্চ হইতে ২২শে মার্চ পর্যন্ত শ্রীরাম- 
কষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হুইয়াছে। 
কলিকাতার “রসরঙগ” কর্তৃক প্রীরামকৃষ্ণলীলা- 
গীতি, চতুঃপ্রহর শ্রীরামকৃষ্ণ-নামকীর্ভন ও রাঁম- 
গীতিদুধাকর . শ্রীতিজরাজজ বন্দোপাধ্যায়ের 
রামায়ণগান উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১০শে 
২মার্চ প্রায় ৩ হাজার ভক্ত নরনারীর মধ্যে 
প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। বৈকালে ধর্ম- 
সভায় স্বামী নিৰৃত্তযানন্দ, স্বামী জোতীরপানন্দ 
ও শ্রীভূপেন্্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীত্রীঠাকুর ও 
জ্রীত্রীমায়ের জীবনী আলোচন! করেন। 

পরলোকে ধীরেন্দ্রলাল আচার্য 
হুঃখের সহিত জানাইতেছি, ধীরেন্্রলাল 


উদ্বোধন 
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আচার্ধ ৫১ বৎসর রয়সে গত ২য় ষ্বার্চ পরলোক 
গমন করিয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্থ সরকারের 
ডেপুটি চীফ, বয়লার ইনস্পেক্টর ছিলেন । স্বামী 
বিশ্ুদ্ধানন্দ মহারাজের মন্তরশিষ্ত ছিলেন তিনি 
এবং মিশনের বু সেবাকার্ধে সহায়তা 
করিয়াছেন। 

শ্ীরামকষ্ণচরণে তাহার আত্মার সদগতি 
কামন! করি। 

মন্দির-প্রতিষ্ঠ 

 গুণ্টুর শহরে ( অন্ধপ্রদেশে ) গত ১৩ই 
নভেম্বর, ১৯৭১ গ্রণ্র শ্রীরামকৃষ্চ সমিতির 
উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির প্রতিঠিত হইয়াছে ; 
যামী শ্তদ্ধসত্বানন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ 
পৃজাদি করেন। ছুপুরে প্রসাদ-বিতরণের পর 
অপরাহে স্থানীয় জেলাশাসকের সভাপতিত্বে 
একটি গতা আহৃত হয়। সভায় ্বামী শুদ্ধসত্বা- 
নন্দ প্রভৃতি তাষণ দেন এবং সমিতির 
সম্পাদক শ্রী জি. আনকাইয়া কাঁধবিবরণী পাঠ 
করেন। পরদিন মধ]াহ্হে প্রায় একহাজার 
নরনারী বপিয়৷ অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন এবং 
অপরাহ রাক্গমহেন্জ্রী আশ্রমের অধ্যক্ষ ষামী 
নাগেশানন্দের সভাপতিত্বে আর একটি ধর্মসতা 
অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী বোধবরূপানন্ন 
ভাষণ দেন। সভান্তে শ্বিশ্বনাথ শর্ম। কথায় 
ও গানে “হরিকথ| কালক্ষেপম্‌” পরিবেশন 
করেন । , 


অন্ধপ্রদেশে শ্র্রীঠাকুরের .এই প্রথম 
মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শহরে খুবই আনন্দ ও 
উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় এবং মাদ্রাজ, রাজ- 
মহেন্দ্র, তেনালী, নেলোর; বাপটল! প্রভৃতি 
দূর দূর স্থান হইতে বহুদ্রন এই উৎসবে 
যোগদান করেন । 

মন্দিরটির নির্মাণে পঞ্চাশহাজার টাকা 
লাগিয়াছে। মন্দিরের পাশেই একলক্ষ টাকা 
বায়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়তবন নিথিত 
হইয়াছে; চার বৎসর যাবৎ বিদ্যালয়টি 
চলিতেছে । ইহা! ছাড়। সমিতিতে একটি 
পুস্তকালয়ও আছে 
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[ ১ম বর্ষ।] ১৫ই মাঘ। [ ২য় সংখ্যা। ] 





সি 


সখার প্রতি 


আধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে ব্বাস্থাভান ) 
প্রাণসাক্ষী---শিশুর ক্রুনদান; হেথ! সুখ ইচ্ছ, মতিমান্‌? 
সাক্ষাৎ-নরক ৰর্গময়) কেব! পারে ছাড়িতে সংসার ? 
কর্ম-পাশ গলে বাধা যার-ক্লৌত-দাস বল কোথা যায়? 
যোগ-ভোগ, গৃহস্থ-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন উপার্জন ; 

ব্রত, ত্যাগ, তপস্ম! কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার; 
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীর-ধারণ বিড়ন্বন ; 

যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়। 
হদিবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান ; 
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্ঘমর-মুরতি তা কি লয়? 
হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল-_- 
সত্যহীন, যার্থপরাগ়ণ, তৰে পাবে এ সংসারে স্থান। 
বিগ্াহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয় - 
প্রেমহেতু উন্মাদের মত প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়) 
অসহায়_ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পৃরণ-- 
ভগ্রদেহ তপস্যার শারে, কি ধন করিন উপার্জন! 

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীৰনে সত্য সার-_ 
তরঙ্র-আকুল ভব-ঘোর, এক তরী করে পারাপার-- 
_মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, 
ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম”, “প্রেম'_এই মাত্র ধন। 
জীব, ব্রহ্ম, মানবঃ ঈশ্বর, ভূত, প্রেত আদি, দেবগণ, 
পশু-পক্ষী, কীট, অণুকীটঃ এই প্রেম হৃদয়ে সবার। 
“দেব”, দেব' বল আর কেৰা 1? কেব! বল সবারে চালায়? 
পুত্র-তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস হরে ! প্রেমের প্রেরণ |! 
হয়ে বাক্-মন-অগোচর, সুখ-ছ্ঃখে তিনি অধিষ্ঠন, 
মহাশক্তি কালী মৃত্যুূপ।, যাতৃভাবে তারি আগমন | 


স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রচিত এই কবিতাটির চারটি পঙক্তি এখানে নাই এবং 'পক্ষহীন' স্থলে 'লক্ষা-হীন' 
ছাপা হইয়াছে। 'ম্বামী বিবেকা নলের বাদী ও রচনা, ৬ খণ্ড, ২৬৭ পৃ্ঠ| উষ্টধ্য। -_সম্পাদক 


ণ 
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রোগ, শোক, দারি্র্য-যাতনা, ধর্্মাধর্ম, শুভাগত ফল, 
সব তাবে তারি উপাপন|, জীবে বল কেব! কিৰ| করে? 
ভ্রান্ত সেই যেব! সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন-_ 
সবত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, 'অসৃতত্ব বুথ! আকিঞ্চন। 
যতদুর যতদূর যাঁও. বৃদ্ধি-রথে করি আরোহণ". 

এই সেই সংসার-জলধি, ছুঃখ-সুখ করে আবর্তন | 
লক্ষ্য-হীন শোন বিহঙ্গম: এযে নহে পথ পালাবার 
বারম্বার পাইছ আঘাত? কেন কর বুথায় উদ্যম? 

ছাঁড় বিদয1 জপ যঙ্ত বল, স্বার্থ হীন প্রেম যে সন্বল, 

দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম --অগ্নিশিখ! করি আলিঙ্গন । 
রূপ-মুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেম তোমার হৃদয় ; 

হে প্রেমিক, ববার্থ-মলিনতা! অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন । 
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাঁপাত্র হয়ে কিব| ফল? 
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হবদয়ে সম্বল | 
অনন্তের তুমি অধিকারা, প্রেমাসন্ধু হাদে বিদামান, 
“দাও, দাও” যেবা ফিরে চায়) তাপ সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান। 
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বব-ভূতে সেই প্রেমময়, 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সথে, এ সবার পায়। 
বছরূপে সন্মুখে তোমার, ছাঁড়ি কোথ! খু'জিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জণ, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর | 


প্রাণায়াম 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রণী৬ রাজযোগের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত। 


| স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত ইংরাজী “রাজ-যোগের” শুদ্ধানন্দ-কৃত বঙ্গানুবাদ ব্ীয় 


পাঠকগণের তৃপ্থির জন্ম ১ম সংখ্যায় কিয়দংশ দিয়াছিলাম। এই রাজযোগ দ্বামীজির গভীর 


সাধন! এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শাস্ত্রে অগাধ ব্যৎপত্তির ফল-বরূপ। প্রাচীন শাহীয় তত 
আধুনিক বিজ্ঞ/ন-সাহাযে। কেমন সহজে বুঝান যায়, ইহা খামীজির রাজযোগ-পাঠে অবগত 


হওয়া যায়। আমর! এ সংখ্যায়ও উহ্বার কিয়দংশ দিলাম। ইহাতে অনেকে সাধন-বিষয়ে 
নৃতন আলোক পাইবেন, ও রাজযোগ যে কি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে, তাহার আভাস 


পাইবেন | ] 


অনেকেই বিবেচন1 করেন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ক্রিয়াবিশেষ, বাস্তবিক 


তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সহিত ইহার অতি অল্লপই সম্বন্ধ । প্রকৃত 
প্রাণায়াম সাধনে অধিকারী হইতে হইলে তাঁহার অনেকগুলি বিভিন্ন উপায় আছে। শ্বাস- 


ৈশাখঃ ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখা] (২৫) ২১৯ 


প্রশ্বাসের ক্রিয়া তন্মধ্যে একটী উপায্সমাত্র। প্রাণায়ামের অর্থ, প্রাণের সংযম। ভারতীয় 
দার্শনিকগণের মতে সমুদায় জগৎ ছুটা পদার্থে নিম্মিত। তাহাদের মধ একটার নাম আকাশ । 
এই আকাশ একটী সর্বব্যাপী সর্ববান্ুসত সত্া। যে কোন বস্তর আকার আছে, যে কোন 
বন্ত অন্যান্য বন্তর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই আকাশই 
বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত 
হয়; এই আকাশই সূর্ধ্য, পৃথিবী, তারা, ধূমকেতু প্রস্ৃতিরূপে পরিণত হুয়। সর্ব প্রাণীর 
শরীর--পশু-শরীর, উত্ভিদ প্রভৃতি যে সকল রূপ আমর! দেখিতে পাই, যে সমুদয় বস্ত আমর! 
ইচ্দিয্-ধাঁর|। অনুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে কোন বস্ত আছে, সমুদায্ই আকাশ 
হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্জিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই, ইহ! এত 
সক্ষম যে, ইহা সাধারণ অস্ভূতির অতীত। যখন ইহ! স্থুল হইয়। কোন আকৃতি ধাপ করে, 
আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাঁশই থাকেন। 
আবার কল্পান্তে সমুদায় কঠিন, তরল ও বাম্পীয় পদার্থ- সকলই পুনর্ববার আকাশে লয়প্রাপ্ত 
হয়। পরবর্তী সৃষ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়| 

কোন্‌ শক্তির প্রঙাবে আকাশ এই প্রকারে জগৎরূপে পরিণত হয়? এই প্রাণের 
শক্তিতে । যেষন মাকাশ এই জগতের কারণীভূত অনস্ত সর্বববাপী যুল পদার্থ, প্রাণও পেই- 
রূপ জগত্ৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সবর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও 
অন্তে সমুদায়ই আকাশরূণে পরিণত হয় আর জগতের সমুদায় শক্তিগুলিই প্রাণে লয্প্রাপ্ত 
হয়; পরকল্লে ঘাবার এই প্রাণ হইতেই সমুদায় শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে 
প্রকাশ হইয়াছ্েন__এই প্রাণই মাধ্যাকর্ধণ অথবা চৌন্ধুকা কর্ধণ-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। 
এই প্রাণই স্ত্রায়বীয় শক্কি-প্রবাহ (7615৪-00:190) ) অথব! চিন্তা! শক্তিরূপ, দৈহিক সমুদায় 
ক্রিয়ারূপে প্রকাশ হইয়ছেন। চিন্তা-শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি 
পধান্ত সমুদায়ই প্রাণের বিকাশমাত্র । বাহা ও অন্তজ্ঞগতের সমুদায় শক্তি যখন তাহাদের 
মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। “যখন অন্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না; 
যখন তষোদ্বারা তমঃ আর্ত ছিল, তখন কি ছিল 1”* এই আকাশই গতিশৃন্য হইয়া 
অবস্থিত ছিল। প্রাণের কোন প্রকার প্রকাশ ছিল না ঘটে, কিন্তু তখনও প্রাণের অস্তিত্ব 
ছিল। আমর! আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বার! জানিতে পারি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ 
হইয়াছে, তাহাদের সমর্টি চিরকাল সমান থাকে, কেবল কল্পান্তে উহার! শান্ত ভাব ধারণ 
করে-অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে-_পরকল্পের আদিতে উহারাই আবার বাক্ত হইয়া 
আকাশের উপর কার্ধ্য করিতে থাকে । এই আকাশ হইতে পরিদৃশ্বমান সাকার বস্তজাত 
উৎপন্ন হয়; আর আকাশ পরিণাম-প্রাণ্ড হইতে আরম্ভ হইলে এই প্রাণও নানাপ্রকার 
শক্তিরূপে পরিণত হইয়! থাকে । এই প্রাণের প্রকৃত তত্ব জানা ও উহাকে সংযম কারবার 
চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ। 


নাসদানীযে! সদানীতদানীম্‌ ইতা।দি; 
তম মাদীৎ তসা গৃড়মগ্রেই ্রকেতষ্‌ ইত্যাদি ।--খথেদ, ১*ম মণ্ডল 


২২৯ উদ্বোধন (২৬) [ ৭৪ তম বর্ধ-- এর্থ নংখ্য। 


এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের যেন অনস্ভ শক্তির ছার খুলিয়। যায় । মনে 
কর, যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন ও উহাকে জয় 
করিতেও কৃতকার্ধা হইলেন, তাহা হইলে, জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা তাহার আয়ত্ত 
নাহয়? তাহার আজ্ঞায় চক্র সূর্ধ্য ষস্থান-চুাৃত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্ধয পর্যন্ত 
তাহার বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার 
শক্তি-লাতই প্রাণায়াম সাধনের লক্ষ্য । যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন 
বন্ত নাই, যাহা তাহার বশে | আসে। যদ্দি তিনি দেবতাদিগকে আসিতে আহ্বান করেন, 
তাহার! তাহার আজ্া-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করে? মৃত বাক্িদিগকে আসিতে আজ্ঞা 
করিলে তাহার! তৎক্ষণাৎ আগমন করে । প্রকৃতির সমুদায় শক্তিই তাহার আজ্ঞামাত্রে দাসবৎ 
কার্ধা করে । অজ্ঞ লোকেরা যোগীর এই সকল কার্্য-কলাপ লোকাতীত বলিয়! মনে করে। 
হিন্দুিগের একটী বিশেষত্ব এই যে. উহার যে কোন তত্বের যতদূর সম্ভব একটা সাধারণ 
ভাবের অনুসন্ধান করে ; উহার মধো যা! কিছু বিশেষ আছে, তাহা পরে মীমাংসার জন্য 
রাখিয়। দেয়। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, “কম্মিনু ভগবে। বিজ্ঞাতে 
সব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।” এমন কি বস্তু আছে যাহ| জাশিলে সমুদায় জানা যায়! 
এইরূপ, আমাদের যত শাস্স আছে, যত দর্শন আছে, সমুদায় কেবল, যে বন্তকে জানিলে 
সমুদ্ধায়ই জান যায়, সেই বন্তকে নির্যয় করিতেই বাস্ত। যদি কোন লোক জগতের 
তত্ব একটু একটু করিয়! জানিতে চাহে» তাহা হইলে তাহার ত অনস্ত সময় লাগিৰে ; 
কারণ তাহাকে অবশ্য এক এক কণা বালুকে পর্যানস্ত পৃথগ-্ডাবে জানিতে হইবে । 
তবেই দেখ। গেল যে, এইরূপে সমুদায় জানা একপ্রকার অবস্ভব। তবে এরপভাবে 
জ্রানলাভের সম্ভাবনা! কোথায়? এক এক বিষয় পৃথক পৃথক জানিয়। মানুষের 
সব্বজ্ঞ হইবার সম্ভ।বন| কোথায় 1 যোগীর] বলেন, এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অস্তরালে 
এক সাধারণ সন্ত! রহিয়াছে, উহাকে ধরিতে বা জানিতে পারিলেই সমুদায় জানিতে পারা 
যায়। এইভাবেই বেদে সমুদ্ায় জগৎকে এক সতা-সামান্তে পর্যবসিত করা হইয়াছে । যিনি 
এই “অস্তি'স্বরূপকে ধর্দিয়াছেন, তিনিই সমুদায় জগৎকে বৃঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত 
প্রণালীতেই সমুদায় শক্তিকে এক প্রাণরূপ সামান্য শক্ষিতে পর্যাৰসিত করা হইয়াছে। 
সুতরাং যিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতের মধ্যে যতকিছু তৌতিক বা আধ্যাত্মিক 
শক্তি আছে, সমুদায়কেই ধরিয়াছেন। িনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন; তিনি শুদ্ধ আপনার 
মন নহে, সকলের মনকেই জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও জন্মান্য যত দেহ আছে, 
সকলকেই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদায় শক্তির সম্টিযরূপ। 

কি করিয়! এই প্রাণ জয় হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য | এই 
প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই এই এক উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সাধনার্থী 
ব্যক্তিরই নিজের ত্বত্যন্ত সমীপন্থ যাহা, তাহা! হইতেই সাধন আরস্ভ কর! উচিত__ 
তাহার সমীপস্থ যাহা কিছু সমস্তই জয় করিবার চেষ্ট|ী কর| 'উচিত। জগতস্থ সকল 
বন্তর মধ্যে দেহই আমাদের 5 সর্ববাপেক্ষ! সম্পিহিত; আবার মন তাহা! অপেক্ষা 
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সম্নিহিত। যে প্রাণ জগতের সর্বত্র ক্রীড়া করিতেছে, তাহার যে অংশটুকু এই শরীর ও 
মনকে চালাইতেছে সেই প্রাণটুকুই আমাদের সর্বাপেক্ষা! সম্সিহিত। এই. ষে ক্ষুত্র প্রাণ-তরঙ্গ 
যাহা আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিূপে পরিচিত, তাহ! আমাদের পক্ষে অনত্ত 
প্রাপসমুদ্রের সবর্বাপেক্ষ! নিকটবর্তী তরঙ্গ । যদি আমর] এই ক্ষুদ্র তরঙ্গকে জয় করিতে 
পারি, তবে আমর] সমুপয় প্রাণ-সমুদ্রকে জয় করিবার আশ! করিতে পারি। যে যোগী এ 
বিষয়ে কৃতকার্ধা হন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন ; তখন আর, কোন শক্তিই তাহার উপর প্রভুত্ব 
করিতে পারে না। তিনি একরূপ সব্বশক্তিমান ও সবর্বজ্ঞ হন। আমর! সকল দেশেই 
দেখিতে পাই, এমন সকল সম্প্রদায় মাছে, যাহার! কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণসংষম 
করিবার চেষ্টা করিতেছে ।% % * 

এই প্রাণই সমুদায় প্রাণীর অন্তরে জীবনী-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। মনোবৃত্ি 
ইহার সূক্ষ্ম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি। যাহাকে আমর! সচরাচর মনোবৃত্তি আখ্যা দিয়া থাকি, 
মনোবৃত্তি বলিতে কেবল তাহাকে বুঝায় না। মনোরৃত্তির অনেক প্রকারভেদ আছে। 
যাহাকে আমরা সহ্জাতজ্ঞান (11961006) অথবা জ্ঞান-বিরহিত চিত্তবৃত্তি বলি, তাহ! 
আমাদের সবর্বাপেক্ষা নিয়তম কার্ধাক্ষেত্র । আমাকে একটা মশক দংশন করিল ; আমার 
হাত আপনা আপনি খিক! উহাকে আঘাত করিতে গেল। উ্াকে মারিৰার জন্ম হাত 
উঠাইতে নামাইতে আমাদিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এ একপ্রকারের 
মনোবত্বি। শরীরের সমুদয় জ্ঞান-সাহায্য-বিরহিত প্রতিক্রিয়াগুলিই (7519. 8০81079 )% 
এই শ্রেণীর মনোবৃত্তির অন্তর্গত | ইহ হইতে উচ্চতর আর এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি আছে। 
উহ্থাকে জ্ঞান-পূর্ববক মনোবৃত্তি বলে (0০928801008 )। আমি বিচার করিয়া থাকি, চিন্তা 
করিয়া ধাকিঃ সকল বিষয়ের দর্দিক বিচার করিয়! দেখি, কিন্তু ইহাতেই সহৃদায় মনোবৃত্তি 
ফুরাইল না। আমর! জানি, যুক্তি ও তর্ক অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বিচরণ করে। উহা 
আমাদিগকে কিয়ঙ্গ্‌র পর্যাস্ত লইয়| যাইতে পারে, তাহার উপর উহার আর অধিকার নাই। 
যেস্থানটুকুর ভিতর উহা! খুরিয়] বেড়ায়, তাহ! অতি অল্প_-অতি সংকীর্ণ। কিন্তু ইহাও 
দেখিতে পাইতেছি, নানাবিধ বিষয়, যাহা যুক্তির অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও ইহার ভিতর 
আসিয়! পড়িতেছে। ধূমকেতু, সৌরজগতের অধিকারের অন্তর্তৃত না হইলেও যেষন কখন 
কখন ইহার ভিতর আসিয়া পড়ে ও আমাদের দৃ্টিগোচর হুয়, সেইরূপ অনেক তত্ব, যাহ! 
আমাদের যুক্তির অধিকারের বহির্ভ্‌তঃ তাহাঁও যেন উহ্বার অধিকারের ভিতর আসিয়! 
পড়ে। ইহা! নিশ্চয় যে, উহার! & সীমার বহির্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচারশক্তি কিন্তু এ 
সীম! ছাড়াইয়া বড় অধিক দুর যাইতে পারে না। এ তত্বসমূহের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবশ্যই 
যুক্তির সীমার বহির্ভূত প্রদেশে যাইয়! অহুসঞ্চান করিতে হইবে । আমাদের বিচার যুক্তি 
তথায় পৌঁছিতেই পারে না। কিন্তু যোগীর। বলেন, ইহাই যে আমাদের জানের চরমসীমা, 


* বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন বস্ত্র, লময়ে সময়ে জঞ।মের কে!ন »হতা! না লইয়। আপনা 
আপনি কার্ধ্য করে, দেই কার্ধ্যকে ৩? ৪৩:৫০৪ বলে। 


২২২ উদ্হোধন (২৮) | 4৪ তম বর্ধ--৪র্থ সংখা 


তাহা কখনই হইতে পারে না। মন পৃবেরবাক্ত দুইটা ভূমি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ 
করিতে পারে । দেই ভূষিকে আমরা জ্ঞানাতীত (পূর্ণ চৈতন্য ) ভূমি বলিতে পারি । যখন মন, 
সমাধি নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থায় আরুঢ় হয়, তখন উহা! যুক্তির রাজ্যের 
বাহিরে চলিয়! যায় এবং সহজাতজ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের 
সমুদয় সৃষ্ষ্ন ুসৃঙ্ষ্ শক্তিগুলি, যাহারা প্রাণেরই অবস্থা-তেদ-মাত্র, তাহার] যদি ঠিক প্রকৃত-পথে 
পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহার মনের উপর বিশেষভাবে কার্ধা করে। মনও তখন 
ূর্ববাপেক্ষ! উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত বা পূর্ণচচতন্যভূমিতে চলিয়া! যায় ও তথা হইতে 
কার্য করিতে থাকে । 

কি বহির্জগৎ কি অন্তর্জগৎ যেদিকে দৃষ্টিপাত কর! যায়, সেই দিকেই এক অখণ্ড 
বন্তরাশি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তৌতিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, 
এক অখণ্ড বন্তই যেন নানাবূপে বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার সহিত সূর্যোর 
কোন প্রতেদ নাই। বৈজ্ঞানিকের দিকট গমন কর, তিনি তোমাকে বুঝাইয়! দিবেন, এক 
বন্তর সহিত অপর বস্তর ভেদ কেবল কথার কথা মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্যে হব্বপতঃ 
কোন তেদ নাই। অনস্ত জড়রাশির এক বিন্দুষরূপ এ টেবিল আর আমি উহার অপর এক 
বিন্দু। প্রত্যেক সাকার বন্তষ্ট যেন এই অনন্ত জড়সাগরের আঁবর্তস্বরপ। এ আবর্তগুলি 
আবার সবর্বদ| একরূপ থাকে না। মনে কর, কোন আোতধিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে; 
প্রতি আবর্তে প্রতি মুহূর্তেই নূতন জল আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে 
চলিয়া! যাইতেছে ও নৃতশ জলকণ|-সমৃহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে । এই জগৎও 
এইব্ূপ নিয়ত পরিবর্তনশীপ জড়রাশি মাত্র। আমর! উহার মধ্যে কষুত্ব ক্ষুদ্র আবর্তবরূপ। 
কতকগুলি ভূতসম্টি এই জগতরূপ মহ! আবর্তের মধ্য প্রবেশ করিল, কিছুদিন & আবর্তে 
ঘুরিয়! হয়ত মানব-দেহে প্রবেশ করিল, পরে হয়ত উহা জত্তরূপ ধারণ করিল, আবার হয়ত 
কয়েক বৎসর পরে খনিজ নামে মার একপ্রকার আবর্তের আকার ধারণ করিল । ক্রমাগত 
পরিবর্তন ! কোন বস্তই স্থির নহে। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়। বাস্তবিক কোন 
বস্ত নাই। এরূপ বল! কেবল কথার কথা মাত্র! এক অখণ্ড জড়-বাঁশি মাত্র বিরাজমান 
রহিয়াছে; উহার কোন বিন্দুর নাম চন্দ্র কোন বিন্দুর নাম সূর্ধা, কোন বিন্দু মনুস্ত, কোন 
বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু বা উত্তিদ, অপর বিন্দু হয়ত কোন খনিজ পদার্থ। ইহার কোনটিই 
সর্বদা একভাবে থাকে ন|, সকল বস্তই সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে; ভূতসকল একবার 
স্থলভাব প্রাপ্ত ও আবার সৃক্ষ্াবস্থায় পরিণত হইতেছে। অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা। 
জগতের সমুদায় বন্তই ইথার হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাকেই সমুদয় জড়বস্তর প্রতিনিধিস্বরূপ 
গ্রহণ কর] যাইতে পারে । প্রাণের সুক্্ ্পন্দনশীল অবস্থায় এই ইথারই মনের রূপ । সুতরাং 
সমুদায় মনোজগৎও এক অখণ্ড-বরূপ। যিনি নিজ মনোমধ্যে এই অতি সৃ্ষস কম্পন উৎপাদন 
করিতে পারেন, তিনি দেখিতে পান, সমুদরায় জগৎ কেবল সৃক্ষমাণুসুক্ম কম্পনের সমষ্টিমাত্র । 
কোন কোন ওঁষধের শক্তিতে আমাদিগকে ইন্ছ্িয়ের অতীত রাজ্যে লইয়! যায়, এইরূপ 
অবস্থায় আমরা এই সুক্ম কম্পন (8081৩ 51:60) ) স্পট অনুভব করিতে পারি। 


বৈশাখ, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখা! (২৯) ২২৩ 


তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যর হুন্ফি, ডেতির (81৮ [52010507085 ) বিখ্যাত পরীক্ষার 
কথা মনে থাকিতে পারে। হাস্যজনক বাম্প (129801088৪৪ ) তাহাকে অতিস্ুত করিলে, 
তিনি স্তব্ধ ও নিষ্পন্দ হইয়। ঈরাড়াইয়! রছিলেন; ক্ষণেক পরে সংজ্ঞালাত হইলে, বলিলেন, 
সমূদ্বায় জগৎ কেবল ভাবরাশির সমফিমাত্র | কিছুক্ষণের জন্য সমুদাঁয় স্থুল কম্পনগুলি (81০9৪ 
₹1556100 ) চলিয়া গিয়া কেবল সৃক্স্ সুক্ষ কম্পনগুলি__যাহ! তাহার মতে মন, তাহাই বর্তমান 
ছিল। তিনি চতুর্দিকে দেখিতেছিলেন, কেবল এক অনস্ত ভাঁবরাশি; তিনি সূক্ষ্ম কম্পনগুলি 
মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন | সমুদায় জগৎ তাহার নিকট যেন এক মহাাব-সমুদ্ররূপে পরিণত 
হইয়াছিল। সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটা ক্ষত 
ভাবাবর্ত। 

... এইরূপে আমর! অন্তর্জগতের মধোও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম । আর অবশেষে 
যখন আমরা বাহা, অন্তর, সকল জগৎ ছাড়াইয়! সেই আত্মার সমীপে যাই. তখন সেখানে 
এক অখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নাই, অহ্বভব করি। সর্বপ্রকার গতিসঘূহের অন্তরালে সেই 
এক অখণ্ড সপ্ত আপণ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, এমনাক, এই পরিদৃশ্যমান গতিসমূহের 
মধ্যেও--শক্তির বিকাণসমুহের মধ্যেও--এক অখণ্ড ভাব বিগ্ভমান। এ সকল এখন আর 
অযধীকার করিবার উপায় নাই. কারণ আজকালকার বিজ্ঞান-শাস্ত্রও উহা! প্রতিপন্ন করিয়াছে। 
আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান পর্যান্ত প্রমাণ করিয়াছে যে, শক্তি-সমষ্টি পর্ধত্রই সমান ) আরও ইহার 
মতে এই শক্তিপমণ্টি দইবূপে অবস্থিতি করে, কখন স্ভিগিত বা! অব্যক্ত অবস্থায় আবার কখন 
বাক্ত অবস্থায় আগমন করে| ব)ক্ত অবস্থায় উহা! এই সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ 
করে ; এইরূপে উহা অনন্তকাল ধরিয়! কখন ব্যক্ত কখন বা অবাক্ত ভাব ধারণ করিতেছে। 
এই শক্তিরূপী প্রাণের দংযমের নামই প্রাণায়াম। 


শ্ীশ্রীমুকুন্দমালা-স্তোত্রমূ। 
স্বামরামকৃষ্ণানন্দেনানুবাদিতম্‌। 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর |) 


তক্তা প।য়ভুক্্গগাড়ুরমণিন্তলোকারক্ষামণিঃ 
গোপীলোচনচাতকাম্মুদমণিঃ সৌন্দর্যাযুদ্রামণিঃ | 
যঃ কানম্তামণিরুক্সিণীঘনকুচঘন্থৈকভূষামণিঃ 
শ্রেয়ে। দেবশিখামণিদিশতু নে! গোপালচুড়ামণি£ ॥ ২২॥ 
ধিনি ভক্তগণের বিপত্তিসর্পদমুহের গড়ুরমণিবরূপ, যিনি ব্রিভুবনের রক্ষাকবচষরূপ, 
ধিনি গোগীগণের নেত্রচাতকসমূহের মেঘরত্বষরূপ, যিনি সৌন্দর্যের উৎরুষ্ট আদর্শরূপ, 
যিনি রমনীবত্ব শ্রীমতী রুক্সিণীদেবীর ঘন স্তনদ্ধয়ের একমাত্র অলঙ্কাররত্বষব্ূপ, ধিনি যাবতীয় 


২২৪ উদ্বোধন (৩৭) [৭8 তষ বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


দেবগণের মন্তকের মণিষরূপ, যিনি গোপাঁলকগণের শিরোভূষণযরূপ, তিনি আমাদের মঙ্গল 
বিধান করুন। 

শত্রচ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমূপনিদ্বাক্যসম্পৃজ্য মন্ত্রম 

সংসারোত্তারমন্ত্ সমুপচিততম£সঙ্ঘনির্যাণমন্ত্রমূ। 

সর্বৈশ্ব্যযেকমন্ত্রং বাসনডুজজসন্দউসম্ভ্রাণমন্ত্রমূ। 

জিহ্বে শ্রীকষ্মন্ত্ং জপ জপ সভতং জন্মসাফল্যমন্ত্রম ॥ ২৩ ॥ 

যে মন্ত্রে শক্রনাশ হয় সমুদয় উপনিষদ্বাকা যে মন্ত্রের পূজা! করেন, যাহাতে সংসার- 

সাগর উত্তীর্ণ হওয়া! যায়, সঞ্চিত অজ্ঞানরাশি নাশ হয়, সর্বপ্রকার খ্রশ্বর্ধ্য লাভ হয়, বিপত্রিরূপ 
সর্পদংশন হইতে উদ্ধার পাওয়। যায়, জন্ম সফল হয়, হে জিহ্বে! তুমি সেই শ্রীরষ্ণমন্ত্র সতত 
জপকর। 

ব্যামোহপ্রশমৌষধম্‌ মুনিমনোর্তিপ্রবৃত্যোষ ধম্‌ 

দৈতোন্দ্রান্তিকরোৌষধম্‌ ভিভুবনীসভীবনৈকৌষধম্। 

তক্তাত্যন্তহিতৌষধম্‌ তবভয়প্রধ্ংসনৈকৌধধম্‌ 

শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌযধম্‌ পিৰ মন: শ্রীকৃষ্ণদিবেটীষধম্‌ ॥ ২৪॥ 


হে মনঃ'! যে ওষধ মোহ নাশ করে, মুণিগণের মনকে সদৃবৃত্িতে প্রবত্তিত করায়, 
দৈত্যরাজগণের ছ্বঃখ জন্মার; ব্রিভুবনকে জীবিত রাখে, ভক্তগণের সাঁতিশয় হিতসাধন করে, 
সংসারের ভয় নাশ করে, সমস্ত মঙ্গল লাভ করায়, তুমি সেই ধিবা শ্্রীরুফৌষধ পান কর। 
আয়ায়াত্যসনান্রণ্যরুদিতম্‌ বেদত্র তান্বন্বহম্‌ 
মেদশ্ছেদফলানি পূর্তবিষয়ঃ সর্বেবে হুতং ভস্মনি। 
তীর্থানামবগাকনানি চ গজগ্লানং বিন! যৎপদ্- 
ঘন্্াভ্োরুহসংস্থতিং বিজয়তে দেব: স নারায়ণঃ ॥ ২৪ ॥ 
যে নারায়ণের শ্রীপাদপাদ্ম স্মরণ ন| করিয়া! বেদাভাস করিলে তাহা অরণযরোদনের 
ন্তায় হয়, বৈদিক কর্মাহষ্ঠানসকল হিংসিত পশুর মেদোমাংসভোজনেই পর্যবসিত হয়, 
অতিথিশালা-নিন্মাণ প্রভৃতি সৎকন্মসকল ভল্যমে ঘ্ৃতাহুতির ন্যায় হয়, নানাবিধ তীর্থে স্ান 
গজস্ানেরঞ্গ নায় নিষ্ষল হয়, সেই দেববর নারায়ণই সর্ব্বোপরি জয়লাভ করেন। (ক্রমশঃ) 


হস্তীদের স্নান করাইয়] বাধিয়] ন| রাখিলে তাহার! তৎক্ষণাৎ ধূণি মাথিয়! অপরিদ্কৃত হইয়। গড়ে। 





বেদগনূচ)াচার্যোইন্তেব। সিনননুশা সত -- 
সত্যং বদ । 

ধর্মঞ্চর। 

স্বধ্যায়্াল্মা গুমদঃ। 


নত্যান্ন প্রম দিতব্যম্‌। 

ধর্ম।ম প্রমদ্দিতব্যম্‌। 

কুশল।ন্ন প্রমদিতব্যম্‌। 

ভূত্যৈ ন প্রমদিস্তব/ম্‌।... 
--তত্তিরীয়োপনিষদ্‌, ১১১১ 


ম[তৃদেবে। শব। 
পিতদেবেো ভব। 
আচার্ধদেবে। ভব | 
অভিথিদেবে। ভব * 
যাম্যনবগ্।নি কম্মাণি।' 
তানি সেবিতব্যানি। 
নে। ইতরাণি। 


"পপ | 


শিষ্তগণ করি যবে পাঠ সমাপন 

বরণ করিতে যায় গার্হস্থ্য জীবন, 

গুরু তাহাদের কন সে জীবন-পথে 
কিভাবে চলিবে লব্ধ বিদ্ভার আলোতে £ 


“( এখন শিক্ষিত তুমি, জীবন তোমার 
সমাজ-জীবন'পরে প্রভাব বিস্তার 
করিবে বিপুলভাবে 7;--এই কথা যেন 
কোনদিন নাহি হয় তব বিস্মরণ। 
তোমার প্রতিটি কর্ম, প্রতি ব্যবহার 

হয় যেন অনবচ্যঃ হয় সদাচার। ) 

কবে সত্য কথা, ধর্ম*অন্বষ্ঠানে রত 
রবে সদা। শান্ত্রপাঠে হবে না বিরত। 
সত্য হতে, ধর্ম হতে হোয়ো না বিচ্যুত, 
ধনদ মঙ্গল কর্মে রবে নিয়োগ্জিত! 


“মাতাঃ পিতা, আচার্য ও অতিথিরে সদ। 
সেবিবে দেবতা-জ্ঞানে, কো'রে! না অন্যথা । 
যা কিছু করিবে তুমি তা যেন সতত 

হয় অনিন্দিত, হয় শিষ্টাহ্ধমোদিত। 
নিন্দিত অভদ্র কর্ম কো'রো না কখন? 


* যুগাচার্য যামী বিবেকানন্দের সংযোগ : দরিদ্রদেবে। ভব। নুর্খদেবে। ভব। 
--পড়েছ “মাতৃদেৰে! ভব, পিতৃদেবে। তব; আমি বলি, দিরিদ্রদেবে। ভব, মূর্ধদেবে] 
ভব ; দিত, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর -ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইছাঁদের সেৰাই পর্নম 


ধর্ম জাদিবে।* 


২৬ 


যাচ্যাম্মাকং স্থচরিভানি। 
তানি ত্বয়োপান্তানি ॥ ২ 
নো ইতরাণি। 


যে কে চাম্মছ্য়াংসে। ত্র।ঙ্গণ।ঃ | 
তেষাং তয়ামনেন গ্রশ্বসিতব্যম। 
শদ্ধয়া দেয়ম্‌। অশ্রন্ধয়াহদেক়ম- 
শ্িয়। দেয়ম্‌। হিয়া দেখম,। 
ভিয়। দেয়ম্‌। 

ং₹বিদ। দেয়ম্‌। 


অথ যদ্দি তে কম্মবিচিকিশস। বা 
বৃন্তবিচিকিওস। বা স্যা ॥ ৩ 

যে তত্র ব্রহ্ষণাঃ সন্মশিন: | 
যুক্ত। আবুক্তা:। 

ভলুক্ষা ধমকানা: স্থ্য: | 

যথা তে তন্ত্র বে রন্‌। 

তথা তত্র বতে থা£ !**' 


এষ আদেশ: । এষ উপদেশ: 
এষ! বেলোপমিষদ, || ৪ 


উদ্বোধন [ ৭৪তম বর্ধ-- &ম নংখ] 


আমরা, আচার্ষগণও হেন আচরণ 
করি যদি, যাহ! নয় শিইজনোচিত, 
যাহ। নয় সদ।চাব--রছিবে বিরত 
তদনৃকরণ হতে) শুধু লবে তাহা 
আমাদেরো আচরণে সদাচার যাহা । 


“শ্রেষ্ঠ ধারা, উচ্চাসনে তাছাদেরে বরি' 
লইবে সহজভাবে (সে আসন হেরি 
ঈর্াবশে দীর্ঘশ্বাস যেন নাহি ঝরে)! 
যখন করিবে দান, দিবে শ্রদ্ধাভরে । 
কখনো! কো'রো না দান শ্রদ্ধা-বিরহিত। 
দিও না যা মুল্যহীন। বিনয়াবনত 
সতর্ক হইয়! সদা, লজ্জা-ভয়-সহ, 
মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে দানে রত হো'য়ো। 


«( জটিল জীবন-পথে চলিতে চলিতে ) 
কোন আচরণে কিংবা কোন কর্তব্যেতে 
'শয় য্পি জাগে, তাহলে তখন 
দেখিবে অপর সব স্তধী-র জীবন 3 
কেবল পগুত নয়--শত্তি আছে যার 
ভাল-মন্দ নিজে নিজে করিতে বিচার, 
অপরের দ্বার ধার] হন না চালিত, 
নহে রুক্ষমতি, নহে কামনা-তাডিত-- 
বার! সদ। ধর্মকামী, যাহার! ব্রাহ্মণ__ 
ভগবানে স্থিরমতি, তাহারা তখন 
তোমার সন্দেহ যাহে সেই আচরণ 
দেই কর্ম যে তাবেতে করেন সাধন; 
তুমিও তাহাই কো'রো। (জীবন তাদের 
আধার ঘুচাবে তব জীবন-পথের |) 


“ইহাই শান্ত্রের বিধি-্্ইহাই আদেশ, 
বেদ-বেদাস্তেরো কথা, এই-ই উপদেশ ।” 


কথা প্রসঙ্গে 


অবহেলিত উত্তরসন্তুতি 


যুববিক্ষোতের ও বিপথগামিত্বের ঝড়ের যে 
ভয়াবহ রূপ মামরা সম্প্রতি দেখিয়াছি, যাহার 
জের এখনে| কিছু চলিতেছে, তাহার কারণ 
খুঁজিয়াছেন ও তাহা! লইয়া আলোচনা 
করিয়াছেন বহুজন। অনেকের মতে, বহু 
কারণের মধ্যে বেকার-সমস্ম।ই উহার প্রধান 
কারণ। মনে হয়, আমাদের অবহ্লোই উহার 
প্রধান কারণ। মাতা-পিতা, শিক্ষক, সমাজ, 
রাষ্ট্র -দকলেরই নিকট হইতে ইহার! অবহেল। 
পাইয়াছে, শিশুকাল হইতেই; যঙঘ্দিকে এবং 
যতখানি মনোযোগ দেওয়! উচিত ছিল 
ইহাদের প্রতি, তাহা দেওয়া হয় নাই। শিশু ও 
যুবজীবনকে জাতীয় আদর্শনিষ্ঠ করিতে হইলে 
তাহার অন্তরের সদৃবৃত্তিগ্ুলি জাগাইতে হইলে, 
সর্বোপরি বহুবিধ বিপরীতভাব ও প্রলোতনের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া! আদর্শকে আজীবন 
অকড়াইয়| থাকিবার মতে! মানসিকশক্তি- 
সম্পয্ন করিতে হইলে তাহাদের প্রতি বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যেরূপ সহানুভূতিশীল আচরণ প্রয়োজন, 
যেরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, তাহা তাহার] কিছুই 
পায় নাই। ফলে আঞ্জ তাহারা একটি 
আদর্শকে ধরিয়! ছুগিন পরে সেটি ছাড়িয়া অপর 
একটিকে ধরিতেছে, দুদিন পরে আবার আর 
একটিকে । মনে হয় সাময়িক প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্মই তাহারা এরূপ করিতেছে; 
জীবনের কোন স্থায়ী অবলম্বন, সামগ্রিকভাবে 
জীবনের কোন স্থির লক্ষ্যের সন্ধান তাহারা 
পায় নাই। 

যাহা হইবার তাহ! হইয়াছে, অতীতকে 
আর ফিরাইয়া আনা যায় না। কিন্ত 


তাহা হইতে এখনে! যদি আমর] অভিজ্ঞত! 


সঞ্চয় না! করি এবং নিজেদের দোষক্রটি- 
শোধনে মনোযোগী না হই, তাহা হইলে 
পরবতা পুরুষ (2616786100 ), এখন যাহার! 
শিশু, তাহাদেরও তবিষ্তং অনুরূপ হইবে। 
সেজন্য সেদিকে আমাদের সকলেরই বিশেষ 
মনোযোগী হওয়। প্রয়োজন, এখন হইতেই। 

শামরা সকলেই জানি, জীবন-গঠনের জন 
সর্বাধিক প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থা? মাতা- 
পিতা ও শিক্ষকদের ধাহাদের কথার নয় 
জীবনেরই প্রভাব অধিকতর গ্রতাবান্বিত করে 
শিশুদের, তাহাদের আদর্শ জীবন, এবং 
শিশুদের জীবন-গঠনের অনুকূল পরিশ্শে। 
এসব অবশ্য বল মাত্রই হয় না; চেষ্টাসত্বেও 
বর্তমানে অনেক কিছু কর! সম্ভব নয়? ইহাও 
ঠিক কথা; কিন্তু কতকগুলি জিনিপ, বিশেষ 
করিয়! শিক্ষার ব্যাপারে, এখনি কর! সম্ভব। 
কিন্ত হঃখের বিষয়, শিক্ষার সংস্কার লইয়1 বহু 
বিষয় আলোচিত হইলেও তাহা শিক্ষার 
বহির্ লইয়াই হইতেছে, তাহার অন্তর লইয়! 
নহে ১-পাঠাবিষয়। সংগঠন, শিক্ষার প্রসার 
ইতা|দিতেই আমাদের দৃর্টি নিবদ্ধ, শিক্ষার্থীর 
অন্তরটিকে বিকশিত, সবল ও জাত্ীয়ভাবস্াত 
করিবার কোন বাবস্থা সেখানে নাই বলিলেই 
চলে। কোন ব্যবস্থা! না থাকার চেয়েও ভয়ের | 
কথা হইল, সেদিকে এখনে! আমাদের দৃঁ়্িই 
নাই। 

শুধু উপদেশ দিয় অপরের জীবন গঠন 
কর] যায় না, উহার জন্য আদর্শ জীবনের 
সংস্পর্ন চাই, ইহ। আমাদের জান! আছে। 


২২৮ 


বামী বিবেকানন্দ সেজন্য ৰলিয়াছিলেন £ 
আদর্শ শিক্ষকের জীৰন 'অলগ্ত পাবক-সদৃশ' 
হওয়া চাই ; উহার স্পর্শেই শিক্ষার্থীর জীবনদীপ 
আপনি প্রদীপ্ত হুইয়। উঠিবে। অবশ্ঠ কথাটি 
বল! হইতেছে জীবনগঠন প্রসঙ্গে ; রসায়ন, 
পদীর্থবিগ্বা, ইতিহাস, সাহিতা প্রভৃতি 
শিখাইবার জন্য শিক্ষকের সে-সব বিষয়ে যথেষ্ট 
জ্ঞ/ন থাকিলেই চলে, তাহার জীবন ষেরূপই 
হুউক ন! কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না| 
কিন্ত সেই সঙ্গে, কৃতবিগ্ভ হইয়! সমাজ ও 
রাষ্ট্রের সেবা করিবার জন্য শিক্ষার্থীকে যদি 
আদর্শনিষ্ঠঃ  দৃঢ়চেতা,  জাতীয়ভাবস্তাত, 
নিঃযার্থপর, মানবপ্রেমিক ও সেবাপন্বায়ণ 
করিয়! গড়িয়া তোল! শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহ] 
হইলে শিক্ষকের জীবনও আদর্শানষ্ঠ হওয়ার 
বিশেষ গ্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনটির 
প্রতিই আমর] এখনো! অমনোষোগী। সমাজ 
ও রাষ্ট্রের সেৰায় লাগাইবার জন্ম কৃতবিদ্ 
যুবকের হাতে বিদ্যাসমৃদ্ধ সুমাঞ্জিত বৃদ্দিবৃত্তি- 
রূপ শাণিত ছুরিকাখাশি তুলিয়! দিতেই 
আমাদের বর্তমান শিক্ষাব।বস্থ। নাস্ত, সেটিকে 
বার্থসিদ্ধির জন্ম কখনে। অপব্যবহার না করিয়া 
আজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবাতে পাগাইবার 
মতে! তাহার মনোবলবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি 
এ শিক্ষাবাবস্থায় নাই + 

তাছাড়!, বলিষ্ঠ সংস্কীরসম্পন্ন বছ ৰিস্তার্থী 
আছে যাহারা আদর্শ জীবনের সংস্পর্শ 
বাতিরেকেই কেবল পুস্তকলব যথেোপযুদ্ক 
চিন্তাগ মাধামেই নিজেদের জীবনগঠন করিতে 
সক্ষম; কিস্ত আমাদের বর্তমান শিক্ষায় 
তাহাদের নিকট সে চিস্তাগুলিকে পৌছাইয়। 
দিবারও কোন ব্যবস্থ| নাই। যুগ যুগবাাগী 
একটি স্থির লক্ষাতিমুখে চলার অতিজ্ঞতালব্ধ 
যে অমূল্য চিন্তাগুলি আমাদের জাতীয় চিন্তার 


উদ্বোধন 


৭৪তম বর্ধ-_-৫ম সংখা 


রত্বগাগারে রহিয়াছে--যেগ্তলি আর জীবনের 
পরীক্ষার স্তরে নাই, জীৰনসতোর শ্তরে বত 
পূর্বেই উন্নীত-_সেগুলিকেও শিক্ষার্থীদের নিকট 
পরিবেশন করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, 
তাহার জন্য চেষউট| নাই, চেষ্টার প্রয়োজন- 
বোধও নাই। আমাদের উপনিষদ, রামায়ণ, 
মহাভারত প্রভৃতিতে জীবনসতা সম্বন্ধে, সমাজ 
ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে যেসব গণ্ভীর সর্বকালীন চিন্ত' 
রহিয়াছে, শিক্ষার্থীদের নিকট তাক 
পরিবেশনের কোন ববস্থাই নাই ; অপরদি,ক 
বিদেশ হইতে বল্পমূল্য পুশ €-পুস্তিকা অংগিয়: 
সার| দেশে সেখানকার চিস্ত। ও মতবাদ 
ছড়াইয়া দিতেছে শিশুদের নিকট পথ 
তাহাদের উপযোগী এই জাতীয় পুস্তক অব 
পৌছিতেছে। ইহা বিদেশের কৃতিত্ব-ইহ। 
বন্ধ 'করিবার কথা বশিতেছি না; তবে এই 


সঙ্গে আমাদের জাতীয় টিজ্ঞাধারা? 
শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছানো, সর্বাণ্রে 
পৌছানো প্রয়োজন। জ্বমীদীর ভাষার, 


'আমাদের পৈতৃক সম্পদ" সকলের হাতে তুঁহিয় 
দিতে হইবে। তাহার সঙ্গে চতুদিক হইত 
বিদেশী চিন্তা আসার পথও খোল! রাঙি€ 
হইবে, “আদুক চারিদিক হইতে কিরণধার| ।' 
পৃথিবী আজ ছোট হইয়। গিয়াছে - পৃ:খ৭) 
সব দেশের চিস্তাই আজ মানবলাধাএণের 
সম্পত্তি। উহাতে অংশীদার হইবার পথে ব'থ 
দেওয়ার চেষ্টাই সক্ষীর্ণতা, যাহা! দুর্বলতাতই 
নামাস্তরঃ যাহা কখনে|। জীৰনগঠনে সহায়ক 
হইতে পারে না। কিন্ত নিজের দেশের অঃদ' 
চিন্তাভাগডারের দ্বিকে না তাকাইয়া (কবল 
বিদ্বেশের চিন্তার সহিত পরিচিত হওয়ার 
ব্যাকুলত| জাতীয়তার ম্ৃতুার পূর্বাভাস 
২. 


আমরা যেন শিক্ষার্থীদের জীবনগঠনের 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৯ ] 


উপযোগী ব্যবস্থা করিতে আর বিলম্ব ন] কৰি 
অন্ততঃ শিষ্তর1 যেন প্রথম হইতেই ইহার 
জন্ম যথেষ্ট আলোক, সহানুভূতি ও অনুকুল 
পরিবেশ পায়। 

প্রথমতঃ শিক্ষক ও মাতাপিতাকে জ্বাতীয় 
আদর্শনিট জীবনযাপনের জন্য যধাসাধ। চেষ্ট| 
করিতে হইবে; বেশ-পরিবর্তন ব। কর্মস্থল- 
পরিবর্তনের মতে| ইচ্ছামাত্রই অভ্যাসের পরি- 
বর্তন সম্ভব নয়, ইহা যেমন সতা, মানুষের 
একাস্তিক চেষ্টায় সৰই সম্ভব-_ইহাঁও তেমনি 
সতা। শিক্ষকনির্বাচনের সময়ও কেৰল তাহার 
বিগ্ভার মান নয়, জীবনের মানের দিকও 
বিবেচন| করিতে হইবে । উপনিষদের ভাষাত, 
ছারা কেবল পণ্ডি্ নন, ধ্লাহাদের অ!চরণও 
সাধুজনোচিত” কেবল তাঁহারাই ম্মাতকোন্চর 
জীবনেও আ'দর্শ-সংশয়স্থলে অনুকরণীয় | 

দ্বিতীয়তঃ. যামী বিবেকানন্দ যাহ! বছ 
পূর্বেই বলিয়। গিয়াছেন, আমাদেন উপনিষদ্‌, 
গীতা, রামায়ণ-মহ্তাশারত প্রভৃতির চিস্তাগুলিকে 
বিচ্ভালয়ের জর্বনিয় শ্রেণী হঃতে শুরু 
করিয়া সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্বস্ত অবশ্যপাঠ। 
করিতে হইবে; অনুরূপভাবে প্রয়োজনমতো! 
কোরান, ৰাইবেল প্রাডৃতিক্ন অন্তর্গত সর্বকালীন 
উচ্চ তাবগুলিকেও বল! বান্ধলা, যাহাদের 
নিকট পরিবেশিত হইতেছে, তাহাদের 
উপযোগী অংশ বাছিয়া লইয়! এবং 
তাহাদের উপযোগী করিয়! লিখিয়! ইহ] 
করিতে হইবে । ইহাতে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ব্যাহত 
হইবে, ব1 সাক্প্রদায়িকত প্রবল হইবে বলিয়। 
তয় করিৰার কিছু নাই- সব ধর্সেরই শাস্ত্রের 
মধো সর্যজনীন, সর্বকালীন, উদার, মনুষ্যত্বের 
উদ্বোধক ভাৰ অঞজল্ পরিমাণে রহিয়াছে । সে 
সন্বন্ধে অজতাই বরং সঙ্কীর্ণত বাড়ায়। 

তৃতীয়তঃ, ভারতীয়তার মূল ভিত্তি সংযম 


কথাপ্রসঙ্গে 


২২৯ 


ও একাগ্রঠ17 প্রতি যুব-মনের দুটি বিশেষভাবে 
আট হইবে; ইচ্ছাশক্তিকে 
বাড়াইবর দিকেও! কারণ বৃদ্ধি কেবল পথ 
দেখাতে শারে, জীবনকে বাষঞ্চিত পথে 
চালাহবার শক্তি তাহার নাই--মণ নিজের যে 
পধ তাল লাগে সে পথেই জীবনকে ট। নিয়] 
লইয়। যাঁপ, শিক্ষিত-মশিক্ষিত সকলেরই | 
মনে রাশ টানিবার শক্তিই ইচ্ছাশক্কি। 
ইচ্ছাশক্তির 'তাঁরঙমে।ই বাক্তিত্বের তাএতম্য 
ঘটে, বুদ্ধির উৎকর্ধের তারতমে। নয়। সংযম ও 
একাগ্ত।র স্বিত ইচ্ছা শক্তি-বর্ধনও 
ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে তাই ছাত্রজীবনে 
অপরিহার্য । 

ভবে এসবগুপিহ কেবল পড়িয়। বা শুনিয়। 
হয় না ইহার অন্য প্রয়োজন নিয়মিত 
অভ্যাস। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বয়স 
অনুসারে যেখানে যাহা! এবং যতখানি উপযোগী 
তদনুসারে এসবের নিয়মিত অভ্যাসের বাবস্থা 
রাখতে ₹ইবে। এ বাবস্থ। ছাড়। আমাদের 
জাতায় শিক্ষা অসম্পুণ থাকিবে, শিক্ষার্থীদের 
জীবন গাঠত হইবে না। ভারতের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় পূর্বে এই অভ্যাসই প্রধান অপ ছিল; 
দীর্ঘকাল ইহার একান্ত অভাব হইয়াছে । 
রাজনৈতিক হ্বাধীনতালতের পরও এবং 
যুবাবক্ষোতের সমস্যায় বারবার জর্জগিত 
হুইয়াও আমরা এখনে! হহার ব্যবস্থা করি 
নাই! আমাদের মনে হয় শিক্ষাব্যবস্থার 
স্কার লইয়া! তাবিবার সময় সর্বাগ্রে এবং 
সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন কিভাবে 
আধুনিক কালের সহিত সামগ্জস্ব বাখিয়] 
ইহার পুনঃপ্রবর্তন কর! যায়। 

এ কাজের জন্য বিস্তারিত চিন্ত! 
য।মী বিবেকাননেক শিছ1-চিত। হইতে তয় 
যাইৰে। স্বামীজীর ভাবাহুগ শিক্ষা এবর্ভন- 


কদিতে 


৩৩ 


পরীক্ষায় আজীবন প্রয়াসী জনৈক শিক্ষাব্রতীর 
ভাষায় বলা যায়, পবিব্রতা, অনাড়ম্বর জীবন, 
সুনিয়ন্ত্রিত কর্মতৎপরত1 এবং শান্ত ধ্যান হ'তে 
য| কিছু পাওয়া যায়. তার সব কিছু পরিবেশন 
করার বিশেষ আয়োজন করতে হবে 
ছাত্রজীবনে'__কেবল বৌদ্ধিক জ্ঞান নয়, যুব- 
মন যাহাতে ছাত্রজীবনেই এ সবের আযাদ 
কিছুট! পাগ্প, তাহার জন্য শিক্ষালয়গুলিতে নিয়- 
মিত অভ্যাসের বাবস্থ। রাখিতে হুইবে | বিশেষ 
করিয়! ছাত্রাবাসগুলিতে আমরা এ ব্যবস্থ। 
এখনি করিতে পারি। এই ছাত্রাবাস গুলির 
পরিচালকগণের কেবল পরিচালনা-দক্ষতা 
থাকিলেই চলিবে না, তাহাদের জীবনও 
আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই--এবং সে-জীবনের 
স্পর্শ ছাত্রদের কাছে পৌছানে] চাই। 


আলডাস হাক্সলি সারাজগতের বিশ্ব 
বিদ্যালয় গুলিকে এই প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে 
ঢালিয়। সাজিবার প্রয়োজনীয়ত। বহুপূর্বেই অন্ব- 
ভব করিয়াছিলেন । আমরা এখনে! ভারতেই 
তাহা! করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করিতেছি ন] ! 


উদ্বোধন 
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মোট কথা, বিলম্ব আর কর! চলে না, 
কেবল বিদেশী পদ্ধতিতে নয়, প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষাপদ্ধতি এবং ইহা লইয়া! যিনি গভীরঙাবে 
চিন্ত। করিয়াছিলেন সেই শ্বামী বিবেকানন্দের 
শিক্ষা-বিষয়ক চিস্তারাশি গভীরভাবে পরা" 
লোচন! কারয়া উভয়ের সমন্বয়ের পথ 
আমাদের বাহির করিতে হুইবে, যাহ! 
আধুনিক তারতের উপযোগী । “আমাদের 
লক্ষ্য এই যে, আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক 
ও এ্রহিক সকল প্রকার শিক্ষাই আমাদের 
আফ্মত্াধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় 
সনাতন রীতি বজায় রাখিতে হইবে ও যথাসম্ভব 
সনাতন প্রণালা অবলম্বন করিতে হইবে ।” 
“এই প্রাচীন জাতির পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্ব 
প্রতোকের ভিতর আশৈশব অন্তশিহিত 
রহিয়াছে; এ মুল ছ্বন্দেই তাহার জীবনগাথ 
গ্রধিত করিতে হুইবে*উহারই সম্পূর্ণ 
আয়স্তাধীনে নিজের এশ্বর্ব-মান-ষশকে; নিজের 
পাশ্চাত্য বিদ্যা-বিজ্ঞানাদির শিক্ষাকে আনয়ন 
করিতে পারিলে আমাদের আদর্শ ও চরিত্রের 
মূল রহস্য সমাধান করা হইল ।” 


পজঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা ।” 

“্মনুযস্মমনের শাক্তর কোন সীম! নাই; উহা! যতই একাগ্র হয়, ততই তাহার শব্ধ 
একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয়. এবং ইহাই রহস্য” 

“আমার মতে মনের একাগ্রতা-সাধনই শিক্ষার প্রাপ।” 


“্বিগ্ভাশিক্ষা কাকে বলি? বইপড়া1 না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন 1 তাও নয়। যে 
শিক্ষার দ্বার! ইচ্ছাশক্তির বেগ ও শ্ফৃতি নিজের আয়তাধীন ও লফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা । 


রন্দচর্ধবান্‌ ব্যক্তির মন্তিকে প্রবল শক্তি_ মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে 


স্বামী বিবেকানন্দ 


নববর্ষ 
বনফুল 

নববর্ষেতে আমরাই পুরাতন 
এই ক্ষোভে হায় বিষণ ছিল মন। 
সহস1 কে যেন কহিল কানের কাছে 
তে!মার চেয়েও আরও পুরাতন আছে। 
অরূপ হইতে রূপে ও রূপাস্তরে 
সেই পুরাতন যুগে ও যুগান্তরে 
নিত্য নূতন বাণী যে বহিয়৷ আনে 
নূতন ছন্দে শোভায় স্বরে ও গানে। 
নৃতনের মাঝে হাসে চির পুরাতন 
যদিও তাহার নিতি নব প্রসাধন । 
পুরানো আকাশে আসে পুরাতন উষা 
কিন্ত তাহার নিত্য নৃতন ভূষা। 


“কায়যনোবাকো পবিত্র থাকার নামই ব্রহ্মাচর্ষ |” 

“পাশবকার্ধ থেকে যে যৌনশক্তি উিত ছয়, তাঁকে উধ্বদিকে মানবশরীরের মহাবিছবা- 
দাধার মন্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারলে সেখানে সঞ্চিত হয়ে তা “ওজঃ' বা! আধাত্িক শক্তিতে 
পরিণত হয়।-*'এই “ওজস্‌' হচ্ছে মানুষের মনুম্তত্ব, একমাত্র মনুষ্তশরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় 
কর। সম্ভব | খর ভেতরে সমগ্র পাশৰ যৌনশক্তি ওজ:শক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে, তিনি 
একজন দেবতা । কার কথায় অমোঘ শক্তি, তার কথায় জগৎ নবজীবন লাত করে ।*''কোন 
শক্তিই সৃষ্টি করা যায় না; তবে তাকে শুধু ঈশ্সিত পথে চালিত কর! যেতে পারে। অতএব 
যে বিরাট শক্তি এখনই আমাদের অধিকারে আছে, তাকে আয়ত্ত করতে শিখে, প্রবল ইচ্ছা- 
শক্তি বার এ শক্তিকে পাশব হতে ন1 দিয়ে আধাত্সিক করে তুলতে হৰে।” 

“ওজ:শক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে-কোন কার্য করেন, তাহ।তেই মহাঁশক্তির বিকাশ দেখ! 
যায়।” | স্বামী বিবেকানন্দ 


“শী-ম-স্মরণে 
শ্রীতুকোমল বনু 


রামকৃষের মধুর বাণীর ছিলে তুমি লিপিকার 
শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত” তো অপূর্ব উদ্ধার ! 

নিখুত চিত্র একেছ য| তুমি-_ জীবন্ত তার রূপ! 
লীলা-সৌরতে সুরভিত যেন সাঁত-তীর্থের ধূপ!! 
কখনে! ঠাকুর বসেছেন এসে ছোট-খাটটির ”পরে 

বহুদূর হ'তে ভক্তরা এসে জমায়েৎ সেই ঘরে। 

' কখনো সরল কথায় করেন তত্বের ব্যাখ্যান 

কখনো হঠ।ৎ সমাধিমগ্র _পশ্চিমান্তে ধ্যান ! 

মা-কালীর সাথে শিশুর মতই “মা-মা” ডাকে কথা বলা, 
ফুরায়নি তার কথা তৰু যবে রোগে রুধিয়াছে গলা ! 
ন'বৎখানার একটি অংশ বাঁটি-বেড়! দিয়ে ছাওয়া 
তারই ফাক দিয়ে সারদা-মায়ের ঠাকুরের পানে চাওয়া ! 
“কথামৃত'টি পাঠ করি যবে--খন যে হয় মনে 

আমিও গঙ্গে বসে আছি যেন সে ঘরেই এক কোণে! 
শিক্ষকতার দাচিত্ব আর সংসার হ'ল মিছে 

ছায়ার মতই ঘুরেছিলে তুমি ঠাকুরের পিছে পিছে! 
চিত্রকরই যে নও তুমি শুধু, নও শুধু লিপিকার 
তক্ত-সাধক--কৃপার সাগরে তুমি রস-উৎুসান্ব ! 
ফল-হারিণীর অমাবস্যায় তব তিরোধান-তিথি 

তোমার প্মরণে জানাই প্রণাম--জানাই প্রাণের গ্রীতি ! 


“আশ্চর্য বক্তা কুশলোহম্য লব্কা। 


শ্রীবিজয়লাণ চট্টোপাধ্যায় 


আশ্চর্ষো বন্ত। কূশলোহস্য লন্ধা।” ধর্মের 
প্রকৃত বক্তাও আশ্চর্য, শ্রোতার স্ুনিপুপ 
হওয়াও আবশ্ঠাক। স্বামীজী ভক্তিযোগে গুরুর 
প্রয়োজনীয়তা] ত্বীকার করেছেন “জীবাত্বার 
শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মার 
শক্তিসঞ্চার আবশ্তক।” অনেক বই পড়েও 
আধ্যাত্মিক উন্নতি আমাদের নাও হ'তে 
পারে। আবার একখান] বই না পড়েও লাটু 
মহারাজ অধ্যাত্ব-চেতনার চরমে পৌঁছে- 
ছিলেন। আত্ম! কেৰল আর এক আত্ম। থেকে 
শক্তি সংগ্রহ করতে পারে। 

শিল্ত মুমুক্ষু ন! হ'লে, তার মনে প্রকৃত ধর্ম- 
পিপাস|! না জাগলে কোন কিছুই হবার নয়। 
আর ধর্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা সাধণা- 
সাপেক্ষ । মনের সমস্ত ভালবাসার প্রবাহকে 
ঈশ্বরমুখী কর! কি এক জন্মের কাজ? মানুষের 
ঘভাবের মধ্যে শ্রেয়ঃ আর প্রেয্বঃ ছুই-ই 
রয়েছে। অল্পে আমাদের সুখ নেই-_-একথা 
সত্য। অনস্তের দিকে ব্যগ্র বাহু ছুটি বাড়িয়ে 
দিয়ে মৃত্যুর ছায়ায় মানুষ কাদছে-_এর মতো 
সত্য কি আর কিছু আছে? তবৃয| ফুরিয়ে 
যায়, যা ভেক্কি, য| জল-বুঘহদ তারও একট! 
দর্বার আকর্ষণ আছে মানব-চেতনার কাছে। 
আমর!| কাঞ্চন ভালোবাপি, খ্যাতির প্রতি 
আমাদের একট! মজ্জাগত মোহ আছে, বিপুর 
তাড়না আমাদের প্রকৃতির মধোই রয়েছে। 
আর এই সকল মায়াকে শাস্ত্রে দৈবী ও 
হ্রত্যয়। বল! হয়েছে। ছুর্লজ্বয মায়াকে 
অতিক্রম ন। করতে পারলে ঈশ্বরকে সমস্ত 


হদয় দিয়ে ভালোবাস কোনকালেই সন্তব 
চি 


নয় | 4০0 08000656759 000 800 
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অবিচ্ছিন্ন তৈসধারার মতো! ঈশ্বর-ভাবনার 
একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চেতনায় অনুক্ষণ বইতে 
থাকলে তখনই তাকে ভক্তি বল! যেতে পারে। 
যেমন একশো খান] হয়ে ছড়িয়ে আছে নান। 
ৰিষয়চিন্তার মধ্যে -তাকে দিগদিগন্ত থেকে 
কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরের পাদপন্পে জড়ো! কর! ক্রি 
চাট্টিখানি কথ! ? বাঘুকে আমরা শাসনে 
আনতে পারি? সেযে-দিক থেকে খুশি সেই 
দিক থেকে বয়,_যে-দিক পানে খুশি সেই 
দিকেই ধায়। মান্বষের মনটাও অবাধ্য 
বাতাসের মতে।। কৃঞ্ঝ অর্ভুনকে বললেন, 
সমস্ত মনটাকে আমার দিকে ফেরাও। তা 
হ'লে আমাকে লাভ করবে তুমি। অর্ভূন 
বললেন, বায়ুকে শাসন করা যেমন ছুঃসাধা 
মনকে শাসন করাও তেমনি ঃসাধ্য--“তস্যাহং 
নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব মুহুষ্করম্।, শিষ্যকে 
অভয় দিয়ে আচাধ ৰলপেন, অভ্যাসের এবং 
বৈরাগের দ্বার। মত্ত হস্তীর মতে! যে মন 
তাকেও শাসন করা য|য় | 'অভ্যাসেন হি 
কৌন্তেয় বৈরাগে/ন চ গৃহাতে | 

মনকে মায়তের মধ্যে গান! একট! সুকঠিন 
ব্যাপার | নিজের সঙ্গে ণিজের সংগ্রাম শত শত 
জন্ম ধ'রে চললেও আশ্চর্য হবার কি আছে? 
“পুজা তার সংগ্রাম অপার ।” ত্বার্থ-সাধ-মান 
কি সহজে মন থেকে যেতে চায়? তার! চূর্ণ 
হ'লে তবেই হৃদয় শ্শান হয় আর হ্বদয়কে 
শ্মশান করতে পালে শ্যাম! তখন খয়ং এসে 
তক্ত-্যযে তার নৃত্য শুরু করেন। 98979 


২৩৪ 


81)10019 5800019), কিন্তু ভগবানের বেলায় 
এর ঠিক উলটো । আমাদের শূন্য হৃদয়ের 
উপরে তগবানের লোলুপ দৃষ্টি। হৃদয়ে 
বাসনার লেশমাত্র থাকতে ভগবান সেখানে 
ঢুকবেন না। তাই নির্বাসন! হবার ব্যাকুলত। 
থেকে বেরিয়ে এসেছে গীতাঞ্জলির একাধিক 
কবিত।, যাদের ধুয়াটা হচ্ছে £ 
"তোমার আগুন উঠুক হে জলে; 
কৃপা করিও ন! দুর্বল ব'লে, 
যত তাপ পাই সহিবারে চাই,__ 
পুড়ে হোক ছাই বাসন! |” 
সুতার একগাছি ফেঁসে! বাইরে থাকতে 
সুতা তো] ছুঁচের মধ্যে যাবে না। কামনার 
বিশ্ুবিসর্গ থাকতে স্ব্গঝাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব | 
তাই অধ্যাত্বরাজ্যের প্রথম ও শেষ কথাটি 
হোলে! চিত্তের স্থিরভ|। মন্মনা ভব। 
ভগবান বলছেন তার প্রিয়তম সখাকে £ 
“মনটাকে পরিপূর্ণ ক'রে রাখে! আমার চিন্তা 
দিয়ে, আমার অস্তিত্ব দিয়ে।' চেতনার অপু- 
পরমাণুকে ঈশ্বর-চিন্ত|! দিয়ে ভরিয়ে রাখার 
মধ্যে মনের একাগ্রতার পরিচয় | মনকে 
একাগ্র করতে পারলেই তো কেন্ল! ফতে ! 
যত মুস্কিল তো এ বেবাগ। পাগল। মনটাকে 
নিয়ে। মনকে ঈশ্বরের পাদপন্মে লাগিরে 
রাখতে গেলে দেখা যাবে, যত রাজ্যের ছ!ই- 
ভম্ম চিন্তারাশি এসে ঈশ্বরচিস্তাকে চেতনার 
কেন্দ্র থেকে দুঝে সরিয়ে দেবার জন্য যেন 
কোমর বেঁধে লেগেছে । এমনি একট। জটিল 
পরিস্থিতির মধ্যে চেতনার কেন্দ্রে ধ্যেয় বস্তুর 
চিন্তাকে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতে 
অনির্বাণ রাখতে পারাই হচ্ছে 689 ৪6০766 01 
111 ইচ্ছাশক্তির আসল কাজ । মন থেকে 
ঈশ্বরচিস্তাকে তাড়িয়ে দিতে অন্যান্য মানসিক 
প্রবণভাগুলি যখন বদ্ধপরিকর তখনও যার! 


উদ্বোধন 


৭৪তষ বর্ব- ৫ম লংখ্য 


ভগবচ্চিন্তাকে চিত্তের কেন্ত্রস্থূলে দুটতার মঙ্গে 
রাখতে পারে তারাই তো! বীর। সংগ্রামেরও 
যেমন শেষ নেই, পরাজয়ও তেমনি পদে পদে। 
তবু “সদ! পরাজয় তাহা না ডরাঁক তোম1 |” 

সমঘ্ত পরাজয়কে তুচ্ছ ক'রে ঈশ্বরে মন 
রাখার এই যে পুনঃ পুনঃ প্রযত্ব-তগবানের 
জন্য মন ব্যাকুল না| হ'লে এই প্রযত্ব সম্ভব নয়। 
কুশলোহস্য লা |” শিষ্তঠ সুনিপুণ না হ'লে 
ব্রহ্মবিৎ্ কামগন্ধহীন আচার্য তাকে অস্তরঙ্গদের 
মধ্যে ঠাই দিতে বতঃই নারাঁজ হবেন। ঠাকুর 
বলতেন, কেশব বাছ-বিচার করে শি্ত করেন 
ন1। তাই তার দলে ভাঙন লেগেই আছে। 
ঠাকুর ধাদের কৃপা করেছেন তাদের কেউ 
সাঁকে ছেড়ে যাননি । তার] চিরতরে তার 
চরণমূলে শিজেদের তরুণ জীবনগুলিকে উজাড় 
ক'রে সঁপে দিয়েছেন। ঠাকুর দেখতেন তার 
কাছে যার! এসেছে নবজীবনের সন্ধানে তাদের 
মধ্যে পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাস! 
অধ্যবসায় আছে কিনা । এই তিনের সমাবেশ 
যি কারও মধো দেখতে পেতেন, ব্যস, অমনি 
তাকে ধরতেন। তিন ডাক ডেকে সে চির- 
দিনের জন্য নিশ্,প হয়ে যেতে! । নরেন, 
রাখাল, তারক, গঙ্গ|ধর, লেটো, শশী, শরৎ, 
হাঁরিপ্রসর্। বাবুরাম-চারিদিক থেকে এসে 
যার তাস পদপ্রাস্তে সমবেত হোলো তাদের 
সকলকেই তিনি দড় করিয়ে দিলেন 
বৈরাগোর কঠিন রাস্তায় একেবারে মুক্ত 
আকাশের নীচে। তাদের কাউকে তিনি 
সংসারে নীড় বাধতে দিলেন নাঃ দিলেন ন। 
কাউকে অর্থলঞ্চয় করতে। 

কেন ঠাকুর এত বিচার ক'রে শিষ্য বাছাই 
করতেন 1 বামীজীর ভাষায় ভক্তিযোগ গ্রন্থে 
এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, প্বীহার ভিতরে 
অপরিস্ফুট ভাবেও ধর্মের বীজ নিহিত নাই, 


এবং 


জো, ১৩৭৯ ] 


কেহই তাহাকে এতটুকু তত্বজ্ঞানও দিতে পারে 
না।” যাঁর ভিতরে ধর্মের রাস্তায় চলবার 
একট। সহজাত প্রবণতা আছে তারই মধ্যে 
গুরু তার শক্তিকে সঞ্চারিত করতে পারেন । 
ভূমি যেখানে, প্রস্তুত নয় সেখানে সতেজ বীজ 
উপ্ত হলেও সে বীজ অন্কুরিত না হওয়াই 
যাভাবিক | খ্যাতনামা! মনম্তত্ববিদ উইলিয়াম 
ম্যাকডুগাল তার 85০0108$ বইতে 
লিখেছেন £ প্প্রত্যেক জীবই--সে পশু, শিশু 
অথবা মানব যাই হোক না কেন--এইভাবে 
'ৰ| এভাবে ষে কাজ করে তার কারণ, যে- 
সকল প্রবণত| সে রক্তের মধো সহজাত 
সংস্কার হিসাবে বহন ক'রে আনে, সেই 
প্রবণতাগুলি তাঁকে এই লক্ষ্যের অথবা এ 
লক্ষোর পানে পরিচালিত হ'তে প্রণোদিত 
করে|” এই সহজাত সংস্কারগুগির প্রভাবেই 
আমাদের আচরণগুলি সাধারণত: নিয়ন্ত্রিত 
হয়ে থাকে। ঠাকুর তার্‌ অস্তরঙদের বাছাই 
করার ব্যাপারে এই সংস্কারের উপরে তাই 
বিশেষ দৃর্টি রাখতেন। যার! তার কাছে 
আসতো! তাদের মজ্জাগত প্রবণতাগুলি কোন্‌ 
দিকে “সেদিকে থাকতো! তার শ্রেনদূ্টি। 
দক্ষিণেশ্থরভ্রমণের একট! অলস কৌতৃহলের 
বশে আঙদতো! যার! তাদের তিনি বলতেন 
“বিল্ডিং টিল্ডিং, থুরে ঘুরে দেখতে । মন 
যাদের আদে। প্রস্তত নয় ঈশ্বরীয় কথ! শুনবার 
জন্ম, কি লাত তাদের কাছে তত্কথা নিবেদন 
কবে? ঠাকুর যেমন বলতেন, তরোয়ালের 
চোটে কুষমীরের চামড়ার কিছুই হয় না) 
পাথরের দেয়ালে পেরেক বসে না। খ্রীষ্টের 
সেই বীজবপনের সুন্দর দৃষ্টান্তটি-_-বীজ সে 
ছড়ায় ঠিকই, কিন্তু তাদের সবগুলো! কি 
অস্কুরিত হয়? কিছু পাখীতে খেয়ে যায়। 
কিছু পড়ে পাথরে। কিছু পড়ে বনের মধ্যে । 


'আশ্চর্ষো বক্তা কুশলোহস্ম লব্ধা” 


২৩৪৫ 


সেগুলে! আর অস্কুরিত-হুয় না। 

আসলে আমাদের মজ্জাগত সংস্কারগুলির 
প্রভাবেই আমর! আচরণের দিক থেকে কেউ 
আত্মকেন্দ্রিকং কেউ বা আত্মনোল! মানব- 
প্রেমিক। অনেকে বলে থাকেন, %026860 8 
6108 1)986 00110, সততার সঙ্গে কাজ করলে 
আখেরে আমরা লাতবান হবোই। এই 
লাভ-লোকপান চুল-চের! বিচার ক'রে কি 
সত্যই আমর! দৈনন্দিন জীবনে কাজ ক'রে 
থাকি? পুরস্কারের লোত এবং শান্তির ভয়, 
পাঁথিব সুখের প্রত্যাশা অথব! ক্ষয়ক্ষতির 
আশঙ্ক|,-আমাদের আচরণের উপরে এদের 
গ্রভাব নেই অথব| থাক] উচিত নয়, এমন কথ! 
ম)াকডুগাল বলেননি। তিনি বলছেন, 
ইংরেজ দার্শনিকদের ( 08111690509 ) সুখ" 
বাঁদকে অত বেশী গুরুত্ব দেওয়ার কোন মানে 
হয় না। ধীর! বলেন জ্ঞান এবং সততা একই, 
তাদের বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণকেও ম্যাকডুগাল 
খুব গুরুত্ব দেননি। আসগলে আবাল/লন্ধ 
মানুষের সংস্কারগুলিই ( 6১9 10017015898 জা] 
10101111618 1171196615 9000 ৭6৭ ) তার 
আচরণগুলিকে একট! বিশেষ লক্ষ্যের পানে 
পরিচালিত করে। আমাদের নৈতিক চরিত্রের 
বিকাশপাধনের বাাপারে আ্ায়শান্ত্রের যুকি- 
তর্কের কোন ভূমিকা নেই--এমন কথা বলেন- 
নি ম্যাকডুগাল। কিন্তু সে ভুমিক| গৌণ 
(59০০9008173 )। আসলে গীতায় শ্রন্ধাকে বা 
611৩কে জীবনগড়ার ব্যাপারে যে মৃল্য 
দেওয়া হয়েছে, ম্যাকডুগালের 7850১০01085 
1109 8৮005 01 0381185100” গ্রন্থেও শ্রদ্ধাকে 
সেই মূল্য দেওয়] হয়েছে। “যো যঙ্দ্ধ: স এৰ 
সঃ।' যার শ্রদ্ধ।! যেমন তাঁর জীবনও তেমনি। 
আমাদের শ্রদ্ধাগুলির রঙে আপনা থেকেই 
রাঙিয়ে যায় আমাদের সমস্ত নৈতিক সত্ভ]। 
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ম]াকডুগাল বলেছেন, *ারচ৪0 1080 আও 
55800 110) 807106880 10810) ৪ ০0])- 
10010] 79880101010 10191001868 10101) 829 
10611618 8০001:90 11) (1018 00898010170 
18810100,”৮ এমন কি আমর! যখন ন্যায়শাস্ত্রের 
নিয়মঙ্জলির দিকে শ্রেনি রেখে বিচারে 
প্রবৃত্ত হই তখনও আমর! সাধারণত: এমন 
সব “প্রেমিস্‌* থেকে আমাদের তর্ক চালিয়ে 
যাই যারা আসলে পরিবেশ থেকে পাওয়। 
কতকগুলি বিশ্বাসমাত্র।-এমন বান্তায় এসে 
সেই সব বিশ্বাস চুপি চুপি মনে ৰাস! বেঁধেছে 
যে রাস্তায় লজিক কখনো হাটে না। 
মানবচরিব্রের এই মজ্জাগত প্রবণতাগ্ুলিকে 
যথোপযুক্ত মুলা না দিয়ে তার বৌদ্ধিক 
দিকটাকে আমর! যখন গুরুত্ব দিতে, যাই তখন 
আমর] বিষম ভুল ক'রে বসি। জীবনের 
অগ্নিপরীক্ষার সক্কটময় মুহূর্তগুলিতে বুদ্ধি 
আমাদের আচরণগুলিকে কতখানি প্রভাবিত 
করে এবং আক্গন্-সঞ্চিত প্রবণতাগুলিই বা 
সেগুপিকে কতটা নিয়ন্ত্রিত করে-_-তা! বুঝতে 
এত বেগ পেতে হৰে কেন? ম্যাকডুগাল 
মনোৰিজ্ঞানের একট! তত্বহিনাবে যা! আমাদের 
কাছে উদ্ঘাটিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র কপাল- 
কুণ্ডল! উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেই একই 
সতোর দিকে অস্ুলিসঙ্কেত করেছেন । 
সহ্যাত্রীদের উপৰাসের উপক্রম দেখে 
নৰকুমার একাকী কুঠারহস্তে কাষ্ঠাহরণে 
বনে প্রবেশ করলেন। কেউ তার সঙ্গে 
যেতে রাজী হোলে! না। ইতিমধ্যে জোয়ার 
এলে! কলকল্লোলে। আরোহীর! নবকৃষারকে 
সমুদ্রতীরে ফেলে চলে গেল। এই ঘটনার 
উপরে নঙ্গিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন-- 
মানবচরিঝ্রের রহস্য বুঝতে ত| আমাদিগকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করবে, বিশেষ ক'রে 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ-_-€ম সংখ্যা 


ম্যাকডুগালের লেখার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখেছেন £ 


"ইহা ভনিয়! কেহ যদি প্রতিজ্ঞা করেন, 
কখনও পরের উপবাস-নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে 
যাইৰেন না, তবে তিনি উপহাঁসাম্পদ। 
আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন কর! 
যাহাদের প্রকৃতি, সাহার! চিরকাল আক্মোপ- 
কারীকে ৰনবাস দিৰে--কিত্ত যতবার 
বনবাদিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহুরণ 
করা যাহার স্বভাৰ সে পুনবার পরের 
কাষ্ঠাহরণে যাইৰে |” 


বঙ্ছিমচজ্দ্রেরই যেন প্রতিধ্বনি ম্যাকডুগালের 
লেখায় £ 


0508 901 606 00061109 0296 9010000 


“6 17086 ৪987) ৪৮৪5 ৪০7 


107008603 65981061%115 1010 € 05100186100 
০1 88618150610) 6০0 06 51810690195 61015 ০0: 
6১০৮ 60086...."বাকিগত লাভ-লোকসানের 
আতসৃঙ্ম ভগ্নাংশ বিচার করে মানুষ কাজ 
করে-একথ| সত্য হলে নবকুমার কখনে! 
কুঠারহস্তে একাকী বনে প্রবেশ করতেন না। 
গীতায় যভভাঁৰের ও স্বধর্মের উপরে জোর দেওয়া 
হঞ্জেছে। আমাদের এই মজ্জাগত গ্রৰণতার 
দিকে লক্ষ্য না রেখে মানুষকে যখন আমর! 
নিজের মতে। ক'রে বানাবার চেষ্টা করি-- 
তখন শিক্ষাব্রতী হিসাবে একটা বিষম ভূল 
ক'রে বসি। 


ঠাকুর ছিলেন জাত-শিক্ষাব্রতী। শিল্ঠদের 
ব্যক্তিগত প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি 
তাদদেরে এক একজনকে গড়েছিলেন। 
বিৰেকানন্দকে বিৰেকানন্দ করেই গড়েছিলেন। 
ব্রক্মানন্দের উপাদান ছিল ম্বতন্্র। তাই 
্রক্মানন্দের প্রকৃতির কোমলতার ৰশে গিয়েই 
তাকে ব্রক্গানন্দ তৈরী করলেন। 


জোন্ঠ, ১৩৭৯] 


আর মানুষতৈরীর পদ্ধতিতেও জাত- 
শিক্ষাব্রতীর পরিচয় । হাসি-খুশি-বান্ক বিদ্রপের 
মাঝে মাঝে শিষ্তদের চেতনায় গভীরতম তত্বের 
বীজ বপন ক'রে চলেছেন | শি্পের! যেন তার 
সমবয়সী প্রিয়তম সখা। সদাহাস্মময় 
আচার্ষের সঙ্গে যেন তারা! নিত্য বন-ভোজনে 


মেতে আছে। আসল কাজে গুরু কিন্ত ঠিক 


আছেন । লাটু একদিন দন্ধ্যাবেলায় ঘুমোচ্ছে 
সাধকের এ জড়তাকে কখনে। প্রশ্রয় দেওয়! 
যায়? লাটু ঠাকুরের কাছ থেকে মৃহ বকুনি 
খেলেন। অনেক রাত্রে শি্বদের তুম ভাঙিয়ে 
গুরু তাদের ধ্যানে বসিয়ে দিচ্ছেন। তারা! 
কিভাবে বসে ধ্যান করছে--সে দিকেও গরুর 
অতঙ্্র দৃ্টি। কিন্তু সবই চলেছে একটা 
আনন্দময় পরিবেশে স্বাভাবিক ছনে। বেদী 
নেই, লঙ্ষিকের রাস্তা ধরে তর্ব-যুক্তির কোন 
বাড়াবাড়ি নেই, আচার্ষের আসন থেকে গুরু- 
গম্ভীর ভাষার লেকচার নেই, উপাসনায় কোন 
যান্ত্রকতাও নেই । 
আছে একট! কামগন্ধহীন শুত্রপ্ুচি অদ্ভুত 
জীবন, আছে শিশ্যদের জন্য হ্বদয়ে প্রেম, যে- 
প্রেমের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, আছে 
সত একটা জীবন্ত অলস্ত অনুরাগ, আর আছে 
ণে ক্ষণে তাবসমাধি। সেই সমাধিভূমি 
থেকে নেষে এসে গুরু যা বলেন তা উপলব্ধিগত 
সত্যের দিব্য অনুভূতি থেকে। চিন 
জগজ্জননী পিছন থেকে কথাগুলি কঠে ঠেলে 
ঠেলে দেন। তাই তে| তাদের শক্তি এমন 
মযোঘ, এমন মর্মস্পর্শা। অতীক্জিয় তত্বের 
সাক্ষাৎ অগ্নভূতির সূর্যকিরণে তার প্রত্যেকটি 
কথ! ঝল্মল্‌ করে, যেন এক-একটি হীরকখণ্ড। 
এইবার প্রবন্ধ শেষ করি গুরু-শিষ্ঠ সম্পর্কে 
ঘামীজীর কয়েকটি যস্তব্য উদ্ধত ক'রে। 
অনেকের ধারণা যেন-তেন-প্রকারেণ একজন 
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গুরু পাকড়ে সার কাছে মন্ত্র নিলেই ধর্মজীবন- 
যাপনের রাস্তা সুগম হয়ে যাবে। কিন্তু তাই 
কি? ধর্মের রাস্তা যদি এত সহজই হবে তবে 
এঁ রাস্ভাকে উপনিষদে ক্ষুরস্ম ধার! নিশিতা 
হুরতায়।' বল! হয়েছে কেন? আব গুরুর 
চরিত্র' গুরু কি করেন ন| করেন, তা দেখবার 
প্রয়োজন নেই? স্বামীজী ভক্তিযোগ গ্রন্থে 
বলছেন £ 
পগতিবিজ্ঞান। রপায়ন বা অন্য কোন 
পদার্থবিগান শিখাইতে হইলে শিক্ষক 
যাহাই হউক না] কেন, কিছু আলিয়। 
যায় না। কারণ উহ্নাতে কেৰল বুদ্ধি- 
বৃত্তির চালনা-বুদ্ধিবৃত্তিকে কিঞিৎ 
সতেজ করারই প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
অধ্যাত্ববিজ্ঞানের শিক্ষক অশুদ্ধচিত্ত হইলে 
স্ভাহাতে আদে ধর্মালোক থাকিতে পারে 
ন1। অগ্ুস্কচিত্ত বাক্তি আবার ধর্ষধ কি 
শিখাইবে ?” 
আর যার মধ্যে পবিভ্রত! প্রকৃত জ্ঞানপিপাস 
এবং অধ্যবসায় নেই, তার মধ্যে গুরু কেমন 
ক'রে শক্তিসঞ্চার করবেন? শ্বামীজী 
বলছেন, “বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, তৃমিও 
সুকুউট থাকা আবশ্টাক।” আর একটা বড়ে। 
কথা বলেছেন স্বামীজী--“আর প্রকৃতির এই 
বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, 
তখনই বীজ নিশ্চয়ই আপিবে, আমিয়াও 
থাকে ।” ঠাকুরের সঙ্গে নরেনের যোগাযোগ 
প্রকৃতির এই অলঙ্ঘা নিয়মেই । এই নৈসগিক 
অলঙ্ঘনীয় নিয়মেই মেরি ম্যাকৃডেলেন্‌কে খু 
কপ! করলেন, রূপ-সশাতন মহাপ্রভুর অনুগমন 
করলেন রাজকার্ধে ইস্তফা দিয়ে! গুরুর 
সন্ধানে ইতস্তত; ছুটাছুটি কর! প্রয়োজন হয় 
ন|। “কুশলোহস্ব ল্ষ।'-র “আশ্চর্ষে। বন্ধ 
তগবদৃবিধানে জুটে যাৰেই। 


নীতার আহ্বান 
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য 


“যদ] যদ হি ধর্মস্ গ্রানির্ভবতি ভারত । 
অভু।থানমধর্মস্য তদাত্বানং সৃজামাহ্ম্‌॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ হুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনারথায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 

এক পুণ্য শুরু! একাদশী তিধিতে ভারতাত্মা 
শ্রীকৃষ্ণ সাময়িকভাবে শোৌকসংবিগ্র বিষাদাহত 
মোহ্গ্রন্ত অর্জুনকে সর্বভীতিপ্রণাশক অভয় 
মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বলেছিলেন, 
“কুবাং মাম্ম গমঃ পার্থ।' বলেছিলেন _অর্ুন, 
্লীবতাচ্ছন্ন হোয়ো না, পবিত্র জ্ঞানাগ্সিতে 
স্বরৃত কর্ম ও তার আসক্তি দ্ধ ক'রে ওঠো, 
জাগো? যুদ্ধ করে জয়লাভ কর। সে আজ 
পাচ হাজার বছর আগেকার কথ|। কিন্তু 
কুরুক্ষেত্রের আপন্ন যুদ্ধে সংগ্রামোগ্যত সেনানী- 
বন্দের সংগ্র'ম-কোলাহলের মধো একান্তে 
উচ্চারিত সেই কালঙ্জয়া মহতী বাণী আজও 
ভারতের আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে 
চলেছে । 

কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, হুর্যোধন 
প্রভৃতি অত্যাচারী ক্ষমতানুদ্ধ রাজন্যবর্গের 
অন্বায়-অতাচার-কুচক্র জর্জরিত, উদ্ভ্রান্ত 
উৎকেন্দ্রিকতার মধো একমাত্র শ্রীকৃ্ণই খিগ- 
ছিয্-বিক্ষিত তারত'কে “এক ধর্মরাজাপাশে' 
বেঁধে দেবার ইচ্ছ| করেছিলেন। ভরতকুল- 
গৌরৰ ধর্মরাজ যুধিঠির ছিলেন সেই ধর্মরাঁজোর 
মধ্যমণি, সহায়ক অর্জুন, আর গ্রীকৃষ্ হলেন 
মহতীপ্রেরণ! উদ্বোধক এবং প্রতিষ্ঠাত|। 
মগধরাজ জরাসন্ধকে কৃষ্ণ ঠিক এরই পূর্বাভাস 
দিয়ে বলেছিলেন, 

এবয়ং হি শকতা ধর্মস্ত রক্ষণে ধর্মচারিণঃ 1*- 


ধর্মাচরণকারী আমরাই একমাত্র ধর্ম রক্ষণে 
সমর্থ। একথার প্রমাণ তিনি কাজে দিয়ে 
গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা! ও কর্ম যে কত 
দ--কত বলিষ্ঠ, মহাভারত থেকেই আমর! 
ত| জানতে পারি। নির্ধাতনের কথা স্মরণ 
ক'রে ফণিনীর মায় ক্রেদ্ধা ও ফ্রেন্দনরতা 
দ্রোপদীকে লক্ষা ক'রে তিনি বলেছিলেন, 
নির্ধাতনকারীরা, ছুষ্কৃতকারীর! বিন হবেই, 
“চলেছি হিমবান্‌ শৈলঃ পৃথিবী শতধা ফলেৎ। 
্োৌঃ পতেচ্চ দনক্ষত্র। ন মোঘং মে 
বচো তবে ॥, 

অর্থাৎ হিমালয় পাহাড় সচল হতে পারে, 
পৃথিবী শতধা চুর্ণ-বিচুর্ণ হ'তে পারে, 
নক্ষত্রাবলীসহ আকাশ খসে পড়ে যেতে পারে, 
কিস্ব আমি যে কথা বলেছি, তা কোন দিন 
ব্যর্থ হবে না । শ্রীকঞ্ের একথ। যে সত।ই 
অমোঘ তার £মাণ মহাভারতের ঘটনাবলী-_ 

ঠর কর্তৃক রাজ্গ্রহণ এবং দর্বোপররি 
তবিষ্তং ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে অক্গুঃ 
গৌরবে কৃষণাদর্শ গীভার সশ্রদ্ধ সমাদর । 

ভারতীয় মনীষায় মানবিক চরিত্র-গঠনই 
ধর্মাচরণ। আদি ধর্মপ্রবক্তা মহুধি মন চরিত্র- 
গঠনমুলক ধর্জের যে দশটি লক্ষণ আবিষ্কার 
ও নির্টেশ করেছিলেন ভারতবর্ষ তাকেই 
মানুষের নিতাকালীন ধর্ম বলে মেনে নিয়েছে। 
এই চরিব্র-গঠনবূপ মনুস্তত্ব ব1 ধর্ম মানুষের 
স্বয়ং অনুগীলনসাপেক্ষ। চারিত্রিক অধ?" 
পতনই অধর্মের অভাথান ; অসংযত অননুশীলিত 
প্রাকৃত বা জীবত1-সীমিত অবস্থাই মানবজীৰনে 
ধর্মের গ্লানিময় অবস্থা | যে সমাজের মানুষ 
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অনুশীলন এবং অভ্যাস-সাপেক্ষ-_কাম- 
ক্রোধাদি থেকে উদ্ভূত বেগ ব! চাঞ্চলাসমূহের 
ধারণে সমর্থ হয়ঃ সেই মাঁনবসমাঞ্জই ধর্স- 
অধাষিত সুখ-সম্ৃদ্ধ সমাজ বলে গণা। সেই 
সমাজই ধার্মিক-পরিচালিত মানব-সমাজ | 
সুতরাং, ধর্ম যখন ম্যয়ং অনুঙীলিত চরিক্র- 
সাপেক্ষ, ধর্মের উত্থান-গতনও তখন যুগে যুগে 
ঘটে থাকে। ইতিহাস-পুরাণে এই উথ্বান- 
পতনের স্পঞ্টোজি আছে। বিভিন্ন সময়ে 
অবভারগণের আবির্ভাবও তারই ইঙ্গিত বহুন 
করে। সেদিক থেকে বিচার ক'রে দেখতে 
গেলে, শ্রীকষ্ণের জন্মের বহু আগে থেকেই 
ভারতীয় সমাজে এই চারিত্রিক অধঃপতনরূপ 
গলানিপূর্ণ অধর্মের অভ্যুথান শুরু হয়েছেল, একথ! 
বলতেই হবে। শ্্রীকষ্ণের সমসাময়িক কালে 
গেই চারিত্রিক অধঃপতন, গোটা সমাজকে 
বিষাক্ত ক'রে, অবশেষে তার চরম পণিণতি- 
রূপ রাজনৈতিক ক্ষমতারন্ে রূপ নিয়েছিল। 
মাধারণ নাগরিকরৃন্দ যে এই ক্ষমতাঘন্দবের 
ঘংত্রীদার ছিল ন।, এমন কথাও বল! যায় না। 
কারণ, ধর্মই যেখানে বিপর্যস্ত; গ্রানিপূর্ণ, উধবতন 
কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের 
কেউ-ই সেখানে বাদ পড়তে পারে না; 
বক্তি-পরিবার, সমাজ-রাস্ট্র সবকিছুই সেখানে 
কলুষিত। মহাভারতের সমকাণীন ধর্মের 
এই গ্রানিময় অবস্থাই শ্রীকষের অস্তরকে নাড়া 
দিয়েছিল। এই সঙ্কট কুখতে প্রথমে তিনি 
একাই দড়িয়েছিলেন। অবশেষে সহায়ক- 
ক্লপে পেলেন পাগুবদের| সমন্বিত সশ্রদ্ধ 
ন্ষকাম জ্ঞান ও কর্মের মূর্ত বিগ্রহ কৃষ্ণ-পাগুব 
মিলে তখাকধিত অত্যুখিত অধর্মে4 মুখোমুখী 
ইলেন। ম্বমোধ ধর্মশক্তির কাছে একে 
একে জর;মন্ধ-শিগুপাল জয়দ্রথ-হুধোধন প্রভৃতি 
অধামিক নৃপতিবৃন্দ পরাজিত হলেন। কংসবধ 
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আগেই হুয়েছিল। গাছ যত বড় ও দৃঢ় হোক 
ন1 কেন মূলকে হূর্বল করলে সহজেই তাকে 
ভূপাতিত কর] ঘায়। তেমনি অধর্মবিস্তারের 
মূল এসব নরপতিদের পতনের সাথে সাথেই 
অভ্যুথিত অধর্মের মূলোচ্ছেদ হ'ল। তাৰ 
পরেই এল সমাজসংস্কারের পালা । কৃষণ- 
সহায়ক ঘুধিষ্ির রাজদণ্ড হাতে সে ভার 
নিলেন। র 

এ তো! গেল শ্রীকষ্ের সমকালীন অধর্ম- 
বিপর্ধস্ত ভারতের বাকি, সমাঞ্জ এবং রাষ্ট্রীয় 
প্রেক্ষাপট । আধুনিক ভারতেও এই অধর্মের 
অভ্যুথান প্রকট। 

ব্যক্তিই যে পরিবার সমাঞ্জ এবং রাষ্ট্রের 
মূল ভিত্তি, একথ| কোন যুক্তি-তর্কের জপেক্ষা 
ন| রেখেই বলা যায়। ব্যক্তি যদি ব্যক্িত্ব ৰা 
মন্স্ত্বক্প স্বধর্ম-প্রতি্ঠ না হয়, অর্থাৎ 
অনুশীলনের মাধামে নিজ নিজ চরিত্রকে সংযত 
না রাখে, তাহলে তার জীবনস্ক সেই 
অনিয়ন্ত্রিত-প্রাকৃত-বেগ-পরিচালিত চিন্ত/-কর্ম- 
আচরণ সব কিছুই পারম্পরিক মহযোগিতা- 
নিরপেক্ষ শ্বৈরাচারে পরিপূর্ণ বিভ্রাস্তকর 
অবস্থার সৃষ্টি করে। ব)ক্তিজীবন হয়ে পড়ে 
সম্পূর্ণ কেন্দ্রয়াত। ভয়-ভাঁতি-আতঙ্-স্বার্থ- 
পরত|-মদহযোগিতা-নিষ্্রত1-বিচার-বিশ্লেষণ- 
হীন ্বয়ম্মন্বত।-ছুনীতি-দভ-অহঙ্কার-ক্ষমতা- 
লুন্ধত! প্রভৃতি তে! তারই পরিণামফল। 
উকেন্দ্রিক ব।ক্তি-জীবনের এপব অমানবিক 
হুণ্ডপ প্রথমেই পারিবারিক সুস্থতা ও 
শান্তিকে কলুষিত ক'রে সংক্রামক ব্যাধির 
মতোই সমাজ-জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 
অবশেষে তা রাজনীতিতেও প্রবেশ করে। 
আজ তাই আমাদের বাক্তি-জীবনকে ভারতের 
চিরস্তন আদর্শে, গীতার আদর্শে গড়ে তুলতে 
হুবে। 
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যুগে যুগে বহু বিভিন্ন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে 
যে ভারত নিজেকে রক্ষা ক'রে এসেছে, বহু 
ঝড়-ঝঞ্চা-অন্ধকারের মধ্যেও যে ভারত নিজের 
স্বকীয়তাকে অক্ষু্ন রাথতে পেরেছে, যে অভয়- 
বাণীকে অবলম্বন করে বন্ধ বিপর্যয় ও পতন- 
সঙ্কটের হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছে, 
মেই পথই আজও তাকে রক্ষা করবে। 
উদার উদাত্ত কঠে ঘোষিত, শরীরের স্বীয় 
জীবন বাণীরূপ গীতার আদর্শ সেই জাগরণের 
পথ। সে বাণী নবরূপে পুনরুদবোধিত হয়েছে 
আধুনিক যুগে। ভয় কি? আত্বমশক্তিতে 
নির্ভর এবং বিশ্লেষিত বিশ্বাসই সেই পথ। 
নিজেকে নিজের পতনের কারণ না করে 
সর্বতোভাৰে নিজের দ্বার! নিজেকে উদ্ধার 
করাই সেই পথ। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসই 
নিজের পতনের কারণ! এই কথাই তে! 
দৃঢকঠে শ্রীকৃষ্ণ তার গীতোপদেশের মধ্যে 
বলেছেন-_ 

“উদ্ধরেদাজণাজআ্মানং নাআানমবসাদয়েখ। 

নিজের ছার! নিজেকে উদ্ধার করবে, 
কখনও নিজেকে অবসন্ন অর্থাৎ তমোগুণ- 
প্রভাবিত হ'য়ে অধঃপাতিত করবে না। এখন 
কথ! হ'ল ধঁনজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার 
করবে, নিজেকে অধঃপাতিত করবে না'-- 
একথার তাৎপধ কি! 

ঈশ্বর-ব্রদ্দ-মাত্জা যে কারে। পাপ-পুণ্য 
গ্রহণ করেন না বা! দান করেন না একথা 
গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে স্পউতাবেই রয়েছে। 
সুতরাং, আত্ম! শব্দের বাচ্য যে এখানে ঈশ্বর- 
ব্রক্ম-প্রভু নহ্নে,ঃ সেকথ! বলাই বাহুল্য। 
এখানে আত্ম। অর্থে নরতবাতিমানী জীবকেই 
বুঝানো হ'য়েছে। আত্মার বন্ধন বা মুক্তি 
কোনটাই নেই। পক্ষান্তরে বন্ধন এবং মুক্তি 
উভয়ই নরত্বাভিমানী জীবের, তাই “উদ্ধার? 


উদ্বোধন 
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বলতে এখানে সেই মানবাতিমানী জীবেরই 
উদ্ধার বুঝতে হবে। এবারে একটু বিশদ 
ব্যাখ্যায় আসা যাক। 

_ অৰসন্নত বা অবসাদ তমোগুণের লক্ষণ। 
শ্রীকৃঃ$ বললেন, নাত্মানমবসাদয়েখ অর্থাং 
নিজেকে কখনই অবসন্ন করবে না। এ কথার 
তাৎপর্য কি? আমর! দেখেছি নিজ" অর্থে 
এখানে মানবাতিমানী জীব | এই 'মানবাতি- 
মানী জীব” কথাটা ঈশোপনিষদে স্বীকৃত। 
এখন কথা হ'প--জীবের ওপর কোন্‌ অবস্থায় 
“মানবাতিমান' আরোপিত হু'তে পারে? 
বিষয়টিকে স্প্টী করতে গেলে জীবত। ও 
মানবতার বরূপগত লক্ষণের সাথে পরিচয় 
থাকা দরকার। 

আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে 
আমর| কতকগুলি বৃত্তি বর্জনের উপদেশ 
পাইঃ যেমন--কাম-ক্রোধ-লোত-মোহ-মদ- 
মাৎসর্ধ ইত্যাদি। অথচ এগুলি সাধারণ 
জীবনে অপরিহার্ষরূপেই দেখ! দেয় এবং 
জীবনের অস্তিত্বকাল পর্যস্ত অপরিহার্ধরূপেই 
থাকে । ভাষাস্তরে এদের জৈববৃতিও বলা হয়। 
এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন, এমন 
লোকের সংখা! অতি অল্প। সেজন্য বর্জন 
অর্থে সাধারণতঃ এই বৃত্তিগুলিকে সংযত করা 
বুঝায়। এই বৃত্তিনিচয়কে সংযত বা খীয় 
বশে রাখতে গেলে নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিশেষ 
ও৭ ব1 ক্ষমতার্জনের প্রয়োজন। অথচ সে ৪" 
ৰ| ক্ষমত1 স্বাভাবিক. ব1 প্রাকৃত নিয়মের 
মধ্যে নেই। এগুলি প্রাকৃত নিয়মের 
অতিরিক্ত ব'লে, এদের অতিজৈব ব| অতি 
প্রাকৃত গুণ বল! যেতে পারে। সেও 
কি কি? মহুধি মনন এই অতিঞ্ৈব ও*- 
গুলিকে দশটি ভাগে বিভক্ত করে 
দেখিয়েছেন £ ধৈর্য, ক্ষম|) দম (মানসিক 
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চাঞ্চলা দমন ), অস্তেপ্র অচৌর্ধ বা অকপটতা), 
শুচিতা, জ্ঞানেক্দ্িয় ও কর্সেজ্্রিয় সংযম, 
ধী, বিগ্কা (জ্ঞানার্জন ), দতত| এবং অক্রোধ । 
পাঠক অনায়াসেই বুঝতে পারছেন যে. এই 
দশটি গুণ অর্জন মানবেতর কোন জীবের 
পক্ষেই সম্ভব নয়, আবার মানুষের মধোও 
প্রাকৃত নিয়মে এরা থাকে না। অনুশীলন 
এবং পুনঃ পুনঃ অত্াসসাপেক্ষ এই দশটি 
গুণকেই আমরা অতিজৈব বা মানবীয় 
বিশেষ ক্ষমতাবলে চিহ্নিত করতে চাই। 
মান্ষ এদের ধারণ ক'রে অতিবিজ্ গুণসম্পন্ন 
হত্ব ব'লে মনন এই দশটিকেই একমাত্র ধর্মের 
লক্ষণ বলে 'অতিহিত করেছেন। যে বৃততি- 
গুলিকে মামর! দৈনন্দিন জীবনে বর্জশ ব। 
ধযমের উপদেশ পাই--উল্লিখিত দশটি গুণে 
অনুশীলন অভ্যাসের মাধামেই তা সম্ভব । 
এই অন্যাসই মানুষকে অধিক অর্থাৎ অতিরিক্ত 
ও নিবিশেষ জৈবভাবের অপেক্ষায় বিশেষ গুণ” 
সম্পন্ন করে তোলে। অন্য একটি শ্লোকেও 
একথার দু সমর্থন মেলে £ 
আহারনিদ্রাভয়মৈথুনধ, 
সামান্যমেতৎ পশুতির্নরাণাম্‌। 
ধর্সে। হি তেষামধিকে। বিশেষে! 

ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমান1ঃ | 
আহার-নিদ্্-ভয়-মৈথুন প্রভৃতি বৃত্তিগুলি 
এখানে মানুষের বিশেষ ও অতিরিক্ত গুণ বলে 
উল্লিখিত হয়নি, বরং এই বৃত্তি-পরিচালিত 
জীবনকে জৈব-জীবনই বল! হয়েছে । অতিরিক্ত 
এবং বিশেষ গুণ-ক্ষমতাহীন মানুষকে পাশৰ 
জীবনের সাথে সমান করেই দেখানো হয়েছে। 
সেই দঙ্গে ধর্মকে বল! হয়েছে যানুষের অধিক, 
বিশেষ গুণ । মানুষ এই অধিক, বিশেষ ও৭-শুন্য 
হইলে পণুডতে-মান্নুষে কোন প্রভেদ থাকে ন।। 
এবারে আমর] আগের কথাতেই ফিরে ঘাই। 
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আমরা দেখেছি যে, মনুবণিত দশটি গুণ, ক্ষমতা, 
যাকে তিনি ধর্মের লক্ষণ বলেছেন, তা মানুষের 
স্বায় অনুশীলনের অপেক্ষা করে । এখানে 
দেখছি, ধর্ হ'ল মানুষের অধিক, বিশেষ 
ক্ষমত| ব| গ্ুণ। সুতরাং উভয় শ্লোকের 
তাৎপর্য বিচার ক'রে আমর! এই সিদ্ধান্তেই 
উপশীত হ'তে পারি যে, মনত যে দশটি গ্রুপকে 
ধর্মের লক্ষণ বলেছেন, অতিরিক্ঞ এবং বিশেষ 
গুণের সঙ্গে ত। অতিরিক্ত এবং 
এই বিশেষ নামে অভিহিত ধর্মের স'থে মানবীয় 
বক্তিত্ব, মনুষ্তত্, মানবত1] গুভূতিরও কোন 
প্রন্তেদ নেই__অর্থাৎ মনুস্তত্বই মানুষের প্রকৃত 
বরূপ ; এই মন্তুঘ্যত্ব বা বাঝ্ত্িই মানুষ। মানুষ 
বলতে কেখল কোন রঙ্খমাংসের শরীরকে 
বোঝায় না; এই মনুস্তত্বই মান্ষের নিজত্ব 
বা স্বকীয়ত্ব। এবারে আগের কথায় ফিরে 
আসি। শ্রাকৃষ্ণ বলেছিলেন, “উদ্ধরেদাত্মনাত্বানং' 
শিজেকে নিজের দ্বারা উদ্ধার কর। একই 
কথ|-মানবিক গুণের দ্বার। নিজের 
মনুষ্তত্বকে উদ্ধার--উন্নত-- কর | “নাত্মানম- 
বসাদয়েং--।শঞ্জেকে কখনও অবসন্ন ক'রে! 
ন।। অবসাধ, অথসম্তা এখানে তমোগুণাচ্ছন্ন 
অর্থে । প্রাক অবস্থায় জাবকে তযে।গ্ুণাচ্ছন্ন 
বল! হয়েছে। তমোগুণ এবং অবসাদ এখানে 
অভিম্নার্ক। তমোগুণের কোন নি চেষ্টা 
নেই। স্বকীয় চেষ্টা রজং'সত্বের প্রভাবে 
ঘটে। স্বকীয় চেষ্টায় এই গুণ ছুটির অভ্যাস 
করলে মানুষের উপর কব প্রভাব ক্রমশঃ 
কমতে থাকে । শ্োকাস্তরে শক সে কথাও 
বলেছেন £ 

“উধ্ব€ গচ্ছন্তি সত্ৃস্থ। মধ্যে তিষ্ন্তি রাজসাঃ। 
জবন্যগুনবৃত্তস্থা অধে! গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥? 
তাৎপর্য এই ধে, সত্বগুণ।ধিকোত্ উৎকর্ষ ব 
উন্নতি সর্ধাধিক, রক্সোগুণের মধাম এবং 


'্মতিন্ন | 


৪৯ 


তমোগুণাচ্ছন্নদের কোন উন্নতি বা উৎকর্ধ 
নেই। পক্ষান্তরে তয়োওপ নিকৃউ। তমোগুণ 
চেষ্টারছিত করে, জড়ত্ব এনে দেয়। 
তমোগুণাচ্ছন্ন ব| স্বীয় উন্নতির চেষ্টাবিহীন 
মানুষকে তাই জধন্গুধ-বৃত্িস্থ বল] হয়েছে। 
এসব বক্তবোর মধ্য দিয়ে এটাই পরিষ্কার হুয় 
যে, মানব গ্ুপ--মানবিকতা-_-মন্ুষ্বত্ব__মানব- 
চরিত্র ব। মানবধর্ম সম্পূর্ণরূপে মানুষের অভ্যাস- 
সাপেক্ষ । অর্থাৎ ম্বাতাবিক নিয়মে মানুষের 
যধ্যে যে তমোগুপ-প্রাধান্বরূপ আহার-নিদ্রাদি। 
লাভ যোহাঁদি দৈব ভাব থাকে, তীয় চেষ্টায় 
তাকে ধৈর্যক্ষমা প্রভৃতির মাধ্যমে স'যত 
রাখাই নিজের মানবীয় আচরণ দ্বার! মনুস্তত্বকে 
উদ্ধার কর|। যে মানুষ তা না করে সে 
মানবিক গৌরবের অধিকারী নয়। মানুষ 
যদি তার ষকীয়তা-যাতন্ত্র-অতিজী «তা-- 
ধর্ম নামক অতিক্ক্ত এবং বিশেষ গুণের 
অধিকারী হতে চায়-.তবে তার এই 
মানবিকতায় উন্লাতকরণের ক্ষমতাকে 
তমোগুণাচ্ছন্ন ক'রে রাখলে চলবে না। 
শরীক তাই বললেন, “নাত্বানমবসাদয়েং' | 
অবসাদ, আড়ষউত। মানবিক বর্ষের বিপরীত, 
উন্নতির প্রতিবন্ধক) সুতরাং নিরলসভাবে 
আত্বোক্নতির চেষউ|! চালিয়ে যাবে। মানুষ 
ঘর্দি তার জীবনস্থ জীবতাকে মানবিকতা য় 
রূপান্তরিত ন! করে, তবে সে নিজেই নিজের 
প্রতি শক্রর মতে! আচরণ করে; আর, 
মানবাচরণ অতভ্যাসকারী নিজেই নিজের বন্ধু 
_-ঘআত্মৈব হ্যাত্বনো বন্ধুরাত্বৈব রিপুরাত্মবনঃ।" 
এতক্ষণ আমর। যে মানবগুণের পর্যালোচন! 
করলাম, গীতায় তাকে দৈৰ গণ বলে অভিহিত 
কর! হয়েছে । শ্্রীষ্জোচ্চারিত দৈব গুণ- 
গুলি হ'ল: “নিভাঁকতা, চিতশুদ্ধি, জ্ঞান এবং 
যোগে তৎপরত1, দান, হন্্রিয়দঘম, যজ্ঞ, 


উদ্বোধন 
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বেদাধায়ন, তপস্যা, সরলত1, অহিংসা, সতা, 
অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অকপটতা, করুণ।, 
লোভহীনতা, মৃদৃত1, লঞ্জ!, অচপলত1, তেজ, 
ক্ষম, ধৈর্য, শৌচ, অদ্রোহ (পরগীড়নে 
আঁনচ্ছ|) এবং নাতিমানিত|।, কয়েকটি 
বিষয় বাদে চরিত্রগঠনের পক্ষে যে গুণগুলির 
প্রয়োজন তাতে মনু-্রীকফে কোন পার্থক্য 
নেই। 

জনজীবণের এই স্বকীয়ত্ব বা মনুস্থাত্ে 
প্রতিষ্ঠাহীন নিছক দেহকেন্দ্রিক মানবাভিমানে 
উন্মগ-উদৃত্রান্ত উৎকেন্জ্রিক অবস্থাই অধর্মের 
অভু।খান ব| ধর্মের প্লানিময় অবস্থ|। একদ। 
দেশ সমাজ ও রাস্ট্রের মধ্যে এই গ্লানিময় 
অবস্থা দেখেই শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে এসেছিলেন 
ধর্সের গ্ররনি-মোচনে। দৃঁ় কঠিন কন্ধুকে 
ঘোষণ! করেছিলেন 'বয়ং হি শক্ত ধর্মস্য রক্ষণে 
ধর্মচারণঃ।' আজ শ্রকৃষ্ণ স্ুলদেহে নেই, 
কিন্ত ভারতবর্ষ কোনদিন শ্রীকষ্চহীন নয় | 
যে মানবীয় আদর্শ দিয়ে কৃষ্ত ভার নিজের 
জীবনকে বিভুষিত করেছিলেন, গতায় বণিত 
সেই মানবিক আদর্শই তার মুর্ত রূপ। কোন 
বক্র জীবনাদর্শের সঙ্গে যদি তার বাণীর 
কোন প্রভেদ না থাকে- তবে, সেই 
জীবনাদর্শই যে সে ব)ক্তির শাশ্বত রূপ, একথ! 
কোন যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা! রাখে না। সে 
ব্যক্তি তার বাণীনিবন্ধ আদর্শে চিরজাগ্রত-- 
তাঁর বাণীর মধ্যে নিত্য অবতীর্ণ। গীতাই 
তারতের শাশ্বত শ্রীকৃষণ। যে এই গীতার 
আদর্শকে নিজের জীবনে রূপায়িত করে, 
নিঃসন্দেহে সে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শেরই উপাসক। 
একমাত্র সে-ই শ্রীকৃষে। শ্রদ্ধাশীল-_জীবনের 
মর্মমূলে যে শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করে, জীবন তা 
কৃষ্ণময়। 

ভারতের বর্তমান ছৃর্ধোগপুরণ অবস্থায়, 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৯] অস্তরতম ২৪৩ 


গীতাবপিত আদর্শই, ভারতের শাশ্বত আদর্শই 
আমাদের পথপ্রদর্শক, অভ়াথিত অধর্- 
নিবারণ এবং ধর্মের গ্লানিমোচনে সক্ষম] 
আমর! প্রতোকেই যেন প্রতিমুহূর্তে এই কথা 
মনে রেখে নিজেদের নিজত্বরূপ মানবিকতায় 


প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টা করি। ব্যক্তি 
জীবনগঠনে সচেষ্ট হলেই জাতীয় জীবন গড়ে 
ওঠে। ভারতের শাশ্বত বালী, গীতার বাণীই 
নবযুগে কম্ুকঠে আমাদের সঙ্গাগ ক'রে দিচ্ছে, 
ওঠে, জাগে !,--উত্তিষ্ঠত জাগ্রত !" 


অস্তরতম 
গ্রীশাত্ত শীল দাশ 


বাহিরেতে কোলাহল, কত অঙ্ধকার £ 
সেই শব্দ, সেই কালো অন্তরে আমার 
কখনো পশে না যেন, সেখানে নিভৃতে 
তোমার আসনখানি নিঃশবা সঙ্গীতে 
বিরাঞ্জ করুক নিত্য, আর শ্রিগ্ধ জ্যোতি 
তোমার রূপের ওই, হে হৃদয়পতি, 
থাকুক অটুট হয়ে, আর কিছু নয়; 
তুমি থাক পূর্ণ ক'রে আমার হাদয়। 
সে-নিভূতে নিত্য হোক তোমার অনা, 
সর্ব আড়গ্বরমুক্ত পৃ্ধা্্য রচনা) 

অন্তরে প্রেমের মন্ত্র স্বতঃ উৎসারণ, 
গানে গানে সেই মযস্ত্র তোমার চরণ 
বন্দনা করুক নিত্য চিত্ত অসংশয়-_ 
পূর্ণ কর এ প্রার্থনা, হে অভ্তরময়। 


বিদা।, বিনয় ও বিপ্লব 


অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


ওপরের তিনটি কথাই রকমারি অর্থে 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । সেই হিসেবে প্রথমেই 
এদের পারস্পরিক যোগ-সম্পর্কে কিছু বলে 
বগা বোধ হয় ঠিক হবে না। বর্তমান নিবন্ধে 
এদের কি মংর্থ প্রয়োগ করা হচ্ছে তা 
পণ্ষ্ধাঃ করে নেওয়া বাঙ্থীনীয় বলে মনে হয়। 
এক কথায় বলা যায়, “সামান্য, (219767,1) অর্থে 
কথাগুতলোকে ববহার করলে এদের অন্যান্য 
সম্পর্ক বোঝ! যায়। যুগের প্রয়ো্ছনে এ 
উপল'বধর গ্রযোজন এঞ্ন সমধিক শেষের 
কথাটি প্রথমে ধগা যা, । হল আমলে 
“' প্রব' কথাটি মুখে মুখে ঘুরছে 7 পত্রপত্রিকাতে 
এর 'এনতার অলোচনাও হচ্ছে। মোটামুটি- 
ভাবে এক : বিশেষ 17710819 ) অর্থে এটি 
প্রযুক্ত হচ্ছ, তা হল সস্কুহ পরিভাষায় য'কে 
বল। যে.* পারে “বাস ট্রবপ্রবা এইডা 
শিল্পব্পিব, সাংস্কৃতিক বিপ্নীধ, সবুজ বিপ্লীব 
ইঙাাদি বনু বিপ্লবের কথাই হরবখত লিখিত, 
পঠিত ও আলোচিত হয়। কিস্তি এই প্রবন্ধে 
এ সব এবশেষ' বিপ্লবঃ যাদের গুরুত্বও 
শনষীকাষধ এবং নিঃসন্দেহে ভাখনার বিষয়, 
আলোচিত হবে না। শাগেই বল! হয়েছে, 
“সামান্য” অর্থে এখানে বিপ্রবের বাবহার হবে। 
এধরনের প্রয়োগের সুবিধে হ'ল এই যে, সব 
রকম বিশেষ" বিগ্রবই এর আওতার মধ্যে 
পড়ে । সুতরাং সামান্ব অর্থে বিপ্লবের জন্য 
যা! য| প্রয়োজন, বিশেষ অর্থেও সেসব মৌল 
শর্ত নিশ্চয়ই পূরপ করতে হবে| নতুব! বিপ্লব 
আদপেই হবে না, তা যততঙারষরেই “বল্ী” 
“বপ্লব' বলে চীৎকার করা হোক ন। কেন। 


“বিপ্লব, (বি+-+ অপ.) কথাটির সা'মান্ত 
অর্থ হ'ল “বিশেষ প্লাবন” বা ভাজিয়ে দেওয়া) 


অর্থাৎ কর্ষের জোয়ার বইয়ে দেওয়া। বর্ত- 


মানে সাধারণভাবে একট] ভুল ভাব প্রচলিত 
হয়েছে তা হ'ল বিপ্লীব মানে পুরণোকে ভেঙে 
চুরমার করে দেওয়!। পুরনে] সমাজবাবস্থ।, 
পুরনো রাষট্রব্যবস্থা, পুরনে! আধিক কাঠাংমা, 
পুরনো শিক্ষাবাবস্থা নিশ্চই পালটানে| 
প্রয়োজন; ক্ষেত্রবিশেষে আমুল সংস্কারও 
দরকার হতে পাবে। কিন্ত এ তো নেহাত ই 
খণাত্বক দিকৃ। মূল কথ৷ হ'ল, এগুলো! পালটে 
দিয়ে এদের জায়গায় কি বদানে! হচ্ছে তার 
সম্পর্কে শুধু স্বচ্ছ ধারণাই নয়, তাকে কর্ম 
রূপায়ণের অন্য চাই অদমা উৎসাহ ও উদ্যোগ । 
সুতরাং ক্ষোরট| আসলে পড়া উচিত ধনাত্বক 
দিকের ওপর, খনাস্মক দিকের উপর নয়; 
কের ওপর, বিকর্ষের ওপর নয়। অর্থ'ৎ 
গঠনমুলক কর্মের প্লাবন বইয়ে দিতে পারলেই 
বিপ্লব সার্থক হবে (তা যেবিপ্লবই হোক না 
কেন), নচেৎ নয়। কেবলমাত্র কথার কচ. 
কচিতে বা নিছক ভাঙাচোরার মধ্যে দিয়ে 
কোন সত্যিকারের বিপ্ীৰ আসে না, আসতে 
পারে না। 

ধিদযা” (বিদ+কাপ-প+স্ত্রী টাপ) 
কথাটিও বহু অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, যেমন। 
জ্াানসাধন, তত্বজ্ঞান, মন্ত্রশক্তি, এমনকি ক্ষেত্র- 
বিশেষে চৌর্যবিদ্যা পর্যন্ত । কিন্তু সামান অর্থে 
এর অর্থ হল জানা ; কারণ সংস্কৃত বিদ্‌” ধাতু 
যার অর্থ হ'ল জানা, তার থেকেই শবখটির 
উৎপত্তি। এখন এই জানা নান রকম হতে 


ঠঠজ্যে, ১৩৭৯] 


পারে-বই পড়ে জানা, লোকের মুখে শুনে 
রানা ব। নিজে দেখে ব! পরীক্ষা! ক'রে জান]। 
যে বিষয়েই আমর! জানতে চাই না কেন, সৃত্র 
হিসেবে পড়ার থেকে শোন! ভাল, শোনার 
থেকে দেখা তাল' এই ক্রমই সর্বাপেক্ষ। 
প্রামাণা। “সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক, 
অর্থনীতির ক্ষেত্রেই হোক, রাজনীতির 
ক্ষেত্রেই হোক ব|! জীবনের যে*কোন ক্ষেত্রেই 
সঠিক জানা বা! বিদ্যার সবিশেষ প্রয়োজন । 
ঠিক ঠিক না| জানলে য| কিছু কর! হবে তাতেই 
ভুলের অনুপ্রবেশ ঘটবে। যা কিছু পড়ে 
জান! যায় বা শুনেজানা যায়, তাকে অবশ্তই 
যথাসম্ভব দেখে জানার সঙ্গে যিলিয়ে নিতে 
হবে। তবে কারুর একার পক্ষে সব পড়! বা 
শোন] ব! দেখ! সম্ভব নয়, বাষ্ঠনীয়ও নয়; 
তাই যৌথ কর্মসূচী ছাড়! গতি নেই। পড়ে, 
শুনে এবং দেখে জানতে হবে, তবেই জানা 
ব| বিদা| পৃ হবে। তার ভিত্তিতে কর্ম করা 
সম্ভব হবে, নতুবা কর্জের নামে বিকর্মই বেশী 
হবে। হাল আমলে এই বিকর্ধের বিস্তার, 
বিশেষ ক'রে ভারতবর্ধে বিপুল আকারে দেখা 
দিয়েছে। 

এখন “বিনয়” (বি+নী+অচ.) কথাটির 
সামান্য অর্থে আসা যাকৃ। এটিও বিতিন্ন অর্থে 
বাবন্ধত হয়ে থাকে, যথা, “বিশেষ নয়ন? ব| 
সংপথপ্রবর্তন, শিষ্টাচার, প্রণতি, ইন্দ্রিয়জয়, 
শাসন, আনুকুলা, ইত্যাদি । কিন্তু বর্তমান 
প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত অর্থটিই ধর! হবে, কারণ 
ওটিই বযুৎপত্তিগত এবং সামান্য অর্থ। বিনয়ের 
প্রয়োজন এবং প্রয়োগ যুগে যুগে পরিৰ্তিত 
ইয়েছে, কেননা একযুগের সমস্যা ও তার 
নিরাকরণের জন্ম যে সংপথ ত৷ অন্যযুগের 
সমস্যা ও সমাধানের সৎপথের সঙ্গে ঠিক এক 
শয়। এককালের বিনয় আর এককালের 


বি, বিনয় ও বিপ্লব 
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বিনয়ের ঠিক প্রতিচ্ছবি হতে পারে না; কিন্ত 
নিসংশয়ে একথা বল! চলে যে, বিনয় চাই-ই 
চাই, নইলে বিদ)! যে হয় কানা আর বিপ্লীব 
যে হয় অকার্ষকর। 

বর্তমান লেখকের মনে “বিদ্যা, বিনয় ও 
বিপ্লব তিনটি শব্মাত্র নয়, একসূত্রে গীথ! 
কর্মসূচীও বটে “সূত্রে মণিগণাঃ ইব'। বিপ্লব, 
ত৷ যে বিপ্লবই হোক ন! কেন, আনতে গেলে 
বিদ্যা ও বিশয় অত্যাবশ্যক । £থমেই জানতে 
হবে, যাদের জন্য বিপ্ীব তার! কতটা কর্মের 
প্লাবনে সাড়া দিতে প্রস্তত | দ্বিতীয়তঃ 
সুনিদিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন ও তাকে কর্মে 
রূপায়িত করার জন্য বিপুপ ও সাবিক গণ- 
উদ্ে)াগ। এর জন্য প্রয়োজন-- স্থান, কাল ও 
পাত্র সম্বন্ধে পঠিক শান । এই দুসংহত কর্ম- 
কাণ্ডের জন্য চাই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব-যে নেতৃত্ব 
শুধু পুরনো, অকেজে।, যুগপ্রয়োজনে অব্যবহার্য 
ব্যবস্থাওুলিকে ভেঙে ফেলতেই পারে এমন 
নয়, তার পরিবর্তে নতুন কর্মের জোয়ার বইয়ে 
দিয়ে সার! সমাজদেহে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা 
জোগাতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রকাতির প্লাবনের 
কিছু ছবি স্বতই মনে আসে। যার! পদ্মা- 
পারের মানুষ, তার! নিশ্চয়ই ঘচক্ষে দেখেছেন 
ভাঙ্গনকুলের ছবি। একপারে ভয়াবহ ভাঙ্গনে 
জনপদাবলুণ্ড এবং পল্লার গর্ভে তার আশ্রয়- 
গ্রহণ; কিন্তু আচরেই অপরপারে পালমাটি- 
পরিপৃক্ত অসাধারণ ফলন-সম্ভবা স্তর 
আনন্দময় সলিলোথান এবং আবির্ভাৰ। ভাঙ|- 
গড়ার কাজ একসঙ্গে চলছে, বস্তুতঃ গড়ার 
কাজ যুগপৎ ন৷ চললে ধ্বংসই হ'ত একমান্ 
পরিপাম। কিন্তু গুরকৃতির ক্রিয়াকাণ্ডে এক- 
পেশে বাপার খুব কম (নেই এমন নয় )-_ 
বিপুল বিধ্বংসের পাশেই গ্রাকে সুবিশাল সৃ্টির 
প্রক্রিয়া । মানুষের সঙ্ঞান বিপ্ব-প্রচেষ্টাও 


২৪৬ 


অন্বরূপ হতে বাধা, ন1! হলে তা মানুষের 
কোন কাজেই আসৰে না| মনে করা যাক্‌, 
একতরফা! কালাপাছাড়ী ধ্বংসই হতে থাকল 
বন্ছরের পর বছর ধরে ! তাকে কি সতাকারের 
বিপ্লব বলা উচিত হবে? এককথায় উত্তর, 
না'। এধেন চাদের অন্ধকার আধখানা 
আলোকিত আাঁধখান। ন। পেলে চাদ আর 
যেমন আমাদের কাছে থাকে না, পৃণ অমাবস্যা 
হয়ে যায়, তেমনি মানুষের যে বিপ্লবী কর্ম- 
প্রচেষ্ট|। নিছক ভেঙ্গে ফেলাতেই পর্যবসিত, ত। 
শুধু নিবিড়তর তিমিরেই ঠেলে দেয়, তাতে 
বিছ্বাং্চমক যতই থাক না কেন। তাই 
বিপ্লবের গড়ার দিক্‌, তার আলোর দিক্‌; 
প্রসম্ম দিকের গপর জোর দিতেই হবে। 
এখানেও সেই 'কদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্‌ তেন 
মাং পাহি নিত্য", নতুবা! বিপ্লব হবে বন্ধা 
নারীর পুত্রাকাজ্ষার সামিল । 

যেকোন বিপ্লবকে সার্থক ক'রে তুলতে 
হলে আবশ্টিক উপাদান হিসেবে চাই বিদ্যা ও 
বিনয়। পুরনে| ব)বস্থাগুপির ত্রটি যেমন 
জানতে হবে, তেমনুই জানতে হবে নতুন কি 
কি করা অত্যাৰশ্ীক এবং ত1 করতে হলে 
বথোপযুক্ত উপায় কি। এর জন্য জনগণের 
ঘনিষ্ঠ সান্িধা, তাদের আশা-আকাজ্ষ! ও তার 
রূপায়ণের প্রত্থতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা! 
প্রয়োজন । শুধু বই-পড়া বিদ্যে থাকলেই 
কাজ এগুবৰে না| ব্ক্কিষার্থ বিসর্জন দিতে 
না|! শিখলে এবিষয়ে নেতৃত্ব করাও অসম্ভব । 
দৃষ্টান্তবরূপ বলা যেতে পারে, ভারতবর্ধে 
এষাবৎ চারটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! চালু 
হয়েছে--এদের যধ্যে গ্রামোম্য়নকল্লে সমাজ- 
উন্নয়ন-পরিকল্পন1 ( 00022000165 10659107- 
27606 ০3০8) ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেব! 
( [80251 1056608105 98105) খুবই 


উদ্বোধন 
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উল্লেখযোগ্য | সার! ভারতের গ্রামোন্নয়দ 
এদের লক্ষা। কাগজে-কলমে পরিকল্পনাগুলো 
যথেষ্ট ব্যাপক ও উল্চাশাপরিপূর্ণ। কিন্ত 
বাস্তবিক গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে গত বিশ বন্ধরে 
খুব বিপ্লবাত্বক পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় 
না। এখানে ওখানে কম-বেণী কিছু উন্নতি 
হয়েছে নিশ্চয়ই? কিন্তু যে ধরনের উদ্লৃতিতে 
সার! গ্রাম-ভারতে (সাড়ে পাঁচ লাখেরও 
বেশী গ্রামে) সাড়া পড়ে যাবে এবং ভারত 
তার বিপুল মনুষ্ত-সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ 
নিয়ে 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লৰে' এমনটি 
তে! হুয়নি। এর মূল কারণ বিদ্যার অভাব 
অর্থাৎ গ্রাম'ভারভ বা আসল ভারতকে 
সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা, তার সমস্তাবলীকে 
নিজ অভিজ্ঞতার ভিতিতে হদয়ঙ্গম করা ও 
তাদের মোকাবিলার প্রয়াস ঠিকমত কর! হুয়- 
নি। 

কিছু বৈঠক ক'রে এবং জনগণের 


সহযোগিত1 চাই বলে কিছু বক্তৃতা ও বিবৃতি 
দিলেই গ্রামীণ জীবনে কর্মের লোত বয় না; 
অতএব বিপ্লব “দৃর্‌ অন্ত, । 


অধব সান্প্রতিককালের আর একটি 
দৃষ্টান্ত নেওয়া যাকৃ। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের 
জণ্য বিগত ২২২৩ বছরে বিতিন্ন কমিশন নিযুক্ত 
হয়েছে, যথা, মাধামিক শিক্ষার জন্য মুদালিয়র 
কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার জন্য রাধাকৃষ্ণন 
কমিশন, কোঠারী কমিশন ইত্যাদি । এই 
কমিশনগুলি দীর্ঘদিন সার ভারত খুরে বছ 
তথা সংগ্রহ করে মূল্যবান্‌ সুপারিশসহ তাদের 
রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং তার ভিত্তিতে 
ভারতের বিতিন্ন রাজ্যে রকমারি ব্যবস্থাও 
অবলম্বন কর! হয়েছে ; কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে 
শিক্ষার সংহতি ও প্রগতির নিতান্ত অভাবই 


জৈট, ১৩৭৯ 


ক্রমশঃ পরিশ্ছুট হুচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের 
অবস্থাটাই ধরা যক। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষ1 
এবং ত্রি-বাধিক স্লাতক ব্যবস্থা চালু হয়েছে 
বেশ কিছুদিন । কিন্তু গত কয়েক বছরে এখানে 
শিক্ষার যে হাল হয়েছে তা অতীব করুখ। 
তরুণচিত্তে বর্তমান শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা 
সঞ্চারিত না হয়ে ঘ্বণ। ও মবজ্ঞার উদয় 
হয়েছে। তার ফলে বিদ্যা ও বিনয়ের সম|ধি 
তে! রচিত হয়েছেই, বিপ্লব শ্লোগানে পরিণত 
হয়েছে মাত্র | যথার্থ বিদ্যার অভাব আমাদের 
দেশে এখন উৎকটতাবে দেখ। দিয়েছে। শুধু 
অন্ধ ন্বকরণ চঙ্ছে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে 
যেমন, রাজনীতি. র্থনীতি ও অন্ানু ক্ষেত্রেও 
তেমন । বহুদিন পূর্বে ব্ামীক্ষীর উচ্চারিত 
সাবধান-বাণী _অনুকরণ, কাপুরুষের মতে] 
অনুকরণই প্রগতির পথে সবচেয়ে ছুলজ্ঘা 
বাধা'_-এখানে উল্লেখা। যতদিন বিদেশী 
বাকা, বিদেগী প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী মাচার- 
বাবহারের অবাধ, নিবিচার অনুকরণৃই 
শুধু চলবে, ততদিন না পারব আমর! আমাদের 
ঠিক ঠিক জানতে, ন| পারব বিদেশীদের যথার্থ 
প্রগতিপন্থী চিন্ত। ও কর্মধারাকে স্বাজীকৃত 
করতে । সুতরাং শিক্ষাবাবস্থাকে ঢেলে সাজ 
দরকার, যাতে করে সার| দেশকে মর্মে গ্রহণ 
করার মত মানসিকত। জন্মে_দেশের সমাজ, 
স্কৃতি ও সাধনাকে ঠিক জান! হয় অর্থাৎ 
বিদা।' হয়। তাহলেই বিপ্লবের দৃঢ়ভূমি 
্স্তত হবে, নতুব! নয়, 

স্বামী বিবেকাননের অক্ষয় বাণী আবারও 
মণে ভেসে আসছে, “মানব-জীবনের লক্ষা 
ধাস্তবকে আদর্শায়িত কর! নয়, আদর্শকে 
বাস্তবায়িত কর! ।, তাই সর্বাগ্রে প্রয়োঙ্গন: 
আাদর্শট স্থির কর!, তরুণচিভকে সেই আদর্শে 
হন্থঞাণিত কথা৷ ও ভার রাপাণের জন্য তাদের 


বিদা|, বিনয় ও বিপ্লব 


২৪৭ 


সমগ্র শক্তিকে কাজে লাগানো! । পৃথিবার 
কোন স্বাধীন দেশে মনুষ্ত-সম্পদের এত 
অ-ববহার ও অপবাবহার হয় কিনা জানি ন। 
সন্যুখে সমসু। আমাদের, গবক্ষয়ের পথে ধাপে 
ধাপে নেষে গিয়ে আমর! ধ্বংস হয়ে যাব, ন! 
মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে দাড়াব এবং 
সত্যিকারের বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাব। 
নিঃসন্দেছে দ্বিতীয়টিই শ্রেয়ের পথ; তার জন্য 
চাই কঠিন পরিশ্রম, চরিঞ্রবল এবং ত্যাগ- 
বীকার। হিতোপদেশের পুরনো! প্রৰচন-_ 
“বিদ্যা দর্দাতি বিশয়ম্'- এখনও প্রযোজ্য। 
এ বিনয় শুধু শাপীশতা বা শিষ্টাচার নয় 
(যথার্থ বিদা। সর্বদাই এসব গুণের বর্ধক ), 
বিশ্ষে নয়ন বা সৎপথগ্রবর্তণ৪ বটে। ঠিক 
ঠিক না জাণলে ঠিক পথ বাতলানোও সম্ভব 
নয়। অর্ধেক জেনে বা মদে ন জেনে যে 
পথ অবলম্বন করা হয়, তার ফল ভাল হয়ন|। 
যাধীনতোত্তর তাঁরতে তার ভূর ভুরি নজা।র। 
সুতরাং বিধযার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের 
অভাবও ঘটেছে। তাই চতুর্দিকে দেখতে 
পাই অবিদ্যা বা অপবিদা আর তারই সঙ্গে 
কুৎসিত অশালীণতা, এবং সতপথপ্রবর্তনের ব 
বিনয়ের অভাব। স্থতরাং বিদ্যার অনুপস্থিতি 
বিনয়েরও অনুপস্থিতির কারণ হয়েছে) বিপ্লৰ 
আসন্ন ন| হয়ে ক্রমশঃ দূরে সরে সরে যাচ্ছে। 

তাহলে কি করা কর্তব্য? অবির্দয ও 
অবিনয়ের আোতে গ! ভাসিয়ে দেওয়। এবং 
পৃথিবার অনেক গ্রাচীন সচ্যঙা-সংস্কৃতির মতে! 
লুণ্ড হয়ে যাওয়ার পথ ধর| (প্রাচীন মিশর, 
ব)াবিলন, রোম ইত্যাদির মত), না নতুন 
কর্ষোনেযোগে মেতে ৩51 এবং 'সাম।গ্য' অর্থে 
বিপ্লব সাধন করা | “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ধ' 
যদি সত্য বলে বিশ্বাস করি, তবে বিচাব এখানে 
অনিবার্ধ। তবে সে বিঞ্লীবের রপরেখাক্ষে 


২৪৮ 


তারতীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হতেই হবৰে। 
ভারতের য| কিছু সুস্থ, সবল, সর্বজনীন এতিহা 
তাকে সমূলে বিনাশ করে বিপ্লব আনার 
প্রচেষ্ট| হলে ত। ব্যর্থতায় পর্যবদিত হতে 
বাধা। তাই প্রথমেই জানতে হবে, এ-রকম 
সুস্থ সর্বজণীন এঠিহা আমাদের কি আছে এবং 
কতট। আছে এবং তাদের বর্তমান ভারতীয় 
জীবনে কি আকারে প্রয়োগ করা যায়। 
তান্সপর জানতে হবে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে মামাদের থেকে এগিয়ে 
গেছে এবং কিভাবে ত| হয়েছে এবং যথার্থ 
অগ্রগতি আমরাই বাকি তাদের কাছ থেকে 
শিখতে পারি। গত দুশে-ম্বাড়াইশে| বছরে 
অনেক দেশ বিঞ্ঞান, কারিগরি বি] 
অধাবসায়, নিয়মানৃবাতত।, শারীরিক ও 
মানসিক দক্ষতায় আমাদের থেকে অনেক 
এগিয়ে গেছে । এসব বিষয়ে তাদের সমকক্ষ 
হতে গেলে প্রচণ্ড পত্বিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধনা 
প্রয়োজন। জাতীয় জীবনে করনের প্লাবন 
বাবিপব এলেই ত| হতে পারে, নচেৎ নয় | 


উদ্বোধর 


| ৭৪তম বর্ধ--&ম নংখ্য 


তাই বিপ্লব চাই-ই চাই। কিত্ত তার ক্ষেত্র 
কি প্রস্তুত হয়েছে? এঁতিহাসিক ক্ষেত্র অবশ্য 
তৈরীই আছে; কিন্তু জনসাধারণের মানসক্ষেত্র 
তৈরী হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ 
চরিত্বলে বশীয়ান সংগঠন ও নেতৃত্বের 
অতাব! ম্বামীজীর ভাষায়, চরিত্র, একমাত্র 
চরিত্রই, আখেরে আয়ী হয়।” সুতরাং যখন 
দেখি, সারাদেশে এর অভাব, তখন মনে হয়, 
বিপ্লধ এখনো! দুরবতাঁ। কিন্তু ইতিহাসের 
খেল] বড় অভুত। ঘনক্চ মেঘে৪ রূপালি 
সীমারেখার উদ্ভাস হয় ক্ষণে ক্ষণে । উষার 
আলে! ফুটবার আগের অন্ধকার নাকি রাত্রির 
গভীরতম অন্ধকার। ভারতের জাতীয় 
জীবনেও কি নৃতন উবার আলো ফুটতে 
যাচ্ছে? ঘন তমিত্রার মধ্যে নৃতন আলোর 
প্লাবনের আওয়াজ ভেসে আসছে। তাই 
এখনই জাতির মানসক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে 
লেগে যেতে হবে। তার জন্যে চাই যথার্থ 
বিদ্য|, যথার্থ বিনয়। কবির বাণী “এ 
মহাম!নব আসে! তাহলেই সার্থক হবে। 


স্বামী অখণ্ডীনন্দের স্মৃতিসধয় 
| পূর্ানববৃত্তি ] 


[ “ভক্তের ডায়েরি হইতে ] 


গুরুপৃণিমার দিন একটি ভক্ত ঠাকুরকে 
পায়স ভোগ দিয়াছে। হুপুরে সে সাক্ষাৎভাবে 
গুরুদেবের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিন[ছে। 
বাৰ! এইমাজ চান করিয়া ঘরে বসিয়াই ইঞ্ট 
রণ করিতেছেন । পৃক্জারী আদিয়! জানাইল 
-পায়েস-ভোগ বেশ ভালে। হইয়াছে ।” 
ভক্তটির পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া হাপিতে 
হাসিতে শুদ্ধাষায় উচ্চারণের ভঙ্গীতে 
বাব। বলিতেছেন, “দুবুদ্দিরি উদয় হইল!” 
তারপর আরও ছু-একজন পুম্পাঞ্জলি দিলে 


বলিলেন, « আশ্রয়ের ) এর! এ-সব 
জানে না!” 

সন্ধাৰেলা | রকে ক্যাম্পখাটে মহারাজ 
সতইয়। আছেন। অনেকঙ্গণ ধরিয়া কোন কথা 


না হওয়ায় ভক্টি গুরুপৃণিমার সন্বন্ধেই জিজ্ঞাস! 
কৰিল। বাবা বলিলেন “কেন, কি বৃত্তান্ত, 
জানি না তে1। দেখতে হয়, আছে লব, কোথা! 
থেকে শুরু-কতদিন থেকে | এই সময় 
চাতুর্মাস্ত শুরু হয়, সব গুরুর কাছে আষে। 
পশ্চিমে খুব ধুম, এদিকে চল্‌ নেই। হিমালয়ে 
তীর্থে তীর্ঘে ঘুরে বেড়াতাম, তিথি নক্ষত্র 
জানতাম না, তবে ৰছরের একটি দিনের হিসেৰ 
রাখতাম--শিবরাত্তিরের পর দ্বিতীয়! ; উপোস 
করতাম _বযস্‌। দিন মাস বছর কোথ৷ দিয়ে 
আসত--কোথ!| দিয়ে চলে যেত !* 

একজন আগন্তক (ভক্ত?) হাত তুলিয়! 
মাথায় ঠেকাইয়! প্রণাম করিয়াছে। বাবা 
তাহাকে খুব বকিলেন ও সেই/ উপলক্ষে 
বপিতেছেন, *প্রণাম তো! নয়, .ফেন কুড়ুলে 
কোপ, ৰলি দিচ্ছে। লাধু-লল্ল্যালীকে প্রণাম 


করতেও জানে না? প্রণাম কত রকম আছে, 
_কি জানো তোমরা? 'জানুভাঞ তথা 
পত্তযাং উরস! শিরস! ধিয়! |” ছড়িসে প্রণাম 
অগ্রানথ। কত লোককে শেখাতে হয়েছে। 
প্রণামের কত নিয়ম আছে--শুয়ে থাকলে, 
ব। চলত্ত অবস্থায় কি তেল মাখলে, কি যখন 
অন্রমনস্ক তখন প্রণাম করতে নেই। অশুচি, 
অস্থস্থ অবস্থায়ও প্রণাম করতে নেই। 
আঞ্জকাল কেউ ব! করে কুডুলে প্রণাম, আর 
কেউ ব| ভক্তির আতিশযো যখন তখন, 
যেখানে সেখানে । কেউ জ্ঞানে না! এসব। 
এবার মঠে শুয়ে আছি--বেল! ২টার সময়-- 
না বলে না কয়ে একজন পায়ে হাত দিয়ে 
প্রণাম করেছে। আমি তে] চমকে উঠেছি। 
বললাম, লোককে শিক্ষা! দিচ্ছ তোমরা ৷ আর 
তোমাদের এইটুকু শিক্ষা হয়নি-_খুমদ্ত মানুষকে 
গ্রণ/ম করতে নেই। পরে উঠে বনে বললাম, 
নাও-এবার একবার তাল করে প্রণাম 
কর।” 
ঙী ক ০ 

এড়োয়ানি গ্রামের একটি মুপলমান ভক্ত 
চিঠি লিখিক়াছে : পুত্রবধূ মার গিয়াছে, ৰড় 
শোকসন্তপ্ত, বদি কাহাকেও পাঠাইয়। দেন, 
শাস্তি পাই-*'ইত্যাদি। বাব! চিঠিপড়া 
শুনিয়। খুব মর্মাহত হুইলেন, “আহা! বড় 
শোক পেয়েছে এই বুড়ো বয়সে! সেই 
হঁতিক্ষের সয় ৪০ বছর আগে একবার দেখা, 
এখনও লেখে--কেমন শুদ্ধ বাংলা--আপনাৰ 
স্নেহশ্রাৰী পত্র পাইলে আনন্দিত হইব ! আগে 
একবার লিখেছিল-.আপনাকে ধ্যান করি, 


ই%৩ 


তাহলে মনে বল পাই, সেবাশক্তির সঞ্চার 
হয়। এখানে নিজে আসতে চায় না ব| 
আমাকেও যেতে বলে না। বলে কি-- 
«সেই তরুণ সন্নযাপীর রূপই আমার মনে অস্থিত 
আছে- সেই ভাল।” বাড়ের মাঠ, ধানের 
ঢেউ খেলে যাচ্ছে। একবার যাঁওন। সব। 
শোক-তাপ পেয়েছে, খুশী হবে। সঙ্গে 
ম্যাজিক লগ, স্লাইড নিয়ে যাবে, প্রচার- 
কাজও হবে ।” | 
৪ ঙঁ | ঙ্ 

 শুরানে। কথার প্রসঙ্গে একদিন বলিলেন 
“দিল্লাতে সন্ধাবেল একটা পার্কে বেঞ্ে 
বসে আছি। ঠাকুরের ভুক্ত ন! হ'লে কারে! 
ৰাড়িতে উঠব নাভাবটা এই। দ্জন 
মাড়োয়াী বাঙ্গালী সাধু দেখে পাশে এসে 
ব'সল। একথ! সেকথা! -খানিক পরে টাকা 
দিতে .চায়। বলি-'না' | তখন বলে-- 
“দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্জ পরমহংসকে একবার 
টাকা দিতে গেছলাম-তিনি টেঁচিয়ে 
উঠেছিলেন।' তখন পরিচয় হ'ল”--ও সেই 
লছমীনারায়ণ মাচড়ায়ারী ।” 

একদিন সন্ধ্যাবেলা হল্‌্-এ বাবার চোখে 
কম্প্রেস দেওয়! হইতেছে ; একজন বয়ঙ্ক সাধু 
দিতেছেন। খানিক পরে বাব| বলিলেন, 
“কোন্‌ দিকে দিচ্ছ? বঁ৷ দিকে, ন! ডানদিকে 
ব্যথা?” সাধুটি জোর করিয়া বলিলেন, 
“মাপনার ভুল হচ্ছে-_ব্যথা ব| দিকে ।' বাবা 
একটু -কঠিন স্বরে বণিলেনঃ “আমি ভুল 
বপিনি) আমাদের ও রকম ভুল হম ন1।” 
তখন সাধুটি নরম হইয়! বণিলেন, “আমরা 
শিখতে এসেছি-আশীর্বাদ করুন।” বাব! 
'আরও নখম হইয়। বাললেন, “তাই বলো, 


* স্বামী ক্নদাণলা 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ- ৫ম লংখ্যা 


আশীর্বাদ তো! করছিই; আর আশীর্বাদ 
করতে করতেই যেন যেতে পারি ।” 
ষ রঃ গু 

আশ্রমের একটি অস্তেবাশী, এখনও 
ছাত্রাবস্থা, দীক্ষিত, ব্রাহ্মণ । তাহার ধারণ। 
যেহেতু দীক্ষা! হইয়াছে, অতএব সন্ধা 
গায়ত্রী যজ্ঞোপবীত কিছুই আর দরকার নাই। 
এই কথা বাবার কাঁনে ওঠায় তিনি খুব রাগ 
করিলেন, বলিলেন, “জানতাম না তো”, 
পৈতে ফেলে দিয়েছে। সেকি! ব্রাহ্মণের 
ছেলে। ঠাকুর মন্মথকে পৈতে পরিয়েছিলেন। 
্বামীজী কত লোককে পৈতে দিয়ে. গেছেন। 
আর এখানে এ কি কাণ্ড! আজই বলছি।” 

ক খঃ পু 

বাবা ঘরে শুইয়া আছেন। সন্ধার 
আবছ। অন্ধকার । একটি তক্ত আগিঞা 
দরজার কাছে দীড়াইয়! আছে। বোধ হয় 
বাবার কোন আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে । 
বাব! বলিলেন, “কে? -1 তোর গা্জে কি 
জাম! কাপড় রে? লাদ! না গেরুয়া 1 আম 
দেখলুম কে একজন গেরুয়াপর! ঠিক তোর 


জায়গায় ফড়িয়ে। মাথায় তোর মতো" 
তবে একটু মোটাসোটা । মণি * ঘরে 
নেই তো?” 

রী ৪ রী 


বৈশাখ জৈযঠ আষাঢ় গিয়। শ্রাবণও যায় 
যায়। তিনটি দিনের মতে! তিনটি মাদ 
কাটিয়। গিয়াছে! কলিকাতা হইতে কেবলই 
চিঠি আসিতেছে--তক্তকে এবার ফিরি 
হইবে। বাবার ইচ্ছা আরও কিছুধন 
কাটাইয়! যায়। একদিন ঠাকুরের পাক। 
তোগ দিবার কথ! হুইয়াছে। বহরমপুণে? 


ঠ্রোষ্ঠ, ১৩৭৯] 


তক্তের| 'আগিবে-এক রবিবার, ঠাকুরকে . 


রাধাবল্পতী, ছানাবড়া প্রভৃতি ভোগ দেওয়া 
হইবে, কিন্তু বটি লাগিয়াই রহিম়্াছে। শেষে 
ভরু বলিল--এখন যাই, পাকাভোগের সময় 
গাসিব। 

শেষ পর্যস্ত বাব! রাজী হইলেন। সেদিন 
এক বুধবার । সকাল হইতে যান করিয়া 
খাওয়।-দাওয়। সারিয়া ভক্ত যাইবার জন্তু 
প্রস্তুত, বাবাকে প্রণাম করিতে গিয়াছে। 
বাবা গল্প আর্ত করিলেন, কত কথা 
বলিলেন_-তার মধ্যে কতকগুলি £ 

প্যি সত্যি ভগবান লাঁত করতে চাও 
তে। সেখানে গিয়ে শান্তি পাবে না । যে- 
রকম ৪0:001018 (পরিবেশ )-এর ভেতর 
থাকবে, মনও সেইরকম হয়ে যাবে। সাধুদের 
মৃঙ্গে থাকলে সাধু, সংসারীদের সঙ্গে সংসারী । 
যারা বিয়ে করবে না, তারা কি করতে 
ংসারে থাকৰে ? মা-বাবার কাছে তো 
জীবনের এত বছর কেটে গেল ! আমার কাছে 
আর একট] বছরও কাটাতে নেই? আচ্ছা, 
যাচ্ছ -এখন যাও, ডাকলেই আবার আসতে 
হবে। 
যা বলেছি। সেই 
(সাধারণ বুদ্ধি)-এর কথা মনে আছে তো? 
যখন যেটি জানবার খুঁটিয়ে জেনে নেবে । আর 
সকলের কাছে সব কথা! বলবে ন11” 

দশটার ট্রেনের বাশি বাজিয়! উঠিল। হুহ 
করিয়া ট্রেন আসিতেছে আশ্রম হইতে দেখ! 
যাইতেছে । ভক্ত তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়! 
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যাত্র! করিতে চায়-_চুটিয়। ট্রেন ধরিবে | ৰাব| 


হাসিতেছেন আর বলিতেছেন, "আর তুমি 
এ ট্রেনে গেছ!" 
যাওয়া হইল না। জামা কাপড় পরিয়! 


যাত্রা কারিয়াই ভক্ত বসিয়া রহিল । 


যামী অখণ্ডনন্দের শ্মৃতিসঞ্চয় 


আর মনে রাখবে সব কথা--যখন. 


২৫১ 


বিকলেরু গাড়িতে সে যাষঈবেই। বিকালে 
বাবাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি একচোট 
খুব হাসিলেন। বলিলেন, “কোথ! যাৰে।? 
দেখছ নাঃ ঠাকুর যেতে দিচ্ছেন না 1” শেষে 
বলিলেন, "আচ্ছা! এস। পাকাভোগের সময় 
আসতে হবে |” 
০ গা ক 

কলিকাত! আসিয়াঁও ভক্তের নিস্তার নাই। 
আবার কবে যাইবে, কবে পাকাজোগ হইবে 
ইতাদি চিন্তা । দুই-তিন সপ্তাহ পরে চিঠি 
আসিল “আগামী রবিবার পাঁক1ভোগের কথ! 
পাক! হইয়াছে, তবে বুড়ি লাগিয়া রহিয়াছে । 
ভক্তের ভয় হইল-- আবার না কাচিয়। ষায়। 
পাকাঙ্জোগ কাচিল না, কাচিয়! গেল ভক্তের 
যাওয়! | যে শনিবার রাতিতে সে শিয়ালাহে 


,সারগাছির ট্রেন ধরিবে- সেই শনিবার রাত্রে 


সে হাওড়ায় হইল কাণীর যাত্রী। 

কাশী হইতে বাবাকে ৮অন্রপর্ণা-বিশ্বনাথের 
নির্মাল্য পাঠাইল, কয়েকদিন পরে ঠাকুরের 
পাকাভোগের গ্রসাদসহ আশীর্বাদী পত্র 
আসিল £ “এখান হইত গিয়! মাকে লইয়া 
কাশী গিয়াছ_খুব ভাগোর কথা। পাকা- 
ভোগের দিন তোমার না আসা ভালই 
হইয়াছে ।--“যতটুকু রয় সয়' | মা-বাবাকে 
অসম্ভষ্ট করিতে নাই। গুরুকৃপায় সংসার- 
বন্ধন কাটিয়া যাইবে।” | 

কলিকাতায় ফিরিবাঁর পর মহালয়ার দিন 


ভক্ত বাবার একপত্র পাইল | তিনি 
লিখিমাছেন--“আমার শরীর খারাপ। শী 
একবার দেখিয়া যাইও |” 

দেবীপক্ষ | তক্ত আবার তাহার 


চিরবাঞ্থিত প্দপ্রান্তে উপনীত হুইয়। আনন্দ- 
সাগরে নিমগ্ন হইল। 
অক্টোবর, ১৯৩৬| প্রণাম করিয়া উঠিলে 
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বাব! বলিলেন, “ভোরবেল] ভাবছিলাম-- 
প্থিতিকথা কে লিখবে? দেখলাম কি, তুই 
এসে দাড়িয়ে” একটু পরে বলিলেন, “কাজে 
লেগে যাও; কাজের লোক ক'রব তোমাকে 


(এইকথ! বলিয় পিঠে একটা চাপড় 
মারিলেন )- তোমারও কাজ, আমারও 
কাজ।” 


পরদিন হইতে কাজ শুরু হুইয়৷ গেল। 
মাটিতে আসন পাতিয়! ডেস্কের উপর লিখিতে 
লিখিতে একসময় শক্ত পাশে কাহার সঙ্গে কি 
একটু কথা কহিয়াছে--বাবা শুনিতে 
পাইয়াছেন। আতন্তে আস্তে পিছনে জাসিয়া 
বলিতেছেন; “কাজের সময় কথা ৰলবে না) 
শুনৰেও না। ম্বামীজী একদিন কাগজ 
পড়ছিলেন-_ আমি ঠেল| দিয়ে ডাকছি। 


একমনে পড়ছেন, শেষে বললেন, “আমার কটা. 


যন. যখন যেটা করবে সারা মনট। তাতেই 
চেলে দেবে; তখন কথাবার্ত। সব বন্ধ ।” 


প্মৃতিকধা'র কপি তৈরী হইতেছে _-প্রেসে 
যাইবে । “ৰদুমতী'র সহিত চিঠিপত্র লেখ! হুইয়া 
গিয়াছে। তক্ত শুধু বলিল--'উদ্দোধনে' যাইবে 
না কেন? ৰাব| বলিলেন, “উদ্বোধন' তে! 
আমাদের আছেই. “বসুষততী'ও জামাদের। 
উপেন ৰাবৃ ঠাকুরের কড় ভক্ত! বৰসুষতীই 
তে] আমাদের প্রথম কাগজ, তারপর তে! 
উদ্বোধন হু'ল। 


ঙ গা ধাঁ 


পৃ্জার কয়দিন সাতৃসকাশে কাটাইয়া 


উদ্বোধন 


[৭৪ তষবর্ধ-- ৫ম সংখ্যা 


ত্রয়োদশীর সন্ধ্যায় সারগাছি ফিরিলে বাব! 
বলিলেন, “আমি জানতুম আজ তুমি ঠিক 
আসবে ।” পরদিন সকালে বলিলেন, “আমার 
এখন কি ভাল লাগে জানিস্?--ষেন একটা 
নির্জনে কোধাও পাহাড়ে কি বনে-_ নদীর 
ধারে ছোট্ট কুটিরে কেউ খুঁজে বার করতে 
পারবে না। ওরা কি ৰলে জানিস 1--ৰলে 
সারগ|ছি কি কম নির্জন 1 আপনি যেখানেই 
ধাবেন- আমর! ঠিক খুঁজে বার ক'রৰ। 
এখন আর ক্রি চাই জানিস 1 - সেই নির্জনে, 
সঙ্গে দু-চারটি ছেলে-ডোঁকর| থাকবে, যাবা 
বেশ সব কথ] শুনবে, ভালবেলে সেবা 
করবে, প্রতিবাদ করবে না স্মৃতিকথা, ভরমণ- 
কথ! সব লেখাৰ। যারা আমায় ভালবেসে 
সেৰা করে তাদের কাছে আমি ছোটছেলেন 
মতো! হয়ে যাই, আমায় নিয়ে তার। যেমন 
ইচ্ছে নাড়াচাড়া! করতে পারে, আমি তাদের 
হয়ে যাই। (আপন মনে গাঁকিতে লাগিলেন ) 
প্ররপী বিলে গ্রাণবাঁচেনা। আমাদের হাত 
ধরে ঠাকুর এই সৰ গান গাইতেন |” 

পরে এক সঙ্গয় 'শ্মৃতিকথা'র পাুলিপির 
খেই হারিয়ে গেছে-- কোন্‌ লেখার পর কোন্‌ 
লেখা ধর] যাচ্ছে না-_বলাতে বলিলেন, “খেই 
হারিয়ে গেছ, গুলিয়ে গেছে গেছেই তে! 
এই দেখন]--হাড় মা'স মেদ মঙ্জ। সব মিশিয়ে 
গুলিয়েই ভে! এই শরীরট! হয়েছে। যারা 
ব্রক্মজ্ঞান আদর্শ ক'রে এসেছে--তাদের তে| 
এর ভেতর থেকেই খেই ৰার করে নিতে হবে| 
একি সোজা কথা 1” 


ভারতীয় রাষ্্রদর্শ ন-পরিচয় 
[ পূর্বান্বৃত্তি ] 
ডক্টর শাস্তিল/ল যুখোশাধ্যায় 
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66 11886), ভারতীয় রাস্ট্রদর্শনের আলোচন! 
মোটামুটি তিনটি যুগের পটস্থুমিকায় কর! 
যায় £ প্রাচীন যুগ, মধাযুগ এৰং ছাধুনিক 
যুগ। প্রাচীন যুগের চিন্তাবিদর্দের মধ্যে 
বাছাই করলে যন, যাজবন্কা, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন 
ৰ্াস এবং কোৌটিপ্রই নামোক্পেখ করতে 
হয়। মধাযুগে আছেন শুক্রণীতি-বা 
নীতিসার-প্রণেত! শুক্রাচার্ধ। অনেকে অবশ্য 
কাষন্দককেই প্রথম নীতিসার-গ্রণেত| বলে 
ধরে থাকেন। তাহলে তার স্থান নির্দেশ 
করতে হয় প্রাচীন যুগে 

আধুনিক যুগে মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র 
চিন্তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় সামী 
বিৰেকান্ন্ের বচনায়। ভারপর আছেন 
রবীজআনাথ, শ্রীজরবিলা এবং মহাত্ব! গান্ধী। 
অবশ্য রাজ! রামমোহন-চিদ্ত। রাজনৈতিক তত্ত 
ও ধ্যানধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পকিত 
ছিল; এবং কেশবচন্ত্র সেন, সুরেন্দরনাধ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৰিপিনচন্দ্রা পাল, নেতাজী 
সুভাষচন্রী বসুও রাজনৈতিক তত, প্রশ্ন ও 
আচরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর 
করেছেন মানবেজ্রনাথ রায়। তবৃও কিন্ত 
ভারতীয় বাসট্রীর্শনের মুল সুরটি ধরা বায় 
প্রথমোক্ত চারজনের মধ্েই। এদের বাষ্্র- 
চিন্তায় পাশ্চাত্য ভাবধাযণার ছায়া কিছু বিছু 


পড়লেও চারিত্রিক লক্ষণে প্রতিপান্ত বিষয় 
সম্পূর্ণ ভারতীয়ই রয়ে গেছে। তাই আধুনিক 
যুগের প্রসঙ্গে এদের চারজনকে নিয়েই 
আলোচনা] করব। 

এখন প্রাচীন যুগ থেকে শুরু কর যাক 
প্রাচীন যুগ : 

প্রাচীন যুগে আমাদের নির্বাচিত 
চারজনের মধ্যে মনুকেই প্রাচীনতষ বলে ধরা 
হ্য়। 
মু: 

সন কে? কোৌগিল্য সভার অর্থশান্তে 
লিখেছেন : সুষ্টির প্রতাষে চারফিকে যখন 
মংস্ন্ায় বিস্বাজ করেছিল, মানুষ যন 
বৈবন্তকে নরপতি নির্বাচিত করে।১ 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ ভারস্বীয় রাস্ট্রদর্শনে 
বিশেষ স্থান না পেলেও কৌঁিলোর এই 
জর্িমত সামাজিক চৃক্কি সন্তবাদেরই স্তোক, 
এৰং কোৌটিল্য এখানে কিছুটা হবসের 
(710৮6৪ ) এৰং কিছুট। লকের (10985) 
সঙ্গে নিশ্চয়ই তুলনীয় । ভারতীয় রাস্ট্রীর্শনে 
এইভাৰে নির্বাঁচত নরপতিকে “মহাসম্মত' বলা 
হয়।২ রাষায়ণে যন্থুকে ঠিক হাসম্মত বলে 
অভিহিত কর! না হলেও মন্থই যে পৃথিবীর 
জাদি পালক, তার সমর্থন মহাকাব্য পাওয়া 
যায়। সেখানে বলা হয়েছে মহুতেজষী মন 


১ অর্থশান্ত্র ১১৩ 

.২ “্মহাসম্মতে'র ধারণা বৌদ্ধ ও জৈন 
দর্শন থেকেই হিল ঝাস্্রর্শনে এসেছে বলে 
যনে কর হয়'' 18601 18680 2 10160: 
01 90560000626 10 5001606 10015 
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হলেশ লোকপালক।* পদ্পপুরাণে আবার 
মনকে সূধপুত্র আখ্যা দেওয়। হয়েছে 

এই মহাসম্মত, লোকপালক সূর্ধপত্র মন্ই 
কি বিধিশাস্ত্রের-ধর্মশান্ত্রের গ্রাবর্তক 1 এই 
প্রশ্নের উত্তরে বিশেষ মতবিরোধ লক্ষ্য করা 
যায়। 

পুরাণে মনকে প্রথম মানব, প্রথম নৃপতি, 
বিধিশান্্-প্রণেতৃৰর্গের মধ্যে প্রথম বলে 
অন্ভিিত কর! হলেও, অনেকের মতে, মনন 
হলে! বিধিশাস্ত্র-প্রণেতৃবর্গের সমডিরই আখ্য।, 
কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়।॥ এর! বলেন, 
মন্থসংহিতা প্রণেত্বর্গ তাদের বিধিশাস্ত্রকে 
প্রামাণ্য রূপ দেবার জন্যে মনু নামটি ব্যবহার 
করেছিলেন। যুক্তি হিসাবে বল! হুয় যে, 
গ্রাচীন ভারতে শান্ত্প্রণেতাগণের অনেকে 
নিজেদের ধর্মনীতির ধারক ও বাহক বলেই 
মনে করতেন, মৌলিকচিস্তাবিদ বলে নয়। 
মনুর অনেক শ্লোক যে মহাগারতের অন্তর্ভুক্ত, 
তার কারণ মার কিছু নয়। 

বর্তমান রূপে মন্সংহিতার রচর্নাকালও 
বিতর্কের বিষয় | পুরাণে রচনাকাল সভ্যতার 
'প্রতাষ বলে বর্ণনা কর! হলেও কোন কোন 
এঁতিহাদিক মহুসংহিতাকে খষ্পূর্ব দ্বিতীয় 
শতাববীতে সুঙ্গবঙ্গের রাজত্বকালে কোন 
ব্রাঙ্মণ-প্ডতের রচনা বলেই মনে করেন। 
তা হলেও কিন্তু হিন্দু বিধিশান্ত্র গ্রণেতামের 


৬ আদিপর্ব ৬1৪ 

৪ বল! হয়, মোট ১৪ জন মনন পরপর 
পৃথিবীকে শাসন কর্ছিলেন। এঁদের মধ্যে 
সগ্তষ মনু মহাপ্রলয় অতিক্রম করে পৃথিবীতে 


্তায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনিই 
সাধারণতঃ মনু আখ্যা পেয়ে থাকেন ।**' 
[1501098 5 [71000 18611810009 099602008 
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উদ্বোধন 


[ "৪তষ বর্ধ--৫ম সংখা 


মধ্যে মন্বকেই প্রাচীনতয বলে ধর] হয়, কারণ 
বশিষ্ঠ ও গৌতমের রচনায় মনু থেকে কিছু 
কিছু শ্লোক উদ্ধৃত কর! হয়েছে, যেসব শ্লোকের 
সন্ধান অবশ্ঠ বর্তমান মনুসংহ্তায় পাওয়। 
যায় না। সবদিক বিচার করে পণ্তিতপ্রবর 
কানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 
আমাদের কাছে যে মম্বসংহিত। মন্সংহিত। 
বলে পরিচিত ত] সুসম্বদ্ধ হুয়ে সংহিতার রূপ 
ধারণ করে খ্টপূর্ব ২** দাল থেকে ২* 
খুষ্টাঝের মধ্যে । তিনি আরও মনে কৰেন, 
মনুসংহিংতার একটি পূর্ববতী রূপ থাকা খুবই 
সম্ভব | 

যবেই রচিত হোক না কেন, অথৰ! যবেই 
সুসন্বদ্ধ রূপ ধারণ করে সংহিতার পর্যায়ভুক্ত 
হোক না কেন, মনুসংহিতাকে শুধু বিধিশাস্ত্রের 
ওপর প্রণীত অন তম গ্রন্থ % 0:69 1ম -13001) 
বলে বর্ণনা করা ভুল--সম্পূর্ণ ভুল। অধ্যাপক 
কিথের মতে (4, 9. 861) মতে, 
মহৃসংহিত। নিংসনোহে লুক্রেসিয়ামের (1)1016- 
600৪) কাব্যের সং্গ তুলনীয়। এ কাবোর 
মতই মন্সংহিত এক জীবনদর্শনের 
অভিব্যক্তি ।* 

মনুসংহিতায় আছে সৃিতত্বর আইনের 
উৎস, রাজধর্মের বিভিন্ন দিক, বর্ণাশ্রমশ্বাবন্থা, 
সমাজে নারীর স্থান, এমনকি আধসপ্তান- 
উৎপাদদের জগ্যে দাম্পত্য জীবন-নিয়ন্ত্রণের 
নিয়মাবলী পর্যস্ত।. সামগ্রিকভাবে মনুসংহিত! 
ধর্মকেন্ত্রিক হিন্দু জীবনবেদেরই পরিচায়ক। 
মন্নুসংহিতাই প্রথম 'অর্থশীস্ত্র বা শাসন" 
সম্পফ্িত জাতিসমট্টি যা সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবেশ 
করে ধর্মশান্ের ক্ষেত্রে । 


€ 17018507001 10108005986 ] 
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জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৭ ] 


মন্সংহিতার প্রকৃত পুনরুদ্ধার এবং 
পরিচিতির জন্যে আমর] হৃ'জন বৈদেশিকের 
কাছে বিশেষভাবে খশী £ ওয়ারেন হেষ্িংস 
এবং ভাষাবিদ্দ স্যর উইলিয়াম জোনস্‌। 
মনৃসংহিতার শ্লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে মুখে 
ঘুরলেও শ্লেকগুলি ঠিক “সংহিতাকারে' পাওয়া 
যেত না। ইঞ$ইপ্ডিয়। কোম্পানীর আদালতে 
ঘবহারের জন্য '৪য়ারেন ছেডিংস অনেকগুলি 
শ্লোকের অনুবাদ করান । তারপর স্যর 
উইলিয়াম জোনস্‌ গ্লোকগুলির সংকলন শুরু 
কষ্ষেন, এবং তার হৃতার কয়েক মাল পরে 
(১৭৯৪ ) [0811৮789৭ 01171000149 নাযে 
প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণা মহৃসংছিতা বা 
মানবধর্মসূত্র বা! মহুম্থতি প্রকাশিত হুয়।" 
তারপর অবশ্ট গবেষণার ফলে বিভিন্ন ভাষায় 
মন্‌সংহিতার বিভিন্ন সংস্করণ বেনিয়েছে | 
মঞ্চুসংহিত। £ 

মণসংহিতার আলোচ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু 
হলে! রাজধর্ষ বা রাজকর্তবা-পালনবিধি। 
এই বাজধর্মই ধর্মশাস্ত্রের মূল অংশ । 

কৌটিলা মহাসম্মত মতবাদ অনেকাংশে 
সমর্থন করলেও মনুসংহিতাঁয় কিন্তু এশ্বরিক 
উৎপন্তিবাদই ব্যাখ)া কর! হয়েছে । মনু বলেন, 
সু্টির প্রভাতে যখন বিভিন্ন জীব ইতত্ততঃ 
বিচ্ছিন্ন ছিল তখন ঈশ্বর তাদের রল্ষার জন্য 
নৃপতির সূষ্টি করেন । 

মন্বর মতে রাজ রাঙ্জধর্ম পালন করেন 
প্রধানতঃ দণ্ডের মাধামে। বাজ যদি অক্লান্ত 
ভাবে দ্বণ্ডণীতি পরিচালন! না করেন তবে 
বাজে অত্যন্যায়ের উদ্ভব ঘটবে-_বৃহৎ 
ম্স্য যেমন ক্ষুত্র মংস্তকে ধরে তক্ষণ করে, 


মন্তসংহিতা মানবধর্মসূত্র ব1 মনুম্থৃতি 
নামেও অভিহিত । 
৮ মনু ৭৩৯ 


ভারতীয় রাষ্্রদর্শন-পরিচয় 


২৫৪. 


সবলও তেমনি হুর্বলকে ধরে ভক্ষণ করতে স্তর 
করবে ।৮ 

অতএব সার] বিশ্বই দণ্ডঘারা নিয়ন্ত্রিত, 
কারণ বতাবতঃ বিশুদ্ধ লোকের সন্ধান পাওরাই 
যায়না ।৯ 

এক্ষেত্রে অর্থাৎ মানুষের চরিত্র-বিশ্লেষণ- 
ব্যাপারে মনু গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস এবং 
ইংরেজ দার্শনিক হবসের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্ত 
এর পরেই মন গিয়ে পড়েছিল প্রকৃত রাজ- 
ধর্মের ক্ষেত্রে। প্যে নরপতি যথোচিতাবে 
দণ্ডশীতি পরিচালন করেন, তিনি ধর্ম অর্থ 
ও কাম়বস্তর অধিকাগী হয়ে প্রকৃত সুখ ভোগ 
করেন, কিন্তু আত্মসুখমগ্র যে নৃপতি দগুদান- 
ব্যাপারে পক্ষপাত ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন, তিনি বিনষ্ট হবেনই, এমনকি অন্বায় 
দণ্ডের মাধামেহ বিন হতে পারেন |” 

তারপর মনু বলেছেন, দণ্ডের একটা গিজব 
পবিত্রতা আছে; সুতরাং অপবিত্র ব্যক্তিদের 
ঘবাগ দগ্ডনীতি-পরিচালন! সম্ভব নয়। যদি 
ধর্মবিচ্যুত নৃপতি দণ্ডনীতি পরিচালন! করেন 
তবে আত্মীয়-পরিজন সহ তিন নিজেই 
নিহত হন। 

দণ্ডনীতি পরিচালন] রাঞ্জার একার দ্বারা 
সম্ভব নয়, কারণ মহৎফলদায়ক কার্ধ-_ 
রাজ্যশাসন- একজনের পক্ষে সম্পাদন করা 
কঠিন।১* অতএব নৃপতিকে অমাত্য নিয়োগ 
করে তাঁদের সঙ্কে পরামর্শ করেই দণ্ুনীতি 
পরিচালন! করতে হবে। এই অমাত্যদের 
মধো অবশ্য প্রধাণ হবেন একজন শান্ত্রজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ। 

মনুর এই নির্দেশে গণতস্ত্রেরই গ্যোতক। 


৯ মনু 9২২ 
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২৫৬ 


বূপতিকে যে বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী হয়ে 
তবে 'বাজ।শাসন করতে হুৰে, এই নির্দেশ 
দিয়েই যনু ক্ষান্ত হননি। বিভিন্ন গুণাবলীর 
অধিকারী হুওয়! সত্বেও দণ্ডনীতি-পরিচালনায় 
নৃপতির যে মতিভ্রম হতে পারে, মন একথা 
সুস্পষ্টভাবে ঘোষণ! করেছেন-।১১ এই ঘো'ষণ 
এযারিষ্টটল-নির্দিশিত গণতন্ত্রেরে অন্যতর 
উৎকর্ধের গ্ভোতক। এারিষ্টটল বলেছেন £ 
কতক লোক এক বিষয়ের একট! দিক দেখতে 
পায়। কতক লোক আর একট! দিক দেখতে 
পায়, কিন্ত সকলে মিলে বিষয়টিকে সমগ্রতভাবেই 
দেখতে পায়।১ৎ অতএব, পরস্পরের মধ্যে 
ভাব-বিনিময় করে তবেই প্রশ।লন-ব।াপারে 
সিন্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। দণগুনীতি-পরি- 
চালনাই প্রশাসন; এ বাপারে একক 
সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর কর! চলৰে না। 

অবশ্য অঙ্গাতা-নিক়়োগ-বাপারে নৃপতির 
ষেচ্ছাধীন ক্ষমতাহ চূড়াস্কতাৰে কাঁধকর 
তবে ষ্াকে কুপশীলগুণাৰলী বিচার করে 
অমাতা নিয়োগ করতে হবে। সুতরাং মনুর 
নির্দেশকে আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক ন| 
বলে কল্যাণধ্মী সংকীর্ণতন্ত্র (1১906%0166 
০118:০95) আখা। দেওয়! যায়। এই 
সংকীর্ণভন্তর ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ঘংশীদারী ভিত্তিতে 
»-বিস্তাবত্া ও শোর্ধবীর্ষের সমন্বয়ের 'তিতে 
গ্রতিঠিত। তবে ক্রমবিকাশের দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করলে গণতান্ত্রিকতার আভাষ 
যে এতে আছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। 
কুটনীস্তি £ 

হনুসংহিতাতে কুটনীতি-সম্পর্কেও নির্দেশ 
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উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--৫ম লংখ্যা 


দেওয়! “হয়েছে, কারণ এই কার্ধগ কাজধর্মের 
অস্তভ্ক্তি। বল! হয়েছে, নৃপতি অভিজাত 
পরিবার থেকে বিভিন্ন বিদ্ভায় বিশারদ কুশলী 
ব্যক্তিগণকে রাষ্ট্রদূত ৰা কূটনৈতিক প্রতিনিধি 
নিয়োগ করবেন, এবং তাদের কাছ থেকে 
বিদেশী নৃণতিদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে 
যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। 


প্রতিরক্ষা £ 

মন্ুসংহিতায় রাজার যে বিভিন্ন কর্তবোর 
তালিক! প্রণয়ন করা হয়েছে তার “মধ্যে 
প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তুর্গনি্মাণ-পন্ধতির ওপর 
গুরুত্ব ম্বারোপ কর! হয়েছে । অন্যভাবে বলা 
যায়, ছগনির্সাপ রাজধর্জের অন্যতম উপাদান 
প্রতিরক্ষাবাবস্থার স্বাঙাবিক আনুসিদ্ধান্ত মাত্র, 
নিজষ প্রকৃঙিবলে কোন তন্ত্র উপাদান নয়। 

হুগনির্মাণের সঙ্গে সম্পকিত আর একটি 
বিষয় আছে যাকে মোটামুটি ভৌগোলিক 
রাজনীতির ( 39০-7০118108 ) অন্ততুক্ক ৰলে 
বর্ণন। কর! যায়। নৃপতিকে বি প্রতিরঙ্গার 
ব্যবস্থা এবং দণ্ডণীতি-সুপরিচালন1 করতে হয় 
তবে তাকে ঘনৃকৃূল ভৌগোলিক পরিবেশে 
বাল করতে হবে ।:* 

প্রতিরক্ষার সুব)বস্থ। এবং সুষ্ঠ; ভৌগোলিক 
পরিবেশে বাস করে বৃপতি সেই ভাবেই 
দগ্ডনীতি পরিচালনা করবেন যাতে হুষটের 
দমন ও শিষ্টের পালনকার্ষ সুসম্পাদিত হয় 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যধাষথ প্রতিপাপিত হদ 
এবং ধর্মানুষ্ঠান মুপরিচাপিত হয়| কৃষক যেমণ 
আগাছাগুলিকে উৎপাটিত করে শস্য রক্ষ 
করে, নৃপতিকে তেমনি যুক্তিসিদ্ধ ব্যবহারের 
ভিত্তিতে রাঁজধর্ন পালন করতে হৰে। 


১৩ অন্ধ ৭৩৯ 


জ্োষ্ঠ। ১৩৭৯] 
করনীতি : 

রাজ্যের কার্ধনির্বাহের জন্য করসংগ্রহ 
অবশ্তই প্রয়োজনীয়। কিন্তু নৃপতি বিশেষ 
বিচার-বিবেচনার পর এমনভাবে কর ধার্ধ 
করবেন যাতে রাজকর্তব্য-নির্বাহ্ছে কোনরকম 
অদুবিধা ন। হুয়, আবার করপ্রদানকারীরাও 
ষেন প্রগীড়িত না হয়। “জোক যেমন শোণিত 
শোষণ করে, গো-বৎপ যেমন দৃপ্ধ পান করে 
অথব! ভ্রমর যেমন মধু আহরণ করে, রাজাও 
তেমনিভাবে কর সংগ্রহ করবেন।”১* 

মন্ুর এই নির্দেশের মধ্যে দুটি আধুনিক 
তত্বের সন্ধান পাওয়] যায়ঃ (ক) করৰহনের 
সামর্থ; (8985১19 08750180) (খ) করসংগ্রহ্র 
নীতি (9800109 01 68396100 )। আধুনিক 
সকার আয্ম-ব্যয়-সংক্রাস্ত শাস্ত্রে (1১910 
[10909 ) নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ধার্ধ করের 
পরিমাণ যেন করবহনের সামর্থকে অতিক্রম 
ন| করে এবং কর-ব্যবস্থ। যেন কয়েকটি সুচিন্তিত 
নীতির (0800708 ) ওপর প্রতিঠিত হয়। এই 
নীতিগুলির উদ্দেশ্য হ'লে! দ্বিবিধ ঃ পর্ধাঞ্চ 
পরিমাণে কর সংগ্রহ কর!, এবং করপ্রধান- 
কারী যাতে প্রপীড়িত ন| হয়, তাও দেখ]। 
পাশ্চাত্য জগতে এই দ্বিবিধ উদ্দেস্টে প্রথম 
নীতি নির্দেশ করেছিলেন আঠার শতকের 
ইংরেজ চিন্তাবীর এঢাভাম স্মিথ (4080 
30018] ); ভারতে করেছিলেন তার অনেক 
শতক আগে মন্তু। 

যার। ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে জীবনধারণ 
করে তাদের ওপর মন্ত্র করধার্ধ করুতে 
বলেছেন, কিন্তু সামান্য পরিমাণে । এই 
নির্দেশের উদ্দেন্ত সুস্পউ-যাতে ব্যবসা- 
বাণিজ্য ব্যাহত ন! হয় ত| দেখা 


১৪ ৭1১২৯ 


ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন-্পরিচয় 


২৫৭ 


সমাজ-দর্শন : 

মনলংহিতায় যে সমাজ-দর্শন পরিশ্ফুট 
হয়েছে, রাজধর্ষের সঙ্গে তা অশ্রাঙ্জিভাবে 
জড়িত| সমাজ তখন অস্তঃশাসনে শাসিত 
থাকলেও প্রাচীন হিন্দু-রাস্ট্রব্যবস্থার সুদূর 
তিত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যে এ মঙ্গাঙ্গা সম্পর্ক নির্দেশের 
প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্টে মনু বর্ণশ্রম- 
ব্যবস্থার সংরক্ষণ, আর্সন্তানোৎপাদন এবং 
সমাজে নারীর স্থান ও কর্তবা নির্ধারণের ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 

এই সব বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ তৎকালীন 
পটভূমিকাতেই ন্যায়ের (0586109 ) ভিতিতে 
হিন্দু-রাষ্টরব্যবস্থার সুদ্ঢু ভিতিস্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হবে। 


উপমংহার £ 


মনুদংহিতাকে প্রাচীন ভারতীয় নাস 
দর্শনের সৃচণা বলে মেনে নিলে এ রাস্টরদর্শনের 
সব মুখ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধানই এতে পাওয়। 
যায়ঃ (ক) ভারতীয় রাউ্টরদর্শন ধর্মতিত্তিক-- 
ধর্ম ব| এক মহান জীবন-পদ্ধতির ধারণাই এই 
দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু, (খ) এই কারণে হিন্দু- 
বিধিব্যবস্থ! (16৫%। 85 86810) কর্তব্য বা! দায়িত্ব 
থেকেই শুরু হয়েছে, অধিকার থেকে নয়, 
(গ) ধর্মশান্ত্রের প্রাচীন অংশ হ'লো। রাজধর্, 
(ঘ শ্াসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের 
যৌথ বাবস্থা, ($) গণতন্ত্রে ভারতীয় রা. 
দর্শনের মুলকথা না বলেও তাব-বিনিময়ের 
মাধ)ষে সিদ্ধাস্তগ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ 
ক'রে গণতান্ত্রিকতার তাভাঁস প্রদান? (5) 
বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজজ-সংহতি 
আঁনয়নের প্রচে্উ। এবং (ছ) আদর্শের 
অনুপন্ধানে নিয়োজিত রাষটরদর্শন-_আদর্শ হলো 
সমাজের নৈতিক চেতন! সম্প্রসারিত করে 


২৫৮ উদ্বোধন [৭8 তম বর্ব--৫ম সংখ্যা 


সমাজকে ম্বায়তিত্তিক করা ।+৫ মূল বৈশিষ্ট্য এ একই। সুতরাং বলা যায়, 
এই ন্যায়ই লকল রাষ্ট্রদর্শনের লক্ষ্যবস্ত। ভগবান মঙ্-গ্রবতিত অভিযান পুণ্যতীর্থ 
হিন্দুর] এর সন্ধানে নিয়োজিত ছিলেন ভারতভূমিতে আজও চলবে। (ক্রমশঃ) 


প্রাচীনতম কাল থেকে । আধুনিক যুগের 
রাষ্ট্রদর্শনেরও-.বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্নাথ,ণ. ১৫ 0+ 8৫ 90০22 92 
শ্রীমরবিন্দ ও মহাত়। গান্ধীর রাষ্ট্রদর্শনেরও-_ ত20019118 


ভয়ের কিছুই নাই ! 


হব্রহ্মণ্য ভারতী 
[ অন্থবাদিক! £ শ্রীমতী বিভ৷ সরকার ] 


অখিঙ্গ ভুবন ভীষণ বিরূপ হয় লা যদি কভু 

মাতৈঃ মাভৈঃ ভয় কিছু নেই-য় কিছু নেই তবু। 
নিন্দা ঘ্বণ।য় জীবনে তোর যদি বা ধিক্কারে 

মাভৈঃ মাতৈঃ ভয় কিছু নেই, ওয় কিছু নেই ওরে! 
দ্বারে থারে ভিক্ষা মাঙ্গা হয় যিরে ভাগ্যলিপি ভাহ 
তবুও ওরে ! তয়ের কিছুই নাইরে কিছুই নাই!" 
বন্ধু পরম গরল যদি জোর করে পান করায় 

ম1ৈঃ মাভৈঃ তবুও যেন চিত্ত নাহি ডরায়। 
রক্তাত্ত-হাত সৈন্য যদি শানায় ত্রাসে ভাই 

তবুও মাভৈঃ ভয়ের কিছুই নাইরে কিছুই নাই। 
মাথার ওপর যদি কভু আক!শ ভেঙ্গেও পড়ে 
মাতৈঃ মাহৈঃ নিভাঁক রও মেই প্রলয়ের ঝড়! 


স্্রীরামকফ্-লীলাঙ্গনে মধু যোনী 


শ্রীশ্বরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


কা ঃ 
চি কামারপুকুর এবং তার পাশ্ববর্তী 
অঞ্চললমূহের কত ভাগ্যবান-ভাগ্যৰতী ষে 
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর বাল্যলীল!- 
রঙ্গের সাক্ষী ও সহায়ক, তার সংখ্যা নির্ণয় 
কর! অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-বৃত্তান্তে 
গ্রসঙ্গতঃ তাদের মাত্র কয়েক জনের নাম ও 
কিঞ্চিৎ বিবরণী লিপিবদ্ধ দেখ যায়। শ্রীযুক্ত 
মধু যোগী (যুগী ) সেই ভাগাবানদেরই অন্যতম | 
'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'পুঁথি'তে এ'র বৃত্তান্ত পাওয়। 
যায়। পরিমাণে তা ষল্প হ'লেও, শ্রীতগবানের 
নর-লীলান্ধ্যানে,। এর মাধূর্ব ও গুরুত্ব 
অনব্ীকার্ধ। বস্তঞঠঃ অনুরাগী তক্তবৃন্দের 
নিকট এগুলিও পরম উপভোগ্য ও অশেষ 
দমাদরযোগ্য। 
পরিচিতি £ 

শ্রীযুক্ত মধু যোগী ছিলেন কামারপুকুরের 
অধিবাসী এবং মহাস্্! ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের 
অতি নিকট প্রতিবেশী । চাটুযো-কুটারের 
সন্মুখস্থিত শিবমন্দিরের অনতিদুরে এক প্রশস্ত 
ভূমিখণ্ড জুড়ে তার বাসভবন ছিল। কথিত 
আছে, উক্ত শিবষন্দিরটি ট্টারই পিতৃপুরুষের 
প্রতিঠিত। এই জন্য & মন্দিরটি “যোগীদের 
শিবমন্দির” নামে প্রসিদ্ধ । অনুসন্ধানে জান। 
যায়, কামারপুক্রে এই একটিমাত্রই যোগী- 
পরিবারের বসতি ছিল। এই পরিবারটি ছিল 
যেমন বধিষু। তেমনি ধনাঢ্য ও রুচিমান। 
মধু যোগী মহাশয় ছিলেন এই পরিরারের মুখ্য 
কর্তা। 

বর্তমানে সেখানে উদ্ত যোগী-পরিবাঁরের 


কোনও বংশধর বা আত্বীয়-জ্ঞাতির বসতি 
নেই। তবে, তাদের পিতৃ-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত 
সেই বিখ্যাত শিবমন্দিরটি অগ্যাবধি সেই 
বংশের হ্ষপ্রাণত1 ও ধর্মকীর্ডির উজ্জ্বল সাক্ষায 
সগৌরবে বহন ক'রছে। শোন! যায়, উক্ত 
যোগী-বংশধরগণ বেশ কিছুকাল পূর্বে এ স্থান 
ত্যাগ করে অন্যত্র গমন ক'রেছেন, সে-স্থানটি 


বর্তমানে কামারপুকুর শ্রীরামকষ্চ মঠের 
অন্তর্গত | 

মধু যে।গী মহাশয় জাতিতে ছিলেন 
তস্তবায়। সম্ভবতঃ তার পুরা নাম ছিল 


মধুসূদন নাথ। কিন্ত গ্রামবাসিগণের সম্ভাষণ- 
প্রধায় ও উচ্চারণ-সৌকর্ষে তিনি সংক্ষেপে 
মধুযুগী' নামে অভিচিত ও প্রসিদ্ধ । প্রামাণিক 
্রন্থগুলিতে তার এই সংক্ষেপিত নাষেরই 
উল্লেখ সর্বত্র দেখ! যায়। য! হোক, তিনি 
অতিশয় তক্তিমান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। 
শিবোপাসন] এ বংশে পুরুষ-পরম্পরায় প্রচলিত 
ছিপ। মনে হয়, তিনি ৮গোরক্ষনাথজীউ- 
প্রবর্তিত শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত “নাথপন্থী” ছিলেন। 

শ্ীযুক্ত মধু যোগী এ পল্লীর একক্বন বেশ 
সম্পন্প গৃহস্থ ও জোতদার ছিলেন। তার 
তবনটি ছিল অতি বৃহৎ এবং ছুই-তিন মহলে 
বিতক্ত | চাষ-গ্মাবাঁদের জমি-জম! হতে তিনি 
প্রচুর শশ্তসামগ্রী পেতেন। এ্রগুলির 
সংরক্ষণারির জন্য তার অন্দরমহল ও বহির্বাটীর 
মধাবতাঁ অঙ্গনে সারি সারি ধানের মরাই 
প্রতিঠিত ছিল। তার ভবনের সর্বত্র সুষ্ 
নিয়ম-শৃঙ্খলা ও লক্ষ্মীশ্রী-ভাব বিরাজ ক'খত। 
তাঁর ভবনটিও বেশ রুচিসম্পয় ও কায়দাহুরন্ত 


২৬৩ 


ভাবে নির্মিত ছিল। তীর পরিবারের সকলেরই 
আচার-বাবহার ও চাল-চলন ছিল স্নাঞ্জিত। 
এই বংশের পারিবারিক শাসন-শৃঙ্খল1 পল্লী- 
বাসীদের মুগ্ধ ক'রত। তার পরিবারের অস্তঃ- 
পুরচারিণীদের বনু বিধি-নিষেধের মধ্যে 
জীবন যাপন ক'রতে হ'ত। সত্তার অন্দার- 
মহলে কঠোর অবরোধপ্রথ! প্রচলিত ছিল৷ 


মধু যোগী মহাশয় পল্লীর একজন বিশেষ 
গণা-মান্য বাক্তি ছিলেন। তার মধুর ভাব 
ও সদাশয়তার জন্য প্রতিবেশীর! ত্বাকে যথেষ্ট 
সম্মান ও সমাদর ক'রত। তিনি দেব-দিজ- 
পরায়ণ ছিলেন। দান-ধ্যান এবং পরো- 
পকারাদি বিষয়ে টার প্রচুর উৎসাহ ছিল। 


যোগীদের শিবমঙ্দির £ 


চাটুযো মহাশয় 
গিয়েছিলেন, 
চন্দ্রধণি এক আশ্চর্য অন্বভূতি লাভ করেন। 
তিশি সেদিন যোগীদের শিবমনীরের সামনে 
দাড়িয়ে উক্ত বয়স্াদের সঙ্গে আলাপন 
ক'রছিলেন। এমন সময় তিনি দেখেন যে, 
এ মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ হ'তে বচ্ছ-শুভ জ্যোতি 
নির্গত হচ্ছে এবং সেই জ্যোতিতে অচিরে এ 
মন্দিরগর্ভ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরক্ষণে সেই 
জ্যোতিরাশি সেখান হ'তে বায়ুর ন্যায় তরঙগ।- 
কারে প্রবাহিত হয়ে তার দিকে ধাবিত হয়। 
তিনি তখন অপার বিস্ময়ে এ কথা! উপস্থিত 
বয়স্যাদের ব'লতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এ 
জোতির তরজযাল] তাকে চাবিদিক হ'তে 
আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে এবং প্রবল বেগেতার 
উদরে গুবেশ করে। তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে 
তিনি স্তম্ভিত] ও মুদ্ধিত হয়ে পড়েন। 

পশবের মণ্ডপ এক আছিল অদুরে। 

দেখিলেন আসে কিবা বায়ুরূপাকারে ॥ 


যখন ৬গয়াধামে 


উদ্বোধন- 


সেই সময়ে একদিন শ্রীমতী, 


[ ৭৪তম বর্ধ-_ ৫ষ সংখা 


আনিয়! প্রবেশ কৈল গর্ভেতে তাহার । 
ভয়ার্তা হইল! আই দেখিয়!,বযাপার |” পুঁথি 
তাকে সহ্‌স মুছ্িত| হ'য়ে পড়ে যেতে 
দেখে এ বয়স্যার কিংকর্তবাবিমূঢ়া হন । 
অবশেষে, তাদেরই শুশ্রীধায় তিনি ধীরে ধীরে 
বাহ সংজ্ঞ। ফিরে পান। তখন তিনি তার 
&ঁ দিব্যদর্শন ও অনুভূতির সমস্ত বৃত্বাস্ত তাদের 
নিকট ব্যক্ত করেন। এ কথা শুনে তারা 
অবাক হন! পরে তার] তাকে নানাতাবে 
বোঝান এবং বলেন, “তোমার বাযুরোগ 
হ'য়েছে।” তার উত্তরে তিনি তাদের বলেন 
আমার কিন্ত সেই হ'তে বোধ হচ্ছে, 
এ জ্যোতি যেন আমার উদরে প্রবেশ ক'রে 
রয়েছে এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চারের উপক্রম 
হয়েছে ।”-এ কথা শুনে তারা তাকে 
নির্বোধ”, পাগল? ইত্যাদি ব'লে তিরস্কার 
করেন। তার! তাকে বোঝাতে চে করেন 
ষে, “মনের ভ্রম হতে অথব!1 বায়ুগুল্ম নামক 
ব্যাধি হ'তে তোমার এরূপ বোধ হচ্ছে।” 
য| হোক, তারা তাকে এই দর্শন এবং 
অনুভবের কথ! মার অপর কারও নিকট 
ব'লতে নিষেধ করেন। 
“যে তিন নারীর সঙ্গে কথা হ'তেছিল। 
আই ঠাকুরাণী তত্ব ভাঙ্গিয়| কহিল । 
নান! জনে নানা মতে নানা কথ। কহে। 
অবাক্‌ হইয়! আই দড়াইয়! রহে ॥" _ পুঁথি 
ক্ষুদিরাম ৮গয়াধাম হ'তে প্রত্যাবর্তন 
ক'রলে, চন্দ্রাদেবী তার পূর্বোক্ত স্বপ্ন এবং 
উদরে শিব-জ্যোতি প্রবেশের বৃত্তান্ত আগ্যো- 
পাস্ত .বলেন। তত্ৃজ্ঞ ব্রাহ্মণ তার এ ষপ্ন ও 
অনুভবের নিগুঢ় মর্ম হাদয়ঙ্গম করেন। তিনি 
তখন ব্রাহ্ষণীকে নানাশাবে ৰোঝান এবং 
বলেন-এখন হ'তে ধ্ররূপ দর্শন ও 
অনুভূতির কথা, আমাকে ভিন্ন আর কাউকে 


জৈন, ১৩৭৯ ] 


বলবে না। শ্রীশ্রীরঘুবীর কপা ক'রে য! 
দেখান; তা মঙ্গলের জন্ম ।--এ'কথ! মনে করে 
নিশ্চিত থাকবে | ৬গয়াধাষে অবস্থানকালে 
প্রপ্রীগদাধর আমাকেও অলৌকিক উপায়ে 
জানিয়েছেন, আমাদের আবার ুত্রসুখ 
দর্শন ক'রতে হবে। 
"ব্রাহ্মণ বুঝিল তত্ব ভার্ধার কথায়। 
লঃয়ে তারে সংগোপনে কতই বুঝায় ॥ 
এ অতি মঙ্গল কথা ন! করিৰে ভয়। 
হইবে গোকুল টাদ ভবনে উদয় ॥”-_ পুথি 
লীলাবার্ত। : 

মধু যোগীদের শিবমন্দিরের শিবলিঙ্গ হ'তে 
সেদিন শ্রীমতী চন্দ্রার গর্ভে যে জ্যোতি প্রবেশ 
করে, তারই ফলে তিনি সম্তানসম্ভব! হন। 
শ্রীরবামকৃষ্ণ-জীৰনী-পাঠকগণ অবগত আছেন 
যে, চন্দ্রমণির & দ্দিবা গর্ভেই অবতারবরিষ্ঠ 
ভগবান শ্রীশ্রীরামকঞ্জদেবের শুত আবির্ভাব 
ঘটে। গীতামুখে শরীক বলেছেন, “জন্ম 
কর্ম চ মে দিব্যং_"আমার দিব্য জন্ম 
এবং কর্ম |” পরমহংসদেবের জন্মসূচক এ 
দিবা ঘটনাবলীর দ্বারা শ্রীভগবানের উক্ত 
বাণীর অন্্রান্তত স্বতঃপ্রমাণিত। 


মধু যোগী শ্রীমান্‌ গদাধরকে বিশেষ স্লেহ-, 


প্রতি ও মমতার চক্ষে দেখতেন। তার 
ভবনে অতি বালাকাল হ'তেই গদ্াধরের 
গতায়াত লক্ষিত হয়। তার সুললিত পুঁধিপাঠ 
ও কার্তনাদি-শ্রবণেও তার বিশেষ আগ্রহ ও 
অনুঝাগ দেখ! যায়! তিনি আদর ক'রে 
তাকে মধো মধ্যে নিজ ভবনে নিয়ে 
যেতেন এবং সেখানে তার পাঠ-কীর্তনাদ্ির 
বাবস্থা ক'রতেন। তার এ মনোহর অনুষ্ঠান 
উপভোগ করার জন্ত পল্লীর আবাল-বদ্ধ- 
বশিত| সেখানে দলে দলে উপস্থিত হ'ত। 
গদাধর পাঠশালে প্রবেশ করার পর 


শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাজনে : মধু যোগী 
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অল্পকাল মধোই সরলবানানযুক্ত ছন্দোবদ্ধ 
প্রহলাদচরিত্ত্র) “ধুবোপাখ্যান', 'দাতাকর্ণ- 
সংবাদ” প্রভৃতি পুথি পড়ে কগস্থ 
ক'রে ফেলে। ফ্রব-£হলাদের ঈশ্বরানুরাগ 
ও ভগবদৃবিশ্বাস তাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ 
করে। এ-জন্য সে পুঁথিগুলি মধুর সুর ক'বে 
প'ড়ত এবং উপস্থিত ছাত্রবন্ধুদ্দেরও শোনাত | 
গুরুমহাশয়ের ভয়ে পাঠশালে সে মনোমত 
ক'রে এ পাঠ ক'রতে সাহসী হ'ত না। অথচ 
বিষয়ে তার নিজের এবং সহপাঠী বন্ধুদের 
অনুরাগ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়' তখন স্থির 
হয় যে, পাঠশালার ছুটির পর অন্বত্র কোথাও 
সে পুঁথি পাঠ করবে এবং বন্ধুদেরও 
শোনাবে। 
“সেই হেতু পুঁথিপাঠ হ'ত অন্ব স্থানে। 
মধু যুগী জেতে তাতি তাহার ভবনে ॥ 
পাঠশালে ছুটি হলে শিশু গদাধর। 
পড়েন ?হলাদ-কথা করিয়া আদর |”- পুঁথি 
ছুটির পর সে তার সহচরদের নিযে গ্রামের 
যে-সব স্থানে পুথিপাঠ ক'রত, মধুযোগী 
মহাশয়ের ভবন সেগুলির অন্যতম। তার 
গৃহে & সময় প্রায়ই তার পাঠ হ'ত। তিনি 
তাকে এ বিষয়ে উৎসাহিতও ক'রতেন। তার 
মনোহর পাঠে আকৃষ্ট হ'য়ে প্রতিবেশী বহু 
নর-নারীও সেখানে উপস্থিত হু'ত। সে কথক- 
ঠাকুরদের যত বিচিত্র ভঙ্গিমা ও মধুর সুর 
সহযোগে কোন দিন প্রহনাদচবিত্র, কোন 
দিন প্রবোপাখ্যানঃ কোনপ্দন বা রামায়ণ- 
মহাতারতারদি পাঠ ক'রত। তার &ঁ পাঠ- 
শরবণে সমাগত সকলেই বিমোহিত হ'ত। 
শ্রীযুক্ত মধু যোগীর ভবনে গদাধরের পুঁথি- 
পাঠের একটি অতি মনোহর বৃতাস্ত পাওয়] 
যায়। সেদিন সে অতাস্ত অনুরাগতরে 
সেখানে পাঠ ক'রছিল। প্রতিবেশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। 


৬২ 


যুবক-যুবতী, বালক বালিকা নিধিশেষে বহু 
শ্রোতা . সেখানে সমবেত হয়েছিল। তার! 
তাকে চারধারে ঘিরে বসে তন্ময় হয়ে তার 
পাঠ উপভোগ ক'রছিল। সে-সময় অদূরে 
এক আমগাছের ভালে এক হনুমান ব'সেছিল। 
সেও যেন পরম আকৃষ্ট চিত্তে তার এ মনোহর 
পুথিপাঠ শুনছিল। 
কিছুক্ষপ পরে সেই হনৃযাঁন, ন! জানি কোন্‌ 

ভাবের প্রেরণায়, এ আমগাছ হ'তে নীচে 
নেমে আসে! সেখানে অত নর-নারীর 
সমাগম; কিন্তু সেদিকে তার কোনও ভ্রক্ষেপ 
নেই। সে একেবারে পাঠরত গদাধবের 
নিকটে এসে উপস্থিত হয় এবং তাঁর চরণে 
হাত হট বেখে, দেখানে মাথা লুটিয়ে পড়ে 
থাকে। বনের পশুর এরূপ অদ্ভুত আচরণ 
দেখে উপস্থিত গকলেই বিস্ময় বিমোহিত হয় | 
গ্দাধর যতক্ষণ পুঁথিপাঠ করে, ততক্ষণ সে এ 
একই ভাবে পেখানে পড়ে থাকে । অবশেষে 
পাঠ সাঙ্গ হ'লে সে পুঁথিখানি হনৃটির মাথায় 
ছুইয়ে দেয়। তখন সে করযোড়ে গদ্দাধরকে 
প্রণতি জানিয়ে আবার ঞ আমগাছের ডালে 
গিয়ে বসে! এই মাশ্র্য দৃশ্ট দেখে সমাগত 
শ্রোতারা যারপর নাই মুগ্ধ হয়। 

“যত কিছু বিগ্মান কামারপুকুরে। 

স্থাবর জঙ্গম কিব! জীবের আকারে 

প্রড়ু অবতারে তার! দেবদেবী যত। 

প্রভুর আজ্ঞায় সব সঙ্গে সমাগত ॥”- পুথি 

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি-৫তিষ্ঠার অল্পকাল 

পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ফিরে আঙেন। 
অন্যান্ত প্রতিবেশীদের মত যোগী-পরিবারের 
কুলবতীরাও তার ষদেশপ্রত্যাবর্তনের সংবাদে 
পরম আহলাদিত। হয়। তারাত্ীার দর্শন ও 
সাহচর্ধলাভের জন্য একান্ত লালায়িতা হ'লেও 
সেই সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত1। 


উদ্বোধন 


৭৪স্র বর ৫ম সংখা 


“কুলবতীগণ সব থাকে অজ্তঃপুরে | 
- উপায়বিহীন| আসে বাড়ির বাহিরে 
বধূর! প্রভুর কথ। শুনে মাত্র কানে। 
উগ্রতর প্রাণে সাধ প্রভু-দরশনে ॥”- পুধি 
বাঞ্চাকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ এ কুলবতীদের 
হদয়ের বাসন ও মনোবেদন! হৃদয়জম 
করেন। এ সময়ে একদিন পলীর একদল 
যুবক শ্রীরামরুষ্ণের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আনন্ব- 
আহলাদে মত্ত হয়। সেই যুবকদের দলে 
যোগী পরিবারের জনকয়েক সমবয়পীও ছিল । 
তারা কে কেমন বিয়ে ক'রেছে- ইত্যাদি 
বিষয় নিয়ে উপস্থিত বন্ধুর] নান! জল্পন1-কল্পনা 
ও রহ্স্য-পরিহাস শুরু করে। কিন্তু তার! এ 
বিষয়ে তাদের নিকট হ'তে কোনই সংবাদ 
সংগ্রহ ক'রতে না পেরে অবশেষে গদদাধরকে 
সেবিষয়ের তার দেয়। 
«কে কেমন কৈলে বিয়ে দেখিতে ন! পাই। 
উপায় অবশ্য কিছু করিবে গদাই ॥ 
শুন কিবা করিলেন প্রভু গছাঁধর | 
প্রতিবাসীদের সঙ্গে কৌতুক সুন্দর |*--পুথি 
ধে ঘটনার দিন কয়েক পরের কথা৷ 
সেদিন ছিল গ্রামের হাটবার। সন্ধা! উত্তীরদ 
হয়েছে, চারদিক ক্ষীণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 
এমন সময় এ যোগীদের বধূরা কেহ কেহ দেখে 
যে, তাদের ধানের মড়াই-এর আড়ালে এক 
যুবতী রমণী ছাড়িয়ে আছে। তার পরধে 
লালপেড়ে শাড়ি, হাতে রূপার পইছ!. মাথায় 
সুতার চুবংড়ি ; মুখখানি আকঠ ঘোষটায় 
ঢাকা | তাকে অসহায়! মনে করে তার 
সহানুভূতিশ্তরে তার. নিকট উপস্থিত হয় এবং 
পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করে। 
তখন সে অতি সলজ্জভাবে মুখখানি 
ফিরিয়ে মৃদ্ুমধুর স্বরে জানায় যে, সে 
তেলিদের মেয়ে? ছিল্স গ্রাম হ'তে হাটে সুতা 


জৈষ্ঠ, ১৩৭৪৯ ] 


বেচতে এলেছিল। কিন্তু ছূর্ভাগ্যবশতঃ তার 
সঙ্গিনীর! তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে । 
এখন একাকিনী বাড়ি ফিরে যাওয়া অসম্ভব । 
এ কারণে সে নিতান্তই বিপন্ন | অতএব এ 
রাত্রির মতে! তাদের গৃহে সে একটু আশ্রম 
পেলে বিশেষ অন্ুগুহীত। হবে। 

“একাকিনী ঘরে যাই হেন শঞ্তি নাই। 

সন্ধা] তাহে তোমাদের ঘরে এন ভাই। 


তার সুন্দর গৌরব” মণেোর রূপ-পাবণা, 
নিটোল ঘ্বাস্থা ও সুমধুর বাঁক্যালাপ তাদের 
পরম আঁকৃষ্ী করে। তারা তাঁকে সধত্তবে 
অন্তঃপুরে আশ্রয় দেয় এবং তাকে ক্ষুধাত। 
ভেবে মুড়ি, গুড় এভৃতি খেতে দেয়। সে 
তখন বিনীত ভাবে তাদের জানায় যে, তার 
আদ ক্ষুধ। পেট, বাড়ে কেবল একটু আশ্রয় 
পেলেই যথেষ্ট হবে. অতঃপর তাঁর! সবাই 
তাকে ঘিঞে মড়|য়ের পাশে বে এবং তার 
সঙ্গে গল্প-সল্প শুর, করে । তার মধুপ প্রকৃতি 
ও সরল আলাপনে তাখ! আনও বিমুগ্ধা হয় 
এবং তার প্রতি পরমান্মীয়ঘুপত মমতা ও 
[কর্ণ অনুভব করে। তার ফলে, তার! 
তাঁকে ছেড়ে কেউই উঠতে চায় না । তারা 
নিজেদের গৃহকর্মাধি এমনকি নিদ্রিত অভুক্ত 
শিশুদের কধাও ভুলে যায়। আলাঁপন-প্রসঙ্গে 
রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড: প্রায় সাড়ে আটট| ) হয়। 

এদিকে থরে এক ছুগ্ধপোস্ত ঘুমন্ত শিশু 
ক্ষুধার তাড়নায় জেগে ওঠে এবং কানা শুরু 
করে। এতেও তাদের, কোনও আক্ষেপ হয় 
ন|। অবশেষে সে খন তুমুল কানন আর্ত 
করে, তখন তার মায়ের ছশ হয় এবং দ্রুতপঞ্চে 


শ্রীরামকৃফ-লীলাঙনে ২ মধু যোগী 


২৬ 


তার কাছে ছুটে যায়। তারপর সে 
তাড়াক্াড়ি এ শিশুকে কোলে নিয়ে হ্বধের 
বাটি ও ঝিনুক সহ আবার সেই আগত্বকের 
নিকট উপস্থিত হয়। তখন এ আগন্তক 
রমণী শশবান্তে ক্ষুধার্ত শিশুটিকে তার মায়ের 
কোল হ'তে নিজের কোলে তুলে নেয় এবং 
তাকে ঝিনুকে করে সযত্বে দ্ধ খাওয়াতে 
শুরু করে। শিশুটিও বেশ শান্তিতে তার 
কোলে শুযে দ্ধ খেতে থকে । 
“সোহাগে মায়ের মশ গঁদলে গঁদলে। 
উদর তরিয়। হুধ খাওয়ান ছ1ওয়ালে ॥৮--পুঁথি 
এদিকে বাটাস্থ সকলের আহারের সময় 
উত্তীর্ণ হ'তে চলেছে । ছেলে-মেয়েগা আহার 
করার জন্ম অস্থির হ'য়ে পড়েছে। তখন 
বধূর] কেহ কেহ দ্রতপদে বঞ্ধণ-শালায় প্রবেশ 
করে এবং আহারের আয়োজনে নিযুক্ত! হয়। 
কিছুক্ষণ পরে এ বাড়ির নিকটে ঘন ঘন ডাক 
শুরু হয়-গোইয দাই । তখন এ 
আগন্তক রমণী শ্চি শিশুটিকে তার মায়ের 
কোলে দিয়ে, “যাচ্ছি গো দাদ।, যাই” বলে 
পহাস্ে দ্রুতপদে সেখান হ'তে গ্রস্থান করে। 
উপস্থিত বধূদের তখন বুঝতে বিলম্ব হয় ন| 
যে, মহারঙ্গকর গদাধর এউ।বে ছদ্পবেশে এসে 
তাদের বহু-আকাজ্ফিত মনোবাঞ$্| পূণ ক'রে 


দিয়ে গেল। তার এঁ অভিনব রঙ্গলীলার কথা 
ভেবে তাদের আহ্লাদ ও বিস্ময়ের অবধি 
থাকে না। তার এ মধুর রঙ্গের সংবাপ অবগত 
হ'য়ে বাড়ির পুরুষেরা ও পরম চমৎকৃত হয় ।* 

“ব্যাপার পড়িয়। গেল তাতিদের ঘরে। 

পুরুষ স্ত্রীলোক যত হেপে হেসে মরে ॥ 

ভবন আনন্দময় রঙ্জগেতে এভুর | 

শুণ বামকষ্কলাপ1 আতিদুমধুধ ॥”- পথ 


* কাসারপুকুষের বণ ₹পনীর শ্রীধুক হু্গ'দান পাইনের £প্:পুরে তন্তপ'য় রমণীর বেশে গবারের বেশ এবং 
কুমবহীদের ঃঙে খশুর়ূুপ ল্লশীলাব একটি মধুন হৃত্ত।স্য 'লীপাপসঙ্গ' (১ম শাগ-পৃং ১২৯ ১৫১) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 


শাখা যায়।স্লেখক 


আযাপোলো-৯৬ চক্দ্রাভিযান 


শিবদাস 


াদে পঞ্চমবার পদার্পশ করল মান্ৃষ_- 
আপোলো-১৬ চন্দ্রাতিযানে। আপোলো- 
১১ থেকে এ্যাপোলো ১৬ পর্যন্ত ছয়টি চন্দ্রাতি- 
যানের মধ্যে একটিতে আপোলো1-১৩ অভি- 
যানে, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মহাকাশযাত্রী- 
দের টাদে ন| নেমেই ফিরে আসতে হয়েছিল। 


অন্যান্য অভিযানের মতোই কেপ কেনেডির 
উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে াদের 
বুকে অবতরণ কর! ও পর্যবেক্ষণাদি সেরে 
পুনরায় ফিরে আসা প্রস্তুতি প্রক্রিয়াগুলি 
প্রায় একই পদ্ধতিতে হয়েছে। 

চন্্রপৃষ্ঠের যেখানে নাম! হয়েছিল, সে 
অঞ্চলের নাম ডেকার্তে অঞ্চল। চারে মান- 
চিত্রে এ স্থানটি ৯ ডিগ্রী ১ সেকেও দক্ষিণ, ৩০ 
মিনিট £৯ সেকেপ্ড পূর্ব । পৃথিবী থেকে চাদের 
যে দিকটি আমরা দেখতে পাই, এঅঞ্চলটি তাঁর 
সংর্বাচচ অঞ্চল। 

এবারকার অভিযানের বৈশিষ্ট্য- পৃথিবী 
থেকে কিছু জীবাণু, ব্যাকটিরিয়৷ ও তাইরাস 
অভিযাত্রীর৷ কয়েকটি খাত্রে পুরে সঙ্গে নিয়ে 
গিয়েছিলেন। টাদ্দ থেকে ফেরার দময় প্রায় 
মাঝ পথে মহাকাশচারী ম্যাটিংলি এ পাত্রগুলি 
নিয়ে মূল-্যান থেকে বেরিয়ে এসে মহাশৃন্তে 
সেগুলিকে কিছুক্ষণ অনাবৃত রাখেন-- যাতে 
মহাজাগতিক রশ্মির সরাসরি সংস্পর্শে আসতে 
পারে সেগুলি। পৃথিবীতে ফিরে পরীক্ষ| 
ক'রে দেখা হবে এই মহাজাগতিক রশ্ির 
প্রভাবে এদের ভেতর কি পরিবর্তন এসেছে। 


আমর! জামি, জীবদেহে এই মহাজাগতিক 


রশ্মির প্রভাবের জন্যই খুব বেশীদিন মহাকাশে 
থাকা এখনে! মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক বলে 
বিবেচিত। কয়েক রকম গাছের বীষ্জ ও 
চিংড়ি মাছের ভিমও এবারে চাদে নিয়ে 
যাওয়! হয়েছিল, চাদের পরিবেশে তাদের কি 
পরিবর্তন হুয় ত1 দেখার জন্ত। 

টা্দের বুকে এবারে যে সব যন্ত্রপাতি 
বসিয়ে আসা হ'ল, তার মধ্যে নতুন. হচ্ছে 
মহাকাশে অতি-বেগুণী রশ্মির বিকিরণ পরীক্ষা 
ক'রে তার ফলাফল পৃথিবীতে পাঠাবার 
যম্ত্র (আলট্রাভায়োলেট ক্যামেরা স্পেকট্রোস্‌- 
কোপ)? এই রশ্মির সাহাঁো চন্দ্রপৃষ্ট থেকে 
পৃথিবীর একটি ফটোও তুলেছেন অভিযাত্রীর]। 
আআপোলো- ৫-র মতে! এবারের অতিযানেও 
টাদের গাড়ী নিয়ে যাওয়া ও তাতে চ'ড়ে 
চন্রপৃষ্ঠে ঘোরাফের!1 কর] হয়েছিল এবারের 
গৃহীত টাদের পাথর থেকে চাদ ও সৌর- 
জগতের উৎপত্তি বিষয়ে অনেক নতুন তথা 
পাওয়| যাবে বলেও বিজ্ঞানীরা আশ] করছেন। 


গত ১৬ই এপ্রিল রাত ১১ট| ২৪ মিঃ সময়ে 
(সবই ভারতীয় সময়) আপোলো১৬ 
উৎক্ষিপ্ত হয়। ২১শে এপ্রিল রাত ২টায় সময় 
চন্দ্রযান চন্ত্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। ২৯শে 
এপ্রিল রাত ২টার সময় মহাকাশচারীরা ফিরে 
এসে গুশাস্ত মহাসাগরে অবতরথ করেন। 
এবার অধিনায়ক ছিলেন জন ডব.লিউ, ইয়ং, 
মূল-যানের চালক টমাস কে. ম্যাটিংলি এবং 
চন্ত্র-ষানের চালক, চার্লস এষ, ডিউক | ইয়ং 
ও ডিউক চাঁদে নেসেছিলেন। 


শমালোচন৷ 


জীম-ার্শশ ( অউম ভাগ )--স্থামী 
নিত্যাত্ব।নন্দ | পরিবেশক : জেনারেল প্রিপ্টার্স 
য্যাণ্ড পারিশার্স প্রাইতেট লিমিটেড, ১১৯ 
ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩*৯) 
মূল্য আট টাক|। 

ভারতীয় সংস্কতি ও সাধনার মর্মকথ। বঙ্গে 
ধারণ করিয়। 'ভ্রীম-র্শনে'র সাঁভটি ভাগই 
তক্তদমাজে দমাদৃত। বর্তমান অন্টম তাগটির 
আশ্রয় তগবান শ্রীরামক্ষ্চদেখের ধর্মসমন্থয়ের 
উদার অম্বতময়ী বাণী। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী 
যিনি 'কথাম্ৃতে'র মাঁধ)মে মানুষের সামনে 
তুলিয়। ধাঁরয়াছেন, সেই মাষ্টার মহাশয়ের 
জীবনে সমন্বয়ের আলে! কিনধপ প্রতিভাত 
হইয়াছিল, তাহাও নিপুণ লেখনীর মাধমে 
উপস্থাপিত। বিতিন্ন শঅধায়ে পরিবেশিত 
আকর্ষণীয় কয়েকটি বিষয় £ ভারত আবার 
উঠবে আত্মজ্ঞান-মহিমায়, সাধু শাস্ত্রের জীবন্ত 
তাস্ত, জীবত্ব নাই অবতারে, ঈশ্বরে বিশ্বাস 
থাকলে কর্মে আট হয়, ঠাকুরের ভাব যে ধারণ 
করে সে ধন্য | 

তার জিনিস তাকে দেওয়ার নামই 
সন্ন]াদ'_-্রম-র উক্ভিটি ( পৃঃ ১৮৯) তত্তহদয়ে 
ত্যাগের মহ্মি। প্রকাশ করিতে লমর্থ ঃ “তাকে 
সব দিতে হুবে, সবাইকে । কেন? না, সবই 
যেতার। তুমি মালিক হয়ে গেছ। তুমি যে 
অপরের ধনে ধনী। কিন্ত এ জ্ঞান ভুলে গেছ। 
অধিকত্ত অভিমান করছো, আমার এই সব 
ধন দৌলত... (কোন্ট। তোমার, বিচার 
করে দেখন|] একবার। এই শরীরটাই কি 
তোমার? তুমি রক্তমাংস সৃষ্টি করতে পার? 
তারপর মন প্রাণ বুদ্ধি! এ সবই তাঁর! 
সবই তশ্বরেয়, আমরা বলছি আমাদের। 


তার জিনস তাকে দেওয়ার নামই সন্গযাস। 
তুমি দাস হয়ে থাক। অভিমানটাকে ৰল-_ 
তুমি ঈশ্বরের দাস।' 

তক্ভ এবং ধর্মনিরপেক্ষ সকল পাঠকের 
নিকট গ্রন্থথানি সমাদর লাভ করিবে। 


ভাগবভ-পরিষৎ-পন্ত্রিক1! (আশ্বিন- 
কার্তিক, ১৩৭৮) কার্ধালয় কালিদাস 
চতুষ্পাঠী, চন্দননগর। পৃষ্ঠ ৪২। 

সমস্যাসুল বর্তমান জীবনে লক্ষ্য স্থির 
রাখিয়৷ চলার ব্রত লইয়! পত্রিকাখানির যে 
আত্মপ্রকাশ, তাহা লেখাগুলির মাধামে 
পরিদ্ফুট। ভারতের শাশ্বত ভাগবত জীবন 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষের অনুভূতিতে 
কিরূপ প্রোজ্জল, তাহা তুলিয়।৷ ধরিবার গ্রচে্ট| 
অতিনন্দনধোগ্য। 'সাষ্য-মৈত্রী ও পরমাত্ৰার 
উদগাতা। যুগাচার্য যামী বিবেকানন্দ, শীধক 
নিবন্ধটি সুন্দর। পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি ও 
দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয়। 


শ্ীশ্রীরা মকৃঝ্চ-ভক্তবন্দন।-শ্রীপ্রভা সচন্ত্ 
সেন। শ্রকাশক রায়চৌধুরী এণ্ড কোং, 
১১৯ আশ্তভোষ মুখাজি রোড, কলিকাত। ২৫। 
পৃষ্ঠ! ১৫) মূল্য ২৫ পয়স। | 
ভগবান শ্ররামকৃষ্দেবের লীলাপার্ধদ ও 
তক্তগণের পুণ্যচরিত্র স্মরণ মনন অনুধ্যান পরম 
মঙ্গলপ্রদ। ইহাতে ফঠাহারহ অপার করুণ! ও 
মহিমা অনুভূত হয়। এই “ভক্তবনান!' 
শক্তগ্বদয় স্পর্শ করিবে । 
“যে জন স্মরেন নিতি শত তক্ত জন, 
রামকৃষ্ণনামে খণ্ডে তবের বন্ধন |, 
পুস্তিকা্টর বিক্রয়লন্ষ অর্থ ভবানীপুর 
গদাধর আগ্মের শ্রীম্্ীঠাকুরসেবায় উৎপগাঁকৃত। 


শ্বীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকার্ধ 


বাংলাদেশে শ্রীংট্, দিনাজপুর, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ ও বাগেরহাট কেচ্ছ্রের মাধ্যমে 
রামকৃষ মিশন কর্তৃক এ কেন্দ্রগুলির 
নিকটস্থ অঞ্চলসমূহে হৃংস্থ জনগণের দেবা ও 
পুনর্বাদনের কান্ত চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। 
অন্যান্য অঞ্চলেও এই সেবাকার্ধ সন্প্রলারিত 
হইতে পারে 


প্রার্থনা-গৃছের উদ্বোধন 

বনখল ক্ামকঞ্ক মিশন পেবাশ্রমে গত 
১৩ই এপ্রিল নৃতন প্রার্থনা-গৃহের উদ্বেধন 
করিয়াছেন শ্রীরাম মঠ ও মিশনের অধারক্ষ 
স্বামী বারেশ্বর|পন্দজী মহাগাজ। প্রায় ৫০ জন 
সাধু এবং ৪৫০ জন ওক্ক এই মনোরম অনুষ্ঠানে 
যোগদান করেন। 

এই উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী ধর্মালোচন| 
ও সভা আয়োজিত হইফাছিল। ১২ই স্বামী 
তুতেশাননদ শ্রমত্তগবদর্গীতা এবং ১৪ই স্বামী 
ব্যোমানন শ্রীষ্ীরামকৃষ্ণকথাম্বত পাঠ ও ব্যাখা 
করেন। ১৪ই আয়োজিত সভায় গ্রাক্ধণ 
রাঁঙ্যপাল শ্রীধর্মধীর সভাপতি এবং ব্বামী 
রদ্নাথানন্ন স্বামী ভক্ত]ানন্দ ও যামী আত্ম- 
নন্দ বক্তা ছিলেন। ১৫ই বেদাস্ত-সন্মেপনে 
সামী বীরেশ্বগানন্দ অহারাঁজ সভাপতিত্ব 
করেন এবং ধানীয় কয়েকজন মণ্ডলেশ্বর হিন্দু 
ষড়-দ্র্শন বিষয়ে ভাষণ দেন। 


কা্।ববরণী 
বোন্ব।ই খার-এ (13991? 3070১১১-৪] 
&১) অবস্থিত বামকৃষ্খ মিশন ও আশ্রমের 
১৯৭০-৭১ থুষ্টাবের কার্ধবিবরণী (এপ্রিল 


১ 7780105 পুর 


হইতে মার্চ) প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৯২৩ খুষ্টাকে বোম্বাই-এ ভাড়াটিয়া 
বাড়ীতে আশ্রমের কাজ শুরু কর! হয়। 
১৯২৫ খুষ্টাবে শ্রীরামকঞ্চদেবের অন্যতম 
লীলাপার্ধদ শ্রীৎ যামী শিবানন্বজী মহারাঙ্ 
এখানে নিজস্ব আশ্রম-ভবনের তিতিস্থাগন 
করেন। এই আশ্রম শ্রীরামকষ্জদবের আর০ 
দুই জন সাক্ষাৎ শিল্ত আম ত্বামী অখণ্ডা- 
ননজ|। ও শ্রী স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীন 
পুণা সামিধ্যলাভ করিয়। ধন্য হইস়াছে। 


অ|লোচ্য বর্ধের উল্লেখযোগ্য কার্ধধা4 

আশ্রম বিভাগ £ শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিং 
নিয়মিত পৃজা। উপাসনা ও ওজনাদি অনুষঠিও 
এবং অবতার ও মহাপুরুষগণণের জন্মতিথি 
সুষ্ঠুভাবে উদযাপিত হয়। 

আশ্রমে ও গাশমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে 
আশ্রমের সাধু:ণ ধর্মালোচনা করেন! 
আশ্রমে হিন্দীতে শ্রীমন্তাগবত ও ইংকেজীতে 
ভগবদগীতা ব্যাখা! এবং দাঁদর পতুগিজ চার্ট 
স্ব রামকৃষ্*বিবেকাঁণন্দ কেন্দ্রে মারা 


ভাষায় নিয়মিত ধর্মালোচনা উল্লেখযোগা ; 


একাদশীতে শ্রীশ্ররামনাম-সন্কীর্তন হয়। 
অন্যান্য বংসরের মতে] এই বৎসরেও প্রতিমার 
্রীতীর্গাপূজা অনুঠিত হইয়্াছে। শ্রীশ্রীরাম- 
কষ্খদেধ, শ্রীত্রীম। সারধাদেবী ও ত্বামী্ীর 
জন্মোৎসব মনোজ্ঞতাবে হইয়াছিল । 


মিশন বিভাগঃ ছাত্রাবাসে ১৯৭০-৭; 
খ্টান্ে ৭৬ জন কলেজের ছাত্র ছিল। 
বিষ্ভার্থীদের শারীরিক, মানমিক ও নৈোতিক 
উন্নতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। 


জো, ১৩৭৯ ] 


গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৬,৮১৮। পাঠ1- 
গারে বিভিম্ম ভাষার ১৪৪ খানি দৈনিক 
সাময়িক পত্রিকা লওয়া হন । প্রতিদিন 
আগ্রহশীল পাঠকরন্দ পাঠাগারে সমবেত হইয়া 
পন্তক ও পত্র-পত্রিকার উপযুক্ত সদ্যবহার 


করেন। গ্রাহকগণ ১২,৫৩৪ খানি পুস্তক 
পড়িতে লইয়| যান। 
দাতবা চিকিৎসালয়ের আউটডোরে 


আলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক সেকশনে 
আলোচা বর্ষে যোট চিকিংসিতের সংখা। 
১,৬৭+০১৪২ (আলোপা'ধিক ৮৬.৭০* )| 

সুপরিচাঁলিত ইনডোরে বিভিন্ন বোঁগের 
চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার হইয়া থাকে। 
এখানে প্লাস্টিক সার্জারি চিকিৎসারও বাবস্থা 
আছে। র 

রিলিফ £ বোম্বাই মিশনের সেবাকার্ষ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারতের যে-কোন 
প্রান্তে যখন রিলিফ করিবার প্রয়োজন হয়, 
তখনই এই কেন্জ্র অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হইয়| 
উঠে। পশ্চিমবঙ্গ বন্যাতসেব!) শরণীধিসেবা, 
সৌবাস্ট্র বন্াত্রাণ .এবং কচ্ছ খরাব্রাণ কার্ধেব 
জন্ম এই কেন্দ্র কর্তৃক উপযুক্ত অর্থ ওঞ্জিনিসপত্র 
সংগৃহীত হইয়াছিল । 

, উৎসব-সংবাদ 


বাঁকুড়া শ্রীরামক্চ মঠে বিগত ১৬ই 
হইতে ২৬০শে ফেব্রুমারি পর্যন্ত পাঁচদিন- 
ব্যাপী বিভিন্ন অচষ্ঠানের মাধামে শ্রীশ্রীরাম কৃষ- 
দেবের ১৩৭ তম জন্মতিথি-উৎসব পালিত হয়। 
১৬ই ফেব্রুমারি সকালে তঞ্জন, পাঠ প্রভৃতির 
পর শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও ষামীজীর বিশেষ পৃজা 
অনুঠিত হ্য়। সাড়ে দশটায় শ্রীত্রীরা মক 
কথাম্থত পাঠ এবং পরে প্রায় & হাজার ভক্ত 
নরনারায়ণকে বলাহয়া প্রসাদ বিতরণ কর! 
হয়| রাত্রে শ্রীন্রীকালীপূজ! অনৃঠিত হয়। 


শ্রীরামর্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২৬৭ 
১৭ই ফেব্রুমারি সান্ধা আরাত্রিকান্তে 
শ্রীপুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় রামাগাণগান 


পরিবেশন করেন। ১৮ই ফেব্রুঘারি বাত্রে 
দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের বাঁকুড়া আই, ও* ডারিউ- 
এর কমিবৃন্দ কর্তৃক 'রাজলক্ষ্মী যাত্র! অতিনীত 
হয়। ১৯শেফেব্রুমারি সন্ধ্যায় অখিল ভারত 
বিবেকানন্দ যুব মহামগুলের বাঁকুড়। শাখার 
সদস্যবৃন্দ কর্তৃক “উৎসব নাটকটি অভিনীত 
হয়। ২০শে ফেব্রুমারি সম্ালে শ্রীশ্রীঠাকুর, 
মা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত গ্রতিকৃতি লরীতে 
লইয়। স্থানীয় বিভিন্ন বিগ্যায়তনের ছাত্রছাত্রী 
ও তক্তগণ বেদপাঠ, ভজন ও জয়ধ্বনি 
সহকারে বাঁকুড়। শহর পরিক্রমা করেন। 
স্থানীয় পুলিশের ব্যাণ্ড পার্টি এই শোভা- 
যাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিক্রমার পূর্বে 
ও পরে সকলকে প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 
এদিন বিক!লে আশ্রমের বি্যালক্ব-গ্রাজণে 
এক দ্বনসভায় স্বামী প্রমথাসন্দের পৌরোহিত্যে 
বর্মমভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকষ্খদেবের জন্ম- 
তিথি উপলক্ষে বাঁকুড়া শহরের বিভিষ্ঠ 
বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীদের মধো প্রবন্ধরচনা ও 
কবিতা-আবৃণ্ধির প্রতিযোগিতায় যাহারা স্থান 
অধিকার করিয়াছিল তাহার কবিতা আবৃত্তি 
ও প্রবন্ধ পাঠ করে! আর প্রত্যেক বিভাগে 
প্রথম হইতে তৃতীয় স্থাণাধিকারীদিগকে 
পাবিতোষিক বিতরণ কর! হয়। শ্রীশঙ্কর- 
প্রসাদ গুপ্ত এবং অখিল ভারত বিবেকানন্দ 
যুব মহামগ্ডুলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনবনী- 
হরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও 
বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচন! করেন। 
পরে সভাপতি তাহার ভাষণ “দন। 


মনসাহীপ রামরুষ্ মিশন আশ্রমে শ্রীরাঁম- 
কৃষ্দেবের ১৩৭ তম জন্মোৎসব পৃজ।, পাঠ, 
শোভাষাত্রাদির মাধ্যমে উদযাপিত হুয়। 


২৬৮ 


২৪শে মার্চ আশ্রমবিদ্যালয়গুলির পারিতোষিক- 
বিতরণী সভাতে- সভাপতিত্ব করেন য্বামী 
মুযুক্ষানন্দ। সভার পূর্বে বিদ্যালয়ের ছান্জগণ 
ড্রিল ও ব্রতচারী নৃত্য দেখায়। ধর্মসভাতে সভা- 
পতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দ! আলোচনান্প 
অংশগ্রহণ করেন স্বামী মুমুক্ষানন্দ, শ্বামী 
শিবময়ানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় | 
আশ্রম-অধাক্ষ যামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের 


বাধিক কার্ধবিবরণী পাঠ করেন। সভাস্তে 
প্রায় ২১৫০০ ভক্তকে হাতে হাতে 
খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়| রাজিতে 


সরিষ! রাযকৃঞ্জ মিশন আশ্রমের জনশিক্ষা 
বিভাগ হইতে চলচ্চত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থা] 
ছিল! ২৬শে মার্চ কাকঘীপে এক ধর্মসভাঁর 
আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ভক্তদের 
উৎসাহে এক সুনিমিত পাাগ্ডেলে সভা হয়। 
এই সভায় সতাপতিত্ব করেন স্বামী শিবময়ানন্দ 
এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ন্বামী 
প্রতানন্দ ও স্বামী মুমুক্ষানন্দ। সতান্তে 
ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ ধিতন্ণ করা 
হয়। ২০শে মার্চ উদ্র সুরেন্দ্রগঞ্জ বিবেকানন্দ 
বিদ্ামন্দিরে শ্ীতীঠাকুরের জন্মোৎ্সৰ মহ! 
সমারোধ্ের সহিত পালিত হয়। এই 
উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজা, হোম 
ও ভোগরাগারি হয়। হপুরে প্রায় দেড়- 
হাঁজার ভক্ত বসিয়া তৃপ্তিসহকারে প্রসাম 
গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী 
শিখময়ানন্দ সভাপতিত্ব করেন। স্বামী 
আগ্তকামানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় 
ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই দিন 
এ বিদ্যালয়ে স্থানীয় ছাব্র-ছাত্রীদের লইয়া 
অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের 
উদ্যোগে একদিনের একটি শিক্ষাশিবির 


উদ্বোধন 


আশ্রম-প্রাঙ্গণে ২৪শে ও ২৫শে মার্চ সভা হয়। 


উদ্ত দিনের আলোচা বিষয়। 


[ 4৪তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 
পরিচালিত হয়। 

বহরমপুর £$ সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমের বহরমপুর শাখায় ৮ই, ৯ই ও 
১০ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাব-উৎসৰ মহা- 
সমারোছে উদ্যাপিত হয়| শুক্রবার অপরাহ্ে 
জনসভায় সভাপতি ও বক্তা ছিলেন যথাক্রমে 
ত্বামী ধ্যানাত্বানন্দ ও জামী নিরাময়ানন্দ | 
তাহারা উভয়েই যুগপ্রবর্তক শ্রীরামকষ্জের 
আবির্ভাবে সমগ্র পৃথিবীতে জাগতিক ও 
আধ্যাত্িক স্তরে যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে 
তাহা! বিবৃত করেন। শনিবারের ধর্মসন্তায় 
সভাপতি ছিলেন স্বামী নিরাময়াননন ও বক্তা 
যামী ধ্যানাত্বানন্দ। স্বামী ধ্যানাত্বানন্ন 
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের বহু ঘটনার 
উল্লেখ করিয়া তাহার পবিত্র চরিত্র আলোচন! 
করেন । সভাপতির ৬াষণে স্বামী নিরাময়াননা 
ীপ্্ীমায়ের আবির্ভাবের তাত্বিক দিকটি 
অঃলোচন| করেন। রবিবার পূর্বাহে 
শশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজ। ও হোম হয়। 
ভ্রীতরীরামকঞ্চকথামৃত পাঠ ও ব্]াখ| করেন 
স্বামী নিরাময়ানন্দ। শ্রীশ্রীচ তীর গান 
পরিবেশন করেন আ্ীপাচকড়ি চক্রেবতী। 
ম্ধাক্ে ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া 
হয়। অপরাহেে আয়োজিত সভায় 
সমাপতিত্ব করেন জেল] জজ গ্রীতারাভূষণ 
গঙ্গোপাধ্যায় | বক্ত/ ছিলেন ্বামী 
নিরাময়ানন্দ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্রাচার্ধ। 
হবামী বিবেকানন্-প্র্দশিত পথই যে বর্তমান 
যুগের অশান্তি-নিবারণের উপায়--ইহাই ছিল 
স্বামীর 
প্রার্থনা “ম1, আমায় মানুষ কর”-- ইহার উপর 
বিশেষ জোর দেওয়! হয়। 

তিন দ্দিনই সম্ভার পর বীকুড়া-নিবাসী 
শরীবিশ্বনাথ গঙ্জোপাধ্যায়. গীতিসুধাকরের 


জোর, ১৩৭৯] 
রামায়ণগাঁন জনসমাবেশকে পরিতৃপ্ত করে। 


দেহত্যাগ 
আমর] অত্যন্ত হৃঃখিত চিত্তে তিনজন 
প্রবীণ সঙ্গ্যাপীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করিতেছি ঃ 


স্বামী দেশিকানন্দ 

গত ৬ই এপ্রিল, ১৯৭২, রাত্রি ৭টা ৫* 
মিনিটের সময় যামী দেশিকানন্দ বাঙ্গালোর 
নাপিং হোমে দেহৃত্যাগ করিয়াছেন। 
বার্ধকাজনিত নান! রোগে তিনি ভূগিতেছিলেন। 
তাহার ৮৪ বৎসর বয়স হুইয়াছিল। তিনি 
ছিলেন শ্রীমৎ বামী নির্মলাননদ মহারাজের 
মন্ত্রশিত্তয | খুষ্টান্বে তিনি সঙ্ঞে 
যোগদান করেন এবং বামী নির্যলানন্জীর 
নিকট হইতে ১৯২৪ খষ্টাবঝে সম্্যাস-দীক্ষ। 
প্রাপ্ত হন। তিনি. বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালোর, 
বোম্াই প্রভৃতি কেদ্দ্রর কর্মী এবং মহীশৃর ও 
সালেম কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েক বৎসর 
যাবৎ তিনি অবসর-জীবন যাপন করিতে- 
ছিলেন। গত জানুয়ারি মাসে চিকিৎসার 
জন্ম তিনি বাঙ্গালোরে আসেন। কঠোরতা- 
পরায়ণ ও ধানপ্রবণ সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি। 
ধাহার! তাহার পৃত সান্লিধ্যলাতের সুযোগ 
পাইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিকট 
তিনি অতাত্ত সম্মান!র্ঘ ছিলেন। 


১৯২৩ 


স্বামী পরমাত্মানঙ্গ 
গত ২৮. ৪, ৭২ সন্ধা! ৬ট| ৪* মিনিটে 
৮৩ বৎসর বয়সে স্বামী পরমাত্মানন্দ হৃদুরোগে 
মান্াজে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীম 
যামী ত্রন্ধানন্বজী মহারাজের মন্ত্রশিয্য ছিলেন; 
১৯৩২ খর্তীবে তিনি সঙ্গে ফোগদান করেন 


শ্রীধামকঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২৬৯ 


এবং ১৯৪। খু্টাবে শ্রীমৎ স্বামী ৰিরজাননদজীর 
নিকট লল্নাস-দীক্ষা লাভ করেন। মহীশূর 
বেদাস্ত কলেজে তিনি কিছুকাল কর্মনিরত 
থাকেন। তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল 
মাঞ্াজ মঠে অতিবাহিত হয়, এখানে বিশেষ 
করিয়া প্রকাশন-বিভাগের কর্মেই তিনি দীর্ঘ, 
কাঁল বাপূত ছিলেন। তামিল ভাষায় 
তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 
বহু বৎসর যাবৎ তিনি “শ্রীামরু্জবিজয়মূ? 
তামিল মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
সরল অনাড়স্বর জীবন ও মাধূরধময় স্বভাবের 
জন্ম তিনি সকলেরই প্রীতি ও সম্মানের পাত্র 
হইয়াছিলেন | 


স্বামী জুথানন্দ 


গত ২৯.৪,.৭২ বেলা! ১১ টার সময় স্বামী 
সুখানন্দ ৮২ বৎসর বয়লে কার্ধীপুরমে দেহত]াগ 
কৰিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ যামী বঙ্গানন্দ 
মহারাজের মন্ত্রশিয্ত ছিলেন ; ১৯১৩ থুষ্টাবে 
তিনি সঙ্গে যোগদান করেন এৰং স্বামী 
্রহ্মানমদজী মহারাজের নিকট হুইতে ১৯২১ 
খষ্টাবে সন্লযাস-দীক্ষ। লাভ করেন । ৰাঙ্গালোর, 
ত্রিবাজ্ত্রম প্রভৃতি কেছ্ছে তিনি বিভিন্ন সময়ে 
তীশ্রীঠাকুর-ম্থমীজীর কাজে নিরত ধাকেশ। 
দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি কাঞ্ধীপুরমূ আশ্রমের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার অনাড়ম্বর ভপস্যাপৃত 
জীবন ও মধুয় বাহার তাহাকে সকলেরই 
অত্যন্ত প্রিয় করিয়াছিল। আদর্শ সাধু- 
জীবনেয় জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা! ও সম্মানের 
পাত্র ছিলেন। 

এই সক্নযাসিত্রয়ের দেহনির্ুক্ত আত্ম! 
শ্রীরামকষ্পাদপল্পে শাশ্বত শান্তি লাভ 
করিয়াছে। 


ৰিবিধ 


_উৎসব-সংবাদ 

নাটখাল (মেদিনীপুর): গত ২.শে 
হইতে ২৭শে ম1চ স্থানীয় শ্রীরামকুষ্ণ আশ্রমে 
প্রীরামকৃষ্জদেবের ১৩৭ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে 
প্রতাতফেরি, বিশেষ পৃঙ্গা, পাঠাদি অনুষ্ঠিত 
হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন ১৪ হাজার ভক্ত 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসতায় স্বামী 
বিশোকাক্বানন্দ (সভাপতি ?, শ্রীভূপাল- 
প্রসাদ মণ্ডল (প্রধান অতিথি )ও অন্যান্য 
বক্ত। শীরামকষ্ণজদেব, শ্রীপ্রীমা ও স্বামীজী 
সম্বন্ধে মনোজ্ঞ মালোচনা করেন । উৎসবের 
প্রথম দিন ছায়াচিত্র প্রদগিত হয়। শেষ 
ছুই দিন রামায়ণগান বেশ উপভোগ্য 
হইয়াছিল। 

নিউ দিল্লী ২৩: সরোজিনী নগর ও 
দক্ষিণ দিলীর সংলগ্র অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্ব-জন্মোৎসব শনুৃঠিত হয়। এত- 
ছুপলক্ষে বর এপ্রিল রবিবার ইংরেজী, 
হিন্দী, বাংলা ও তামিল তাঁষায় আবৃত্তি-প্রতি- 
যোগিতা হয়.। প্রতিযোগিতায় প্রায় ২*০ 
ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। ৪ জন 
ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়| 

৮ই. এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় ভারত সেবক 
সমাজ প্রাণে ষামী বন্দনানন্দের সভাপতিত্তে 
এক সত। হয়। শেডী আরউইন স্কুলের অধাক্ষা 
শ্রীমতী কমল! সেনগুপ্ত বাংলায় শ্রীশ্রীঠাকুর 
ও স্বামীজীর শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দ্েন। শ্রী বি, 
ডি. জৈন হিন্দীতে স্বামীজীর বাণী আলোচনা 
করেন। অতঃপর ষামী বন্বনানন্দ সতাপতির 
ভাষণ দেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন। 
সভায় প্রায় ৬০০ জনসমাগম হইয়াছিল। 


ংবাদ 


এণ্টালি: (কণিকাতা) শ্্রীরামকৃষ। 
অ্চনালয়ের ৭২তম বাৎসরিক উৎসব এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জম্মমহোৎ্সব পাঁচদ্িনব্যাপী 
(২রা হইতে ৬ই এপ্রিল, ৭২) বিভিষ্ন অনু- 
ষ্টানের মাধামে গাবগন্ভীর পরিবেশে উদ্‌ৃ- 
যাপিত হয়। ভ্রীরামকক্জ মঠ ও মিশনের সাধু- 
ব্রহ্মচারিগণের যোগদান উৎসবটিকে বিশেষ- 
ভাবে সাফলামণ্ডিত করে। দ্বাধী চিদাত্বানন্দ 
তাহার ভাষণে “অবতার কেন আসেন 1 ও 
গৃহীর কর্তব্য” মনোক্জতাবে বিশ্লেষণ করেন। 
এই উপলক্ষে আনুমানিক এক হাজার ভক্ত 
বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে 
গত ৭ই, ৮ই ও ৯ই এপ্রিল শ্ত্রীরামকৃঞ্জদেবের 
জন্মোত্সব পালিত ক্ইয়াছে। ৭ই এপ্রিল 
বৈকালে স্থানীয় আশ্রম-পরিচালিত প্রাইমারী 
বিষ্তালয়ে আয়োজিত সভায় পুরস্কার-বিত রণ 
ও সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রশবাত্মানন্দ ; 
স্বামী যুক্তানন্দ ভাষণ দেন। ৯ই এপ্রিল 
প্রত্যুষে শোভাঁধাত্রায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ 
নগর-পরিক্রমা করে। পৃঙ্জান্তে খিচুড়ি-প্রসাদ 
বিতরণ করা হয়। তিনদিনই পৃজা-পাঠাদি 
বিশেষভাবে অনুঠিত হয়। প্রতিদিনই ষামী 
প্রণবাত্বানন্দ ও স্বামী যুক্তানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
শ্রীত্রীমা এবং শেষের দিন স্ামীজীর উপরে 
মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রতিদিনই সভান্তে 
শ্রীদুধীরকুষার চৌধুরী রামায়ণগান পরিবেশন 
করেন। ও 


নৃতনপুকুর (২৪ পরগন1) £ গত ৯ই 
এপ্রিল ভগবান ভ্রীরামকঞ্চদেবের ১৩৭তম 


কোষ ১৩৭৪ ] 


জন্মতিথি উপলক্ষে স্থানীয় আশ্রমের বাৎসরিক 
আনন্দোৎসব অনুতঠিত হইয়াছে। এতদবগলক্ষে 
প্রতাষে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, 
বেলা ৮টা হুইতে গ্ীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজ!, 
হোম ও শ্্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃতাদ্ি পাঠ হয়। 
বৈকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডলের ভক্তি-সঙ্গীত 
ও শ্রীরাধানাথ অধিকারীর জাগবত-ব্যাখা। 
শোতৃমগ্ডলীকে পরম তৃপ্তিদান করে 
সন্ধায় আয়োজিত সভায় অধ্যাপক শ্রীপাচু- 
গোপাল বন্দ্যোপাধায় শ্রীশ্রীঠ'কুরের জীবন- 
বেদের বিশদ পর্যালোচনা করেন। সভা- 
পতির ভাষণে স্বামী জীধাননদ শ্রীশ্রীঠাকুর- 
স্বামীক্ষীর জীবনালো কে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবার 
গ্রাধান্য দেন। উৎসবে ভিন শতাধিক. ব্যক্তি 
বাঁসয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন । 
পাঁজারহাট-বিষধুঃপুর : গুগবান শ্রীরাম- 
কষ্ণাদবের অন্তম লীলাপার্ধদ শ্রীমৎ স্বামী 
নিরঞ্রমানন্দজী মহাগাজের ১০৯তম জন্মেৎসব 
স্জাহার পুণ্য অন্স্থান বিষু্পুরে শ্রীরামকু- 
নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমের উদ্ভোগে গত »ই এপ্রিল 
সন্দরভাবে অনুঠিত হয়। সারাদিনব্যাপা 
মখণ্ড অনুষ্ঠানে-_তীর্ঘপরিক্রম!, পৃজা, পাঠ, 
হোম, নরনারায়ণসেবা, লীলাকীর্তন, ভজন, 
ধর্মসত৷ প্রভৃতি অনুঠিত হয়। ব্রদ্মচারী 
দেবদাস গীতা ব্যাখ্যা করেন। ধর্মসতায় 
ভাষণ দেন স্বামী নিবৃত্তানন্দ ( সভাপতি ), 
ঘামী জয়াণন্দ এবং শ্রীঘমিয়কুমার মজুমদার | 
নকলের বত্তৃতাই সময়োপযোগী হইয়াছিল। 
শীকিরণচন্ত্র ঘোযাল স্বামী নিরঞ্জনানন্মজী 
মহারাজের পুণ্য জন্স্থানে উপযুক মন্দির 
নির্বাণের কথ|। সমবেত তক্তমণ্ডলীর নিকট 


বিখিধ সংবাদ 


২৭১ 


উপস্থাপিত করেন। উৎসবে প্রায় সহআাধিক 


ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


পরলো কে 
আমর। গভীর হুঃখের সহিত তিনজন 
ভক্কের পরলোকগমনের কথা জানাইতেছি 


(বেল দত্তগুগ্ু। 
নিউ আলিপুর সারদ1 সামতির প্রতিষ্ঠাত্রী 
বেল। দতগুপ্া| গত ২৪ শেজানুমার পরলোক- 
গমণ করিয়াছেন। সারদা সমিতি ছাঁড়াও 


বহু জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি 


বযুক্কা ছিলেন । শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্থজীর 
মন্ত্রশিষ্ত! ছিলেন তিনি। 


অটলাবহারী দে 
হুগলী জেলা শ্রারাথকষ্চ সেবাসজ্বের 
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অটপাবহারী দে গত 
১০ই মার্চ ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন 
করিয়াছেন | সজ্ঘবের মন্দিরাদি তাহারই 
একান্তিক চেষ্টায় শিমিত হয়। টু'চুড়। কোর্টের 
একজপ শীর্ষস্থানীয় উকিল হিলেন তি!ন। 


রামেশ্বরী দেবী 
শ্্রীরামকৃষ্কদেবের অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জোষ্ঠা পুত্রবধূ রামেশ্বরী 
দেবী গত এপ্রপ পরলোকগমন 
করিয়াছেন । তিনি শ্রীমৎ যামী বিগ্জানন্দজীর 
মন্ত্রশিষ্ত! ছিলেন। রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। 


১*ই 


শ্রীরামরুষ্-চরণে ইহাদের আত্মার সদগতি 
কামনা করি। ৃ 


২৭২ . উদ্বোধন [৭৪ তম বর্ম সংখ্যা 
অনুষ্ঠান-লুচী 
[ বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে ] 
( জৈঃষ্ঠ--অগ্রহায়ণঃ ১৩৭৯) 


ভিথি-কৃত্য 
শ্ীশঙ্করাচার্ধ বৈশাখ শুরা। পঞ্চমী ৩র| জাষ্ঠ. বুধবার  ১৭ইমে 
রবুদ্ধদেব বৈশাখী পৃথিম। ১৪ই ষ্ঠ. রবিবার ২৮শেমে 
যামী রামকৃষ্ণানন্দ আষাঢ় কৃষ্ণা ব্রয়োদশী ২২শে শ্রাবণ সোমবার ৭ই আগ 
স্বামী নিরগ্রনানন্দ আাবণ পৃণিম। ৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার ২৪শে আগস্ট 
শ্রীরষ্জন্াউমী শ্রাবণ কৃষ্ণাউমী : ১৫ইভাত্র বৃহস্পতিবার ৩১শে আগ 
ঘামী অদৈতানন্দ শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দণী.: ২১শেভাদ্র বুধবার  ৬ই সেপ্টেম্বর 
ধামী অভ্েদানন্দ ভাদ্র কৃষ্| মবমী ১৫ই আশ্বিন রবিবার লা অক্টোবর 
ধামী অথগ্ডানন্দ মহালয়। ২১শে আশ্বিন শনিবার ৭ই অক্টোবর 


যামী সুবোধানন্দ কার্তিক শুরু দাদী তব অগ্রহায়ণ শনিবার ১৮ই নতেম্বর 
ঘামী বিজ্ঞানানন্দ কাঞ্ডিক শুক্লা চতুর্শী ৪ঠ| অগ্রহায়ণ সোমবার ২০শে নতেঘ্বর 
স্বামী প্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুরু। নবমী ২৯শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৫ই ডিসেম্বর 


পুজা-কৃত্য 
ীত্রীফলহারিণী কালীপৃঞ্জা! বৈশাখী অমাবস্তা  ২+শেজোষ্ঠ শনিবার ১০ই জুন 
স্রানযাত্রা জোট পৃথিমা ১২ই আষাঢ় সোমবার ২৬শে জুন 
ত্ীজীযুর্গাপুজ। আশ্বিন শুরু। সুমী ২৮ আশ্বিন শনিবার ১৪ই অক্টোবর 
্রীত্রীকালীপৃজ। দীপান্থিত| অমাবস্যা] ১৯শে কাণ্তিক রবিবার ৫ই নঙ্েম্বর 
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


গত মাধ মাস হইতে উদ্বোধন পত্রিকায় উহার ১ম বর্ষের পুনযুদ্রণ চলিতেছে) 
দেই পুনর্মুদ্রিত অংশে উদ্বোধনের তৎকালীন যে ঠিকান! আছে, কেহ কেহ সেই 
ঠিক।নায় উদ্বোধন অফিসে পত্র লিখিতেছেন। সে ঠিকানায় এখন ধীহার1 বাস 
করিতেছেন, তাহার! অনুগ্রহপূর্বক পত্রগুলি আমাদের দিয়! যাইতেছেন বলিয়াই 
আমর! সেগুপি পাইতেছি। পেক্জন্, সঙ্কোচবোধ করিলেও আামর! অনুরোধ করিতে 
বাধ্য হইতেছি যে; তীহার| যেন পঞ্জাদি উদ্বোধন অফিসের বর্তমান ঠিকানাতেই 
(১উদ্বোধন লেন, কলিকাত1-৩) পাঠান, ৭৪ বৎসর পূর্বের ঠিকানায় নয়। 


(৩১) 
: উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


[ পূর্বাহ্গুবৃত্তি : শ্রীশ্রীমুকুণ্ণসালাস্তোত্রম্‌ ] 


শ্রীমক্নাম প্রোচা নারায়ণাখ্যম্‌ কে ন প্রাপুর্বাঞ্থিতম্‌ পাপিনোহপি। 
হা! নঃ পূর্ববং বাক্‌ প্রবত্। ন তশ্মিন্‌ তেন প্রাপ্তং গর্ভবাসাদিহঃখম্‌ ॥ ২৬ ॥ 
এন্ধপ কে পাপ-কর্ম। আছে ষে, শ্রীমল্লারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়া অভিলাষ পূর্ণ 
করিতে পারে নাই? হায়! পূর্ব জীবনে আমাদের জিহ্বা সেই পবিভ্র নাম উচ্চারণ করিবার 
প্রবৃত্তি পায় নাই, সেই জন্যই আমাদের গর্ভবাসাদিক্পপ বহুবিধ যন্ত্রণা পাইতে হুইতেছে। 
মজ্জন্ননঃ ফলমিদং মধুকৈটতারে মতপ্রার্থনীয়মদন্ুগ্রহ এষ এব | 
স্বতত(তাভৃত্যপরিচারকভূত্যভূতাভূতাস্য ভৃত্য ইতি মাংস্মর লোকনাথ ॥ ২৭॥ 
হে মধুটকটতনাশিন্! হে ত্রিলোকপতে ! তোমার প্রতি আমার এই একমাত্র 
অনুগ্রহ প্রার্থনা] যে, তুমি আমাকে তোমার দাসান্বদাসের যে পণ্ারক, তাহার 
দাসানুদাসেন্র যে সেবক, তাহার সেবক বলিয়| অঙ্গীকার কর।| তাহ! হইলেই আমার জন্ম 
সফল হইবে । | 
নাথে নঃ পুরুষোতমে ব্রিজগতামেকাধিপে চেতসা 
সেব্যে যয্য পদষ্য দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি। 
যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমম্‌ কতিপয়গ্রামেশমন্দা্থদম্‌ 
' সেবায় মৃগয়ামহে নরমছো! মুঢ়া বরাকা বয়ম্‌ ॥ ২৮। 
যিনি সর্ব পুরুষের শ্রেষ্ঠ, ব্রিলোকের অধিপতি, ধহাকে হৃদয় দ্বারা সেবা! করিতে হয়, 
যিনি নি:জর পদ দান করিতেও কাতর হয়েন না, সেই দেবদেব নারায়ণ থাকিতেও, যে কেহ 
কতিপর গ্রামের ভূম্যধিকারী সে যদিও অতি নীচপ্রকৃতি ও কৃপণধভাৰ হয়, তথাপি আমরা 
তাহার দাসত্ব করিবার জন্য লালায়িত হই । অহ, আমর! কি মূঢ় ও নির্বোধ! 
মদ্রন পরিহ্‌র স্থিতিং মদীয়ে মনসি মুকুন্দ পদারবিন্বধামি। 
হরনয়নকৃশাচন! কশো২সি ম্মরসি ন চক্রপবাক্রমং মুরারেঃ ॥ ২৯ ॥ 
হে মদন! আমার মন মুকুন্দের পাদপদ্ম রাখিবার স্থান, সুতরাং তাহা! আর 
অধিকার করিতে সাহস করিও না। তুমি ইতিপূর্বেই মঙ্গলময় সদাশিবের নয়নাগ্ি দ্বারা 
অতি দূর্বল হুইয়। পড়িয়াছ, মুর শত্রুর মহাপরাক্রম কি তোমার স্মরণ নাই? 
তত্বং ক্রবাণানি পরং পরম্মাৎ মধু ক্ষরস্তীব সতাং ফলানি। . 
প্রাবর্তয় প্রাঞ্জলিরপ্মি জিহ্বে নামানি নারায়ণগোচরাপি ॥ ৩৯ | 
হে জিহ্বে! আমি অঞ্জলিবদ্ধ হুইয়। তোমার নিকট ইহাই প্রার্থনা করি যে, যে 
পবিত্র নামসকল নারায়ণকে সাক্ষাৎকৃত করায়, যাহারা সর্বোৎকৃষ্ট তত্ববস্ত জানাইয়! দেয়, 
যে সমূদয়কে সাঁধুগণ মধুক্ষরণকানী ফলের ন্াঁয় উপতোগ করিয়া! থাকেন, সেই সুমধুর নাম- 
মকল তৃমি উচ্চারণ কর। 
* খ 


২৭৪ উদ্বোধন (৩২) [ ৭৪ তম বধ--&ম সংখ) 


ইং শরীরং পরিণামপেশলম্‌ পতত্যবস্ঠং গ্রথসন্ধিজর্জরম্‌ | 
কিযোৌষধৈঃ ক্রিশ্যাসি মৃঢ় হৃর্ঘতে নিরাময়মূ কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥ ৩১ ॥ 
এই দেহ পরিণামী অর্থাৎ বিনশ্বর, সুতরাং এক সময়ে শিখিলসন্ধি ও জরাজর্জরিত 
হইয়া ইহার নাশ হইবেই হইবে । অতএব হে মূর্থ, দ্বুদ্ধে! কেন নানাবিধ ওষধ খাইয়া 
যন্ত্রণা পাইতেছ? সর্ববরোগবিনাশী রষ্ণনাম-রসায়ন পান কর (তোমার সকল হন্সণাই দুর 
হইৰে )। 
দার! বারাকরবরসুত| তে তনুজে| বিরিঞ্চঃ 
প্তোতা বেদাস্তৰ সুরগণে! ভূত্যবগণঃ প্রসাদঃ | 
মুজির্মায়! জগদবিকলম্‌ তাঁবকী দেবকী তে 
মাত! মিআং বলরিপুন্থত ত্বযাতোহন্যান্‌ ন জানে ॥ ৩২। 
জলনিধির কন্যা শ্রীশ্রীলঙ্্মীদেবী তোমার ভার্ধ্যা, বর্গ! তোমার দেহ হইতে 
জন্মিয়াছেন, বেদ পমুদয় তোমার স্ব পাঠ করেন, দেবতাগণ তোমার ভৃতা স্থানীয়, তুমি প্রসন্ন 
হইলে মুক্তি দান কর, এই সমগ্র জগৎ তোমার মায়া, তোমার মাতা দেবকী, তোমার মিত্র 
ইন্পুত্র অর্ছুন। ইহা ছাড়! তোমার সম্বন্ধে আমি আর কিছু জানি ন1। 
কৃষে। রক্ষতু শে! জগত্রয় গুরুঃ কৃষ্ণং নমস্যাম্যহম্‌ 
কৃষণেনামরশতব্রবে! বিনিহতাঃ কৃষ্ণায় তশ্মৈ নমঃ। 
কৃষ্ণাদেব সমুখিতং জগাদিদং কৃষ্ণস্য দাসোহম্ম।হম্‌ 
কৃষে। তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলম্‌ হে কৃষ্ণ রক্ষ্ মাম্‌॥ ৩৩॥ 
ত্রিজগতের গুরু রুষং আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমি দর্ববদ কৃষ্ণকেই নমস্কার 
করিব। দেঁব-শক্রগণ কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণকে নমস্কার | কৃষ্ণ হইতেই 
এই জগৎ সমুখিত হইয়াছে । আমি কৃষের দাস। অখিল চরাচর জগৎ কৃষ্ণেই অবস্থিত 
রহিয়াছে । হে কৃষ্ণ! তুমি আমায় রক্ষা কর। 
স ত্বং প্রসীদ ভগবন্‌ কুরু মযানাথে বিষে] কৃপাং পরমকারুণিকঃ কিল তৃম্‌। 
সংসারসাগরনিমগ্রমণত্তদীনম্‌ উদ্ধর্তুমর্াস হরে পুরুযোতমোহদি ॥ ৩৪ ॥ 
হে ভগবন্‌! তুমি উক্ত গুণবিশিষ্ট, সুতরাং আমার প্রতি প্রসয় হও। হে বিষে, 
আমি অনাধ, আমায় কৃপা কর; কারণ তুমি অতি দয়াময়। সংসারসাগরে নিষগ্র হইয়া আমি 
চিরকাল কষ পাইতেছি, হে পুকুযষোত্ম ! হে সর্ববসস্তাপহারিন্! সুতরাং আমায় কপ! 
করিয়া উদ্ধার কর। 
নমাম নারায়ণপাদপঞ্ষজম্‌ করে!মি নারায়ণপুঞ্জনং সদ1। 
বদামি নারায়ণনাম নির্ম্ঘলম্‌ স্মরামি নারায়ণতত্বমব্যয়ম্‌ ॥ ৩৪ | 
আমি যেন নারায়ণের পাদপন্মে নমস্কার করি, সর্ববদ| তাহার পৃজ! করি, তাহার 
নির্মল নাম নিয়ত জপ করি, এবং ভাহারই নিত্য তত্ব যেন ধ্যান করি। 
শ্রীনাথ মারায়ণ বাদুদেব শ্রীন্ক্ণ ভক্তপ্রিয় চক্রপাণে। 
পল্মনাতাচ্যুত কৈটভারে শ্রীরাম পন্মাঞ্ষ হরে মুরায়ে ॥ ৩৬ 
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অনন্ত বৈকু মুকুদ্দ কৃষ্ণ গোবিন্দ দামোদর মাথবেতি। 
বন্তুং সমর্থোহপি ন বক্তি কশ্চিৎ অহ! জনানাং ব্সনাভিমুখাম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
হে শ্রীনাথ! হে নারায়ণ | হে বাসুদেব! হে শ্রীকুষ্জ! হে ভত্তপ্রিয়! হে 
চক্রপাপে | হে শ্রীপল্পনাভ! হে অছ্যাত! হে কৈটতারে ! হে শ্রীরাম! হে পদ্মনেত্র! 
হে হরে! হে মুররিপো ! ছে অনন্ত! হে বৈকু$পতে ! হে মুকুন্দ! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! 
হেদাযোদর ! ছেমাধব! এইরূপে তোমায় ডাকিবার শক্তি থাকিলেও, কেহই ডাকে ন|। 
অন! মানবগণ বিপদকে আলিঙ্গন করিতেই অগ্রসর হুয়। 
ধ্যায়স্তি যে বিষুঃমনস্তমব্যয়ম্‌ হৃৎপন্মমধ্যে সততং ব্যবস্থিতম্‌। 
সমাহিতানাং সততাভয়প্রদম্‌ তে যাণ্ঠি সিদ্ধিং পরমাঞ্চ বৈষ্বীম্‌ ॥ ৩৮॥ 
যিনি সর্বব্যাপী, অনস্ত এবং অচ্যুত, যিনি হ্বৎপদ্মকোষে সর্বদাই বাস করেন, ধিনি 
তাহাতে একাগ্রচিতদের সর্বদা অভয় দিয় থাকেন, যে সকল সংপুরুষ সেই শ্রীহুবির ধ্যান 
করেন, তাহার! সর্বশ্রেষ্ঠ বিষুললোকে গমন করেন । 
ক্ষারসাগরতরঙ্গ শীকরাদারতারকিতচারুমুর্তয়ে | 
ভোগিনোগশয়নীক্ষশায়িনে মাধবায় মধুবিদ্ধিষে নমঃ ॥ ৩৯ ॥ 
ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গোথ বিন্দৃবর্ধণে ধাহার মনোহর মুত্তি তারকাবলীর দ্বার! সুশোতিত 
হইয়াছে বলিয়। বোধ হয়, যিনি অনন্ত-নামক নাগের দেহরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, 
সেই মধুরিপু লক্ষ্মীপতিকে নমস্কার । 
যস্তু প্রিয় শ্রতধরো কৰিলোকবীরো মিত্রে দ্বিজম্মবরপল্পশরাবভূতাম্‌। 
তেনা ম্বজাক্ষচরণান্তুঞ্ষট্পদেন রাজ্ঞা কৃত! কৃতিরিয়ং কুলশেখরেণ ॥ ৪* ॥ 
বেদজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণা, ছ্বিজ্শ্রেষ্ঠ পদ্ম ও শর* নামে ধীহার দুই অতি প্রিয় বন্ধু ছিল, 
যিনি কমলনয়নের শ্রীপাদপত্সের ভ্রমর-স্বরূপ, এই স্তোত্র সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ কুলশেখর নামক 
রাজার রচিত। 
ও তৎ সৎ ৃ , 


কর্ণ: 


(বাবু গিরীশচন্ত্র ঘোষ কর্তৃক “রামকৃষ্ণ মিশনে? পঠিত | ) 


সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন, “ভাল মনা ছুটি কথা, ভালটি তার করা ভাল।” এ ছত্রের 
সার্থকতা সকল জীবনেই উপলব্ধি হয়। ভ্রমবশতঃ আমর! নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা পাই, 
কিন্তু অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিশ্চিন্ত হওয়! অপেক্ষা আর ক্লেশ নাই। আত্মদর্শনে ধাহার 


* “পদ্ম” ও পশর” এ ছুটি গরণপ্রকাশক উপাধিশ্বরাপ। গল্লদর্শন করিংলই চিত্তে আনন্দের উদয় হয় এবং শর- 
দর্শন করিলেই শক্রগণের হাদয়ে ভয়ের দার হয়। তিনি কোন শমগুণাবলমী ব্রাঙ্মণ মন্ত্রীর দষ্টিত পরামর্শ করিয়' প্র 
পালন করিতেন। এবং এক ভুজবীর্ধ/সম্প্ন ধনুধিদাবিশা'দ ক্ষঅয়-শ্রেষ্টের সাহাযো চক্রগগকে দুরে রাখিতেন। 

ইহাই *পল্প ও "শরণ গ্রহণের অভিপ্রায় । 
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চিত্ত স্থির হইয়াছে, ধীহার মন সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হইয়া নিষ্কম্প দীপের ন্বায় অবস্থান 
করে, ত্রাহারই কেবল কর্ম থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল এরূপ চঞ্চল যে, তীাহারও 
ইন্দ্িয়ের কার্ধা ইন্জ্রিয়ের| করিতে থাকে, তবে সামান্য জীবে কিরূপে কর্ম হইতে 
অবসর পাইবে? চঞ্চলা মহামায়! বা প্রকৃতি বলুন এক পলের জন্য স্থির নন) বিদ্যা 
ব৷ অবিদ্যাশৃঙ্খলে জীবকে আবদ্ধ করিয়া দিবানিশি চালাইতেছেন। এ শৃঙ্খল ছেদ ব্যতীত 
চঞ্চলত। দূর হইবে না। কার্ধ্য শ্রমে ক্লান্ত হইয়া মনে হয়, কত দিনে নিশ্চিন্ত হইব? কিন্ত 
নিশ্চিন্ত হওয়! দূরে থাক, কিরূপে নিশ্চিন্ত হইব, এই দুশ্চিন্তা শতগুণে চঞ্চল করে। আবার 
যদি বিচার করা যায়, তাহা! হইলে নুতব হয় যে, আপেক্ষিক অবস্থায় নিশ্চিন্তের নাম স্বৃতুা। 

আমর! বলি নিশ্চিন্ত হইব?) মনে করি, নিশ্চিন্ত হইতে চাই; কিন্তু বস্ততঃ তাহা 
চ।হি না, চাহি বিলাস। কিন্তু বিলাসীও স্থির নন, তাহারও অন্তর ন্তায় অনবরত পরিশ্রম 
করিতে হয়। জীবিকানির্রবাহে যখন শ্রম করিতাম, তখন ভাবিতাম, যথেইউ অর্থ পাইলেই 
শ্রমের হাত এড়াইব, আনন্দে দ্রিন যাইবে । কিন্তু অর্থোপার্জনের পর দেখিলাম, শতগুপে 
তুর্ভাবন! ও শ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে, শ্রষহারিণী -নিপ্রাও ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতেছেন ; 
অর্থ-উপাজ্জন অপেক্ষ। অর্থ-রক্ষ! করা দারুণ দুঃখের কারণ হইয়াছে । ভাবিলাম_ না, যা 
হয় হবে, অর্থ না থাকে, কি করিব, আর ভাবিতে পারি ন|; এ অবস্থায়ও শ্রমের হাত 
এড়াইতে পাঁরিলাম না । কিছু ত করিতে হুইবে, কি করি, কি করি, এ এক বিষম দৃশ্চি্তা 
উপস্থিত হইল | আমোদ করি, সেও এক মহা বিপদ; কাল যে সকল উপকরণে আমোদ 
হইয়াছে, আজ আর তাহাতে আমোদ পাই না--নূতন চাই। যেমন অস্নের অভাৰ ছিল, 
অন্নকষ্টে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতাঁম; আমোদের উপফরণ-অভাবও তদ্রুপ মহাযন্ত্রণাপ্রদ ; 
কত পরিশ্রম করিব, সেইরূপই পরিশ্রম করিতে হয়, অভাবও রহিল। অন্নাভাৰ ছিল; 
ইন্ড্রিয়ের তাড়ন। তাদৃশ ছিল না, এখন ইন্দ্রিয়ের| শতদস্তে দংশন করিতেছে, ভোগে ভোগ- 
তৃষ। প্রবল হইয়| দিন রাত যন্ত্রণা দিতেছে। 

একজন ধনাঢ্য বাক্তি আমায় বলিয়াছিলেন, “সকলে মনে করিয়৷ থাকে আমরা 
সুখী, তা নয় ; অপর 'অপর শত চিন্তা যদি দূর করিয়া দি, তথাপি কি করি, কি করি, ঘুচে না 
ভোগ-প্রয়াসে জীবন উপেক্ষা করিয়া! পরগৃহে প্রবেশ ; জেলখানা শিয়রে রাখিয়া, কুষ্সিত 
চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া, অহরহ তুষানলে দগ্ধ হইয়।, ভোগ অন্বেষণ করি, তৃপ্তি নাই, কেৰলই 
যন্ত্রণা ।” ধনীর এ বাকাটি সম্পূর্ণ সত্য। দেখিতেছি, কার্ষো পরিশ্রমের হাত এড়াইতে 
পারিলাম না। যন্ত্রণা কিঞিৎ লাঘব করিবার কি উপায় আছে? ব্যাকুলভাবে নিজে নিজে 
এ প্রশ্ন করিলে প্রসন্নচিত্ত গুরু উপদেশ দিবেন, ধীরে ধীরে বিবেকীকে বুঝাইয় দিবেন 
--অবিদ্ভা এরূপ তীব্র যন্ত্রণা দিতেছেন, বি্ভামায়ার শরণাপন্ন হও; এত দিন সুখ অন্বেষণে 
দুঃখ পাইয়াছ ; আমার অভাব, আমার অভাব ভাবিয়াই দ্ধ হইয়াছ) আমার অভাব 
পূরণে ব্যস্ত না হইয়া! অন্যের অতাৰ পূরণে সত্ুবান থাক। অবিষ্|-শৃঙ্খল-জড়িত জীব একথা 
বুঝে না। আমীর অতাবের জন্য নয়, কার অঙাবের জন্য করিব? বিবেকী চিত্ত উত্তর করেন, 
এই ত যন্ত্রণা দেখিলে । এরূপ যুক্তিসঙ্গত কথ! একেবারে ধারণ! হয় না। আনে মনে 
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নান! অবস্থার সৃষ্টি করিতে থাকি; প্রচুর অর্থ হউক -যেন দদ্দা-তয় থাকে না, অতি বায়ে 
যেন ক্ষয় না হয়, যাহ! চাই, তখনই যেন তাহা! পাই । অবিবেকী মন এই সুখের অবস্থ। কল্পন। 
করে-যে কল্পনা অষ্টসিদ্ধি লাভে উপদেশ দেয়। আমিসে অবস্থা কল্পন! করিয়াহিলাম। 
রিবেক আমার মনে উদয় হইয়া উপদেশ দিয়াছেন যে, এ দৈতোর অবস্থা, সখা-শৃন্য সংসার । 
ওন্মাক্ষের ন্যায় এক! বপিয়] স্বার্থচালিত শক্তির তাড়নায় ঘোর নরককুণ্ড হৃদয়ে কাটিতে 
হয়। যাহা চাই তাহা পাই; এ সুখেব বিষয় বটে. কিন্তু একট! দুর্জয় অবস্থা আছে। 
রি চাই, জানি না যাহা যাহা চাহিয়াছি, পাইয়াছি; আর নৃতন কি চাহিব? 
এরূপ অবস্থ। অষ্ট-সিদ্ধ কেন, অনেক ধনাঁঢা সত্য প্রদেশে দেখ! যায়। এই অভাবে চালিত 
হইয়া কত শত নরনারী অধাভাবিক পাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তৃপ্তি নাই, পাপই 
বৃদ্ধি হইয়াছে । | 

পূর্বে আমি মনে মনে করিতাম, অসুর-দমনের নিমিত্ত ভগবানকে এরূপ কষ পাইতে 
হইয়াছে কেন? লীল! বলিয়। আমার মনে তৃপ্তি জন্মিতনা। এ কথার উত্তর এখন মনে 
করি যে, কল্পভরু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া অসুরের! ছূর্দম হইত, অপরিষেয় শক্তি : 
পাইত। সে শক্ষি যদি য্বার্থগালিত না হইয়! নিষ্কামভাবে চালিত হইত, তাহা হইলে, সে 
অপুর দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, ভগবানে লয় হইত -ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা মিশাইয়া যাইত। কিন্ত 
অসুরের! স্বার্থপর, ভগবান্‌ নিঃস্বার্থ। অসুর-তাড়নায় জীবের হুঃখে দয়াময় অবতীর্ণ 
হন, এবং কেবল অনিবার্ধ্য দয়-শক্তি-প্রশাবে বরপ্রদন্ত আদুরিক হূর্দম শক্তি পরাভূত 
হইত। অবতারক্কে নিষ্ক শক্তির সহিত সংগ্রামে এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হুয়। 

বিচারে দেখা *যায়, রিপুর তাড়নাই দু:খ, স্বার্থ থাকিলে পে তাড়না ঘুচিবেই ন|। 
আবার কলুষিত মন কুযুক্তি তুলে উপদেশ দ্েয়--কৈ আমার জন্ম কি করিয়াছি, ছুটি পেটের 
জন্য কে ভাবে? পুত্র কপত্র ও মাশ্রিত ব্যক্তির নিমিত্ত ক্লেশ করি। মায়া-মু্ধ মন বুঝিতে 
দেয় না যে, আমারই স্বার্থ শত মৃতি ধারণ করিয়াছে; আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার 
আশ্রিত, তাহাদের হুঃখে হবঃখ পাইব, এই নিমিত্ত তাহাদের হিত অন্বেষণ করি। পরের পুক্র 
মরিয়া যর্দি আমার মুমূর্ষু পুর বাঁচে, তাহ! আমান সম্পূর্ণ আকাজ্ষা। যাহার| আমার তাহারা 
সুখে থাকুক, আর সমস্ত পৃথিবী কেন ধ্বংস হউক না” _এই মহা! বাথসাধনকে পরকার্ধ্য 
বলি। কিস্তুযুক্তি পরাভূত হইলে মায়! পরাভূত হন না। অবিদ্া বঙ্গিতে থাকেন, স্বার্থ 
অন্বেষণ করিয়! অন্ততঃ এক দিনও ত সুখ ভোগ করিয়াছ, নিঃস্বার্থ হইলে, তাহাও ত হুইত 
ন1। এন্প মহ| ভ্রযকল্পন! অবিদ্ভ।-মায়াই করিতে পারেন। ভ্রমের উপর দুর্জয় ভ্রম_ 
নিঃযার্থ অবস্থায় আনন্দ নাই ! 

বিদ্যামায়া-_যাহার অনুগত হইতে ভয় পাও, ভাব, কত কি কঠোর কাধ্য করিতে 
হইবে ; অবিদ্ভামায়ার বশীভূত হইয়। সেইরূপই কঠোর কার্ধ্য করিতেছে (ছ)। মায়া-জয়-সহযলে 
বি্বামায়-চালিত গৃহ-ত]াগী সম্গযাসী দেখিয়া! ভাব এই দেখ, এ নিরাশ্রয়- উঃ, ন। জানি, 
আমার এ অবস্থা হইলে কি কষ্ট হইত । যদি ভাবিয়া! দেখিতে, বুঝিতে, তাহাকে তরুতলে 
দেখিয়! ভয় পাইয়াছ, কিন্তু গ্রামে গ্রামে তরুতলে বসিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছ। 
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বীরপুরুষ ! রণক্ষেত্রে এ সঙ্ল্যাসীর ন্যায় বারিধার।, ঝঞ্কাবাত সহ করিয়াছছ। ধনী ধন-অন্বেষণে, 
মানী মামের দায়ে, ভোগী ভোগ-বাসনায়, বহুদিন এই তরুতল আশ্রয় করিয়াছ; কেবল 
& ত্যাগী মন্লাসীর সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তিনি ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিয়] 
তরুতল আনন্দধাম কারয়াছেন, আর তুমি অবকাশমত তোমার বাবুইবাস1 অট্টালিকায় 
বশিয়! প্রান্ত বৃদ্ধি পায় করিয়া বিপদসাগরে : অকুল পাখার ভাবিয়াছ। দেখিতেছ, তৃতীয় 
প্রহর অতীত, সন্নযাসীর অল্প নাই, তোমারও কাল সমস্ত দিন মোকদ্দমায় বিব্রত থাকিয়! 
উদ্রে অন্ন যায় নাই; অন্যান্য দিন তোমারও অন্ন আইসে, তাহারও অল্প আইসে। 
প্রতেদ, তাহার ঈশ্বরে নির্ভর, তুমি অন্নচিন্তায় কাতর। ধন-রক্ষা-চিন্ত! কেবল অন্প- 
চিন্তার প্রতিরূপ মান্্। কিঞ্চিৎ স্থির-চিন্ত হইলেই বুঝ! যায় যে, এই যে সর্বত্যাগী 
মহাপুরুষের যে সকল কষ্ট মনে মনে কল্পুন। করিতেছি, তাহা অপেক্ষা! শতগডপে অধিক 
কষ্ট করি, ব! না করি, অন্ততঃ জীবনযাত্রায় তত কষ স্বাকার করিয়াছি ও করিতেছি । 
গুরুসেবায় বিরক্তি, পুত্রের সেবা করিতেছি; ভগবানের উপাসনা না করিয়! রমণীর 
উপাসনা করিতেছি? ভীর্থ-ভ্রমণের পরিবর্তে নান! ছুর্গম স্থানে যাইতেছি; দেবদর্শনে অনাসক্জ 
হইয়া ভয়ে ঘাম! অপেক্ষা শক্তিমানের দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় যাইতেছি। ইহা অপেক্ষাও 
স্বণিত অবস্থা কখন কখন হয়। বেশ্যার উপাসন!, রাজপুরুষের তাড়না, শৌপ্ডিকালয়ে 
গমন, কারাগারে অবস্থান হইয়া থাকে। প্রতেদ এই, শাস্তির পরিবর্তে হৃদয় অশাস্তির 
আগার করি। 

যণ্দ বিগ্যামায়ার সংসারে. এখন যাহা করিতেছি, তাহাই করিতে হয়; তবে সে 
অবস্থায় শাস্তি কোথায়? শাস্তি আছে। এই সকল কার্ধযই করিতে হয় বটে, কিন্তু অপর 
উদ্দেশে কার্ধ চাপিত হয়| গ্রীতকাল, একখানি বস্ত্র আছে ; অবিগ্। মায়ার বশীভূত হুইয়! 
আমি গাত্র মাচ্ছাপন করিতে ইচ্ছা! করি, এই নিমিত্ত অন্ের সহিত কলহ্‌ হয়। বিদ্যামায়ায়ও 
কলহ আছে, অপরকে, বলি, তুমি আম! অপেক্ষ। শীতার্ড হইয়া, অতএব তুমি এই বন্ধে অল 
আবরণ কর, তিনিও সেইরূপ বলেন, কলহ হয়। পৌরাণিক গল্পে আছে, শ্রীকৃষ্ণ 
সমতিব্যাহারে রাজ! যুধিষ্ঠির .কলি-যুগকে বন্ধনমুক্ত করিবার নিমিত যাইতেছিলেন, পথে 
দেখেন, একজন ব্রাক্মণের সহিত একজন কৃষক কলহ করিতেছেন; হলফলকে সুবর্ণ 
উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, তোমার শ্রমে উঠিয়াছে, তুমি এর অধিকারী; কৃষক বলিতেছে, 
কোথাকার ঠাকুর তুমি, আমি -ব্রন্মস্ব লইব1? তোমার ক্ষেত্রের সোন! আমি লইৰ কেন? 
তারপর যখন বা্া যুধিষ্ঠির কলিকে মুক্তি প্রদান করিয়! ফেরেন, দেখেন সেই কলহু। এখন 
উভয়ে বিপরীত কথ! বলিতেছে, ব্রাঙ্গণ বলে, আমার ক্ষেত্র, আমার সোনা ; কৃষক বলে; 
আমার শ্রমে উঠিয়াছে, আমিই অধিকারী । অবিদ্যা! ও বিদ্যার কলহ এই । 

তবে কি করি, সন্ন্যাসী হই) এ বৈরাগ্য অবিদ্যা-মায়ার | মায়াবী রাক্ষসী সুন্দরী 
সাজিয়াছে মান্র। এ ভোগ ইচ্ছায় সন্ন্যাস; গৈবিক পরিধান, জুট বা কোন মুন, 
সন্ন্যাসের প্রকৃত লক্ষণ নয়। বাসনার তাড়া যিনি অনুভব করিয়া বাসছা-দমনের (চট 
করিতেছেন, তিনিই ক্রমে সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন? নতুব! গৈরিক'ঝ»ন বিড্বক|| একটা 
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থিয়েটারের লোক বলিয়াছিল, “দেখি, আর দিন কতক দেখি, য্দি প্রোপ্রাইটার ম্যানেজার 
করে ভাল, নচেৎ পরমহংসের দলে মিশিব।” বাসনা-জড়িত গৈরিকবসনধারীও সেইবূপ। 
কামিনীকাঞ্চনে চিত সমভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্ত অভিমান শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পরমহংঘদেব বলিতেন, প্গৃহীর অভিমান কুচগাছের শিকড়, সহজেই উৎপাটিত হয়? কিন্ত 
সন্ন্যাস অভিমান অশ্বথের মূল। কোনক্রমে উৎপাটিত হয় না।” তবেকি করি? জীবনুক্ত 
মহাপুরুষগণের উপদেশ গ্রহণ কর। গুঁহী হও, সন্নাসী হও» তাহাদিগের উপদেশ ধ্রবতারার 
ন্বায় পথ দেখাইয়। যাইবে । সাহার! বলেন, গৃহী, যাহা! করিছেছ কর স্ত্রী-পুত্রের সেবায় 
যেরূপ নিযুক্ত আছ সেইরূপই থাক, কেবল--মনে মনে অনধরত চিন্তা কর, তুমি ঈশ্বরের 
দাস। যেমন পরগৃহে দাপী থাকিয়। পরের সম্তাণ লালন-পালন করে, তুমিও তাহাই 
করিতেছ, তোমার ঘর হেথ! নয়, এর! সব তোঁম:র নয়, এইটি হৃদয়ে [নশ্চিঠ করিবার চেষ্টা 
পাও) এ চেষ্টায় নিয়ত ঈশ্বরচিস্ত1! থাকিবে, বিবেক উায় হুইবে, বিবেঞ্ প্রত)ক্ষ দেখাইয়| 
দিবে, এ সকল তোমার নয় অপরের পুত্রের সহিত তোমার পুজের প্রভে? থাকিবে না। 
যে বিষয়মোহ তোমায় আবদ্ধ করিয়াছিল, পঙ্ক হইতে পদ্মের ন্যায় কলুষিত হৃদয়ে 
প্রেমকলিকা ফুটাইবে ; স্থান ও ব্যক্তিতে তোমার মমত! আর আবক্ধ থাকিবে না, তোমার 
দয়। জগঘ্বাপী হইবে; শক্রমিত্র দুটি কথ। ভুলিয়া! যাইবে, অতি ক্ষুদ্র জীব তোমার দয়ার 
অধিকারী হইবে। শোক ও আকাজ্ষারহিত হইক্স! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছ! লয় 
হুইবে, তখন তুমি সত্বগুণের অধিকারী, গু৭প্রভাবে গুণগরিম। দূর হইবে। তাহার কার্ধা 
তিনি করিতেছেন, তোম।র অপেক্ষা নাই, তুমি না থাকলে সে সমস্ত কাধা সমতাবে হইতে 
থাকিবে, আম ইহ! করিব, এ সঙ্কল্প আর ওদয় হইবে না; যাহা এতদিন তাবিয়াছিলে-_ 
তুমি করিয়াছ, তাহা ডিনি করিয়াছেন- দেখিতে পাইবে । আমি ও আমার গরিমা একেবারে 
পরাভূত হুইবে। এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবিচ্ছিন্নভাবে ঈঞ্রকে হৃদয়ে ধরিয়া ক্কাখিবে। 
মৃতুঃঞ্রয় অবস্থায় জীবন মরণ দমান। 

আবার মনে কুট-শর্ক উঠিতেছে, “তবে ত সংসারই ভাল। এই যে গৈরিকধারী 
তরুতলবাসী, ও ভও।” বিবেক বৃঝাইয়া দিবেন, তা নয়। উনি গৈরিক বদন পরিধান 
করিয়াছেন, তাহার কারণ এই, আপন চিত্তের ছুব্বলত| বৃঝিয়াছেন। আমার পুত্র, 
আমার নয় ভগবানের, এ ধারণা নিয়ত রাখ! কঠিনঃ এই বিচার করিয়া তিনি তন্ত্র 
অবস্থান করিতেছেন । “আমার, “আমার"' শব্ধ সংসারে অনবরত হইতেছে । আমার নয়, 
একপ ধারণ! কিবূপে করিবেন 1 তাহাকে উমাচরণ বগিয়া ডাকিয়াছে। তিনি উমাচরপ 
হইয়াছেন; "তাদের" বাটা শুনিয়াছেন, তাদের বাটাই জানেন। এ সকল কথা মিছা, যদি 
তিনি জাগ্রৎ অবস্থায় সতর্ক থাকিয়া ধারণ! করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি শিদ্বায় দেখেন, 
সেই বাল্য সংস্কার রহিয়াছে । দৃৰদেশে অবস্থান, আত্মগোপন, অনবরত চেষ্টা, তিতিক্ষা, 
বিবেক ইহাতেও সংস্কারের দাগ ঘুচে ন1, তাই তিনি স্বতন্ত্র আছেন -ছূর্ববলতা উপলব্ধি 
করিয়! যতন্ত্র আছেন, হুর্য় সংগ্রাম বোধে পলাইয়াছেন। তিনি অভিমানা নন, ভীত! 
অর্থ নাড়িতে সাহদ করেদ না, রমণীর সঙ্গ সর্প সহবাস জ্ঞান কয়েন । অশান্ত হৃদয় শাস্তির 
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অনুসন্ধান করিতেছে । পরমহংসদেব একদিন তাহার এক বালক শিষ্তকে বলেন যে, 
তোমার শরীরে যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার প্রচুর ধন-লাভের সম্ভাবনা, 
তোমার নিকট ধন থাকিলে ভালই হয়, সন্থায় হয়,.কি বল ধনী হইবে 1” বালক শুনিয়া 
আকুপ, চরণে ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল, ভগবান আমায় রক্ষা! করুন, আমার যেন ধন না 
হুয়। কামের তাড়নায়, কেহ কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিয়! থাকেন, কিসে 
কাম যাইবে কিনূপে কাষিনীর কটাক্ষ হইতে পরিব্রীণ পাইবেন? অতি ব্যাকুলভাবে 
তাহার শরণাপন্ন হইয়! উপায় চাহিয়। থাঁকেন। সেই অর্থ-তীরু, কামিনী-ভীরু লোকেরাই 
পরে সম্মযাসী হন । কুদুম-শষ্যায় লালিত, সর্ণপাত্রে পালিত; হয়ত তোমার আমার দ্বারে তিক্ষ! 
করিয়! বেড়ান, -ভয়ে, অভিমানে নয় । ইহাদের ভণ্ড বলিলে অপরাধ হয়| ত্বাহার! সন্ন্যাসী, 
তথাপি কার্ধা করেন। পরমহংপদেবের উপদেশমত আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাস জানিয়। 
তাহারা জীবের শুশ্রাধায় ব্যস্ত থাকেন। নর-নারী ভগবানের নানা রূপ, এই ধারণায় 
তাহাদের সেবা করেন। ভিক্ষা-লব্ধ দুগ্ধ বৃভুক্ষুকে দিয়! বুভূক্ষুর সেবায় অবকাশ পাইয়া দ্বারে 
দ্বারে মাধুকরী করিতে যান। অনবরত কর্ম করিতেছেন, অলস(তা)হীন হইয়! কর্ম করিতে- 
ছেন, জীবন উপেক্ষ! করিয়! পরহিত্-চিন্তায় নিযুক্ত আছেন । সুখ ছুঃখ জীবনধারণে অনিবার্য 
অবস্থামাত্র জানেন, সুখে স্পৃহ।, দুঃখে বিদ্বেষ আর নাই; তবে পরহিতে জীবন অপিত, 
অতএব সুখ-হুঃখ পরকার্ধ্যেই অশ্ব করেন। শান্তি দেবী তাহাদের হৃদয়ে বসিয়া আছেন। 
ধাহার দাস, তাহারই কার্ষ/ করিতেছেন, কার্যে শক্তি তিনিই দিতেছেন ; আপনাকে দুর্ব্বল 
জানেন সুতরাং যখন কোন মহৎ কারধ্যসাঁধনে সঙ্গম হন ভগবানের হস্ত দেখিতে পাঁন, আর 
অভিমান থাকে না । যদি কখন অশান্তি হয়; তাহার কারণ পরছিতে ব্যাঘাত । আপনা দ্িগকে 
সেতুবদ্ধে কাষ্টবিড়াল স্জান করেন, কার্ধযে অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে তিনি শত সহত্র 
ধন্যবাদ দেন। কার্ধাফপ উপেক্ষা কিয়! কাধ্যই সাহাদের প্রিয়। পাকাফলের ন্যায় যখন 
কার্ধাবন্ধন খপিয়! পড়িবে- তখন ব্রিগুপাতীত হইবেন 7 এখন কার্ধ্য করেন, কিন্তু কোন 
আকাঙ্ক্ষ। নাই । একধিন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, তিনি কন্ম যুদ্ধে প্রবৃত, সেই যুদ্ধে মৃতঠা 
তাহার 'অন্সিলাষ, কর্ম করিতে ( করিতে )যেন তাহার শ্বাসরোধ হয়| যিনি কর্ম ন! করিয়া 
কন্ম ত্যাগ করিতে চান, যাহার কর্ম মাপন হইতে ঘুচে নাই, অথচ কন্মত্যাগী অভিমান 
করেন, তিনি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন । ভগবান রামকৃষ্ণের এন্প কর্ম্মস্পৃহ! বলবান ছিল 
যে, একদিন জবাহ্বীজলে দেখেন, পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতে গিয়া! তাহার করপুটে জল 
থাকে না, কীদিয়। আকুল, যাকে তাকে কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা'করেন, এ আমার কি হইল! 
কর্ক্ষয় করিয়াছেন, তথাপি কর্ম করিতেন । অতি কঠোর কর্মজীবন উপেক্ষা কারিয় 
জীবকে পরমার্থ দান। নির্মল চরণ পাপী স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যাইত, তথাপি শ্রীচরণ সকলের 
নিমিত্ত ছিল। মুখ দিয়া শোণিত উঠিতেছে, শিক্ষার্দানে বিরত নন। জীবের দুঃখে হুখিও। 
সন্বল্পরহিত মনে শত শত জন্মগ্রহণ সঙ্ধল্প। . [ ক্রমশ: 
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যচ্চাপি রুচিরং পুষ্পং বর্ণবচচ হাগদ্ধকম্‌। 
সুভাষিভাইফল! চৈবং ভবতি বাগকুবিতঃ ॥ 
যচ্চাপি রূচিরং পুষ্পং বর্ণবচ্চ সগন্ধকম্‌। 
নৃতাঁষিতা চ বাগেবং কুর্বতঃ সফল। সবে ॥ 
অল্পমাব্রম্চ গন্ধোইয়ং তাগরশ্চন্দনশ্চ যঃ। 
শীলবতাঞ্চ যে। গন্ধে! দেবেষু বাতি চোস্তমঃ। 
বুদ্ধদেব ( ধর্মপদমূ,। 


হোক না মনোহর বর্ণে সুচ্দর, 

গন্ধহীন ফুল সদ] যে আনাদৃত ! 

কাজে না করি, কথা শুধু যে বলে সদা 
সে কথ! নিক্ষল, হোক না স্থভাষিত। 

( তার সে উপদেশ পশে না মরমেতে, 
নিজেও ফল তার পায় না জীবনেতে । ) 


গন্ধে মনোহর, বর্ণে সুন্দর 

পুঙ্গ সমাদৃত হয় যে সব ঠাই ; 

আপনি আচরিয়! স্ব-কথা ছড়াইয়! 

দেয় যে, ফল তার সে-কথা দেয় তাই। 
টগর চন্দন স্ববাসে ভরে মন; 

কতট] তুরে আর গঙ্ধ যায় তার? 
শ্লীলতা আচরণ করে যে, তার মন 
মববাস বিতরে য। তুলনা নাই তার। 
তাহার ভাবরাশি ভূলোক ভরে দিয়ে 
ছোটে যে অসীমেতে ছ্যলোক পরশিয়ে । 


কথা প্রসঙে 


অজ্ধ।মিবেদন-প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধের শেষ কথ 


অন্থপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়। তাহার 
গৃহে আহার করিবার অল্প কয়েকদিন পরেই 
তথাগত বুদ্ধ কঠিখ রোগে আক্রান্ত হইলেন। 
বুঝিলেন এই রোগেই তাহার দেহত্যাগ 
হইবে। কিন্তু নিজ শক্তিবলে তিনি তাহ 
হইতে দিলেন ন|। ভিক্ষুগণকে তিনি বর্ধাকাল 
অন্বব্র কাটাইতে আদেশ দিয়াছেন। বর্ধান্তে 
তাহারা তথাগতের নিকট ফিরিয়! আগিবার 
পর, তাহাদের যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহার 
উত্তর দিয়| তাহার শেষ আদেশ জানাইয়। তবে 
দেহত্যাগ করিৰেন। 

অন্বপালী বারবনিত1 দ্বিলেন। তাহাঁকে 
বৃদ্ধ কপা করিলেন দেখিয়! কেহ কেহ বিশ্মিত 
হইয়াছিল। কিন্ত অবতারগণের বৈশিষ্কা তে! 
এখানেই। যাহাদের আমর! হীন অধম, পতিত 
বলিয়! দূরে রাখি, অবতারগণ তাহাদেরও 
কপা করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাহার 
ভারতীয় শান্তরজ্ঞানের গভীরতা হইতে একটি 
সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন-_ ভারতে 
সে-দময় একজন অবতার আসার সময় 
হইয়াছে । এই সত্য তাহার চিত্তে এত গণ্তীর 
রেখাপাত করিয়াছিল যে, তৎকালে ধর্সবীর 
বলিয়! খাত প্রত্যেক ভারতৰাসীর জীবনকথা 
তিনি যতদুর সম্ভব সংগ্রহ করিয়] তাহা বিশ্লেষণ 
করিয়! দেখিতেছিলেন। দেখিয়া তাহার 
ধারণ] হয়, শ্রীরামকষ্জই সেই অবতার । কিন্তু 
শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে নিংসনদেহ হইবার 
জন্ম আরো দৃ-একটি তথ্য তাহার প্রয়োজন। 
শ্্রীরামকৃষ্চকে দৌখিয়াছেন, তাহার বিষয় 
জানেন) এ বিষয়ে আলোকপাত করিতে 


পারেন, এমন এক ব্যন্কির অপেক্ষায় ছিলেন 
তিনি (তখনে! স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে 
তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই)। এমন একজনের 
সঙ্গে দেখাও হইল একদিন; তিনি শ্রীরাষকষ্ের 
প্রতি পূর্বে শ্রদ্ধাবান্‌ থাকিলেও তখন কোন 
কারণে একটু বিরূপ ছিলেন। ম]াকসমুলার 
তাহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় জিজ্ঞাস! করিলে 
তিনি তাই বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এমন 
কিছু উচ্দরের লোক ছিলেন না, কথা বলিতেন 
গ্রামা ভাষায়, বেশ্ঠ!; মাতাল, ইহাদেরও প্রশ্রয় 
দিতেন। শুনিয়! ম্যাকলমূলার লাফাইয় 
উঠিলেন_এই তথাটিই তে! খুঁজিতেছিলাম, 
এইটিই তো! অবতারের বৈশিষ্টা-_-পতিত, 
অধমকেও উদ্ধার করা! 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটন] দেখিয়া! এবং 
তাহার কথ! হইতেও একথ! জানা যায় যে, 
করুণায় বিগলিত হুইয়া৷ এইসৰ ব্যক্তির সং 
পাপের ফল অবতারগণ নিজেরাই ভোগ করিয়া 
যান। অস্থপালীকে কৃপা করার স্বল্পকাল মধে!ই 
ভগবান বুদ্ধের এই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হওয়াও এই কথাই মনে জাগাইয়! তোলে । 

তাহার দেহত্যাগের অব্যবহিত কারণ 
অবশ্য কর্মকার চুন্দের গৃহে তিক্ষারূপে অন্সহ 
শৃকরমাংসের ব্যঞ্জন গ্রহণ। কিন্তু তাহার 
পূর্বেই তিনি দেহুত]াগের কথা৷ ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন। তাহার প্রধান শিষ্ত আনন্দকে একথা 
বলিয়াছিলেন। এজন্য ভিক্ষুগণকে তাহার 
নিকট আনাইতেও বলিয়াছিলেন। 

মহানির্বাণলাতের দিন কুণীনগরের নিকট 
একটি বনে দুটি শালবৃক্ষের মাঝখানে বুধ 


আষঢ়) ১৩৭৯] 


শেষ শঘা। রচনার কথ! বলিলেন আননাকে-- 
একখানি বস্ত্র হুই-উাজ করিয়া বিছাইয়। দিতে 
বলিলেন। তিনি উত্তর দিকে মাথা রাখিয়! 
শয়ন করিবেন তাহাও বলিলেন । 

শেষ সময়ে তিনি তাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিবার প্রসঙ্গে যাহা ৰলিয়াছিলেন, 
সমস্ত অবতার আচার্ধান্িগণের, মহাপুরুষ- 
গণের প্রতি শ্রচ্ধানিবেদনের তাহাই চরম কথ! । 

বাভাবিক কারণেই ভিক্ষুগণ ও আনন্দের 
হৃদয়ে বিষাদের ঝড় উঠিয়াছিল--তথাগত 
চলিয়! যাইতেছেন, কাহাকে অবলম্বন করিয়! 
থাকিব? সংখের কি হইবে? আনন্দ সে 
কথা বলিয়াই ফেলিলেন, বারৰার অনুরোধ 
করিলেন ঙথাগতকে আরে! কিছুকাল দেহ- 
ধারণ করিয়। থাকিৰার জন্য বুদ্ধদেব ইহার 
উত্তরে বলিয়াছিলেন, “ঘত্মবিশ্বাস অবলম্বন 
করিয়া সত্য-দীপের আলোকে পথ দেখিয়া 
চলিবে, বাহির হইতে কোন সাহায্যের উপর 
কখনে| নির্ভর করিও ন| ) ইহ! যতদিন করিতে 
পারিবে, আমি ন| থাকিলেও কোন শুয় নাই।” 

আনন্দের মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি যেন 
তথাগতের পৃজায়--ঠাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদনে নিরত তখন। যে শালব্ক্ষতলে 
বুদ্ধদেব শয়ান, তাহার শাখাশীর্বগুলি তখন 
নবপ্রশ্ুটিত পুষ্পন্তবকে সজ্জিত; আনন্দের 
মনে হুইল, তথাগতের পুজার জন্য প্রকৃতি যেন 
এভাবে ফুলের তোড়৷ নিবেদন করিতেছে। 


কথাপ্রসঙ্গে 


খভ৩ 


দু-একটি ফুল ঝরিয়াও পড়িতেছে তাহার চরণে । 
দিবা সঙ্গীতের ধ্বনিও শুনিলেন আনন । 
আনন্দ বলিয়!ই ফেলিলেন, “তথাগত ! 
আপনি চলিয়া যাঈতেছেন, দেবগণ এৰং 
প্ররৃতিদেৰী তাই আপনার পুজা! করিতেছেন ।” 

বুদ্ধদেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “আনন্দ ! 
এঞ্জাবে তখাগতের পুজা--তথাগতের প্রতি 
শ্রদ্ধ1! নিবেদন করা হয় না; তথাগতের কথা- 
মতে। যে জীবনগঠন করে, গেই-ই তথাগতের 
প্রতি ঠিক ঠিক শ্রদ্ধ! নিবেদন করে।' 

একথ! তিনি পূর্বেও বলিয়াদিলেনঃ তাহাকে 
প্রণাম করার প্রসঙ্গে! বলিয়াছিলেন, প্রণাম 
করিলেই শ্রদ্ধা জানানে। হয় না, তথাগতের 
কথামতো! জীবনষাপনই তথাগতের প্রতি শ্রন্ধ 
নিবেদন ।" 


মহপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনকালে 
তাহাদের প্রণাম করার, বিভিম্নাকার পৃজা 
করার প্রয়োজন অবশ্য আছে; ফে'কোন 
আকারেই হউক, বাহ্যানুষ্ঠান ছাড়া সাধারণ 
মানুষের চলে ন1। কিন্তু সে শ্রদ্ধানিবেদন যদি 
&ঁখানেই শেষ হয়, আমর! যেন ন] “তুলি, 
তাহার মূলা কিছুই নাই। এ সঙ্গে থাকা চাই 
আসল শ্রন্ধানিবেদন, তাহাদের কথামতো 
জীবনগঠন করা; আত্মবিশ্বাস ভবলম্বনে সতোর 
আলোকে পথ দেখিয়! চল, যাহা ভগবান 
বুদ্ধের শেষ কথ|। 


রাজ। রামমোহন রায় 


ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূতঃ 'নিংস্বার্থ 
কর্মের অদ্ভুত দৃষটাস্ত' রামমোহন রায় যে সময় 
জন্মগ্রহণ ককঝিয়াছিলেন, তখন পরাধীন 
ভারতের উপর রাজশক্তির রথে আসীন একটি 
বিদেশী ধর্ম ও সভ্যতার সুদীর্ঘকালের প্রতাৰ 
সে শেষ হুইয়। রাঁজশক্তির চাকচিকামণ্ডিত 


আর একটি সভ্যতা ও ধর্মের, পাশ্চাত্য 
সত্যতা ও বৃষ্টধর্মের প্রতাৰ সবে বিস্তৃত হইতে 
শুরু হইয়াছে | ১৭৫৭ খুষক্টাবে ইংরেজ বণিকের 
মানদণ্ড? 'রাজদগুরূপে' দেখা দিলেও পরিষর্তন- 
কালের ডামাডোল কাটাইয়৷ তাহার প্রভাব 
সুত্ঃ 'ত করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল; 


২৮৪ 


৮১৭৭৪ খ্ুটান্যে কলিকাতায় সুগ্রীম কোর্ট স্থাপন 
এবং গভর্নর জেনারেলরূপে ওয়ারেন হেন্টিংসের 
আগমন ইহার সুপ্রতিষ্ঠটাকালের সূচক-_একথা 
বোধ হয় বলা চলে। আর ঘটনার অভভুত 
যোগাযধোগ-বিদেশী সভ্যত। ও ধর্মের এই 
ছিতীয় প্রভাবের, যাহ! নিজের সঙ্গে ইংরেজী 
শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাতোর তৎকালীন নাস্তিক 
ভাব ও বৈজ্ঞানিক চিস্তারাশি আনিয়! বিপুল- 
শক্বিময় প্লাবনে শতার্বীকালের মধোই 
ভারতীয় সভাতা ও ধর্মকে বিলুপ্তপ্রায় করিতে 
উদ্াত হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়! 
াড়াইবার জন্ম ভারতের যে নিজষ আস্তিক 
ভাবদীধধ, আত্মবিশ্বাস বলীয়ান, উদার, 
আধুনিক যুগের সর্ববিধ চিন্তার সহিত সামঞ্জস্ু- 
রক্ষক তাবরাশির প্রয়োজন ছিল তাহারও 
আধার আবির্ভূত হয় ঠিক এই সময়েই 
» ১৭৭২ খবষ্টাবের ২২শে মে রাজা রামমোহন 
রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসের বিশ্ময় 
তিনি--সেই যুগে, সেই পরিবেশে, একাধারে 
তাহার মধ্যে এত বিভিন্নক্ষেত্রপ্রসারী কর্মের ও 
বিভিন্নমুখী আধুনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়া- 
ছিল--বর্তমান আধুনিক উন্নত ভারতের 
অনেকগুলি মূল চিন্তাই যে চিন্তার পরিণত ও 
পূর্ণাঙ্গ রূপ! 


১৯১ খু্টাব্ে কলিকাতায় স্থায়িতাবে 
বসবাস করার সময় হইতেই রাজা রামমোহনের 
ধর্মসংস্কারপ্রচেষ্টা, যাহাকে তিনি সব সংস্কার 
প্রচেষ্টার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা 
বাস্তব রূপ ধারণ করিতে থাকিলেও ইহার 
প্রস্ততি শুরু হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তু হইতেই তাহার রচন!| 
প্রকাশের মাধ্যমে; আর যানসিক ক্ষেত্রে 


অফ়াদশ শতাবীতেই--যৌবনের প্রারস্তেই 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখা! 


সাকারোপাসনা ও বহু সামাজিক অনিষ্টকর 
প্রথার বিরুদ্ধে বিভ্োহ ঘোষণায় ।/তারতীয় 


জাতির মর্সবাণী যে ধর্ম, এবং তাহারও 


মূল যে বেদান্তের সুউচ্চ সর্বজনীন উদার 
ভাবরাশির মধো নিহিত, ইহা! তিনি সঠিক- 
ভাবেই ধরিয়াছিলেন ।/ তিনি বুবিয়াছিলেন, 
বেদান্তের এই চিস্তাগুলির সহিত সাধারণ 
মানুষের অ-পরিচিতিই তৎকালীন ধর্মসাধনার 
ও সর্ববিধ নৈতিক ও সামাজিক সংকীর্ণত1! ও 
অবনতির কারণ। শুধু তাহাই নয়, হিন্দুধর্মের 
সব শাস্ত্র তো বটেই, জৈন, মুসলমান, খ্বষ্টান 
প্রভৃতির ধর্মেরও শান্ত্রসমূহ পাঠ করিয়! যুক্তির 
আলোকে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সব ধর্মেই 
ঈশ্বরের একত্বের কথ! আছে এবং পৃথিবীর 
সব দেশের মানুষই যে-কোন আকারেই হউক; 
ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী । “এই বিপুলবিস্তৃত 
শাস্তজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে তিনি এ সিদ্ধাস্তেও 
উপনীত হইয়াছিলেন যে, সারা পৃথিবীর শিক্ষিত 
ও বুদ্ধিযান্‌ মানুষ যে ধর্ম চায়, তাহা বেদাস্তেই 
আছে।/ বেদাস্তকে এই দৃ্টিতে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন বলিয়াই ভি্নি/€বদাস্তিক একে- 
শ্বরবাদ প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কার- 
সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বাস 
করিতেন যে, ইহার দ্বারাই ভারতীয় জাতির 
মধ্যে তৎকালে পুঞ্জীভূত সব সক্কীর্ণত1, সব 
মুূঢ়তা বিদুরিত হইবে । এমনকি, ভারতের 
রাজনৈতিক উন্নতির জন্ম যে. সংহতির 
প্রয়োজন, তাহাও এভাবে বেদাস্তের ভাব- 
প্রচারের মাধ্যমে আঙিবে; পৃথিবীর সব 
মানুষকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিতেও ইহা 
সমর্থ | ৮ 


রামমোহন রায় হিন্দুব্রাক্ষণ ছিলেন, ন্তি। 
নিয়মিতভাবে গায়ত্রীমন্্র জপ করিতেন, 


আষাঢ়? ১৩৭৯ ] 


টকৈশোরে নিত্য ভাগবতপাঁঠ ও যৌবনে তন্্র- 
সাধনাও করিয়াছিলেন বলিয়া! কথিত। 
অশিক্ষিত ও অবুদ্ধিমান্‌ মানৃষের জন্ম সাকারো- 
পাসনার প্রয়োজনীয়তা আছে, একথাও 
তিনি মানিতেন। তথাপি তাহার সাকারে- 
পাসনার বিরুদ্ধাচরণের কারণ বোধ হয়, 
এই সাকারোপাসনা ও তৎসংশ্লিউ কুসংস্কার- 
রাঁশিই তৎকালীন সর্ববিধ নৈতিক ও সামাজিক 
অবনতির মূল বলিয়! তিনি মনে করিতেন । 
সাকারোপাদনার প্রতি এ বিরূপতা শৈশবেই 
ঠাহার মধো প্রকট হয় এবং এজন্য মাতাপিতার 
রোষভাঁজনও হন তিনি । পরবতাঁকালে তাহার 
বৈদাস্তিক একেশ্বরবাদ প্রচার অন্য একটি গুরুতর 
প্রশ্নোজনও তাহার জীবিতকালে কিছুট! 'গবং 
পরবর্তীকালে বিশেষভাবে সিদ্ধ করিয়াছিল ;-- 
তাহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গধর্ম (১৮১৪ খৃষ্টাবে 
আত্বীয়সতা ও ১৮২৪ খষ্টাবে ব্রঙ্ষসমাজ 
প্রতিঠিত হয়) একদল শিক্ষিত ব্যক্তিকে, 
বিশেষ করিয়! বাংলার খৃঁউধর্ম ও -সভাত। গ্রহণ 
করা হইতে রক্ষা করিয়াছিল । প্রধানত; 
বাংলাদেশেই ব্রাহ্ধর্মের গ্রভাব বিস্তৃত হইলেও 
এবং এ ধর্জানরাগীরা সংখ্যায় অল্প হইলেও 
সময় এবং পরিবেশের দিক দিয়! বিচার করিলে 
হিন্দুধর্ম ও সভ্যতাকে খুউধর্ম ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্লাবনে তাসিয়। যাওয় হইতে রক্ষা 
করার কাজে রামমোহ্ন-প্রবতিত ত্রাক্ষধর্মের 
দান মতুলনীয়। ভারতের ইতিহাস চিরদিন 
ইহা সকৃতজ্ঞ ব্যয়ে স্মরণ করিবে । 

বেদাস্তের চরম কথা যে ব্রাহ্গধর্মে উপাসিত 
সগডুপ নিরাকার ব্রহ্ম নয়, নিগুপ নিরাকার 
বাকামনাতীত, নামরুপাঁতীত অধ্ধয় সত্ব; 
রামমোহন তাহা জানিতেন, সে কথা 
বলিয়াছেনও | তাহার সঙ্গীতেও বহুস্থানে 
ইহার উল্লেখ আছে। 'অচিন্ত্য উপাধিহীনে, 


কথাপ্রসঙ্গে 
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অতিক্রান্ত তিনগুণে”) 'বর্ণেতে বণিতে নারি, 
বাকোতে কহিতে হারি', ইতটাদি। সর্ব- 
সাধারণের মধো বেদাস্তের সভা ছড়াইয়। 
দিবার জন্ম তিনি অনেকগুলি উপনিষদের 
অন্ববাদকালে আচার শঙ্করের 'আত্মানাত্- 
বিবেক'-ও অন্গবাদ করিয়াছিলেন । 
এই নিগুণ নিরাকার অয় সত্তার তো! 
উপাসনা হয় ন) মনেধ ধারণার জনা অবশ্থা- 
প্রয়োজনীয় কোন রূপ বা গুণ সেখানে 
নাই বলিয়া তাহাকে চিন্তাও কপ! 
যায় না। উপাপনার জন্য, চিন্তার জন্য, 
প্রার্থনা জানাইবার জন্ম ভগবানের সাকার 
না হইলেও সগুণ সত্তার প্রয়োজন-বীহাকে 
জগতের অস্টা) পালক প্রভৃতি তাবা যায়। 
“আবার অশিক্ষিত অবুদ্ধিমান মানুষের জন্ম 
কেবল সগ্চণ নয়, সাকার উপাসনারও ষে 
প্রয়োজন আছে, তাহাও তিনি জানিতেন % 
এইজন্বই কয়েকটি পুরাণ ও তন্ত্রকেং বিশেষ 
করিয়! মহানির্বাণ তন্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া বীকার 
করিয়াছিলেন, কারণ, এই সব শাস্ত্রে সাধারণ 
মানুষের জন্য সাকারোপাসনা ও অনুষ্ঠানের 
কথ। থাকিলে এগুলির উদ্দেশ্য এসবের 
মাধামে মানুষকে বেদাস্তোক্ত চরম সত্যের 
দিকেই লইয়া! যাওয়া | ৮মনে হয় সাকার- 
উপাঁসনা-সম্পর্ষিত কুফলের হাত হইতে 
জাতিকে রক্ষা করিবার জন্যই উহ! সম্পৃ্রূপে 
ত্যাগ করিয়া তিনি ঠ্দোস্তিক একেশ্বরবাদ 
( খুউ-ও সুসলমান-ধর্মোজ একেশ্বরবাদের অনু- 
রূপ), সগুণ নিরাকার ব্রদ্মের উপ1সন! প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন। ” 

কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের ভিতর ধর্মের নামে 
আগত দোষগুলির বিরুদ্ধেই নয়, রামমোহন 
মুসলমানধর্মা ও খষ্টানধর্মের অ্রিত্ববাদের 
ভিতরকার সমজাতীয় দোঁষগুলিরও তীব্র 


২৮৬ উদ্বোধন 


সমালোচন! করিয়াছিলেন, কিছুদিন ধউধর্গের 
একেম্বরবাদের প্রচারে উইলিয়ম এ্যাডামকে 
সহায়তাও করিয়াছিলেন। প্রথমটি করিয়া- 
ছিলেন ১৮*৩ খষ্টাবে প্রকাশিত স্বাহার পাশা 
ভাষায় রচিত “তুফৎং-উল-মুওয়াহিদ্দিন' গ্রন্থের 
মাধ্যমে ; দ্বিতীয়টি আরম্ভ হয় ১৮২* খুষ্টান্দে। 

ভারতকে কেবল বিদেশী সভ্যত৷ ও ধর্মের 
প্রভাব হইতে রক্ষ/ করার জন্য নয়, কেবল 
তাহাকে সামাজিক ও নৈতিক অবনতি হইতে 
তুলিয়। আন1র জন্য নয়, ভারতকে সর্ববিষ্নে 
আধুনিকভাবাপন্ন হইয়া! উন্নতির পথে অগ্রসর 
করাইবার জন্যই তিনি বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
আজীবন কাজ করিয়। গিয়াছেন। ভারত 
যাহাতে বেদাস্তের মূল তাবকে আশ্রয় করিয়া, 
জাতীয় নিজযতাকে বজায় রাখিয়াই 
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানাদ্দি শিক্ষার মাধ্যমে 
আধুনিক উন্নতির পথে অগ্রসর হুইতে পারে, 
সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ সজাগ ছিলেন। 
ইংরেজীকে শিক্ষার মাধাম করার মূল উদ্দেশ্য 
ইহাই । “সংবাদপত্রের বাধীনতার জন্যও তিনি 
সফল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। 7ভারতকে 
রাদ্ষনৈতিক বাধীনতালাতের পথে অগ্রসর 
করানোও তাহার ধর্মসংস্কার-প্রচেষ্টার অন্যতম 
উদ্দেশ্ট ছিল। ডক্টর টুকারম্যানকে এক পত্রে 
/( ১৮ই জাহুআরি, ১৮২৪) তিনি লিখিয়া- 
ছিলেন, “পরিতাপের বিষয়? হিন্দুর! বর্তমানে 
যে ধর্ম-পদ্ধতিকে আকড়ে আছে, রাজনৈতিক. 
প্রয়োজনসিদ্ধির পথে তাদের অগ্রসর করাতে 
তা সুপরিকলিত নয়। জাতিতেদপ্রধ! তাদের 
অসংখা ভাগে বিভক্ত করেছে, ভাগের পর 
ভাগ করেছে; যার ফলে তাদের তেতর 
থেকে দেশপ্রেমের ভাবই লুপ্ত হয়েছে। হাজার 
রকমের ধায় কৃতা-অনুষ্ঠানাদির বন্ধনে প'ড়ে 
বড় রকমের ফোন কাজ কয়ার় শক্তিই 


[ ১৪ তম বর্ধ--৬ সংখ্য 


হারিয়ে ফেলেছে তারা ;**'আমি মনে করি, 
অস্ততঃ তাদের রাজনৈতিক সুবিধা! ও সামাজিক 
বাচ্ছম্দটোর জন্যই তাদের ধর্মে কিছু পরিবর্তন 
আনল! প্রয়োজন । 

মোট কথা, ভারতের অর্বাঙ্গীণ উন্নতির 
পথে যাহ! কিছু বাধ! বলিয়! মনে হইয়াছিল, 
তাহা সরাইয়! ফেলিবার জন্য, এবং যাহা। কিছু 
কল্যাণকর বলিয়! তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহা 
প্রবর্তনের জন্য রাজা রামমোহন রায় নিাঁক- 
তাবে ও নিঃষ্ার্থভাবে আজীবন কাজ করিয়! 
গিয়াছেন। এজন্য নিজ আত্মীয়ঘজন ও 
বাহিরের ব্ছজনের কাছ হুইতে বছু বিরূপতা 
বন আঘাত তাহাকে সহ করিতে হইয়াছে; 
তিনি কিছুতেই জক্ষেপ করেন নাই। তাহার 
চিন্তাধারার ৰিরুদ্ধে তর্ক ও নিন্দার ঝড় 
তুলিয়াছিলেন হিন্দু ও খষ্টানাদি ধর্মের বহু 
পণ্ডিত, কিন্তু তাহার পাণ্ডিত্য ও যুক্তির ঘিকট 
কেহই দীড়াইতে পারেন নাই। এই নিসার 
কর্মযোগী পরমসত্তার তু্টিবিধানের জন্য, 
তাহার মুখ চাহিয়াই কাজ করিয়া গিয়াছেন। 
মানুষের মুখের দিকে কখনো! চাহেন নাই: 
“আন্তরিক সত্যাম্বেষণের প্রেরণায় ও বিবেকের 
নির্দেশে আমি যে পশ্থা অনুসরণ করছি, 
লোকে যাই বলুক, সেই পরমসতার কাছে 
আমার সব উদ্দেশ্যই স্বীকৃতি পাবে, এই 
সাত্তবনা ।” যামী বিবেকানন্দ নিঃযার্থ সেবার 
প্রসঙ্গে তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “গোলাপ 
যেমন নিজের স্বতাবেই সুগন্ধ বিতরণ করে, 
আর সুগন্ধ দিচ্ছে বলে সে মোটেই টের পায় 
না, তুমিও সেইভাবে দিয়ে যাও। সেই 
মহান কিন্তুসংক্কারক রাজ! রামমোহন রায় 
এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অত্ভুত দৃষ্টাত্ত । তিনি 
তার সমুদ্বয় জীবনটাই ভারতের সাহাধ্যকর্সে 
অর্পণ কয়েছিলেন।**'ভিনি নামঘশ একান 
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চাইতেন ন!, নিজে জন্য কোন ফলাকাজ্া! 
করতেন না । £ 

সুদীর্ঘ সহজবৎসযের অমানিশান্ম অবসামে 
ভারতের ভাগ্যাকাশ রামকৃষ্ঝ-বিষেকানঙ্গের 
আবির্ভাবে ষে সুপ্রভাতের বিপুল আলোর 
প্লাবনে ভরিয়া উঠিয়াছে, প্রভাতী শুকতারার 
মতো উদ্দিত হুইয়া নবযুগের সে সুপ্রভাতের 
সুচনা করিয়াছিলেন রাজ! রামমোহন রায়। 
তারতের নৰজাগরণের অগ্রদূত, আধুনিক 
যুগের পথিকৃৎ (তেই বিশ্বকল্যাণকামীকে 


ভ্রীজগন্নাধস্তোন্র 
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ভাহান দ্বিশত জন্মবাধিকীতে আত্তরিক 
শ্রদ্ধা] নিবেদন কিয়! কবিগুরুর ভাষাতেই 
মানবিকভাষ জয়যাত্ার পথে গ্রেবণা 
চাকিতেছি £ 
“দাও তব অস্তহীন দান 
যাহ! কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব 
প্রাণ । 
যাহ! কিছু মুঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তৰ 
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক শক্তি 
অভিনব ।” 


জীজগনাথন্তোত্র 
শ্রীচৈতন্ত 
[ অনুবাদক £ শ্রাষশোদাকান্ত রায় ] 


যমুনাতটের বনভূমি ধার 


সংগীতরবে চিরমুখর, 
গোপরমণীর বদনকমলে 
পীষুষপিয়াসী সেই ভ্রমর, 
ব্রন্মা-মহেশ-ইন্দ্র-গণেশ- 
লক্ষমী-পুজজিত চরণ, ত্বামী, 
হে জগন্নাথ, কৃপা করে হও 
আমার নয়নপথগামী | 


বাম করে শোভে বংশী যাহার 
শিখিপাথ। শোতে চড়ার 'পরে, 
গীতবাস যার কটিতট ঘিরে 
চোখে কটাক্ষ বিলাস করে, 
বৃন্দাবনের মধুর লীলায় 
পরিচয় যার নিত্য পাই, 
হে জগন্নাথ, হে হৃদয়নাথ 
নয়ন সমুখে থাকো সদাই । 


২৮৮ ' '.. উদ্বোধন 


সাগরবেলায় কনক-আভায় 
শোতমান নীলশৈলশিরে 
বসতি যাহার প্রাসাদ-উপম 
অতি স্বশোভন শ্রীমদ্দিরে, 
মাঝে স্ভদ্রা পাশে বলরাম, 
দেবগণ ষার পৃজে চরণ, 
জগতের স্বামী, এই যাচি আমি 
দেখা দাও মোরে দীন-শরণ । 


র'ণারসের পাঠাবার যিশি 
শ্যামল সঙ জদ্দে সব 
রমা ও বাণীর অ!দন্দনির্ধি 
আনন বিফচ কমলো পম, 
দেবতাগণের যিণি আরাধ্য 
বেদ বেদান্ত বন্দে যাকে 
জগন্নাথ স্বামী, অতি দীন আমি 
এসৈ। এসো মোর আখির আগে। 


সাগলোম্ডবা লক্ষ্মী সঙ্গে 
ভ্রমিছেন যিনি দিব্য রথে 
ভূদেববৃন্দ-বন্দিত যিনি 
গীতমুখরিত গমন-পথে, 
পদে পদে যার করুণাপাথার 
উথলিয়৷ উঠে আশীর্বাদ 
জগদ্বদ্ধু হে জগমাথ, 
দেখা দিয়ে মোর পুরাও সাধ। 
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প্রজাপতি ধারে ধরেছেন শিরে 
অমূল্য শিরোভূষণ মানি 
কমল নয়ন নীলাচলবাসী 
নাগশিরে ধৃত চরণখানি 
প্রেমালিজনে বধিয়। রাধায় 
যিনি আনন্দরসে বিভোর 
জগন্নাথ ন্বামী, অকিঞ্চন আমি 
দাড়াও নয়ন সুযুখে মোর। 


চাহি না রাজ্য রত্ব বিভব 
মণিকাঞ্চন অতুল শোভা 
চাছি না চাহি না্ুম্পরী বধূ 
মুগ্ধ জীবের মানসলোভা, 
মহাদেব যার গুণকীর্তনে 
রহেন মগ্ন নিত্যকাল 
জগন্নাথ স্বামী, মিনতি আমার 
দেখা দাও দেখ দাও দয়াল। 


নিঃসার এই সংসার তুমি 
অপনীত কর হে স্বরপতি 
সঞ্চিত পাপসিস্কু অপার 
ঘুচাও ঘুচাও হে যদুপতি, 
আর্ত জনের তুমি আশ্রয় 
স্থির নিশ্চয় জেনেছি আমি 
হে জগন্নাথ, কৃপা করে হও 
আমার নয়নপথগামী । 


স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃন্তিমঞ্চয় 
[ পূর্বান্থরৃতি ] 


[ “তত্তে'র ডায়েরি হইতে ] 


একদিন বিকালে বব! (ামী অখণ্ডানন্দ 
মহারাঙ্গ ) স্ত্ী-চরিত্র, অবতার-চরিত্র, জ্ঞান- 
তক্তি, মায় মুক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলিয়ান্িলেন | যে বিষয়গুলি ঠিক ঠিক মনে 
ছিল, সেই রাত্রেই সেগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
হয় যথা £ 

“স্ত্রী শরীরে সুখ-সন্তোগ বেশী, শোক-ছুঃখ 
বেশী, আবার ভাব-তক্তিও বেশী; খুব চটু 
ক'রে হয়, মহামায়ারই তো] মায়া । মহা- 
তারতের স্ত্রী-পর্বে আছে কুরুক্ষেত্রে এসে 
মেয়েদের কি বিলাপ, কি করুণ কাম ! 

প্তঙ্গান রাজ্তা পুরুষ ছিল -এক খাঁষির 
শাপে-স্ত্রী-শবীর হা'ল। ছেলেপিলে হ'ল, 
শাপের শেমে আবার পূর্বশরীর ফিরে পেল; 
কিন্তু তখন হঃখ_স্ত্রী-শরীরের ত্বামী-পুত্রকে 
ছেড়ে যেতে হবে বলে । কি ভয়ঙ্কর মায়া! 

প্রাজপুতানার দ'ক্ষণ অঞ্চলে যখন ভ্রমণ 
করছি, তখন একদিন কোথাও "আশ্রয় না পেয়ে 
এক শিবমন্দিরে উঠি। সেখানে একটি মারাঠী 
বিধবা! মেয়ে মন্দিরের সেব। ক'রত। যে 
ক-দিন ছিলাম, একটু দেখাস্তনা ক'রত। শেষ 
ধিন তার জন্ত প্রার্থন| জানাই, তার যেন 
সাধনার উপযোগী পুরুষ-শরীর হয়, তাঁতে সে 
আপত্তি জানিগ়্ে বলে--“না, এই ত।ল।, 

“বুদ্ধ কখনও স্ত্রী-শরীরে জন্মাননি | বোধি- 
সত্ব সব পুরুষ! হাতি হয়ে জন্মেছেন-_তা 
পুকষ-হাতি। 

“অবতার-পুরুষের সৰ লক্ষণ আছে। 
তার শোক মোহ ভ্রম-এ সব হবে না। 


সর্ঘদা আদর্শ জীবন। কৃষ্ণ ূর্ণব্রক্ম কেন? 
হ্‌ 


তাঁর কখণও শোক মোহ ভ্রম হয়নি। 

“সমুদ্রে জলকেলি হচ্ছে--সব মত, কক্মিণী 
বলরাম সব । খেলা থেকে শেষে মারামারি হয় 
হয়। কৃষ্ণ দেখলেন- এখনি বৃঝি যহবংশ 

ধস হয়ে যায়। তিনি জল থেকে উঠে 
পড়লেন, তাঁরে একটি ছোট পাহাড়ের চুড়ায় 
গিয়ে নিজের গীতবাস ওড়াতে লাগলেন। 
দেখ সবর্দা সচেতন ! এদিকে বলরাম কৃষ্ণের 
অভাব অনুভব করছেন। কই কৃষ্ণ? কৃষ্। 
তো নেই! তাই খেলা আর ভাল লাগছে 
ন1। তিনিও উঠে পড়লেন। তারপর একে 
একে সব। এখানে একট] মজার কথা আছে। 
জলক্রীড়ার পর আহারের প্রচুর ব্যবস্থা নানা 
প্রকার মস্ত ও মাংস। 

“আবার দেখ কৃষ্চ আদর্শ সংসারী । 
সংসারীর এক প্রধান কর্তব্য--অঠিথিসৎকার, 
অতিথি যখন যেমন চাইকে তার ইচ্ছা পূর্ণ 
করতে হবে, নাঝায়ণজ্ঞানে তার সেবা করতে 
হবে। হুর্বাসা এসেছেন কৃষ্ণকে পরীক্ষ। 
করতে, দেখতে "-তিশি কেমন সংসারধর্ম 
করছেন! হুর্বাসার নামেই সবাই চট।, কিন্ত 
জান ন! তে|- তার শাপে জন্ম-্জন্মাস্তরের পাপ 
কেটে যায়। এর নাম কোপরূপী কৃপা। 
তারপর ছুর্বাস৷ এসে কৃষ্কে বলছেন “কি- 
তাবে সেব| করবে? কৃষ্ণ হাসতে হাসতে 
বললেন, (প্রভু যেভাবে চান, দাস গ্রস্তত |? 
দুর্বাসা বললেন, “সম্ত্রীকো ধর্মমাচরেধ, তোমর! 
দুজনে আজ আমার সেবা! করবে--জল তুলে 
চান করাবে, উন্বন ধরিয়ে রা কারে 
খাওয়াবে । তারপর যা য। ব'লব, সব করবে ।' 
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কৃষ্ণ ও রুক্মিণী একে একে সব করছেন | খেতে 
বসিয়ে রুক্সিণী বাতাস করছেন। খাওয়ার 
পর মুনি-ঠাকুর বললেন, পা টেপো।” বিশ্রাম- 
শেষে বললেনঃ “চল; বেড়াতে নিয়ে যাবে 
গাড়ি ক'রে। গাড়ি এল। বললেন, 
“ঘোড়া চাই না, তোমর! দব-জনে টানবে।, 
তখনও দুজনেই অনাহারে, কারণ অতিথি 
এখনও অত্বপ্ত। সকলে খুব চটে গেছে, 
কিন্ত কষ নিবিকার, সহস্ম। তখনি খোড়া 
খুলে দিয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে দু-জনে গাড়ি 
টেনে নিয়ে চললেন, হাত-প1 ছড়ে রক্ত পড়ছে। 
হুর্বাস| আর থাকতে পারলেন না, গাড়ি থেকে 
নেমে পদতলে, বললেন, প্রভু, বুঝেছি_কেন 
আপনি এত করছেণ।” এই হ'ল অবতার- 
জীবন-_ক্ষগৎকে গ্বাদর্শ দেখানে। ! 

“রামের ভ্রম-্প্বালি-বধ, শোক-মোহ- 
সাতা-বিলাপ। তাই ঠাকুর বপতেন, “রাম 
বরো আনা।, কিন্তু কৃষ্ণ ষোল আনা-টং 
ক'রে বাজে--যেখানেই বাজাও ন|। অবতার- 
জীবনের একটু মঙ্জা স্বাছে। যখন-তখন 
যেখানে-সেখাশেঞ্মবতার আসেন না । যেখানে 
বহু দিন ধরে বহু লোক হুঃখে কষ্টে জর্জরিত 
হয়ে অহরছ ভগবানকে ডাকছ্ছে, পরল কাতর 
প্রাণে জানাচ্ছে; প্রভু, বার এমন ক'রব ন], 
আলা-যন্ত্রণ। শেষ কর; দেখ| দাঙ*-এই ব'লে 
তার অমস্ত কর্মফল তার চরণে সমর্পন করছে, 
অথব! ধর্মগ্লানি দেখে সাধকের! দিনরাত তাঁকে 
ডাকছে_-প্রডু' এস, ধর্স্থাপন করতে !" 
তখনই কাল পূর্ণ হ'লে জীবের সঞ্চিত ও 
সমপিত কর্মফল ভুগবার জন্ব এবং ধর্মস্থাপন 
করবার জণ্ব [তিনি আসেন। জীব-উদ্ধার 
আব কিছুই নয়--জাঃজ্ঞান দেওয়!, সংসার- 
মায়ার বন্ধন কেটে দেওয়া, জনবমৃত্যুর 
শেষ কর]। 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ঘ-- ৬ সংখা 


"জীবের কর্মফল তাঁকে ভোগ করতে হয়, 
তাই তে! অবতার-জীবনে গোড়া থেকে শেষ 
পর্বস্ত এত হৃঃখকষ-ভোগ, নইলে তীর নিজ্জের 
তো! কোন কর্ম বা কর্মফল নেই। আবার 
অবতারপুরুষকে যার ভালবাসতে সাহস 
রুরবে, তাদেরও এরকম কিছুট| কর্মফল ভোগ 
করতে হুয়। ভালবাগতে হ'লে দৃবঃখকফ্টের 
ভারও নিতে হবে, এই-রকষ যতদুর যায়, 
তারপর যথাপূর্বমূ। 

“1, মেয়েরাই বেশী ভক্ত, তাদের খুব 
নিষ্ঠঠ ও বিশ্বাস। তাদের থেকেই তো 
পুরুষেরা ভক্ত হয়, কত্তকট! দেখাদেখি, 
কতকট! ছোয়াচ লেগে । মঠের যত ভক্ত-_ 
কি দেশে, কি বিদেশে, বেশির ভাগ মেয়েরাই 
এনেছে | একজন--নাম করব না--ষঠে 
আসত, মোটরেই বসে থাকত কোট-প্ান্ট 
পরে! স্ত্রীকে বলত, “যাও, শীগগির সেরে 


এস |, শেষে ভক্ত হয়ে গেল। 
“কমলা নেহেরু জহুরলালকে লুকিয়ে 
লুকিয়ে জপ ক'রত, কীাদত। ছাদার 


( মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ ) অগুখের 
সময় দেখ!) কঠিন রোগে ভূগছে, কিন্তু মুখে কি 
হাসি! বলে-_'বড় দুঃখ, কাদতে পারি না।' 
বলপাম, ঠাকুরঘরে যাঁও, ঠাকুর আশ! পুর্ণ 
করবেন ।' চলে যাবার সময় আবার প্রণাম 
ক'রে গেল-_দেখি চোখ দু-টি জবাফুল।" 
কথাপ্রসঙ্গে বাব! একদিন বর্পিতে 
লাগিলেন, “নফর কুওুর স্মতিসভায় গেছি 
শরৎ মহারাজের লঙ্গে। শেষে কিছু বলতে 
হ'ল। সকলে দৃষ্টান্ত দিচ্ছে-সার ফিপিগ. 
লিডনি, ইত্যাদি সব। এরা খুবই বড়, কিন 
আমার কেমন লাগল! কেন, আমা 
দেশে কি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ নেই! ] 
দধীচির কথা বললুম। এই তুচ্ছ হাড় মাংস- 
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এ তে। মরবেই, এ তে! শৃগাল-কুকুরের তক্ষা | 
এর দ্বার! যি কারে! কোন উপকার হয় তে 
হোক ন]। দেবতারা মানুষের ত)াগের 
অপেক্ষা রাখে । 

“লেকচার শুনে শরৎ মহারাজ বলেন, 
তাই, তোমার আর মুশিদাবাদ যাওয়া! হবে 
না। এখানেই আমাদের অনেক কাজ হবে।, 
শেষে পালিয়ে আসি। 

“পরোপকার' কেন বল? পর কে? 
সবই আপন। ভাগবতে আছে শুধু 'উপকার» 
'পরহিতত্রত' কেন? লোকহিতত্রত।” 

এই সময় তাহার মনে পড়িয়া গেল-- 
'স্মৃতিকথায়' এক জায়গায় লেখা হইয়াছে 
পরদূঃখকাতর', তাই বলিলেন, “পরদুঃখ- 
কাতর” কেটে দাও, লেখ 'লোকদুঃখকাতর?। 
পর-উপকারে কাহার উপকার? -পড়নি? 


এই উৎস 


২৯১ 


আমার নিজ্ের। এই তো! স্বামীজীর 


কর্মযোগ-_সেবা ধর্ম |” 

“্যুবিঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে শক্ত ও বেজির 
গল্প' প্রমাণ করছে তাগ ও গেবাই রেষ্ট যজ্ঞ, 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম । নিজের যার্থট! ত্যাগ, আর আত্ম- 
বুদ্ধিতে সবার সেবা, দয়া নয়। এই তো 
কর্ষযোগ-এ৭ই নাম সেবাধর্ম। উপায়ও 
য|, উদ্দে্ঠও তাই । সেবায় চিনশুদ্ধি, সেবায় 
নব্দয়ের বিস্তার, সেবায় সর্বভূতে আত্মদর্শন | 

পআন্নজ্ঞান হ'লে তবে বিশ্বপ্রেম। 
আজকাল সৰ বিশপ্রেমের ছড়াছড়ি । ঠাকুর 
বলতেন, প্রেম নয়, প্াম্‌।' আত্মজ্ঞানের পর 
বিশ্বপ্রেম। তখন বোঝা যাঁয়--যামীজীর 
'রক্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই 
প্রেমময় |.*"আীবে প্রেম করে যেইঞ্জনঃ সেইজন 
সেবিছে ঈশ্বর ॥' জীবগেবাই শিখসেব]। 
জাব আর আছে কে? সবই বে] শিব)” 


* শ্রীমদূতভাগবতে (৬।১,1৯-১* ) দধীচির উক্তি £-- 
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এক উৎম 
“অবধূত চট্টোপাধ্যায়' 


আমার অন্তরে 
তোমার ধর্মের বাণী প্রত্যেকটি স্তরে 
নিভৃতে সঞ্চিত আছে; তাই ধমনীতে 
অস্থি মজ্জ। প্রশিরায় ছুটন্ত শোণিতে 
অস্থির স্পন্দন তার উৎকষ্টিত হ'য়ে 
শুনতে যে পাই দীপ্ত সেই বাণী বয়ে 


নির্বাসে দিয়েছি আসি স্বেচ্ছায় 'নঃশেষে 
নিজেকে নাময়ে পথে অবধূত-বেশে | 
শাশ্বত সে ধর্ম থেকে নির্বারিত -আতে 
অফুরন্ত প্রাণ পেয়ে সতেজ সত?তে 


নিজেকে সার্থক মানি ; তার আলো দেখে আমি আঙ্গ প্রাণবন্ত ; তাই স্বামি কবি, 


ক্ষুদ্রত। অন্ধতা যতে। দীন চিত্ত থেকে 


তাই আমি যোগাসীন, ধামিক, বিপ্লবী ! 


রামখোহন £ দ্িশতবাধিকীর আলোকে 


অধা(পক প্রণবরঞন ঘোষ 


একাধিক অর্থে রামমোহন নবভারতের 


অগ্রদুত। জীবনে, মননে ও ব)ক্িত্বে তার 
মধ্যেই আমর! একালের মানুষকে প্রথম 
দেখেছি। আবার ভারতের বাণীকে বিশ্বের 


কাছে পৌছে দেবার ব্রত ধার! এষুগে গ্রহণ 
করেছেন, সেই সংস্কৃতিদ্ূতদের মধ্যেও তিনি 
প্রথমগণা। আধুনিক পৃথিবীর মানসচিত্রে 
তিনি যেমন ভারত বাসী তেমনি বিশ্বমানব | 

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে আমর] যে 
গৌরব দিয়ে ধাকি, সে তুলনায় অষ্টাদশ 
শতাব্দীকে অন্ধকারাচ্ছন্নবূপে দেখাই প্রচলিত 
অভ্যাস। অন্ধকারের পটভূমিতেই ঘালোকের 
অভু্দয় স্বাভাবিক মনে হতে পারে। তবু 
মনে রাখতে হবে অন্ধকীরেই ণিহিত থাকে 
নৃতন দিনের সম্ভাবনা । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যতই ভাঙচুর দেখ! 
দিক, মনে রাখতে হবে, এই শতাবীরই মাধক 
কবি রামপ্রসারদ বা কমলাকান্ত, বিস্ময়কর 
প্রতিত! তারতচন্দ্র, আর রামমোঁহনের যৌবন- 
কাল অবধি জীবন- চেতনার ধাত্রীও এই 
অষ্টাদশ শতাবাী। 

মোগল সত্যতার উত্তরাধিকার রাম- 
মোহনকে যে আভিজাত্য দিয়েছে, সভার 
পোষাকে, ব্যবহারে, ভাষাশিক্ষায় ও জাতি- 
ধর্মনিবিশেষে স্বজনের সঙ্গে হযদয়-সম্বন্ধ- 
স্থাপনে যে মার্জিত রুচি সঞ্চার করেছে, 
সমকালীন ইংরেজতনয়ের! যে তার চেয়ে বেশী 
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সতাতার অধিকারী ছিলেন, ত1 যনে করার 
কারণ নেই। অপরপক্ষে ব্রাহ্গণ্য-উত্তরাধিকারের 
ফলে ভারতীয় সাধনার অন্তর্মখী প্রবণতা 
ও সর্বকর্মের ন্তরালে পরম সত্যের অভিমুখী 
অবিরাম প্রচেষ্টাও তার ব্বাতাবিক মনোধর্ম 
ছিল। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে ইংরেজ 
ও ইংরেজীর মাধামে পাশ্চাত্য সাতার 
ধশ্বর্বতাগ্ডার যখন তাঁর কাছে উন্মুক্ত হ'লো 
তখন ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত গণ্তী থেকে 
মুক্ত হয়ে আধুনিক পৃথিবীর বাষ্ট্রনৈতিক 
ভীবনদর্শনের সঙ্গেও ভিনি অনায়াসে যুক্ত হতে 
পেরেছেন । * মননশক্ষির যে বিপুল ধারণী- 
শক্তিতে একটি জাতির মানসতিত্তি স্থাপিত 
হয় ্রার একক ব্যক্তিত্বেই সেই শক্তি অনেক 
পরিমাণে নিহিত ছিল। 

পুরুষান্ুক্রমে রামমোহনের পিতৃপিতামহেরা 
বিষয়কর্জে নিপুণ. প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্ত্র 
বন্দোপাধা]য় “রায়রাকাণ? উপাধি পেয়েছিলেশ 
বাংলার তানীত্তন মুসলমান রাজদরবারে। 
আপন আস্বপরিচয়জ্ঞাপক পত্রে পামমোহন 
তার পিতৃপুরুষদের বিষয়াসক্ভি-প্রসঙ্গেই 
মাতৃকুলের ধর্মপরায়ণতার কথাও উল্লেখ 
করেছেন। সাংগারিক সমুন্নতির বাসণ! 
ত্যাগ করে তার মাতৃকুল যে ধর্মীয় এশান্তির 
স্বাদর্শকেই বরণ করেছিলেন, সেজন্য রাম' 
মোহুনের পরিতৃপ্তিও এ পত্রে লক্ষণীয়। 
বাংলার সমাজজীবনে বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনা? 
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পত্রটি ইংল্যা্ড থেকে ফ্রাল্পে যাবার কিছুদিন 


আগে রামমোহন কলিকাতায় তার বন্ধু মিঃ গর্ভনকে লেখেন বল অনুমিত । 


আষাঢ়, ১৩৭৯ ] 


ছুটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত। রামমোহনের 
পিতৃকল বৈষ্ণব, মাতৃকুল শাক্ত। পিতা! 
রামলোচন রায় এৰং মাত]! তারিণী দেবী 
-এ ছৃ'জনের মধো মায়ের সঙ্গেই রাম- 
মোহনের চরিতের সবচেয়ে মিল এবং বিরোধ । 
প্রথম শৈশবে বিষু্তক্তক রামমোহন নকি 
গ্রতিদিন ভাগবতের একটি অধ্যায় শেষ ন! 
করে জ্বলগ্রহণ করতেন নাঁ। কৈশোর- 
যৌবনের সন্ধিক্ষণে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের 
(পরব্তা কালে হরিহযাননদ অবধূত ) সঙ্গে 
পরিচয়ের ফলে শক্তিপ্রভাব তার জীবনে দেখ! 
দেয়। এর মধ্যে সেকালের বীতি-অনুসারে 
আরবী-ফারপীতে পাঠগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। 
নন্দকূমারের স্ঙ্জে পরিচয়ের ফলে সংস্কঙ- 
চর্চায় এবং তন্ত্রশান্ত্রে রামমোহনের প্রবণতার 
সুচনা! সেকালের রীতি-অনুসারে এরই 
মধ্যে রামমোহনের তিনটি বিবাহ সম্পন্ন। 
প্রথম! পত্বীর অকাঁল-বিয়োগের পরে তার যখন 
ন'বছর বয়স, তখনই পিতার উদ্যোগে, এক 
বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তার ছু'বার বিজ্ষে 
হয়। পরবর্তী জীবনে এই দুই পত্বীর কথ 
তার জীবনীগুলিতে খুব কমই আলোচিত। 

পনেরে| বছর বয়সের সময় রামমোহন 
একবার উত্তর তিব্বত অঞ্চলে ভ্রমণে বেরিয়ে- 
ছিলেন। উদ্দেশ্য ধর্মজিজ্ঞাসা। হয়তো! তরুণ 
বয়সেই পিতার সঙ্গে মতামতের স্বাতন্ত্রা স্পঙ্ট 
হয়ে উঠতে থাকার ফলে এ যাল্রা। তবু! 
পরব্ত! কালে অনেক দিন তিনি বৈষয়িক 
ক্ষেত্রে পিতার সহযোগীই ছিলেন। মতামতের 
যাতনা মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করলেও তখন 
অবধি স্থায়ী মনাস্তর ঘটেনি। 

আরবী পড়তে রামমোহন পাটনায় 
গিয়েছিলেন এবং সংস্কৃত পড়েছিলেন কাশীতে 
--একথাটি আজকাল কেউ কেউ স্বীকার 


রামমোহন £ দ্বিশতবাধ্িকীর আলোকে 
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করেন না। কিন্বু যেখানেই পড়ে থাকুন 
সংস্কৃতচর্চা তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের 
মতোই করেছিলেন। তার শাস্ত্রজ্ঞানের বিস্তার 
ও শাস্ত্রীয় বিতর্কে পারঙগমতায় তা প্রমাণিত। 
তাছাড়! আরবী ফারসীতে রীতিমতো দখল 
সেকালের মুদলমান রাজদরবারের প্রয়োজনেই 
ভালোতাবে হয়েছিল। 

১৮০০ খুষ্টাব্ফ অবধি ধীরে ধীরে রাম- 
মোঁহনের আধিক সৌভাগা যেমন বাড়তে 
থাকে, তেমনি তার বাবা ও দাদার দুর্দশা 
দেখ! দিতে থাকে । “এর বছর চারেক আগে 
পিতৃসম্পত্তি ভাগ হবার সময় রামমোহন 
পিতার কলকাতার বাড়িটি পেয়েছিলেন। 
সেই সূত্রেই তার কলকাতায় স্থায়িতাঁবে 
আসার সুত্রপাত। সেকালে বাঙালী বৃদ্ধিজীবী 
মধ্যবিত্বের পক্ষে আথিক উন্নতির যে সব পন্থা! 
ছিল--রামযোহন বিচক্ষণতার সঙ্গে তার সব 
কয়টিই গ্রহণ করেছিলেন। “পৈতৃক ও ন্জি- 
উপাঞ্জিত ভূসম্পর্ডির আয়, বিদেশীদের খণদান 
করে তার সুদ আদায়, সরকারী ও বেসরকারী 
চাকুরি--ইত্যাদি নানা পন্থায় রামমোহন 
বছর দশেকের মধ্ঃই য1 সঞ্চয় করেছিলেন, 
তার দ্বার] ১৮১৫ থেকে কলকাতায় স্থাফিত|বে 
এবং বীতিমতো| জ'কজমকের সঙ্গেই তিনি বাস 
করতে পেরেছিলেন। এতো। অল্প সময়ে 
অর্ধোপার্জনে তার দক্ষতাকে কেউ কেউ 
সন্দেহের চোখে দেখলেও, মোটের উপর 
রামমোহনের প্রথর বিষয়বুদ্ধির স্বীকৃতি 
সকলেই দিয়েছেন। এই অর্থ-সঞ্চয়ের 
ভিত্তিতে তার পরবতী জীবনের বহুমুখী কর্ম- 
সাধন! সম্ভবপর হয়েছিল। 

কর্মসূত্রে কালেক্টর জন ভিগ.বীর অধীনে 
কাজ করার (১৮০৫--১৮১৪) সময়েই রাষ- 
মোহনের ইংরেজী। শিক্ষা সন্পর্ণত| লাঁঙ বরে। 


২৪৪ 


আবার এই কাজে তিনি যখন রংপুরে ছিলেন, 
তখন হরিহরানলা স্বামীও এসে সেখানে মিলিত 
হন | রামমোহন সেসময় ভারতীয় দর্শনি এবং 
স্কতচর্চাও বিশেষভাবে করেন। ডিগৰী 
ছুটি নিয়ে ষদেশযাত্র! করার পর রামমোহন 
কলকাতায় এসে চৌরঙগীতে একটি এবং 
মানিকতলায় আর একটি বাড়ি কিনেছিলেন । 
কলকাতার ধনী, বিদ্বান ও সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদের 
অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়ে এই সময় থেকেই তিনি 
বাংলার সংস্কৃতি-জগতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ 
করেন | 

বাক্তিগত জীবনে এই সময়ের মধ্যে 
হ'-একটি ঘটন! আমাদের বিশ্মিত করে। 
খণের দায়ে সেকালের আইন অনুসারে তার 
বাব! ও দাদা দু'জনেই জেলে গিয়েছিলেন । 
সামর্থ্য থাক! সত্বেও রামমোহন তাদের এই 
দ্ববিপাক থেকে রক্ষা করার বিশেষ কোনো 
চেষ্টাই করেনর্শি। এর কারণ হুয়তে! তার 
ধর্মমতের বাতন্ত্রা নিয়ে পারিবারিক মতভেদ । 
কিন্তু মততেদ যত বড়োই হউক, আপনজনের 
এত বড়ে। হুর্গতিতে নিন্রিয়তার ব্যাখ্যা এর 
দ্বারা হয় না। তার বাবার মৃত্যুর পর মায়ের 
সঙ্গে বিরোধ হয়তো এই কারণেই তীত্রতর 
হয়েছিল । ১৮*৩-এ রামমোহনের পিতৃবিয়োগ 
এবং ১৮১২-তে ঝড়ে! তাই জগমোহনের মৃত্য 
ঘটে। 

আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পঞ্ত্রে রামমোহন তীর 
প্রথম বয়সে পৌত্বলিকতাবিরোধী যে রচনাটির 
উল্লেখ করেছেন সেটি মুত্রিত হয়নি। মুদ্রিত 
রচনাবলীর মধ্যে তীর প্রথম রচন! ফারসী 
ভাষায় রচিত “তুহফাহ তউল মুওয়াহ্‌হিদীন”' 
( ১৮০৩-৪)। প্রথম জীবনে প্রচলিত ধর্মমতে 
বিশ্বাসী হ'লেও ইসলামী মতবাদের প্রভাবে 
তার চিস্তাধারায় যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে, 


উদ্বোধন 
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তার গ্রমাপ এই প্রথম গ্রন্থে ভালোভাবেই 
মেলে। এ বইয়ের আরবীতে লেখ! ভূমিকার 
ইংরেজী অনুবাদ থেকে কিছুটা অংশ-- 
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80019.--“পৃথধিবীর নানা প্রতাতস্তদদেশে- 
সমতল ও পার্ধত্য ভূমিতে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি 
এবং লক্ষ্য করেছি সে-সব দেশের মানুষের! 
এক পরমসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বালী- যে পরমসত। 
যা কিছু অস্তিত্ববান তাঁরই উৎসরূপ এবং 
নিয়স্ত/। এই পরমসতায় বিভিন্ন গণ আরোপ 
কর! নিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা নিয়ে 
এবং কোন্ট! শাস্ত্রীয় ( হালাল ) আর কোন্টা 
অশান্ত্রীয় (হারাম )-এই নিয়ে যা কিছু 
মততেদ । আরোহ্‌পন্ধতিতে আমি এই সিদ্ধান্তে 
এসেছি যে, এক অনম্ত সতার প্রতি অনুরাগ 
মানবমানসের শ্বাভাবিক প্রকৃতি এবং মাণব- 
জাতির প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই ত| সমানভাবে 
প্রকাশিত |” 

তুহফাতউল মুওয়াহ্‌হিদীন বা “একেনবর- 
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বাদীদের প্রতি উপহথার”-গ্রন্থে রামমোহন যে 
নিরাকার অথচ সগুণ ব্রদ্ষের উপাঁসন। প্রচার 
করেছেন, ত1 সর্বপ্রকার অলৌকিক প্রকাশের 
বিরোধী ব্র্দ ও জীবের মধ্যে কোনো! বিশেষ 
প্রেরিত দৃত-কল্পনার অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ এত্যক্ষ বিশ্ববিধানের মধেই 
পরমদতোর প্রকাশ সম্থন্ধে নিঃসংশয়। 
ইসলামের মোডাঙ্গেলা (সম্প্রধায়ত্যাগী এবং 
মোয়াহহেদী (ঈশ্বরের একতৃবাদধী) মশ্রপায়ের 
যুক্তিবাদী চিস্তাধারাই এ সময়ে রামমোহনের 
পক্ষে প্রধান অবলম্বন ছিল। পরে ইংরেজী 
তাষ। ও জাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে 
অঞ্টাদশ শতাববীর যুক্তিবাদী ইংরেজ 
দার্শনিকদের সঙ্গে রামমোহনের গভীরতর 
পরিচয় ঘটে। ফলে তার প্রথম প্রকাশিত 
গ্রন্থের মতবাদ প্রসারিত হয়ে হিন্দু, মুসলমান 
ও শ্রীষ্টান--এই তিনটি ধর্মমতের ক্ষেত্রেই 
একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে এক বিশ্বজনীন 
ভাবাদর্শের সূচনা করে। 

একেশ্বরবাদের আদর্শে রামমোহনের 
ক্রম-উত্তরণে পারিবারিক দিক থেকে তিনি যে 
ণানাতাবে বাধা পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে তার 
রচনাবলী ও চিঠিপত্রের নান] জায়গায় উল্লেখ 
রয়েছে । আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পত্রে রামমোহন 
স্প্টতঃই লিখেছেন যে, ষোল বৎগর বয়সে 
হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি বই 
(পাওুলিপি) লেখার ফলে তিনি নিকট 
আত্বীয়জনদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন | 
এই সময়ই তিনি ভারতে এবং ভারতের 
বাইরেও কোনো কোনো দেশে ঘুরে 
বেড়িয়েছেন। এই পত্রে মবশ্থ তার এ-জাতীয় 
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ভ্রমণের অন্ত্ম কারণ হিসাবে ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের প্রতি বিরক্তির কথাও বল! হয়েছে? 
সব মিলিয়ে রামমোহনের ধীয় মতবাদের 
স্বাতন্ত্রা যে তরুণ বয়স থেকেই সৃচিত--একথাটি 
মোটামুটিভাবে স্বীকার কর! চলে । 

কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের পরে 
রামমোহন তার ধর্মপ্রতায়ের প্রেরণাতেই 
“বেদাস্ততগ্রস্থ' ও “বেদাস্তসার' (ছুটিই ১৮১৫- 
তে প্রকাশিত) বই দুইটি প্রকাশ করেন। 
দ্বিতীয় গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ [া180818607 
০ 81) 10710081081) ০01 67806 07709 
13990106107 01 4১] 018 এগ (১৮১৬)- 
গ্রন্থের ভুমিকায় রামমোহন তার বেদাস্ত- 
প্রচারের উদ্দেশ্ের কথা বিবৃত করে লিখেছেন 
ষে, সাধারণ মানুষের কাছে হিন্দুধর্মের মূল 
বক্তবা এতকাল সংস্কতের আববণে ঢাক! ছিল। 
ফলে প্রচলিত দেশাচার ও সংস্কারই ধর্মের 
স্থানে এতকাল পৃজে। পেয়ে এসেছে। বাংলা 
ও হিন্দৃস্থানীতে তাই তিনি বেদাত্তগ্রন্থ ও 
বেদান্তসারের হন্নুবাদ করে বিনামুলো প্রচার 
করেছিলেন । সমকালীন অনেক যুরোপীয় 
মনীষীর ধারণ! ছিল যে, বছদেবতার উপাসক 
হ'লেও হিন্দুগা মূলতঃ এক ব্রঙ্দের পৃ্তারী। 
রামমোহন এ ধারণাপ প্রতিবাদ করে 
লিখেছেন যে, মতি অল্পমংখ্)ক হিন্দুই সেকথা 
জানে। বহির্জ পূজা, আচার-বিচার, 
দেবতাদের প্রতি ভয় ও ভক্তিই তাদের 
জীবনের নিম্নামক। পৌতুলিকতাকেই 
রামমোহন হিন্দুসমাজের হাধঃপতনের জন্ম 
অনেক পরিমাণে দায়ী করেছেন। বেদাস্ত- 
প্রচারের দ্বার] দেশবাসীর অন্তরে ধর্মের 
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সতাষরপ সম্বন্ধে ধারণালাতে সহায়ত! হবে-- 
এটিই তার গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ | 

সবশেষে তার মন্তবয--"5 ৪1006 609 
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“আস্তরিক সত্যান্থেষণের প্রেরণায় ও 
বিবেকের শির্দেশে আমি যে পন্থ। অন্বসরণ 
করেছি, ৩!র ফলে ব্রাঙ্গণবংশে জাত আমাকে 


নিকট আ.স্মীয়তদর অনুযোগ ও অভিযোগের 
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পাত্র হতে হয়েছে । মতাষতের ক্ষেত্রে এদের 
পক্ষপাত অতি তীব্র এবং বর্তমান সমাজ- 
বাবস্থার কলযাণে এদের সুযোগ-সুবিধাঁও 
অনেক বেশী । কিস্ত সেযাই হোক ন!| কেন, 
এ সবই 'ঘামি এই ভেবে শাস্তচিতে বহন 
করবো যে, হয়তে। একদিন আমার এই প্রচেষ্টা 
সুবিচার পাবে, এমন কি কৃতজ্ঞতার জঙ্গেই 
স্বীকৃত হ'বে। সেই পরমসত্তার কাছে আমার 
সব উদ্দেশ্ঠই স্বীকৃতি পাবে_ধিনি গোপুনে 
লক্ষ্য ক'রে প্রকাশ্টে পুরস্কৃত করেন | লোকে 
যাই বলুক, এই সান্ত্বনা আমার কেউ কেড়ে 
নিতে পারবে না.” 

বেদান্তপ্রচারে রা'মমেহনের এই প্রষত্ব যে 
কতখানি সার্থকতা অর্জন করেছে উনবিংশ 
শতাব্দীর নবগাগরণে বেদান্তের প্রভাব লক্ষ] 
করলেই তা বোঝ| যায়। এক্ষেত্রে একথাও 
স্মরণীয় যে, রামমোহনের এই ইংরেজী গ্রন্থটি 
পর্ুবৎসরই (১৮,৭) জার্সান ভাষায় অনূদিত 
হয়। কেন উপনিষদের অনুবাদ সমেত এই 
গ্রন্থটি রামষে|হন-বন্ধু জন ডিগবীর প্রচেষ্টায় 
ওই বত্সরেই ইংলঢাণ্ডেও প্রকাশিত হয়েছি । 
ঝামখোঁহনের চিন্তাধারা $ই সময় থেকেউ 
[বশ্বমনীযি-সমাজের . জংকর্ষণ করে। | 

| ক্রমশঃ ] 
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ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইহ চেদবেদীৎ.... 


স্বামী ধীরেশানম্দ 


শ্রুতি নিজমুখে খোষণ! করিয়াছেন-_ 

“ইহ চেদবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, 

ন চেদ্দিহাবেদীৎ মহতী বিনফি:।*** 

(কেন উপঃ ২৫) 

এই জীবনেই যদি ক্রন্ষজ্ঞান হয় তবেই 
মানবের সত্যলাত হইল, সে ধন্য হইল। 
এই জম্মে লা নাহইলে মহান বিনাশ অর্থাৎ 
সুদীর্ঘ সংসারগতি অব্যাহত রহিল। সুতরাং 
বিবেকী পুরুষগণ স্থাবরজঙ্গম সকলের মধ্োই 
এক ব্রহ্মতত্ব সাক্ষাৎকারপূর্বক “আমি-আমার'- 
রূপ সংসারবন্ধন হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতন্বরূপ 
রঙ্গই হইয়া যান---ইহাই শ্রুতি চান | 

সংসার হুঃখের আগার । ইহা সর্বজন- 
বিদিত। ছুঃখনিবৃত্তি সকলেরই কাম্য। কিন্ত 
সে ছুঃখনিবৃতির উপায় কি? সর্বপ্রকার হঃখ- 
নিরদনের জন্মই মানুষ লৌকিক, অলৌকিক 
কত ভাবেই তো চেষ্টা করে, তাহা দ্বার! কিছু 
দুখের তাৎকালিক নিরৃত্তি কখন কখন 
হইলেও উহার! আবার আসিয়। হাজির হয়, 
উহ দুর হইয়াও যেন হয় না। অত:এব উহাকে 
ঠিক ঠিক ছুঃখনিবৃত্তি বলা যায় ন|। ছুঃখের 
বিরোধী দুখ । তাই মানুষ সুখপ্রাপ্তি দ্বারা 
হখ দূর করিবার নান| উপায়-অন্বেষণে সদ। 
বাপৃও। বিষয়লাত ও ভোগে সে সুখ পায়, 
সেইসন্য বিষয়-সম্পাদনে সে কই না উদগ্রীব ! 
কিনতু এ বিধয়দুখও তো স্থায়ী হয় না! কোন্‌ 
মতে পুনঃ দুঃখ আলিয়া তাহাঁকে মুহমান 


করিয়। ফ্েপিবে সেই তয়ে সে সদা কাতর! 


তাই মাতৃবৎ পরমহিতৈষিলী শ্রুতি করুণা- 
বশ হইয়া স্থায়ী সুখলাত ও দুঃখনিবৃত্তির 


উপায় বলিতেছেন,-ইহ চেদবেদীৎ...৮ 
এই জীবনে এই শরীরেই যদি ব্রহ্মকে জান 
তবেই বাঞ্চিত সুখপ্রা্থি ও সর্বহৃঃখনিবৃততি 
ঘটিবে। কারণ ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ। 

ব্রন্মজঞানে দুঃখলিবৃতি হয় কেন? 
প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রন্ষকে জানিলে অর্থাৎ 
্রহ্মজ্ঞ।ন হইলে দৃখেনিবৃত্তি হইবে কেন? 
হঃখ বাস্তব, বড সত্য। ইহ! সকলেরই 
অঠভূত। কোন সত্য বস্তরই তো জ্ঞানঘ্বারা 
নিরৃতি দেখা যায় না। সম্মুখস্থিত বৃক্ষটিকে 
আমি জানিলাম। কিন্তু কই, সেই বৃক্ষজ্ঞান- 
দ্বার! সেই বৃক্ষ বা অন্ত কিছুর নিরৃতি ব! বিনাশ 
তে! ঘটিল না। রৃক্ষটকে বিনাশ করিতে 
হইলে তাহাতে অগ্নিসংষোগরূপ ক্রিয়ার 
আবশ্যক হুইবে। কিন্তু যখন মন্দান্ধকারে & 
বক্ষে আমার পুরুষভ্রম হয়, তখন আলোকাদির 
সাহায্যে এ বৃক্ষজ্ঞান হইলে সেই জ্ঞানের দ্বার! 
এ পুরুষ-্রাস্তি দূর হইয়া থাকে; ইহা গ্রত্াক্ষ- 
সিদ্ধ। 

£খ কল্পিত : 

সুতরাং জ্ঞানের দ্বার! কল্পিত বস্তরই, 
আ্রাস্তিরই নিবৃত্তি হইতে পারে, কোন বাস্তব 
বস্তর নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রঙ্গজ্ঞান দ্বার 
হঃখনিৰৃতির কথা । অতএব দুঃখ আমাতে, 
আমার ব্বরূপে, নিশ্চিতই কল্পিত, উহ। বাস্তব 
হইতে পারে না।__ 
ভ্রান্ত্যারোপিত সংসারে! বিবেকান্ন তু কর্মভিঃ। 
রজ্ঘারোপিত সর্পে! ন ধণ্টাধোষাম্লিবর্ততে ॥, 
_ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতে আরোপিত সংসার- 
হুঃখ বিচারপ্রসূত জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়, কোন 


৪৯৮ 


কর্মের ঘারা নহে। কারণ রজ্ছুতে কল্পিত সর্প 
কি কখনও ধণ্টাবাদনাদি কর্সঘ্বার| নিবৃত্ত 
হইয়া থাকে? তাহা কখনই হয় না। 
একমাত্র রজ্জুক্ঞানই সেই কল্পিত সর্পের 
নিবর্তক। 

ব্রচ্মকে অর্থাৎ আন্নাকে জানাই সংসার- 
হ্ুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়, 
-_ইহাই শ্রুতির নির্দেশ। ব্রক্ষকে না জানিলে 
বিনাশ অর্থাৎ সংসারচক্রে পুনঃপুনঃ আবর্তন 
অবশ্যন্তাবী। পুরাণ বলেন, চুরাশীলক্ষ যোনি 
ভ্রমণ করিয়া! তবে জীব মনুম্তদেহ প্রাপ্ত হয়। 
আচার্ধ শঙ্করও বলিয়াছেন--'ভুনাং নরজনু 
ছুর্লভম্‌' - সব প্র1ণিদেহের মধ্যে এই মনুষ্যাদেহ- 
গ্রাপ্তি বড়ই ছুর্লত। মনুষ্যশরীর জগমির্মাতার 
সর্বশ্রেষ্ঠ সৃ্টি। এই শরীরেই তিনি জীবকে 
বিবেক, সদপদ্বিচারের ও তদনুযায়ী, কর্ম 
করিবার যোগাতা দিয়াছেন, যাহার সম।ক্‌ 
উপযোগসহায়ে জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত 
হইয়। পরমাণন্নময় য-যর:প অবস্থান করিতে 
পারে। একবার অশ্ম যোপিতে জন্ম হইপে 
ংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরতে আবার কবে 
মনুস্তদেহই লাভ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা 
নাই। সেইজনুই শ্রা!ত বলিয়াছেন---ইিহ চেখ। 
--অর্থাৎ যে মন্ৃত্তশরীর জীব লাভ করিয়াছে 
উহ্থাকে বার্থ তোগাখল[সের মধ্যে বিপথগামী 
না করির! এই শরীরেই তত্বজ্ঞানলাতের সম)কৃ 
চেষ্ট। কর্তব্য। 
ব্রন্মরূপত। প্রাপ্তি কি প্রকার : 

শ্রুতি বলেন, ব্রহ্মকে জানিলে জীব ব্রন্মই 
হইয়! যা ইহ। কি প্রকারে সম্ভব হইতে 
পারে? কোন বস্তকে জানিলেই আমি তো! 
সেই স্তর রূপ ধারণ করি না। আমি একটি 
বক্ষকে জানিলাম, তাহাতে সেই বৃক্ষ তে! আমি 
কখনও হুইয়! যাই না। তবে ব্রহ্গকে জানিলে 


উদ্ধোধন 
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জীব ব্রঙ্গ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই 
যে জীব স্বরূপতঃ ব্রক্মই | ভ্রান্তিবশত:ই সে 
নিজেকে ক্ষুপ্র পরিচ্ছিন্ন সংগারী জীব মনে 
করিতেছে। জ্ঞানদবার। সেই ভ্রাস্তিই নিবৃত্ত 
হয়। তখন জীব নিজের সেই পূর্ব রূপচিই 
যেন ফিরিয়া পান । তাই বলা হয় জ্ঞানদার 
্রহ্গপ্রাপ্তি ঘটে | 
নিত্যপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও নিত্যনিবতের 
পুনঃনিবৃত্তি £ 

ব্রহ্ষপ্রাপ্তি কোন অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাণি 
নহে। ইহা প্রাপ্ত বন্তরই পুনঃ€াপ্তি মাত্র। 
প্রাপ্ত বস্তু যখন অজ্ঞানৰশতঃ অপ্রাপ্তের গায় 
প্রতিভাত হয় তখন সেই বর্র জ্ঞান না 
ভ্রান্তি নির্ত্ত হইলে এ বন্ত লাত হইল, এইকদ 
উপচার হয় মাত্র । কগস্থিত হার ভ্রণ্থিবপত; 
মনে হয় উহা! হারাইয়| গিয়াছে পরে হার 
কেই রহিয়াছে দেখিয়| লোকে বলে যে ই 
পাইয়াছি। বাস্তবিক উহা! অপ্রা্ড ছিল দ!. 
প্রাপ্তই ছিল, জ্ঞান দ্বার। বেখল ভ্রাগুমা, 
নিরৃত হইল। ব্রন্গগ্রাপ্তিও তদ্রুপ 
বলেন বর্গ পর্মানন্দষপদীপ,ত কোনগ্রাণগর 
দুঃখের গন্ধলেশযাত্রও তাহাতে নাই। কিন্ত 
্রন্মবরূপ হইঞাও জীব নিজেকে দৃংখী বলয় 
অনুভব করিতেছে, এবং সেই ছুঃখ্্বৃতির জ* 
অগেষ চেষ্টাও সে করিতেছে। দুঃখ বস্তুতঃ 
নিঞ্জেতে কোনওকালেই নাই, অথচ সে তাহা 
মন্ুতৰ করিতেছে। সুতরাং এই হুঃখ 9 এব 
ভ্রান্তি, ইহাই অবশ্য বলিতে হইবে | থে 
জ্জুতে সর্প কোনকালেই নাই, তাহাতে মণ 
আমি সর্প দর্শন করি, তবে সেই সপ ও 
তাদ্ধষয়ক জ্ঞানকে অবশ্যই ভ্রান্তি বপিতে 
হুইবে। পূর্বেই বলা! হইয়াছে যে, আও 
একমাত্র জ্ঞানদ্বার] নিরসনীয়। কার, 
পরস্পরবিরোধী বলিয়া একমাত্র আলো 


শত 


মাষাঢ়, ১৩৭৯ ] 


যেরূপ অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ, পরম্পর- 
বিরোধী বলিয়া তল্রুপ একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের 
নিবর্তক। জ্ঞানমজ্ঞানষ্যৈৰ নিবর্তকম্*-_ 
(পঞ্চপাদিকা )। ব্রহ্ষজ্ঞানে সর্বহ্ঃখ নিবৃত্ত 
হয়--ইহা বলাও একটি উপচাঁর মাত্র। 
কারণ যে দুংখ ব্রদ্ষে কোনকালেই নাই, তাহ! 
আবার দূর হইবে কিরপে? সুতরাং দৃঃখ- 
প্রতীতি--এই ভ্রাস্তিমাত্র দূর চ্ইল বলিতে 
হইবে । এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, নিতা- 
প্রাপ্ত বস্তরই পুনঃপ্রাপ্তি এবং নিত নিবৃত্বের 
পুন:নিবৃত্তি-ইহ! একমাত্র জ্ঞানবারাই তয়. 
কর্ম উপাসনা বা অন্য কোন উপায়েই মতে। 
আচার্ধ নরহৃরি বলিয়াছেন £-- 
'জানাতি ব। ন জানাতি ব্রঙ্গ জীবস্য জীবনম্‌। 
জানাতি চেৎ মহান্‌ লাতো নজান!তি 
মহতয়ম্‌ ॥-- 

ভীব সদাই ব্রদ্ষন্বরূপ, তাহা সেজ্ানুকবা ন| 
জাম্নক। তবে জানলে মহালাত, সংসার- 
বন্ধন হইতে মুক্তি, পরমানক্ষয় ব্ূপপ্রাণ্তি ! 
ঘর ন| জানিলে মহাশয় মর্ধাৎ এই সংসাঁর- 
চক্ষে বারবার নিম্পিউ হগগাঃ এই ভ্রাস্তিগর্ভে 
গুন:গুনঃ পতন । 
ব্রনের ত্বরূপ £ 

বঙ্গ কিরূপ? উত্তরে শ্রুতি বলেন--ব্রক্গ 
সঙ্চিদানদাবনূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম সদৃরূপ, চিদরূপ 
ও আনন্দরূপ। ইহ] দ্বার! তিনটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
বন্ঘ বা ধর্মের সমঝি ব্রহ্ম এরূপ বুঝায় না। 
একই অনির্বচনীয় তত্বের এই সংজ্ঞাত্রয় | 
সৎ-চিৎ-আনন্গ-_নিষেধে ত্তাগুপর্য: 

আ্ঞা থাকিলে ব্রহ্ম ঘনির্বচনীয় হইবেন 
কিপ্রক্কারে, এইবপ শঙ্কাও হইতে পারে না। 
কারণ শ্রুতি বলেন --“অধাত আদেশে! নেতি 
দেতীতি” | নিষেধমার্গই ব্রঙ্জলাভের একমাত্র 
উপায়, ইহাই শ্রঃতির নির্দেশ। সর্ব সুল-সক্া- 


“ইহ চোবেদীৎ*. 
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কারণ প্রপঞ্চের, সর্ব দৃশ্টের নিষেধের অবধীতভৃত 
যে অনির্বাচা তত্ব অবশেষ থাকেন, তাহাই 
ব্রহ্ম। তবে অনির্বাচা ব্রহ্ষকে সচ্চিদানন্দ 
বলা হয় কেন? উত্তরে বলা যায় যে ইহারও 
নিষেধেই তাৎপর্য। ব্রঙ্গ কোন জড় পদার্থ 
নছেন, ইহ! বুঝাইবার জন্ম তাহাকে বল! হয় 
“চিৎ | পুন: তিনি অসত্তারূপ নহেন, সেইজন্ু 
তাহাকে বল! হয় “সৎ এবং তিনি ছুঃখক্নপ 
নহেন বলিয়া তাহাকে “আনন্-যরূপ' বল! 
হয় মাত্র। 

চিৎ: এই চিৎ, সং ও আনন্দের অনুভব 
কি করিয়া হয়, সে বিষয়ে এক্ষণে বিচার কর! 
যাউক। ব্রহ্ম চিদ্রূপ অর্থাৎ সদ| প্রকাশমান 
শ্ুরণবূপ। কিন্তু সদা প্রকাশমান বস্তর তে! 
সদাই অনুভব হওয়া! উচিত, তাহা হয় ন 
কেন1 উত্তরে বল! যায় যে, উহ! সদা 
অনুভূত কারণ-- | 
অদৃষ্ট দর্পণং নৈব তদস্তস্থেক্ষণং তথ] । 
অমত্ব! সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কুতঃ ॥--- 

( পঞ্চদ্ী ১৩1১২) 

_-প্রথম দর্পণকে না দেখিয়! তাহাতে প্রতিবিদ্ব 
যেরূপ কেহ দেখিতে পারে না, তর্দুপ 
সচ্চিদানন্দবরূপ ব্রঙ্গকেও থম অন্ৃশ্তব না 
করিয়া! নামক্ষপাত্বক পদার্থ কেহ জানিতে 
পারে না। 
মব“জ্ঞানে চি-এমই আনুপ্তব : 

ব্রহ্ম সদ! অনুভূত । কিন্তু সেই অনুভবকে 
আমর! ভ্রাস্তিবশতঃ বিষয়সহ মিশ্রিত করিয়। 
উহ! বিষয়ানুভব বলিয়। মনে করি। সুতরাং 
আমর! ব্রন্ষকে জানিয়াও যেন জানিতেছি 
ন1। দৃষ্টাত্ত সায়ে ইহ! বৃঝিবার চেউ| করা 
যাউক। আমি একটি পুষ্প দেখিতেছি। 
কেবল পুষ্পই কি দেখি? না, তাহা নহে। 
আলোক বিন| পুষ্প দেখা যায় না কারণ 
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অন্ধকারে সন্দুধস্থ পুষ্পও দৃ়্িগোঁচর হয় না। 
'যৎসত্বে যৎসত্বং যদসত্বে যদসত্বম'--যাহ। 
থাকিলে অন্ব পদার্থটিও থাকে, যাহা না 
থাকিলে এ নয পদার্থটিও থাকে না 
সেইস্থানে এ অন্ব পদার্থটি পৃর্বস্তরূপ। 
যেমন স্বত্তিকা থাকিলে ঘট আছে, মৃত্তিক। ন! 
থাকিলে ঘট নাই, অতএব ঘট মৃর্দ-রূপ। 
বর্তমান স্থলেও আলোক থাকিলে পুষ্প দৃষ্টি- 
গোচর হয়, আলোক না থাকিলে হয় না। 
অতএব আলোকাকার বা আলোক-পরিব্যাপ্ত 
পুষ্পই আমর! দেখি, শুধু পুষ্প দেখি না। 
পুষ্পরূপ উপাধি যেন আলোককে তদাকার 
করিয়! দিয়াছে । পুনঃ এ আলোক দেখি 
চক্ষুরৃতিদঘার! | সুতরাং আলোকাকার চক্ষ- 
বৃত্তিও অন্থভব করি। চক্ষু বন্ধ থাকিলে 
পুষ্প ব আলোক কিছুই দেখা ষাইবে না। 
চক্ষুবৃত্তির পশ্চাতে মন না! থাকিলেও আবার 
চলিবে না। মন অন্ম বিষয়ে যগ্ন থাকিলে 
খোল! চোখেও আমর। কোন বস্ত দেখিতে 
পাই না। মন বিষয়্াকার হইলে তবেই 
পেই বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব । এইবূপ আলোক 
ও চক্ষুবৃত্তির মাধ।মে পুষ্পাকার মনোবৃত্তি এ 
পু্পন্ূপ উপাধির অধিষ্ঠানচৈতন্তে ব্যাপ্ত 
অজ্ঞান নাশ করিলে তখন এ ঠতন্মেরই 
তান হয়, এ চিদংশেরই ভান হয়, পুষ্পের 
নছে। নামরপাত্মক পুম্পের একটা মিথা! 
প্রতীতি ব। অবভাস হয় মাত্র। বস্ততঃ 
অনুভব এক চিৎ-তত্বেরই হইয়া থাকে । এই 
রূপে দেখ! যায় যে দর্ববিষয়ে জ্ঞানে এক 
চিৎ-অনুতবই হইয়া থাকে। বৃতি সর্বদ] 
সত্ব! ও চিৎ-কেই বিষয় করে, নামরূপকে 
কখনই করে না । ঘটের নাঁমবূপ কেহ কোন 
দিন চোখে দেখে নাইবা দেখিবেও ন|। 
মৃত্তিকাকেই সকলে দেখে। কিন্তু অজ্ঞানী 


উদ্বোধন 
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এ বিষয় জানে না। সে মনে করেষে, সে 
ঘট দেখিতেছে।| দ্বঃখের বিষম এই যে, 
আমর! এ বিষয়ে সচেতন নহি । কিন্তু এই 
অনুভবও যেন খণ্ডখণ্ড বিষয়ে চিতের খণ্ড- 
খণ্ডবুপে অনুতব | 
ব্রহ্মা নুক্ডব £ 

শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসসবলে চিত্ত 
যখন অখণ্ড ব্রহ্মাকার ধারণ করে, তখন 
সেই বৃত্তিতে গ্রতিফলিত ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা 
্রক্মাবরক ব্যাপক মুল অজ্ঞান বা মায়ার 
নাশ হইলেই তখন পূর্ণ অথণ্ড চিদ্‌ অন্থতব 
হয়। তৎপশ্চাৎ জর্ববিষয়*্জ্ঞান কালেও 
(তখন) এক ব্যাপক অখণ্ড ঠেতন্তেরই 
অনুষ্ভব হইতে থাকে । শ্রুতি বলিয়াছেন, 
্রতিবোধবিদিতং. মতম্‌”-€কেন। উপ: 
১।২.৪) অন্তঃকরণের প্রতি বিষয়াকার বৃত্তির 
প্রকাশক এক বাপক চৈতন্যের অনুভবই 
ব্হ্ষান্ুতব |. ইহাই ব্যবহারকালেও 
্রক্মানুভৰ | আবার চিত্ত নিবিকল্প হুইলে 
সমাধি-অবস্থায়ও সেই ব্রক্ষান্ুতবই হয়। 
প্রভেদ এই যে, বাবহারকালীন ত্রন্ধান্বতবে 
নাম্রূপাত্বক ছতের একট গ্রতীতি বা 
প্রতিভাস থাকে মাত্র, সমাধি-অবস্থার ব্রঙ্গানৃ- 
শবে সেটুকুও থাকে ন। 

ব্যুখিতো বা সমাধির্বা বৃত্তিঃ সর্বা চিদা- 
রুতিঃইহারই নাম 'জ্ঞানসমাধি” বা 
'পহজসমাধি”। জ্ঞানীর সমাধি সর্ধদ! 
সর্বাবস্থায় বর্তমান, ভাহার জন্ম আর চেষ্ট! 
বা ষত্ব করিতে হয় না । 

সঃ ত্রক্ষ সর্ববযাপক, সর্ব পদার্থে 
অনুস্যুতরূপে তিনিই প্রতিভাত হন। সঙ্চিণ 
নন্দষরূপ এক ব্রন্মসমুদ্রে মায়িক নামের 
বিচিত্র বিলাসের নামই সূষ্টি। তরঙ্গফেন' 
বু্ধদ1দিবিকারের মধ্যে সর্বত্র যেমন একমা€ 
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জলই রহিয়াছে, সর্ব দবশ্টের মধ্যেও তর্তপ 
এক ব্রক্মই রহিয়াছেন। ণ্ঘট আছে", “পট 
আছে'_-সর্ববন্তই এইরূপে সম্ভাসহ মিলিত- 
রূপেই প্রতিভাত হয়। ঘট্ট কি বস্ত, ইহ! 
বিচার করিলে দেখা যায় যে, উহ! কপাল- 
সমটিমাত্র। কপালখণ্ডসমূহও ম্ৃতিকাুর্ণ 
বাতীত আর কিছু নহে। এ চুর্ণসকলও 
পাধিব অণুসমুদ্বায়রূপ। অণুসমূহও পৃথিবী- 
তন্মাত্র! সহ অভিন্ন। 'পৃধিবীতম্মাত্রাও জল- 
তন্মাত্র! হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদ্রপ। এই- 
রূপে উহ্াও ক্রমে তেজ, বায়ু ও সর্বশেষে 
আকাশতম্মাত্রারূপ | আকাশতম্মাত্রাও 
অহংকার হইতে উৎপন্ন । 'অহংকারও ক্রমে 
মহতত্ব এবং প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
এই মূল প্রকৃতিও ন্বতগত্রসতারহিত বলিয়া 
সদ্ত্র্মূপ ।-__এইবূপে দেখ! যায় যে, জগতে 
যত বস্তই আছে, তাহা সাত্রক্ষবতীত আর 
কিছুই নহে। এক ব্রহ্ষসতাই সর্বনামরূপের 
মধা দিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত 
হইতেছে । কিস্তু আমরা মোহবশতঃ তাহা 
ধরিতে অপারগ। এ সত্ব! পৃথক পৃথক বস্ত- 
সমূহেরই ভাব বা ধর্ম মনে করিয়া আমরা 
ভ্রান্ত হইয়া থাকি। 

আনন্দ : ব্রহ্ষের সৎ-চিৎ রূপটি সর্বত্র 
সর্বাবস্থায় সর্ব-অনুতবে অন্থগতরূপে আমরা 
অন্নতৰ করিয়! খাকি। সত্বগুণের পরিণাম 
দয়া, ক্ষম!: শান্তি প্রভৃতি বৃত্তিতে, কাম- 
ক্রোধাদি রাজসিক বৃত্তিতে ও জড়তা, তন্দ্রা 
কালে তযোগুণাক্রাস্ত চিত্তে সমভাবেই সত্তারও 
স্কুরণ ও অভিবাক্তি হুইয়। থাকে; কিন্তু ব্রন্গের 
আনন্ব-রূপটি সর্বাবস্থায় ভান হয় না কেন? 
উত্তরে দৃষ্টাত্ত সহায়ে বলা যাইতে পারে ষে, 
অগ্নির আলোতে প্রকাশ ও উঞ্ণত! উভয়ই 
বিশ্বমান ধাকিলেও উহার প্রকাশ দূরবরা 


“ইহ চেদবেদীৎ**., 
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স্থান হইতেও উপলব্ধ হয়, কিন্তু অগ্নির উষ্ণতার 
অন্বভব করিতে হইলে যেমন অগ্নির নিকট 
যাইতে হয়, তদ্রপ ব্রঙ্ষমের সং ও চিৎ অংশের 
অনুভব সর্য বুদ্ধিতে হইলেও আঁনন্দাংশের 
অন্ুতব একমাত্র সাত্তিক শান্ত চিতরৃত্তিতেই 
হইয়া! থাকে। চিত্ত শান্ত হইলে তখনই 
আন্ন্গাষ্তব হয়। 

বিষয়ানন্দের সহিত সকলেই পরিচিত। 
বিষয়লানের জন্য পুরুষ কত ব্যাকুল।. তখন 
ধর চঞ্চল চিত্তে দুঃখই অনুভূত হয় সুখ নহে। 
বিক্ষেপ, চাঞ্চলাই দুঃখ । বিষয়লাভ হইলে 
তখন চিত্তের সেই চাঞ্চলা কিছুক্ষণের জন্য 
শাস্ত হ্য়। এ শান্ত অবস্থা] সত্বগুণের 
পরিণাম । এই অবস্থা অবশ্য বেশীক্ষণ থাকে 
না। কারণ চিত্ত পুনরায় আপন স্বতাববশে 
বিষয়াস্তরে ধাবিত হুইয়। থাকে । সে যাহাই 
হউক, এ ঝল্পকালস্থায়ী সত্বগুণাক্রাস্ত চিতে 
দ্বরূপানন্ন প্রতিফলিত হয়। উহ্াই বিষয়ানন্দ। 
আনন্দ বাহ পদার্থে নাই। আনন্দ ব্রদ্দেরই 
স্বরূপ। সুতরাং বস্ততঃ জীবের নিজের স্বরূপ 
হইতেই আনন্দ বাহা পদার্থে আরোপিত 
হইতেছে মাত্র । কিন্তু ভ্রান্তিবশত: জীব উহা 
বিষয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়! ফেলিতেছে। 
চিত্তের বিষয়াকারত] রুদ্ধ হইলে অর্থাৎ চিত্ত 
পূর্ণ নিবিষয় হইলে তখন অন্তরে পরিপূর্ণ 
আনন্দের প্রকাশ অনুভূত হুইয়|! থাকে। 
ইহাই যরূপানন্দ বা জক্গানপানুভৰ। 
বর্তমান শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই “সচ্চিদানন্দ- 
বরপ ব্রহ্গই আমি'_সংশয়বিপর্যয়রহিত এইরূপ 
অভেদজ্ঞান হইলে তবেই লোকে কৃতকৃত্যত! 
লাভ করে ও সর্ব সংসারবন্ধন-সর্বদুঃখ-নিবৃত্তি 
হয়, নতুবা! “মহতী বিন: অনিৰার্ধ সংসার- 
দুঃখ আসিয়! জীবকে চিরতরে অভিভূত 
করিয়া থাকে। 


৩০২ 


অভেদ-জ্ঞানেই মুক্তি : 

শ্রতি ব্রন্ধা্ৈকাজ্ঞান অর্থাৎ জীব ও ব্রক্ষের 
অভেদজ্ঞানের কথাই মুক্তিলাভের উপায়ব্ধপে 
বর্ণন! করিয়াছেন | পুন: শতমুখে শ্রুতি তেদ- 
দর্শনের নিণ্দাও বহু স্থলে করিয়াছেন। যথা -- 
“সৃতো: স মৃতামাপ্রোতি য ইহ নানেৰ পশ্ঠুতি। 
--( কঠ,উপ, ই1১1১০,১১) আত্মাতে তেদদশী 
পুরুষ পুন:পুনঃ ক্ষন্মমৃতবাপ্রবাহে পতিত হয়। 
“যদ হেবৈষ এতপ্মি্দরমস্তরং কুরুতে, 
অথ তস্ম তয়ং ভবতি।, ( তৈ'উপঃ ২।৭)-- 
যখনই অজ্ঞানী এই ব্রন্ষে শগ্পমাত্রও ভেদদর্শন 
করে, তখনই তাহার ভয় হয় '--ইত্যাদি। 
অভেদেই শ্রুতির তাৎপর্য না হইলে তো- 
দর্শনের এইরূপ নিন্দা কোন প্রকারেই উপপন্ন 
হইতে পারে না। এইজন্ব জীবাত্বা ও 
পরমাত্বার (ব্রদ্ষ) অতেদ'বোধনেই সর্বশ্রাতি 
সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে সমন্বিত, ইহাই 
সিদ্ধাস্ত। 

আত| অর্থ মামি। আম! হইতে ভিন্ন 
যাহা, তাহা আম নই। আম! হইতে অভিন্ন 
যাহ|, তাহাই আমি। বিচারদৃঙিতে স্পষ্ট 
প্রতিভাত হয় যে, শরীর মন, ইন্দ্রিয়াদি দুষ্ট, 
সুতরাং উহার) আম! হইতে ভিন্ন এবং ভিন্ন 
বলিয়াই গেগুপি আমি নই। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও 
সুযুণ্ডি-এই পরস্পরবাতিচারী অবস্থাত্রয়ের 
মধ্যে এক সৎ; চিৎ ও আনন্দরূপে অন্নগত 
আমিই সদ। বিদ্যমান । ব্রন্ষমের লক্ষণও শ্রুতি 
সৎ-চিৎআনন্দবপেই নির্ণয় কবিয়াছেন। 
কোন ভেদক ধর্ম না থাকাতে এবং জীৰ ও 
ব্রহ্ম একই লক্ষণবিশিষ্উ হওয়ায় উন্তয়েই 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম.বর্ধ--৬ঠ সংখা 


অভিম্নবরপ, ইহা! স্বীকার কর! ব্যতীত আর 
কোন গত্যন্তর নাই। 


তেদ সর্বলোকগ্রত্যক্ষ। জন্মাবধি লোকে 
তিন্ন ভিন্ন বন্ত 'দেখিতেই অত্যন্ত। তাই 
ভেদসংস্কার সকলেরই প্রতি প্রবল। ভেদ 
ছাড়! লোকে কিছু ভাবিতেই পারে না। 
সর্বদৃঃধনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি সকলেরই 
কাম্য । উহাও লোকে ভেদজ্ঞান সহায়েই 
লাভ করিতে চায়। জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি--এ 
বিষয়ে সকল দার্শনিকই একমত হইলেও 
এক অধৈত বেদান্ত বাতীত অপর সকলেই 
বলেন যে, এ জ্ঞান তেদজ্ঞান। যথা 


সাংখা বলেন--বিচার সহায়ে গ্ররকৃতি 
ও পুরুষ এই উভয়ের বিবেক অর্থাৎ পার্থকা- 
বোধই ভ্রিবিধছুঃখধ্বংসরূপ মুক্তির হেতু। 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য । সঙ্গ চিৎ ও 


,বিভু পুরুষ বহ। 


পাতঞ্জল মতে-.নিধিকল্প সমাধি ছার] 
পুরুষের জ্ঞানই মুক্তিহেতু। অনান্য বিষয়ে 
ইহার সাংখ্য সহ একমত, কেবল ঈশ্বর অধিক 
স্বীকার করেন। 

ন্যায়) বৈশেষিক মতে--ফাবতীয় পদার্থ 
হইতে ভিন্ন আত্মার জ্ঞান হইলেই একবিংশতি 
হুঃখধ্বংসরূপ মুক্তি লাভ হুইয়! থাকে। 


ূর্বমীমাংস! মতে-বৈদিক কর্মাহৃষ্ঠান 
দ্বার বর্গপ্রাণ্থিই মোক্ষ। একমাত্র উত্তর 
মীমাংসা বা বেদাস্তই বলেন যে, জীব 


ও ব্রন্মের অভেদ-জ্ঞানেই মুক্তিলাভ হইয়া 
থাকে। 


একাদশীর উপবান-কথা 


পণ্থিত রামেন্দ্রমনন্দর ভক্তিভীর্থ 


অহোরাব্রভোজনাভাবঃ উপবাসঃ| উপ-- 
সমীপে বাসঃ- অবস্থানং উপবাস: অর্থাৎ ভগবৎ- 
সম্মীপে সাধকবর্গের বিশেষভাবে অর্চনাদির 
নাম উপবাস। এই শব্দটির পারিভাষিক 
অর্থে একাদশী, শ্রীরামনবধ্ধী, হর্গাক্উমী, 
জন্মাউমী ইত্যাদি বছতর দিবসকে উপবাস 
ৰলিয়! শান্ত্র বলিয়াছেন । | 
ইথঞ নিত্য-কুর্বাণঃ কৃষণপূজ্জামহোত্সবমূ। 
হরেদিনে বিশেষেণ কুর্যাৎ তং পক্ষয়োদ্বয়ো; ॥ 
( পূর্বোভপ্রকারে ) যিনি নিত্য কৃষ্ণপূজ।- 
মহোৎসব করিতেছেন, তিনি উভয়পক্ষের 
শ্রীহরিবাদরে বিশেষভাবে উক্ত মহোৎসব 
সম্পাদন করিবেন। 

ক₹রিবাসর ব্রতবিশেষ। ব্রত কাহাকে 
বলে? কেহ কেহ বলেন, সঙ্কল্পই ব্রত। 
আবার কেহ কেহ বলেন, স্বকতবা- বিষয়ক 
নিয়ত সঙ্কল্পই বত। সম্থল্প জ্ঞান বশেষ। 
অতএব তাবপক্ষে অর্থাৎ বিধিপক্ষে “ইহাঈ 
আমার কর্তব)' এই প্রকার । এবং অণ্তাব- 
পক্ষে অর্থাৎ নিষেধপক্ষে এইটি আমার 
অকর্তব)'--এই গ্রকার জ্ঞানই সঙ্বল্প শব্দের 
অর্থ। এইজন্যই অভিধানে মানসকর্মই সঙ্কল্প- 
শবেের ঘর্থ অভিহিত হইয়াছে । বস্ততঃ সগল্প- 
বিষয়ক কর্মবিশেষই ব্রত শব্দের অর্থ। এ 
কর্ম প্রবৃস্/ান্বক ও নিৰত্যাত্বক ভেংদ দ্বিবিধ। 
দ্রব্যবিশেষের ভে।জন ও পৃজ। প্রবৃত্তিবূপক 
কর্ম। তবে উপবাসাদি নিবৃত্তিকপ কর্ম। 
নিবৃত্তিকূপ কর্ম আবার নিতানৈমিত্তিক ও 
কামাভেদে ভ্রিবিধ। একাদশ্যার্দিত্রত নিত্য” 
কর্ম। চাল্্রায়ণাদিত্রত নৈষিতিক কর্ম। আর 


বিশেষ-বিশেষ দিনে উপবাসার্দি ব্রতক্ধপ 
বিশেষ বিশেষ কর্ম কাম্যকর্ম। 

একাদশী ব্রত নিত্য । বিধিবাকা দ্বার! 
প্রাপ্তি, নিষেধবাক। ছারা প্রাঞ্চি অকরণে 
গ্রত।বায় শ্রবণ এবং করণে ক্রীভগবতোষণরূগ 
ফল শ্রবণহেতু একাদশী ব্রতকে নিত্যব্রত 
বলা হয়। 

তন্মধো বিধিবাক দ্বাঝা প্রাপ্চি যথা1-- 

“একাদশ্যামুপবঙসেম্ন কদাচিদতিব্রমেৎ* 
ইতি কথঃ-.এতদর্থ ষথ, একাদশীতে উপবাস 
করিবে, কখনও বাদ দিবে না। 

নিষেধবাক দ্বার। প্রাপ্তি যথা-- 

“ন ভে।ক্তবাং ন ভোক্তবাং সম্প্রাথে 'হুরি- 
বাপরে” ইতি পাঞ্পে-তার্থ যথা, হরিবাসর 
প্রাপ্ত হইলে ভে'জন করিবে ন!, ভোজন 
করিবে না। 

উপবাসের লক্ষণ-- 

উপাবৃতস্য পাপেভে। যস্থ বাসে। গুণৈঃ সছ। 

উপবাপ: স বিজ্ঞেয়: সর্বভোপবিবজিতঃ | 
অস্থার্থ:-_ দকলপ্রকার পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত, 
এবং সর্বভোগ পরিতাগপূর্বক গুণের সহিত 
বাসকেই উপব।স খল! হয়। 

ভোগ কি শাতাতপ বলিয়াছেন - 

গন্ধালঙ্কারবাসাংপি পুষ্পমালযানুলেপনম্‌ 
উপবাসেন হুম্তপ্তি দত্তধাবনমপ্ীনমূ্‌॥ 

গন্ধ, অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্প, মালা, অনুলেপন, 
দত্তধাবন ও অঞ্জন_-এই সকল এবং অসত্য- 
ভাষণ, অনঙ্গ!লাপ ক্রীড়!, সৈথুন ও নিদ্রা 
প্রভৃতিও উপবাসদিনে বর্জনীয়। ব্রক্ষচর্ধ, 
অহিংসা, সত) ও আমিষবর্জন পরায়ণ হইয়াই 


৩০৪ 


ব্রতসকল অনুষ্ঠ।ন করিতে হয় । 
উপবাসকতগুণলক্ষণং যথা -_ 
তজ্জপ্যং তজ্জপধ্যানং তৎকথাশ্রবণািকম্। 
তদর্চনঞ্চ তগ্নামকীর্তনশ্রবণাদয়ঃ ॥ 
উপবাপকৃত!1 হেত| গুণাঃ প্রোক্ত! মনীধিতিঃ 
্রী্তগবানের অর্থাৎ বহার যে দেবত1 ইঞ্টব! 
আরাধ্য তাহার মন্ত্র, তীয় নাম বা মন্ত্রের 
জপের সহিত তাহার ধ)ান, ৩ৎকথাশ্রবণাদি, 
ভদর্চন ও তাহার নামকীর্তন এবং নামশ্রবণ 
প্রভৃতিকে পণ্ডিতের উপবাসের গুপ বলিয়া 
থাকেন। 
উপবাসের পরদিনে সান ও পৃজাদি- 
সমাপনাস্তে ইষ্টদেবতা বা ভগবানের, উদ্দেশে 
উপবাদ-ফল সমর্পণ করিবে । 
অর্পণমন্ত্র যথ| -- 
অজ্ঞানভিমিরান্ধস্ ব্রতেলানেন কেশব । 
প্রণীদ সুমুখে| নাথ জ্ঞানদৃষ্টিগ্রদে। ভব ॥ 
অস্তর্থ:. -হে কেশব, আমি অজ্ঞানতিমিরান্ধ ; 


হে নাথ, আপনি প্রসন্ন হইয়। হাস্মবদনে 
আমাকে জ্ঞানদৃ়ি গ্রদান করুন 
তদ্দনস্তর নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্বক 


সামার্থানুপারে ব্র/হ্ষণভোজন করাইয়া তুলপী- 
ভক্ষণ সহকারে দ্বাদশীর পারণকাঁধ সমাধা 
করিবেন | আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চদেবও 
বলিতেন- তোমাদের জ্ঞান হোক, চেতন 
হোক। 

একাধ্ী ব্রতের মাঠ্াত্ব] বলা হইতেছে --- 
শ্্রীমন্তাগবতের নবম স্কক্ষে, ৪র্থ অধ্যায়ে 
সপ্তদ্বীপা“বসুন্ধরাধিপতি রাজা অন্থরীষ এক 
বসরকাল যথারীতি একাদশীত্রতের অনুষ্ঠান 
করিলে ভগবাঁন নারায়ণ তাহার চক্রবূপী 
অন্রটকে অম্বরীষের রক্ষার্থে আদেশ 
িয়াছিলেন। অন্বরীষ তাহা জানিতেন না 
অর্থাৎ অন্বরীষের অলক্ষিতে থাকিয়া! রাজার 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--৬ঠ সংখ্যা 


যাবতীয় বিক্প নাশ করিতেন । 

বৎসরান্তে ছাদশীর প্রাতঃকালে অর্থাৎ 
একাদশীর পারণের পূর্বে হুর্বাসা বহুতর শিশ্ত 
সহ অন্বরীষ রাজাকে পারণার্থে বলিলে রাজা 
বলিলেন আমি আপনার সশিষ্ক পারণের 
উপযুক্ত ভোজাত্রব্য আয়োজন করিতেছি। 
আপনি ম্ানাদি সমাপনাস্তে আসিয়! ভগৰং- 
প্রসাদ গ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থন| 

তখন ছুর্বাসা যমুনায় ম্নানার্থে যাইলে 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণগণ পাজাকে বলিলেন-- মহারাজ, 
পারণের কাল জতিক্রান্ত হইলে আপনার স্ত 
নষ্ট হুইবেই, পৰস্ত মহাপাপে লিপ্ত হইবেন। 

পারণকালনির্ণয় স্বন্দপুরাণে যথা 
পারণেহহনি সম্প্রাপ্তে াদণীং যে! 

ব্যতিক্রমেৎ। 
ব্রশ্নোদস্ঠাত্ত ভগ্তান: শতজন্মনি নারকী ॥ 
অর্থাৎ পারণদিনে দ্বাদ্রশী থাকিলে ও তাহ! 
পভ্ঘন করিয়। ত্রয়োদশীতে ভোজন করিলে 
শতজন্ম শরকভোগ হয়। অতএৰ এ স্থলে 
একদিকে ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন, অন্যদিকে ত্রভ- 
নাশের জন্ম নরক, এমতাবস্থার খষিপকল 
বলিলেন - 
অন্তস|। কেবলেনাথ কুরুষ ব্রতপারণম্‌। 
আহুরবভক্ষণং বিপ্র! হাশিতং নাশিতঞ্চ তৎ ॥ 
তা, ৯.৪।৪০ 

অতএব একবিন্দু জল জিহ্বাতে দিয়া পারণ 
রক্ষা করুন | ইহা ভক্ষণ এবং অঙক্ষণ বলিয়। 
শাস্ত্রে বলিয়াছে, অতএব ব্রাক্গণকে অতিক্রম 
জন্য পাপও হইবে না এবং ব্রতরক্ষাও 
হইবে | এইভাবে রাজা পারণ সমাপন করিবার 
পরই ছুর্বাস। সর্বজ্ঞ শক্তিতে সমস্ত বিষয় 
বুঝিয়! ক্রোধে উন্মত্ত হুইয়া একটি জট! উৎ- 
পাটন করিলে কালানল উৎপক্ন হইল; তখন 
বলিলেন--বাজ্জাকে ভন্মীভূত কর। 


আবাঢ়ঃ ১৩৭৯ ] 


ভখন সেই কালাগি রাজ! অধ্বসীহকে 
ঞ্ধ করিতে প্রস্তত হইলে অলক্ষিত ভগবচচক্র 
উদ্থিত হুইয়া .কালাগ্সিকে নির্বাপিত করস: 
নূর্বাসা খধযিকে দগ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর 
হইলে তর্বাসা শিবলোক বক্গলোক গ্রভৃতি 
ভ্রমণ করিযাও কোনরূপ সহায় না দেখিয়া 
শেষে বৈকুষ্ঠে নারায়ণের নিকটে যাইয়! 
বলিয়াছিলেন-- 
সংদহমানোহজিতশঙ্বন্ছিন। 
তৎপাদমূলে পতিত: সবেপথুঃ | 
আহাচাতানভ্ত সদীপ্সিত গ্রাভো 
কৃতাগপং মাহধ হি বিএভাবন। 
ভা, ৯1৪)৬১ 
অন্যানুবাদ:--ভগবানের চজ্ঞাগ্রি দ্বারা অভান্ত 
গীড়িত হৃইয়। কম্পিতকলেৰরে ভগবানের 
পাদমূলে পতিত হইয়া বলিয়াছিলেন--হে 
তন্তজনপালক, হে অচাত, হে জনপ্তঃ হে 
ত্রিলোক রক্ষক, আপনার নিকটে অত্যন্ত 
অপরাধী আমাকে রক্ষ। করুন| 
দুর্বাসা এইরূপ বলিলে তগৰান বলিয়া- 
ছিল্লেন-- 
অহ্ং তক্তপরাধীনে৷ হাষতন্ত্র ইব দ্বিজ। 
সাধুভিগ্রান্তহ্ৃদয়ে! ভকৈর্ভজজনপ্রিয়ঃ ॥ 
যে দারাগারপুত্রার্থপ্রাণ।ন্‌ বিত্মিমং পরম্‌। 
হিত্ব। মাং শরণং যাতাঃ কথং ভাং- 
স্ত।জ; মুৎসহে | 
দাধবে! হদয়ং মহাং সাধূনাং হাগয়ন্তছম্‌। 
মদণ্যপ্তে ন জানস্তি নাহ তেভে]া মনাগপি ॥ 
উপায়ং কথরিস্তামি তব বিপ্র শুণুষ তৎ। 
ঞঁ, ৬৩১ ৬&) ৬৮ 
বহ্ষংস্তদৃগচ্ছ ভদ্রং তে নাঙাগতনয়ং নৃপম্‌। 
্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শাস্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৭১ 
অস্ার্থ:- আমি ভক্তের অধীন, অতএব 
মামার কর্তব্য বলিয়! কিছুই নাই। সাধুসকল 


একাদমীর উপবাস-কথ! 


৩০৫ 


আমার সন হরণ করেন, অতএব ভক্তবর্গের 


কর্তব্যই আমার কর্তবা। দেখুন, ভক্তগণ পদ্ধী 


পুজ্জ ধনরত্ব দেহ গেছ সমস্ত পরিত্যাগপূৰক 
আমারই শরণ লন, তাহাদিগকে ছায়া 
আমার কর্তবা কিছুই নাই | বেশী কি বলিৰ-- 
সাধূসকলই আমার হৃদয়, আমিও. সাধুদিগের 
হয়; এজন্য আমাকে ভিন্ন তাঁহারা কিছুই 
জানেন না, আমিও তাহাদিগকে ভিল্ন কিছুই 
জানি না, তৰে আপনি হযে আমার নিকটে 
আসিয়াছেন তাহা বিফল হইবে না, আমি 
আপনার সঙ্কটমোচনের উপায় বলিতেছি। 
তাহ! করিলেই শাস্তি লাভ করিবেন জর্থাং 
নাভাগপুজ্জ মহাভাগ্যবান ভগবন্তত্ধ, স্কাহছার 
নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা] করিলেই আপনার 
মঙ্গল ও শান্তি হইবে। 
এবং ভগৰতাদিষ্টো| ছূর্বাসাচক্রতাপিতঃ | . 
অন্বরীষমুপার্ত্য তৎপাঁদৌ হুঃখিতোহগ্রহীৎ। 
এ, ৯1৫1১ 
_-চক্রেগীড়িত দুর্বাা ভগবানের আদেশমত 
পুনরায় অন্বরীষের নিকট আপিয়! রাজার 
পদ ধারণপূর্বক ক্ষম। প্রার্থন! করিয়াছিলেন। 
অন্থরীষ পাদস্পর্শে বিলজ্জিত হইয়! চক্রকে 
বলিয়াছিলেন-_ 
যগ্তত্তি দততামষ্টং বা বধর্ষে! বা! বন্ুঠিতঃ | 
কুলং নে! বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো! ভবতু বির; | 
এ, ১০ 
যদি আমি দানাদি পুণ্যকর্ম করিয়! থাকি, যদি 
আমি ক্ষত্রিয়োচিত বর্ষের অনুষ্ঠান কত্তিয়া 
থাকি অথব। আমার পূর্বপুরুষগণের সহিত 


যদি আমি ব্রাহ্মণবর্গকে দেবতা বলিয়া পৃজা 
করিয়! থাকি, তবে সেইসকল পুণ্যের বিনিময়ে 
এই ব্রাঙ্গণ চক্রতাপ হইতে নিষ্কৃতি লাড 
করুন। এইবপ প্রার্থনা করিলে চক্র 
ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । তখন 
হুর্বাস। ৰলিয়াছিলেশ-_ 


৩৩ 


অহ! অনভ্তদাসানাং মহত্বং দৃ্উমদ্য মে। 
কৃতাগসোইপি ষদ্রাজন্‌ মঙ্গলানি সমীহসে ॥ 
এ. ১৪ 
হুষ্কর: কে! ন্‌ সাধুনাং দৃস্তাজে| বা! মহাত্বন'ম্‌। 
ধৈঃ সংগৃহীতে! ভগবান্‌ সাত্বতাম্বষতে! হরি; | 
ৃ এ. ১৫ 
রাজনননুগৃহীতভোহহং ত্বয়াতিকরুণাত্বন]। 
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কত্ব! প্রাণা যন্মেহভিরক্ষিতা : ॥ 
| এ, ১৭ 
তগবস্তক্জের ম্বত্যাশ্চর্ধয মহত্ব আজ আমি 
ষয়ং দর্শন করিলাম। আমি এই ছু-এক ঘণ্টা 
পূর্বে ধাহার মৃত্যুর জন্য প্রস্তত হুইয়াছিলাম, 
তিনি সমস্ত পুপা কর্মের বিনিময়ে আমার প্রাণ 


রক্ষা করিলেন। অতএব সাধু-মহাত্বাগণের 


দৃস্তযজনীয় ব1 দুষ্কর কার্ধ কিছুই নাই, কারণ 
তাহারা তগবানকে এঁকান্তিকভাবে হৃদয়ে 
ধারণ করিয়াছেন । হে মহারাজ, আপনা 
এই করণার্জ হয় দ্বার 'আমি অতিশয় 
শনুগৃহীত হইলাম, যেহেতু আমার অপরাধ 
গণা না করিয়! সর্বতোতঙাবে আমার প্রাণ রক্ষা 
করিলেন। তৎপর রাজা ব্রাহ্মণ হুর্বাসাকে 
যথাঞ্গীতি ভোজন করাইয়! সসম্মানে বিদায় 
দিয়াছিলেন। অতএব একাদীর ব্রতের 
মাহাস্বা অলৌকিক--ইহাই এই অস্বরীষের 
উপাধ্যানে বণিত হইল। আরও বহু স্থলে 
এইরূপ একদশীব্রতের অলৌকিক যাহান্বা 
দেখা যায়, তন্মধ্যে কুব্াজদ রাজার হরিবাস4 
ব্রত ভক্তমালগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে £ 

কক্সাজদ মহাগাজ যহাভাগ্যবান্‌। 

ছলে একাদশীব্রতে হৈল! কৃপাবান্‌ ॥ 

অপূর্ব পুষ্পের উদ্ভান গৃহের নিকটে। 

নানামত সৌগদ্ধি আছয়ে ফুল ফুটে ॥ 
কৌতুকে দেবতাঙ্গন৷ পুষ্পের চয়নে। 

.নিতি নিতি আইসে যায় দৈবে একদিনে ॥ 


উদ্বোধন 


[৭৪তম বর্ষ--৬ট সংখ্যা 


বেগুনের কাটা এক ফুটিল চয়ণে। 

গতিরোধ ছেল তার বর্গের গমনে ॥ 
বাগানের মালি রাজাকে বলিলে রাজা 
আদিয়! বৃতাস্ত শুনিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন, 
ইহার উপায় কি করিব। দেবকন্বা বলিলেন, 
তোষার রাজধানীতে গত দিনে যদি কেছ 
একাদশীব্রত অর্থাৎ উপবাস করিয! থাকে 
এবং সে যদি কিঞিৎ ফল আমাকে দেয়, সেই 
পুণ্যে আগি অনায়াসে ষর্গে যাইব ।' রাজার 
অনুমতি অনুসারে একটি বণিকের দাসী 
কলহ করিয়। সেইদিন দিবারাত্র জল পর্যন্ত 
ন| খাইয়া ছিল। তাহাকে লইয়! রাজার 
নিকটে যাইলে রাজ! দেবকন্মার কথামত 
ৰণিকের দাগীকে সঙ্গে আনলেন । 

দেবী কহে তুমি একাদশী যে করিল! । 

তাহার কিঞ্িৎ ফল মোরে যদি দেহ । 

বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহু। 

দাসী বলে সেকি আমি কতু করি নাই। 

হাসি হাসি দেবী কনে তোমারে বুঝাই ; 

হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়]। 

উপবাসী রহ সরব্ররজনী জাগিয়] ॥ 

তাহার কিঞ্িং ফল প্রদান করহ। 

তুমিও বৈকুঠে চলে যাবে বন্ধুসহ ॥ 

ইহ শুনি তারে কিছু ফল সমপিল] | 

তৎক্ষণাতে দেবী নিজ স্থানে চলি গেল! । 

পরে রাজ আশ্চর্য হইয়া একাদশী দিনে 

পাত্রমিত্র ৰন্ধুবগ এমনকি পশুপক্ষীিগকে ও 
আহার ন] দিয়] সপরিবার বৈকুণে গিয়াছিগ্নে। 

মুগি পাপী অধষ অধৈর্য-কলেবর। 

জন্মাবধি হেন ব্রতের ন। হয় গোর । 

ছি ছি ধিক্‌ ধিক্‌ যুগ হেন জনম পাইয়া। 

আচলেতে গ্রন্থি দিন কনক ঢাকিয়া। 

এই সব সদাচার লুণ্তপ্রায় জগ ' 

বিচার বুদ্ধি কিছু নাই, নাই মান্টামান্ । 


ধর্মনিরপেক্ষতা. অর্থে ধর্মহীনতা নয় 


শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার 


ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সম্ভমুক্ত 
ংলাদেশও ধর্মনরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত 
হইল। গত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়| ভারত ও 
ভারতেতর বিভিল্ন দেশের সামাজিক ১ 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশেষ করিয়া 
সাম্প্রতিক কালের পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলীর 
পরিপ্রেক্ষিতেই যে এন্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হইয়াছে, তাহা! বলাই বাহুল্য: এই পট- 
ভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে ঠিক ঠিক কি 
বুঝায় এবং কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ 
সামাজিক অপব। রাট্ট্রায়া ব্যবস্থা-প্রবর্তন 
অবস্থাবিশেষে কেন অপরিহার্য হইয়। উঠে, 
এ আলোচন] অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ধর্ম 
বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি উহ্থাও 
একবার ভাবিয়া! দেখা দরকার দেখা যায় 
জগতে প্রচলিত সকল প্রধান প্রধান ধর্মমত- 
গুলিরই দুইটি দিস আছে--একটি উহ্বাদের 
শার্শনিক অথবা আধাত্বিক দিক এবং অন্যটি 
শির্দিউট লক্ষোে পৌছিবার জন্য আনুষঙ্গিক 
আচার-অনুষ্ঠানের দ্রিক। প্রথমটিতে সর্ব স্থান 
9 কালে অপরিবর্তনীয় সত্যলমূহের এবং 
দ্বিতীয়টিতে স্থান কাল ও পাত্রান্যায়ী পরি- 
বর্তনশীল বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানসকলের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মের উচ্চতম 
শাবসকলের ধারণা ও তদনুষ'দী জীবনযাপন 
করিবার মত লোক সর্বকাঁলেই অতীব ছুর্লত ; 
গুরু নানকের কথায়--সত্য মহান, কিন্তু মহত্বর 
হইল স্তানিষ্ঠ জীবন | (গাগ60 08 1008], 
১০৪ 1018067৪611] 1৪ ঠ০6৮৫৭] 1109 ), এই 
নিষিত্বই অপেক্ষাকৃত নিযাধিকারী ব্যক্িগণের 


জনই বিশেষ করিয়। এইসকল ধমাঁয় আচার- 


অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, এ- 
সকলের মর্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া সাধারণ 
লোকে ধর্সকে অহুষ্ঠান-সর্বব করিয়। তোলে 
এবং ধর্মের উদার ভাবসকল ক্রমে ক্রমে সন্কী্ণ 
সশ্প্রদায়িকতায় পরিণত হুইয়। পড়ে। 
জনসাধারণের এই অজ্ঞতার সুযোগ লইয়। 
স্বার্থান্বেষী ব্াক্কিগণ ধর্মান্ধ জনগণকে যন্ত্ররূপ 
ব্যবহার করিয়! ধর্মের নামে আপন আপন 
সামাজিক অথব! রাজনৈতিক ত্বার্থসিির পথ 
প্রশস্ত করিয়। লইতে চেিত হয়। ফলে, এই 
ধ্মান্তাপ্রসূত বিদ্বেষাি ব্যক্তিজীবন হইতে 
সমাজজীবনে এবং সমাজজীবন হইতে 
রাষ্ট্রজীবনেও ছড়াইয়। পড়ে। দেখ! যায়, 
জনসাধারণের মধ্যে যেখানে খিক্ষার যত বেশী 
অভাব এবং চিন্তাশক্তি যত বেশী অল্প, 
সাম্প্রদায়িকতার প্রসার সেখানে তত বেশী। 
এখানে শিক্ষা! বলিতে কেবলমাত্র পুথিগত 
বিদ্বাই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি উতয়কেই বৃঝিতে 
হইবে। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, 
জনগণের মধো তথাকধিত শিক্ষার অভাব 
থাকিলেও তাহাদের সংস্কৃতি বহু যুগ ধরিয়] 
ধর্মবিষয়ে সহনশীলতা! ও সহাবস্থানের ভাবকে 
একরপ অক্ষুণই রাখিয়াছিল। ইহার কারণ 
মনে হয়, প্রাচীন আর খধিগণ আপন আপন 
ত্যাগতপস্াপৃত্ত জীবনে যে মহান তাযসকল 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহু। উদার সর্বজীনন 
দৃটিত্ী লইয়াই জনদমাজে প্রচার 
করিয়াহিলেন। ভারতের সংস্কৃতি ও সমাজ- 
বাবস্থা ইহার উপর প্রতিচিত ছিল ৰলিয়াই বন 


৩৯৮ 


মুগ ধরিয়া! সকল ঘাত-গ্রতিঘাত .সহা করিয়াও 
টিকিয়। থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল | কালজমে, 
যখন পরৰতাক1লে ত্যাগত্তপস্তা'র তাৰ শিথিল 
হইয়! পড়িল এবং ইহুলোৌকিক ভোগবাধনা- 


চরিতার্থভাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য 
হইয়! ঈাড়াইল, তখন অবস্থা অন্মরূপ 
হইয়! উঠ্টিল। সাধারণ লোকে (এস্থলে 


সাধারণ লোক বলিতে কেবলমাত্র অজ 
জনসাধারণকেই নয়, যাহারা ধর্মের মুল 
তত্বনকলের সমাক জালোচন| জথব। উপলব্ধির 
চেষ্ট|। করেন নাই, এরূপ শিক্ষিত সমাজকেও 
বুঝিতে হইবে ) অতঃপর ধর্মকে উহার উচ্চতম 
ভাব ও আদর্শের দিক হইতে না দেখিয়। 
উহা! ঘার! কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
সুখ-সুবিধা অর্জনের দিক হইতেই বিচার- 
বিবেচনা করিতে -আরম্ত করিল। সুযোগ 
বুৰিয়া সকল সম্প্রদায়ের ভাগন্তপত্তা- ও 
উপলব্ষিবিহীন পুরোহিতগণ ইহঙ্গোকিক ও 
পারলৌকিক সৃধ-লম্ৃদ্ধির প্রলোভন দেখায়! 
ইহাদের দ্বারা ধর্মের নামে সকল প্রকার 
অধর্মাচরণ করাইয়! নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি 
করিতে লাগিল। যাহার। আপনার্দিগকে 
শিক্ষিত ও উদারভাবাপন্ন বলিয়! যনে করেন, 
এরূপ অনেকের মধ্যেও এবিষয়ে এই দর্বলত 
এবং ধর্মের ন!মে বনু কুসংস্কার আসিয়! ঢুকিল। 
্বার্থান্ধ পুরোহিতকুলের কবলে পড়িয়! ধর্সকর্ণ 
কিন্ধপ হাস্বকর ব্যাপারে পরিণত হয়, তাহ 
আমাদের কাহারো অজানা নাই। আবার 
ধর্মের দোহাই দিয়াও বর্গের দ্বার উন্মুক 
হইবার লোতে নির্মম গণহত্যা ও ব্যভিচার 
সমাজ- ও রাস্ট্রঙ্লীবনকে কিতাবে বিষাইয়া 
তুলে, তাহা ও আমর! দেখিয়াছি । যে-সকল 
আচরণ নিন্দনীয় ৰলিয়! গণা, জাপন আপন 
গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের যার্থে সেই সকল 


উদ্বোধন 


| »৪তম বর্ধ-- ৬ সংখা 


এাচরণ করিয়াই লোকে নিজেকে গৌরবাহ্িত 
মনে করিতে কুষ্ঠিত হয় না। বস্তততঃ দেখাও 
ধায় ধর্মের নামে বিভিন্ন যুগে বিভিন্জ দেশে 
এৰং নানা কালে ষেপ্দপ অকথ্য অত্যাচার 
ঘটটিয়াছে, অন্ব কোনও কারণে সেরূপ ত্বটে 
নাই। উদ্ধার কারণ এই হে; যে-বিবেকবুদধি 
অথব| যথার্থ ধর্মবুদ্ধি অপরের প্রতি অন্থায় 
আচরণ হইতে মানুষকে বিষ রাখে এখং 
ভাকাকে জাক্সোন্সতির পথে পরিচালিত করে, 
উহ্থাই হখন পারিপাস্থিক ঘটনাপ্রতাৰে অথব! 
বিকৃত শিক্ষারদীক্ষার ফলে ভগ্ন মুক্তি ধারণ 
করিয়! অহ্িতকেই হিত এবং অধর্মকেই ধর্ম 
বলিয়! ভাবাইতে আরভ্ভত করে, খন উহার 
গতিবেগ রোধ করা দুঃসাধা হইয়া পড়ে। 
কাজেই, ধর্মের নামে জগন্তে পুনঃ পুনঃ এইরূপ 
ঘটিতে দেখিয়া ধর্মমত জথব! ধর্মপথ মাজই ষে 
বছৃষিধ অনর্থের মুল এবং মাদকদ্রবোর না 
উহা মাঁনবমনকে জড় ও হিভাহিতজঞানশুন 
করিয়! সমাজের ইফ অপেক্ষ] অনিষটই লাধন 
করিয়া থাকে-জগতের মহামনীষিগণের 
মধ্যে কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া 
ৰসিলে উহাতে আম্টর্য হইবার কিছুই থাকে 
না। মনে হয়, এইরূপ অভিজ্ঞতার ফলেই 
ইদানীস্তনকালে রাষ্ট্র ও সমাজব)বস্থাকে ধর্ম- 
নিরপেক্ষতার আঘর্শে গড়িক়| তুলিবার প্রয়োজন 
ও প্রয়াস.দেখ। দিয়াছে । ইহ] ভিন্ন, বর্তমান 
কালে প্রায় প্রতিটি ঘেশেই বিতিষধর্মাৰল্বী- 
দের বাস। অতঞএৰ রা্রায় অথব| সমাজ- 
বাবস্থাকে কোন একটি বিশেষ ধর্মায় পদ্ধতিতে 
গড়িয় তূলিবার চে্ট দ্বার বিভিক্ন সম্প্রদায়ের 
মধো অআত্মকলহেরই অবকাশ ঘষ্টানে হয়। 
অন্য একটি দিক দিয়া বিষয়টি বিবেচনার 
ষোগা। হিন্দুই হৌক, মুদলমানই ধোঁক, 
খুটান্‌ অথবা! বৌদ্ধই কৌক, বহু শতাবী পূর্ব 


আষাঢ়, ১৩৭৯ ] 


এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তৎকালীন 
প্রয়োজনাম্বরূপ অনুষ্ঠানসকল প্রৰতিত 
হইয়াছিল, প্রগতিশীল জগৎ ও সময়ের সহিত 
সামঞ্জস্ব রাখিয়া সেগুলির যুগোপফোগী 
পরিবর্তন সাধন না করিতে পাসিলে অনেক 
ক্ষেত্রেই তাহ! থে অর্থহীন গৌড়ামিতে পরিণত 
হইয়| শ্রদ্ধার পরিবর্তে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে, 
ইহাতে আর আশ্চর্য কি? 

. সেইজন্বই মনে হয়, সকল ধর্মের মুল সত্য- 
সকলকে অবিকৃত রাখিয়া ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠানসকলের যুগোপযোগী সংস্কার সাধন 
করিয়! লইতে পারিলেই সমাজের তথা ঘ্াস্ট্রের 
প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পায়ে। হিঙ্গু 
যদি প্রকৃত ধামিক হয় এবং মুসলমান যদি 
নিরপেক্ষ ও উদার ভাবে মুসলমানধর্মের মুল 
তন্বসকলের অনুবতা হয়, তাহ! হইলেই নৃতন 
পরিবেশে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্র- 
দায়িকতার পরিবর্তে লৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনই 
গড়িয়া উঠিবে। হিন্দুকে মুসলমান অথবা 
মুসলমানকে হিন্দু হইতে হইবে অথবা উভয়কেই 
আপন আপন ধর্মমত ও পধ পরিত্যাগ করিয়। 
একত্র মিলিত হইতে হইবে এমন নছে। 
এই প্রপঙ্গে সআাট আকবরের “দীন এলাহি” 
ধর্মমতের কথাটিও মনে আসিয়! গেল। ধর্মের 
মাধ্যমে হিন্দুমুসলমানেয় মিলন হটাইৰার 
উদ্দেস্টে মহামতি আকবর উভয় সম্প্রদায়ের 
ধর্মগ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া নৃতন এক 


ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার | 


এই প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হইয়া 
ছিল, কেননা ধর্ষ আধ্যাত্িক-উপলব্কিগ্রসূৃত ; 
লোকিক যুক্তিবৃদ্ধি ঘ্বারা উহার সম্বয়সাঁধনকে 
প্রকৃত ধর্মসমন্ধয় আখা! দেওয়। চলে না। 
অতএব সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ুষিভঙি 
লটদ্বা এন্ধুপ ধর্মসমন্থয়ে্ চেষ্টা দ্বারাও ঈদ 


ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থে ধর্মহীনত| নয় 
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ফললাছের সম্ভাবন! দেখ! যায় শা। অপর 
পক্ষে) ধর্মকে রাজনৈতিক অথব! সামাজিক 
শাসন মুক্ত করিয়া! স্বাধীনভাবে হ্বমহ্মায় 
প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দান কছিলে উহা 
দ্বারা অশ্ষে কল্যাণ সাধিত হুইবে। দেখা 
যায়, অতীতকালে যেখানে ষেখানে রাজশক্তির 
বলে ব্াাপকডা'ৰে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করা 
হইয়াছে সাময়িকভাবে সেখানে ধর্মাস্তৰিত্তের 
ংখা| বৃদ্ধি পাইয়! থাকিলেও প্রকৃত ধর্মভাবের 
প্রসার কমই হুইয়!ছে। ধর্ম অন্তরের জিনিস, 
বলপূর্বক কাহারও উপর উহা চাপাইয়া 


মেওয়ার চেউ। করিলে সুফল অপেক্গ! কুফলই 


বেশী ফলিয়! থাকে । তবে, যেমন কোন 
বৃক্ষশিশডর বৃদ্ধির জন্য উন্মুক্ত আকাশ, অনুকূল 
পরিবেশ ও বৌদ্রজলের €য়োজন হয়, ধর্ধের 
ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের দিক হইতে নিরপেক্ষভাবে 
ততট্‌ক লাহাযাদানের প্রয়াজনীয়তা অবস্ঠই 
স্বীকার্য। 

কিন্ত ভয় আছে? ধর্মনিরপেক্ষত। বলিতে 
কোন ক্ষেত্রেই যেন আমন1 ধর্মহীনত। মনে ন! 
করিয়! বসি। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও রাষ্ট্র 
গড়িতে গিয়। যাহাতে ধর্মহীনত প্রশ্রয় ন| পায়, 
সেদিকে সতর্ক দড়ি রাখিবার প্রয়োজন আছে | 
মনে হয়, ঠিক ঠিক ধর্মনিরপেক্ষতা বলিতে 
পরধর্মসহিষুঃতা মাত্র বুঝিলেই যথেষ্ট হুছৰে 
না। পরধর্মের প্রতি অসহিযুঃতা- বর্জনকে 
বড়জোর ধর্মনিরপেক্ষতার নেতিবাচক অর্থ 
বলিয়! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। উহার 
প্রকৃত এবং ইতিবাচক অর্থ- পরধর্মের প্রতি . 
শ্রন্ধামীলতা ; আমাদিগকে শুধুমাত্র পরধর্মের 
প্রতি সহিষু হইলেই চলিবে না, আমাদিগকে 
পরধর্্ের প্রতি শ্রন্গাশীলঙ হইতে হইবে । কিন্ত 
পরধর্ের প্রতি শ্রদ্ধাপীল হইতে হইলে ধর্মকে 
বর্জন কৰিয়! তে] নয়ই, উহাকে পাশ কাটাইয়া 
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গিয়া উহা! কখন সম্ভব হইতে পারে না; 
অপরপক্ষে প্রত্যেক ধর্মের মূল তত্বসকল 
শ্রদ্ধা ও ধৈর্ধের সহিত অনুধাবন করিবার 
প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ঈশ্বর যদি এক এবং 
অদ্বিতীয় হন, তবে আন্তরিকভাবে চেষ্টা 
করিলে আপাতদবিতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ও 


উদ্বোধন 


[৭৪তম বর্ধ--৬্ঠ সংখ্যা 


পথের মধ্যে নিশ্চয়ই সেই পরম একো সন্ধান 
পাওয়া যাইবে, যাহার আভাসেই কেবল 
সত্যকারের ধর্মসমহয় ও ধর্ম লইয়া! বিবাদ 
বিসংবাদের অবসান এবং ধর্মনিরপেক্ষতার 
আদর্শ সার্থকভাবে ন্ূপায়িত হওয়া সম্ভব 
হইয়! উঠিতে পারে। 


'যং লব্ধ চাপরং লাভং' 
শ্ীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


কার ভালোবাসা পেলে, পেলে না কাহার- 
তা নিয়ে কাঙাল চিত্তে কেন হাছাকার ? 
যাহ! অল্প, ক্গুরের মতো উবে যায়__ 
তার মাঝে চির শ্বখ উন্মাদেই চায়! 
অন্ুং-এর বেড়া ঘে॥ ক্ষেত্র চেতনার । 
সীমিত মানব-প্রেম ; নহে সে অপার । 
তাই বলি ভিক্ষা-পাত্র বহি দ্বারে দ্বারে 
কেন আর উগ্থবৃত্তি? ভালোবাসো তাবে 
ধারে পেলে' আর বই তুচ্ছ মনে হয়; 
চরম ছুঃখেও শান্ত প্রসন্ন হনয়! 


সর্বশোক অপগত ! 
নির্বাপিত ! 


বন্ধি বাসনার 
নিবাণের প্রশাস্তি আত্মার ! 


চিত্ত হোক মধুকর পাদ-পদ্মে তারই ! 
ছাড়ি দিব্যরত্ব স্কেন কাচের ভিখারী? 


বিবেকানন্দ-মানসে উপনিষং 


স্বামী জীবানন্দ 


উপনিষৎ সর্বোত্তম পারমাধিক জ্ঞানের 
অস্থতসিন্ধু। এই জ্ঞানসমুদ্রে অবগাহন ক'রে 
পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন বামীজী, এর গভীরতম 
প্রদেশে প্রবেশ ক'রে দেখেছিলেন অমুল্য 
রত্বরাজি। সেই রত্ব আহরণ ক'রে তিনি 
নিপুণ শিল্পীর মতে! যুগোপফোগী গড়ন দিয়ে 
শ্ীরামকৃঘ্ঃ-ভাবের মধো অনবদ্যভাবে সংস্থাপিত 
ক'রে জ্গঘ্ধাসীকে উপহার দিয়েছেন শাশ্বত 
অলঙ্কার। 

প্রাচীন ভারতের মহাপ্রাজ্ঞ অনুভূতিমান 
ধধষিগণ যে পরম সত্য, চরম এঁক্য ও মহা- 
সামোর সন্ধান পেয়েছিলেন, তা ই ভাষারূপ 
পেয়ে জ্ঞানের শরফুরস্ত ভাণ্ডার হয়ে নিবদ্ধ আছে 
বেদের সারভাগ উপনিষদে-_-জন্মজন্মসঞ্চিত 
অজ্ঞান অন্ধকার দুর কবে মানৃষের অন্তরে 
জ্ঞানদীপ জালিয়ে দিতে । 

সর্বব্যাপী সর্বাচ্স্যৃত ব্র্ছই উপনিষদে 
প্রতিপাদিত সত্য । ভারতের সনাতন শান্ত- 
সমুহের মর্মমূলে উপনিষদেরই চিন্তাধার| | 
সবধর্মসমস্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্জদেব শাশ্বত 
সতাকে উপলব্ধি করেছিলেন তার বহুবিচিন্র 
সুকঠোর সাধনার মাধামে $ যামীজীর সুজ্মতম 
ডিতে ধর! পড়েছিপ--শ্রীরামরুষদেব য়ং 
বেদমূতি, উপনিষদের মধাজ্ঞান তাতে 
ওতপ্রোত, উপনিষদের ভাবে তিনি নিষ্াত, 
তার সষস্ত কর্ধ সেই মহাভাবে সুনিয়ন্ত্িত। 
শ্ীরামকৃষ্ণদেবের . জীবনাপোক থেকেই 
যাষীন্ী কর্মপরিণত বেদাস্তের সন্ধান 
পেয়েছিলেন, তাই তিনি জগতে অভিনবভাবে 
পরিবেশন করেছেন বেদাস্তকে কার্ধে পরিণত 


করবার উপায়, বনের বেদাস্তকে ঘরে ঘরে 
পৌছে দেবার অনুপম প্রণালী । যামীজীই 
বেদাস্তের মহাবাণী, উপনিষদের উচ্চতম সত্য 
সমগ্র বিশ্ববাধীর সদ্মুখে তুলে ধরেছেন, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের যুক্তিবাদী মনের 
বোধগম্য করে উপস্থাঁপত করেছেন। 
বিবেকাণন-মানসে উপনিষৎ যুগোপযোগী 
তাব নিয়ে সবসাধারণের গ্রহণযোগ/ হয়ে সর্বত্র 
বিস্তারিত। 

উপনিষৎসমুদ্র মন্থন ক'রে স্বামীজীই ভারত- 
বাসীকে দিয়েছেন অভীর ভাব, তমোতাবকাটিয়ে 
উঠতে গেলে য| ব]ডটির জীবনে ও সমর্টির 
কল্যাণে অপারহাধ | অভীঃ-মন্ত্রের উদগাতার 
কঠে উপনিষদের মহামন্ত্র: উত্তিঠিত জাগ্রত 
গ্রাপা বরানিবো ধ৩১--8089১ ৪৮8,006 8100. 
৪6০1) 006 61]| 61১9 £০৪] 15 28801080,'--এই 
অগ্নিষয়ী মৃতসঞ্জীবনী বাণী মানৃষের অন্তর 
স্পর্শ ক'রে তাকে শিখিয়েছে তম) পরিহার 
করতে, উদ্বুদ্ধ করেছে মহাকলাণে আত্ম- 
ত্যাগে। যুগনায়ক স্বামী বিবেকাননের জীবন 
উপনিষদের জ্ঞানালোকে সমুস্তাসিত, তার কর্ম- 
কেন্দ্রের মরে মর্মে উপনিষদের চিস্তাধার।, তার 
উপনিষতগ্রীতি উচ্ছুসিঙভাবে প্রকাশ পেয়েছে 
ভাষণাবলীতে, তার জ্ঞানসম্প,ক্ত রচনায় । 

উপনিষৎ নিঃশেষে জন্মবন্ধন ছিন্ন কারে 
ব্রক্মবরূপের উপলব্ধি ঘটায়, সমস্ত সীমার উধ্রে 
যে সচ্চিদানন্দ, কাধকারণাতীত সত।-তাকেই 
পূর্ণরূপে প্রকাশ ক'রে দেয়। যে উপনিষং- 
খানি বাষীজী4 সর্বাপেক্ষ। প্রিয় সেটি হচ্ছে 
কঠোপনিষৎ। কঠে।পনিষদের ভাব ও ভাষার 
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গ্রাণতয়ে প্রশংসা করেছেন স্ামীজী। যে 
কাহিনী অবলম্বনে এই উপনিষদে আত্মতস্ব 
পরিষেশিত, তারও তুলন| হয় না| ভ্রক্গা- 
জিজ্ঞাহ্থ বালক নচিকেত1, কী নিশাঁক, কী 
সত্যসন্ধ, শ্রদ্ধার প্রতিমুত্তি! ঝ্আার ধার মুখ 
দিষে অপূর্ব আত্মতত্ব নিংসৃত হয়ে তত্বজিজ্ঞাদু 
নচিকেতার ছুর্বার মাধ্াম্সিক পিপাল! নিবৃত 
ক'রে চিরন্তন সত্যের অপরোক্ষাচুভূতি করিদ্বে 
দিয়েছে, তিনি হলেন পরমতত্ুবিং সতাশ্রম্মী 
ষ্ম। 
কবিস্বময় কঠোপনিষদের প্রারস্তে যে প্রশ্ন, 
স্বামীজী তাঁর উল্লেখ কবেছেন “মামষের ষথার্থ 
সবরবপ' বক্তৃ্ভায়। কেউ ৰলেন, “মানুষ মরে 
গেলে তার আর অস্তিত্ব থাকে না"; আবার 
কেউ ব.;লন, “না তখন তার অস্তিত্ব থাকে'। 
এর মধো কোনটি সত্য? উপনিষদের 
ভাবায় 
£যয়ং £েভে বিচিকিৎস। মনুষ্তে 
অস্তীত্যেকে নাক়মন্তীতি ঠেকে ।, 
যেখানে সুর্য চক্র তারকা সব নিশ্প্রুত, 
বিছ্যংসমূহেরও গ্রক্কাশ-সামর্থ। নেই, সেখানে 
পাথিব মগ্ির স্থান কোণায়? তিনি প্রকাঁশ- 
মান ব'ঠলই সমস্ত বস্ত তদনুযাযী দীর্চিমান 
হয়| সেই ব্রন্দের দীপ্তিতে সব কিছুরই দীঞ্চি! 
'ন তত্র সূর্যো তাঁতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম! বিছ্বাতে। ভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ | 
তমেৰ ভাম্তমন্ভাতি সর্বং 
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥' 
সামীজীর মতে অতুলনীয় এ ভাষা। 
ক্রান্তদশী কবির কবিত্বের সঙ্গে শাশ্বতভাবের 
দবাতিময় মণিকাঞ্চনষোগ ! 
বেদাস্তকেশরী হামীজীর সন্মুখে উত্তামিত 
হয়ে উঠত মানুষের যথার্থ রূপ, তিনি প্রতাক্ষ 
করতেন তার চির-্অবিনশ্বর সত্ব। -নিতা শুদ্ধ 


. উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ--৬্ঠ সংখ্যা 


বুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যোস্তাসিভ বন্ষপ। শ্বেভাস্বভয 
উপনিষদের পরম উপলব্ধির কথা তার মুখ দিয়ে 
নিঃসৃত হয়ে জগংকে জানিয়ে দিয়েছে তীয় 
বেদাস্তানুভূতির ব্যাপকত!, অনন্ত হৃদয়বতা : 
শোন শোন শম্ৃতেয পুজ্জগণ, শোন দিবা- 
লোকের অধিবাপিবুদ্দণ আমি জেনেছি সেই 
পুরাতন মছান পুরুষকে; আদিত্ের ন্যায় কার 
বর্ণ; সকল শন্ধকাষের পারে তিনি, তাঁকে 
জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম কর! যায়, এ ছাড়া 
আর অন্য পথ নেই। 
শৃত্ত বিশ্বে মস্তৃতত্ত পুত্রা 
অ। যে ধামানি দিব্যানি তন্কুঃ | 
“ৰেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌ 
'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাংতি মৃত্যুমেতি 
নানাঃ পন্থা বিদ)তেহ্য়নায় ॥” 
চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
ফামীজীর প্রাণের কথ! উদঘাটিত : “অম্বতের 
পু” কী মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, 
এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন 
করতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। 
হিন্দুগণ তোমাদের পাপী বলতে চান ন]। 
তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অম্তের অধিকারী-- 
পবিত্র ও পৃ । মর্ত্য-ভূমির দেবতা তোষর]! 
তোমর! পাপী? মানুষকে পাপী বলাই মহ্া- 
পাপ। মানকের যথার্থ বন্ধপের উপর মিথা। 
কলক্ক-আরোপ। ওঠ, এস, সিংহষরাপ হয়ে 
তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে ক'রছ; দাও 
ফেলে ভ্রমজ্ঞান দূর ক'রে চিরতরে । তোম4! 
অমর আয়া, মুক্ত আত্মা_চির-আনন্নময়। 
তোমরা জড় নও, ভোমর! দেহ নও; জড় 
তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও। 
উপনিষৎ-প্রতিপাগ্ত বেদাস্তই হবে সমগ্র 
বিশ্বের ভবিষ্যৎ ধর্ম। অনিত্য বজ্তসমূছের 


আবাঢ়, ১৩৭৯] 


মধ্যে সেই নিতা সতা সনাওন ব্রহ্ম বিদ্বমান 

“নিতে]াহনিভ্যানাং'**। বহির্জগতে রূপরস- 
গন্ধস্পর্শময় বগ্তনিচয় নিখিল বিশ্বে বিচিত্রভাবে 
ফুটে উঠছে; অবর্ণনীয় বৈচিত্র্য এখানে, কিন্ত 
901১988৮01৮, অর্থাৎ অধিষ্ঠান চির-অপরি- 
বর্তনীয়। অন্তরে প্রতোকের সেই একই চৈত্র 
বিদ্ামান। নামনূপের মাধ্যমেই জগতের 
অভিব্যক্তি, বৈচিত্র্যের প্রকাশ । সুর্যকিরণ 
দেখায় সাদা । কিন্তু সেই শ্বেত বর্ণ সাতটি 
রঙের সংমিশ্রণ “125০৮ (51010615100, 
0110) 81807, 9110১ 0121009১750) ১ অর্থাৎ 
বেগুনী, নীল, আশম!নী, সবুজ, হলদ, কমলা, 
লাল--এই সাতটি রঙ আছে সৃধের কিরণে | 
প্ক্সন্ধাকালে পশ্চিম আকাশে আমর] দেখি 
কত বিচিত্র রঙের খেল1-- মূহুর্তে মুহূর্তে পরি- 
বর্তংনয মাধ।য়ে শত শত রঙ আমাদের নয়ন 
মন ধিমোহিত করে। দক্ষ চিত্রফর সাতটি 
»ঙর মিশ্রণে হাজার হাজার রঙ তৈরি ক'রে 
উর তুলি দিয়ে কত সুমন্মর সুনর ছবি আকতে 
পাবেশ। নামে বূপেগুণে ভাষায় বিচিদ্রত। 
যঙ, সৌন্দর্ষের প্রকাশও তত | নাম-রূপ-গুণ- 
ভাষার নানাত্ব সীকার করে নিই আমরা, 
ভাই ধর্মমতের নানাতু অবশ্থ স্বীকার্ধ। একই 
দং চিৎ আনন্দ বিভিন্ন ভাষার মাধমে বিভিন্ন 
দেশ বিভিন্ন কালে মানুষের কল্যাণে বিন 
ধর্মযঙরূপে জগতে ক্রিয়াশীল হয়েছে। 
ভাই শ্রীবামকৃষ্ণদেবের বহুবিচিত্র সাধনান্ভূত 
চিরগ্কন সাতোর অপূর্ব বাজ্বয় প্রকাশ “যত মত 
৩৬ পথ'- “অনন্ত মত অনভ্ত পথ'। বু 
মাহুষর বছ ভাষা হবেই ; বন মত, বনু পথও 
থাকবে কোন সন্দেহ নেই। একই পরিবারে 
"শ জনের দশ ঝকম ধর্ম থাকলেই বাকি, সেই 
শাশ্বত সত্য তো একই, স্বামীজীর মতে 
গ'ধবার ভবিস্তৎ ধর্ম হবে বেদাস্তের উপর 


বিবেকানন্দ “মানসে উপনিষৎ 


৩১৩ 


প্রতিঠিত, কিন্তু পরম সত্যকে উপলব্ধি করবার 
জন্ম থাকবে ছন্দ্ববিহীন অনেক মত, অনেক 
পগথ। সর্বসংস্কারমুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন1- 


, লোকে উত্ভতাসিত হয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী এক 


পরিবাবভুক্ত হবে বিভিন্ন ধর্মমতালম্বী হয়েও 
এবং চিরন্তন সতে।র প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধ! 
পোষণ করবে সর্বপ্রকার গোৌড়ামি থেকে মুক্ত 
হয়ে। তখনই প্রকৃতপক্ষে “বনের বেদান্ত, 
ঘরে ঘরে অনুশীলিত হবে । 

উপনিষদের জ্ঞানের উপর ভিত ক'রে 
হামীজী সুচিন্তিত মভিমত দিয়েছেন বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের গতি 
কোন্‌ দিকে ত! বেশ বোঝ| যায়। ভবিষ্যতে 
বিজ্ঞান ও ধর্ম পরম্পর কোলাকুলি করবে। 
বিজ্ঞান যে ধর্ধের সঙ্গে এঁক্য স্থাপন করবে, 
সে ধর্ম উপনিষহৃক্ত ব্রচ্ম। য্বাঁমীজীর মতে-_ 
যখন কোন মহান্‌ বিজ্ঞানাচার্ধ বলেন, সবই 
এক শক্তির বিকাশ, তখন কি মনেহয় না যে, 
তিনি সেই উপনিষহুক্ত ব্রচ্গেরই মহিম| কীর্তন 
করছেন-_. 

'অগ্নির্যঘৈকো ভূবনং প্রবিষ্ট 

রূপং বূপং প্রতিরূপো বভুব। 
একম্তথ। দবভূঙা স্তরাত্বা 
রূপং রূপং প্রতিরূপে। বহিশ্চ ॥" 

--যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হয়ে নানারূপে 
প্রকাশিত, সেইরূপ সেই সর্বভূতের অন্তরায্মা 
এক ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছেন, আবার 


তিনি জগতের বাইরেও আছেন । মহাবিজ্ঞানী 
আইনস্টাইনএর মতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের 
পারস্পরিক সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত, ত৷ 


সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য ১ ধর্মচেতন। বাতীত 
বিজ্ঞান যেমন খগ্জঃ বিজ্ঞানচেতন| ব্যতীত 
ধর্ম তেমনি অন্ধ। সতান্রষ্টা ামীজীর প্রাণের 

বিজ্ঞান ও ধর্ষের শুভ মিলনে. 


৩১ ৪ 


কল্যাপব্রতী মানবসমাঞজজ একদিন প্রাতিঠিত 
হবেই। তখন ধর্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার 
নিয়ে মারামারি কাটাকাটির চিরতরে অবসান 
ঘটবে আর বিজ্ঞানের নয নৰ আবিক্তিয়। 
ষানবকল্যাণের প্রতি দুটি রেখেই সংঘটিত 
হবে। 465 8019009 এবং 16116101 সন্বন্ধে 
বামীজীর একই মর্সবাণী ; 7) 8018005 
00 761181017 &19 006 6099 0106191)1 
আয 01 65116891176 9 81706165 60610, কল, 
বিজ্ঞান, ধর্স-একই সতাকে প্রকাশ করবার 
তিনটি উপায়। কলা, বিজ্ঞান ও ধর্মের হবার] 
সেই চিরস্থন সত।ই প্রফাশিদ্ত হতে ধাকলে 
মানবসমাজ যে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের 
সন্ধান পাবে, তাতে আর কোন সংশয়ই 
থাকতে পারে না| উপনিষদের মহাঁজ্ঞানকে 
আশ্রয় ক'রে অব কিছুর প্রকাশ হে 
থাকবে | তখন সাহিতা বিজ্ঞান ললিতা! 
ও ধর্মের মাধামে বিচ্ছুদ্িত হবে সেই দিখ্য 
ছ্যতি-যার কেন্দ্রে উপনিষদেন চিরন্ণ সত্য। 

আত্মতত শু বললে হৰে না, আত্মাহত্ে 
প্রতিঠিত হতে ন| পারলে তয়ের পারে অভয়ের 
রাজ্যে যাঁওয়! যাৰে না, সর্বাবস্থায় পঙ্মানন্দের 
উপলব্ধি হবে না। স্বামীজী একটি অদ্ভুত 
গল্প বলেছেন এই প্রসফ্কে : একটি হত্গী হে 
তার প্রতিবিশ্ব দেখিয়ে শাবককে বলেছিল, 
“দেখ আমার কত ৰল: কেমন ছুটতে পার 
আমি! আমার অনপ্রত্ঙ্গ কত দৃঢ় !' এমণ 
সময় দুরে কুকুরের ডাক শোনা গেল। যা 
শোনা, অমনি উধ্বশ্থাসে তড়িৎগতিতে 
পলায়ন! খানিক পরে ঠাপাতে হাঁপাতে 
শাবকের কাছে ফিরে এলে শাবক ব'লল, 
তুমি বলছিলে যে তোমা খুব ৰল তবে 
কুকুরের ভাক শুনে পালালে কেন? হুৰিণী 
বলল, কুকুরের ডাক কানে গেলে আষার 


উদ্বোধন 


[ ৭8 ভম বর্ষ--৬$ সংখ্যা 


আর জ্ঞান থাকে ন1।' হরিণীর মতো! জাঙরাও 
এমনি সারাটি জীবন ধ'রে কারে চলেছি! 
মুখেই কেবল বড় বড় কথা | স্বামীজী বলছেন, 
সেইজন্যই আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনতে হবে, 
পরে মনন অর্থাৎ চিস্তা করতে হবে, তারপর 
ক্রমাগত ধান করতে .হুবে, আত্মতত্বে ঠিক 
ঠিক প্রতিষ্ঠিত হলেই আত্মদর্পন। লক্ষ্য হজ 
আত্মদর্শন; উপায়_-আবপ, মনন. নিদিধযাসন। 
“আত্মা ৰা অরে ভ্রউব্যঃ শ্রোতষ্যো মস্তবে। 
নির্দিধ্যাসিতব্যঃ।' 
যামীজীর কথ! ; 1 0৪৮৪ 10799275101 
৪0৪ ৬০৪৮ পাশ্চাত্যের জন্ম আমাক বালী 
আন্বে। সে বাণী তিনি পাশ্চাত/বাসীর 
কাছে পৌছে দিয়েছেন। কি সে বাণী? 
সে বাণী হচ্ছে আত্মার অম্বতত্তের বারী, হা 
উপ্নিষদে বিধৃত । 70 
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93৮97159100 
106:০৪$,---আত্ম। মাত্রেই অব)ক্ত ব্র্দ! 
বাহা ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত ক'রে আতা: 
এই ব্রক্মভাব ব)ক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ) 
যে ক্ষাএবাধ ও ব্রক্ষতেজের কথা শ্বামীডঃ 
অস্তপন্র অন্তস্ভল থেকে উদদাকঠে নিঃসৃত 
হয়েছিল, তার ধূর্ত বিগ্রহ শ্বামীতী ছরং। 
তার মধ্যে প্রাচোর য| সব চেয়ে ভাল অর্থাৎ 
পূণ আধ্যাত্বিকত। এখং প্রতীচোর য| সর্বোধকৃউ 
অর্থাৎ কর্ধোগ্তম, এই উভয়ের সার্থক [যলন 
ঘটেছিল, তাই তে মানবিকত। ও আস্তর্জা[ঙ- 
কতার ক্ষেত্রে তার বাণীগ আবেরন 
অপ্রতিরোধ্য, তর্কাতীত ও প্রাণস্পর্শ' ! 
তৈততিনীয় উপনিষদে আছে 'মাতৃদেবে: 
ভব। পিভৃদেবো ভষ। আচার্ধদেবে! তব। 
মাত1 পিত| গচার্ধকে দবেবতুলা জান করে 
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জাবাড়, ১৩৭৯ | 


ডাদেরষ প্রতি আদন্ধাবান হতে খবিদির্েশ। 
হামীজী এই সঙ্কে যুগোপযোগী মহাহাণী যুক্ত 
ক'রে দিয়েছেন--“দরিদ্রদেষে। তব+। দরিদ্ররাও 
তোমাদের চেষত] হোক, তাদেরও দেবতার 
স্থানে বসা) জাতিধর্মৰর্ণনিৰিশেষে সর্ষ 
দেশের বিজ্ঞ বঞ্চিত অসহায় জনসাধারণকে 
বামীজী ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছেন, তাদের 
মধ্যে প্রতাক্ষ করেছেন সেই চির-অবিনাশী 
সত্বরূপ চিত্ষরূপ আনন্দবরূপকে, খাকে 
তিনি নিরঙ্জর উপলব্ধি করতেন নিজের মধ্যে; 
ভাই তে! ভার কঠে উ্াাগীত হয়েছে: যদি 
ভগবানকে চাও, মান্বষের সেবায় দেহক্ষয় 
কর। শুধু দিয়ে যাও, প্রাতিদানে কিছুই 
চেয়ে! না। “দাও আর ফিরে নাহি চাও, 
ধাকে হদি ভুদয়ে লন্বল।' বিতে দরিদ্র, 
জ্ঞানে দরিদ্র, স্বাস্থ দরিদ্র, এ সংসারে 
জারে! কত রকমের দরিদ্র! কুধার্তের ক্ষুধা 
মেটাও ; দাও অন্হীীনকে ছন্প, নিরাশ্রয়কে 
আশ্রয়, কর্মহীনকে কর্ম, বিদ্যা হীনকে বিস্তা। 
দাতার অহঙ্কার নিয়ে দিও ন1, দাও সেবার 
ভাব নিয়ে, পূজার ভাব নিয়ে। দেবোপাসনার 
মনোভাবে দরিদ্রের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ 
কর। বাঙমীজী-গ্রদত্ত “দরিদ্রদেৰো ভৰ 
মহানস্ত্রের ভ্কাৎপর্য অন্তি গভীর ও য্যাপক। 
এ হচ্ছে সেবার ভাব নিয়ে উপনিষদ্ের জ্ঞানকে 
কর্মজীবনে পরিস্ফুট করবার অস্তিনব উপায় । 
হয়তে! জগতে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখন 
ধলদানের প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু হখনও 
মানুষের শোক থাকবে, অতএব প্রিয়জনের 
বিরঙ্থে শোকসন্তত অসহায় মানুষকে সাস্তবন। 
দেবারও প্রয়োজন থাকবে, অজ্ঞান দূর করার 
জন্য আনদীপ আালারও প্রয়োজন থাকবে! 
অর্থা, আধ্যাত্বিক, আধিভোতিক, আধি- 
দৈবিক--এই জিবিধ ভুঃখের যতদিন লা শাস্তি 


ঞ 


বিবেকাননা-মামসে উপমিষং 
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হচ্ছে, স্তদিন মানুষকে 
প্রয়োজনও থাকবে। 

সর্বভূত্তে ত্রন্গদর্শন-প্রসঙে বামীজী 
বলেছেন; বেদান্ত প্রকৃতণক্ষে জগৎকে 
উড়িয়ে দেয় না। বেদাস্তে যেমন চূড়ান্ত 
ধৈঝাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর 
কোথাও নেই, কিত্ত এ বৈরাগোর অর্থ 
শাজ্বহৃতয| নয়-নিজেকে শুকিয়ে ফেল! নয়। 
বেদাস্তে বৈরাগে।র অর্থ জগতের ভ্রচ্গভাব 
উপ্লন্ধি করা । জগৎকে আমর] যেভাবে 
দেখি, একে আমরা যেমন জানি, যেভাবে 
জগং প্রতিভাত হচ্ছে, ত1 জগতের প্রকৃত 
যরূপ নয়। জগৎকে বন্ধভাবে দেখতে হবে-- 
বাস্তবিক জগৎ ত্রদ্ম বাতীত আর কিছুই নয়। 

বামীজী বার বার বলেছেন, বেদাস্তের 
মতে অর্থাৎ উপনিষদের মতে--আমাদের 
নিজ আত্বাই সর্বোচ্চ হ্বর্গ, মানবাত্মাই 
পৃর্জার সর্বশ্রেঠ মন্দির, সর্বপ্রকার স্ব 
হতে শ্রেষ্ঠ) কারণ এই আত্মার মবে। 
যেভাবে সেই সতাকে সুস্প$উ অনুত্ভব করা 
যায়, আর কোথাণ তেমন সুস্প্টভাবে 
সত্যানুভষ হয় ন|| 

বামীীর একাস্তিক ইচ্ছা-উপনিষদের 
আভ্ুতত্ব সমগ্র জগতে গ্রচার করতে হবে, 
যাতে আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত 
সকল শ্রেণীর মানুষেরই এই তত্ব সাধারণ 
সম্পত্বি হতে পায়ে । ভখন এই উচ্চতম ভাব 
জগতের বাযুতে খেল! করতে থাকবে, 
আর আমর] শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্ধ যে বায়ুতে 
নির্বাহ করছি, তার তালে তালে ধ্বনিত 
হবে-'তত্বমপি | অসংখা-চন্দরসূ্ষপূর্ণ সমুদয় 
তন্ষাণ্ডে ভাষণক্ষম প্র-ত্যক আবের কঠে 
সমস্বরে উচ্চারিত হবে- “তন্তবমসি', “তত্বষসি”, 


ভতুষসি' !. 


সেব| করা 


ইশারউড এবং হিন্দুর সন্্যাসবাদ 


ব্বামী বাণগোবিন্দ পরমপন্থী 


খঞ্টোফার ইশারউভ হনামখ্যাত লেখক। 
ভার লেখ। উপস্থাস ও প্রবন্ধ ইংরেজী দাহত্যে 
তাঁকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে । উপন্বাস- 
দেখক হলেও মুখযত: তিনি আধ্যাত্মিক 
চর্চার অনুরাগী । হলিউডে শ্রীরামকৃষ্ণ-সজ্ঘের 
ংস্পর্মে এসে তিনি ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যে 
আকৃষ্ট হন এবং এই প্রসঙ্গে কয়েকটি মনন- 
শীল বইও রচনা করেছেন এবং কিছু যুক্ততাৰে 
সম্পাদনও করেছেন। তার প্রতিটি রচনায় 
ভারতীয় আধাম্মিক সম্পদের প্রতি তার 
শদ্ধার নিদর্শন সমুজ্জল। শ্বামী প্রভবানপ্দের 
সঙ্গে যুক্তভাবে তার গীতার ইংরেজী অনুবাদ 
বিশ্বপুধীমগ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা অর্জন 
করে! ইহা বাতীভ 101080190)0--659 
131956]) [06908] এবং শঙ্করাচাধ্ের বিবেক- 
চুড়ামণি £1009 00:956-19-6] 01 ]018000108- 
01০০” ( 81090607 171161017-4 প্রকাশিত) । 
ইহার] যুগ্রভাবে ছন্নবাদ ও সম্পাদন করেছেন 
| সাধারণ পাঠকের বেদান্তের মূল তত্ব- 
গুলির সছিত পরিচয়ের পথ সুগম করেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের পৃণাঙ্গ জীবনী (30010181708 
%001318 101:017168 ১৯৬৫ ) এবং বিবেকা- 
নন্দের জীবনী (০৮0 819 সম্পাদিত ভা179 
191161011৭8 16 6108 ৬0:09 01 301 
২15210198111%-এর মুববন্ধরা,প এবং 798- 
$1561:8178/006। 
€ 1984 )-এ পুনমুদ্রিত ) শুধু তথ্যনির্ভর নয়, 
তাহাতে হার মহাপুরুষ জীবনী ও বাণীর 
প্রত শ্রদ্ধার নিদর্শন সুস্প্ট। এ ছড়া! তিনি 
&0 &00:080) 6০ ড9057069 (১৯৬৩ )-এ 


90101125801 9,711 


তার আধাত্বিক জীবনের কথ! বিবৃত 
করেছেন ' বেদান্ত ও আধুনিক জগতে তা4 
প্রভাব সম্বন্ধে বিশিষ্$ চিদ্কাবিদদের রচনা- 
ংকলনের ছুটি গ্রন্থ তার সম্পাদন!য় প্রকাশিত 
079) (01 6109 ০৪6610 0216 এবং 
60101765101 01529700087 (১৯৫১ )। 
০0 ড০19এর সম্পাদনায় প্রক'শিত 
“178 68%089 016008 60 146”তে তিনি 
বেদান্ত সম্বন্ধে তার ধারণ] সুন্মররূপে |বৰৃত 
করেছেন। এই প্রবন্ধে তার প্রতায়নিষ্ঠ মনের 
পরিচয় পাওয়া যায়। বেদাস্তের মৌলিক 
চিন্তাধারা কিতাবে প্রাচা ও পাশ্চাত্যের 
মনীষীদের প্রস্তাবিত করেছে এবং কতখানি 
তা আধুনিক জীৰনে উপযোগী, এই নিয়ে 
সারগর্ভ শ্রালোচনা অ।মর! এই প্রবন্ধ-সংখলনে 
পাই। বেদান্ত যে কেবলমাজজ তর্কগ্রান্য 
এবং বিচারনিঠঠ দর্শন নয়, কিন্তু মাগুষের 
সামগ্রিক জীবনে যে এর বাবহারিক উ* 
যোগিত। আছে তা তারা! বুঝতে ছেষ্ট 
বরেছেন। খ্বামী বিবেকানন্দ তার বাব 
হারিক বেদাস্ত ( চ78061081 ৪৫৪17.) 
বন্তৃতাবলীতে এর বিশদ আলোচনা করেছেন । 
স্বামীজীর ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ইশারউড 
বেদাস্তের এই ব্যবহারিক দিকটির প্রতি 
সুধীঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন £- 

“বেদান্ত যথার্থই বীজগণিতের মচ- 
সাধারণভাৰে ধর্মগুলির সংক্ষিপপংর- 
জীবনকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে, সেল? 
পদুস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ দেখিয়ে জীবনে (কিভাবে 
চলতে হবে তা দেখিয়ে দৌয়। আপি 


আযাঁঢ়, ১৩৭৯ ] 


হয়তো! ভক্ত, একট! সৎকাজ নিয়ে আছেন।, 
আপনি একজন টমাস একুইনাঁপ ব1 আসিসির 
সেন্ট ফ্রান্সিস বা জর্জ ফক্স হতে পারেন **' 
বিতিম্ন রুচির মানুষ বিভিন্ন পথ ধরে চলে ।?ঃ 
এই. একটি উদ্ধৃতিতে বেদাস্তের জীবন- 
দর্শনের প্রতি তার গভীর নিষ্ঠা গ্রশ্চুটিত। 
ইশারউডের পলেখার মধে। একটি বিষয় আমরা 
লক্ষা করি, তার সংবেদনশীল মন এবং 
ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার গ্রাতি মমত্ববোধ। 
বিদেশী লেখক ধারা হিন্দু জীবনধার!1 নিয়ে বই 
লিখেছেন--অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সবার! 
তারুতের চিস্ত। এবং দর্শনকে বোঝাবার চেষ্টা 
করেননি, বরং তারা অন্ম ভাবেই দেখিয়েছেন। 
ইশারউড, সমারশেঠ মম এবং অলডাস 
হাকৃস্লী এই দিক দিয়ে এক ব্যতিক্রম, মম্‌ 
ঠার কয়েকখানি উপন্যাসে, যেমন 1309028 
[5089১ ২8170 ত৬7 0017061 এবং 0810660 
ড্ণ1-এ ভারতীয় ও চৈনিক জীবনদর্শনের 
সুন্দর বিশ্লবণ করেছেন। ৭508৪ 17089-এ 
বেদান্তের মায়াবাদ'-এর ত্য সুন্দর ও নিখুত 
বি্বেষণ আছে তাতে তর গভীর চিত্তা- 
শীলতা ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাই। 
ওপন্বাসিক এবং প্রবন্ধকার হিসাবে ইশারউড 
সাহিত্যে তার সৃজনী প্রতিষ্ভার বিকাশ 
দেখিয়েছেন। উপন্যাস হিসাবে গুহ, 


ইশারউড এবং হিন্দুর সঙ্ন্যালবাদ 


৩১৭ 


[0175 00:8789 [710 ৮008 ০1710 
প্রভৃতি এবং প্রবন্ব-স্ংকলন 
“11000006100” উল্লেখযোগা । 
২. 
ভারতীয় শ্রীবনধাঝধাকে অবলম্বন করে 
বিদেশী ও ভারঙায় লেখকের! ইংরেজীতে বেশ 


1590170 


'কিছু উপন্যাস লিখেছেন। সবগুলি উপন্যাসই 


মূলতঃ শারতীয় জীবনধারা], তার সামাজিক 
এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে পাঠকদের 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ইঙ্গ'ভারতীয় 
লেখকবা সামাজিক পটভূমিকায় বিশেষভাবে 
তাদের বক্তব্কে তুলে ধরেছেন এবং 
তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সমাজসচেতন 
করার প্রস্বাস পেয়েছন । বিদেশী লেখকেরা 
সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা ছাড়াও 
প্রবাসী বিদেশীদের জীবনযাপনের চিত্রটি 
তুলে ধরেছেন_অনিবার্ষভাবে ভারতীয় 
জীবনধারার প্রতিফলন হয়েছে । 1 
ঢ0:866৮-এর 24 788879  6০9]100187১ 
বুমফিল্ডের 4 [18176 2 [30177085? 110 
0909 মালাবার হিল, পার্লবাকের 0০716, 
ঠা 761০580, এই প্রসঙ্গে নিদর্শনরূপে ধর! 
যেতে পারে” অন্ন লেখকদের আবে! 
উল্লেখযোগ্য বই আছে। এই উপন্যাসগুলির 
মধ্যে ভারতীয় জীবনধারার বার্থ প্রতিফলন 
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৬১৮ 


ঘটেপি--্যারন্দের নিয়ে উাথা আলোচন! 
করেছেন াদের বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের 
প্রতিনিধিরূপে ধর! চলে না। তারা তারের 
দৃ্টিতঙগী দিয়ে দেখতে পেরেছেন এবং কোন 
কোন ক্ষেতে তা ৰোঝাৰার ক্ষেন্ কে সন্ভুচিত 
করেছে। বাজ! বাগ-এর “4 86110506500 
9১৩ 1302৩ ভারতীয় তথ। হিন্দু জীবন-দর্শনকে 
সামাগ্রকভাবে ফুটিয়ে তোলার একটি 
মহৎ গ্রচেকী হলেও আমাদের মনে হ্য় সার 
বক্তব্য উদ্ধতিতে কণ্টকাকীর্ণ হওয়ায় দুর্বল হয়ে 
পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই যেন তিনি দিয়েছেন, 
বিদেশে প্রবালী হয়ে তিনি বইখানি লিখেছেন, 
কাজেই তারতীয় জনচিতের সহিত ভার 
সংযোগ তেমন ছিল না এবং থাকলেও তা 
পরিবেশের গ্রাভাবকে অতিক্রম করতে পারে 
নাই। মমূ এবং হাক্স্লী হিন্ু জীবন এবং 
দর্শনকে বৃহ্ভর পাঠকের সঙ্গে উপব্যাসের 
যাধ্মে পৰ্ধিচিত করার চেষ্টা! করেছেন এবং 
সে চেষ্টা সার্থকও হয়েছে। তার! উভয়ে 
চেষ্ট| করেছেন হিন্দু দর্শনকে বোঝবার এবং 
নিজেরাও সে সতাকে আবিষ্কার করার জন্য 
আস্ভরিক প্রয়াস পেয়েছেন। ম্যারে। করুনার 
উপন্যাসে এক নায়কের মুখ দিয়ে মম্‌ 
বলেছেন £ 'সত্যান্বেষণে ঘুরে বেড়ানোই 
আমার জীৰন। সত্যের সঙ্গে কোন আপস 
চলে না| ভারতীয় চিস্তাশীলদের কাছে এ 


উদ্বোধন 


৭৪ তম বধ--৬ঠ সংখ্যা 


উপায় নয়, লক্ষ্য। সাই জীবনের চরম লক্ষা। 
যেজগৎ আমি ছেড়ে এসেছি, অনেক আগে 
কখনলে! কখনে] তার জন্য লালস জাগত-- 
গুলন্দাজদের ক্লাবে গিয়ে লচিত্র পন্রিকাগ্লি 
দেখতাম, লগ্ুনের ছবি চোখে পড়লেই মনটা 
থারাপ হুত। ন্তু এখন আরম জেনেছি, 
কেবল সর্বত্যাগী মম্লযাসীর পক্ষেই শহরের 
সভাতাকে পুরোপুরি উপভোগ কর1 লল্ভব। 
অনেক পরে শেষে আমি এই শিখেছি যে, 
আমরাই, জীবন থেকে নির্বাসিতেরাই, জীৰনের 
সর্বোচ্চ মূলা পাই ।'* 
ভার এই স্বীকৃতি গভীর বাঞ্জনাময় এইজন্য 
যে, সমগ্র ভারতীক্স চিন্তাধারার মূল সুরটি এতে 
ধর! পড়েছে। আলডাস হাকৃস্লী তার 
উপন্যাস - £181800+-4 ঝৌঁন্ধ মহাঁযান নিক্কে 
আলোচনা করেছেন-কিভাবে এক ডাক্তারের 
জীবন মহাযাঁন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পরিবতিত 
হয়, ত্| তিনি বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। 
বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য বোধিসত্বের 
ংকল্প ও আহ্বান তাকে মহাষানের দিকে 
আকৃষ্ট করেছে এবং দর্শনের ভিস্তিতে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত।কে এক তিনি করতে চেয়েছেন। 
প্রাচা ও পাশ্চাত্যে বিভেদ যাই থাকুক না 
কেন, দর্শন" ৰা চিস্তাধার| ছুই হয় না 
সেখানে এক্য এক স্থির বিন্দুর্ূপে ধর! হবায়। 
এই ছুই ধারা ধদি মিলতে পারে তবে জগতের 
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বৈশাখ, ১৩৭৯ ] 


রূপফি নেবে তাই এই উপন্যাসের মাধ্যমে 
হাকৃস্লী পরীক্ষা করতে চেয়েছেন! তিনি 
বলেছেন £ “পাশ্চাত্যের ৰৈজ।নিক দৃ্টিকোণ 
এবং গ্রাচোর বৌদ্ধমহাযান-প্রদণিত আধ্যাত্মিক 
ও মনস্তাত্বিক দৃ্টিকোপ-জীবনে প্রাচা ও 
পাশ্চাত্যের এই ছুই চিরাঁয়ত ভাবধারার 
মিলন হলে কি ঘটে, তাই দেখাবার চেষ্টায় 
উপন্াসটিতে এই হুটি ভাবকে সমস্থিত 
করেছি ।'* 

£8008 0100 108801)09-.4 তিনি ভারতীয় 
মানবিক মুল্যবোধের জয়গান করেছেন এবং 
গান্ধীজীর জীবনের পটভুমিকা লেখায় 
হিংসার চরম পরিণতির কথাই শুনিয়েছেন। 

৯১০. 

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা 
দেখতে পেয়েছি যে, পর্ববর্তা পেখকঝ| হিন্দু 
জীবন-দর্শনের সামগ্রিক দশটি ফোটামুটিভাঁবে 
তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার 
জীবনের একটি বিশিষ্ট দ্রিক শিয়ে কেহ 
উপন্যাসের মাঁধ।মে তুলে ধরেননি। ইশ।র- 
উড তা সাম্প্রতিক উপণ্যাস “4 16961: 05 
036 731৮৩৮৮ (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭ )-এ হিন্দু 
জীবন-সাধনার অনালোচিত বিষয়ের উপর 
আলোকপাত কর্ণবার চেষ্টা করেছেন। হিন্দুর 
সন্ন্যাস-জীবন সম্বন্ধে সেতাবে আপোচন। হয় 
নাই-যা হয়েছে তাও সামগ্রিকভাবে 
নয়। খ্রীষ্টী্ঘ সন্নাসবাদ একটি অনুষ্ঠানগত 
( 01£710199810119] ) আচার, কিন্তু হিন্দুর 
সম্লা'স বা চতুর্থাশ্রম কোন আনুষ্ঠানসাপেক্ষ 
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নয়- দার্শনিক ভিত্তিতে বিধি-বিধানেত্ 
বাইরে | তবু দেখা ধায় আচার্য 'শগ্কর 
পরবতাঁকালে সশ্লাস-আশ্রমকে একটি অনুষ্ঠান- 
গত নিয়মের মধো আনতে ছেয়েছিলেন। 
দশনামীর' প্রবর্তন ইহার পরমা” ( মঠায়ান্ 
ভ্রষ্টৰা)। উপনিষদৃ-এগ বিভিন্ন সম্নযাসোপনিষ- 
দের মাধামে :(জাবাল) আরুণি নার, 
পরিব্রাজক, পরমহুংস প্রভৃতি) সন্নযাস- 
জীবনের আচরিত বিধি-নিক্ঝমকে একটি রূপ 
দেবার চেষ্টা হয়েছে। পরবর্তীকালে “যতি- 
ধর্ম-সংগ্রহে', নির্ণয়সিন্ধু'তে সন্যাসগ্রহণের 
অনুষ্ঠিত আচার এবং বিধি-বিধানগুলিকে একত্র 
কর! হইয়াছে) ভাবশ্ট বর্ণাএমধর্ম-নির্ণযপ্রসঙ্গে 
পুনাণ এবং জ্শ্যানা স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিশদ 
বিবরণ আছে। বেদ্বধর্সেও জিক্ষুতিক্ষুণী- 
দরের আচবিত জ্তীবানর নিয়মগুলি মন্ত্র 
জীবনযাপনকে খুনিয়স্ত্রিত করেছে এবং বুষ্ধই 
প্রথম লঙ্ঘের মার্ধামে সংসারবিরাগী যতিদের 
দেশকফলযাণবতে উদ্ধ-হ্ৃ কঝন এবং হঙ্াার 
আনুগতোর মাধমে এক শতুশ রূপ দান 
কবেন। হিন্দুর বর্ণা শ্রম সুপ্রাচীন এবং সন্নঠাসও 
হিন্দুজীবনের অবশ্য কর্ব্যরপে বিবেচিত। 


সন্নটাসের মাধামে হিন্দুর বিশ্বক্ষনীন 
উদ্দার ভীাবধাঁর্! যেতাবে অচুসঞ্চারিত 
তা আমদের সংস্কাত ও সভাঙাকে 
যুগে যুগে বাচিয়ে রেখেছে। বর্ণাশ্রমের 


কঠোন নিয়মের বাইবে। সম্গ সী বিশ্বজনীন 
উদার আলিঙ্গনে সবাইকে আপন করে 
নিয়েছেন--দেশ কাল জাতির সেখানে 


৩4030008108 60296176200 6106 0081 01 6119 6০ 67:801610709 01 17596 £00 

ভব5৪৪ 9৪ 29108870660 195 6176 80181206196 ৪100708010 60 1166 01 ৬69৮ 800. 57111608] 20 

085 90010810%] 9,01)708,01) ০ 01910 8108% 130001015]0) অ6& ৪0566610106 60 809 ভা1)80 
০0]এ 1)9101)910 16 1001) 00980966139 88৪ 01 608 7১০06]) দা 01108.” 
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বিচার নেই। হিলুর সন্যান সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক ভিক্িতে ইতিহাসাশ্রয়ী তেমন 
কোন আপোচন|। হয় নাই থক্ষয়কুমার 
দণ্ডের প্তারতবষাঁয় উপাসকসম্প্রদায়” সন্নণাসী 
সম্প্রদায়ের একটি ইতিহাদ। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের 
71000 ৬16 01118 ঞবং ড£ সুকুমার দণ্ডের 
00098101920 101 [70918 (0916018] 
176776789 ০1 10389,১- ৬০1) 1১) 1969) 
হিন্দু সর।াস সম্বন্ধে কিছু দিগ্‌দর্শন ঘটিয়েছে। 
ভি. এস, মুরের 1100৪ 0117018” 
সামাজিক এবং ইঈতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
লেধা সন্ন্যাসী সন্প্রদ্ধায় সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য 
গ্রন্থ । 'এন্থনী এলেন জামিওমের 01378৭- 
(191:11159 01011561177 06107107008 13009010196 
তুলনামূণক আলোচন। হলেও হিন্দুর সন্নযাস 
এবং অঞ্না।সীর জীবন, দর্শন ব| মূলতত্ লেখক 
ফোটাতে পারেননি । বিদেশীরা অবশ্য 
এ সম্বান্ধ কিছু আলোচনা করেছেশ। কই 
লিখেছেন, কিত্ত সেগুলি সকল ক্ষেত্রে নির্ভর- 
যোগা নয়। আধুনিক কালে কিছু গশীর 
মালোচন। হয়েছে তেমন 
78019 01 110101)0106010 8170 9367৮199 10 
13901017697] ৬০111 ( বেদস্ত-কেশরী, ০1. 
৪৭, 190-1981 ) নিঃসন্দেহে এই প্রসঙ্গে 
একটি তখ/মুলক এবং তাত্বিক আলোঁচন]। 
এছাড়া গ্রবুক্ধ ভারতে (5০1. 22571 ০9 
9010৮. 1001. 
05091110165, জন মফিটের *ড87196158 ০1 


1])0 712 


চ0550169 01 48866119 


0006901)01%% 1000 100108861015700” 
(বেদাস্ত-কেশরী, 0886-৮15 1910) এবং 
রোঁডাখিক নীল-_9901008 8100 73100195) 
(00986, 230 055 4]]1]-006 190) 
সাম্প্রতিক কালে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! এবং বিদ্ধ 
আলোচনার নিদশ্খন এবং কিভাবে [হন্ধু জন- 


উদ্বোধন 


[৭৪তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


জীবনে ইহার প্রভাব সক্রিয় রয়েছে তার 
পরিচায়ক । মফিট এবং নীল জনই 
নিজেদের অন্িজ্ঞতা থেকে লন্নযাস'জীবনের 
মূলকথা বাস্তব দৃষটিগুজীতে যেমন বুঝতে 
চেয়েছেন, তেমনই তুলে ধরবারও চেষ্টা 
করেছেন। 
৪ 

ইশারউড তার 4 116967086 7 60০ 
1910)-এ নতুন 
পটভূমিকায় এবং দূ্টিকোণ থেকে হিন্দুর 
সন্স্যাস-জীবনকে দেখতে চেফেছেন, কাজেই 
তার সাস্প্রতিক এট সাহিতাকৃতি আমাদের 
নতুন আম্মা? যুগিয়েছে । বইটিতে তিনি নিপুণ- 
তার সঙ্গে সন্প!স সম্বন্ধে বলেছেন এবং 
অনেকখানি তা নিঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে 
লিখেছেন বলে মৌলিকতার ছাপ সুষ্পউ। 
শ্রীবামকৃষ্ণসঙ্ঘেক সম্মাসীদের সহিত তীর 
ঘনিষ্ঠঙ] এবং তাদের ত্যাগতিত্তিক জীএনধারার 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ পঠ্চিয়ের জন্ম তার লেখ!র মধো 
একটি নতুনত্ব ধর] পড়ে, সাধারণতঃ যা 
বিদেশীদের লেখায় চোখে পড়ে না । বইখা!নি4 
কাহিনী-অংশটি মুখা নয়, কাহিনীর মাধামে 
তিনি হিন্দু সম্ন।াস-জীবনের - মুলতত্বকে 
উপস্থাপিত করবার গ্রয়াস. পেয়েছেন, সমগ 
উপন্যাসখানি দুই তাই-এর মধো পত্র বিনিময়ের 
মাধ্যমে রূপ নিয়েছে! পাদ্রিক ও টম্‌ 
অলিভার ছুই ভাই ছিন্ন ম্বতাবের এবং ছিন্ন 
প্রকৃতির । প্যাট্রকের বিষয়মুখী ভাব কিন্ত 


[0৪৮ (70608010, 


অলিভার বিষ/য়র বাইরে আধ্যাত্মিক প্রেরণ 


মধ্য দিয়ে সুখের সন্ধানী, এবং ছুজনের এই 
মানসিক দিক পত্রালাপের মধ্যে গ্রকাশ পেয়েছে 
এবং অলিতারের ডায়ারীতেও তার পাঁরচয় 
ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে তার্দের মাকে 
চিঠ দিয়ে বিশেষণাবে প্যাট্রিক অলিভারের 


আধাঢ়, ১৩৭৯] 


মানসিক ধারার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছেন। 

আমাদের নিকট উপন্যাসের বিষয়বস্তই 
বড় কথা নয়। সাহিত্যের বিচারে পন্্রধর্মী 
উপন্যাস কতখানি রসোতীর্ণ হয়েছে ভা 
সাহ্িতা-সমালোচকদের বিচার্ধ বিষয়। 
আমাদের আলোচা, গ্রস্থকার হিন্দুর সঙ্ন্যাস- 
জীবন কিভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এবং 
তা কতখানি সার্থক হয়েছে। উপন্যাসের ব 
রচনার মুল বক্তব্য ষদি ঠিক ঠিক উপস্থাপিত 
করা যায় তৰে তার মাধামে সাহিতাসুডি 
সার্থক হয়ঃ কেননা সাহিতোর মূল লক্ষ হচ্ছে 
কোন বিষয়ের রসগ্রহণ, যা থেকে পাঠক 
প্রেরণ। পাবে সাহিতা যদি সেই প্রেরণা সূর্টি 
করতে পারে তবেই ত1 রসোতীর্ণ | 

এই ্টপন্যাসে লেখক একটি কথা স্পট 
করে বলতে চেয়েছেন যে, হিন্দুর সম্প্যাসবাদ 
পলায়নপর মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়, বরং 
জীবনের পরিপূর্ণ তাঁর সহায়ক। হিন্দুর সন্ন্যাস 
মানসিক প্রন্থতির মধ্যে গ্রহ্ণীয়। বর্ণাশ্রম- 
বিভাগে সন্ন্যাস বা ভিক্ষু জীবনের শেষ 
পরিণতি এবং এ পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে 
যাওয়ার জন্যই সমগ্র জীবনে প্রয়াস করে যেতে 
হবে চতুরাশ্রমের ক্রমিক আচরণের মধ্যে । 
কিন্তু মানুষের মনে যখনই বিষয় বা এষণী- 
রশ্নধ পরিতৃপ্থি আনবে না তখনই সন্নযাসের 
বিধান দেওয়। হয়েছে। বয়স বা কাল 


ইশারউড এবং হিন্দুর সম্ন্যাসবাঁদ 
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সেখানে লক্ষা নয়। এই বোধ বা বিচারই 
সম্ন্যাসের দিকে প্রত্যয়শীল এৰং বিষেককী 
মানুষকে এগিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে 
রাসেলের একটি উক্তি লক্ষণীয় : 'আগে হোক 
পরে হোক, বিরাট ত্যাগ সকলেরই কাছে 
আসে; কারণ মৃত, রোগ, দারিজ্রা ব| 
কর্তব্যের কঠোর নির্দেশে ধেকে আমাদের 
শিখতেই হয় যে, জগৎ আমাদের জন্য সৃষ্ট 
হয়নি, আমাদের আকাজ্ষার বস্তগুলি যত 
সুন্দরই হোক, তা থেকে ভাগ্য আমাদের 
বঞ্চিত করতে পারে ।”* 

রাসেলের এই উক্তি তাৎপর্ধময়, কেননা 
তিনি কোনদিন জীবনের নির্বেদের প্রতি 
বিশ্বাস করেননি । কেন মানুষের মনে 
নির্ধেদ আসে- এই প্রশ্মের উত্তর নিজের 
অনুভূতির মধ্য ধিয়ে উপলব্ধি করতে হুবে। 
ভর্তৃহরি তাই বলেছেন, জগতে সব কিছুই 
ভয়ান্বিত, কিন্তু বৈরাগা ভয়হীন। সুতরাং 
হিন্দুর সম্ন্যাস-জীবন বিতৃষ্ণাবাদ নয়, কিন্ত 
জীবনকে উগলন্ধি করবার সহায়ক। 
ইশারউড-এর ভাষায়, জন্যাস ব্রতগ্রহণ-মাত্র 
নয়, মুক্তির রাজ্যে প্রবেশ, যা! যথার্থ 
আনন্দ বলতে কি বোঝায় তার আবাদ দেয় 
43810058819 টিতে 00078 61080 680610£ 
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সমালোচনা 


স্বসংবেদন- ম£ামহোপাধায় শ্রীগোপী- 
নাথ কবিরাজ। প্রকাশক : শ্রীজগদীশ্বর পাল, 
১০ গালিফ ফট্রট, (সুইট নং ১৩, ব্লক নং ১১, 
কলিকাতা-৩। পৃষ্ঠ। ৬৮৪ | মুপ্য দশ টাকা। 

মহামহোপাধ্ঠায় জীগোপীনাথ কবিরাজ 
সাধক ও বিদ্ং-পমাজে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়, 
সুপরিচিত । বিশেষ করিয়া তন্ত্রশান্্র ও 
ও সাধনায় গঙাবপ্রদধেশচারী তিনি । তাহার 
যে-কো নও মচন। তাই এ-্ুয়েরই [বভায় দ্ধ, 
পাঠকহা?য় অপোকিত করিতে সমর্থ। 

আলোচা গ্রন্থটি সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবেই 
সে কথ প্রযোজ্য হইলেও গ্রন্থটির একটু 
বৈশিষ্ট্য আছে । সাধনপথে চল্লিতে চলিতে 
লেখক বিতিষ্ন সময়ে নিজে যাহ! উপলব্ধি 
কারয়াছেন তাহারই আলোকে ছুচারটি 
'করিয়! কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
নিজেরই জন্য। সম্প্রতি গনুরাগীদের 
অন্থরোধে উহা! প্রকাশ করিতে সম্মতি 
দিয়াছেন; ইহার পৃবের অংশগুলি কীটদ 
হইয়াছে, মধ্যতাগ হইতে কিছু অংশ মাত্র 
প্রকাশিত। বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, নিজেরই 
জন্ব লিখিয়া রাখা বালয়, সাধারণকে 
বুঝাইবার উদ্দেশ্টে, এমনকি কোন ব্যজি- 


বিশেষকেও বুঝাইবার উদ্দেস্তে লেখা নয় 
বলিয়া তাহার চিন্তা ও জীবনের সহিত 
সুপরিচিত ব্যক্তি ছাড়া অপরের পক্ষে গ্রন্থ- 
বিধ্ুত সব কথাগুলি ঠিকমতো বুঝিয়্। উঠা ও 
সেগুলিএ যথাযথ মুলটায়ন করা কঠিন। 

তবে শান্ত্রবাক-অনুধাৰনে এবং উধা 
উগলব্ধির জন্য সাধনে কতকগুলি সাধারণ সঙ] 
আছে, বাক্তিমনের গঠনের তারতমোও যাহার 
ধারণায় তারতম্য খুব বেশী হয় না। গ্রন্থটিতে 
ব)াজগত-উপলব্-সঞ্জাত ধারণার মধে। 
ছড়ানো সেই-জাতীগ্ন কথাগুলি অবশ্য সকলেই 
বুঝিতে পারিবেন । হধীহাদের চিন্তাধার। 
লেখকের চিস্তান্থগ, সেই পথে বাহার! উপলকি 
করিতে সচেঞ্ড, বল বাছুল। গ্রন্থটি তাহ:দেএ 
নিকট খুবই মূল।বান বলিয়! [বিবেচিত হইবে। 


জুঃসাগরের তারে- শ্রীআধকুমার 
মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: বাপাপাণি 
পুত্তকালয়, ৫।ই, কালু ঘোষ লেন, কলিকাতা; 
৯ পৃষ্ঠ। ১২৮; মুল্য পাচ টাকা । 

সঙ্গীত-শান্ত্রের তিভ্ি সঙ্গীত-াবজ্ঞাণের 
উপর প্রতিষ্িত। দি অধ্যবসায়-সাপেক্ষ 
সাধনায় সঙ্গীতশ্বিজ্ঞানের বিষয়বন্তক সাধকের 


আবষাচ়, ১৩৭৯ ] 


আয়তে আসে। “সুরসাগরের তারে? সঙ্গীত- 
বিজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট পৃন্তক। লেখক যে 
একজন অভিজ্ঞ সঙ্গীতবিদ্‌ ও গীতিকার, তার 
পরিচয় এই গ্রস্থে যথেষ্ট আছে । তাহার [বিশেষ 
কৃতিত্ব তিনি রাগ-রাগিণীর পরিচয় কবিতার 
মাধাষে ছন্দে প্রকাশ কখিয়াছ্ধেন। প্রথম তিনি 
'দশ ঠাট”-এর পরিচয় দিয়াছেন £ 
“বিলাবলে' সব শুদ্ধ কোমল কিছু নাই; 
“তৈরবে'তে রে ধা যর কোমল লাগ! চাই। 
“তৈরবী'তে রে গা ধ! নি কোমল স্বর হয়, 
কড়িম! ও কোমল রে ধা 'পৃরবী'তেই রয়।'', 
ইত্যা্দি। 

কাফী, ভীমপলগ্রী, বাগেশী বৃন্দাবনীসারং) 
মেঘমল্লার, খাহ্বাজ, ইমন কলযাপ, কেদারা, 
ভূপালী, ছায়ানট, বসন্ত, পূরবী, তৈরব, 
মালকোষ, মূলতান, দরবারী কানাঁড়াঃ মল্ল'র 
প্রভৃতি রাগিণীর সহিত সঙ্গীতশিক্ষার্থীর 
পরিচয় ঘটাইবার জন্য যেরূপ প্রচেষ্টা 
পৃস্তকখানিতে দেখ! বায়, সেইব্প প্রয়াস 
সাধারণতঃ দৃ্টিগোচর হয় না। প্রথম 
শিক্ষাধিগণের নিকট এই সঙ্গীত-পুস্তক অত্যন্ত 
সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 
গানের ব্যাকরণ' ষখ!_ শ্বর, রস, মুষ্ঠনা, ধ্ৰণি, 
নাদ, গ্রাষ, মীড়, ভান, তাল, মাত্রা শ্রভৃতি 
তি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। 
শঙ্গীতের বিষয়বস্ত কঠিন হইলেও ভন্দোবদ্ধ 
হওয়ায় মুখস্থ করিতে পারিলে স্বৃতিতে 
রাখিষার সুবিধা হইযে। “সুরসাগরের তীরে 


সঙ্ালোচন। 


৩২৩ 


নাষটি উপযুক্ত হুইয়াছে। সঙগীতাচার্বগণেরও 
নিকট এই পুস্তকের যথোপযুক্ত মর্যাদা হইবে । 

9৮ 8 00011100 ( 4 1116-81:8601) )--- 
761110808  7000081, 70001131602 
08105865% 706011800:8, 08100668-9, 00), 
100 1 7505 28 60. 

জীঅরবিন্দের প্রতিভাদীথ বহুমুখী জীবন 
স্কুল-কলেজের বিদ্বাধিগণের সম্মুখে ভূলিয়। 
ধরিবার উদ্দেস্টে রচিত হইলেও পুণ্তকখানি 
সংক্ষি জীবনী হিসাবে ইংরেজী-জান| পাঠক- 


গণেরও গ্রহণযোগা। 


পিস্ৃকুল ও মাতৃকুলের এত, জনম, শিক্ষা, 
দেশসেব! গ্রভৃতি সংক্ষেপে অথচ মনোজ্ঞভাবে 
দেওয়! হইয়াছে । 4 12100 10. 008015, 
পরিচ্ছেদে শ্রীঅরবিনদের যে আশ্চর্য অনুভূতি 
হইয়ান্িল, তাহা লেখক নৈপুণ/সহকারে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন | এখানে শ্ীঅরবিন্দের 
ভাষ! তাঁর পত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে £ 
“618 91508 61091 58৭15681710 0008- 
680615 009 


810081778 6০ 109 101 9 (701611:161)6 17) 609 


০108 0 ড19/708008 
191] 10 105 ৪011687 10001198101 810 1918 
ভগিনী নিবেদিতা ও 
শ্রীঘরবৰিন্দ' শীর্ষক পরিচ্ছেদটিতে উভয়ের 
সম্বন্ধে জাতবা বিষয়গুলি যথাযথভাবে বিবুত। 
রাজনীতি হইতে চিরবিদায়ের পর পণ্তিচেরীতে 
তাহার তপস্যাপৃত জীবনটিও আকর্ষণীয় 
হইক্সাছে। 


1918  106981)09," 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নংবাদ 


কার্যবিবরণী 

খেভড়ি (রাজস্থান) রামকৃষ্ণ মিশন 
বিবেকানন্দ স্বৃতিমন্দিরের কার্যবিবরণী ( এপ্রিল 
১৯৭০--মার্চ ১৯৭১) প্রকাশিত হইয়াছে। 
বামীজী খেতড়িতে যে ভবনে কিছুকাল 
অবস্থান করিয়াছিলেন সেই পুণ্ম্মৃতিধন] 
স্থানেই ১৯৫৯ খঙ্টাঝে রামকৃফ্জ মিশনের শাখা- 
কেন্দ্র প্রতিঠিত হুইয়াছে। 

বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার 


ও পাঠাগার, একটি নার্সারি স্কুল, একটি মাতৃ- - 


সদন (21886:016570019) পরিচালিত 
হইতেছে। 

ফি লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্য| 
আলোচা বর্ধে সংযোজিত গ্রস্থসংখ্যা! ১৯৯। 
গ্রাহকগণ কর্তৃক পঠিত পুস্তকসংখ্যা ৫১৩৭৬ । 
লাইব্রেরীর শিগুবিভাগে ৭৮৮ খানি বই রাখ! 
হইয়াছে । পাঠাগারে ৭টি দৈনিক, ৮টি 
সাপ্তাহিক, ৪টি পাক্ষিক, ১৬টি মাসিক ও ১টি 
ব্রেমাসিক পত্রিকা লওয়া হয়| পাঠাগারে 
গড়ে দৈনিক উপস্থিতি ৫০ | 

৩ হইতে ১০ বৎসরের শিশুদের জন্য 
পারদ| শিশুবিহার' ১৯৬৫ খুষ্টাববে আর্ত 
কর] হইয়াছে । এখানে কিগারগার্টেন পদ্ধতিতে 
শিক্ষা! দেওয়া হয়। প্রাক-প্রাথমিক নার্সারি 
বিভাগ ও প্রাথমিক বিভাগ- এই দুই সেক- 
শনে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২১১ (ছাত্রী ৭৬)। 
ছাওছাত্রীদের মধ্যে ৬০ জন বালক-বালিক। 
হরিজন ও অনুন্নত সন্প্রাদায়ের। শিশুদের 
খেলাধুলার জন্য মনোরম “বাল-উদ্ভান',' 
বিতিন্ন খেলার সরঞ্জামে সজ্জিত করা হইয়াছে। 

মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণকেন্দ্রের কার্ধও 


৪১২৯৮) 


বিশেষ প্রশংসশীয় | 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীশ্রীরামকৃ, শ্রীশ্রীমা, 
ও বামীজীর জন্মোৎসব ধর্মলভাদির মাধ্যমে 
সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জন্মাউমী, 
ৃদ্ধপূণিমা, খৃউজনুদিন, শঙ্করজয়ন্তী প্রভৃতিও 
উদ্যাপিত হয়। হিন্দীতে গীতা ও উপনিষদ্‌ 
ক্লাস আশ্রমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্য । 

কোয়েম্বাতুর শ্রীরামক্চ মিশন বিস্তা- 
লয়ের ( কোয়েম্বাতুর-২০ ) ১৯৭০-৭১ খুষ্টাবের 
কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । 

ইহা দক্ষিণভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের বৃহত্তম 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | সুদীর্ঘ ৪* বৎসরের অক্লান্ত 
প্রচেষ্টায় কোয়েম্বাতুরে ৪০* একর বিশাল 
ভূখণ্ডের উপর বিভিন্ন বিভাগে নিয়লিখিত 
সুপরিচালিত শিক্ষায়ভনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, 
মনে হুয় যেন একটি বিশ্ববিদ্তালয় £ 

১। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠাসমূহ :-- 

(ক) টিচার্স কলেজ--শিক্ষার্থীর সংখ্যা : 
১০০ জন বি, টি) ২৩ জন এম, এড, ২ জন 
পি, এইচ. ডি। পরীক্ষার ফল ৮৫% উত্ভীণ। 
টিচার্স কলেজের ২১ বৎসর পূর্ণ হুইয়াছে। 
এই কলেজের গবেষণা এৰং এক্সটেনশন 
সারভিস প্রভৃতি বিভাগের কার্ধ বিশেষ 
প্রশংসনীয় ও সাফল্যমণ্ডিত | 

(খ) গান্ধী বেসিক ট্রেনিং স্কুল £ ১৯২ 
খষ্টাবে প্রতিঠিত। দ্বই বৎসরের কোর্সে 
যোট শিক্ষার্থীর সংখয। ৭৭ প্রথম বর্ধে ৪০ এবং 
দ্বিতীয় বর্ধে ৩৭। পরীক্ষার ফল ৯০% উত্ভীণ। 

(গ) মারুতি শারীর শিক্ষা কলেজ £ হাই 
ফুলের ব্যায়াম-শিক্ষকতার কার্ধে হাহারা ব্রতী 
হন, তাহাদের জনু «ই বক দী্ঘক+5, হ.২২ 


আযষাঢ? ১৩৭৯ ] 


যোগাতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। 
১৯৭০ খাবে গবর্নমেন্ট কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার 
ফল বিশেষ সন্তোষজনক, ৯৯% উত্তী্ণ। 

২। মডেল স্কুলসমূহ ? 

(ক) সম্পূর্ণ আবাসিক বহুমুখী উচ্চ 
বিগ্ভালয় £ ছাত্রস'খা। --১৮৩. তন্মধো :৭ জন 
ফ্রিস্কলার। কোয়ে্বাতুর, নীলগিৰি, মাতৃরাই, 
রামনাদ, তিরুনেলভেলি, তিরুচি রাপল্লী, 
মাদ্রাঞ্জ প্রভৃতি স্থানের বিদ্যার্থীরা এখানে 
পড়াশুনার সুযোগলাত করে। 

(খ) ্বামী শিবানন্দ হাইস্কুল ( বিদ্যাল; 
কলোনীর এবং চতুষ্পার্স্থ গ্রামগুলির ছান্র- 
ছাত্রীর্দের জন্য )--টিচাঁর্্‌ কলেজের আদর্শ 


বিদ্যালয় ১ ছাত্রছাত্রীর সংখ্য। ২৪০ (ছাত্রী 
৬০)। 
(গ) কলানিণয় (চতুষ্পশ্ববতী শ্রায- 


সমূহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য)-বেসিক ট্রেনিং 
ফুলের আদশ সিনিয়র বেসিক স্কুল। এখানে 
৩৭৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৩৫ জনই ছাত্রী। 

৩। গ্রামীণ বিদ্যায়তনসমূহ : 

(ক) উচ্চভর গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ : 
ছাত্রসংখা। ২৬; কুর্যাল সারভিস পরীক্ষার 
ফল, গবেষণা এবং পরিবিস্তৃতি সন্তোষজনক। 

(খ) কৃষিবিদ)ালয় £ প্রথম ও দ্বিতীয় 
বধের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৬* ও ৬০। 
পরীক্ষার ফল ৮৭৫% উত্তীণ, ২৯ জন ফাস্ট 
কাস। 

গ) ইঞ্জিনীয়াগিং স্কুল £ তিন বৎসরের 
কোনে মোট ছাক্রসংখ) ৫৪1 পরীক্ষার ফল 
সপ্তেষজনক। এখানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
ইাত্রগণের জন্ম বিশেষ সুবিধার বাবস্থা আছে। 

ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের আরও দুইটি বিভাগ £ 
অটোমোবাইল এবং এগ্রিকালচার্যাল। উতত় 
বিভাগীই সুপরিচালিত। অটোযোবাইল 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩২৫ 


সেকশনে ২৩০ জন ট্রেনিং পাইয়াছেন। 

৪। আটপ ও গায়েন্স কলেজ; এই 
মহাবিগ্ভালয়ে প্রাকৃ-বিশ্ববিদা'তায় কোস এবং 
বি. এ. বি. এসসি. পড়িবার বাবস্থা আছে। 
যোট বিদার্থীর সংখা। ৬:৫3 সর্ব বিশাগের 
পরীক্ষ“-ফপ্‌ বন্ধ ছাত্রকে 
স্কলারসিপ ও কনসেশন দেওয়া হয়। 

এতদ্বাতীত আঁক৭ কদ্কগুলি প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়! উঠিয়াছে, যখা--ইত্াস্্িয়াল ইনসিটাট, 
বিদাালয় প্রেস, আপ-টু-ডেট আলোপ্যাথক 
রুরাল ডিদপেন্সারী (চিকিৎজিতের মংখা। 
২২১৯৬), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ( পুস্তকসংখা 
৩৭,৬৯০ )। পুস্তকপ্রকাঁশন বিভাগ । এই সমস্ত 
প্রতিঠানের৪  কর্মপ্রচেট|] ও প্রগতি 
উল্লেখযাগা | 

আলোচা বর্ষে বিষ অনুষ্ঠানের মাঁধামে 
শ্রীরামকৃষ্*-উৎসব উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে 
বিভিন্ন শিক্ষায়তনগুলির সহযোগিতায় একটি 
বিরাট প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াহিল | 

উতসব-সংবাদ 

শিলং বামকুঞ্ মিখন আশ্রমে ভগবান 
জ্্রীর/মকৃষ্ণের আবির্ভ'ব-তিথি-উদ্যাপন এবং 
মহোৎসবাদি ১৬ই হইতে গত ২*শে ফেব্রুআঁরি 
পর্যন্ত বিবিধ 'অনুষ্ঠান-সুচীর মাধামে সম্পন্ন 
হইয়াছে | ১৬ই ফেব্রুখারি বিশেষ পুঁজ, 
পাঠ, ভঙ্জন প্রভৃতির মাধমে আবিঙাব-তিথি 
উদযাপিত হয়। এী্দন এঞত)ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয্া উষ্ষাকীর্ভন সহ এক 
বিরাট শোভাযাত্রা শিলং শহর পরিক্রম| 
করে, ইহাতে বিজিন্নভাষাতাষী এবং খাঁসী- 
প্রমুখ পার্বত্য উপজ!ভীয় ভক্ত নর-নারীর 
অংশগ্রহণ বিশেষ লঙ্ষণীয় ছিল। আশ্রম- 
ভবনে ভত্ত-সমাবেশে শ্রীরামকুষ্ণ-তত্ব 
আলোচন1 করেন যামী অজঞানন্ন। এই দিল 


সনপ্তে।ষজনক। 


৩২৩৬ 


মধ্যে তিন হাজারের অধিক নরনারী তৃপ্তি 
সহকারে বসিয়া! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

১৭ই ফেব্রুমারি হইতে রবিৰার ২০ 
ফেন্রুমারি পর্যস্ত বিভিন্ন দিনে সঙ্গীতানুষ্ঠান ও 
আলোচনা-সভাছির মাধামে শ্রীশ্রীষামীজী, 
শ্রীশ্রী এবং ভ'াখান ভীগ্রীরামকৃষের জীবন ও 
বাণী অনুষ্মঃণ কর] হয়। প্রতিদিনের 
অনুষ্ঠানে স্থানীয় স্কুল-কলেজের বিভিন্ন ভাষা- 
ভাষী ও ধর্মাৰলম্বী নান! বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের 
ভাষণ, আবৃত্তি, প্রবন্ধপ।ঠ. ক$- ও যন্ত্রসঙ্গীত 
ইত্যাদি অত্যান্ত চিত্ত।কর্ধক হইয়াছিল । উৎসাহী 
এইলব ছেলেমেয়ের প্রত্যেককেই আশ্রম 
গারিতোধিক-প্রদানের ৰাবস্থ। করিয়াছিলেন | 
স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে শিষ্তদের হারা 
অনুষ্ঠিত শ্রীরাম ফঞ্চ-গীতি-আলেখা' পরিবেশন 
মনোজ্ড হুইয়াছিল। প্রতিদিন সভ্ভাশেষে 
ধুষড়ীর শ্রীকমলরুষ্ণ গোস্বামীর ৰাউল গান 
শ্রোতাদের প্রশংসা লাভ করে। 

:৮ই ফেব্রুমারি গতবার অপরাছে 
জীশ্রীষাতৃস্মরণ-সতায় সভানেত্রী আঁসন গ্রহণ 
করেন শ্রীমতী জেটাৎস্র! দাশগুণ, গ্রধান 
অতিথিরবূপে মনোজ্ঞ মাতৃগ্রসঙ্গ করেন স্বামী 
নিরাময়ানন্দ | স্ভাণ্ত্রৌ শ্রীমতী দাশগুপ্ের 
ব্যক্তিগত স্মতিচাঁন্ণ খুবই হ্বদয়স্পর্শী 
হইয়াছিল: শ্রীমতী প্রতিম! ঘোষ এ দিনের 
সভায় তাহার রচিত প্রবন্ধে মাতৃ-এশস্তি 
পাঠ করেন । 

শনিবার ১৯শে ফেব্রমারি বিবেকানন্দ- 
দিবসের সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী 
নিরামগ়্ানন্দ। মেখাঁলয় বিধাঁদসভার় অধ্যক্ষ 
অধ্যাপক আয, এস্‌. লিংডে! এ দিনের সভায় 
প্রধান অতিথির ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেন। 
অধ্যাপক প্রণৰ নন্দী, শ্রীৰিজয় উট্রাচার্ধ প্রমুখ 
বিশিষ্ট বক্তাগণও দ্বামীজীয় প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 


উদ্বোধন 


[৭৪ তম বর্ব--৬ঠ সংখ। 


অর্পণ করেন! সভ্ভাপতির় ভাষণ উদ্দীপনাপূর্ণ 
ছিল। অধ্যাপক বিধু দত্ত ও অধ্যাপক 
বাসুদেব দত্তরার ষথাক্রেমে বাত ভাষণ ও 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবেন। 

রবিবার ২*শে ফেব্রুআরি উৎসবের লমাপ্ডি- 
দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণ-সভায় এক সুবিশাল 
জনসমাবেশে আসাম, মেখালয়, মণিপুর, 
ত্রিপুরা ও নাগাল্যাণ্ডের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত 
বি.কে নেহেরু সভাপতির অভিভাষণ গ্রদান 
করেন। রাজ্যপালের মনস্থিতাময় দৃপ্ত ভাষণে 
শোতৃমগ্ডলী অভিভূত হুন।| প্রধান 
বক্তারূপে স্বামী নিরাময়াননের প্রাঞ্জল ও 
প্রাণম্পশশা এ্রামকৃষ-গ্রুস সকলকে মুগ্ধ 
করে। অন্যান্য বক্তাদের মধো ছিলেন 
অধাপক এস্‌. পি: রায়, শ্রীএম্‌. কে. চিন্তামণি 
এৰং শ্রীমতি হেলিমন খং পাই। সভারত্ে 
সামী অজজানন্দ মাননীয় রাজাপাল ও সমাগত 
অতিথিরৃন্থকে স্বাগত জানান । 


স্বামী লোকেশানন্দের দেহত]াগ 


আমর! অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইভেছি: 
গত ২৬.৫,৭২ তোর ৪ট1 ১৫ মিনিটের সময় 
বামী লোকেশানন্দ (মহাবীর মহারাজ) 
লখনৌ সেবাশ্রষে দেহঙ্যাগ করিয়াছেন 
ভিনি ফুসফুসের গীক্কায় অসুস্থ হুইয়াছিলেন। 

তিনি শ্রীমৎ বামী সারদানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সজ্ঘে যোগদান 
করেন এবং ১৯২৬ খষ্টাবে শ্রীমৎ স্বামী শিবা" 
নন্দজী মহারাজের নিকট লক্মযাস-দীক্ষ। প্রা্ত 
হন। বিভিন্ন সময়ে দ্িনি এলাহাবাদ, 
বোম্বাই, ভুবনেশ্বর, লখমৌ এবং শ্যামল]তাল 
আশ্রমে ভ্ীভ্রীঠান্কুর-্বামীীর কাজে নিয়ত 
থাকেন। চিকিৎসা-বিভাগের কর্মেই ভিনি 
খেশিত্ব ভাগ ব্যাপৃভ ছিলেন। হিমালয়স্থিত 


আহা; *৩৭৯ ॥ 


স্তামলাতাল কেন্ট্রেই ৩* বৎসর যাবৎ তিনি 
আর্তনারায়ণের সেবারত ছিলেন ; সেখান 
হইতে ১৯৬৮ খুঙাকে লখনৌ কেজে নামিয়। 
আসেন । ধাহারা তাহার সংস্পর্শে জাসিয়াছেন 


বিবিধ সংবাদ 
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তাহাদের শণিকট তিনি ঙাহার লেহপৃথ মধুর 
বতাবের জণ্ অত্যন্ত প্রিযগাত্র হুইয়াছিলেন। 

হার আত্মা জীগামকৃষ্+পাদপল্পে চির- 
শাস্তি লা কত্ষিয়াছে। 


বিবিধ লংৰাদ 


উতৎসব-সংবাদ 

বিষেকানঙ্গ সোসাইটির ( কলিকাত! ) 
শিশুবিতাঁগের তৃতীয় বান্ধিক জয়ন্তী উত্সব 
সম্প্রতি অনুঠিত হইয়াছে। পৌরোহিত্য 
করেন শ্রীঅখিল নিক্ষোগী ( পনবুড়ো )। 
এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য শিশুবিভ্ভাগের ছাত্র- 
ছাত্রীরাই এই উতপৰ পরিচালন! করে। এই 
উপলক্ষে ্্রীনিয়োগী শিশু-শিল্পীদের আকা 
একটি চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
শ্রীনিয়োগী তার ভাষণে বলেন যে, প্রতি রবিবার 
পকালে শিশুদের চিত্রাঙ্কণ, সঙ্গীত, ব্রতচারী ও 
প্রাথমিক চিকিৎম| সম্পর্কে শিক্ষ! দেওয়। ছাড়। 
ভারতের পুরাণাদি হইতে মহাপুরুষদের জীবনী 
সবার! শিশুদের যেভাবে অনুপ্রাণিত কর! হয়, 
ত| সতাই প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, এই 
বিভাগটি পরকার ও জনসাধারণের সাহাঁষা- 
পু হওয়া বাঙ্নীয়। 

হিন্দুস্থান কেবল্স (বর্ধমান) রাম 
সাংস্কৃতিক সমিতি ও স্থাশীয় অধিবাসীদের 
উদ্বেগে প্রীশ্্ীঠাকুরের জন্মোৎসব গত ১৯শে 
মার্চ পালিত হয়। স্বামী নিষ্ঠানন্দ পৃজাদি 
সুম্পন্ন করেন । মধ্যাহ্কে প্রায় চার হাজার 
নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে 
আয়োজিত সভায় বামী চল্জাননদ প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী 
বিশুদ্ধাত্মানন্ন শ্রীত্রীঠাকুরের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী চত্দ্রানন্দ মহারাজের 


সমগ্লোপযোগী ভাষণ আধুনিক যুব-সমগাঞ্জকে 
বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সঙান্তে 
শ্রতীরামকৃষ্ণলীলাগীতি সঙ্গীতানুষ্ঠান দ্বার 
উৎসবের পরিসমাপ্তি হয় । 

সমিতি কর্তৃক এই বৎসর একটি পাঠাগার 
বামকৃষ্ক-বিবেকানন্দ সাঁহিতা ও দর্শনকে কেন্জর 
করিয়া খোল! হুইবে। 

কলিকাতা শ্রীরামরু্-পারধা সংসদে 
গত ১লা হইতে ৪5! এপ্রল শ্রীরাম কষদেখের 
ও বানী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাব-উৎলব 
সুসম্পন্ন হয়। ১লাঁ এপ্রিল পৃজা-প1ঠাধির পর 
শ্রীরামকৃষ্ণকথ|মত ও লীলা প্রসঙ্গ পাঠ করেন 
স্বামী নিবৃত্তযানন | দুরে এক হাঞজার ও 
বসিয়। প্রসার গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় রামনাম- 
সংকীর্তন ও যাত্রা হয়। ২র|] ও ৩র! এপ্রিল 
কালীকীর্ভন, লীলাকীর্ভন, দ্বিজরাজ বন্দ্যোপা- 
ধ্যায়ের রামায়ণগান ও ধর্ষপঙায় ষামী নিরাময়া- 
নন্দজীর শ্রীরামকষ্ণকথামৃত-ব্যাখ্যা বিশেষ 
হৃদয়গ্রাহী হয়। ৪১1 এগ্রিপ মহিলা-ধর্মপভভায় 
শ্রীশীমা-সক্বন্ধে প্রত্রাপ্িক। অসৃত প্রাণ। মর্মম্পর্শী 
ভাষণ দেন। সারদা-লীলাগীতি ও ভক্তিমূলক 
সঙ্গীত দ্বারা এই মহোৎ্সবের পরিসমাপ্ধি হয়। 

পচগ্রাম (মুশিদাবাদ) ই্ররামক্- 
বিবেকানদ সেবাশমে ভগবান শ্রী্রীরামকৃষও- 
দেবের জন্মোৎসব গত ২২শে হইতে ২৫শে 
এপ্রিল পালিত হয়। ২২শে ধর্মসঙ1 য় সভাপতিত্ব 
করেন শ্ত্রীকে, পি, ঘোষ, মুশিদাবাদ জেলা- 
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শাসক | প্রধান অতিথি শ্রীবানীন্দ্রকুমার 
নাগ, প্রধান শিক্ষক পাঁচ গ্রাম উচ্চতর মাধামিক 
বিদ্ভালয়। সভায় শ্রশ্রীঠাকুষের পৃত জীবনী 
আলোচিত হয়। ২৩শে ধর্মপতার সভাপতি-- 
ভ্রীশজুনাথ সরকার, প্রধান অতিথি--যামী 
কালিকানন্ন ; সভ্ভায় শ্রী্রীমা ও ব্বামীজীর 
জীবনালোচন] হয়। 

এই চারদিনব্যাপী উৎসবে বাউপ গান, 
কীর্তন, ভক্তিমুপক যাত্রাগান কেন্ত্রীয় সরকার 
কর্তৃক সিনেমা গ্রদর্শনাদি হয়। মহোৎসবে 
প্রায় দেড় হাজার নরনারী বসিয়া খিচুড়ি- 
প্রপাদদ গ্রহণ কগ্ে। 

শ্রীসারপ1 সংঘ, কর্পকাতা শাখার 
উদ্ভোগে ৬নং মে ফেয়ার রোডে গত ২৬শে 
এপ্রিল .ধকে ৩*শে এল পরধস্ত প্রীশ্রীরা মরু্*- 
দেবে ১৩৭তম জন্মোৎসব পুর্তাপাঠাদির 
মাধ্যমে উদ্‌্যাপত হইয়!ছে। ১*১ ঘণ্ট। 
অখণ্ড 'কাম্বত'-প1১ :?ই উত্স বৈশিষ্ট । 
একদিন র'মকৃষ্পীলাগী!ত পরিবেশিত হয়| 
উৎসবের শেষ দিণে ভিন শতাবিক ভক্ত মহিলা 
অন্নপ্রস।দ গ্রহণ করেন । 

আরিট শ্ররামকৃষ্ণ আশমে (মেদিনীপুর ) 
গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল শ্রীশ্্রীবামকষ্চদেব 
ও স্বামী বিবেকাননোর জন্মোৎসব নানা 
অনুষ্ঠানের মাধামে সমারোহের সহিত 
প্রতিপালিত হয়। ২৯শে এপ্রিল পৃজা- 
পাঠার্দি ও প্রসাবিতরণ হয়। এদিন 
ও পরদিন অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব- 
মহামগুলের সহযোগিতায় আরিট বিবেকানন্দ 
বিষ্ঞামন্দির-প্রাঙ্গণে একটি যুবশিক্ষণ শিবির 
খোলা হয়। এ শিবিরে ষামী বিবেকানন্দের 
আদর্শে জীবনগঠনের বিষয় আলোচন! করেন 
স্বামী বিশোকাত্বানন্দ, স্বামী অমলানন, স্বামী 
জিনানন্দ, অধ্যক্ষ ডঃ শ্ীঅমিয়কুমার মজুমদার, 


উদ্বোধন 


1 ৭৪তম বর্ধ_-৬ঠ সংখ্যা 


শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্বর প্রামাণিক, 
শ্রীতারাপদ মাইতি প্রভৃতি । যুৰশিক্ষণ শিবির-এ 
বামীজীর বাণী ও রচন!-প্রতিযোগিতাঃ ব্যায়াম, 
কুচকাওয়াজ এবং সমবেত প্রার্থনা ও সঙ্গীত 
অনুঠিত হুয়। 

ভবানীপুর শ্রীরামকষ্চ পাঠচক্র ও 
সেবাকেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ২৩ পল্লী 
হুগোত্দব পৃক্জাপ্রাঙ্গণে গত ৬ই এবং ৭ইমে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩৭তম শুভ জন্মোৎসব পালিত 
হয়। প্রথম দিন “যামীজী দিবস'-এ 
সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রতানন্দ। 
রাত্রে শ্রশ্রীশ্তামাপুজার আয়োজন করা হয়। 
পরদিন গ্রভাতফেরী, পুর এবং প্রসাদ- 
বিতরণ হয়। বিকালে ধর্মসভায় প্রধান 
অতাঁধ বাম শুদ্ব্রতানদ ভাষণ দেন। 
স্ধ্যায় সমবেত যন্ত্রসর্গাতের আসর এবং 
রাত্রে “সাধক রামপ্রসাদ' খাত্রাভিনয়ের 
মধ্য দিয়! অনুষ্ঠ|নের পরিসমাপ্ত ঘটে । 

নংথোয়া (জলপাইগুড়ি) শ্রীশ্ররামকুষঃ 


: সেবাএমে গঙ ১ই ও ৭ই মে আগামকৃষঞ্চদেবের 


আধির্ভাব-উৎসব মহাজ্মারোহে উদযাপিত 
হইগ্জান্থে। এই উপলক্ষে আয্জোজত ধর্- 
সভাদ সেব।আরমের সম্পাদকের |বৰরণীপা ঠে* 
পপ সামী ইজ)।সন্ন (মভাপতি ), শ্রীবীরেন্ত্- 
চন্দ্র ঘোষ ( এধান আতথি), শ্রাএস. কে. 
দত, ডাঃ খরিণাপায়ণ দেবনাথ প্রত! 
শা মকৃঞ্ঝ, শ্রামীমা ও ব্বামীজীর জাবন ও বাণী 
আলোচন| বদেন। প্রায় ছৃহহাক্জার নরনার)? 
মধ্যে প্রসাদ বিতগিত হয়। 

£রামকুষ্ণখনগর (পশ্চিম ব্রিপুর1) 
শ্রীরামকৃষ্চ মঠে গত ১৫ই মে শ্রীগামকৃষ্জদেবের 
নবনিমিত মন্দিরের ওদ্বোধন হইয়াছে। মল্গিরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীযা, স্বামীজী ও ষামী শিখা- 
নন্দজীর প্রতিক৬-প্রতিষ্ঠা এবং পৃজ।-পাঠাদির 
পর মধ্যাহ্ছে প্রায় ২৫০ ভক্ত নরনারী বঙিয়। 
গ্রসাদ গ্রহণ করেন। 

এই উপলক্ষ্যে বিকালে একটি ধর্মসত| 
অনুষ্ঠিত হয়। সভান্তে প্রায় একনাজার নর- 
নারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
সন্ধ)ারতির পর “রাণী রাষমপি' সিনেমা 
প্রদশিত হুইয়াছে। 


আযাঢ, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ২য় সংখ্যা (৩৯) ৩২৯ 


আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ । 


মানুষ বিবিধ ভাব-বশে পরিচালিত হুইয়। থাকে । কখন সে কর্্াকেই সত্য বলিয়া 
জানিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে আত্মসমর্পণ করে; আবার কখন বা চকিত হইয়া ভাবে, তাইত, 
কিকরিতেছি। এই দ্বিবিধ ভাব-সংঘর্ধে মান্নুষের মনে হয়, কোথায় কে আছে, কোথায় 
কে কি করিতেছে। মানুষের আপনাকে বিশ্বাস হয় না, যতক্ষণ না সে খুরিয়৷ ফিরিয়া 
দেখে; কোথায় কিআছে। আপনাকে হেয় মনে হয়--হইবার কারণ, আপনার সঙ্গে সদ! 
সর্বদ। বাস-.আপনার সঙ্গে সর্বদ1 দেখাশুন। | 187011197165 76608 00066000% ;--তাই 
মান্ধয আপনাকে ফেলিয়া! অপরকে দেখিতে যায়--জাপনার দেশ ছাড়িয়া অপর দেশ, 
অপর জন দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হয়। ইহাতে শিক্ষাও হয়; অপর জাতির, 
অপর দেশের আচার ব্যবহারাদি দেখিয়! হৃদয় প্রশত্ত হয়, উদ্ধার ভাব সমুদয় হৃদয়কে 
অধিকাৰ করে। 

আমিও এই শ্বতাব-বশে পরিচালিত হইয়! প্রায় ৭ মাস পূর্বে হিমালয় পর্বতে যাত্র। 
করি। আমাদের মঠস্থ স্বামী সুরেশ্বরানন্দের সহিত মিলিত হুইয়া আলমোড়া দিয়! তিববতস্থ 
মানস-সরোবর পর্যভ্ত গিয়। প্রত্যারৃত্ত হই। এই মানস-সরোবরে সচরাচর বড় কেহু 
যায় না| এই ভ্রমণে অনেক নৃতন বিষয় দেখিয়াছি ও শিখিয়াছি। তন্মধ্যে একটা অপূর্ব 
গুহার কথ! সাধারণের অবগতির জন্ম লিখিলাম।-- 

আলমোড়া হইতে ১৩৫| মাইল পাব্বত্য পথে চলিয়া আসিয়াছি। এই পর্য্য্ 
ইংরাজের মাইল-ফ্টোন আছে। এই স্থানের নাম গাধিয়াউ-। এই স্থান হইতে ৫1৬ মাইল 
দূরে কালাপানি নামক এক স্থান আছে। ইংরাজ বাহাদুর এ পধস্তই গমন করিয়াছেন। 
উহার উপরে তিব্বতীয়ের] ইংরাজদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই গাবিয়াঙ. জায়গাটা 
একটা পাহাড়ের উপর | যে সকল বাঙ্গালী কখন বিদেশে ভ্রমণ করেন নাই, তাহার! 
পাহাড় কাহাকে বলে, তাই জানেন না, আর পাহাড়ের উপর মানুষ কি করিয়া থাকে, 
তাহাও বুঝিতে পারেন না। অনেকে রেলে বৈগ্ভনাধ পর্য্স্ত গিয়াই পাহাড়ের রহস্য একরূপ 
হদয়ঙ্গম করিয়া লন। আন সাধারণের, পাহাড় এত দুর্গম বলিয়া! ধারণ। যে, তাহা আর 
খলিবার অপেক্ষা নাই। আমারও পৃবের্ব এইরূপ ভাবই ছিল। প্রথম পাছাড় দেখি, 
বৈগ্ভনাথ হইতে তপোবন যাইতে । তখন প্রথম সামান্য সামান্য গ্রস্তর-খণ্ড দেখিয়া কি আনন্দ 
হইয়াছিল, তাহ! কি বলিব ! 

লোকে পাহাড়কে যতদূর দ্র্গস ভাবে, বাস্তবিক পাহাড় ততদুর হুর্গম নহে। 
ম্বামর। চলিবার সময় কত ছুগমতার কল্পনা করিয়াছিলাম । আলমোড়া হইতে চলিতে 
চপিতেই মনে হইত, এই বরফ আসিল এই বরফ আসিল। কোথায় বরফ? অবশ্থ 
শীত-কালে পাব্ৰ তা-পথে চলা অসম্ভব, অনেক স্থান বরফে আচ্ছন্ন থাকে, আর বর্ধাকালে 
পাহাড় মাঝে মাঝে খসিয়। পড়ায় অনেক বিপদাশঙ্কা আছে। কিন্ত গ্রীত্মকালে পাহাড়ে 


থু 


৩৩, উদ্বোধন (৪০) [ ৭৪ তষ বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখা] 


চল! বড় আনন্দ-প্রদ। পাবর্যত্য-পথে চলাতে স্বাস্থ খুব ভাল থাকে; নিৰর-সমূছেষ 
শীত ও নির্ম্ঘল সলিল-পানে সহজে রোগের সধশার হইতে দেয় না। 

. 'আলমোড়া হইতে আসিয়া যখন কাগীতে কিছুদিন ছিলাম, তখন গঙ্গার ঘাটে এক 
বাঙ্গালী আমাকে বলিল, 'আপনার সঙ্গে যিনি অন্য দিন ম্লান করিতে আিতেন, তিনি 
সেদিন বলিলেন, আমি হিমালয়ে ছ্বিপাম। আমি একথা অপর অনেক ব্যক্তিকে বলাতে 
আমাকে হাসিয়! উড়াইয়। দিল। বাস্তবিকও যাহ! খবি-দেবতার স্থান, সেখানে মানুষ 
কি করিয়৷ যাইব?” অলস মস্তিষ্ক নান! প্রকার কাল্পনিক চিত্র প্রসব করে। আমাদের 
'ধিষ মুনি'র জ্ঞান--যাত্রার শুভ্র শশ্র-ধারী নারদ মুনিকে দেখিয়া। আমাদের ত কোন 
প্রত্য্গ জ্ঞান নাই | ধ্যানের ভানে নান প্রকার কাল্পনিক চিত্রে চিত্ত-রঞ্জন করি। ভঙ্ছে 
আছে, রী ্‌ 

ইদং তার্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জন1:। 
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং পিদ্ধির্রাননে ॥ ( ক্রমশঃ) 
স্বামী শুদ্ধানন্দ 


প্রমহংসদেবের সত্যনিষ্ঠ। | 
( স্বামী বন্ধানন্দ-প্রদত্ত ) 


ভগৰান্‌ রামকৃষ্ণ-:দবের অদ্ভুত সত্য-নিষ্ঠা দেখিয়াছি । তিনি আমাদিগকে উপদেশ 
দিতেন যে, কপিতে যি সতে।র উপর নিষ্ঠ। থাকে, তবে আর কোন তপস্যার দরকার নাই। 
এক দিবস তিনি আহার করিতে বসিয়া ভব একটা লোকের সঙ্গে ঈশ্বর বিষয়ে কথোপকথণ 
করিতেছ্িলেন। আহারের দ্রধা তাহাকে যাহা দেওয় হইয়াছিল, তাহ! অতি সামান্য। 
একজন লোক আাহানীয় প্রব/ লইয়! আলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল, আপনি আর কিছু গ্রহণ 
করুন| তিনি যখন ৬শবৎকথ। কহিতেন, তখন তাহার অশ্য কোন দিকে জ্ঞান থাকিত না, 
তিনি সেই ধিক্েই একেব'খে শিবিষ্ঠ হইয়| পড়িতেন। তিনি অনামনস্কে বলিলেন-_ন1, আর 
খাৰ না| তাহার আহার সমাপ্ত হইলে, নিকটস্থ ব্যক্তিগণ দেখিলেন তাহার আধ-পেট! খাওয়। 
হুইয়াছে। সকলে বাঁপলেন, আপনি আর কিছু খান, আপনাঘ্প ত পুরা খাওয়! হয় নাই। 
তিনিও দেঁখিলেণ, পুরা খাওয়া হয় নাই। কিন্তু একবার “না বলিয়াছিলেন বগিয়। আর 
খাইতে পাবিলেন না| বলিলেন, যখন একবার নি, ঝিয়াছি, তখন আর খাইব না। 

আর একাদন প্রাতে কাহার একজন সেবককে বলিয়াছিলেন, অগ্ভ বৈকালের পর 
নিকটস্থ যত মল্লকের বাগানে যাইব। কিন্তু সে দিবস অনেক ভদ্রলোক তাহার দর্শনাথ 
দক্ষিণেশ্বরে আইসে | তিশি তাহাধিগের সহিত ধর্ম-কথায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। 
অনেক রাত্রে ঠাহার সেই কথ স্মরণ হইল। তিনি একবার বলিয়াছেন, যাইবেশ। তিনি 
কি না যাইয়! স্থির থাকিতে পাবেন? তৎক্ষণাৎ সেই সেৰবককে সঙ্গে করিয়া তথায় 


জাষাড়, ১১৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ২য় সংখা! (৪১) ৩৩১ 


চলিয়া গেলেন। তখন 'অনেক রাত্রি হওয়ায় বাগানের গেট বন্ধ হয়] গিয়াছিল। তিনি 
দরওয়ানকে ডাকাইয়! গেট খোলপাইয়| ৰাগানের মধ্যে খানিক ক্ষণ বিচণণ করিলেন। 
তখন তাহার মন স্থির হইল। 

তিনি সর্বদা বলিতেন, যাহার সতোতে শিষ্ঠ। থাকে; সত্য-হক্ধপ ভগবান তাহার 
নিকট বাধা থাকেন। 


বাসী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন । 


( প্রবুদ্ধ ভারত হইতে গৃহীত । ) 


গত বৎদরের সেপ্টেম্বর মাসের গ্রবৃদ্ধ ভারতে, উক্ত পত্রের এক প্রতিনিধির সহিত 
যাধী বিবেকানন্দের যে কথোপকথন প্রকাশিত হয়, তাহাতে তিনি অনেক বিষয়ে তাহার 
অভিমত বাক্ত করিয়াছেন ; আমর! সংক্ষেপে তাঁহার মর্ম নিষ্ে দিলাম 1-- 

যামীজী বলেন,-- 

ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায় ভারতের সর্বত্র ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধদেবের পর 
আমরাই কেবল, তারতবর্সের বাহিরে ধর্মপচার আরম করিয়াছি । ভারতে এক্ষণে যে 
সকল হিন্দু ধর্মসন্প্রদায় রহিয়'ছে, তাহাদিগকে ক্রিলভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; ১ম, 
রক্ষণলীল সম্প্রদায় (০৮৮১০৭০', ২য়, মুসলমানদিগের সময়ের সংস্কারক-দল ; ও ৩য়, আধুনিক 
সংস্কারক-দল। হিন্দুগণের ভিতরে কি সাধারণ সত্য বিশ্বাস আদ্ধে, তাহা বিচার করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্ভ্ত সকল হিন্দু “গোমাংস তক্ষণে 
বিরতি", এই বিষয়েই এঁক্য দেখ। যাঘ়। আমরা চাঁই তাহ!দিগকে সনাতন বেদে শ্রদ্ধায় 
একাভূত করিতে । পূর্বোক্ত তিনপ্রক্কার সম্প্রদায়ের সহিতই আমাদের সহানুভূতি আছে। 
তবে আমাদিগকে অবশ্ব "ছুত্মার্গী' (19০06 609০118 ) ৰলিয়। গণ্য করিতে চাছি না। 
ইহ! সনাতন হিন্বুধর্্মসঙ্গত নহে । ইহাতে জাতীয় তাৰের অপণেক ক্ষতি হইয়াছে। হিন্দু 
জাতি---কি দর্শন, কি শিল্প, কি গণিত, কোন বিষয়েই নৃন নহে, তবে চাই তাহার পক্ষে 
জাগরণ-পূর্ববাবস্থা-স্মরণ | এতদিন পর্য্স্ক ভারতে কেবল আধ্যাত্বিক উন্নতি ও পাশ্চাতা 
প্রদেশে কেবল বহিরুন্নতি হইয়াছে । এক্ষণে এই ছুই শক্তির পশ্মিলনের সময় আসিয়াছে । 
কোন কোন বাক্তিতে দেখা যায়, আধ্যাত্মিক ভান খুব প্রবল, অথচ বহঃ-কার্ধা শীলত। 
কিছুমাত্র নাই। আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রবল হইলেই যে বছিঃ-কাঁধ্য বন্ধ হইবে, এমন কোন 
নিয়ম নাই। ভারতে এই দুইটী একত্রীভূত করিতে পারিলে, আমর! জগতে এক মহা আদর্শ 
দেখাইতে পারিব| রামকৃষ্ণ পরমহংস এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্থল। তাহার আধ্যাত্মিক 
জীবনের গভীরতা! কাহারও 'অবিদিত নাই, অথচ তাহ! অপেক্ষা অধিক কর্ণ শীলই বা কে 
ছিল? আমার জীবন এই মহাপুরুষের প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধ| দ্বার] নিয়মিত | অপরে 
তাহাকে কে কতদুর শ্রদ্ধ! করিবে, বলিতে পারি না, তাহাকে শ্রদ্ধা কর, বলিতেও চাছছি 
না। আমি কোন বিশেষ ব)কিকে শ্রদ্ধ। কর, এবপ গ্রচাঁর করিনাই। প্রতে)ক ব্যক্িকেই 





৩৩২ উদ্বোধন (৪২) [ 4৪ তম বর্ধ--৬ষ্ সংখ্যা 


নিজে নিজে ভগবত্তত্ব লাভ করিতে হুইবে, কারণ আমর] সকলেই ব্রচ্ম | ত্যাগ ও সেবাই 
তারতের জাতীয় আদর্শ। ভারতকে এই দুইটী দিকে উদ্নত করিতে পারিলেই ইহার 
অবশিষ্ট উন্নতি আপনা আপনিই হইবে । 


একটি হুঃখের সংবাদ 


আজ পাঠকবর্গকে এক হুঃখের সংবাদ দিতে হইল ! ধর্ন্মনিষ্ঠ বাবু রামচন্দ্র দত-_ 
একটা কর্মঠ ও বিশ্বাসী তক্ত- সেদিন ৪ঠ1- মাঘ রাত্রি ১১টার সময়, সমস্ত ফেলিয়!, ইহলোঁক 
হইতে চলিয়া! গেলেন | কলিকাঁতা-নিবাপী অনেকেই এবং তাহার পরিচিত শুক্তমণ্ডলীর 
মধ্যে সকলেই বিশেষ শোক ও দৃঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজের একজন "শিক্ষক ও সায়েন্স এসোসিয়েসনের একজন. ধলিকৃচারার' ছিলেন) 
তত্বমঞ্জরীর সম্পাদক এবং কীকুড়গাছিস্থ যোগোগ্ানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ৪1৫ ঘণ্টা 
বাতীত, অহ্োরাধ্রির মধো কখনই তাহাকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরত 
থাকিতে দেখা যাইত না| আধ্যাক্সিক চচ্চায় জীবনের শেষ অধ্যায় সেই যোগোঘ্যানেই 
সমাপ্ত করিলেন ! ্‌ 








ম্যাকৃলমুূলার লিখিত পরমহুৎসদেবের জীবনচরিত। 


কিছুকাল পূর্বে পাশ্চাত্যের! প্রাচ্য লমুদয় বিষয়কেই কুসংস্কার বলিয়। উড়াইয়। 
দিতেন। অনেক প্রাচাও তাহাদের পদান্ুপরণ করিতে গিয়া ষঙ্জাতি ও যধর্ট্ের নিন্দাকেই 
সর্ব জ্ঞান করিতেন। ক্রমশঃ কোলব্রক্‌, সার উহলিয়ম্‌ জোন্স্‌ প্রভৃতি প্রাচ্য-তত্বান্বেষী 
পণ্ডিতমগুলী প্রাচ্-শান্ত্রের আলোচন। আরম্ভ করেন। এডুইন আর্নন্ড প্রভৃতি কবিগণও অতি 
সরল ভাষায় প্রাচা তত্ব অনেক প্রকাশ করাতে ইউবোঁপ আমেরিকার সাধারণেও প্রাচতত্ 
অনেক জানিতে পারেন। এক্ষণে প্রধানতঃ ম্যাকৃসমুলার ও ডিউসেন প্রাচ্য গ্রন্থ ও 
দরশণাদি পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্যেপা প্রাচ্যের ও প্রাচোর! পাশ্চাতো।র 
জ্ঞান যতই লাভ করিবে ততই উশুয়ের মধ্যে সন্ভাব বদ্ধিত হইয়া $গ্েরই উপকার হইবে । 
প্রোফেসার ম্যাকৃপমুলার আমাদের শ্রীশ্রীরামকৃ্ পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি সম্প্রাত 
ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়। এই সন্তাব বর্ধনের আর একটী উপায় করিয়াছেন, এই- 
জন্ম তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাজন। কিছুদিন পূর্ধ্বে ইনি বিলাতের বিখ্যাত 10966676)। 
09264:5 নামক পত্রিকায় & 73691 185178608% নাম দিয়! পরমহংসদেবের সংক্ষিণ্ত জীবনী 
ও কয়েকটা উপদেশের ইংরাজী অনুবাদ দেন। এক্ষণে ইনি পরমহংসদেবের বিস্তারিত 
জীবনী ও উক্তি লিখিয়াছেন। ইহা! প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও পরমহংসদেবের অন্যান 
তজ্ঞগণের নিকট প্রাণ্ রামকৃষ্ণ জীবনী হইতে ও ভারতীয় নানা সংবাদ পত্র ও পুস্তক হইতে 
সহ্গলিত হুইয়াছে। ইহার প্রধান আকর্ষণ প্রোফেপারের ন্থায় পণ্ডিতের তীব্র সাবধান অথচ 
গভীর-সহানুভূতি-যুক্ত লমালোচনা। প্রোফেসার সুদূর ইংলগ্ডে বাস করিয়াও প্রাচাতব- 


আযাঢ়, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (৪৩) ৩৩৩ 


সকলের, বিশেষতঃ ভারতীয় সমাজের, সৃষ্্লাণুসূজ্ম তত্ব সমুহ অনেক সময়ে এত সুলার 
বুঝিতে পারেন যে, অনেক এদেশী লোক তাহা পারেন না। পরমহুংসদেবের জীবনী 
লিখিয়া ইনি আশ! করেন রামরুষ্ণদেব যেরূপ ভগবৎ-সতা! সর্বদ| অন্ুতব করিতেন. সেই 
তগবৎসত্তানভূতি-রূপ সাধারণ সত্ো কালে হিন্দু ও অহিন্দু উ্তয়ে সম্মিলিত হুইবেন। 

এই পুস্তকের প্রথমে চতুরাশ্রম, সন্ন্যাসী ও যোগ সম্বন্ধে কিছু বর্ণণ| করিয়া, পরে 
দয়ানন্দ সরষতী, পওছা'রী বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রায় শীলিগ্রাম সিং বাহাছুরের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী দিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেবকে ভারতীয় অন্যান মহাপুরুষগণ যধো একজন মহ্থাপুরুষ- 
ূপে বর্ণনা করিয়াছেন । পরিশেষে বিবেকানন্দ হামী প্রেরিত রামকৃষ্ণ-জীবনী একরূপ যথাযথ 
দিয়াছেন। এই জীবনী পরমহংসদেবের সর্বপ্রকার প্রকাশিত জীবনী হইতে অধিক 
বিশ্বাসযোগা ও মনোরম । পাশ্চাতা-জনসুলভ তীক্ষ বিচার-দবিতে সমালোচনা করিয়াও 
ম্যাকৃসমুলার ইহাকে একজন প্রকৃত মহাপুরুষ বলিতে সন্ুচিত হন নাই। পরমহংসদেবের 
জীবনী ও উক্তি পাশ্চাতাদিগের হদয়ঙ্গম করিয়া! দিবার জন্য বেদানা সন্বন্ধেও শুনেক 
আলোচন| করিয়াছেন। পরিশেষে প্রায় ৪** উক্তির ইংরাজী অনুবাদ ও এ উক্কিগুলির 
একটা ভাষান্ৃসারে সূটী দিয়! পুস্তক শেষ করিয়াছেন । 

আমরা প্রোফেসারের সকল মতের সহিত এক ন! হইতে পারি; কিন্ত আমাদের 
তক্তিতাজন রামরুষঞ্দেবের চরিভ ম্যাকৃসমুলারের গ্যাঁয় একজন. পণ্ডিতকে নিরপেক্ষ, 
সত্যানুসন্ধিৎংমু হৃদয়ে সহানুভূতির সহিত আলোচন।৷ করিতে দেখিয়া, তাহাকে অগণা 
ধন্যবাদ দিতেছি । অন্যান্য পাশ্চাতা পণ্ডিতের] যদি ইঁছার ন্যায় সহানুভূতির সহিত প্রাচা 
তত্বলমূহের সমালোচন করেনঃ তাহা হুইলে যে পাশ্চাত্য ও প্রাচোর মিলন এখন অতি 
দূরবর্তী প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা নিকটতর হুইবে। 


উদ্বোধন ১ম বর্ষ ২য়সংখ্যাটি একা শিত হইবার হবল্পাকীল পরেই, সকল গ্রাহকের নিকট পত্রিক পাঁঠাইবার 
পূেই, উহাতে স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'সখ।র প্রতি” কবিতাটি ছাপাইতে যে ভুল হইয়াছিল [ উদ্বোধন, বৈশাখ, 
১৩৭৯, পৃঃ ২১৭ ( পুনমুর্েণ পু: ২৩) ভ্রষ্টব্য ]। তাহা সংশোধন করির। পুদ্মূ-্রিত হয়। 

একই সংখ্যার হুইথানি কপি ভাল করিয়। মিলাইয়1 দেখিয়া পুর সংখাটিই ঘে পুন্যু্জিত হইয়াছিল, পেবিষয়ে 
আমর। নিঃসংশয় হইঢাছি। একজন গ্রাহকের নিকট হইতে ( শিলগু'ডণনবাদী ৬একাতিকচন্র দের; স্মতিতে তার 
পুত্র কর্তৃক প্রদত্ত ) সংশোধিত পুনমু'্রি 5 কপিটি পাইয়াছি বলয়! এই সিদ্ধান্তেও আাদিয়াছযে, সব গ্রাহকের নিকট 
পাঠাইবার পুর্বেই উহ! দ্বিতীয়ব।র মুদ্রিত হইয়াছিল। 

এন্ক্রমে উল্লেখযোগা, শ্বামীজীর শ্বহস্তলি খত পালগিতে 'পক্ষ-র পর যে ]' দেখা যায় [শ্বামী বিষেকানদোর 
বাণী ও রচনা, ৬ষ্ট খও্, ২৬৭ পুঃ ডরষ্টব্য ), তাহা মূল লেখায় ছিল না, গরে সংযুক্ত; একটু লক্ষ করিয়া দেখিলেই 
ইহা বুঝ! বায়, এবং সংখাটির অধিল পুদরু্রণও ইহা সমর্থন করে। 

পুনমুদ্রণে সংশোধিত £ ( প্রথম প্রকাশিত কবিতার ) ও১শ লাইন ২ “পক্ষহীন শোন বিহঙগম******* ॥ পূর্বে 
বাদ গড়) সংযুক্ত £ ২য় লাইনের পর--“ঘন্ধুদ্ধ চলে জনিবার। পিত। পুজে শাহি দেয় ছান। 'ম্বাথা, 'ছবাখা, 1 এই 
রব, হেথা! কোথ! শান্তির আকার?” ১৪শ লাইনের পর- *ধর্মতরে করি কত মত, গজগাতীর শাশান আল; 
ন্দীতীর, পর্ত-গহবর, ভিক্ষাশনে কতকাল বায়।*--সম্পাদক 


শত্হ্াঁঞ্ধনম। 


[ ১ম বর্ষ। ] ১ল। ফাল্তুন। [ ৩য় সংখ্যা । ] 


| 
[ হ্বামী বিবেকানন্দ লিখিত] 


ব্রক্ম/--দেবতার্দিগের প্রথম ও প্রধান, শিষ্ত-পরম্পরায় জান প্রচার করিলেন; 
উৎসপিনী ও আবসপিণী£ কালচক্রের মধ্যে কতিপয় অলৌকিক সিদ্ধপুরুষ--জিনের প্রাদুর্ভাব 
হয় ও তাহাদের হইতে মানব-সমাজে জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ শ্ফৃত্তি হয়; সেই প্রকার কৌদ্ধ- 
মতে সর্বজ্ঞ বৃদ্ধনামধেয় মহাপুরুষদিগের বারম্বার আবির্ভাব; পৌরাণিকদিগের অবতারের 
অবতরণ, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বিশেষরূপে' অন্যান্য নিষিত্ত অবলম্বনেও ; মহামন] স্পিতামাং 
জরতুসটর জ্ঞানদীপ্তি মর্ত্যলোকে আনয়ন করিলেন; হুজরং মুসা; ঈশা ও মহল্ম7ও তত্ব 
অলৌকিক উপায়শালী হইয়! অলৌকিক পথে অলৌকিক জ্ঞান মানবসমাজে প্রচার করিলেন। 

কয়েকজন মাত্র জিন হন, তাহা ছাড়া আর কাহার জিন হইবার উপানন নাই, 
নেকে মুক্ত জন মাত্র; বুদ্ধ নামক অবস্থা! সকলেই প্রাপপ হইতে পারেন ব্রচ্মাদি- পদবী 
মাত্র, জীবমাত্রেরই হইবার সভ্ভাৰন]; জরতুক্ট্র, মুসা? ঈশা, মহম্মদ-লোঁকবিশেষ, কার্য: 
বিশেষের জণ্ত অবতীর্ণ ; তত্বৎ পৌরাণিক অবতারগণ; সে আসনে অন্যের দৃষফিনিক্ষেপ 
বাতুলত1। আদম ফল খাইয়া জ্ঞান পাইলেন, “ন্‌” (1০8) জিছবোবাদেবের অনুগ্রহে 
সামাজিক শিল্প শিখিলেন। ভারতে সকল শিল্পের অধিষ্ঠীত1- দেবগণ বা সিদ্দপুরুষ ; 
ভূতা সেলাই হইতে চণ্তীপাঠ পর্ধাস্ত সমঘ্তই অলৌকিক পুরুষদিগের রুপা । “গুরু বিন্‌ জ্ঞান 
নহি” ; শিষ্যপবস্পরায় এ জ্ঞানবল গুরুমুখ হইতে ন| আসিলে, গুরুর কৃপ| না হইলে, আন 
উপায় নাই। 

আবার দার্শনিকেরা-বৈদাস্তিকেরা- বলেন, জ্ঞান মানুষের শ্বভাবসিদ্ধ ধন-_ 
আল্লার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাহাকে আৰার কে শিখাইবে? 
কুকর্্ের দ্বাগা এ জ্ঞানের উপর যে একটা! আবরণ পড়িয়াছে, তাহ! কাটিয়! যায় মাত্র। 


১ উদ্ধাগামিনী ও জধোগামিনী। ২2070556670 স্পিতামা ইহার নাম; 
ইহার অর্থস্থেত। জরতুট্র কুলপরম্পরাগত নাম। ইনি পারসীদিগের প্রাচীন গুরু । 


উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যার পচ্ছদপটে ভাগশহ'লী ছিল “তদ্বসসি শ্বেতবেতো 1” ওয় 
সংখ্যার গুচ্ছদপটে আছে *টউত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বহন বোধ!” ঢেই হইতে আজ পর্যঘ্ব এই আদরশবাঠই 
উদ্বোধনের প্রচ্ছদপটে খুই্িত কইয়। আসিতেছে ।-_ সম্পাদক 


আষাঢ়, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ৩য় সংখ্যা (৪৫) ৩৩৫ 


অথব। এ “বতঃসিদ্ধ জঞান' অনাঁচারের দ্বার! সঙ্কুচিত হুইয়। যায়, ঈশ্বরের কৃপায় সদাচারের 
সবার! পুনবিশ্কারিত হয়। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বার1, ঈশ্বরে ভক্তির দ্বারা, শিষ্কাম কর্মের দ্বারা, 
জ্ঞানচর্চ।র দ্বারা, অস্তনিহিত অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ -ইহাও পড়া যায়। 

আধুনিকেবা, অপরদিকে, অনন্ত শ্ফুত্তির আধারহ ব্ূপ'মানবমন দেখিতেছেন, উপযুদ্ক 
দেশকালপাত্র পরস্পরের উপর ক্রিঘাবান হইতে পারিলেই জ্ঞানের স্কত্তি হইবে ইহাই 
সকলের্‌ ধারণ। | আবার দেশকালের বিড়ম্বনা পাত্রের তেজে অতীত হওয়া যায়। সংপাত্র 
কুদেশে, কৃকালে পড়িলেও বাধ! অতিক্রম করিয়! আপনার শক্তির বিকাশ করে। পাত্রের 
উপর, অধিকারীর উপর যে সমস্ত তার চাপান হইয়াছিল, তাকাও কমিয়া আসিতেছে । 
সেদিনকার বর্বর জাতিরাও যত্বুগুণে সুসভ্য ও জ্ঞানী হুইয়! উঠিতেছে _-নিয়স্তর উচ্চতম 
আসন অপ্রতিহত গতিতে লাত করিতেছে | নরামিব-ভোজী পিতামাতার সন্তানও সুবিনীত; 
বিদ্বান হইয়াছে, সাওতাল-বংশীয়েরাও ইংরাজের কৃপায় বাঙ্গালির পুজদিগের সহিত বিদ্যালয়ে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থাপন করিতেছে । পিতৃপিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিত| ঢের কমিয়! আসিয়াছে । 

একদল আছেন, ধাহাদের বিশ্বাস_প্রাচীন মহাপুরুষদিগের অণ্িপ্রায় পূর্ববপুরুষ 
পরম্পরাগত পথে তাহারাই প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকপ বিষয়ের জ্ঞানের একটি নিন্দিষ্ট তাণগ্ডার 
অনন্তকাল হইতে আছে, এ খাজান! পূর্ববপুরুষধিগের হস্তে ন্যন্ত হইয়াছিল.। তাহারা 
উত্তরাধিকারী, জগতের পূজ্য। ধাহাদের এপ্রকার পূর্বপুরুষ নাই তাহাদের উপায়? কিছুই 
নাই। তবে যিনি অপেক্ষাকৃত সদাঁশয়, উত্তর দিলেন--আমাদের পদলেছন কর, সেই 
সুকৃত ফলে আগামী জন্মে আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে ।-__মার এই যে আধুনিকের! 
বছুবিগ্ভার ম্বাবিভাৰ করিতেছেন-_যাহা তোমর| জান পা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষের! 
যে জানিতেন, তাহারও প্রমাণ নাই? পূর্বপুরুষের! জান্িতেশ বৈকি । তবে লোপ হইয়া 
গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ-_। : 

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদী আধুশিকেরা এসকল কথায় আস্থ! প্রকাশ করেন না। 

অপর! ও পরা বিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত, আধিতৌতিক ও আধ্যাক্্ক জ্ঞানে 
বিশেষ আছে নিশ্চিত, একের বাস্ত। অন্বের না হইতে পারে, এক উপায় অবসম্বনে সকল 
প্রকার জ্ঞানরাঞ্জোর দ্বার উদঘাটিত ন! হইতে পারে, কিন্ত সে বিশেষণ ( ৭12676009 ) 
কেবল উচ্চতার তারতমা, কেবল অবস্থ1-ভেদ, উপায়ের অবস্থানুষায়ী প্রয়োজন-ঙেদ, 
বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্রঙ্গাদি স্তম্ব পর্যাস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত। 

'জ্ঞানমাত্রেই পুরুষ-বিশেষের দ্বার! অধিকৃত, এবং এসকল বিশেষ পুরুষ ঈশ্বর বা 
প্রকৃতি বা কর্্ম-নির্দিষ্ট হইয়া যথাকালে জন্মগ্রহণ করেন; তত্তিন্ন কোনও বিষয়ে জ্ঞানলাভের 
আর কোন উপায় নাই, এইটি স্থির সিদ্ধান্ত হইলে সমাজ হইতে উদ্োগ উৎসাহাি অন্তন্িত 
হয়, উদ্ভাবনী শক্তি চর্চাভাবে ক্রমশঃ বিলীন হয়; নৃতন বন্কতে আর কাহারও আগ্রহ হয় 
না, হইবার উপায়ও.সযাজ ক্রেমে বন্ধ করিয়! দেন। বদি ইহাই স্থির হইল যে সর্বও্ঞ পুরুষ 
বিশেষগণের ঘ্ারায় মানবের কল্যাণের পন্থা! অনভ্তকালের নির্ষিত শির্দিউ হইয়াছে) 
তাহা! হইলে সেঈসকল নির্দেশের রেখামান্ত্র ব্যতিক্রেম হইলেই সর্ধবনাশ হইবার ভয়ে, 


৩৩৬ উদ্বোধন ( ৪৬ ) [ ৭৪তষ বধ--৬ষ সংখ্যা 


সমাঞ্জ কঠোর শাসন দ্বার! মন্ুস্তগণকে এ নির্দিউ পথে লইয়] যাইতে চেষ্টা! করে। যদি 
সমাজ এ বিষয়ে কৃতকার্ধয হয়, তবে মনুষ্তের পরিণাম, যঙ্ত্রের লায় হইয়| যায়। জীবনের 
প্রত্যেক কাধ্যই যদি অগ্র হুইতে সুনিদ্দিউ হুইয়! রহিয়াছে, তবে চিন্তাশক্তির পর্ধযালোচনার 
আরফলকি? ক্রমে বাবহারের অভাবে উত্তাবনীশক্তির লোপ ও তমোগুণপূর্ণ জড়তা 
আসিয়া পড়ে + দে সমাজ ক্রমশই অধোগতিতে গমন করিতে থাকে । 

অপরদিকে, সর্ববপ্রকারে নির্দেশবিহীন হইলেই ধর্দি কল্যাণ হইত, তাহা হইলে 
চীন, হিম্তুঃ মিশর॥ বাবিল. ইরাণ, গ্রাস, রোম ও তাহাদের বংশধরদিগকে ছাড়িয়া সভাত। 
ও বিদ্যাশ্রী, জুলু কাফি, হট্বেটট্‌, সাওতাল, আন্দামানি ও অস্ট্রেলীয়ান্‌ প্রভৃতি জাতিগণকেই 
আশ্রয় করিত। 

অতএৰ মহাপুরুষদিগের দ্বারা নিদ্দিউ পথেরও গৌএব আছে, গুরুপরম্পরাগত 
জ্ঞানেরও বিশেষ বিধেয়তা আছে, জ্ঞানের সর্ববাস্তধামিত্বও একটি অনস্ভত সত্য। কিন্ত 
বোধ হয়, প্রেমের উচ্ছাসে আত্মহাঁর।৷ হইয়! ভক্তের! মহাজনদিগের অভিপ্রায় তাহাদের 
পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুস্ত ঘতাৰতঃ পূর্ববপুরুষদিগের 
ধরশ্বর্যা্মরণেই কালাতিপাভ করে, ইহাও প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ভক্তিপ্রবণ হযদয় সর্ববপ্রকারে 
পূর্বপুরুষদিগের পদে আত্মসমর্পণ করিয়! বয়ং দুর্ববল হইয়! যায়, এবং পরবর্তী কালে এ 
দু্বলঙাই শক্তিহীন গবিবত হৃদয়কে পুর্ববপুরুগদ্দিগের গৌরব-ঘোষণরূপ জীবনাধারমাত্র 
অবলম্বন করিতে শিখায়। ্‌ 

পূর্ববর্তী মহাপুরুষের! সমুদায়হ জানিতেন, কালবশে সেই জ্ঞানের অধিকাংশই 
লোপ হুইয়! গিয়াছে, একথ৷ সতা হইলেও ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, এ জোপের কারণ, 
পরবত্তীদের নিকট এলুপ্তজ্ঞান থাক! না থাকা সমান; নূততন উদ্যোগ করিয়া, পুনর্ববার 
পরিশ্রম করিয়! ভাহা! আবার শিখিতে হইবে। 

আঁধা[ত্মিক জ্ঞান যে বিশুদ্ধ চিত্তে আপন! হইতেই দ্ফুর্ত হয় তাহাও চিতশুদ্ধিরূপ 
বহু আয়াস ও পরিশ্রমসাধ।; আধিভৌতিক জ্ঞানে, যে সকল গুরুতর সত্য মানব-হযদয়ে 
পরিস্ফুরিত হইয়াছে, অনুসন্ধানে জান! যায় যে, সেগুলিও সহ্স| উদ্ভূত দীপ্তির স্থায় 
মনীষীদের মনে সমুদিত হইয়াছে, কিন্তু বন্য অসভা মন্নষে।র মনে তাহা হয়না । ইহাই 
প্রযাণ যে, আলোচন। ও বিদ্যা চ্চান্ধপ কঠোর তপস্যাই তাহার কারণ। 

অপৌকিকত্ববূপ যে অভ্ভুত বিকাশ, চিরোপাজ্িত লৌকিক চেষ্টাই তাহার 
কারণ ; লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের ভারতম্যে। 

মহাপুরুষত্ব, খধিত্ব, অবতারত্ব বা লৌকিক বিদ্যায় মহাবীরত্ব সর্ববজীবের মধ্যে 
আছে, উপযৃক্ত গবেষণা ও কালাদি সহায়ে তাহ! প্রকাশিত হয়। যে সমাজে এ 
প্রকার বীরগণের একবার প্রাহুর্ডাব হইয়া গিঞ্কাছে, সেথায় পুনর্বার মনীধিগণের অভুযথান 
অধিক সম্ভব। গুরুপহায় সযাঞ্জ অধিকতর বেগে অগ্রসর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত গুরুহীন সমাজে কালে গুরুর উদয় ও জ্ঞানের বেণপ্রাপ্তি তেমনই নিশ্চিত। 

জম-সংশোধন : উদ্বোধন, জো, ১৩৭৯, ২৭৮ পৃঃ, ৩২ লাইগে 'কোন' স্থলে 'কেশ' পড়ুন ।-মম্পাদক 
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দিব্য বাণী 


ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি | 
হবিব। কৃষ্ণবন্ধেব-ভূষ্ব এবাভিবধতে॥ 
ঘগ পৃথিব্যাং ত্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্তিয়ঃ। 
একন্তাপি ন পর্যাপ্ত তল্মাৎ তৃব্তাং পরিভ্যজে ॥ 
১০০০, য1 ন জীর্বভি জীর্ষত: | 
যাহসৌ প্রীণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ভাজতঃ সখম্‌॥ 
--মহাভারত, আদিপর্বঃ ৮৫1১২---১৪ 


ঘৃতাছতি পেলে তাহাতে যেমন শান্ত না হয়ে অগ্নি 
বিস্তারে শিখা আরো লেলিহান, তেমনি কামনাবহ্ি 
কাম্য বিষয় ভুপ্জিতে পেলে হয় না তাহাতে শান্ত, 
ভোগের লালস তাহাতে বরং বেড়ে হয় হুর্দান্ত । 
পৃথিবীর যত সম্পদ, যত শত্য, রমণী, ন্বর্ণ_ 

(যত ভোগ আনে শব ও রস, স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ) 

কেহ যদি পায় একাকী সে-সব, তবুও হবে না তৃপ্ত, 
জনেকেরে। তৃষা মেটাতে সে-সব নয়কে যে পর্যাপ্ত! 
প্রাণাস্তিক এ তৃষা ঠিক থাকে শরীর হলেও দ্দীর্ণ। 
(যত তোগ কর যতকাল, তৃষ। হবে না কখনো শীর্ণ, 
সীমাহীন ভোগে, সীমাহীন কালে এ-লালনা বিস্তীর্ণ |) 
তাই ত্যজ ভোগতৃষ্রে ; ভোগে তৃপ্তি এ মহাত্রান্ডি- 
মুক্ত ষে মন (স্থির, সংযত ) সেই মনই পায় শাস্তি। 


কথাপ্রলঙগে 


মানবিক পরিবেশ 


১ 

পৃথিবীর পরিবেশ ক্রমেই মানুষের বাসের 
অযোগ্য হইয়! যাইবার দিকে চলিতেছে 
এই আশঙ্ক|! আজ বছ মনীষীর মনে দেখা 
দিয়াছে, এবং উহার প্রতিকারের জন্যও 
নানাজন নানাভাবে ভাবিতেছেন। শিল্প ও 
বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি মানুষের সুখ-বাচ্ছন্দ্ 
বাড়াইধার জন্য নিত্য নৃত্তন উপকরণ 
জোগাইতেছে, নিত্য নৃদ্ধন মারণাস্ত্র 
করিতেছে_ইহাকেই আমর মানৰসভাতার 
অগ্রগতি ৰলি। ফলে কলকারখানার সংখ্য।, 
মোটরগাড়ী, এরোঞ্জেন। জাহাজ গ্রতৃতির 
খ্যা, শস্তরক্ষার জন্য বিষাক্ত কীট দ্রৰের 
ব্যবহার, আপৰিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা 
এবং পরীক্ষার্থে আণৰিক অস্ত্রের ৰিস্ফোরণ 
প্রভৃতি দিন দিনই পৃথিবীতে বাড়িয়! চলিয়াছে ; 
সর্বাধিক বাড়িত্তেছে উন্নত দেশগুলিত্কে । ফলে 
কারখান!, গাড়ী, গ্লেন প্রভৃতির ধোয়া, 
কারখানার পরিত্যক্ত পদার্থ, শস্বরক্ষার্থে 
ব্যবহৃত বিষ, পারমাণৰিক ৰিশ্ফোরণে উৎপন্ন 
এবং পারমাণবিক কারখানার তেজস্তিয় পদার্থ, 
তৈল গ্রনূতি পৃথিবীর জল স্থল অস্তগীক্ষ সবই 
বিষাক্ত করিয়া, মানুষের দেহের পক্ষে ক্ষতিকর 
পদার্থে পূর্ণ করিস চলিয়াছে। কেঁৰল মানুষের 
নয়, অন্থান্ত প্রাণীর পক্ষেও আবহাওয়া ক্রেমশঃ 
দৃষিত হইতেছে। ক্রমোনত বিজ্ঞান ও শিল্প 
মানুষের জন্ম নিত্য নৃঙন তোগোপকরণ 
আবিষ্কার করিয়াই চলিবে, সে সব উৎপাদনের 
জন্য নৃতন নৃতন কলকারধানাও স্থাপিত হইবে 
এবং অনুরূত দেশগুলি যত উন্নত হইবে সে সব 
জায়গায় ষ1ঙাবিক ভাঁবেই বর্তমান উন্নত দেশ- 


গুলির মতোই শিল্পার্দির প্রসার হইবে; 
এমন কি পারমাণধিক শক্তি উৎপাদনের 
ব্যবস্থাও সব দেশেই একদিন হইবে । ভ্খন 
পৃথিবীর আবহাওয়া! কতখানি দুষিত হুইবে-- 
মানুষ সে আবহাওয়ায় আদে। বাচিতে 
পারিবে কি না-এই চিন্তাই এখন বহুজনকে 
ভাবাইয়া ভুলিভেছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ 
অবশ্য আশা করেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ 
ও অন্যান্য প্রাণী সে দুষিত আবহাওয়ায় 
বাচিবার মতে! শক্তি তঙ্দিনে অর্জন করিবে; 
অনেকের মতে মানুষ প্রয়োজনমতো। ইহার 
প্রতিকার আবিষ্কার করিবে,যত্ট। বল৷ 
হইতেছে, ততট। ভয়ের কারণ নাই । কিন্ত 
এবিষয়ে ধীহারা চিন্তাকুল এসব কথা তাহাদের 
নিশ্চিন্ত করিস্ধে পারিতেছে ন]। 

এছাড়। মানুষের সুস্থ থাকার পরিবেশ 
বিদ্বিত হইতেছে আরে! ৰহভাবে, বিশেষ 
কৰিয়। শহরাঞ্চলে। চোখে বেদনাদায়ক 
বিজ্ঞাপনের তীব্র আলোক; কানে বেদনাদায়ক 
যানারির, বিশেষ করিয়া বিমানখাটি-অঞ্চলে 
বিমানের তীব্র শব্দ এবং শহর-সভ্ভ।তার অবদান 
বহুবিধ উদ্বেগের কারণ মানুষের মনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সুস্থ পরিবেশকে নষ্ট করিতেছে । 

দ্রুত হারে পৃথিবীর জনসংখ]াৰৃদ্ধিও গরি- 
বেশ কলুষিত করার জন্ট পরোক্ষভাবে দাঁয়ী। 

এইসব কারণে আবহাওয়া! ক্রমশই দুষিত 
হওয়ার প্রতিকারকল্পে রাষ্ট্রসঙ্ঘও চিন্তা 
করিতেছে । ১৯৭১ সালের প্রথম দিকেই 
২৭টি দেশের প্রতিনিধি লইয়| নিউইয়র্কে বৈঠক 
ডাকিয়! রাষ্ট্রসজ্ঘ এবিষয়ে চিন্তা করিতে ও? 


শ্রাবণ, ১৩৭৯ ] 


করে এবং ১৭৭২ সালেম্স ১৯ ভুন স্টকছোমে 
১১৫টি দেশের প্রতিনিধির বৈঠকে একটি সিগ্থাস্ত 
গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ভিত্বিতে ভবিস্যতে 
একটি আত্তর্জাতিক সনদ প্রণীত হইবার কথা। 

এই সিদ্ধান্তের মোটামুটি কথা হুইল, 
সব দেশ মিলিয়| পৃথিবীর পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ 
ও কলুষমুক্ত করিন্তে হইবে | ইহার জন্ম একুশটি 
নীতি গ্রহণ কর! হইয়াছে, যার সার কথ। : 

কোন রাষ্ট্রই এমন কিছু কব্ধিতে পারিৰে 
না, যাহার ফলে অপর রাষ্ট্রের আবহাওয়! 
দূষিত হয়। 

বর্তমান মান্বষের এবং তাহার ভবিষ্যৎ 
ংশধরগণের পক্ষে হ! ক্ষতিকর, প্রাণিজগৎ ও 
প্রাকৃঘিক সম্পর্মের পক্ষে যা] ক্ষতিকর, এমন 
কোন কাজ কোন রাস্ট্র হ্দি করে, তাহা বন্ধ 
করিতে হইবে । মান্গষের মৌলিক অধিকার 
কুন না করিয়! লব রাষ্ট্রেরই জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ 
কার্ধকরী করিতে হইবে । উন্নতি অব্যাহত 
রাখিয়াই আবহাওয়। যাহাতে কলুষমুক্ত কর! 
যায়, সেদিকে সকলকে দুটি রাখিতে হইবে। 

সৰ মানুষকেই, অন্ততঃ তরুণ সম্প্রদায় ও 
শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আবহা ওয়! দূষিত করণের 
ভয়াষহ পরিণাম ও তাহার প্রতিকার বিষয়ে 
জবছিভ করিবার চেষ্টা] করিতে হইবে। 

শেষে আর একটি প্রত্তাৰও উত্থাপিত হয় $ 
কোন রাষ্ট্রের আবহাওয়। দূরিত হয় এমন 
কোন কাজের জন্ত এ রাষ্ট্রের ব৷ অপর রাষ্ট্রের 
কেহ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভাহাঁর ক্ষতিপূরণের 
দায়িত্ব এ রাষ্ট্রকেই লইতে হইৰে। 

৮১৬. 

সিদ্ধান্তগুলি খুবই ভাল। ইহা বাণুবে 
রূপায়িভ করিতে পারিলে মানবজাতির অশেষ 
কল্যাণ, সন্দেহ নাই। কিন্ত প্রশ্ন হইতেছে, 
সিদধান্তগুলি বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সব 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৩৪৯ 


রাষ্ট্রেরই, “অত্ত:স্থ না মুন" 1- অন্তষের দ্ষখা, 
ন! মুখের কথা, কথার কথ! মাঅ? প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর রাষট্রপুগ্ত যখন গঠিত হয়, জমৈক 
ভক্ত উৎসাহিত হুইয়! শ্ীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন 
যে, পৃধিৰীর সব দেশ একত্র হইয় সিদ্ধান্ত 
লইয়াছে, এখন হইতে সকলে মিলিয়! হ্বিশিষ়! 
পৃথিবীর সব দেশের সমস্যার লমাধান করিবে, 
যাহাতে শাস্তি বিদ্িত না হয়। সব জনি! 
শ্ীশ্ীম! বলিয়াছিলেন ; এসব কথা ওদের অস্তঃস্থ, 
না মুখস্থ 1--অথাৎ মনের কথ, না মুখের কথা? 
সব সিদ্ধাস্তগুলি সব রাষ্ট্রের যে অন্তস্থ নয়, 
সিদ্ধাত্তগ্রহপের ে$কেই তাহ! আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র পার- 
মাণবিক অস্ত্রনিয়জরণের গ্রস্ভাবের বিস্োধিভ্| 
করিয়াছে, আর একটি শক্তিশালী রাস্ট্ 
ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবটি সমর্থন করে নাই। 
আবার, পরীক্ষায় জন্ম পারমাণবিক 
বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সার দিয়াও অপর একটি 
রাষ্ট্র সিক্ধাস্তগ্রহণের জল্লকিছুদিন পরেই নিজেই 
তাহা করিয়াছে। | 

এ তো প্র্ষাশ্ ব্যাপার। রাস্ট্রগুলির 
কার অন্তরে কি আছে এবং নিরপেক্ষভাবে 
পৃথিবীর সৰ রাষ্ট্রের কল্যাণকর সিদ্ধাত্তকে 
বাস্তবে রূপায়িত কথার ক্ষমতা রাকউট্রসভ্ঘে্ই 
ব| কভটুকু,সে বিষয়ে আজ মাহৃষের 
যনে সঙ্গেহ জাগা অবাভাবিক নয়। লাম্প্রতিক 
কালেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমন সব ঘটন। 
ঘট্টিয়াছে ও ঘটিতেছে, যাহা! যানষভাবিরোধী 
হইলেও রাসট্রসঙ্ঘ ৰা যে সৰ রাস্ট্রগ্ুলি 
পৃথিবীর সব মানুষের জন্য ভাবিয়। আফ্কুল 
এবং বিশ্বকল্যাণের কথায় সোচ্চার, ভাহার! 


কেহই কিছু করে নাই ৰা করিতে পারে নাই; 


করিতেছেও ন! বৰা করিতে পারিতেছে ম|। 
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার দিদ্ধাত্ত খুধই 


ভাল, কিন্তু বাধিবে কে? 
৪ 

শিল্পবিজ্ঞানাদিতে এত উন্নত হওয়া! সত্বেও 
মানবজাতির অবস্থা আজ সন্কটাপন্ন। এই 
উন্নতির অবদান বিপুল শক্তি, বিশেষ করিয়া 
পারমাণবিক শক্তি মানুষের হাতে আসিয়াছে। 
&ঁ শক্তির অধিকারী রাষট্গুর্লির সামান্য একটু 
সিদ্ধান্তের এদিক-ওদিক মানবসভ্যতাকেই লুপ্ত 
করিতে পারে, একটা পারমাণবিক যুদ্ধ 
হতাবশিষ্উ মানুষ ও তাহার উত্তরপুরুষের 
জীবন ঢুবিষহ করিয়৷ তুলিতে পারে। 

বিশ্বকল]াণের জন্য এত সংস্থা, এত বৈঠক, 
রাশিরাশি পরিকল্পনা ও বিৰৃতি সত্বেও এই 
আতঙ্কের বোঝ! মাথায় লইয়। আজ মানুষকে 
চলিতে হইতেছে, নিরাপত্তার নিশ্চিত কোন 
আশ্বান নাই। রাস্ট্রসঙ্ঘ থাক। সত্বেও আজ 
তথাকথিত সুসত্য মানুষ "সঙ্ঘবদ্ধ নেকড়ের 
দল'-এর মতো] পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে 
মানবতার বুকে ঝাঁপাইয়। পড়িতেছে। সভ্যতার 
ক্রযোন্নতিসত্তবেত এরূপ হইতেছে কেন? 

হইতেছে, কারণ সভ্যতার উন্নতি বলিতে 
আমর। বাহিরের উন্নতিই বুঝিতেছি। কোন্‌ 
দেশ কত উন্নত, তাহার মাপকাটি নাকি 
কোন্‌ দেশ কতখানি বিছৃৎশক্তি উৎপন্ন করে 
তাহাই। সম্প্রতি শুনিতেছি, কোন্দেশের 
পরিবেশ কত দুষিত, তাহাই তাহার উন্নতির 
মাপকাটি |! আমাদের সত্যতার উন্নতি 
সম্বন্ধে এ ধারণ খতদদিন থাকিবে, মানুষের 
মানপিক উন্নতি, মানসিক আবহাওয়ার দিকে 
দৃর্টি যতদিন না ফিরিবে, ততদিন বাহিরের 
আবহাওয়া কলুষিত হওয়া! বন্ধ হইবে ন|। 


কারণ উন্নতি বলিতে যদ্দি কেবল বাহিরের . 


উন্নতিই বুঝি, বিশেষজ্ঞদের মতেই যাহার 
প্রতি পদক্ষেপ আবহাওয়াকে দৃষিত করিয়া 


উদ্বোধন 
'চলিয়াছে, তাহা হুইলে উন্নতি অব্যাহত 


[ 4৪তষ বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


রাখিয়া আবহাওয়ার শ্তদ্বিকরণের সিদ্ধান্ত 
কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে 
কি? পারমাণবিক অন্ত্রনিয়ন্ত্রণের বৈঠক যতই 
ৰসৃক, যে-সিদ্ধাস্তই সেখানে লওয়| হউক; 
অপর রাস্ট্রের মাহৃষের শুভাঞ্তভের প্রতি 
আক্ষেপ না করিয়! সমগ্র পৃথিবী বা তার 
অঞ্চলবিশেষকে করায়ত্ত রাখার ইচ্ছ। যতদিন 
পারমাণবিক শক্তিতে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির থাকিবে, 
ততদিন তাহার! কেহ এ সব অস্ত্রের পরিমাণ 
ও ধ্বংলশক্তির বর্ধনে বিরত হইবে কি? আক 
পর্যন্ত তাহার কোন লক্ষণ তে! দেখা যাইতেছে 
না। আর নিজেকে অক্ষত রাখিয়া অপরকে 
শক্তিহীন করিবার সুযোগ আসিলে এগুলির 
বযবহারই বা! রোধ করিবে কে? 

একমাত্র মানুষের পরিশুদ্ধ মানসিক 
আবহাওয়াই ইহা রোধ করিতে পারে। 
মানুষের মানসিক আবহাওয়া আজ কলুষিত, 
ক্রমে অধিকতর কলুষিত. হইয়! চলিয়াছে। 
এই কলুষিত মানসিক আবহাওয়াই বাহিরের 
আবহাওয়াকে কলুষিত এবং পৃথিবীর রাজ- 
নৈতিক আবহাওয়াকে শুধু কলুষিত নয় 
আতঙ্কময় করিয়া রাখিয়াছ্ছে। আশ্চর্যের 
বিষয়, বাজনাতিক্ষেক্রের বাহিরে বহু মনীষীর 
দি এদিকে পড়িলেও রাজনীতিক্ষেত্র 
হু-একজন ছাড়! বিশেষ কেহই সর্বাস্তঃকরণে 
এদিকে তাকাইতে পারেন নাই, মানুষের 
মানসিক উন্নতিকে দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে 
প্রাধান্য দিতে পারেন নাই, এমনকি উহার 
প্রয়োজনবোধও করেন ন1। 

তথাপি আমর! আশ! করিব, এদিকে 
মানুষের দি একদিন আসিবেই, এবং 
সেইদিনই পৃথিবীর আবহাঁওয়| যথার্থ কলুষতা- 
মুক্ত হইবে। 


ধ্যান 


০০ 


স্বামী ধ্যানানন্দ 


১ 

এ যুগে ধান সম্পর্কে কিছু আলোচন! 
করতে গেলে, প্রথমেই বিশেষ করে স্বামী 
বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে, ধার সম্বন্ধে 
শ্রীরাঁমরুষ্জদেবের উক্তি ছিল--“নরেন্দ্র ধান- 
সিদ্ধ 'ধ্যানসিদ্ধ' একটি সমাসৰদ্ধ পদ) 
তৃতীয়াতৎপুক্রষ সমাস-ধ্যানের ছার দিদ্ধ। 
কিন্তু এই ব্যাবাকাটি ঘামীজীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
নয়। তার ক্ষেত্রে বলতে হবে, ধানে দিদ্ধ-- 
সপ্তমীভৎপুকষ। কারণ তিনি ঈশ্বরকোটি, 
জীবকোটি ন'ন। জীবকোটিরাই ধ্যানের 
দ্বার! সিদ্ধ হ'ন। হামীজী জন্ম থেকেই ধ্যানে 
দিদ্ধ-_জম্মের পূর্বেও । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
কথ! £ “আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড 
সচ্চিণানন্দ ধর্শন | তার ভিতর দেখছি, মাঝে 
বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার, 
চুনী, আর আর অনেক সাকারবাদী তক্ত। 
বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল 
সুরকীর কীড়ির মত জ্যোতি: | তার মধ্যে 
বসে নরেন্্র--সমাধিস্থ। ধ্যানস্থ দেখে 


বললুম, “ও নরেন্দ্র! একটু চোখ চাইলে। 


বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের 
ছেলে হয়ে আছে।” ( কথামৃত; ৪1২৪৩ )। 
শ্রীরামকঞ্জদেব আরও বলেছিলেন--'নরেন 
লোকশিক্ষা দিবে'_-শুধু বলেননি, লিখেও 
দিয়েছিলেন। ব্বামীজী ছিলেন লোকশিক্ষক। 
এদেশে লোকশিক্ষায় যুগপ্রয়োজনে কর্মের 
ওপর তাকে জোর দিতে হয়েছিল। কিন্তু 
পাশ্চাতাদেশে তিনি ধ্যানের ওপরই জোর 
দিয়েছিলেন। দেহত্যাগের প্রায় ছু' বছর 


আগে আমেরিকায় ধর্মসাধন।' নামে একটি 
অপূর্ব বক্তৃতায় বামীক্জী বলেছিলেন--.তৃমি দুই 
সহ আরোগ্য-নিকেতন নির্যাণ করিয়া 
থাকিবে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, যদি 
ন! তুমি আত্মাহভাতি লাভ করিয়া -থাকে!? 
তুমি মরবে সামান্য কুকুরেরই মতে। কুকুরের 
অনুভূতি লইয়!। কুকুর মৃত্যুকালে চীৎকার করে 
আর কাদে, কারণ সে জানে যে, সে জড়বন্ত 
এবং সে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে ।""-্থায়িত্ 
তোমার নিজের অন্তরে বাতীত অন্য কোথাও 
নাই। সেখানেই অপরিবর্তনীয়, অসীম আনন্দ 
রহিয়াছে । ধ্যানই সেখানে যাইবার দ্বার । 
প্রার্থনা, ক্রিয়াকাগড এবং অন্যান্য নানাপ্রকার 
উপাসনা ধ্যানের প্রাথমিক শিক্ষামাঞজে।"*' 
ধ্যানের শক্তিতে আমরা আমাদের নিজ শরীর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হই; তখন আত্মা আপনার 
সেই জন্মহীন, মৃত্যুহান স্বরূপকে জানিতে 
পারে! তখন আর কোন হৃঃখ থাকে না 
এই পৃথিবীতে আর জন্ম হয় না, ক্রমবিকাশও 
হয় না। আত্ম! তখন জানে যে,সে সর্বদা 
পূর্ণ ও যুক্ত।' (বাণী ও রচনা, ১ম সং) 
৩1২৬৫ ও ২৭৪)। 
৮ 

“ধ্যে চিত্ত।য়াম্‌-_অর্থাৎ (তখদিগণীয় 
পরশ্মৈপদী) “ধ্যে" ধাতুর অর্থ চিন্ত| কর|। 
এই “ধ্যে' ধাতুর উত্তর ভাবে ঝ| করণে অনটু 
(পাণিনির 'ল্যুট্‌' ) প্রত্যয় ক'রে ধধ্যান' শব্দটি 
নি্পন্ন হয়েছে। ধ্যোয়তে ইতি ধ্যানম্‌? 
(ভাবে ), অর্থাৎ ধ্যান মানে চিন্তন ব। চিন্ত। | 
যদিও বু]ৎপত্তিগত অর্থ হ'ল চিন্তা, রূঢ় অর্থাৎ 


শ্রাবণ, ১৩৭৯ ] 


প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে প্রগাড় চিন্তা । আবার 
ধ্যায়তে অনেন ইতি ধ্যানম্‌” (করণে )-- 
যার দ্বারা) যার সাহায্যে ধান কর] যায় 
অর্থাৎ ধ্যেয় রূপ, গুণ ও চরিতাদিকেও ধ্যান, 
বলে। কালীর ধ্যান। শিবের ধ্যান' 
ইত্যাদি প্রচলিত প্রয়োগে ধ্যানের অর্থই হ'ল 
রূপ ৰা মুতি বিশেষের বর্ণনা, যার সাহাধ্যে 
ধ্যান কর হয়। 

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ খথেদ-সংহ্তায় 
“ধ্যান' শকটি নেই। ধ্ধ্যয়" ব'লে একটি শব্দ, 
একবার মাত্রই, সেখানে পাওয়| যায়ঃ সায়ণ।- 
চার্ধ যার অর্থ করেছেন ধ্ধানেন'। ধ্যা” 
শবের তৃতীয়ার একবচনে ধ্যিয়। হয়। 
সুতরাং ধ্য। ও ধ্যান একার্থক। পরৰতাঁকালে 
সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধধ্যা' শবটি লোপ পেয়ে 
গেছে এৰং তার পরিবর্তে “ধ্যান শব্দটির বহুল 
প্রচার ঘটেছে। ্‌ 

পাতঞজল যোগদর্শনে ধ্যানের সংজ্ঞাসুন্র 
হচ্ছে_“তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা| ধ্যানম্‌” (৩।২)। 
“তন্ত্র কথাটি থাকাতে সংজ্ঞাসুতরটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হচ্ছে না--অবাবহিত পূর্ব সূত্রের অঙ্গর্ভি 
থেকে যাচ্ছে । সুত্ধরাং আগের সৃত্জটির উল্লেখ 
না করলে এই সুত্রাটর অর্থ পরিষ্কার হৰে ন|। 
আগের সূত্রটি হচ্ছে 'দেশবন্ধশ্চিতস্য ধারণা 
(৩১)। চিত্বকে ৰাহদেশে কোন মুর্তিবিশেষেঃ 
সূর্য, চন্দ্র, বার! ইত্যাদিতে, অথবা 
আঘ্্যন্তর প্রদেশে, .নাছিমুল, হৃদয়, কঃকৃপ 
ইভ্যাদিতে নিৰিষউ রাখার নাম ধারণা “তত্র 
অর্থাৎ এ ধারণার অবলদ্িত বিষয়টিতে 
প্রত্যয়ের (জ্ঞানবৃত্তির) একতানতার নাম 
ধ্যান। অর্থাৎ যখন চিত্তে একই চিস্তাজোভ 
তৈলধারাৰৎ বিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়, 
বিজাতীয় কোনও চিত্ত বাধ! সৃষ্টি করে না, 
তখনই তাকে ধ্যান বলে। সহজ কথায় 


ধ্যান 


৩৪২ 
ধারণ! গভীর হলেই হয় ধ্যান; জার ধ্যান 
গন্ভীর হলেই হয় সমাধি । 

আচার্য শঙ্কর গীভাভাঙ্ে (১৩1২৪) 


লিখেছেন--“ধ্যানং নাম শবাদিভ্যে! বিষয়েভ্যঃ 
শ্রোত্রাদীনি করণাণি মনসি উপসংহতা মনম্চ 
প্রত্যকু চেতক্িতরি একাগ্রতয়া যং চিত্তনং তদ্‌ 
ধ্যানম্‌। তখ|। ধধ্যায়তীব বকে ধ্যায়ভীব 
পৃথিবী ধ্যায়তীৰ পর্বভাঃ' (ছা. উ. ৭1৬1১) 
ইতি উপমোপদানাং ঠৈলধারাবৎ সম্ততঃ 
অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ে। ধ্যানম্‌।” অর্থাৎ শব্বাদি 
বিষয় থেকে শোত্রাদি ইন্জ্রিয়সমুহছকে হনে 
নিরুদ্ধ ক'রে, মনকেও অন্তরাত্বাতে একাগ্র 
ক'রে যে চিন্তা তার নাম ধ্যান। “ৰক যেন 
ধ্যান করছে, পৃথিবী যেন ধ্যান করছে, পর্বস্- 
গুলি যেন ধ্যান করছে ( উপনিষদের ) এই 
এই সৰ উপম| থেকে বোঝা যায় ষে, তৈল 
ধারাৰৎ সতত অবিচ্ছিন্ন প্রত)য় ৰা জ্ঞানবৃদ্ধিই 
হচ্ছে ধাান। 

ামী ব্রক্ষানন্ব-স্গলিত শ্রীঞ্রীরাষকষ- 
উপদেশে আছে--ধ্যান এমন করবে যে তাতে 
একেবারে তন্ময় হয়ে যাবে-ডাইলিউট 
(81186) হয়ে যাবে ; যখন ঠিক ঠিক ধ্যান 
হয়, পাখির| তার গায়ে বসে, কিন্তু সে টের 
পায় না (২২শ সং, পৃঃ ১১৬)। 

কথায্বতে, আছে--'ধ্যানের অবস্থা! কিরূগ 
জান? মনটি হয়ে যায়, তৈলধারার শ্যায়। 
এক চিত্ত। ঈশ্বরের? (৩1২০৩); ধ্যানে এই- 
রূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখ। যায় না, 
শোনাঁও যায় না; (৩১৪১ )। 

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ঙ্গানন্ম-পুস্তকটিতে 
আছে--খেতে, গুতে, উঠছে, বসতে, রব 
সময়ই প্মরণ মনন হতে পারে। দিনরাত 
গ্মরণ মনন রাখতে পারিস ত জানৰিঃ মন 
অনেক উচুতে উঠে গেছে। রাঁমানুজের মতে 


আবপ, ১৩৭৯ ] 


রন্নুপ অবিশ্রাপ্ত চিত্কার নামই ধ্যান+ (৩য় সং, 
পৃঃ ১৬৪ )--বেদন-্যান-উপাসনাদিশবঝবাচ্যং 
দর্শনসমানাকারাং স্বৃতিসস্কানম্'-- গীতা, 
১৮1৬৫) রামানুজভাস্ত। 
ঙ 

ধ্যানের এই বুযুৎপত্বিগত অর্থ ও সংজ্ঞা 
সর্ববাদিলম্মতিক্রেষে বীকৃত হলেও, দার্শনিক 
মতবাদের ৰিভিন্নতার ফলে যোগী, জানী ও 
ভক্তের ধ্যান সম্পকিত মনোভাবেরও যথেউ 
পার্থকা দেখা যায়|] অছৈত বে্দাস্তীরা 
পাতঞ্জল যোগীদের বলছেন-_-“তোমর!| ধ্যান 
করেছ, ধ্যানের চরমসীমায় নান! রকমের 
সমাধি-- নিবাঁজ সমাধি পর্যন্ত করেছ, কিন্তু এত 
ক করেও যখন তোমরা ঈশ্বর পুরুষ ও 
প্রকৃতি, এই তিন পদার্থ সত্য বলে মানছো, 
ভোমৰ! পূর্ণজ্ঞানী নও । “একং সদ", “এক- 
মেবানছয়ং ব্রন্ম নেহ নানাত্তি কিঞ্চন'--সত্যৰস্ত 
একটিই, এক অদ্য ব্রক্ষই আছেন, নান! বলে 
এখানে কিছুই নেই, এই হ'ল বেদাস্তের 
সিদ্ধান্ত। অতএব তোমাদের এ যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম ও প্রতাহার এই পাঁচটি 
অঙ্গঈছই ভাল (বেদাস্তসার ২০১-২০৫ ৰাক্য 
দ্রষ্টব্য )। গর পরে আর নানারকমের ধারণা, 
ধান, সমাধি নিয়ে হাঙ্গাম! কোরো না। 
ধারণ|, ধ্যান ও সমাধি অদ্বিতীয় বস্তকে 
অবলম্বন ক'বেই করো (&, ২৯৬-২১৪ বাক্য 
্ষ্টব্য)। আচার্ধমুখে বেদাস্তোন্ত আত্মা 
সহ্বন্ধে শ্রবণ কঝে!; মনন করো, নিদিধ্যাসন 
অর্থাৎ ধ্যান করো । তৰে আমাদের এই 


নিদিধ্যাসন বা! ধ্যান ঠিক তোমাদের ধানের, 


মতে। নয়। তোমাদের ধ্যানে ভাবন।- 
্রকর্ষের দিকে দৃ্টি, কি ক'রে সেই ধ্যানকে 
সম্প্রজ্াত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরিণত 
কর! যায় তারই চেষ্টা । আমাদের ধ্যান রত্ব- 


ধ্যান 


৩৪৩ 


পরীক্ষার মতে|। একাগ্র মনের অনুসন্ধানী 
আলে! দিয়ে একমাত্র সৃবস্ব আত্মাকেই 
নিরীক্ষণ করার ঞয়াস. যে কথা গীভার 
ষ্ঠাধায়ে তগৰান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ৰলেছেন। 
ধ্যানকে আমরা বাদ দিতে পাখি না--'ধ্যান- 
যোগ: সম্যগঞ্র্শনিষ্য অন্তরঙ্গমূ (গীতা, ৫1২৭ 
শংকর ভাস্ত ভূমিক! )-ধ্যানযোগ আত্মদর্শনের 
অন্তরঙ্গ সাধন কিন্তু তা অবলম্বন করনে 
হবে শ্রত্যুক্ত একমেবাঘয়ং বস্থকে জানবার 
জন্যই। 

“আমর! বলি-“অয়মেব ভি তে বন্ধ: 
সমাধিমু অনৃতিষ্ঠসি (অক্টাবক্রসংহিতা, 
১১৫ )- সমাধি ব| গভীর ধ্যানের যে অচ্ঠান 
তুমি করছ, লেটাই তোমার বন্ধনষরূপ। 
দেখো সমাধিকে প্রত্যাখ্য।ন করেঞ্ আমর! 
স্বতই সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছি £ 
জাতে বিদনুগ্রহেণ লহজানন্নাগমে সাধকৈঃ 
ওদাস্যেন যথা! যথ1 পরিহৃতঃ কউ: স 

যোগোগ্ভমঃ | 
আশ্চর্ষং ন মনীধিতাপি নিবিড়া নিদ্রা যথেয়ং 


বলাদ্‌ 
আয়াতোব তথ। তথ! মুনিমতে| গাঢ়ঃ 
সমাধিক্রেমঃ ॥ 
(বোধলসার £ ত্র্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত, পৃঃ ৪**-৪০১) 
অর্থাৎ অনুভুতিসম্পন্ন পুরুষের কৃপায় 
যাভাবিক আনন্দলাভ হলে, সাধকগণ কষ্টকর 
যোগোস্ঠম গুরাস্ের সঙ্গেই পরিত্যাগ করেন। 
তবু কি আশ্চর্য, পতঞ্জলি-সম্মত গভীর সমাধি 


আপনিই জোর ক'রে ঙাদের কাছে উপস্থিত 


হয়) যেমন ন। চাইতেও গম্ভীর নিদ্রা জোর 

ক'রে এসে থাকে। 

"আমর! বলি-_ব্রদ্দেবাম্মীতি স্বৃত্য 
নিরালম্বতয়। স্থিতি; | 


ধ্যানশব্েন বিখযাত। পরমানন্দদ্ৰায়িনী ॥ 
( অপরো ক্ষানৃভূতি, শ্লোক ১২৩) 
অর্থাৎ 'আমি ব্রন্দই-এই সদৃবৃতিকে অবলম্বন 
ক'রে. অন্য আর কিছুই অবলম্বন না ক'রে; 
চিত্তের যে পরমানন্মদায়িনী স্থিতি, তাই 
ধ্যান নামে প্রসিদ্ধ | 

পআহং ক্রঙ্গাশ্মি-এই জ্ঞানের ওপরই 
আমাদের জোর, ধ্যানের ওপর নয়। 

"আমরা বলি--“ন হি বেদাভেষু ত্রদ্ধাত্ম- 
বিজ্ঞানাৎ। অন্যং পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন 
অবগম।তে' (বৃহ উঃ ১1৪।৭, শাঙ্কর তাস ) 
অর্থাৎ, বেদাস্তে মোক্ষের সাধন হিসাৰে 
ব্রহ্মাটত্িকাবিজ্ঞান ব্যতিরেকে আশার কিছুই 
উপলব্ধ হয় ন। 

“আর বদিই বৰ] তোমাদের এই কথ! মেনে 
নিই যে, চিত্তর্ত্তিনিরোধই মোক্ষের সাধন, 
তা"হলেও বলবে! যে, আত্মজ্ঞনি ও তবিষয়ক 
স্বৃতিপ্রবাহ ব্যতীত  চিত্তরত্তিশিরোধের ও 
আর কেন উপায় নেই-:ন ভি আত্মবিজ্ঞান- 
ততম্মতি-সন্তানব্যতিরেকেণ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য 
সাধনমন্তি' ()1” 

বেদাস্তসন্বন্বীয় একটি দীর্ঘ পত্রে যামী 
তুরীয়ানন্দজী [লিখছেন-_“খাধ্যায়। জপ-তপ, 
ধ্যান-ধাঁরণ1, সমাধিক কেহই 29৪] (চর্ম 
লক্ষ্য )বলে না। “তমেৰ বিদিত্বাতিসৃত্যুমেতি, 
নান্তঃ পন্থ। বিগ্ভতেহয়নায় | ইহাই বেদাস্ত- 
'বাকা।” 

(স্বামী তুরীয়াননোর পত্র ১৩৫৭ সং, পৃঃ 
১৬২) “বিদিত্ব।”--জেনে ; এই জানার ওপর 
জোর। 

জানযোগীদের মতো! শক্তিযোগীদেরও 
ধ্যানের ওপর জোর নেই। তীরা ৰলেন-- 
শরণাগতিতেই সর্বার্থপিদ্ধি। শরণং তে গ্রপন্না 
যে ধ্যানযোগবিবঞ্জিতাঃ, তে বৈ ম্বতামতিক্রম্য 


উদ্বোধন 


[ ৪তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


যাস্তি তদ্‌ বৈষণবং পদম্‌ (ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধৃত 
গরুদ়্ পুরাণের শ্লোক )- অর্থাৎ ধ্যানযোগ- 
বিবজিত হয়েও ধার! শুধু তোমার (ভগবানের) 
শরণাগত তার! মৃত্যু অতিক্রম ক'রে বিষুর 
পরম পদ লাভ ক'রে থাকেন। ভক্তিসনদর্ডে 
৬১-সংখাক শ্লোকের বিচারে শ্রীজীবগোম্বামী 
লিখছেন-মনোনিরোধরূপেশ যোগাভ্যাসেন 
তক্তিকৈবল্যব্যভিচারঃ স্যাদ ইত্যাশঙ্ক্য ভক্ত 
ক্রিয়মাণয়া তদাসক্তত্বেন যত এব মনো- 
নিরোধোহপি স্যার ইতি তস্মাত্র- 
তোপায়মাহ :-- 
শুখন্‌ সুভদ্রাণি রধাঙ্গপাণে জর্মানি কর্মাপি 
চ যানি লোকে। 
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্‌ বিলজ্জে 
বিচরেদসঙ্গ: ॥ (€ ভাগবত, ১১২৩৯) 
তাৎপর্য এই যে, ভাগবতে অব)বহিত 
পূর্বক্লোকে মনো নিরুত্ধ্যাৎ' অর্থাৎ “মনের 
নিবে'ধ করবে' এই নির্দেশ থাকায়, আশঙ্ক 
হতে পারে যে, কেবলমাত্র তক্তির দ্বারাই তা৷' 
হলে ভগবৎ:াপ্তি হবে না, ধ্যানের দ্বারা 
চিতবৃত্তিনিরোধেরও প্রয়োজন আছে, তার 
উত্তরে শ্রীভগবাশ বলছেন যে, না, ভক্তি করতে 
করতে, শক্তিতে আসক্তিছেতু মন আপনিই 
নিরুদ্ধ হবে, সুতরাং চক্রপাণি নারায়ণের 
সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম এবং এ জন্ম ও কর্মের 
বোধক লোকগ্রসিদ্ধ “বাসুদেব',» “মধুসূদন 
আদি নাম শ্রবণ ও কীর্ডন ক'রে নিঃস্পৃহ ও 
লজ্জাশৃন্ত হয়ে বিচরণ করবে । 
ভক্তের কথা হচ্ছে £ শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ 
স্মরণং পাদলেবনম্ঃ অর্চনং বন্থনং দায্যং 
সখ্যমাত্থনিবেদনম্, (ভাগবত, ৭11২৩)--এই 
ন্বধা ভক্তিতে তো! সদা-অনুস্যুত রয়েছে “্বতি- 
সম্ভান,--অর্থাৎ ভগৰৎম্থতির অবিচ্ছিন্ন ধার! 
[ শেষাংশ ৩৬৭ পৃষ্টাম্ব ] 


প্রাচীন ভারতে পুরোহিত ও কৌটিল্য 


ডক্টর অনিলচন্দ্র বহু 


প্রাচীন ভারতে কেবল যে যাগহজ্ঞাদি 
ধ্মীয় শনুষ্ঠানেই পুরোহিতের বিশেষ ভূমিকা 
ছিল তা নয়, রাজ্য-প্রশাসনেও পুরোহিতের 
সক্রিয় অংশগ্রহণ নিতাস্তই অপরিহার্য ছিল। 
বৈদিক যুগে রত্বিন্দের সভায় এবং উত্তরকালে 
মন্ত্রিসভায় পুরোহিতের স্থান ছিল সর্ধোচ্চে, 
পুরোহিত রাজাকে ধহিক ও পারব্রিক যাবতীয় 
বাপারে পরামর্শ দিতেন এবং রাজাও তীর 
পরামর্শ বাতিরেকে কোন কাজে উদ্মোগী 
হতেন না| খণাবেদের একটি মন্ত্রে বল। 
হয়েছে যে, দেবরাঞ্ত ইত্ত্রের পুরোহিত বৃহম্পতি 
যেমন নিয়তই তার অগ্রবতা হয়ে তাঁকে 
পারচালনা করতেন, সেবূপ পুরোহ্তিও পাথিব 
ধাজাকে অন্বব্বপতাবে সাহাযা করতেন। 
রাজনৈতিক ও ধর্মসম্পফিত ব্যাপারে রাজ। 
পুরোহিতের উপদেশ ও নির্দেশে অনুসারে 
সরকারের নীতি ঘোষণ| করে তা!” কার্ধকর 
ক৫তে সচেউ হতেন। বেদে আরে! বলা 
ইয়েছে _পুরোহিতভ্তাতিঃ রাজানং পরিগৃহা 
ভিষ্ঠতি সমুদ্র ইব ভূষিম্*__অর্থাৎ সমুদ্র যেমন 
মিকে বেষ্টন করে থাকে, পুরোহিতও ঠিক 
তেমনি তার লৌকিক ও অলৌকিক শক্তি 
দিয়ে থতিনিয়তই রাজকে বেউন করে রক্ষা] 
করতেন। 

মধর্ববেদে পুরোহিতের আরে! অধিকতর 
উরুত্বপূণ ভূমিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে, 
এবেদ থেকে জানা যায় যে, পুরোহিত কি 
ান্তি, কি বিগ্রহ--সকল সময়েই রাজার সঙ্গে 
1» থাকতেন। প্রতিদিন পুরোছিত অধর্ব- 
স্ব উচ্চারণ করে রাজার উপর মন্ত্রপূত বারি 


নি 


সিঞ্চন করতেন। এর ফলে সারাদিন এক 
অদৃশ্য রক্ষাকবচ রাজাকে আচ্ছাদন করে 
থাকত, সেজন্য কোনপ্রকার অশুভই সত্তাকে 
স্পর্শ করতে পারত না। নানাপ্রকার ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের যাধামে রাজাকে মহাবীর ও সার্ব- 
ভৌম নরপতি করে তোলার জন পুরোহিতের 
চেষ্টার অবধি থাকত ন1। রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ 
স্থায়িত্বলাতের জন্য পুরোহিতই রাজার প্রতিনিধি 
হিসাবে ইন্দ্রের উদ্দেশ্টে অগ্নিতে আহুতি 
প্রদান করতেন। পুরোহিত রাজার হয়ে যজ্ঞে 
হবিঃ প্রদান করতেন বলেই রাজা একরাটু 
সম্রাট, সার্বভৌম শাসক, জনগণের নায়ক ও 
দেবোদ্িষ্উ দ্রব্যের অর্ধাংশের ভাগী হতে 
পারতেন। বৃহস্পতি যেমন বাঞজ। সোমকে 
রাজকীয় পোষাকে আচ্ছাদিত করেছিলেন 
বলেই তিনি অভিচারাদি সত্তেও প্রজ্জাবগের 
গক্ষক হতে পেরেছিপেন. তেমনি পুরো ছিত- 
প্রদত্ত রাজপোষাক পরিধান করে রাজা রাষ্রীয 
ক্ষমতা, নিরাপদ দীর্ঘকীবন ও নানাশাস্ত্রে 
আনলাভে সক্ষম হতেন! এ বেদে আরে! 
বল| হবেছে যে, পুরোহিত তার আধাাত্বিক 
শদ্ধি- ও মন্ত্রবলে আগন্তক যে কোন বিপদ ৰা 
অশ্ডতকে প্রতিহত করতে পারতেন। নানা- 
প্রকার উৎপাত, হুগ্রহ, হর্ধোগ ও সংক্রামক 
ব্যাধি প্রভৃতি আকম্মিক ও নিশ্চিত বিপদ- 
আপদ থেকে পুরোহিত রাজ! ও বাস্ট্রকে রক্ষা 
করতে সক্রিয় ভূষিক| গ্রহণ করতেন। যা, 
কিছু ক্ষতিকর, যা"কিছু ভয়ানক অন্তত তা' 
সবই পুরোহিত অলৌকিক শক্তিবলে প্রতি- 
হত করে রাজ্যের কল্যাণবিধানে তৎপর হতেন। 


৩৪৬ 


বেদের পর ব্রাঙ্গণের যুগেও রাজার 
আধ্যাত্মিক ও রাঞ্জনৈডিক বিষয়ে উপদেষ্ট] ও 
পরিচালক হিসাৰে পুরোহিতের ভূমিক। 
মোটামুটি অক্ষু্ন ছিল। রাজ! প্রতোক জরুরী 
ও গুরুত্বপূর্ণ বিষদে পুরোহিতের উপদেশনির্দেশ 
প্রার্থনা করতেন । এতরেয় ব্রাহ্মণে বল] 
হয়েছে যে, যে গাজা বিদ্বান গ বিচক্ষণ 
পুরোহিতের পরামর্শ অন্থসারে পরিচালিত 
হন, সে রাজার প্রজার পারস্পরিক 
সহযোগিতা ও সহমমিতার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে 
বাস করে এবং রাজার প্রতি এঁকাস্তিক 
আন্বগত্য প্রকাশ করে। এ ব্রাঙ্দণে আরো 
বল। হয়েছে প্তস্য রাজ। মিত্রং ভৰতি, 
দ্বিষস্তমণবাধতে, য্ৈবং বিদ্বান ব্রাহ্মণে। 
রাষ্ট্রগোপং পুরোহিতঃ--” অর্থাৎ যে বাজার 
বিদ্বান, শ্রাঙ্গণ পুরোহিত থাকেন এবং যে 
পুরোহিত রাষ্ট্ররক্ষা করতে সক্ষম, সেঝাজার 
প্রতি অন্যান্য রাজারা ও 'মিশ্রভাবাপন্ন হন এবং 
তিনি শ্রুবিনাশ করতে সমর্থ হন। ব্রাঙ্গণে 
আরে। উল্লেখ রয়েছে যে পুরে!ঠত যে রাজার 
অগ্রবতী হন, সকল প্রাজ। !দ রাজার কাছে 
শ্রদ্ধায় মণ্তক অবনত করেন। দেবতার! স্বর্গ 
জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন. কারণ পুরোহিত 
বৃহস্পতি ছিলেন হারের উপদেস্ট। ও 
পরিচালক | শতপ্থ ব্রাহ্মণে বল৷ হয়েছে যে, 
কখনে। কখনো! একজন বিদ্বান ও বিচক্ষণ 
ব্রাঙ্গণ যুগপৎ একাধিক রাজ্যের পুরে।হিতপদ 
অলন্কৃত করতেন। দেবভাগ শৌতর্ধ ছিলেন 
কুরু ও সৃজয় এ উভয়গাংজ্যর, পুরোহিত । 
জালজাতুকর্ণা ছিলেন ক'শী. কোশল ও বিদেহ 
-»এ তিনটি রাজ্যের পু€রাহঞ্জ, ধারা একাধিক 
বাঙ্জোে পুরোহিতের পদে বৃত হতেন, তাঁরা যে 
অসাধারণ ক্ষমতা] ও যোগাতার অধিকারী 
ছিলেন--সে বিষয়ে কোন সন্দেছের অবকাশ 


উদ্বোধন 
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নেই। পুরোহিতপদে বরণ করার আগে 
বাজাকে শপথগ্রহণ করে বলতে হত ষে, তিনি 
কখনে! পুরোহিতের প্রতি অশ্রদ্ধ। ব৷ অবমানন। 
প্রদর্শন করবেন ন1, এর অন্বথ| করলে তিনি 
দৈবী বিপদের দ্বার! বিনষ্ট হবেন। ধঁতরেয় 
্রাঙ্মণে এর প্রমাণ রয়েছে । ব্রাক্ষণ পুরোহিত 
বশিষ্ঠ সত/হ্বাকে আঘাত করার জণু 
ক্ষত্রিয় রাজা অত্যরাতিকে বিষম মুল্য দিতে 
হয়েছিল। রামায়ণে বলা হয়েছে যে, রাজ। 
যখন কোন দীর্ঘকালস্থায়ী যজ্ঞে বাপূত থাকার 
জন্ম রাজ্কার্ধ-পরিচালনায় অবকাশ পেতেন 
না, তখন পুরোহিতই তার প্রতিনিধি হয়ে 
রাজাশাসন করতেন; এখানে আরো উন্লেব 
কর! হয়েছে যে. সিংহাননে আরোহণের ফোগ) 
উত্তরাধিকারীর অভাবে যখন রাজতন্ত্র ব্যাহত 
হত, তখন পুরোহিতই প্রশাসন পরিচালন। 
করতেন। 

আচাধ কৌটিলা তার অর্থশান্ত্রে রাজা- 
প্রশাসশে রাজার পরামর্শদাতা হিসাবে 
পুরোহিতের উল্লেখযোগ্য ও অপারহাধ 
ভূমিকাত্র কথ! বর্ণনা! কেছেন। পুরোহিতের 
ভামক! রাজ প্রশাসনে অপরিহাধ হলেও যে- 
কোন ব্রাঙ্গণকে এ পর্দে ৰরণ কর! হত না। 
পদের দায়িত্ব ও গুরুত্বের কথ। বিশেষ বিবেচনা 
করে পুরোহিতের যোগ্যতা প্রসঙ্গে কৌটিপ্য 
বলেছেন যে, অতি কুলসমৃদ্ধ ও লীলবিশিষী, 
ষড়ঙ্লের সঙ্গে সমস্ত বেদে পারঙ্গম, দৈব ব| 
জ্যোতিষশান্ত্রে সুপণ্ডিত, শকুনশান্ত্রে আভিড, 
দণ্ডণীতিশাস্ত্রে শিপুণ এবং দৈবী ও মানুষা 
বিপত্প্রতিকারের জন্য অথবমন্ত্রগ্রয়োগে সুদ 
ব্রাহ্মণকেই কেবল পুরোছিতপদে ৰরণ করাই 
বিধেয়। রাজ! ও পুরোহিতের পারস্পার+ 
মম্পর্কের বিষয়ে কৌটিল্য বলেছেন, 
“তমাচারধং শিষ্তঃ পিতরং পুক্রো ততঃ 
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ঘামিনমিবানুবর্তে»”--অর্থাৎ। শিষ্ত যেমন 
মাচার্ধের, পুত্র যেমন পিতার এবং ভৃত্য যেমন 
প্রস্তর অনুবর্তন করে, রাজাও তেমনি 
পুরোহিতের অগুবর্তন করবেন। 

শান্তির সময়ে যেমন তেমনি বিগ্রহ 
প্রাকালেও পুরোহিতের গ্ররুত্বপূর্ণ ভূমিক। 
মালোচিত হয়েছে আচার্ধ কৌটিলোর অর্থ- 
শান্ত্রে। যুদ্ধের ঘ্ব্যবহধিত পূর্বমূহূর্তে রাজ। 
গ্রেনাগণকে ঘাহ্বান করে যুদ্ধ করতে অংদেশ 
দেবেন, তারপর মান্ত্রগণ ও পুরোহিত তাদের 
মাদেশ দেবেন। এরপর মন্ত্রগণের ন্ায় 
পুরোহিতও ধেণাবাহিনীকে উৎসাহিত করে 
তাদের মধ্যে বলপঞ্চয়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ 
ভাষণ দেৰেন। যুদ্ধ আর্ত হ্বার পরও 
পুরোহিত ধর্ববেদোক্ত প্রক্রিয়ায় অগ্নিতে 
মাহ্ুতি প্রদান করবেন। এ ছাড়! যুদ্ধে 
সাফল্ালাতের জণ্ পুরোহিত আশীর্বচন পাঠ 
করবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
পুরোহিতের ভূমিকা সম্পর্কে কৌটিলা অথথবব- 
বেদোক্ত তখোর মোটামুটি অনুবর্তন করেছেন 
এবং দেক্ষন্ম আচার্ষধ কৌটিলা অধর্ববেদকে 
ঘর্থশান্ত্রের অন্যতম উত্স ৰলে সশ্রদ্ধ খণ 
বীকার করেছেন। কোৌটিপা পুরোহিতকে 
উচ্চরাঞ্জনীতিবিদৃদের অন্যতম বলে বিবেচনা 
করেছেন। রাজোর মন্ত্রগণের মতো 
রোহিতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। 
সেজন্য রাজোর মন্ত্রগণের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে 
কৌটিন্য পুরোহিতের গুণাবলী ৪ যোগ্যতার 
উল্লেখ করেছেন। কৌটিলোর যতে রাজ্যের 
মন্ত্রগণের মতে পুরোহিতও অতিগ্রয়োজনীয় 
রাজকর্মচাী, পুরোহিতের দ্বার! সম্দ্ধ এবং 
সভাদদের দ্বারা সুরক্ষিত ক্ষত্র রাজ! অপরাজেয় 
হয়। কৌটিল্য আরো বলেছেন যে মন্ত্রিগণ 
এবং পুরোহিত রাজার অমাত্যদের চরিত্র এবং 


প্রাচীন ভারতে পুরোহিত ও কৌঁটিলা 
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লক্ষণার্দির বিচার করবার অধিকারী! রাঞ্জা- 
প্রশাসনে মন্ত্রিগণের দায়িত্ব যতটুকু, পুরে!ছিতের 
দায়িত্বও তাব চেয়ে কোন অংশে নুন নয়। 
প্রকৃতপক্ষে পগুগোহিতকে বাদ দিয়ে ধায় বা 
রাষ্ট্রীয় কোন অনুষ্ঠান প্রতাক্ষ বা পৰোক্গভাৰে 
সম্পন্ন কর! সম্ভব হত ন!। 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ষে, 
সংহিত। ও ব্রাঙ্গণের যুগে যখন বৈর্দিক 
যজ্পক্রিয়াপ্রধান কর্মাণ্ডের প্রাধান্য ছিল, 
তখন পুরোহিত ন্বাভাবিক ভাবেই কি 
ধর্মানুষ্ঠীশে, কি রাকার্ং-পরিচালনায় প্রাধান্ত 
পেয়েছিল, কিন্তু আরণ)ক উপ[নিষদের যুগে 
যখন (বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
হল, তখন এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
ক্রমশঃ পুরোহিতের প্রীধান্মও হাস পেতে 
লাগপ। তাছাড়া, জৈন ও কৌদ্ধ-ধর্ের 
প্রভাবে উত্তরকালে ব্রাহ্ষণাধর্ের সঙ্গে 
পুরোহিতের স্থান ও প্রাধান্য হারিয়ে গ্রেমশ: 
সঙ্কুচিত হতে লাগল। অবস্থা জাতকের কোন 
কোন গল্পে তখনও পুরোহিতের প্রভাবের চিহ্ন 
স্থম্পষ্$ ছিল--একথা অধীকার করা! যায় ন| | 
লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আচার্য কৌটিল্য 
মন্ত্রিসষ্ভার অন্যান্য সদস্যদের মতো] পুরোহিতের 
উপরও গুরুত্ব এবং প্রাধান্ম আরঝোপ কষ্লেও 
পুরোহিতকে তিনি মন্ত্রিপভার সদসাদের মধ্যে 
অস্তর্তৃক্ত করেননি । গু"প্বাত্তর যুগের প্রত্বলিপি 


থেকেও জান! যায় ষে, পুধোছিত তখন আর 
মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন না), সেজন্য 
পুরোহিন্তকে পৃথক করে দেখানে] হয়েছিল । 
যদিও পুরোহিত মন্ত্রিদতা থেকে বাদ পড়লেন, 
তথাপি রাঞ্জার উপর পুরোছিতের (নৈতিক 
প্রভাব একেবারেই লোপ পেল না। বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে, প্রাচীন এতিহোর ধার! অনুসরণ 
করে স্তক্রনীতিসারে পুরোহিতকে মান্ত্রসতার 


অন্তর্ভুত্ত কর] হয়েছে। 


স্বামী অথণ্ডানন্দের স্মতিসঞ্চয় 
বাতি) 


[ “ভক্তে'র ডায়েরি হইতে ] 


১৯৩৬ খুঙ্টাবের নভেম্বর মাস। এই সময় 
শ্মশ্রু-শোতিত 11, 01110 (মি ফিলিপ) 
নামক এক্জন আমেরিকান আসিলেন। 
আসলে তিনি অধ্িয়ান--ছুঃসাহসী পাইলট 
বা বিমান-্চালক। মহাযুদ্ধে বহুবার 
আটলাটটিক পার হন, যুদ্ধশেষে আমেরিকায় 
যান। স্ত্রীর সাহচর্ধে বেদান্ত-চিন্তার সহিত 
পরিচিত হইয়! জামী পরমানন্দের আশ্রমে 
যোগদ!ন করেন। কালিফোলিয়ার ডাাম-ভাঙার 
প্রবল বন্যায় তাহার স্ত্রী ভাসিয়! যান। তারপর 
আধ্যাত্িক আলোর সন্ধানে তিনি তারতে 
আসিয়াছিলেন, বেলুড়ে ছিলেন । 

মিস মাকঙ্গাউড (11188 1101900 ) 
তাহাকে সারগাছি পাঠাইয়! দেন। সন্ধযাবেলা 
মিঃ ফিলিপ গিয়া পৌঁছিস়্াই হাটু গাড়িয়! 
স্বামী অখণ্ডানন্দকে শ্রদ্ধা শিবেদন করিলে তিনি 
আশ্রমের একটি ব্রক্মচারীর দিকে দেখাইয়া 
ফিপিপকে বলিলেন, [79 1৪ 5০৮ 00:066 
109 ৮৮11) 


০ 81109, 


£৪75৪ ১০00.  %68....10115118£6 
109:50179 19 11) 4610010, 
৬1190] 97179 061)919) [59759 015 9911, 
(সে তোমার ভাই, তোম।কে সেবা করবে । 
ই।,সেবার সুযোগ ও অধিকার! সবাই 
আমার আত্মা । যখন আমি অপরকে সেবা 
করি, নিজের (আগ্নার ১ই সেবা! করি।)” 
তারপর ফিলিপ তাহার জীবনকাহিনী সংক্ষেপে 
বিবৃত করিলেন। তাহার মাথার পিছন দিকে 
হাত বূলাইয়া বাব! কি দেখিলেন, পরে নিজের 
কাপড় দেখাইয়া বলিলেন, *0০ 5০৬ 119 
9019 -- 089 


8%:0090601 :76000018” 


61001? 500 119 161 ০0. &:9 8 10010 
65881, ০০ 89911, (তুমি এটা 
এই ত্যাগের পরিচ্ছদ পছন্দ কর? হা; 
তুমি পছন্দ কর! তুমি আজন্ম ত্যাগী। তুমি 
)? 
তখন ফিলিপ বলিতে লাগিলেন-- কিভাবে 
তিনি ৪* ৰখসর বয়সে এক ৫০ বৎসর বয়স্কার 
সছিত পরিণীত হন, এবং তাহারই সম্পর্কে 
তিনি জীবনের নূতন পথ পাইয়াছেন। 
বন্বাপ্নাবিতা স্ত্রীর মৃতদেহের হাতে ছোট একটি 
বই ধর! ছিল _-:[1276 ০7. 1816, ( 'জীবন- 
পথের আলো )। বইখানিতে তখনও বনু! 
জলের দাগ রহিয়াছে । বইখানি দেখাইতে 
দেখাইতে তিনি সত)ই কীদিয়। কাদিয়া বলিতে 
লাগিলেন-__খৃষ্টাম ধর্মসাহিতোরর বই তাহাকে 
দিতে পারে নাই। তিনি প্রীয় ৮1১০ 
হাজার বই পড়িয়াছেন । এই বইখানি তাঁহাকে 
আলে। দিয়াছে। কিন্ত এখন তিনি শান্তি 
চান, বেদান্তের শান্ত শুভ আলোকসম্পাতে 
তিনি এক নবজীবন চান। 
বাবা বলিলেন, ”[1018961070 ০01 0100186 
[8 1091103 & 91011716091 
109 ০01 29000018100, আ০ 080 079 
0001 10 ০001 9380 12020886625 1618 
% 915 0109 10001, ( “ঈশান্বসরণ' একখানা 
মহাগ্রস্থ। ইহা ত্যাগপৃত আধ্যাত্বিক জীবন" 
গঠনে সহায়ক । আমাদের প্রথম মঠে এই 
রন্থখানি ছিল-খুব চমৎকার বই |) 
তারপর কি মনে করিয়া ফিলিপকে লইয়া 
বাবা ঘরে গেলেন, মোমবাতির আলোর কাছে 


19 9 89৮ 70001, 


শ্রাবণ, ১৩৭৯ 1 


গিয়। তাহাকে খুব তালে করিয়। দেখিলেন 
এবং কিছু প্রশ্নাদি করিলেন। পরে সম্তষ্ট হইয়! 
উত্তয়ে বাহিরে আসিলেন। পরে ফিলিপ 
বলেন-বপ্লে তিনি বাবাকে দেখিয়াছিলেন। 
এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই 
ী্রীঞ্গগদ্ধাত্রীপৃজার শুতদিনে হোম করিয়া 
বাব! ফিলিপকে ব্রহ্মচর্ধ-ব্রতে দীক্ষিত করিলেন 
এবং নাম দিলেন 'পরমচৈতশ” | দাড়ি-চুল 
কামানোর পর মুগ্ডিতমস্তক ফিলিপকে শুভ্র 
ধুতিচাদর-পর! ব্রক্ষচারীর বেশে চমৎকার 
দেখাইতেছিল। নবজাত শিশুর চাঞ্চলো ও 
আনন্দে সারাটি আশ্রম তিনি ঘুরিয়! বেডাইতে 
লাগিলেন এবং বারবার বলিতেছেন, “[ ৪ 
(“মামি বাবার 
কনিঠ সম্ভান।”) সারা বৈকাঁলবেল! তিনি 
ঠাকুরঘরের কাছে হাতজোড় করিয়! টুপ 
করিয়া! বসিয়া থাকিতেন ; কোনদিন হয়তো 
কোন গাছের তলায় বসিয়া ধাঁন কবিতেন, 
'এবং বলিতেন, 


ঘা1)119 10 10019. 0101519 9। 27986 0001৮, 


[38108 5০006996 0171107 


£] 77096 1891159 718811 


[া০দে 500 1058 90 107001)১) ] স্া011067 ! 
30 10000] 1059 [1 11959 10861 (00100 &]ড- 
(ভারতে যে-কয়দিন আছি তার 
মধো আত্মজ্ঞান লাভ করবই। ভারত একটি 
মহান দেশ। আশ্চর্য, তোমরা কি ক'রে এত 
ভালবাসে! ! এমন ভালবাগ! আমি কখনে! 
কোথাও পাইনি ।” 

ফিলিপের বিদ্ধানাপত্র কিছুই ছিল না। 
একটা কম্বলের উপর চাদর পাতিয়! হাতে 
মাথ! দিয়! শুইত। আর একট। লংকথের 
চাদর গায়ে দিত.। গরম জামা-কাপড়ের 
মধো ছিল--কোট ও প্যান্ট। 

একদিন সকালে একটি সুতার সার্ট গায়ে 
ফিলিপ ধ্যান করিতেছে - ঘত্বে খাটের উপর | 


ড$1097:9, 


যামী অথগ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় 
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পিছন হইতে বাব! আসিয়া তাহার নৃতন একটি 
সাদা পশমে আলোয়ান ফিলিপের গায়ে 
দিয়া ভাদিতে লাগিলেন; মাথার চুলগুলি 
জটার মতো! ঝু'লয়া পড়িয়াছিল; সে এক 
অপূর্ব শোত|! 

সেইদিন বিকাঁলে ফিলিপ টুপি চুপি ভক্ককে 
বলিতেছে, “০ ১0 15790া 5$110 97৭18 1 
1391) তি 20158. 18126 161 (বাবা কে 
জনে]? বাবা শিব। তাই নয়কি1),ভক্ত 
বিশ্ায়ে আনন্দে চুপ করিয়া রিল, একটু ঘাড় 
নাড়িল। 

সন্ধ্যাবেল! একদিন পূর্বকথা বলিতে বলিতে 
বাবা সাধন ত্যাগ বৈরাগোর অনেক কথা 
বলিলেন £ 

দহরিদ্বারে হৃধীকেশে মাধুকরী করতাম__ 
ছত্রের ঘণ্টার অনেক পরে যেতাম। মাঈ 
বলত-- ঘর্টী নেহি শুনা 1 আমি বলতাম-- 
বন্টী শুনেগ।, কেস্ত্রা ধেয়ানমে বহে গ! মাঈ? 
মাঈ ব'লত--অভি তো কুচ নেহি হ্ায়- সবুর 
করে! বেট। | নর 

“আমর! তে| পাহাড়ে সব ভুলে থাকতৃম। 
কিন্তু ঠাকুর যখন জংসার করালেন তখন 
সংসার!কেও হার মাণাতে হবে। খুঁটিনাটি 
সব করতে হুবে- দেখছিস্‌ না?” 

কি কথায় একজন বলিয়াছে-_-মনে থাকে 
ন1। বাব! একটু উচ্চ কঠে বলিলেন, “মনে 
থাকে ন।1” তারপর স্বর নামাইয়। বলিলেন, 
“মনে তো আমারও থাকত না। তিববতে 
বাংল! ভুলে গেছলাম। আবার ধীরে ধীরে 
মনে পড়ত । তেমণি মনে করলেই মনে 
আসে: মনে রাখলেই মনে থাকে ।” 

বৈরাগ্যের প্রাস্ আবার আসিয়া পড়ল-_ 
বাব! বলিলেন, “'যদহুরেৰ বিরজেৎ তদরেব 
প্রত্রজেৎ,_ বুহ্দারণ)ক উপনিষদের €:; হ€! 
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বৈরাগে।র দিন ক্ষণ নেই । বয়স ধরাবীধ! 
নেই। “নিগচ্ছিতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব 
কেশরী' ' বিবেকটুড!মণিতে আচার্য শঙ্কর 
বলেছেন। এসব বৈরাগোর কথা । বৈরাগা 
হ'লে বেরিয়ে পড়বে, চলে যাবে যেদিকে খুশি 
_-প্রাচী, প্র ধীচী, উদীচী -দিকটিক ঠিকনেই। 
আবার "মাছে _'বু।খায়'**(ভক্ষাচর্ধং চরষ্ভি? | 
ভিক্ষার নিম আছে ভিক্ষার জণ্য যখন তখন 
যাৰে না। বাড়ির সকলের খাওয়। হয়ে গেলে 
যাবে '“বৰ।ঙ্গারে ভুক্ততর্জনে'--আগুন নিতে 
গেলে, এ'টে। কাটা! উঠে গেলে । তখন 
যতটুকু পাবে তাতেই সন্তষ্ট হ'তে হবে|” 
সন্ধার পর বাব! বৃকার ওয়াশিংটনের কথা 
বলিতেছেন; “ইংরেজ বাপ, নিগ্রো মা। 
পড়েছ গ্য।) 8০৭ থ্রঃমঘগাউ' ? সেবা ও 
শিক্ষার কথ|-_নিঙ্গ-হাতে ইট গড়ে স্কুলবাড়ি 
তৈরী হ'ল। পাঁজ। পোড়াতে পারে না--. 
বারবার 1৮107 (বিফলতা)। শেষে সব হ'ল। 
সে একট! 10194.১0 (মহৎ উদ্দেশ্য ) নিয়ে 
জন্মেছে! সেকি কিছুতে থামে, ন৷ দমে? 
সে করবেই । শরৎ মহারাজ বইখানা আমাকে 
দেন এবং বলেন, 'তাই, তোমার যেমন মহুলায় 
কুঁড়েঘরে সেবাকার্ধ আরম্ভ তেমনই ।" 

“প্রেণিডেন্ট রজতেন্ট ওর সঙ্গে বসে খান। 
সবাই রুজভে্টকে মারতে যায়। 

"এখানকার এক ম্যাজিস্টেট আমাকে 
ৰলে, 'তোমর! মারুষকে ত্বণা কর। আমি 
মুখের সামনে ৰলে দিই -তোমর! কর না? 
এঁ দৃষ্টাস্ত দিই ; তখন চুপ, শেষে বলে, 1008- 
61901518006 596 21108 17 81000110177 
( খুষ্টধর্শ এখনঞঙ আমেরিকায় পরিপক্ক হয়নি )। 
বাই হোক সেই থেকে বন্ধু হয়ে গেল, হকৃ 
কথা বলেছি কিনা! ওট] 
(ইংরেজ ভাব )। বাঙালীকে হক কথা 


190211810 129019 
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বলে, সে সারাজীবন তোমার শক্রত। করবে ।। 


"জাপান কি সুনার ষামীজী লিখতেন, 
যেন ছবির মতো! আকা রয়েছে ! শহর গ্রাম 
চেন! যায় না--এক রকম। বরাবর পাক! 
রাস্তা, আর তার হৃধারে সুন্দর নুন্দর ছোট ছোট 
বাড়ি, বাগানঘেরা. - ফুলের টবে ফুল ফলের 
গাছে ফল। 


পূর্ব প্রসঙ্গ ঘৃরিয়া আমিল -পদেশী 
রাজাদের চেয়ে ইংরেজরাজ ঢের ভাল, এদের 
80101019688101 (শাসনবাবস্থা )১এর 01161. 
( সমালোচনা ) করতে পারে! এৰং 
করছেও তে। কত লোক, আর গুদের সম্বন্ধে 
একটু কোন কথ! বললে--৪]$ (গুধচর) আছে, 
রিপোর্ট চলে যাবে । তারপর বিচার অনুসন্ধান 
কিছুই নেই, হামাম বা অন্ধকুপে মৃত্যুর দিন 
গণন! । এখন বৰেড়েছে-আঁগে অত ছিল 
না। অবশ্য ব্রিটিশ রিজেন্ট মাছে, সবই জানে, 
সবই দেখছে।” 

কিছুদিন হইতে ৰাঁৰার ইচ্ছ] হইয়াছে-- 
সেৰকের! কয়েকজন গ্রামে গ্রামে মাজিক ল$ন 
লইস্ব। যায় এবং উহ্থার সাহাষ্যে গ্রামৰাসীদের 
নানান কথা বুৰাইয়া দেয়। প্রথমেই যাইতে 
হইৰে সেই শোকসন্তপ্ত এডোয়ানি গ্রামের 
মুসলমান ভক্তটির বাড়িতে । তদুপলক্ষে 
ম্যাজিক লঠ$নটি সারানো হুইয়াছে। 
মাকিন ব্রন্মচারী পরমচৈতন্য যন্্রবিদৃঃ সেই সৰ 
করিয়াছে । আজ সন্ধ্যাবেল। হলের পশ্চিম 
দেওয়ালে পর্দা টাঙানে] হুইয়ান্ে। ব্রহ্মচারী 
নির্ভয়চৈতন্য প্লাইড বুঝাইয়া দিৰেন। হলের 
ূর্বপ্রান্তে বেতের চেয়ারে বাবা ৰসিয়া 
আছেন; ছুইঙ্জন সেবক তীহার দুই পায়ের 
ইাটুতে বাতের ওষধ মালিশ করিয়! দিতেছে। 


0190 


শ্রাবণ, ১৩৭৯ ] 


প্রথমেই মাঞ্জিক ল$&ন পরীক্ষার জন্য 
স্বামীজীর ছবি দেওয়! হইল, বেশ সুন্দর 
ফোকাঁস্‌ হইয়াছে । ৰাব! দেখিয়া খুব খুশী 
হইলেন, বলিলেন, “দেখেছিস্‌ কী মৃত্তি !" 

তখনকার বাবার সেই টান-কর! সোজা 
শিরোগ্রীবা এবং তেজোবাঞ্ক ভাব দেখিয়] 
সেৰকের মনে হুইল -- ববামীক্জীর ভাবে শুরপুর 
বলিয়াই কি উন্তয়ের মুখমণ্ডলের এত সাদ্ৃশ্ট ! 

একটু পরে ৰাব! বলিতেছেন, “দেখ, 
যামীজীর দেখ! পাওয়। সহজ, তিনি দেখ! 
দেবার জন্য সর্বদ] গ্রস্বন। ঠাকুর এত সহজ 
নন। এ যুগের লোক ত্বামীজীর ভেতর 
দিয়েই ঠাকুরকে বুঝবে। এইজন্া দেখছিস্‌ 
না লোকে বামীজীর তাবই ক্মাগে নিচ্ছে, 
বেগ্ীনিচ্ছে| এইসৰ সেবাকার্য, দেশপ্রেম-এর 
ভেতর দিয়েই 7517 (জমি) তৈরী হা'ল। 
তারপর ১1117180811 শাধাস্িক |” ওদিকে 
স্বমীজীর “যদেশমন্ত্র” পর্দায় উঠিয়াছে'*পড়া 
হইতে লাগিল ---'হে ভারত ভুলিও ন1"।, 
পড়া শেষ হইলে সব চুপচাপ-_গম্তীর | 

একটু পরে বাব বলিলেন, “ম্বামীজীর যে 
এই বদেশপ্রেম--এ অত সোজ! নয়। এ 
[9/1০632) ( প্যাট্রিঘটিজম্‌ ) নয়_-এ দেশাক্ম- 
বোপ। সাধারণ লোকের হচ্ছে দেহাত্মবোধ। 
তাই দেহেরই সেবাযত্বে বিচোর। এ হচ্ছে 
দেশান্ববোধ--সারা দেশের ভূত, ভতবিষ্তৎ 
বঙতমান নিষ্বে চিন্ত। | এই শেষ নয়, এরপরও 
আছে খিশ্বাক্মবোধ, সকলের জন্য চিন্তা ।” 

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর একজন জিজ্ঞাস! 
করিল-_এতদিন এত” কাজ হচ্ছে 12888 
( জনসাধারণ )-এর কিছু উন্নতি হয়েছে কি?' 
বাব বলিলেন, “কি ব! কাজ হয়েছে--য। 
ইওয়। উচিত ছিল তার তুলনায়! আর এই 
[বনাট (জনগণ )--যাঁমীজী যাকে 
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বামী অখগ্ডাননের স্মৃতিসঞ্চয় 


৩৫১ 


বলেছেন 219911:1£ 1951961)9 ( ঘুমন্ত জল- 
জন্ত।_-£কে জাগানো কি মুখের কথা, ন৷ 
হুজুগের কাজ? ধীরে ধীরে তাকে (6০0০ 
(স্পর্শ) করতে হবে 27 81106 01 550010711)5 
&730 ৪92৮199 : সহানুভূতি ও সেবার তাবে )। 
হঠাৎ চমকতাউ।--য| ম।ঝে মাঝে হচ্ছে-- 
01839 1041)2)86 (“!ণজাগরণ) যাক মনে 
করে ও বলে 091160107 ( রাজনীতিক )-৭1 
তার বিশেষ কোন স্থায়া দাম নেই। 
921910107 (গণজ্জাগরণ ) হবে 910 £.:7 
৪0৪ ( ধীরে ও নিশ্চিত ;তাবে, যেমন হয়েছে 
ও হচ্ছে জাপান, বাঁশিয়া, টাঁকাঁ ও চায়নায় 
সানইয়াৎসেন্‌ ও কামালপ1শ প্রভৃতি দ্বার । 
যামী্পীর৪ ভাই প্রধান লক্ষা ছিল 17853 
80110996101) (জণসাধানণের শিক্ষা )। পঙন 
তো ক'রে গেছেশ--তারপর ধীগে ঘীগে হবে, 
মড়াকে চেতানে!-একি পহজ ব্যাপার? 
হাজার বছরের ৮৮5৪5 ( ব্রাীতিদ।ম ) 1” 

“এবে আমরাই পথম- গ্র।মে গ্রামে চাষার 
কুরে গুটিরে ঘুবেছি। এম্পী হচ্ছে বর্ষের 
বুল ন| বলে-ব'লে বেড়ি সারারণ 
আনের কথা; নতুন ফদল চাষের কথা, 
বাস্থারক্ষাপ দু-চারটে কখা- আল পররঙ্ক।র 
ক'রে ছেঁকে খাবেঃ যড়কের সময় পার তে 
ফুটিয়ে খাবে। কি কারে আধিঞ্চ অবস্থার কিছুটা 
উন্নতি করা যায়, তাত-কাপড়ের সংস্থান হয়, 
তার চেষ্টা করেছি, আর বলেছি কিছু কিছু 
জমানো উচিত মসময়ের জন্ব। আশ্রমের 
কপি-চাষ দেখে কত পোক শিখে নিল। 
তারপর গুটপোক্ষার পলু-্টাষ তো আমরাই 
ধরাপাম এদের, আশে কতদিন এ কাজ 
হয়েছে । ওদের ব্রেঠজগারে য। বাত, আমার 
কাছে জমা রাখত অসমংয়র জন্য । এখনও 
অনেকেরঠ মঞ্জুরীর পয়সা কেটে” জম। রেখে 


17)চিশিপ্ি 
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দিই, বলি জমুক ন|, যেদিন কাজকর্ম করতে 
পারৰি না--সেদিন নিবি। 

“শরৎ চাটুজে)র ভাই বেদানন্দ এখানে 
অনেকদিন ছিল। শরতবাবু একবার দেখ! 
করতে আসেন [ বলরাম-মনিরে ]। 
মহারাজের ( যামী ব্রন্গানন্দজার) সঙ্গে দেখা, 
বললেন, “এখানে অখণ্ডানন্দ স্বামী আছেন ?, 


উদ্বোধন 


| ৭৪ভম বর্---৭ম সংখ 


মানুষকে ভালবাদেন, চাঁষার কুটিরে কুটিরে 
ঘুরে বেড়ান; তাই আপনাকে দেখতে এলাম। 
আপনি যে ভাব নিয়ে কাজ করেন, আমি সেই 
ভাব নিয়ে বই লিখেছি, গল্প লিখেছি, যাতে 
ভারটা ছড়ায় ।' পরে তাঁর অনেক বই পাঠান। 
কতকঞ্চলি বেশ লাগলো--পল্লীসমাজ; পণ্ডিত 
মশাই; আরগুপি কেমন যেন মুলো-ধাওয়া 


আমার কাছে এসে বললেন, “আমি সাধু ঢেকুর।” 
সম্যাসী দেখতে আসি!'ণ। শুনেছি, 'আপনি ক & রী 
আল্লা 


স্বব্রন্মণ্য ভারতী 
[ অন্ুব।'দিকা $ প্রীমতী বিভা সরকার ] 


কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের| সীমাহীন মহাশূন্যে ঘোরে 
অহোরাএ অন্তকাল শ্রান্তিহীন যুগে যুগাস্তরে। 
অক্লান্ত তাদের তুমি ইচ্ছমত কক্গিছ চালনা 
অব্ভ্ত অনন্ত প্রভু । কোন মন্ত্রে করি গে! বন্দনা ! 


চিরগিথঢাবাদী যারা জ্ঞানহীন আম্মরী ছুর্জন, 
সঙ্জনের উপদেশ উপেক্ষায় না করে গ্রহণ 

মৃত্যুভয় হতে ঙবু সে সবাগে ত্রাণ সমভাবে 
তোমার চরণ স্ম“র হয় তারা স্মরণাথাঁ যবে। 


ইশারউড এবং হিন্দুর মন্ন্যাবাদ 


[ পূর্বানবৃতি ] 
স্বামী বাণগোবিন্দ পরমপন্থী 


অলিভার একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক, 
সম্ভাবনাময় উজ্জল তবিস্তৎ তাকে বিষয়মুখী 
করতে পারেনি । নিউইয়র্কের ব্যান্কে পদ- 
মর্ধাদাসম্পন্ন এক ভ্াকরিতে নিযুক্ত ছিল, 
কর্তবানিষ্ঠ। এবং কাঁজের পারদ্নশিতার জন্য 
সে প্রশংসা! অর্জন করে। পদমর্যাদ1! এবং 
আধিক কৌলীন্যে এই চাকরি তাঁর জীবনকে 
সুখ ও সম্দ্ধিতে পরিপূর্ণ করে দিত এবং হয়ত 
একদিন সে ব্যাঙ্কের অধিকর্তার (ডাইরেক্টর ) 
পদে উন্নীত হত; কিন্তু সে এই জীবন গ্রহণ 
করতে রাজী ছিল না। কোয়েকারদের 
(09768) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং 
সেবাব্রতী জীবনকে নিজের আদর্শ হিসাবে 
সে বেছে নেয়। এর পরেই রেডক্রসের 
এক চাঁকরি পেয়ে যুনিখে আসে এবং 
দেখানেই তার পরিচয় ঘটে হিন্দু সন্নযাসীর 
সঙ্গে যা তার সারাজীবনের গতিকে সম্পূর্ণভাবে 
নতুনদিকে প্রবাহিত করে দেয়--জীবন- 
জিজ্রাসার উত্তরও পে হয়ত পেল এবং মনে 
তার শাস্তিও এসে গেল। ইশারউড তার 
এই সময়কার মনের অবস্থা চমৎকার তুলে 
ধরেছেন তারই জবানীতে £ *[$ 93 10119 


1 9৪ 10 10101) 6086 9188 61709 61096 1 
৪০৮ 6০ 10007 9 100 1207) আ1)0 1090 
0680 1151178 61619 10 80079 9818. 17810 
(00090. & ৪0091] ৫00) 130 0390. 0 10089% 
আট) 13100 86580] 610389 9। 8৪] 6০0 
0:506186 00601858107) %00 ৪600৮ ০0068 
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00169 5 80010606 98 18 6090. 8981090 60 


006১ 805৮ 10. & 10019110 1108৮ 800 অও 
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(পৃঃ ১৩)। অলিভার শান্ত সমাহিত এই সন্ন্যাসীর 
মধ্যে নতুন আলোক পেল-কোয়েকারদ্জের 
মতবাদ তার মনে আর তেমন সাড়া জাগাতে 
পারেনি। অধ্যাত্মবাদ ব! খিস্টিসিজম তাকে 
অনেক সময় বিহ্বল করে তুললেও সে হিন্দু 
অধ্যাত্ববাদের ব্যবহারিক এবং দার্শনিক তত্ববের 
সমন্বয় লক্ষা করল। আরম্ভ হোল জাধ্যাত্বিক 
ষাত্রা। হিন্দু সন্নযাপীকে নানা প্রশ্ন করতে 
সুরু করল-_গ্রতি প্রশ্নে তার অনেক সংশয় 
ধীরে ধীরে নিরসন হত্কে লাগল । প্রথম দিনে 
লাইব্রেরীতে যে সাক্ষাৎকার হয় সেখানেই 
তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করল। রেডকক্রসের 


৩৪৪ উদ্বোধন ৭৪স্ভম বরধ--.৭ম সংখ্যা 


কাজের শেষে মিলিত হত স্বামীজীর সঙ্গে _ 
তার সঙ্গে নানা গ্রসঙ্গে কথ! হোত। এমনও 
সময় গেছে যখন তিনি কোন কথ! বলতেন ন| 
অথচ পাওয়া যেত মানসিক এক প্রশাস্তি। ভার 
সে অভিজ্ঞত] নিজেই বর্ণন| করছে £ *মম1067588 
190 [ু 8০১ 1020 60 69 981001+5 
00100 800 986 000 00186]5 101) 10170 
09 01597 98৮ ৪1006 8117)9 দ161)006 8811006) 
10101) 183 01500 0967608 26 0198 1306 ] 
8০৪ 0860 6৪ 1৮16 2৪ 1170৩ 001010£ 00 
01 9) 0079 800 £6107081058611--৬106)00 
৪৪ ]) ৪]1 035 10100 0 870. 00082 &09চ৮৬- 
21108, [00016 10700 52906151006 62019 
13 0116:6 ] ৪00 170] 810 81010, 
(পৃঃ১৫)। গুরু তার মৌন ব্যাখ্যান দিয়ে 
শিল্ের সংশয় নিঝসন করেন, কেনন! তিনি 
শিষ্তের অস্তরের কথা ধরতে পারেন আর তার 
মানসিক বাবস্থিতি--পগুরোস্্ব মৌনং ব্যাখ্যানং 
শিস্তাত্ত ছিন্নসংশয়া:* অর্থাৎ কিন! মন ষখন 
শান্ত ও ধীর এবং স্বচ্ছ হয় তখন আয়নার 
মতে! অথব। নিশ্তরঙ্গ হৃদের নীচের জিনিসের 
মতে! ধরা পড়ে মনের সৰ কিছু কথ! এৰং 
উভয়ে উওয়কে তখন বুঝতে পারেন । যোগ- 
সমাহিত চিতে শিষ্কের সংশয় তার নিকট ধর। 
পড়ে- তিনি৪ তখন তার সংযোগ-শক্কিতে 
তা বুঝিয়ে দেণ ধরিয়ে দেন। পল ব্রাণ্টন 
অনুরূপ এক বিচিত্র অনুভূতির কথ! আমাদের 
শুনিয়েছেন। রমন মহধির সামনে গিয়ে যখন 
তিনি প্রথম বসলেন তখন ৩]1র মনের সমস্ত 
সংশয় আপন|। আপনিই নিরসন হতে লাগল । 
অনেক প্রশ্ন তিনি লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন 
কিন্তু জিজ্ঞাসার আর প্রয়োজন হল না, নিজের 
থেকে সমাধান হয়ে খেল। তিনি লিখছেন £ 


%[70৮ 16 0088 000 00 98810) 60 1089666] 


সা28606৮ 1 80158 6106 10:011900 016] 
10859. 101611950 6:090190 1069--] 000 
0015 (6106 9 ৪6880 1159: 01001962833 
৪8608 60 1709 10108 10697 209) 611%% 
চ €1986 0068.06 15 10809690176 6106 11000 
[88.01068 01 [05 16108 810. 608৮ 0 
61002176-6020190 10110 18 1098110721706 60 
84719 08 80205 2990.৮৬ এর পরেই অলিতার 
তার দিব্য সান্িধো আরো! নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ 
হওয়ার জন্য তার সঙ্গে একত্র থাকতে 
লাগল। গে দেখল যামীজীর শরীর সুস্থ নয়, 
কাজেই সেবাগুশ্রাধার মাধ্যমে আরে! গভীর- 
তাবে আপন হতে চেষউ|! করল। এই গুরু" 
শুর্াব| এবং সান্লিধ্যের মাধামে শিল্পের ভিতরে 
অনুসধ্ধারিত হয় আধ্]াক্সিকতার বিচিত্র 
অনুভূতি । নারদ বলেছেন; মহাপুরুষদের 
কৃপাই আধ্যাক্সিক জীবনের ভিত্তি বা সোপান 
_সুখ্যতত্ত মহৎকৃপয়ৈব। অলিভারকে তিনি 
তার কাজ করে যেতে বললেন যাতে তাকে 
কর্মবিমুখ না করে কর্মের মধ্য দিয়ে মদে 
বিষয়-বিতৃষ্ণা-কর্মতাঁগের মধা দিয়ে নয়। 
স্বামীজীর নিকট তিনি এই কথাটা! বোঝৰার 
চেষ্ট। করলেন কেনন! হিন্দুধর্ম তো কর্মবিমুখতা 
শেখায় না বরং কর্ষের মধা দিয়ে আত্বোননতির 
সন্ধান দেয় এবং উপযুক্ত কর্মকে সাধনান অঙ্গ 
বল! হয়েছে। গতায় যেমন ৰল1 হয়েছে: 
মানৰ কর্ম দ্বার ঈশ্বরকে পৃজ| করে সিদ্ধিলাত 
করে (১৮৪৬)। ইশারউড গীতার আদর্শকে 
এইভাবে তুলে ধরেছেন £ "1786 1৪ ০0109 
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তিন বংসর পর গুরুর নিকট তার ত্রহ্গচর্ধ- 
দীক্ষ/ | এর মধ্োই তার দেহরক্ষা হয় -- গরুর 
শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী সে ভারতে এল সন্নযাস- 
গ্রহণের জন্য। মাকে চিঠিতে জানিয়ে এল 
সব ছেড়ে সে ভারতে চলছে এক মহুতর শান্তির 
জন্য গুরুর নির্দেশে । আধ্যাত্মিক জীবনের 
বিকাশের জন্য তাকে সন্নযাপ গ্রহণ করনে হবে 
এবং যে পরম জীবনের জাকাজ্ষ| স্ভাকে উদ্ধৃদ্ধ 
করেছে তাকেই সে সম্ভব করতে চায়। গঙ্গার 
ধারে আঞমবাসের জাননের কথ! মাকে 
এবং প্যাট্রিককে জানাল--লিখল কি এক মহৎ 
, অনির্বচনীয় ভাব তাকে ঘিরে রেখেছে। 


ভারতের দুঃখদারিদ্রোর মধ্যেও সে এক পরম 


প্রশান্তি অনুতৰ করছে। অলিভার তার 
মানদিক অবস্থ। তার ডায়েরিতে চিঠি লেখার 
ফাকে ফাকে পিখে রাখত এবং এর থেকেই 
তার প্রত্যয়শীল মনের সুন্দর পরিচয় পাওয়! 
যায়। গুরুর যদিও পাধিব শরীর নেই--তৰুও 
তার দিব্যভাৰ তাকে ঘিরে রেখেছিল- তার 
কাছে গুরু নিত্য সত্যরূপে বর্তমান ছিলেন। 
গুরুর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস, নিষ্ঠা ভাকে 
আধ্যাত্মিকতায় সচেতন রেখেছিল-_ দিয়েছিল 
এক নতুন জীবনের স্পর্শ। গুরুর মধ্য দিয়েই 
তো! আরা পাই দিব্য জীবনের সন্ধান ও 
অনুভূতি। তার নির্দেশিত পথেই পাই 
অজান। রাজ্যের খবর-চির দিশারী তিনি 
জানালোকে উজ্ল করেন আমাদের অন্তরকে । 
এই অনৃতৃতি তিনি প্রকাশ করেছেন £ প[ ৮৪৮৪ 
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ইশ্ারউড এবং হিন্দুর সম্ন্যাসবাদ 
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(7, £1) গুরু না 
হলে--তিনি পথ না দেখিয়ে দিলে আমর! 
স্বাত্মান্ভূতির সন্ধান পাই না। গুরুবাক্যে 
বিশ্বাসই শ্রদ্ধা । যখন এই শ্রদ্ধা জ্ঞানে ও 
আচরণে পরিস্ফুট হবে তখনই প্রত্যয়শীল মনে 
জাগিয়ে তুলৰে এক পরম আকুতি | মানুষ 
যখন আর্ত হয় তখনই হয় জিজ্ঞাসু। জিজ্ঞাসার 
মধ্যে দিয়ে গুরু তাকে দেন রহস্তের সন্ধান--- 
তখনই তার নির্দেশিত সাধনায় হয় অর্থার্থ 
অর্থাৎ কি-ন! পরিগ্রশ্ের উত্তরে যা জানা গেছে 
তাকে ধরবার বোৰৰার চেষ্টা করে। 
এইস্ভাৰে যখন সে জানতে পারে বিশ্বরহুস্য, 
জীবনের রহন্য, তখন হয় জ্ঞানবান | ঠিক ঠিক 
জ্ঞান হলে মোক্ষ অধিগত হয়_-ভখন হট 
আলাদ] থাকে না। .অলিভার তার অনুভূতির 
মধ্য দিয়ে এই বিচিত্র সত্য উপলব্ধি করেছেন । 
তাই পাথিব শরীর ন। থাকলেও গুরুকৃপায় 
দেখতে পাচ্ছেন ব্যবধানের গণ্ডি তাদের মধ্যে 
নেই। তিনি সভার সঙ্গগ্র জীবনেই ৰেপে 
রয়েছেন | | 
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“আমি জানি ষামীজী দেহত্যাগ করেছেন। 
কিন্ত যেখানে গেছি তিনি মামার সঙ্গেই 
ছিলেন সর্বদ1, এখনো আছেন”__গুরুর 
গ্রতি এই আত্মনিবেদন এবং তার দিব্য 
সতার প্রতি এই একাস্তিক দৃঢ় বিশ্বাস 
অলিভারকে আধ্যাত্বিকতার পথে এগিয়ে 
নিয়েছে। ইশারউড অন্যন্রও গুরুবাদের প্রতি 
তার অকু& শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন £ প্‌ 
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উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


1109 91)0010 4806 6০ ৫০ ৪০, ]1091195 
61186 0091৮ 16186101081010 801:51585 
09860, 6:00109106১ 68560 0662:958], ] 
7091166১107 8381101016১ 60898 0001086 
98017060180 ৪৮90 0085,৮5 “গুরু- 
শিষ্তের সম্পর্ক নিত্য-এ বিশ্বাস আমার 
দৃঢঃ আমার ধর্মবোধের কেন্দ্র। এই 
বিশ্বাসবলেই আমি মুক্ত হয়ে যাব। এ বিশ্বাস 
গেলে জীবন আমার হু্বপ্ন হবে ;- কিন্তু ত| 
হবার নয়, গুরু ইচ্ছে করলেও শিস্তুকে ত্যাগ 


করতে পারবেন না|” 


এই উদ্ধৃতিগুলিতে আমর! লক্ষ্য করছি, 
কতখানি সংবেদনগীল মন নিয়ে ইশারউড হিন্দ 
দর্শনের তত্বগুলি বোঝবার চেষ্টা করেছেন 
এবং ত| তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে গুরুকৃপার 
মাধ/মে-যার স্বীকৃতির পরিচয় আমর! গ্কার 
লেখায় পাচ্ছি, অলিভার-এর মধ্য দিয়ে তিনি 
তার আধ্যাত্মিক জীবনের অনুভূতির কথাই 
আমাদের শুনিয়েছেন। ভাই পাট্রকের 
চেষ্ট| তাকে তার ধৃত আদর্শ থেকে চ্যুত করতে 
পারেনি | “দীক্ষা” এবং গুরুকে আমরা এত 
সহজ করে নিয়েছি যে, মনে করি গুরুগ্রহ 
করলেই জীবনের সব হয়ে গেল। গুরু যেমন 
শিষ্তের সকল কিছু গ্রহণ করে নেন, তেমনি 
শিষ্তেরও দািত্ব ভার নির্দেশিত সাধনপথে 
এগিয়ে যাওয়। এবং চলার পথে দৃঢ়তা রক্ষা 
কর|| জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে গুরুর 
প্রয়োজন--তা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই হোক বা 
সাধারণ জাগতিক ক্ষেত্রেই হোক । সকল ধর্মে 
তাই গুরুবাদ স্বীকৃত কিন্তু হিন্দু দর্শনে এর 
একট! নিজ বৈশিষ্ট্য আছে এবং সাধনক্ষেব্রে 
তা অপরিহার্ধ অঙ্গ বলে বিবেচিত। 
অলিতারের জীবনে যে পরিবর্ভন ধীরে ধারে 


৭ ভা1)9৮ 65066 109908 6০ 146--180 ৮ 00100 9 5519 (1961) 0 49 


শ্রাবণ, ১৩৭৯] 


এসেছে এবং যে মনোবল সে দেখিয়েছে তা 
সম্ভব হয়েছে গুরুর প্রতি এঁকান্তিকতার জন্য । 
তার ভায়েরির মধো সে সুন্দরভাবে দেখিয়েছে 
সম্ল্যাসের আঘর্শ এবং সাধারণ সংসারের 
ধধাত তাকে কীতাৰে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা 
করেছে। প্যাট্রিক যখন দেখল তার ভাই তার 
আদর্শে অবিচল তখন অলিতারকে নিজেদের 
মধ্যে আনার আর চেষ্টা করেনি, তার 
আদর্শ বোঝবার জন্য চেষ্ট। করেছে এবং 
অলিভারের অন্বসৃত পথকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ 
করে দেখতে চেয়েছে : ৭৪611, 


000 90130011069. 89০0৮ 00518 
16981 5076 20৭7 0056 1700610106 18 
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(0৮০০, 


01 6100170881599১ 720 
10786691 5186 09758188 015011)111798 900 
29193 6065 10918 02 0108815108. 000 - 
6591. 10001) 0115 10085 6:5৮ 60 708180809 
19117008911 6088 109 199119565 10 10010011165, 
01089019099 800. 8001051016--1)9 1৪ 00165 
11009091016 01 17:91718111110% & 10015 7301১00,. 
ত108119569 1)8 19 80108 80 17081.9 80278960108 
63080701085 006 01108806 & 39001 
৪0200612106 10990119185 01 1018 ০0710.” ( পৃ 
১৪৫)। এরই সঙ্গে প্যাট্রিক অলিতারের সন্ন্যাস- 
গ্রহণের সময় ন্মাচার-অনুষ্ঠানগুলি নিখুঁতভাবে 
লক্ষ্য করেছে, লক্ষ্য করেছে কীভাবে ধীরে 
ধীরে তার ভাই-এর পরিবর্তন হুচ্ছে। জল্লাস- 
গ্রহণের পূর্বে আত্মশ্রাদ্ধ, যা জগৎকল্যাণের 
জন্য নিজেকে আহুতি, তার মনে সাড়। 
দিয়েছে । বিশ্বকল্যাণের জন্য যারা এগিয়ে 
যায়--তাদের তে! নবজন্ম হয় এবং তাদের 
তো৷ ক্ষয় নাই, কবির ভাষায়-_ 
“নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান 
. ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' 


ইশারউড এবং হিন্দুর সন্নযালবাদ 
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অলিভারের সন্লাসের দিনে খৰর দিয়ে তাদের 
মাকে প্যাট্রিক লিখছে : 


79 1901060 990 69116 6090 0808] 
** ৮0100921611) 10900900762 'া16)0 10108 
1181079-001010760 70198 1811170% 60 2018 1986, 
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17000 10009 118 18 হা) 170:061192 
(পৃঃ-১৪১)। পপা পর্যস্ত ঝোলানে। অগ্রি-ৰর্ণ 
পোষাক-পরিহ্িত তাকে সাধারণ অবস্থায় 
যেমন দ্বেখাঁতে। তার চেয়েও বেশী দীর্ঘদেহ 
বলে মনে হচ্ছিল, অভ্ুত সুন্দর দেখাচ্ছিল। 
জীবনের নতুন বেশে কী সুন্দর মানিয়েছে তাকে 
_এ জেনে আমি সুখী। তার সঙ্গে বেড়াতে 
যেতাম-সবাই আমাকে তার ভাই বলে 
জানে-তাই কী গর্ব যে আমার হ'ত তখন!” 
মাকে প্যাট্রক এও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ষে; 
হিন্দুশাস্ত্রমতে বংশমধ্যে একজন সম্ননাস নিলে 
তার সমস্ত আত্মীয়ষজন উদ্ধার পায়--“কুলং 
পবিভ্রং জননী কৃতার্থ”- এবং এই বিশ্বাস 
সতাই মহনীয়। প্যাট্রিকের চিঠ্রিগুলির মধা 
দিয়ে ইশারউড সাধারণভাবে ছুটি বিষয় তুলে 
ধরেছেন ঃ একটি হুচ্ছে বিদেশীর| কিভাবে 
তারতীয় জীবনধার!, শহুর-পরিবেশকে দেখে 
এৰং বিকৃত রুচির পরিচয় দেয়; ঘন্য দিকে 
কিভাবে আবার তার আধ্যাত্মিক সম্পদ 
বোঝবার চেষ্টা করে। প্যাট্রকের কতকগুলি 
মন্তব্য হয়ত আমাদের নিকট বিসৃশ ঠেকতে 
পারে, কিন্ত এর মধ্যেই সে সেগুলি বোঝবারও 
চেষ| করেছে। মঠে এসে যখন দেখল 
সকলেই মোহস্ত মহারাজকে প্রণাম করছে 
তাতে সে খানিকটা বিরক্তি বোধ করে, 
হীনমন্যতার লক্ষণ হিসাবে । কেনন! মানুষের 


৩৫৮ 


পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম পাশ্চাতা সভাতার 
বিরোধী। এ ধারণা শুধু তাদের নয়__ 
আমাদের দেশে আধুনিক মনেও সংশয় 
এনেছে । এই প্রণামের পিছনে যে এক বিরাট 
তাৎপর্য আছে প্যাট্রকের জবানীতে লেখক 
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0178186101017616 ( পৃঃ-৭৮) । “প্রথমে খুবই ৰিস- 
দশ ঠেকতে। এটি । হঠাৎ ষেনাবিভাগে আমার 
থাকাকালীন একট। ঘটনার কথ! মনে পলো, 
এৰং চকিতে মনে হল, এক্ষেত্রেও তে। তাই 
সম্মান দেখানে| হচ্ছে বেশকে-ব্যক্কিকে নয় ।” 
সন্ন্যাসের বেশ গেরুয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাৰার 
জন্য প্রণামের এই স্বীকৃতি ; যিনি তা ব্যবহার 
করে নিজের জীৰনে সে আদর্শকে দপ্তীৰিত 
রেখেছেন এৰং তার মর্ধাদাকে আপন করে 
নিয়েছেন, তাকেই এই শ্রদ্ধানিৰেদন |” 

হিন্দু সন্ন্যাসীদের আর একটি দিক তার 
মনকে আকৃষ্ট করেছিল-ত হচ্ছে, তার 
গৃহস্থ বা সংসারীদের প্রতি উদ্দাসীন নন) 
বরং লক্ষ্য করেছেন তাদের প্রতি এদের মমত্তব- 
বোধ এবং দরদ। তিনি লিখেছেন, কোন 
কোন ক্ষেত্রে খ্রী্ীয় সন্ত-সাধুদের মধ্যে 
গৌড়ামি দেখ! গেছে কিত্ত হিন্দু সম্ন্যাসীরা 
এই গৌৌড়ামি থেকে মুক্ত | তারা জানেন, 
যদি কেউ ঠিক ঠিক গার্স্থ্য জীবন পালন করে, 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


তবে. তাও আধ্যাত্মিক বিকাশের সন্বায়ক হয়; 
কিন্তু যারা বৈরাগ)নয় জীবন যাপন করতে 
চান তাদের ব্রহ্ষচর্য-জীবনের মধা দিয়ে প্রস্ততি 
দরকার । কাজেই উভয়ই উভয়ের পরিপূরক 
এবং হিন্দু দর্শনের অধিকারবাদ তাকে উদার 
হতে শিক্ষা! দিয়েছে (দ্রঃ পৃঃ ১*৭)। 

নদীর ধারে দেখা ছোট বইটির মধ্যে 
হিন্দুর চতুরাশ্রমের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসের দর্শন, 
আচার এবং অনুষ্ঠানের একটি সুন্গর বিশ্লেষণ 
পাই। আমাদের মনে, হয় এই বিশ্লেষণ 
অনেকাংশে সার্থক হয়েছে এবং এই সার্থকতার 
পিছনে রয়েছে গ্রন্থকারের স্বীয় অভিজ্ঞতা এৰং 
অনুভূতি । সম্ন্যাসের মহুণীয় জীৰন এবং আদর্শ 
হয়ত কিছুসংখ্যক সাধারণ লোকের জন্য স্তিমিত 
হয়েছে কিন্ত আজও ত]| হিন্দুজন-জীবনের 
প্রেরণার উৎস। সকলের জন্য সন্নাসের 
বিধান হয় নাই; যার! সক্ষম, যার! এই আদর্শে 
বিশ্বাসী তাদের জন্ত এর বিধান। বুদ্ধ 
বলতেন, কেবল কেশমুণ্ডন করে তে! কেউ 
ভিক্ষু হতে পারে না, আগে ক্লেশ-এর মুণ্ডন 
চাই অর্থাৎ কি-ন! মানসিক প্রস্ততি--ক্রেশানাং 
মুণ্ডনং ন তু কেশানাং' (ইউৰ্য £ ধর্মপদ ১1৯-১২)। 
অলিতারের জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে আমর! এই 
আদর্শ লক্ষ করি। সমস্ত কিছু ত্যাগ করে 
এশ্বর্য) ভোগলিপ্স।) নাম, যশ ছেড়ে মানুষ 
স্থথী হতে পারে, ন! প্রচুর ভোগের মধো, 
বিতের মধ্যে মানুষ নিজেকে সুখী করনে পারে? 
“ন বিস্বেন তর্পণীয়ে। মনুষ্যঃ নচিকেতার 
এই জিজ্ঞাস! আজও মানুষের মনকে উদ্বেলিত 
করে। সন্নযাপীর জীৰনে জ্ঞান, কর্ম এৰং 
আপন সাধনার মাধ্যমে স্বাক্বানৃতৃতি যেমন 
আকাজ্জা, তেমনি জাবার জগদ্ধিভার সভার! 
জীবন উৎসর্গ করেন। সেইজন্য তার! পরম 
প্রশান্তিতে আতহ্মন্থিত। কিদ্ত অলিভার এই 


শ্রাবণ, ১৩৭৯ ] 


ত্যাগনিষ্ঠ জীবনে সুখী হতে পেরেছিল, না ভার 
নতুন কিছুর জন্য হঠাৎ এই উদ্দীপনা--এ প্রশ্নও 
জাগতে পারে। ইশারউড দেখিয়েছেন ষে 
অলিভার মহৎ খের সন্ধান পেয়েছিল এবং 
তার জীৰনে সন্ন্যাস সার্থক হয়েছিল । সমগ্র 
উপন্যাল্ের মূল সুর এই জিজ্ঞার্সার মধ্যে এবং 


এর উত্তরও আমরা পাচ্ছি প্যাট্রিকের 
জবানীতে । 
“8 01159: 17910? ৪৪, 10061)” 


লিখেছে প্যাক, “ছু 810067515 08118%9 0179 
106 18, 01 ৫0089 16 18 1100 01 179101- 
10898 11010 00010. 7856: 16 67)6191 
00768186000 1) 500 0 1009, 0000 
8161)0081) ] 000 8529 ০০. 1195 00৮ 196 


[3100 8068৪ 16 1১9 ৪8০ 10001) %৪ 0109 1৪106688 


10106 6086 5০০5৪ £09790, 0113 1098 
08567 [00170 10100861108 1):,:0082 10 1109 
800 £15৪]0 500 2810011)101010, 11 0109 
1783 01099 1000%/1) 8৮915600106 6076 ৪ 
1191) 1209111808 800. 0 10008 080 109) 
60610 16 15 1100) [ 20101600669 1881 01188 
10801010995 18 12001950870 60৮৮ 61989 
00 1089 10006 85108190050 18 09 81701 
0100৮), 1308 ৪ 17003061000 188 001 
89188 1১9 600 917100 0306 11715912008 
০? 1] 61)700৫0 (010 10188070129 
080 11100 10191069০01 635:%101)163 01 609 
06196: 5195 01 119--] 00106 10990 001 10. 


ঈশারউড এবং হিন্দুর সন্নযাসবাদ 


৩৫৪ 


606 5101065 01 1761181010১ 6815 19 %7161009 
01 85018 0৮ 60 20081) 102 691201016-- 
610086 1)601016 সা1)0 91018510615 0890 80. 
[0616 60 ৫০0 16 81008. []ু 8000086 0119 
18 11006 0095 900 09110%05 1618 88 18 
10788108 10 985106 6098 901000108 19 11) 
0০৫১৪ 19009, 11098 101198৩919৪ 
500099 601110]5 00115 800 0168] 60 1069 
006 105 0018%1015 50171860108 006 ০082 


[981)806,? (পৃঃ 8৪৫) “অলিভার সুখী কি 1-- 
ই, মা, আমার ঘট বিশ্বাস সে সুখী। তবেসে 
সুখ ষে কি-_তুমি বা আমি তা ঠিকমতে| কখনো 
ধারণ। করতে পারব না। আমি জানিবিয়ে 
না করার জন্য, তোমাকে নাতি-নাতনি উপহার 
ন| দেওয়ার জন্য দুঃখিত হয়েছ--এরকমের 
সামান্য আতাসগ তুমি তাকে দাওনি।*"' 
বিবাহ্‌ই সুখ, যারা এর আস্বাদ না পায় তারা 
খুবই দুর্ভাগা _একথ| আমার মনে হয় ন11"". 
একক জীৰন-যাপনের উদাহরণ ইতিহাসে তো 
প্রচুর রয়েছে--কেবল ধর্ণের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান 
ক্ষেত্রেও । আমার মনে হয়; অলিভ তারের 
দলের--ঈশ্বরাপিত বলতে য| বোঝায়, সেই 
দলের ।” 

আমার ধাএণ|, অহৃসন্ধিংসু পাঠক হিন্দু 
সম্যাস, দর্শন ও জীবনের একটি পরিচ্ছন্ন 
আলেখা এই বই-এ পাবেন । 
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[ পূর্বানরতি ] 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


বাংলাসাহিত্যে রামমোহনের অন্যতম 
প্রধান পরিচয় বেদাস্তের প্রথম অনুবাদকরূপে। 
পরবতাঁকালে “তদ্ববোধিনী'-পত্রিকার দ্বার] 
উপনিষদের সগুণ ব্রহ্মবাদী ধারণার শ্লোকগুলি 
বিশেষভাবে বাঙালী সমাজে পরিচিত হয়েছে । 
দেবেদ্দ্রনাথ ঠাকুর যেতাবে উপনিষদের 
অছ্বৈতবাদী গ্লোকগুলি বর্জন করেছেন,১ 
রামমোহন তা করেন নি, কর! সম্ভবও ছিল 
না। “বেদাস্তগ্রন্থ' ও “বেদাস্তপার' বাদ দিলে 
তিনি পাঁচটি উপনিষদের (ঈশ, কেন, কঠ, 
মুণ্ডক, মাওক্য ) অনুবাদ ও কিছু পরিমাণে 
ভাষ্তরচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ 
উপনিষদের মন্ত্র থেকে ইচ্ছামতো! সঙ্কলন 
করেছেন। অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা 
রামমোহনের কল্পনায় ছিল না। যদ্দিচ তিনি 
অছৈদবাদের চেয়ে একেশ্বরবাদের প্রতি 
প্রবণতাই বেশী দেখিয়েছেন। ইসলাম ও 
ধ্ীষ্টান মতবাদের একেশ্বরবাদী চেতনার সঙ্গে 
আমাদের ধর্মচেতনার সার্ৃশ্ট অনুসন্ধানেই তিনি 
বিশেষতাবে মনোযোগী । একেশ্বরবাদী 
মনোভাবের ফলে যে সামাজিক ও রার্ট্রীয় 
ধকাচেতনার সম্ভাবন1- সেই দিকটিই তাকে 
আরুষউ করেছে বেশী। অদবৈতবাদী সাধন! 
যে ভারতীয় দর্শনের পরমপ্রজ্ঞার উদ্দাহুরণ--এ 


বিষয়ে তার কোনে! দ্বিমত ছিল বলে মনে 
হয় না। শাস্ত্ালোচনায় তার পদপ্রদর্শক 
তারই তাষায় “ভগবান শঙ্করাচার্য”। 

রামমোহনের বেদাস্তপ্রচারের মুলে কী 
মনোভাব সক্রিয় ছিল এবং সমকালীন পপ্ডিত- 
সমাজের দিক থেকে তিনি কোন্‌ কোন্‌ দিক 
থেকে বাধা পেয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তারই 
ভাষায় কিছু উদাহরণ. পাঠকদের সামনে 
উপস্থাপিত করি-_ 

(১)**"যদি রূপগুণবিশিষ& কোন দেবতা 
কিন্বা মহৃস্ত বেদাস্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে 
পঞ্চাশদধিক পাঁচশত সূত্রে কোন স্থানে সে 
দেবতার কিন্ব৷ মনৃস্তের প্রসিদ্ধ নামের কিন্ব। 
রূপের বর্ণন অবশ্য হইত। কিন্তু ওই সকল 
সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব বিন! দেবতা কিন্বা মনুত্তের 
কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই।* 

(২)***আর এক অধিক আশ্চর্য এই যে 
জাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের 
উদ্বেস্টে উপাসন! করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছেন অথচ কহিতেছেন যে নিরাকার 
ঈশ্বর তাহার উপাপন! হইতে পারে না।* 

(৩) [পব্রহ্ম উপাসনা] করিলে মনুষ্তের 
লৌকিক তন্রাভদ্র জ্ঞান এবং ছুরগন্ধি সুগন্ধি আর 
অতি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না অতএব 


১ মণিকা মহলানবীশ সম্পার্দিত কেশবচজ্দের পত্রাবলী-গ্রন্থে কেশবচন্ত্র-প্রদত্ত অভি- 
নন্দমনের উত্তরে দেবেজ্রনাথের প্রত্যুত্তর দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪৫ 


২ বেদাস্তগ্রন্থ £ 
সংস্করণ। 
৩ বেদাস্তগ্রন্থ £ ভূমিকা £ পৃঃ ৪ 


ভূমিকা £ পৃঃ ৩: রামমোহন গ্রস্থাবলী [১]. সাহিত্য পরিষদ 


আাবণ, ১৩৭৯ | 


সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের 
কিরূপে হইতে পারে”--এই সমালোচনার 
উত্তর ]'"*নারদ জনক সনৎকুমারাঁদি শুক বশিষ্ট 
ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ 
ইহারা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল বাবহার 
করিতেন এবং রাজ্যকর্ম আর গার্থস্থ্য এবং 
শিষ্কসকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন 
তবে কিরূপে বিশ্বাস করা যায় ষে ব্রহ্মজ্ঞানীর 
ভদ্রাভদ্রা্ি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই. '*** 

(8) [রামমোহনের একত্রক্স-উপালনার 
আদর্শকে ধারা কেবল ব্যক্তিগত মত মনে 
করে উপেক্ষ/ করতেন, তাদের উদ্দেশে 
রামমোহনের বক্বা ] 

**এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্ধেক হইতে 
অধিক পৃধিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের 
উপাসনা! লোকে করিয়! থাকেন। এই হিন্দো- 
স্বানেতেও শান্ত্রোক্ত নির্বাণ সম্প্রদা! এবং নানক 
সম্প্রদা আর দাত সম্প্রদা' এবং শিবনারায়ণী 
প্রভৃদ্টি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল 
নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন."। 
আর পূর্বেও পণ্ডিতের যদি এই মতকে কেহে। 
নাজানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে 
ভগবান্‌ বেদব্যাস এই ব্রন্মসূত্র কিরূপে করিয়! 
লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন 
এবং বারি বশিষ্ঠারদি আচার্ষের1 কি প্রকারে 
এইরূপ ব্রন্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন, ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ এবং তাস্তের 
টাকাকার সকলেই কেবল ব্রক্ষস্থাপন এবং 
ব্রদ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন", 

১৮১৫ খুঃ-তে প্রকাশিত রামমোহনের 
বেদাস্তগ্রন্থের এই ভাষ! সমকালীন বাংল। 


৪ তদেবঃ অনুষ্ঠান; পৃঃ ১১ 
& তদেব ; অনুষ্ঠান পৃঃ ১০ 
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৩৬১ 


গন্ভের মানদণ্ডে রীতিমতো উচ্চমানের । এর 
আগে অষ্টাদশ শতাবীতে বাংল! গগ্যের যে সব 
বিচ্ছিন্ন উদাহরণ পায় যায়, অথবা! উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ায় উইলিয়ম কেরী, রামরাম 
বসু, স্বত্যুগ্জয় বিষ্ভালঙ্কার প্রভৃতির যে ভাষ! 
পাওয়! যায়, তার পাশাপাশি রাখলে 
রামমোহনের গগ্ভভঙ্গীর প্রাপ্লিলতা ও বক্তব্য 
স্থাপনের. খজুতা ছুইই প্রশংসনীয়। কিন্ত 
সৃক্জনমূলক সাহিত্যিকর্মে এ-জাতীয় গন্ের 
উপযোগিত! নেই, একথা অবশ্যই মানতে হয়। 
রামমোহনের অন্বিউ জাতীয়মানসে যুক্তিবাদী 
বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শ স্থাপন | সেদিক থেকে 
তার বাংল! ও ইংরেজীতে যুগপৎ লেখনী- 
চালনার নৈপুণ্য পরবতী বাংলাসাহিত্যে ও 
বাঙালীর মননে ব্যাপক ও গভীরভাবে 
প্রতাবশীল। 

প্রচলিত সামাজিক আচার ভাঙ্ঘনের 
দুঃসাহস রাষমোহনের জীবনে নানাক্ষেত্রেই 
লক্ষণীয়। বেদাস্তপ্রচারের ক্ষেত্রেও এ ছুঃসাহস 
তাকে স্বাভাবিক বুদ্ধির শাণিত আত্মপ্রকাশে 
প্রদ্দীপ্ত করে তুলেছে । সেকালে কেউ কেউ 
প্রশ্ন তুলেছিলেন, “বেদের বিবরণ ভাষায় 
করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শৃদ্রের 
এ তাষ! শুনিলে পাতক হয়।” এ-জাতীয় 
মনোভাব একালেও একেবারে লোপ পায় 
নি। পুরোহিততন্ত্রের ্বাভাবিক পরিণতি এই 
মনোভাব সম্বন্ধে ষামী বিবেকানন্দ তার 
“বর্তমান ভারতে" মন্তব্য করেছেন--“যে বলে, 
আমার দেবত| বশ, রোগাদির উপর 
আধিপত্য, ভূতপ্রেতাদির উপর বিজয়, যাহার 
বিনিময়ে আমার পাধিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য খর্ব, 
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ভভ২ 


তাহা অন্তকে কেন দিবা আবার তাহ! 
সম্পূর্ণ মানপিক। গোপন করিবার সুবিধ। 
কত! এ ধটনাচক্রমধ্যে মানবপ্রকৃতির যাহা 
হইবার তাহাই হয়) সর্বদ] আত্মগোপন 
অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থপরতা! ও কপটতার 
আগমন ও তাহার বিষময় ফল। কালে 
গোপনেচ্ছার প্রতিক্রিয়াও আপনার উপর 
আসিয়া পড়ে। ৰিনাত্যাসে বিনা বিতরণে 
প্রায় সর্ববিগ্যা! নাশ " ৮9৬ 

স্বামীজী পুরোহিততন্ত্রের যে অবশ্যন্ভাবী 
পরিণামের কথ| বলেছেন, তার অন্য একটি দিক 
রামমোহনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। 
মহাভারত, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র তে! 
সকলের সামনেই পড়: হয় এবং সব শ্রেণীর 
লোকেরাই অল্পবিস্তর শান্ত্রপান এইসব গ্রন্থের 
মাধ্যমে পেয়ে থাকেন। কিন্তু এদের মূলেও 
তে! সেই বেদ-উপনিষদেরই জ্ঞান। সুতরাং 
যিনি মহাভারত শৃদ্ধের সামনে পড়েন, তিনি 
৫কমন করে বেদান্ত পড়তে অধীকার করবেন ? 
মহাভারতকে বল! হয় শঞ্চম বেদ । মাধ্যাত্বিক 
কারণেই তা বল! হয়। গীতা তে! সব 
উপনিষদের পারাংশ। পণ্ডিতের] যাঁই বলুন, 
সাধারণ মানুষ বেদ-বেদান্তের কথ! নানাভাবে 
আগে থেকেই জেনে আসছে । তাতে যখন 
কোনে! পাপ হয় নিঃ ৩খন মুল বেদান্ত 
পড়লেও হবে না । 

এইভাবে বেদান্তের গুহানিহছিত জ্ঞানকে 
স্বজনের প্রাঙ্গণে উন্মোচিত কার সাধুবাদ 
রামমোহনের প্রাপ্য . হলেও বেদান্তদর্শনের 
হুরুহতার জন্য আত অল্প লোখ্ই এর প্রতি 
সেকালে আরুউ হয়েছেন। যুতিপৃজার 
শি 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তষ বর্ধ-- ৭ম সংখ্যা 


বিরুদ্ধে রামমোহনের অবিরাম প্রচারও 
অনেকটাই শক্তির অপব্য়। কারণ, বেদাস্তের 
বহুবিধ ব্যাখ্যার বিভিন্ন দার্শনিক পরিণামের 
মধ্যে বিচারণশীল বাক্তি কোন্টিকে গ্রহণ 
করবেন তা যেমন নির্দিষউ করে বলা সম্ভব নয়, 
তেমনি মৃতিপৃর্জা বর্জন করলেই যে সমুচ্ 
আধ্যাত্মিকতায় সকলের সমান অধিকার 
হবে- একথাও ম্বীকার কর! যায় না। 
অধাত্ব-উপলব্ির ক্ষেত্রে যেসব সাধক ও 
মহাপুরুষ ঈশ্বরের রূপময় প্রকাশ অবলম্বনেই 
মহতম মনুম্তত্বের ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শ 
স্বাপন করে গেছেন, তাদের সাধনলৰ 
অভিজ্ঞত। শিছক বুদ্ধিবাদপ্রসূৃত বিচার-বিতর্কের 
চেয়ে অনেক উচ্চন্তরের সামগ্রী! ভারতীয় 
ধর্মচেতনার সামগ্রিক ত্বর্ূপটি উপলব্ধির চেষ্টা 
না করে বিতর্কের সৃচনা করতে গিয়ে পরবরতাঁ 
কালে ব্রাহ্মসমাঞজ্জ যে এক গণ্তীবন্ধ সন্প্রণায়ে 
পরিণত হয়েছেন, রামমোহনের চিস্তাধারাতেই 
তার সুচনা | 

ঈশোপনিষধ্ের “অন্ুষ্ঠান'অংশে রাম- 
মোহন সেইসব ব্যক্তির মিথা| রচনার প্রাতিৰাদ 


করেছেনঃ? যারা বেদাস্তগ্রন্থের মতঙকে 
রামমোহনের নিজষ মত বলে চালাতে 
চেয়েছিলেন। লিখেছেন, তাহলে তো 


কৃত্তিবাস আর কাশীরাম দাসকেই রামায়ণ- 
মহাতারতের মূল লেখক বলতে হয়! 
বেদাস্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করার অপরাধেই 
যেরামমোহনের বিরুদ্ধে এসব রটন|--তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রামমোহনের 
বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তির উল্লেখও ওইসঙেই 
লক্ষণীয়। এক হিসাবে আজকের দিনে 
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শ্রাবণ, ১৩৭৯ ] 


মেইটিই আমাদের বেশী ওৎসুকা জাগিয়ে 
তোলে। 


উপনিষদ-পঞ্চকের মধ্যে রামমোহন 
পর্বপ্রথম অনুবাদ করেছিলেন তলবকার ব| 
কেন-উপনিষৎ | এই উপনিষদেই “উমা 
হৈমবতী”্র আখ্যানটি রয়েছে। রামমোহনের 
ভাষায়--“ব্রক্ম সকলের কর্তা এবং হজ্বে 
হয়েন ইহা দেখাইবার নিমিত্তে ''এক 
আখ্যাম়িক! অর্থাৎ এক বৃস্তাস্ত কহিতেছেন।”৮ 
মূল উপনিষদের ভাষা ও রামমোহনের 
অনুবাদের একটু অংশ---প্ব্রক্ম হ দেঁবেতো। 
বিজিগো তস্য হ ব্রন্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত 
ত এঁক্ষস্তান্মাকমেবায়ং বিজয়োহত্মাকষেবায়ং 
মহিমেতি” ব্রন্ম দেবতাদের শিমিত্তে নিশ্চয় জয় 
করিলেন অর্থাৎ দেবাসুরসংগ্রামে জগতের 
কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগো জয় দেয়াইলেন 
সেই ব্রদ্ষের জয়েতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসকল 
আপন আপন মহ্মাকে প্রাপ্ত হইলেন আর 
ষ্ঠাহারা মনে করিলেন যে আমাদিগোরী এ জয় 
আর জামাদিগ্যেরী এ মহিম! অর্থাৎ এ জয়ের 
সাক্ষাৎ কর্তা আর এ মহিমার সাক্ষাৎ কর্তা 
আমরাই হই |. তদ্ধষাং বিজজ্ঞৌ তেত্যে হ 
প্রাহূর্ঘভূব তন ব্যাজানত কিমিদ্ং যক্ষমিতি ॥ 
সেই অন্তর্যামী ব্রচ্ম দেবতাদের এই মিথ্যাভিমান 
জানিলেন পাছে দ্বেবতাঁসকল এই মিখ্যাভিমানের 
দ্বারা অসুরের নায় নষ্ট হয়েন এই হেতু 
তাহাধিগো জ্ঞান দিবার নিমিত্ত বিস্ময়ের হেতু 
মায়ানিমিত অভ্ভুতরূপে বিদ্যুতের ন্যায় 
তাহাদিগ্যের চক্ষুর. গোচর হইলেন।”১ 


রামমোহন £ দ্বিশতবাধিকীর আলোকে 


৩৬৩ 


্রক্ষশক্তির এই আবিষ্ভাবই উমা! হৈমবতী'রূপে 
কেন উপশিষদে উল্লেখিত। পরবতাঁকালে 
ভারতীয় শক্ষিবাদের মূলে এ কাহিনীর প্রেরণা 
অনেকখানি। 

কিন্তু রামমোহনের অনুবাদ পড়ে কেউ 
কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, “যদি ব্রহ্ম বিছ্যাতের 
ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে এ'কাশ পাইলেন, আর 
বাকা কহিলেন তবে ত্েহো! একপ্রকার সাকার 
হইলেন ।”5” এ-জাতীয় যুক্তি উখাপনে 
রামমোহন যতাঁবত:ই বিরক্ত হয়ে বোঝাতে 
চেয়েছেন যে এ কেবল আধখ্যায়িকা, “এব্প 
আদেশ মায়িক*+১ “ইহা ন। হইলে উপনিষদের 
পূর্বাপরের একবাকাত!| থাকে না”: 

কিন্ত তার দ্বিতীয় যুক্িটি একটু বিচিন্ত্। 
*ভ্থিতীয় এই যে ব্রক্মমায়া কল্পনায় আব্র্স্তত্ব- 
পর্ষস্ত নামরূপেতে দেখাঁইতেছেন তাহার 
বিছ্াতের ন্তায় মায়! কল্পনা করিয়। দেখান 
কোন আশ্চর্য আর যেঙ্! যাবৎ শব্দকে কর্ণের 
গোচর কন্িতেছেন আর সেই শব্দ সকলের 
দ্বারা নানা! অর্থ প্রাণিসমূহকে বোধ 
করাইতেন্ছছন তাহার কি মাশ্ধ যে অগ্নি বায়ু 
ইন্দ্রের কর্ণে শব দারা অর্থ বোধ করান।”১৩ 
ব্রক্ধের রূপময় প্রকাশকে এভাবে স্বীরুৃতি 
দেওয়৷ রামমোঁহনের মতে! নিরাকারবাদীর 
ক্ষেত্রে একটু আশ্র্য ঠেকলেও পরবতাঁকালে 
সমগ্র ব্রাঙ্গ-আন্দোলনকেই সাকার-নিরাকার 
তত্বের অহেতুক সংঘাত এই জাতীয় ্ববিরো- 
ধিতার ফলেই দেখা দেওয়া ব্বাষ্াবিক। 
রামমোহনের  বেদাস্তচর্চ। বুদ্ধিগত। শান্র- 
বিচারের ক্ষেব্রে বুদ্ধি কিছু পরিমাণে পথপ্রদর্শক 
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হইলেও প্রত্যক্ষ উপলব্িই সব অধ্যাত্বশান্ত্রে 
লক্ষ্য। সেদিক থেকে আধুনিক ভারতবর্ষে 
সাকার ও নিরাকার এ ছুই সাঁধনমার্গেই ফিনি 
পরম উপলব্ধির অধিকারী, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের “কথাম্বত” থেকে & দই আপাত- 
বিপরীত "ধারণার সমন্বয্ন কীভাবে সাধিত 
হয়েছে, ত1 আমর] রামমোহনের রচণাবলীর 
পাশাপাশি মনে রাখতে পারি। 


“কথামৃত'-লেখক মহেত্দ্রনাথ গুপ্ত  শ্রী'্ম'] 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের সঙ্গে তার দ্বিতীয় দিনের 
সাক্পৎকারের বর্ণনায় যে নিরভিমানতায় 
শ্রীরামরৃষ্দেবের ভরসনায় তার অহঙ্কার চুর্ণ 
হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন, ত| নিজের সম্বন্ধে 
কতটা মোহমুক্ত হ'লে মানুষের পক্ষে সম্ভব, 
সেকথা পৃথিবীর যে কোনে! শ্রেষ্ঠ জীবনী বা 
আত্মজীবনীগ্রস্থের কথ! মনে করলেই বুঝতে 
পার! যায়। অহঙ্কার চুর্ণ হওয়ার প্রথম ও 
দ্বিতীয় কারণগুলি ব্যক্তিগত । তৃতীয় 
কারণটির সঙ্গে সমকালীন ব্রাহ্ম চিন্তাধারার 
যোগ রয়েছে মহেন্দ্রনাথ তখন নবৰিধানে 
কেশবচন্দ্রের বন্তৃতাদি শুনে মুগ্ধ । 


ভীরামকৃষ্চ--আচ্ছ। তোমার সাকারে 


বিশ্বাস ন! নিরাকারে ?""" 

মাষ্ার_আজ্ঞ| নিরাকারে, আমার এইটি 
ভাল লাগে 

শ্রীরামকৃষ্--তা! ৰেশ। একটাতে বিশ্বাস 
থাকলেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো 
ভালোই। তবে এ বুদ্ধি ক'রো ন| যে, 
এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি 


উদ্বোধন 
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গ্রেনে যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও 
সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে 
থাকবে ।** 

মাঞ্টার--আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস 
যেন হ'ল! কিন্তু মাটির প্রতিমা! তিনি ত 
ন'ন- 

শ্রীরামকৃষ্--মাটি কেন গো! চিনুয়ী 
প্রতিমা । 

মাষ্টার “চিন্ময়ী প্রতিমা”? বুঝিতে 
পারিলেন না! বলিলেন, আচ্ছা! যাঁরা মাটির 
প্রতিম! পুজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া 
উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়) আর 
প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পুজা 
করে! ; মাটিকে পৃজ! করা উচিত নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হুইয়] )- তোমাদের 
কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল 
লেকৃচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়!। 
আপনাকে কে বোঝায় তাঁর ঠিক নাই। তুমি 
বুঝাবার কে? ধার জগৎ তিনি বুঝাবেন। 
তিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র) সূর্য, খতু, 
মানুষ, জীবজন্ব করেছেন, জীবজত্তদের 
খাবার উপায়, পালন করবার জন্ম মা-বাপ 
করেছেন, মা-বাঁপের স্েহ করেছেন, তিনিই 
বুঝাবেন। তিনি ত অন্তর্যামী। যদি এ 
মাটির গ্রতিম! পৃজা করাতে, কিছু ভুল হয়ে 
থাকে, তিনি কি জানেন না-_াকেই ডাকা 
হচ্ছে? তিনি এ পৃজ্জাতেই সন্তউ হন। ওর 
জন্য তোমার মাথাব্যথ| কেন? তুমি নিজের 
যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয় তার চেষ্টা কর।”১ 

(ক্রমশঃ) 


ভারতীয় রাষ্ট্ুদর্শ ন-পরিচয় 
[ পূর্বানবৃতি ] 
ডস্টর শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় 
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ডঃ সর্বপল্লী রাধারুঞ্জণ ৰলেছেন : আত্ম- 
বিলুধিই ছিল উপনিষদের খধিদের সাধারণ 
ধর্ম, সত্যপ্রচারই ছিল তাদের আদর্শ। 
ফলে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ আত্মপ্রচার- 
বিমুখ । এইকারণে আমর! এইসব চিরদ্মরণীয় 
চিন্তাবিদ্দের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 
জানতে পারি না, এমনকি তার! নামে 
আত্মপ্রচার করেছেন কিন! তাও জানবার 
উপায় নাই। 

শুধু উপনিষদের খঁষিদের সন্বন্ধেই নয়, 
ধর্মশান্ত্রকার, ম্মৃতিকার সকলের সন্বন্ধেই 
রাধাকৃষণের উদ্ধৃত অভিমতটি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। 
সুতরাং আমরা বলতে পারি না ফে, শ্মৃতিকার 
যাজবন্ধ্য কে ছিলেন, ব| ঠিক কোন্‌ সময়ের 
লোক। তৰে অধিকাংশ গবেষকই মনে করেন 
যে শুরু যজুর্বেদ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের 
সহিত জড়িত বাজজবন্ধ্য খধি এবং ম্মৃতিকার 
যঙ্জবন্্য একই ব্যক্তি নন ।* 

ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের পরিচয়ে এই 
শেষোক্ত যাজ্ঞবন্ধ্যই আমাদের আলোচ্য 
বিষয়--খাষি যাজ্তবন্ধ্য নন । 
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শ্বৃতিকার যাজ্ঞবন্ধাকে বিখ্যাত করে 
তোলেন বিজ্ঞানেশ্বর। বিজ্ঞানেশ্বর চালুকারাজ 
ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাপপ্ডিত ছিলেন ।* 

তার “মিতাক্ষর]' নামে সংহ্তি। যাজ্ঞবন্ধ্যেরই 
সুত্রের টীকা ও সঙ্কলন মাত্র। “মতাক্ষরা' 
অনুসারে বিজ্ঞানেশ্বর ছিলেন যাজ্ঞবন্ধোর 
শিশ্তা। এখন “শিশ্ত' শবটি কি অর্থে ব্যবন্ধত 
হয়েছে বল! কঠিন। হদি সাধারণ অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েধাকে তবে যাজবন্ষ্য মধ্যযুগের 
চিন্তাবিদ হতে বাধ্য, আর যদি ভাৰশিষ্তের 
অর্থে হয় তবে যাজ্ঞবন্ধ্যকে বেদব্যাসের পূর্বসূৰী 
বললেও আপত্তি করার কিছু নেই। এও 
হতে পারে যে, খষি যাজ্বন্ষ্যের নামের সঙ্গে 
জড়িত বিধি-সম্পকিত অনেকগুলি সুত্র 
উপনিষদের সময় থেকেই চলে আসছিল। 
বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন চিন্তাবিদ কিছু কিছু সূত্র 
যোগ করেন; এবং বিজানেশ্বর সংলাপের 
আকারে সামগ্রিকভাবে সূত্রগুলির সঙ্কলন ও 
টাক রচনা! কবে পরিবেশন করেন। 
বিজ্ঞানেশ্বরের হাতে সংহিতার রূপ ধারণ 
করার আগে যাজ্ঞবন্ধ্-সুত্রগুলিকে ধর্মশান্ত্রে 
অঙ্গ বলে গণ্য কর| হতো! | 

যাজ্ঞবন্ধ্যের স্মৃতি :-_মনৃর সঙ্গে পার্থক্য ঃ 

যাজ্ঞবন্ধেযর মতি মন্ধর চেয়ে আকারে 
অনেক ক্ষুত্র এবং অনেক বেশী সুসংবন্ধ। যাজ- 
বন্ধ্যের স্থৃতিতে মন্থর সাতাশশেো প্লোক মাত্র 
একহাজারের সামান্য কিছু বেশী শ্লোকে আবদ্ধ 
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হয়েছে। এর মধো আবার নৃতন নুতন 
বিষয়ও আছে_েমন, বিনায়ক-পৃজা, 
গ্রহস্ত্যয়ন, পাঁচপ্রকারের শুচিতাঁপরীক্ষার 
বিশদ বিবরণ, জীবদেহের গঠন ও চিকিৎসা- 
বিদ্ভা সম্পক্ষিত ব্যাপার ইত্যাদি। এগুলি 
অবশ্য আমাদের আলোচা বিষয় ভারতীয় 
রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে প্রত্যক্ষতাবে সম্পকিত নয়। 

তৰে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থ! সম্পরিত এমন 
কয়েকটি বিষয় আছে যাদের ক্ষেত্রে মনু ও 
যাজ্বন্কোর মধ্যে সম্পূর্ণ মতানৈক্য দেখ! 
ষায়--যেমন, ভিন্নবর্ণে বিবাহ, নিয়োগ-প্রথা, 
উত্তরাধিকার, দুযুতক্রীড়া, বিচারালয়ে প্রমাণ- 
ব্যবস্থা, দণ্ডদানবিধি, মালিকানা-তত্ব ও বত্ব- 
ভোগ ইত্যাদি। 

মনু ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকন্তাকে বিবাহ 
করার স্বপক্ষে মত দিয়েছেন। (৩1১৩), 
যাজ্ঞবন্া কিন্তু এরূপ ৰিবাহকে মন্পূর্ণ নিন্দনীয় 
বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন (১1৫৯)। 
অপরদিকে আবার মন্ব নিয়োগ-প্রথাকে নিন্দা 
করলেও (৯1৫৯ -. ৫৯-৬৮) যাজ্ঞবন্ধট করেননি 
(১1৬৮১৬৯)। 

সম্পত্তিতে বিধবার উত্তরাধিকার সম্পর্কে 
মন্ব কোন মত প্রকাশ না করলেও যাজ্ঞবন্ধ্য 
বিধবাকেই উত্তরাধিকার তালিকায় শীর্ষস্থান 
দিয়েছেন এবং উত্তরাধিকারী ও উত্তরাধি- 
কারিণীদেরও নিয়মিত পর্ধায়ভুক্ত করেছেন 
(২।১৩৫)। 
. দ্যুতক্রীড়াকে মন্্ব মোটেই সমর্থন করেননি 
(৯/২২৪-২৬), যাজ্ঞবন্ধা কিন্তু দুৃতক্রীড়াকে 
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন করে এর থেকে রাজষ 
সংগ্রহ করতে নির্ণেশ দিয়েছেন (২।২-৩)। 

শুদ্ধিবিচার (0:0681), প্রমাণপত্রের স্বাক্ষর) 
বিচারালয়ে দণ্ডদানবিধি, মালিকান। ও স্বত্ব- 
ভাগ ইত্যাদি ব্যাপারেও মন্ুর চেয়েও যাজ্যবহ্য 
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অনেক সুসংবদ্ধ ও আধুনিকদৃষ্টি-সম্পন্ন। এই 
কারণে মনে হুয় যে, স্মৃতিকার যাজ্ঞবন্থ্য মন্থর 
চেয়ে অনেক আধুনিক যুগের লোক | 
মোটামুটিভাবে বল! যায়, মন্থর মতো 
যাজ্ঞবন্ধ্য ছিলেন সমাজবিধি-্প্রণেতা, এবং 
অনেকের মতে তিনি মিথিল| বা! বৈদিকযুগের 
বিদেহরাজোর জন্ব এইসব বিধি রচন। 
করেছিলেন। এখানে আরও মনে রাখ! 


' প্রয়োজন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থকয 


ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের অঙ্গীভূত হলেও যাজ- 
বন্ধের ন্বায় অনেক ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের 
সীমারেখ! অতি অস্পষ্ট । 


সমাজব্যবস্থ1 ৫ [ যাজ্ঞবন্থ্য-বণিত সমাজ- 
ব্যবস্থা পিরামিডাকার এবং বিভিন্ন স্তরে বিভ্ 
প্রত্যেক স্তরের শাসনভার সম্প্রদায়ের (০০01. 
2000165 ) হস্তে স্বস্ত | প্রথম স্তর বা ভিত্তিস্থলে 
আছে গ্রামীণ সম্প্রদায়, যাকে যাজ্ঞবন্ধ্য 'সমূহ' 
ক্রমে অভিহিত করেছেন। 'সমূহের কার্ধ- 
নির্বাহকদের বল! হয়েছে “কার্ধচিত্তক' | “কার্ধ- 
চিন্তক' নিযুদ্ত করতে হবে বিধিশান্ত্র-বিশেষজ্ঞ, 
কলুষহীন এবং নির্লোত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। 
কোঁন কার্চিন্তক" যদি সমুহের অর্থ আত্মসাৎ 
করে তবে যে পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা 
হয়েছে তার এগারো! গুণ অর্থদণ্ডের নির্দেশ 
যাজ্ঞবন্ধ্য দিয়েছেন (২১৯৯ )। 

যাজ্ঞবন্ধ্য “সমূহকে গণ' বা সাধারণতন্ 
বলেও অভিহিত করেছেন। মনে হয় সমূহ 
ব! গণের মধ্যে পার্থক্য হলে! স্বায়তশাসনের 
পরিমাণতেদ নিয়ে অর্থাং অধিকতর 
স্বায়ত্শাসিত গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি গণ আখ্যা 


পেয়েছে। গণের গঠনতন্ত্রকে বল! হয়েছে 
“সন্থিং | সন্বিৎ লঙ্ঘনের শান্তি হলো 
নির্বাসন ।. 


শ্রাবণ, ১৩৭৯.] 


রাষ্ট্রদর্শন : 

এইভাবে যাজ্বক্কের সমাঞ্জবিধি এসে 
পড়েছে রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে, কারণ নির্বাসন 
হলো আইনাহ্বমোদিত শান্তির বাবস্থা, এবং 
আইনের বাবস্থা রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নির্দেশ 
করে। তবে গিপের' যখন নির্বাসনদণ্ডের 
ক্ষমত! রয়েছে তখন “গণ” যে বিশেষ মাত্রায় 
সবায়ত-শাসিত তাতে সন্দেহ নেই। 

প্রাথমিক স্তর থেকে শুর করলে স্থায়ত- 
শাসনমূলক সংস্থাগুলি হলে! কুল, জাতি, শ্রেণী, 
গণ, এবং জনপদ (প্রদেশ )।| এদের প্রতোকটির 
নিজস্ব গঠনতন্র ও বিধি-ব্যবস্থ| আছে; যাদের 
রাজ! মেনে নিতে বাধা (১1৩৬৮) 

কুল ও শ্রেণী আবার বিচারালয়ও বটে, 
এদের মধ্যে উধ্বতম শ্রেণীকে ইউরোপের 
মধ্যযুগের ট্রেডগিন্ডের (65৫9 ৪1109 ) সহিত 
তুলন! কর। যায়। একই রৃত্তিভুক্ত সকল 


লোককে নিয়ে শ্রেণী গঠিত। আবার বিতিন্ন. 


বৃত্তিভূক্ত সকল শ্রেণীর সমবায়ে সাধারণ সমজ- 
ব্যবস্থাও যাজ্জবন্ধ্ের স্থৃতিতে আছে (২৩)। 
রাজধম : 

এই ত্বায়ত্তখাসন-ব্যবস্থায় বাঁজধর্ধের প্রকৃতি 
ঠিক কি? এক কথাম্ন বল| যায় রাজধর্ম 
হলে! ধর্মান্বমোদিত দগ্ুব্যবস্থা ছাড়া কুল, 
জাতি, শ্রেণী, জনপদ প্রভৃতি সকল স্বায়ত্ুশাসন- 
মূলক সংস্থাকেই নিজ নিজ গম্ভীর মধ্যে নিয়মা- 
মৃবতাঁ করে রাখা (১1১৬৮)। এই দিকদিয়ে 
যাজ্বন্ধ্য অনেকাংশে পাঁশ্চাতা বহুত্ববাদীদের 
( 210200868) সঙ্গে তুলনীয়। অপরদিকে 
কিন্তু বহুত্ববাদীরা সমাজবাবস্থায়' কেন্দ্রীয় 
কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে 
পারেননি, যাজ্ঞবন্ধ্য পেরেছেন। সুতরাং 
যাজ্জবন্ধ্ের বহুত্ববাদ হলে! শ্তদ্ধীকত বহুত্ববাদ 
( 99001059660 721081180 )1 পরম্পরাগত 


ভারতীয় রাস্ট্রদর্শন-পরিচয় 


৩৬৭ 


রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকত| পরিবর্ত হিসাবে এই 
শুদ্ধীকৃত বহুত্ববাদীয় রাসট্রদর্শনে স্থায়িতাবে 
স্থান করে নিতে পারে, একথা পাশ্চাত্য রাস্ট্র- 
দার্শনিকগণ হীকাগ না করে পারেননি ।৪ 

আঙ্গিক মতবাদ : মনুসংহিত। ও যাজ- 
বন্ধাস্ৃতিভূক্ত সাধারণ বিষয়সমুহের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা হলো আঙ্গিক 
মতবাদ (01875132010 1১9০: ) রাজোর 
সাতটি অঙ্গ : রাজা, অমাত্য, জনপদ (ভূখণ্ড 
ও জনসম্টির সমন্বয় ), রাজ (কোষ) দণ্ড বা 
বিচারব্যবস্থা, সুহ্ৃৎ ও সামরিক শক্তি (দুর্গ)। 
এই সপ্তাঙ্গ রাজের তত্ব মনত ও যাজ্ঞবন্ধ্য ছাড়া 
অন্যান্য মনীষীর রচনাতেও পাওয়া. যায়। 
তবে যাজ্ঞবন্কোর সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় চিত্ত 
বিদের পার্থকা হলে! যে যাজ্বন্ধয সাতটি 
অঙ্ষের কোনটিকে প্রধান বলে নির্দেশ করেননি, 
অথব। এদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের উপরেও 
গুরুত্ব ারোপ করেননি । করলে হয়ত তার 
পিরামিভাকার ত্বায়ত্রশাসনমুলক ব্যবস্থার 
বিরোধিত। কর! হতে1। রাজাকে গ্রাধান্ন ন! 
দিয়ে ডঠার কর্তব্যকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করে যাজ্ঞধন্ক্য স্বায়গুশাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় 
করে তুলতে চেয়েছেন বলেই মনে হয় 


দণগ্ডনীতি : 

যথাযথ দণ্ডনীতি পরিচালনার মাধমে 
সমাজের সংহতিরক্ষাই রাজধর্ম। যথাযথ 
দণ্ডনীতি পরিচালন! বা ন্যায়দরণ্ডের (208869 ) 
জন্য বাঁজ। অমাতাগণের ( সভ্যগণের ) সাহাষ্য 
নেবেন, কিন্ত বিচ।রব্যবস্থ! পরিচালন! করবেন 
ষয়ং (১/৩৫৯-৬০ )| আবার বল। হয়েছে 
রাজ। ব্রাহ্মণদের সহযোগে ধর্মশান্ত্রযতে সন্পৃণ 


৪. 1880 2 91:90017092 01 10116198) 


02919 10, 60911009931: 01 6109 96969 


৩৬৮ 


পক্ষপাতশৃন্ত হয়ে বিচারকার্য পরিচালন! 
করবেন । 

দণ্ডনীতি-পরিচালনায় যাজ্ঞবন্ধ্যের এই 
নির্দেশের মধ্যে আধুনিক ভুরি-ব্যবস্থার ইঙ্গিত 
পাওয়! যায় না কি? 

ন্যায়দণ্ড-পরিচালনায় কোন্‌ কোন্‌ বিবাদের 
পুনবিচার করা কর্তব্য যাজ্ঞবন্ধ্যের স্মৃতিতে 
তারও উল্লেখ কর! হয়েছে । বলপ্রয়োগ বা 
ভয়গ্রদর্শনের দ্বারা কোন বিপদের নিষ্পত্তি কর! 
থাকলে অথব] নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর চোখের 
বাইরে কোন ঘটন! ঘটে থাকলে রাজা তার 
পুনবিচারের ব্যবস্থা করবেন (২।৩২)। 
সহজেই বোঝা যায় ষে নৃপতি-পরিচালিত 
বিচার-ব্যবস্থ| গুরুতর অপরাধ অথবা আপিল 
বিচারের জন্য । এই চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছুবার 
আগেই অনেক বিবাদের নিষ্পত্তি কুল” “শ্রেণী' 
গণ? ইতাদির মাধমে হয়ে যায়। 
পিতৃবগুপালন তত্ব : 

যাজ্জবন্ধোর স্মৃতিতে মনুর ন্যায় প্রজাদের 
প্রতি পিতৃবৎ ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া! 
হয়েছে । ইংরেজীতে বলে, বাকিংহাম প্রাসাদ 
(ৰা রানী) আছেন জেনে প্রজার! সুখে নিদ্রা 
যায়। সদৃশ উক্তি বাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতাতেও 
পাওয়! যায়--সেখানে বল! হয়েছে প্রজাদের 


উদ্বোধন 


[ "৪তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


অভয়দান রাজার অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। 
উপসংহার : 
শাসন-পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে 
ভূয়োদর্শনজাত কিছু কিছু নির্দেশ যাজ্ঞবন্ধ্য- 
শ্বতিতে আছে। তবুও বল! যায় এই স্মৃতি 
বহুলাংশে আদর্শবাদেরই স্ভোতক। আজঙ্কাল 
অনেক লিখিত সংবিধানে রাস্ট্রপরিচালনার 
জন্য নির্দেশমুলক নীতি (101:906%8 7:10- 
01018 01 96869 7৯01105 ) সঙ্গিবিষউ হতে দেখা 
যায়। উদাহুরণশ্বরূপ, আমাদের নিজেদের 
এবং আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের উল্লেখ করা 
যায়, কারণ লর্ড এযাকটনের (15020 4০601 ) 
অনুকরণে বলা যায় ষে, ক্ষমত। পদাধিকাঁরীকে 
আদর্শন্রউ করে এবং পূর্ণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ 
আদর্শভ্রষ করে (4208৮ 65098 60 907০01$ 
800 810301068 1009৮ ০0০0101)68  819010- 
6615৮ )* এই সত্য ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকগণ 
বহু যুগ পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন, এবং 
বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন মিথিলার 
(বিদেহ) জন্য সমাজসংহিতা-প্রণেত1 ফাজ্ঞবন্কা। 
(ক্রমশঃ) 


৫ 19660 12 [0109 01 1190091] 


0:91£0607 


কর জাগ্রত 


শ্রীমতী অমিয়! ঘোষ 


প্রভু, কর জাগ্রত পূর্ণ চেতনা 
যা আছে আমাতে রুদ্ধ, 
হে পরশমণি, পরশে তোমার 
কর এ চিত্তে শুদ্ধ! 
উম্মে'চি মায়া-মোহ-নির্মোক 
আলোকোন্তাসে ভরে! মনোলোক, 


তোমারি দীপ্ত আলোকে করছে 
সব আবরণ লুপ্ত। 
তুমিই শুদ্ধচেতনান্বরাপ 
আমার “আমি'তে দীপ্ত, 
কর জাগ্রত সে মহাসত্যে, 
« রেখো! ন চিত্তে লিপ্ত! 


শ্রাবণ ১৩৭৯ ] 


ধ্যান 


৩৬৯ 


[ ৩৪৪ পৃষ্টার পর ] 


দর্শনসমানাকারং স্মৃতিসম্তানম্‌” (গীতা ১৮।৬৫ 
রামানুঞ্ভাস্ত )-+এই স্মৃতিপ্রবাহ তে! দর্শনেরই 
সমান। ধ্যানাসনে বসেই যে তা হবে, অন্ব 
সময়ে হবে না, এ রকম তো! নয়। “তদ- 
বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা1” (নারদ-তকতিসূত্ত, 
সংখ্যা ১৯ )। যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, 
তগবৰদৃবিম্থৃতি ঘটলে, ভক্ত পরমব্যাকুল হয়ে 
পড়েন। “চোখ বু'্লেই তিনি আছেন, আর 
চোখ চাইলেই তিনি নেই? (কথামত, 
৩১৬1১ )--এই হচ্ছে ভক্কের প্রাণের কখা__ 
তার চরম আদর্শ । নারদভক্তিসূত্রে আছে__ 
কর্ম, জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা ভক্তি শ্রে্ঠ-_ 
“দ। তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোহপ্যধিকতরা” (সুত্র 
২৫)| ভাগবতে ভতগৰান উদ্ধৰকে বলছেন-- 
'ন সাধয়তি মাং যোগো! ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব, 
ন_ স্বাধায়স্তপন্ত্যাগে। যথা ভক্ষির্মোলিতা” 
(১১1১৪1২০)-_ অর্থাৎ হে উদ্ধব, পতগ্রলির 
যোগ, কপিলের সাংখ্, স্বাধ্যায়, তপ্যা, ত্যাগ 
আদি ধর্ম আমাকে সে রকম বশীভূত করতে 
পারে না, প্রগাঢ় ভক্তি যেমন করে! 

তক্ত চান তাঁর ইন্টকে দর্শন করতে, ইঞ্টের 
সঙ্গে কথ! বলতে । সে দর্শন, সে সম্ভাষণ যে 
আসনে বসে ধ্যান ক'রে করতে হবে, এমন 
কোন কথা নেই। ত্বামী তুরীয়াননদজী 
লিখছেন ১ “যোগার্গ অত্যাস না! করিয়াও 
সমাধি হয়, পাতঞ্জল যোগসৃত্রের 'সমাধিরীশ্বর- 
প্রণিধাণাঁৎ সূত্রেই ইহা ব্যক্ত আছে। অপিচ 
ঈশ্বর প্রণিধানাদ্‌ বা? এই সৃত্রেও ইহা পরিষ্ফুট 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভাম্তকার ব্যাসদেব 


এই সূত্রের তাস্তে লিখিতেছেন-_প্রণিধানাঁৎ, 


উক্তিবিশেষাৎ আব্জিতঃ ঈশ্বরঃ তম্‌ অনুগৃহাতি 
অতিধ্যানমাত্রেণ।  তদ্‌-অভিধ্যানমাত্রাদপি 
যোগিনঃ আলক্পতম: সমাধিলাভঃ সমাধিফলং চ 


ভবতি ইতি। অতএব যোগাঙ্গ অভ্যাস না 
করিলেও সমাধি হইতে পারে, এ বিষয়ে ইহাই 
বিশিষ্ট প্রমাণ । এ সম্বন্ধে ভাগৰতের দশম 
সবন্ধে ৰণিত কাচিৎ গোপীর গুণময় দেহত্যাগে 
ভগবদূগতিলাভও স্মরণ করিৰার বিষয়। 
ককামং ক্রোধং ভয়ং সেহম্‌ একাং 
সৌহৃদমেৰ বা। 

নিত্যং হবো বিদধতে! যাস্তি তন্ময়তাং হি তে ।” 
তন্মঃত্বপা্ভ এবং সমাধিতে কি কিছু ইতর- 
বিশেষ আছে? তাৎপর্য এই তাৰ ও 
উপায়ের ভিন্নতা, নচেৎ বন্তলাভ ও তাহার ফল 
একই ।* (স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ১৩২ ) 

শ্রীক্ণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে উদ্ধব মথুব! 
থেকে বৃন্থাবনে গিয়ে বিরহকাতরা গোপীদের 
ধ্যান করতে উপদেশ দেওয়ায়, গোপীর| উত্তর 
দিয়েছিলেন--উদ্ধব! তুমি কৃষ্ণসথ1, পরম 
জ্ঞানী, আমাদের ধ্যান করতে বলছো, কিন্তু যে 
মন দিয়ে আমর! ধান করবে! তাকি আর 
আমাদের আছে? গে মন যে অনেকিন, 
হ'ল কষ্চপাদপন্মে অপিত হয়েছে।' উদ্ধব 
গোপীদের কথ! শুনে স্তষ্ভিত হলেন। বুঝলেন, 
গোপীর। ধ্যানের চেয়েও বড় জিনিস পেয়েছেন 
_-তার নাম প্রেম। তিনি গোগীদের গুরু 
ব'লে প্রণাম করে চলে এলেন। 

(লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুতাব পৃর্বার্ধ, ১১শ সং 
পৃঃ ২২৪-২২৫) 


গোপীর1 প্রেম লাভ করেছিলেন ব'লে 
ভাব। ধ্যানবিধির পারে চলে গিয়েছিলেন। 
কিন্তু প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাত করতে হলেও 
ধ্যানের মাধ্যমেই ত। লত্য--এই হ'ল সাধারণ 
নিম | তাগবতেও আছে, শুকদেব বলছেন £ 


৩৭০ 


যাবয় যায়েত পরাবরেহস্মিন 

বিশ্বেশ্বরে ভ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ। 

ভাবৎ স্থ্ৰীয়ঃ পুরুষস্ত বূপং 

ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত | (২২1১৪) 
অর্থাৎ যতক্ষণ পর্বস্ত ন1| সর্বলাক্ষী, পরাবর 
বিশ্বেশ্বরে রাগানুগ! ভক্তি হচ্ছে, ততক্ষণ দিনের 
কর্মশেষে তার স্ুলন্ধপ নিত্য তৎপর হয়ে ধ্যান 
করবে। টীকাতে শ্রীধরষামী “ভক্তিযোগ:ঃ 
ব্যাখ্যা করে বলেছেন--ভক্কিযোগঃ প্রেম- 
লক্ষণ; ।' 

জ্ঞানীরাঁও যে ধ্যানবিধির পারে, আচার্ধ 
শঙ্কর তার রচনায় বারংবার সে কথার উল্লেখ 
করেছেন। তার দিদ্ধাত্ত এই যে, সুনিপুণ 
অধিকারী গুরুমুখ থেকে 'তত্বমসিঃ এই 
মহ্থাবাকা শ্রবণ কর! মাত্রই জ্ঞান লাভ করতে 
পারেন ? সে ক্ষেত্রে তাকে প্যান করে” এই 
উপদ্দেশ দেওয়াও য1, আর কন্যার বিবাহ দিয়ে 
ৰরকে হতা| করাও তা--ন হি বরঘাতায় 
কন্যাম্‌ উদ্ধাহয়স্ভি” (ত্রঃ সূঃ ৪1১1২ ভাস্তয )। 
তবুও শঙ্কর তার ভাসতে বহু স্থলেই ধানের 
প্রয়োজনীয়ত1 স্বীকার করেছেন; এমন কি 
যেখানে মুলে আপাতদৃর্টিতে ধ)ানের কোন 
কথাই নেই, সেখানেও বহু আড়ম্বরের সঙ্গে 
ধ্যানের কথ] টেনে এনেছেন। যেমন, 
কেনোপনিষধর্দে আচার্য শিশ্তকে বলছেন_-যদি 
মনে ক'রে থাকে! যে, ব্রহ্মকে ভালভাবে 
জেনেছ, তাহলে অল্লই জেনেছ; ব্রদ্ধ-মীমাংসা 
করণীয় ইত্যার্দি। তছুত্তরে শিষা বলছেন-_ 
আমি মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে 
ভালভাবে জেনেছি, ইত্যাদি (২।১-২)। 
শঙ্করের মতে শিষ্ের এই কথায় যেজ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া! যায় তা ধ্যানের ফলেই সম্ভব-- 
ণশিষযঃ একান্তে উপবিষ্ঃ সমাহিতঃ সন্‌"*" 
স্বানুভবং কৃত্ব।'"উবাচ _নাহং মন্তে সুবেদেতি। | 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--“"ম সংখ 


মূলে কিন্তু “একান্তে উপবিষ্ট: সমাহিত £ মন্‌ 
বানুভবং কৃত্বা*”--এসব কিছুই নেই। এ যেন, 
ঠাকুর-মা বলছেন--“সন্ধা। হয়েছে, আর 
নাতনী উত্তরে বলছে--'দিচ্ছি'। নাতনীর 
কথাটি ব্যাখ্য/ করতে গেলে বলতে হয় 
ঠাকুর-মার কথার ব্যঞ্জন! হচ্ছে-তুলসীতলায় 
প্রদীপ দেওয়ার সময় হয়েছে। এখানেও 
শিষ্যের কথ! ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করকে 
আচারের ব্রন্ষ-মীমাংসা! করণীয় ইত্যাদি কথার 
ব্যগ্রনাটি পরিস্ফুট করতে হয়েছে। এই রকম 
গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রধম কশ্লোকের 
জ্ঞানযোগ' কথাটি শঙ্কর 'জ্ঞান' ও “'যোগ' 
এই দ্বই ভাগে ৰিতন্ক করেছেন এবং যোগের 
পরিষ্কার অর্থ করেছেন ধ্যান” | শাঙ্কর ভাষ্য 
থেকে এই ধরনের আরও উদাহরণ দেওয়। 
যেতে পারে। এই ছু'টিই এখানে যথেউ 
মনে করি। 

খষি শ্বেতাশ্বতর বলেছেন- ব্রক্মবিচার- 
পরায়ণ খষিরা বিশ্বের মূলকারণ নিয়ে অনেক 
ভেবেও কিছু ঠিক করতে না পেরে ধান, 
যোগের শরণ নিয়ে উপলব্ধি করলেন যে' 
পরমদেবতার আত্মভূত শক্তিই এই জগতের 
মুল কারণ -“তে ধ্যানযোগান্বগতা অপশ্ঠনূ 
দেবাত্মশক্তিং যগুণৈ নিগুঢ়াম্‌ ইত্যাদি (১1৩)। 

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ 
খণ্ডে ধ্যানের মহিমা! কীন্তিত হয়েছে" ধ্যানকে 
ব্রক্মরূপে উপাঙন! করতে বলা হয়েছে। 

এইভাবে দেখ| যায় ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা 
সর্বত্র বীকৃত। বস্তত ধ্যান সম্পর্কে যোগী, 
জ্ঞানী ও ভক্তের দৃঁিত্গীর পার্থকা সত্তেও 
নি্দিউ সময়ে আসনে বসে যথারীতি ধ্যানা- 
ত্যাস সকল সম্প্রদদায়েই পরিলক্ষিত হয়। 
ধ্যানকে বাদ দিয়ে কর্ম থে'ক একেবারে পূর্ণ 
জান বা. পরাভক্তি কোনটাই হয় ন!। নিষ্কাম 


শ্রাবণ, ১৩৭৯ ] 


কর্ের দ্বারা চিতশুদ্ধি হলেও চিতুবিক্ষেপ যায় 
না। চিত্তবিক্ষেপ দূর করার জন্য ধ্যানাত্যাস 
করতেই হয়। তাই ধ্যানাত্যাস সম্বন্ধে আমরা 
এখানে বিশদ আলোচনা করব। রাজযোগী 
বা জ্ঞানযোগী হবার যোগ্য সাধক খুব কমই 
দেখ! যায়। ভক্তিযোগই অধিকাংশ মানুষের 
পক্ষে উপযোগী। তাই মুখ্যতঃ সে দিকে লক্ষ 


রেখেই আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি, যদ্দিও 


এই আলোচনার অনেকাংশই সকল সম্প্রদায়ের 
সাধকের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজা। 
সর্বশাক্ের সার শ্রীমদূতগবদূগীতায় ধ্যান 
সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সকল কথাই বলা হয়েছে। 
আচার্য শঙ্কর বলেছেন, গীতার পঞ্চম অধায়ের 
শেষ তিনটি গ্লোকে শ্রীন্গবান সুত্রাকারে 
ধানের কথ৷ বলেছেন এবং সম্পূর্ণ বষ্ঠাধ্যায়, 
যার নাম ধ্যানযোগাধ্যায়, তাতে এ সুত্রেরই 
বিশদ ব্যাখ্যা] করেছেন--প্ধ্যানযোগং 
সম্যগদর্শনস্য অন্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামি ইতি, 
তস্ সূত্রস্থানীয়ান্‌ শ্লোকান্‌ উপদ্দিশতি স্ম” 
(৫২৭, ভূমিকাভাষ্ত );) ধ্ধ্যানষোগস্ 
সম্যগ দর্শনং প্রতি অন্তর্গত সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ 
'স্পর্শান্‌ কৃত্ব/! বহিঃ, ইত্যাদয়ঃ উপদিষ্টাঃ, 
তেষাম্‌ বৃতিস্থানীয়ঃ অয়ং যষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ 
আরভ্যতে” ( ৬1১, ভূমিকাভাস্ত) গীতার 
ষষ্ঠাধ্যায়ের সারসংক্ষেপ £-- 
কর্ধযোগ সাধককে ধ্যানযেগের অধিকারী 
করে সত্য, কিন্তু ধ্যানে আরূঢ় হতে হলে 
ক্রমশঃ কর্মকে কমাতেই হবে ; পুরুষকার 
চাই; একান্তে পবিত্র.স্থানে কুশাসনের 
ওপর ম্বগচর্ধ এবং তার ওপর বস্ত্র বিছিয়ে 
আসন করবে, আসনটি যেন খুব উচুতে ব! 
খুব নীচুতে না হয়। শরীর মস্তক ও 
গ্রীবা সিধে রাখবে--বাইরের কিছু দেখবে 
ন1--একাকী ধ্যান করবে । শবীর্ধারণের 


ধ্যান 
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অতিরিক্ত কারুর কাছ থেকে কিছু গ্রছণ 
করবে না; ব্রঙ্গচারী ও ঈশ্বরপরায়ণ 
হবে । আহারে, বিহারে ও নিদ্রায় মধ্য 
পন্থ]য অবলম্বন করবে। ধৈর্য সহকারে 
ধীরে ধীরে মনকে আত্মসংস্থ করবে। মন 
শবাদি বিষয়ে গেলে প্রত্যাহারের দ্বারা 
আত্মাতেই স্থির রাখবে। চঞ্চল মন অভ্যাস 
ও বৈরাগ্যের দ্বারাই ক্রমে ধাানস্থ হবে । 
ক্রীবামকৃষ্দেৰ বলতেন-_যার ষে ইউ, তার সে 
আত্মা । সুতরাং ভক্তিযোগী গীতার যষ্ঠাধ্যায়ের 
আত্মধ্যানকে তার ইঞ্টেরই ধ্যান ব'লে বুঝে 
নেবেন। 
গীতার অক্টাদশ অধ্যায়েও বুদ্ধ বিশুদ্ধয়া 
যুক্তে” ইত্যাদি ৫১৬২ ও ৮৩ সংখ্যক শ্লোকে 
ষষ্ঠাধ্যায়েরই সার-নিক্র্ধ উল্লিখিত হয়েছে। 
৫২ সংখ্যক গ্লোকের 'ধ্যানযোগপরে নিত্যম্‌” 
অংশটির ব্যাখ্যায় শঙ্ষর বলেছেন £ “নিত্যগ্রহণং 
মন্ত্রজপাদ্যন্যকর্তব্যাভাবপ্রদর্শনার্থম* অর্থাৎ 
"নিতাম, শবটি প্রয়োগ ক'রে ভগবান 
দেখাচ্ছেন, যে ধ্যানীর পক্ষে ধ্যান ছাড়! মন্ত্রজপ, 
মন্দিরে প্রদক্ষিণ ইত্যাদি অন্য কোনও কর্তব্য 
নেই। ধ্যানসিদ্ধির জন্য কাজ যে কতদূর 
কমানে। যেতে পারে তা শঙ্কর পরিষ্কার বুঝিয়ে 
দিয়েছেন। ধ্যানের আসল রহস্য প্রথম 
অনুচ্ছেদেই স্বামীজীর উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে-- 
ধ্যানের শক্তিতে আমরা আমাদের নিজ 
শরীর হুইতে বিচ্ছিন্ন হই|' পরিবেশ তো 
ভুলতে হবেই-নিজের দেহকে পর্বস্ত। সুতরাং 
মন্দিবাদিতে প্রদক্ষিণ তো! ধ্যানারূঢ হ'তে 
বাধ! সৃষ্টি করবেই। 
ধ্যান করতে হয় আসনে ৰসে। ব্রহ্গসূত্রের 
আদীনাধিকরণে ৪টি সূত্রে (৪:১।+-১০) এ 
বিয়য়ে বিশেষ বিচার কর] হয়েছে। শুয়ে, 
দাড়িয়ে সমাধি পর্যন্ত হতে পারে? “বামী 
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সারদানন্মজীর পত্রমালা'য় আমর! পাই 
(পৃঃ ১০১)। তোতাপুরী শুয়ে গুয়েও ধ্যান 
করতেন । কিন্তু সকলের জন্য এ নিয়ম নয়-- 
প্রৰর্তকের জন্ম তে! নয়ই। শঙ্কর বলছেন- 
সয়ে ধ্যান করলে হঠাৎ খুমিয়ে পড়ার সম্ভাৰন।, 
াড়িয়ে করলে শন্সীরকে দণ্ড।য়মান রাখার 
প্রযত্বের ফলে মন 'সৃঙ্সবন্তনিবীক্ষণক্ষম” হয় 
না (ত্র. সু ৪1১1৭ ভাস্ত)। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদেও (২৮) বলা হয়েছে---বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড উদ্নত ও সরল 
রেখে, মন ও হন্র্রিয়সমূহ হৃদয়ে নিরুদ্ধ 
ক'রে ব্রক্মরূপ ভেলার সাহায্যে সংসারের 
ভয়াবহ শোতসমুহ গার হৰেন। 

রামকৃষণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে ধ্যানের 
প্রকার ও প্রণালী সন্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য 
পাওয়! যায়। এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃতি 
দেওয়। হচ্ছে 

স্ীষ্রীর মুত উপদেশ (ঘ্বামী ব্রক্মানন্দ 
সন্কলিত ) £ 

প্রথম অবস্থায় একটু নির্জনে বসে ধ্যান 
অভ্যাস করতে হয়। তারপর যখন ঠিক অভ্যাস 
হয় তখন যেখানে সেখানে ধ্যান করতে 
পার। যেমন গাছ যখন ছোট থাকে তখন 
তাকে যত্ব ক'রে বেড়া দিয়ে রাখতে হুয়ঃ 
ত1' না হলে গরু-ছাগলে খেয়ে নষ্ট ক'রে 
ফেলে । পরে যখন গুখড় মোট! হয় তাতে 
দশট] গরু ছাগল বাঁধলেও কিছুই করতে 
পারে না!" (২২ শ সং, পৃঃ ৯৪) 

ধ্যান করবে মনে, বনে আর কোণে) 

(পৃঃ ৯৩) 

সত্বগুণীর ধ্যান কিরূপ জান? তার! 
রাত্রে মশারি খাটিয়ে তার ভেতর  ৰসে ধ্যান 
করে। লোকে মনে করে, সে ঘুযুচ্ছে। 
তাদের বান্িক লোক-দেখান ভাব একেবারে 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্--ণম সংখা! 


নেই (পৃঃ ১১৬) 
€€ সাধকের ) ধ্যানের সময় মধো মধো 
এক প্রকার নিদ্রার মতণ আসে, ভাকে যোগ- 
নিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক 
ভগবানের নূপদর্শন পায়।, ( পৃঃ ১১৬) 
“ ধ্যান-সিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তার ঠাই'। 
ধ্যান-সিদ্ধ কাদের বলে জান? ধীর! ধ্যান 
করতে বসলেই ভগৰানের ভাবে বিভোর হয়ে 
যায়।” (পৃঃ ১২৪) 
জরা মকৃব্$কথা মৃদ্ধ : 
“পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে 
ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাৰ বড়); 
(81২১৫) 
ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়, 
একে বলে শিবযোগ ।” ( ৫1১৪।১) 
'ধ্যানের সময় নাসাগ্রে দর্টি- তাকে ৰলে 
বিঞুযোগ ।' (৫১৪১) 
ধ্যান চক্ষু বুৃজেও হয়, চক্ষু চেয়েও হয়।' 
(২৫1২) 
ধ্যান তোমার যেখানে অভিরুচি করতে 
পার।? (81১৪1১) 
ধ্যান হৃদয়ে অথব। সহল্রারে হতে পারে। 
এগুলি আইনের ধ্যান !» (৫1১৪1১) 
'জ্ঞানীর ধ্যানের কথ ন্যাংটা বলতে । 
জলে জল, অধঃ উধব পরিপূর্ণ! জীৰ যেন 
মীন, জলে আনন্দে সীতার দিচ্ছে-_ঠিক ধ্যান 
হলে এইটি সত্য সত্য দেখবে । অনন্ত সমূদ্র_ 
জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি 
ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল | জ্ঞানী 
দেখে--অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। 
তৰে ঘটটি কি? ঘট আছে বলে জল দৃই 
ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তরে ৰাহছিরে বোঁধ হচ্ছে। 
"আমি? ঘট থাকলে এই বোধ হয়। এ 
“আমি'টি যদি যায় তা হলে যা আছে তাই 


শ্রাবণ, ১৩৭৯] " 


মুখে বলবার কিছু নাই। জ্ঞানীর ধ্যান আর 
কিরকম জান? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখি 
আনন্দে উড়ছে, পাখ! বিস্তার ক'রে। চিদা- 
কাশ, আত্মা পাখি! পাখি খাঁচায় নাই, 
চিদ্দাকাশে উড়ছে । আনন্দ ধরে না।, 
(৩২১1৩) 


“ধান করবার সময় ভাববে, ষেন মনকে 
রেশমের রশি দিয়ে ইঞ্টের পাদপয্পে বেঁধে 
রাখচ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও 
যেতে না৷ পারে। রেশমের দড়ি বলছি কেন? 
-সে পাদপস্ম ষে বড় নরম। অন্য দড়ি 
দিয়ে বাধলে লাগৰে তাই।' 

€ গুরুভাৰ, পূর্বার্ধ, ১১ শ সং, পৃঃ ৮৯) 

ধ্যান করবার সময় ইউ চিন্তা করে 
তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়? 
কতকট! মন সেই দিকে সর্বদা রাখবে। 
দেখেচ তো, হর্গাপুজার সময় একটা যাঁগ- 
প্রদীপ আলতে হয়। ঠাকুরের কাছে সর্বদা 
একটা জ্যোৎ (জ্যোতিঃ) রাখতে হয়, 
সেটাকে নিবতে দিতে নেই। নিবলে গেরস্তর 
অকল্যাণ হয়। সেইরকম হৃদয়পদ্নে ই্টকে 
এনে বসিয়ে তার চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ সর্বদা 
জেলে রাখতে হয়। সংসারের কার্জ করতে 
করতে মাঝে মাঝে স্কেতরে চেয়ে দেখতে হয়, 
সে প্রদীপট! জলচে কিনা |, ( এ, পৃঃ ৮৯-৯০) 


“ওগো, তখন তখন ইষচিস্তা করবার 
আগে ভাৰতুম। যেন মনের ভেতরটা! বেশ 
করে ধুয়ে দিচ্চি! মনের ভেতর নানান্‌ 
আবর্জনা, ময়লা-মাটি (চিন্ত1, বাসন] ইত্যাদি) 
থাকে কিনা ! সেগুলো সব বেশ করে ধুয়ে 
ধেয়ে সাফ, করে তার ভেতর ইউকে এনে 
বসাচ্চি !--এই রকম কোরে! !' (এ, পৃঃ »*) 


ধ্যান 
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স্ীঞজীমায়ের কথা : 
ধ্যান জপ কর। ধ্যান করতে করতে 


মন এমন স্থির হয়ে যাৰে যে? ধ্যান আর 
ছাড়তে ইচ্ছা হবে ন| | যেদিন ধ্যান ন| হবে, 
জোর করে ধ্যান করৰার আবশ্যক নেই-- 
সেপ্দিন প্রণাম করেই উঠবে। যেদিন হবে 
আপনিই হবে।' (+ম, ৩য় সং) পৃঃ ৩২৪) 
“ধ্যান না হয় জপ করবে, 'জপাৎ সিদ্ধি” । 
জপ করলেই সিদ্ধিলাঁভ করৰে। ধ্যান হল 
ভাল, না হয়, জোর করে ধ্যান করবার 
দরকার নেই ।” ( &, পৃঃ ৩২৪) 
“নিত্য ধ্যান করৰে, কাচ1 মন কিনা! 
ধ্যান করতে করতে মন স্থির হুয়ে যাবে। 
সর্বদ1 বিচার করবে। ষেৰস্ভতে মন যাচ্ছে, 
তা অনিত্য চিন্তা ক'রে ভগবানে মন সমর্পণ 
করবে । একটি লোক মাছ ধরছিল-- পাশে 
বাজন। বাজিয়ে বর যাচ্ছে, কিন্তু ভার ফাত- 
নার দিকেই দৃ্টি।' (&, পৃঃ ৩২৬) 
“যখন জপ করতে করতে ভগৰানের বূপ- 
দর্শন হয়, ধ্যান হয়, তখন জপও থাকে না। 
ধ্যান হুল ত সবই হুল।' 
(২য় ভাগ: ৪র্থ সং, পৃঃ ১৯৯) 
“মন চঞ্চল, ভাই প্রথম প্রথম মন স্থির 
করবার জন্য একটু একটু নিংশ্বাস বন্ধকরে 
ধ্যানের চেষ্টা করতে হয়। তাতে মন স্থির 
হবার সাহাষ্য করে। কিন্তু ওভাবে বেশী 
করতে নেই, মাথ! গরম হয়। ভগবৰানদর্শন 
বল, ধ্যান বল, সবই মন। মন স্থির হুল্পে 
সবই হয়।, (&, পৃঃ ১৯৯) 
কাজ ন। করলে কি মন ভাল থাকে? 
চবিবশ ঘণ্ট। কি ধ্যান চিন্তা! কর! যায়? তাই 
কাজ নিয়ে থাকতে হয়, ওতে মন ভাল 
থাকে । ( &, পৃঃ ৬৭) 
কালীপুর ৰাগাঁন তার অস্তালীলার স্থান। 
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কত তপস্য।, ধান, সমাধি! তার মহা" 
সমাধির স্থান--সিদ্ধস্থান। ওখানে ধ্যান 
করলে সিদ্ধ হয়।? (&, পৃঃ ১৫৪) 


“জপ করতে করতে ইউমুত্তির ধ্যান করতে 
হয়। ধ্যানে প্রথমে মুখটি আসে বটে, কিন্ত 
পা থেকে সমস্ত অহ্নটি সাক্ষাৎ ধ্যান করতে 
হয়। কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধা| জপ ধ্যান 
না করলে কি করছ না করছ বুঝবে কি 
করে? (পৃঃ ২৪৪) 

'মহামায়! পথ ছেড়ে না দিলে কিছুতেই 
কিছুই হবার নয়। সেদিন দেখলে ত, একজন 
জোর করে জপধ্যান বেশী করে করতে গিয়ে 
মাথাটি ৰিগড়ে এলেন? মাথাটি যদি 
ৰিগড়াল ত আর রইল কি? ইন্তুপের 
গ্যাচের একটু এধার আর ওধার। এক 
প্যাচ আলগ! হলেই হয় পাগল হুল, না হয় 
মহামায়ার ফাদে পড়ে নিজেকে বুদ্ধিমান 
ভেবে মনে করে, আমি ৰেশ আছি। আর 
উল্টে! দিকে এক প্যাচ কমা! হলেই ঠিক পথে 
শান্তি ও আনন্দ পায়। সর্বদা তার স্মরণ 
মনন করে প্রার্থনা! করতে হয়--প্রভুঃ সদ্‌বুদ্ধি 
দাও। সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে 
কজন ?' (পৃঃ ২৪৫) 

ধ্যান-্জপের একট। নিয়মিত সময় ঝাখ! 
খুব দরকার । কারণ কখন যে ক্ষণ বয়, বল! 
যায় না। ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়-_টের 
পাঙয়! যায় না। সেঞ্জন্ত যতই গোলমাল 
হোক, নিয়ম রাখ! খুব দরকার ।' (পৃঃ ২৭৩) 


স্বামী বিবেকানলের বাণী ও রচন।: 


«কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই 
ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে 
সেই মন যেকোন বিষয়ে হোক না কেন, 
একাগ্র করতে পারা যায়।*'প্রথম কোন একটি 


উদ্বোধন 
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বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হুয়। এক 
সময় আমি একট! কালো! বিন্দুতে মনঃসংযম 
করতাম। এ সময়ে শেষে আর বিদ্দুটাকে 
দেখতে পেতুম না, ব! সামনে যে রয়েছে তা 
বুঝতে পারতুম না; মন-নিরোধ হয়ে যেত, 
কোন বৃত্তির তরঙ্গ উঠত না-যেন নিবাত 
সাগর। এ অবস্থায় অতীদ্ছিয় সত্যের ছায়া 
কিছু কিছু দেখতে পেতুম। তাই মনে হয়; 
যে-কোন সামান্য বাহ বিষয় ধরে ধ্যান অভ্যাস 
করলেও মন একাগ্র ৰা ধ্যানস্থ হয়। তবে 
যাতে যার মন বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস 
করলে মন শী স্থির হয়ে যায়। তাই এদেশে 
এত দেবদেবীমুর্তির পৃজ1।, (১ম সং, 
৯/২৫-২৬ ) 

'আমরা স্থুলদেহধারী এবং আমাদের মনও 
রূপ চিন্তা করিতে বাধা। ধর্ম এই 
প্রয়োজনীয়তা ষীকার করে এবং বাহ রূপও 
অনুধ্যানের সাহাধা করে। কোন রূপ 
ব)তিরেকে তুমি ঈশ্বরের চিন্তা (ধযান ) করিতে 
পার না। চিত্ত করিতে গেলে কোন না৷ 
কোন রূপ আপিবেই, কারণ চিন্তা ও প্রতীক 
অবিচ্ছেন্। সেই রূপের উপর মন স্থির 
করিতে চেষ্টা কর ।' ( ১ম সং ৩1৪৮০) 

'গুরুমূতি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে 
তাহা লয় করিয়া! ইউমৃত্তি বসাইতে হয়। এ- 
স্থলে গ্রীতিপাত্রই ই্$উরূপে গ্রাহথ। মনুত্ে 
ঈশ্বর-আরোঁপ বড়ই মুশকিল; কিন্তু চেষ্টা 
করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়! যায়। 
(১ম সং১৮২৫) 

“সুযুয়ার ধ্যান কর!- বিশেষ প্রয়োজন । 
ভাব-চক্ষে কখনও এর দর্শন পেয়ে যেতে 
পারো, এইটিই সবচেয়ে ভাল উপায়। এভাবে 
দর্শন পেলে বহুক্ষণ তার ধ্যান করবে। সুযুয়া 
একটি অতি সুক্ষ জ্যোতির্সয়, সুত্রাকার; 


শ্রাবণ; ১৩৭৯ ] 


প্রাপময় পথ - মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে চলেছে, 
মুক্তির এই পথ দিয়েই কুগুলিনীকে ওপরে 
তুলতে হবে। ( ১ম সং, ১২০২) 


ধর্মগ্রসঙে স্বামী ব্রক্মা নজ্ : 


প্রথম প্রথম ধ্যান ত মনের সঙ্গে যুদ্ধ। 
দোলার়মান মনকে ক্রমাগত টেনে এনে ই- 
পাদপন্পে লাগাতে হয়। এতে কিছুক্ষণ পরে 
একটু মাধ! গরম হয়। এজন্য প্রথম প্রথম 
বেশীধ্যান ধারণ] করে 0:81 ( মস্তিষ্ককে ) 
খুব 656: করতে (বেশী খাটাতে ) নেই, খুব 
আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। কিছুদিন এবপ 
অভ্যাসের ফলে যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে, তখন 
এক আসনে বলে ছুই চার ঘণ্টা ধ্যান ধারণা 
করলেও কোন কষ্ট হবে না; বরং সুষুণ্তির 
পর শরীর ও মন যেরূপ £91759760 ( যচ্ছন্দ 
হয়, সেরূপ বোধ হবে, আর তিতরে খুব আনন্দ 
অনুতব হতে থাকবে । (৩য় সং, পুঃ ৩১) 

“ধ্যান কর] কি সহজ কথা? একটু বেশী 
খেলে ত সেদিন আর মন বল না। এইক্নপে 
কাম, ক্রোধ, লোড, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলি 
চেপেটুপে রাখতে পারলে তবে ধ্যান করা 
সম্ভব হয়| ওদের যে কোন একটি জোর 
করলেই ধান হবে না।' (পৃঃ ৩১-৩২ ) 

ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না, আবার 
মন স্থির ন! হলেধ্যান হয় না। মনস্থির হলে 
ধান করব, এইরূপ ভাবলে আর কখনও ধ্যান 
কর! হবে ন1। ছুই-ই একলঙ্গে করতে হবে | 
মনের বাসনাদি সব কিছুই নয়, ধ্যানের সময় 
ভাববে-_-“সব অসং। এইকপ ভাবতে ভাবতে 
ক্রমে মনেতে সৎভাবের 10177988100 (পংস্কার) 
হবে। অপসংভাব মন থেকে যেমন তাঁড়াবে, 
সংভাবও তেমনি জানতে থাকবে। ধ্যান 
করতে করতে অনেক সময় জ্যোতি-দর্শন হয়, 


ধ্যান 
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আৰার কখন কখন প্রণব-ধ্বনি বা ঘণ্টাধ্বনি 
অব! অন্য কিছু দুরের শব্ধ শুনতে পাওয়। 
যায় । কিন্তু ওসব কিছুই নয়। আরও এগিয়ে 
যেতে হবে। তবে, ওসব লক্ষণ ভাল। এরূপ 
হলে বৃঝতে হবে ঠিক ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি।' 
(পৃঃ ৩২) 

'ধান করবার সময় একটা আনন্দময় রূপ 
চিন্তা করে নিতে হবে_-ভাতে 176189 
(স্্াযুগ্ডলে৷ ) ৪০০$]৪৫ শান্ত ) হয়ে ঘাবে। 
ইউমৃত্তিকে সহাস্ম আনন্দময় তেবে চিন্তা করতে 
হয়। নইলে শুট্‌ুকো ধ্যান হয়ে যাৰে।, 
€ গৃঃ ১০৩ ) 

'জপের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিচিত্ত। করতে হয়, 
নইলে জপ তাল হয় না। পূর্ণ যুতির ধ্যান 


না হলেও যেটুকু সামনে আসে তাই নিয়ে 


ধান আরম্ভ করবি। প্রথমে পাদপল্প থেকে 
আরম্ভ করবি। না পারলেও ৪0819 (বারৰার 
চেষ্ট। ) করবি। না এলে ছাড়বি কেন? 
করতেই হবে| ধ্যান কি সহজে হয়? করতে 
করতেই হৰে। ধ্যানের 08৮ 8691)ই পরের 
অবস্থ| ) সমাধি |” (পৃঃ ১০*-১৭০) 
“সাধারণতঃ হৃদয়ে ধ্যান করাই ভাল। 
দেছট! যেন মনির, ঠাকুর তাতে প্রতিষিত 
রয়েছেন। ধান করতে করতে মন যখন স্থির 
হবে তখন যেখানে ইচ্ছা ইঞ্টদর্শন হবে। 
পার্থ, হৃদয়ে, পশ্চাতে, বাহিরে সবখানেই 
ধ্যান করা যায়। ধ্যান করত করতে প্রথমে 
জ্যোতিঃ-দর্শন হয়, কিন্ত এরূপ জ্যোতিঃ- 
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা একটু পরেই একটা 
আনন্দ আসে, ত1 ছেড়ে মন এগুতে চায় ন|। 
তারপর জ্যোতিঃঘন দর্শন, তখন মন তাতে 
তন্ময় হয়ে যায়। কখন কখন বা দীর্ঘ 
প্রণবধ্বনি শুনতে শুনতেও মন তন্ময় হয়। 
দর্শন অনুভূতির রাজ্যে কি ইতি আছে? যত 
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এগোও অনন্ত! অন্ত! অনেকে একটু জে)তি: 
টোতি দেখে মনে ভাবে এই শেষ-_-তা নয়।” 
(পৃঃ ১*১০১০২) 

ধ্যানকালে ইঈমুতিকে জ্যোতির্ময় ভাবতে 
হয়-যেন ফ্ভার জ্যোতিতে সৰ আলোকিত। 
চৈতন্যবরূপ (17000868781 ) ভাববে । এইরূপ 
ধ্যান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে পরিণত 
হয়। তাতে বোধে বোধ হয়। তারপর জ্ঞানচক্ষু 
খুললে তখন প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সে আর 
একট! জগৎ। এ জগংটা যেন তা ছাড়!, এট। 
তখন তুচ্ছ হয়ে যায়।' (পৃঃ ১৯৪-১০৫ ) 

প্রশ্ন- মহারাজ, ধ্যানের সময় যদি তাকে 
সর্বব্যাপী ভাবা যাঁয়, সেটাও তো ধ্যান? 

মহারাজ--এটা তে করতেই হয়, তবে 
একটু পরে। তখন সেই ইউকে সকলের 
মধ্যে- জলে স্থলে, পাতায় পাতায়, আকাশে 
নক্ষত্রে, পাহাড়ে পর্বতে-_সর্বত্র অনুভব হয়।? 
(পৃঃ ১০৫) 

প্রশ্ন-ধ্যান কি, মহারাজ ? মৃঠিচিত্তা তে! ? 

মহারাজ-_মুতিচিস্তা আবার নিগুপ-চিন্ত। 
দুইই। 

্রশ্ন_-আচ্ছাঁ, মহারাজ, কে মু্তিচিস্তার, 
কে নিগুপ-চিস্তার অধিকারী-ওরুই তো সে 
সব ঠিক করে দেন? 

মহারাজ--ই1) তবে মনই গুরু | মনে 
কখনও মৃতিচিত্ত করতে ভাল লাগে, কখনও 
বা নিগু4প-চিন্ত। ভাল লাগে। বাইরের গুরু 
তো] সব সময়ে মিলে না। সাধনতজনে লেগে 
থাকলে যনই সব বুঝতে পারে। মনই সব 
দেখিয়ে দেবে।' (পৃঃ ১০৭) 


শিবানন্দ-বাণী : 


'রাত্রেই ধ্যানজপের প্রশস্ত সময়। যতটুকু 
সময়ের জন্মই হোক একবার নিজেকে সব 


উদ্বোধন 


[ ৭8 তষ বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


কাক্ষকর্ম থেকে আলাদা করে ফেলবে। সে 
সময়ে মন থেকে সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, 
নিজেকে সব থেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মস্থ করে 
ফেলবে। দিনাস্তে অন্ততঃ একবার এটা 
করতেই হৰে-তা| যতক্ষণের জন্যই হোক্‌।” 
( ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ৭৩ ) 

পগৰদধ্যান করতে করতে নিজের অহং 
একেৰারে নষ্ট হয়ে যাবে; তখন কেবল 
তিনিই থাকবেন । মনের এই অবস্থা যখন 
হৰে তখনই তোমাদের দ্বার! ঠিক ঠিক 
জনহিতকর কাজ হবে ।” (এ, পৃঃ ৭8) 

ঠাকুরের এক এক অঙ্গ ধ্যান করবে। 
প্রথমতঃ শ্রীচরণ ধ্যান করলে, ক্রমে অন্থান্ 
অঙ্গ-প্রত্যক্ষ। পরে ঠাকুরের মুতি সমন্তুটা 
একেবারে ধ্যানে আনবার চেষ্টা করৰে। 


পুরোপুরি সমস্ত মুত্তি একেবারে ধ্যান করতে 


পারলেই ভাল। (এ, পৃঃ ১১৬-১৭) 

ধ্যান করার পরেই আসন ছেড়ে চলে 
যেতে নেই, ভাতে ভাব দৃঢ় হয় না; ৰরং 
ধ্যানশুঙ্গের পরে নিজ আসনে ৰসেই অভ্ততঃ 
খানিকক্ষণ ধ্যানের বিষয় ভাবতে হয়। এর 
পরে ধ্যানের অনুকূল খুব ভাল ভাল স্তবাদি 
পাঠ করতে হয়৷ তাতে ধ্যানের ভাব ও 
আনন্দ আরও ঘনীভূত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। 
আনসন-ত্যাগের পরও খানিকক্ষণ কারও সঙ্গে 
কথাবার্ত| না বলে আপন মনে স্মরণ মনন 
করতে হয়। তাতে অনুষ্ভব হয়, যেন সেই 
ধ্যানের নেশা! লেগে রয়েছে। ওতে প্রাণে 
খুব আনন্দও এনে দেয় এবং একট! উচ্চ ভাব 
আশ্রয় করে থাকবার খুব সহায়ত করে।' 
(এ, পৃঃ ৭) 

“তিনিই সকলের হৃদয়ের গুরু, পথপ্রদর্শক, 
প্রভু, পিত1, মাতা, সখ! । যেকোন রকমে 
প্রেমের সহিত তার শ্রীমতি চিন্তা বা! ডার গুগ 


শ্রাবণ? ১৩৭৯ ] 


ভাষন! করাই ধ্যান। (২য় ভাগ, ২য় সং, 
পৃঃ &) 

ধ্যানের বহু প্রকার আছে। থুব প্রেমের 
সঙ্গে প্রভুর জ্যোতির্ধয় শ্রীমুতি হৃদয়ে ধারপ 
করবেন; আর ভাববেন যে, তার শ্রীঅ- 
জে।াতিতে আপনার হ্বদয়কন্দর আলোকিত 
হয়ে গেছে। এই রকম ভাবনা করতে করতে 
এক অপূর্ব আনন্দে যন প্রাণ ভরে যাবে, ক্রমে 
ক্রমে মৃতিরও লয় হয়ে যাবে এবং কেবল 
চৈভন্বময় একপ্রকার আনন্দ অনুভূত হবে-- 
এও 'ঞকপ্রকারের ধ্যান । আরও কত রকমের 
ধ্যান আছে--পরে পরে আপনি নিজেই সব 
উপলব্ধি করবেন। আসল কথ! হল আত্তরিক- 
ভাবে তাকে ডাক1। তাকে ডাকতে ডাকতে, 
কাদতে কাদতে মনের ময়ল! সব ধুয়ে যাবে, 
মন শুদ্ধ হবে। তখন সেই সংস্কৃত মনই গুরুর 
কাজ করবে । আপনার কখন কি প্রয়োজণ, 
কিভাবে ধ্যান করতে হবে, তাকে কি ভাবে 
ডাকতে হবে--সে সব ভেতর থেকেই জীনতে 
পারবেন ।, (এ, পৃঃ ১৭) 
মহাপুরুষজীর পক্জাবলী : 

শ্রীমৃতি সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
হৃদয়ে সেই মৃতি কল্পনা করতঃ প্রেমের সহিত 
খুব প্রার্থনা ও তার গুপভাবনা করিবে ।"** 
জপের সময়ও মুর্তিকল্পন! নিশ্চপন করিবে। 
ধ্যয় মতি নাভি, হৃদয়, ভ্র-মধ্যে এবং সহত্রারে 
কল্পনা করিবে । (১৩৬০ সনের সং, পৃঃ ৬৩) 

“হ্মালয়ের নির্জনত। এবং প্রাকৃতিক শোভা 
ভক্তের চিত্তে বড়ই শাস্তি দেয় এবং ভগবানের 
ধ্যানের সাহাযা করে। প্রাকৃতিক শোভা! 
অনেকের মনের বৃত্তি বহিরুধী করিয়া! রাখে, 
তবে অসৎ বিষয়ে নয়। ধ্যানের গভীরতা 
হইলে বহির্জগতের শোভ| মনকে তত আকৃষ্ট 
করিতে পারে না। তবে ব্যুখান-অবস্থায় 


ধ্যান 
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অর্থাৎ ধানের পরে মন যখন বাহ বিষয় দর্শন- 
অবণাদদি করে তখন প্রাকৃতিক শোঁভাদিতে 
( বিশেষ হিমালয়ের ) দৃ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে 
এক প্রকার পবিত্র আনন্দ অনুভূত হয়. তাহা 
ভগবৎধ্যানের অন্ুকূল।' (পৃঃ ১৭৪-৭৪) 

“যে ভাবেই হউক জপেবা ধ্যানে, জপ 
ধ্যান মিশাইয়। বা তাহার গুণরাশি চিন্তা! 
করিয়া (সেও এক প্রকার ধ্যান )--যে রূপেই 
হোক, মনটা! তাহাতে রাখিতে পারিলেই 
উত্তম। সময়ের জন্য তত চিস্তা করিও না। 
যতট! সময় সহজে অর্থাৎ বিন! কষ্টে তাহাকে 
দিতে পার ততটাই ভাল। অধিক টানাটানি 
করিও না।” (পৃঃ ১৮৭) 

“ধ্যানের সময় এইরূপ চিন্ত। করিবে যেন 
তোমার ভ্ৃদয়পল্পে ঠাকুর তোমার দিকে 
সকরুণ দৃর্টিতে দেখিতেছেন এবং তুমিও তাঁহার 
দিকে প্রেমভক্তিভরে দেখিতেছ--এইরূপ চিন্তা 
করাই ধ্যান।***তিনিই পিতা; তিনিই মাতা, 
তিনিই তোমার জীবনের সর্ধ- এইভাৰ 
সর্বদ| মনে রাখিবে, তাহ হইলে ধ্যানের সময় 
মন খুব একাগ্র হইবে ।* (পৃঃ ২৩৪-৩৫ ) 

“তুমি অনায়াসে ঠাকুরের আসন বদল|ইতে 
পার। অর্থাৎ তুষারমণ্ডিত উচ্চপর্বতশূর্গো পরি, 
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উপরে, জ্যোতির 
ভিতর ব! পদ্মেক্ব উপর ঠাকুরকে ভাবনা করিতে 
পার--এ সকল উতভ্রান্ত কল্পনা! নহে। ইহার 
পর আরও কত দেখিবে যাহ! তোমার চিন্ত!- 
শক্তির বাহিরে ।* (পৃঃ ২৪৭) 

“ধ্যানের পূর্বে প্রথমে গুরুমৃতি ধ্যান করিলে 
ভাল. পরে, সেই গুরুস্থানে ঠাকুরের মৃতি 
আসিয়া উপস্থিত হইবেই হুইবে। দাড়ান 
অবস্থায়ই হউক ব| বস! অবস্থায়ই হউক, যাহা 
তোমার ভাল লাগে তাহাই করিবে। সম্পুণ 
মৃতি ধ্যান্‌ করিতে পারিলেই ভাল, নচেৎ 
শ্রীপাদপন্ন বা শ্রীমুখ ব৷ হৃদয়। হৃদয়ে ধ্যান 
করিলে ভাল হয়, কখন কখন তাহা ন৷ 
পারিলে তিনি সামনে আছেন, এই ভাবনা 
করিয়! ধ্যান করিও | (২৪৭-৫৮) (ক্রমশঃ) 


পরলোকে প্রশাস্তচন্্র মহলাঁনবীশ 


গভীর হুঃখের বিষয়, গত ২৮শে জুন 
বিকালে ইতিয়ান স্ট্যাটিস্টক্যাল ইন্টিট্যাটের 
প্রতিষ্ঠাত! অধ্যাপক প্রশান্তচন্ত্র মহলানবীশ 
৭৯ বংসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
চিকিৎসার জন্য কিছুদিন পূর্বে তিনি 
কলিকাতায় একটি নাঙ্সিং হোমে ভরতি 
হুইয়াছিলেন, সেখানেই তিনি শেষ নিংশ্বাস 
ত্যাগ করেন। সেখান হইতে স্ট্যাটিস্টিক্যাল 
ইন্টিটটে তাহার দেহ লইয়! যাওয়! হয় এবং 
পরদিন ২৯শে জুন সেখান হইতে শোভাযাত্রা! 
করিয়| সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ, প্রেসিভেলী কলেজ 
ও কলিকাত। বিশ্ববিগ্ালয় হইয়! পার্ক সার্কাসে 
আনিয়! সেখানকার গ্যাস চেম্বাধ়ে ব্রাঙ্গমতে 
শেষকৃত্য সম্পন্ন কর! হয়। 

তাঁহার অভাব শিক্ষাক্ষেত্রে অপৃরণীয়। 
করিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে বি. এস, সি. 
পাশ করিবার পর তিনি কেন্থিজ বিশ্ববিপ্বালয় 
হইতে ১৯১৫ খুষ্টাব্খে এম. এ, উপাধি লাভ 
করেন। পদার্থবিগ্ভার অধণাপকন্ধপে তিনি 
প্রেসিডেলজী কলেজে যোগদান করেন এবং 
১৯২২ খুষ্টাব্ে & বিভাগের প্রধান অধ্যাপক 
হইয়। ১৯৪৫ খুষ্টাব পর্যস্ত এ পদে নিযুক্ত 
থাকেন। পরে ১৯৪৮ খুঃ পর্বস্ত প্রেসিডেলী 
কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পদার্থবিগ্তায় অধ্যা- 
পনাম্ম নিষুক্ত ধাকিলেও তাহার ভিতর বিদ্যার 
অন্য একটি শাখার আলোক ক্রমোজ্ৰল হুইয়| 
উঠিতেছিল। ইংল্যাণ্ড হইতে কৃতবিদ্ধ হুইয়া 
ফিরিবার সময় তিনি কার্ল পিয়ার্সনের জার্নাল 
জীববিগ্তাবিষয়ক  পরিসংখ্যান-তালিকাগুলি 


লইয়া আসেন। পৰিসংখ্যান-বিদ্তায় তাহার 
আগ্রহ এগুলি হুইতেই প্রথম বিকশিত 
হয় এবং উত্তরোত্তর তাহা বাড়িয়া! এই বিষয়ে 
তাহাকে গবেষণায় ব্রতী করে, এবং 
পরৰর্তাকালে ইহার অগ্রগতিতে তাহার 


কয়েকটি মৌলিক অবদান তীহাকে বিশ্ব- 


বিখ]াত করিয়! তোলে । পরিসংখ্যানের যে- 
কোন আত্তর্জাতিক প্রকরণ-গ্রন্থে এবং উচ্চ 
শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে তাহার নামোক্লেখ আজ 
অপরিহার্য । কলিকাতার ৰরানগরে অবস্থিত 
স্টাটিস্টিক্যাল ইনটিট!ট তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং এটিকে পরিসংখ্যান-শিক্ষা ও গবেষণার 
প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলেন; শেষ পর্যন্ত 
তিনি কর্মসচিবরূপে ইহার হিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সংযুক্ত ছিলেন । 


রবীন্দ্রনাথের স্লেহধন্য ছিলেন তিনি। 
বিশ্বগারতীর সহিত তাহার সংযোগ ছিল ঘনিষ্ট, 
১০ বৎসর ইহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন । 


১৯৪৯ খৃষ্টাঝে তিনি ভারত সরকারের 
পরিস'খ্যান-বিষয়ে পরামর্শদাঁত এবং ১৯৪৫ 
খুষ্ান্দে পরিকল্পনা কমিশনের সভা হন। 
রাষ্ট্রসঙ্বের পরিসংখ্যান বিভাগের বিভিন্ন 
উপশাখায় চেক়ারম্যানরূপে এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাবে 
&ঁ বিভাগের চেয়ারম্যানরূপেও তিনি কাজ 
করেন। ইংলাণ্ড, রাশিয়া এবং অন্ব স্থানেও 
তিনি বহু উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। 


প্রীতগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সর্দগতি 
কামন। করি। 


সমালোচনা 


শ্রীম-দর্শন (নবম ও দশম ভাগ )--ম্বামী 
নিত্যাত্বানন্দ। পরিবেশক £ জেনারেল শ্রিন্টা্স 
কাণ্ড পারিশার্জ প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ 
ধর্মতলা স্ট্রীট, কণিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা ২৪৩ ও 
ও ২২*। মুল্য ৮২+৮২। 

পীমন্দর্শন-এর নবম ও দশম ভাগ 
প্রকাশিত হুইপ্লাছে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত 
হইবেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত ৮টি ভাগ তক্ত- 
সমাজে যে সমাদৃত হইয়াছে বর্তমান ভাগ- 
হুইটির আত্মপ্রকাশ তাহাই সৃচন। করে 

নবম ভাগে ২২টি অধ্যায়ে বিভিন্ন সঙ্গ 
আলোচিত। ইহার মধ্যে দ্বইটি অধ্যায়ে 
'জীত্রীরামরুষ্ণকথাম্বত' সম্বন্ধে অপূর্ব আলোক- 
সম্পাত করা হইয়াছে। অধ্যায় দুইটির নাম £ 
কথামৃতপাঠ শ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ» “কথামত জগতের 
ইত্তিহাসে অতুলনীয় গ্রস্থ'। 

নবম ভাগে দশম পৃষ্ঠায় উক্ধিটি অনুধাবন- 
যোগ্য £ “ভ্রীরামকষ্ণ_রাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, 
মহল্ম্দ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক চৈতন্য প্রভৃতি 
জগতের সকল ধর্মাচার্ধগণের সমফিমৃতি | 
শ্রীরামকৃষ্ণ ম্লান ধর্মকে পুনঞজাঁবন দান করতে 
এসেছেন সর্বধর্ম-সমহয়ের মিলন-মন্দিরে। 


স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশ ও 


প্রচার-বিগ্রহ ৷” 

দশম ভাগে "মুখস্থ থেকে মন:স্থ হয়, “সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ সংস্কতি লাভ হয় নঈশ্বরদর্শনে”, 'জীব শিব 
জ্ঞানে বিশ্বশাস্তি' তিক্তিপথেও ব্রক্মজ্ঞান হয়'-_- 
এই অধ্যায়গুলিতে শ্রীম-র শ্রীরামকৃষ্ণানুধ্যান 
সার্থঘকভাবে অতিব্যজিত। 

নবম ও  দশম--উশয় ভাগই যকীয় 


বৈশিষ্টো সমুজ্ছজবল 

156011/8 - 911 8100106910080861) 05, 
[0001181)90 12010 
09018100919 7121) 90100019 0, 0. 001800979) 
10186, 05710116191), 94 5 62109 600, 

ইংরেজীতে লেখা এই পুস্তিকায় মহিমময়ী 
ভগিনী নিবেদিতার অনবছা জীবনের একটিমাত্র 
অধ্যায় উদঘাটনের প্রয়াম কর! হুইয়াছে। 
নিবেদিত তাহার আচার্ধদেবের দর্শন 
পাইলেন। তাহার অন্তরের অস্তস্তলে সত্যানু- 
সন্ধানের জন্য কিরূপ ব্যাকুলত! তীব্র হইতে 
তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল, তাহ! দেখানে! 
হইয়াছে । এই মহাপুণ্যক্ষণে তিনি যুগপুরুষ 
জামী বিবেকানন্দের দর্শন লাভ করিয়। 
জীবনের চির-আকাজ্ক্রিত লক্ষ্যেত্ধ সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। তাহার মানসিক অবস্থা, 
তাহার জীবনের গতি-প্রকৃতি ষচ্ছ ও সাবলীল 
ভাষায় বণিত হুইয়াছে। পুস্তকটি তরুপ- 
বয়স্কদের জন্য লিখিত। 

ভভী: (১৯৭১-৭২)--বামকৃষ্খ মিশন 
আবাগিক মহাবিদ্যালয়, নরেক্দ্রপুর হইতে 
প্রকাশিত । পৃষ্ঠা-১২০। 

এবারের ণঅভীঃ” পত্রিকাখানিতে কঠোপ- 
নিষদের উদ্ধাত প্লোকগলিতে ও ব্বামীজীর বাণী- 
সংকলনটিতে অভীর তাৰ অভিব্যপ্রিত। 
সুলিখিত প্রবন্ধ, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, 
কবিতা-_বিভিন্ন দিক হইতে পত্রিকাটিকে 
মনোজ্ঞ করিবার প্রচেউ। কর! হইয়াছে এবং 
সেই প্রবত্ব সাফল্যমণ্তিতও | বাংল ও 
ইংরেজী--প্রত্যেকটি লেখাই পড়িবার মতে|| 


1390190 11980109960 


ই উদ্বোধন [ *৪তম বর্ধ--৭ম লংখ্যা 


11700086107. 8100. 0815 10 ৪159৪, প্রবন্ধটি মঅরুতৃষ!” কাৰ্যগ্রন্থ । এখানে ২৪টি কবিতার 
সময়োপযোগী । সমাবেশ। মানুষের আন্তর ও বাহ ছুই 
| প্রকৃতিরই বিচারমুলক পরিচয় দিবার প্রচে্। 
মরুভৃষ। -নমিত1 ধরচৌধুরী। প্রকাশক : দেখা যায় কবিতাগুলিতে। ভাষায় আবেগ 
্রগ্রেদিভ পাবলিশার্স, ১*৪বি, আচার্ধ প্রফুল্প- ও সারল্য বিদ্যমান । 
চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ৮৩) মূল্য -. কাব্যরসিকদ্িগের নিকট গ্রন্থখানি সমাড়ত 
তিন টাকা । হইবে, মনে হয়। 


উদ্বোধন কার্ধালয়ের নবপ্রকা শিত্ত পুস্তক 
| প্রকাশক £ বাষী নিরাময়ানন্দ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩] 


১। দিব্যপ্রসন্ত : হ্ামী দিব্যাত্থানদ। পৃঃ ২০০; মুল্য তিন টাকা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর হ্বামী শিবানন্দ, হামী অখণ্ডানন্দ এবং সামী বিজ্ঞানানন্দের 
একান্ত সেবকরূপে ডাছাদের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগা লেখকের হইয়াছিল ; তাহাদের মুখে 
যে সব কথা শুনিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া ' রাখিয়াছিলেন, তাহারই কিছু এই গ্রন্থে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

ইহ! ছাড়! আরও তিনটি বিষয় এই গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে £ (১) পুরাঁনে! বেলুড় মঠের 
একটি মানচিত্রসহ মঠের পুরানো দিনের বহু বিস্মৃত রথ! ; (২) বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ- 
মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুপৃধিক কাহিনী; (৩) এই মন্দিরের গঠন-বৈশিষ্ট্যের ও উহ্বার 
নির্মাণকার্ষের নির্ভুল একটি-বিবরণ ( পরিশিষ্টে সংযুক্ত )। 


২। শিশুদের বিবেকানন্দ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৫৬) মুলা 
আড়াই টাকা । 

শিশুদের উপযোগী দহুজ ভাষায় লিখিত সচিত্র এই গ্রন্থটি ষামী বিবেকানন্দ 
শতবর্ষ জয়ন্তী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়; এবারে চিত্রগুলি নৃতন করিয়! আকাইয়! এবং 
আরও কিছু পরিবর্তনসহ অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়! নৃতন আকারে প্রকাশিত হুইয়াছে। 

গ্রন্থটি উচ্চমানের পুরু ম্যাপ-লিখে! কাগজে (ক্রাউন & লাইজ ) ছাপা । .এক পৃষ্ঠায় 
ছবি, অপর পৃষ্ঠায় লেখা-_এরূপ ২৭টি চারিবর্ণে অঙ্কিত ছবি ও ২৭টি গল্পে শিশুদের উপযোগী 
করিয়া বামীজীর জীবন ও বাণী ইহাতে পরিবেশিত। 


শ্রীরামক্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকার্য 

গুজরাতে কলে।নীর উদ্বোধন 
১৯৭০ খুষ্টাকে গুজরাতে প্রবল বারি- 
বর্ণের ফলে বহু ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়। 
বিবেকানন্দ নগরে রাজকোট রামকৃষ আশ্রম 
কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বসবাসের জন্য 
একটি কলোনী তৈরি করা! হইয়াছে । এখানে 
৫৩টি পাক! বাড়ি নিঝিত হ্ইয়াছে। গত 
৮. ৫* ৭২ গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঘনশ্যামভাই 

ওঝা এই কলোনীটির উদ্বোধন করেন। 


বাংলাদেশে রিলিফ 
বাংলাদেশে দুঃস্থ জনগণের সেবাকল্লে 
রামকৃষ মিশন কর্তৃক বাগেরহাট, বরিশাল, 
টাকা, দিনাক্জপুর, ফরিদপুর ও শ্রীহটর আশ্রমের 
মাধ্যমে ৮টি সেবাকেন্দ্র পরিচালিত হুইতেছে। 
এই রিলিফ-সেণ্টারগুলিতে অনৃষিত সেবাকার্ষে 


মোট ব্যয়ের পরিমাপ ৭9৭৮,৬৬৫'১৪ টাকা ।' 


গত ২৯. ৬. ৭২ পর্যস্ত অন্যান্য দ্রব্যের সহিত 
বিতরণ কর! হইয়াছে-_ধুতি ও শাড়ী ৮২১৬২৯, 
কম্বল ১৪,৩০০, পশমী সোয়েটার ৮১৩০৭, লুঙ্গী 
২১৪৫০ গামছা ৬৩৯১ জামার কাপড় ১,৬৭৬ 
গজ, মশারি ৯১৭, পুরাতন বস্ত্রার্দি ১৮১৪০০ 
শিশুখাদ্ত ৬,৭৯৬ কেজি. এবং আট] ডাল ও 
চিড়! ৯৬১ কেন্তি। পানীয় জলের জন্য ৮৫টি 
নলকুপ বসানো কর! হইয়াছে এবং বসবাসের 
জন্য ৫০৬টি ঘর তৈরি করিয়! দেওয়] হইয়াছে । 

ইহার মধ্যে বাগেরহাট শ্ররামকৃ্জ আশ্রম 
হইতে প্রায় ৭*** পরিবারের মধ্যে ৮১০২৮ 
খানি ধুতি ও শাড়ী, ২,৬৩৭ খানি কম্বল, 


১৫০ খানি লুঙ্গিঃ ৪৭০৫ খানি পুরাতন বন্ধ, 
৪৩ কুইন্টাল ৫০ কেজি চিড়া, ৫ কুইন্টাল ৫৯ 


কেজি গুড়ঃ ৯ কুইন্টাল ৫৬ কেজি লবণ, ২ 


কুইণ্টাল ৪ কেক্জি বিছ্ুট, ২১৪০ পাউণ্ড ফুটি, 
এবং ৪৭১ কেজি শিশুখাগ্য প্রভৃতি বিতরিত 
হইয়াছে । ২৩টি দুগ্ধ বিতরণ কেন্ত্রের মাধ্যমে 
শিশ্ত ও বালক-বালিকাঁদের হুগ্ধ বিতরণ 
কর! হইয়াছে । হুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন 
শতাঁধিক শিক্ষার্থীকে টিফিন দিবার ব/বস্থ] 
করা হইফ্জাছে। বিভিন্ন গ্রামে নলকৃপ 
বসানো হইয়াছে এবং একটি ভ্রাম্যমাণ 
হাসপাতাল পরিচালিত হুইতেছে। বাগের- 
হাট থানার দশানি গ্রামে ১০০টি টালির এবং 
ফকিরহাট ধানার কুমারখালি গ্রামে ১৫০টি 
টিনের ঘরের নির্মাণকার্ধ চলিতেছে। 


অনাথছাত্রনিবাস 


গত ২৭. ৫. ৭২ গ্রীলঙ্কার বাটিকালোয়ায় 
আশ্রম ও অনাথছাত্রনিবাসের নৃতন ভবনের 
উদ্বোধন কর! হুইয়াছে। 


উৎসব-সংবাদ 


ম[লদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 
বাধিক উৎসব ৯ই, ১০ই ও ১১ই জুন উদ্যা- 
পিত হুইয়াছে। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, 
মুশিদাবাদ ও পৃণিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
শতাধিক ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন। 
৯ই জুন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর শ্রীসুধীর- 
কুমার চৌধুরী রামায়ণ গান করেন। ১০ই 
জুন সকালে ভজন সঙ্গীতাদির পর সাড়ে 
আটটায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ সমবেত ভক্ত 


৩৮৭ 


বৃন্দের সঙ্গে এক ঘবোয়! বৈঠকে মিলিত হন। 
আলোচন!-প্রসঙ্গে তিনি ছক্তরু্দকে সমৰেত- 
ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারে সক্রিয় 
অংশগ্রহণে আহ্বান জানান এবং সাগ্াহিক, 
পাক্ষিক অথব! মাপিক পাঠচক্রের মাধ্যমে পর- 
স্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা! করিয়! শ্রীপ্রীঠাকুরের 
ভাৰপ্রচারে তভ্রতী হইতে বলেন। বৈকাঁলিক 
ভজন ও সন্ধ্যারতির পর এই দিনও শ্রীসুধীর 
চৌধুরী রামায়ণগানে সমবেত শ্রোতৃমগ্ডলীকে 
পরিতৃপ্ত করেন। ১১ই জুন প্রত্যুষে মঙগলারতির 
পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ এক শোঁভা- 
যাত্রা শহর পরিক্রমা করে। এই দিল 
শীভ্বীঠাকুরের বিশেষ পৃজাদি অনুঠিত হয়। 
সকাল ১০টায় ষামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কথামত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে সহজাধিক 
তক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ আশ্রমে বসিয়। গ্রসাদ 
গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পরে জাশ্রম- 
প্রাণে আয়োজিত ধর্মসভায় আশ্রমাধ্যক্ষ 
বন্যার কবলমুক্ত আশ্রমের সাংগঠনিক ও 
আধিক অন্থবিধার কথ! উল্লেখ করিয়। 
আশ্রমের পরিচালনায় মালদহবাসপী সকলের 
সহায়ত। কামনা করেন | পরে যামী বিশ্বাশ্রয়া- 
নন্দ ও শ্রীসুকৃমার চক্রবর্তী তাহাঁদের সুচিদ্ভিত 
ভাষণে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। 
আলোচনার বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্- 
জীবনালোকে ধর্ম” | 
কার্যবিবরণী 

নিউ দিল্লী রামকষ্জ মিশন (রামরুষজ 
আশ্রম মার্গ,ঁ নিউ দিলী-৫&) কেন্ত্রের 
১৯৭০-৭১ খুষ্টাব্ধের কার্ধবিৰরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতন দিল্লীতে 
সাধারণভাবে কেন্দ্রের সূচনা হয় এৰং ১৯৩৫ 
ঘুষ়াঝে বর্তমান স্থানে নিজষ ভবনে আশ্রম 
প্রতিঠিত হয়। এখানে শ্রীরামকৃষমন্সির ও 


উদ্বোধন 


প্যাথিক 


[ ৭৪তম বর্ধ--৭ম নংখ্যা 


বিকাট সভাগৃহ আকর্ষণীয় বস্ত। এই কেন 
কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, ফি 
টি, বি. ক্লিনিক, আউটডোর হোমিও- 
ডিস্পেলসারী ও সারদামন্সির 
পরিচালিত হয়। | 

আলোচা বর্ধে নিয়মিত ধর্মালোচন! ও 
সাময়িক বক্তৃতাদির মাধ্যমে আশ্রমে এৰং 
আশ্রমের বাহিরে বেদাস্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের ভাব প্রচারিত হুইয়াছে। 
'রামচরিতমানস' অবলম্বনে হিন্দীতে ৪৯টি 
আলোচনা হয়। এতদ্বতীত ৰিশিষ্ট ব্যক্তি- 
গণের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ধর্মালোচনার ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছিল। 

এখানকার গ্রস্থাগারটি বৃহদায়তন, শিল্ত- 
বিভাগের গ্রন্থ সমেত পুস্ভকসংখ্য! ২৪, ৪৩৪ 
আলোচ্য বর্ষে দেড়সহল্লাধিক নূতন পুস্তক 
সংযোজিত হইয়াছে। গ্রাহুকগণ কর্তৃক 
ব্যবহৃত পুস্তকসংখ্যা ১৯,৫৯৬। পাঠাগারে 
১৫ টি সংবাদপত্র এবং প্রায় দেড়শত সাময়িক 
পত্রিক। লওয়! হয়। গড়ে দৈনিক উপস্থিতি 
শত, ৯ | 

লাইব্রেরীর বিশ্ববিপ্বালয়-ছাঅবিভাগটি 
১৯৬২ থুাঝ হইতে পরিচালিত হুইতেছে। 
বর্তমানে এই সেকশনের পুস্তকসংখযা ৩,৪৫০ | 
প্রতিদিন গড়ে ১*২ জন বিস্যার্থী এখানে 
পড়াশুন। করেন । ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী এ 
গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছেন । 

বক্সা-র্লিনিকটি আর্ধসমাজ রোড ক্যারল- 
বাগে অবস্থিত। আলোচ্য বর্ধে এই ক্লিনিকের 
বহিধিভাগে ২,৫৫৯ (১১১৭১১৯৯ পুৰরাবৃতত) 
রোগী চিকিৎস1 লাভ করেন, তন্মধ্যে নৃতন 
রোগীর সংখ্যা ১১৭০৫ অভ্তব্বিতাগে পর্য- 
বেক্ষণ-ওয়ার্ডে ২৩৫ জন রোগী চিকিৎসিত হুন। 
আউটডোর হোতিপ্যাথিক ডিস্পেল্গারীতে 


আবণ; ১৩৭৯ ] 


আলোচা বর্ধে চিকিংসিতের নংখযা ৬৮,৬৫২, 
ত্সধ্যে নৃতন রোগী *,৩৫৪। স্থানীয় দরিদ্র 
জনসাধারণ এই হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেলারীর 
দ্বার! বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন । 

শীশ্রীমায়ের পুণ্য নাষে ১৯৫২ খুটাবে। 
প্রতিঠিত সারদা মহিল! সমিতি শিক্ষা-সেবা- 
সংস্কৃতিমূলক কার্ধধারা যোগাতার সহিত, 
অনুমরণ করিয়! চলিয়াছে। ৬ হইতে ১৪ 
বৎসরের বালকবালিকাদিগকে ভজন, সঙ্গীত, 
প্রার্থনাদির মাধমে শিক্ষা দেওয়। হয় এবং 
তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতিসাধনের 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ! হয়! আলোচ্য বর্ধে 
৪০টি বালকবালিকা যোগদান করিয়াছিল 
সমিতিতে শান্ত্রালাচনারও ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে, বর্তমানে “নারদীয় তক্রিসূত্র' অবলম্বনে 
ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। 

জীত্রীরামকৃষ্চ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং 
বামীজীর জন্মোৎসব দিল্লী মিশন কর্তৃক সুণ্দর- 
ভাবে উদযাপিত হয়। স্থামীজীর ১০৯ তম 
জন্মোৎসব উপলক্ষে আবৃত্তি ও বর্তায় 
অংশগ্রহণকারী ২,২১৫ জনের মধ্যে কৃতকার্য 
প্রতিযোগীদের ২১০টি পুরস্কার দেওয়া হ্য়। 
শরী্রীঠাকুরের ১৩৬তম জন্মোৎসব নরনারায়ণ- 
সেব! ছিল উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান । শ্রীকৃষ্ণ; 
বৃদ্ধদেৰ, যীস্তখৃ্ট। আচার্য শঙ্কর, আচার্ধ 
রামানুজ। গুরুনানক, তুলসীদাল প্রভৃতির 


ৰিবিধ 


উৎসব-সংবাদ 
বাগবাজার শ্রীরামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ যুৰ 
সজ্বের উদ্ভোগে গত ২৭শে ও ২৮শেমে 
“মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্নিক 
ইনস্টিটিউট, প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের 


বিবিধ সংবাদ 
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জন্মদিন সুঠুভাবে উদ্যাপিত হয়। 


স্বামী পরাত্মানন্দের দেহত্যাগ 
আমর! হঃখের সহিত জানাইতেছি, সামী 
পরাত্বানন্দ (গিরিশ মহারাজ ) গত ১৫,৬.৭২ 
বেল! ১টার সময় কলিকাত! রামকৃষচ মিশন 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 


হৃদরোগে ও অন্যান্থ অপুখে ভুগিতেছিলেন। 


তাহার ৭৫ ব্পর বয়স হ্ইয়াছিল। তিনি 
১৯২* খুষ্টান্দে সজ্ঘে যোগদান করেন। তিনি 
ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্বজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ত । ১৯২৬ খষ্টাব্ষে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ 
মহারাঁজেরই নিকট তিনি সন্গাস-দীক্ষ! প্রাপ্ত 
হন। কলিকাত! পাথুরিয়াঘাটা স্টুডেন্টস্‌ হোম, 
দেওঘর বিদ্ভাপীঠ এৰং বেলুড় মঠ ইত্যাদি 
ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বারাণসী, কনখল 
ও বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-ষামীজীর 
কাজে নিরত ছিলেন। সরণ অনাড়ম্বর 
সাধুজীবন-যাপনে অত্যন্ত ছিলেন তিনি। 
তাহার সন্বদয় অস্তঃকরণ সকলকেই আকৃষ্ট 
করিত। ১৯৭০ থুষ্টাব্দে বেলুড় মঠে অবসর- 
গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বার্ধকা এবং শারীরিক 
অসুস্থত। সত্তেও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ তিনি 
অত্যন্ত আগ্রহ ও আন্তরিকত৷ সহকারে সুসম্পন্ 
করিতেন। তাহার আত্মা তগবচ্চরণে চিরশাস্তি 
লাভ করিয়াছে । 


ংবাদ 


১১০ তম জন্মোৎসব পালিত হুয়। ২৭শে মে 
সকালে অধ্যাপক পাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
তঞ্জন এবং স্বামী নিরৃত্যানন্দ হ্বামীজ্ীর বাণী 
পাঠ করেন। বিকালে আয়োজিত জনসভায় 
সম্পাদকের কৃর্ধবিবরণী-পাঠের পর স্বামী 


৩৮৪ 


জীবানন্দ ( সভাপতি ), শ্রীনবনীহরণ মুখো- 
পাধ্যায় (প্রধান অতিথি), শ্রী এম. এন, 
শুরা ও শ্রীতুষার দাশের বকৃতার পর 
“ইচ্ছাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায়" “বিবেকানন্দ 
গীতি-আলেখ্য' পরিবেশন করেন। ২৮শে মে 
উত্তর কলিকাতার বিবেকানন্দ শিশু সংসদ 
কর্তৃক অনুঠিত 'শিশুমেল।' আয়োজিত হয় 
ণম স্কাউট গ্রুপ ও বিবেকানন্দ শিশু সংসদ 
যোগ দেন! সান্ধ্য সভায় যামী নিরাময়ানগ 
(সভাপতি), ডঃ রযা চৌধুরী, অধ্যাপক ক্ষেত্র- 
প্রসাদ সেন শর্য।১ ডঃ শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীঘনিলকুমার গাঙ্কুলী ও শ্রীহ্হদগোপাল 
দত, স্বামীক্জীর জীবন ও চিন্তা! বিষয়ে যুবকদের 
উদ্দেশ্তে বন্তভা করেন। শেষে শ্রীবিশ্বনাথ 
ঘোষের তত্বাবধানে ফৌগিক ব্যায়াম প্রদিত 
হুয়। 

হাফলপং (আসাম) শ্রীরামরুষ্ঃ সেবা- 
'সমিতির উদ্যোগে গত মে মাসে স্থানীয় জগন্নাথ 
হলে আয়োজিত ধর্মসতায় স্বামী পরশিবানন্দ, 
প্রী সোনারাম ধাউসেন ( সভাপতি ) ও শ্রী বি. 
চাংকাকতি (প্রধান অতিথি ) শ্রীরামকুষ্জ এবং 
বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। 

ইহা ছাড়। মারে] কয়েক স্থানে বিতিম্ন দিনে 
ধর্জমালোচন! করেন সামী পরশিবানন্দ, যামী 
সত্বানন্দ, শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্য প্রভৃতি 

১৯৪৫ খুষ্টাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি 
প্রতিঠিত হয়। হাফলং শহরে ও মাইরং-এ 
সমিতির নিজষ জমিতে গ্রীরামকৃষ্ণমন্দির ও 
তিনটি ছাত্রাবাস আছে। ইহ! ছাড়া সাপ্তাহিক 
আলোচনা, সামস্িক উৎসব, টাইপ টেলারিং 
প্রভৃতির শিক্ষণ, দাতব্য চিকিৎসালয় গ্রভূতির 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


মাধামে সমিতি স্থানীয় উপজাতীয় জন- 
সাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে। 

প্রীসারদ1 সঙেঘর ( কলিকাড! ) বার্ধিক 
সভ| গত ২৬ জুন; সোমবার গোলপার্ক 
ইন্্িটিউট অব. কালচার-এর বিবেকানন্দ হলে 
সুঠভাবে অনুঠিত হুইয়াছে। মাতৃত্তব. 
সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠ এবং ভঃ রমা 
চৌধুরীর স্বাগত-ভাষণের পরে বামী ঈশানা- 
নন্দ তাহার প্রত)ক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে 
গ্রশ্রীমায়ের সুমধুর প্রসঙ্গ করেন। তিনি 
বলেন, “সত্যাশ্রয়ী ঠাকুর সতাকে আশ্রয় করে 
থাকতে বলে গেছেন।* সভাপতি স্বামী 
বিশ্বীশ্রয়ানন্দ জপধ্যানের উপয় খুব জোর দিয়া 
বলেন, নিয়মিত জপধ্যান না করিলে সেবার 
তাৰ ঠিক রাখিয়! কাজ করা, কাজকে পৃজায় 
রূপায়িত কর|, সম্ভব নয়। শ্রীমতী অরুন্ধতী 
রায়চৌধুরীর সুললিত সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর 
সভ| তঙ্গ হয়। 


পরলোকে অক্রুরচন্দ্র ধর 
দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, অক্কুরচন্্ 
ধর গত ১৭ই জুন বেলা ৩-৩০ মিনিটে ৭৮ 
বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন । 
কবি এবং লেখক হিসাবে তিনি উভয় 
বাংলায় সুপরিচিত । উদ্বোধনে তাহার বহু 
কবিত! প্রকাশিত হুইয়াছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাবে 
তিনি জন্মভূমি লাখপুর শিমুলিয়া; ঢাকা 
(বাংলাদেশ ) ছাড়িক্না হুগলী জেলার নবগ্রামে 
আপগিয় বাস করিতেছিলেন। 
প্রীতগবচ্চরণে তাহার আত্ম! শাশ্বত শাণ্ডি 


লাভ করুক, এই প্রার্থন৷ ৷ 


ভম-সংশোধন 
উদ্বোধনের গণ আষাঢ় সংখ্যায় ২৮৪ পৃষ্ঠা, ১ম কলম, ২৫শ লাইনে *১৯১৪' স্থলে 


*১৮১৬' পড়ুন, । 
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কর্ম | 


(বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ কতৃক “রামকৃষ্ণ মিশনে পঠিত |) 
| পূর্বব প্রকাশিতের পর। 


অবিষেকী মন, ভাবিতেছি, কি করিব 1. সন্ন্যাসী হই। কিন্তু পরমহংসদেব ৰলিতেন 
“যে মূঢ় বাসন! থাকিতে গৈরিক বসন পরিধান করে, তাঁর ঈহকালও যায়, পরকালও যায়।” 
যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ন শরাসন ত্যাগ করিয়া কমগুলু ধারণ করিতে চান, কিন্তু তগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তাঁহাকে নিবারণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার একটী চমৎকার ব্যাখা। করিয়াছেন। 
অজ্ছ্কন যখন যুদ্ধে বিরত হইতে চান, তখন তিনি তমোগুণে আবদ্ধ। তাহার কঠ শুষ্ক, 
মুখ অপ্রসন্ন, ভয়ে ত্ব্য় কম্পিত হইয়াছিল। এ সকল তমোগুণের লক্ষণ। ভগবানের 
উপদেশে তাহার তম: দূর হইল; রজ্জোগুণে যুদ্ধ করিলেন । তগবান্‌ তাহার ভয় নাশ 
করিবার জন্য তাহাকে বিশ্বরূপ দেখান। অর্জুন তাহাতে দেখিতে পান যে, তাহার বিপক্ষের] 
মৃতঃ যাহাকে তিনি মহাবলশালী বিপক্ষ জ্ঞান করিতেন; যে অস্ত্রধারী বীরপুরুষগণকে দুর্জয় 
জান করিয়াছিলেন, দেখেন, তাহার! হত হইয়া রহিয়াছে, আর তাহার্দিগকে ৰধ করিতে 
হইবে না, তিনি নিমিত্ত মাত্র, তাহার চিত্ত-ুদ্ধির নিমিত্ত কার্ধা। কার্ধ্য ব্যতীত চিত্ত-শুদ্ি 
হয় না, এই জন্যই কার্ধ্, নতুৰ! প্রয়োজন নাই। গীত! শুনিয়া এ সমন্তের আভাস 
পাইয়1ছিলেন, কাধ্য করিতে লাগিলেন; কর্মে কর্ম ক্ষয় হইয়া গোড়ো গোয়ালার 
নিকট কৌরৰবিজয়ী বিজয় পরাস্ত হুইয়! নিশ্চিত করিলেন, শক্তি তাহার নয়, কৃষ্ণের শক্তিতে 
তিনি বিশ্ববিজ্ধয়ী ছিলেন। তাহার সত্তৃগুণ উপস্থিত হইল, সন্নযাসের উপযুক্ত হইয়া মহাসন্নযাস 
গ্রহণ করিলেন। 

আমি গৃহী, তমোগুণপূর্ণ, আলম্যে অভিভূত হুইয়! ভয়ে নিঃবার্থপরতার ভান করিয়। 
সহজ-সন্যাস ত্বার্থ-তৃপ্তির নিমিত্ত যদি গ্রহণ করি, তাহ বিভৃম্বন| | ত্যাগী জ্ঞানে নরপতি 
পদে শির নুয়াইবে, অর্থ দিবে, বিদ্যাধরীগঞ্জিনী রাঁজরাণী পদসেবা করিতে নিভৃতে বজনী-. 
যোগে আসিবে, সাধুব্যক্তি প্রণাম করিবেন, এসকল সহা করিবার শক্তি বাসন1-জড়িত ব্যন্কির 
নাই। ইহকালেই তাহার দণ্ড আরম্ভ হুইবে। সমাজদ্বণিত, ধর্ম্মবজিত কারামৃত্যুর 
সম্পূর্ণ সম্ভাবন1। ইহকাল, পরকাল উতয়ই যাইবে। এ দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর সকলেই 
দেখিতে পান। সংসারে ভণ্ডামি করিয়। ৰরং চলে, তাহার উপায় আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর 
ভানে, ঈশ্বরের সহিত বঞ্চন!, চক্রীর সহিত চক্র; মুঢ় ব্যতীত এরূপ সাহস কেহ করে ন|। 
পৌরাণিক কথা আছে যে, শ্রীরামের সহিত সংগ্রামে কাতর হইয়৷ রাবণ অন্থিকার শরণাপন্ন 
হন, অস্থিকাঁও আশ্রয় দেন। কিন্তু মহাদেব বলিলেন, দেবি, সবিয়। আইস । রাবণ উত্তর 
করেন, দেব-দেব, আমি ত চিরদিনই আপনার সেবক, আমার প্রতি বিরূপ কেন? মহাদেব 
বলেন, পাপিষ্ঠ, তুই যদি সম্মুখ সমরে রামকে আবাহন করিয়! সীতা হরণ করিতে যাইতিস্‌, 
আমি শুল হস্তে লইয়া তোর সহায় হইতাম। দেবকন্য।, নাগকন্ত/ হরণ করিয়াছিস্‌, 


৩৮৬ উদ্বোধন (৪৮) [ ৭৪ ভম বর্ধ--৭ম লংখ্য 


আমারই বলে, ইহাতে আমি বিরূপ হুই নাই, কিন্তু সন্ন্যাসীর তান করিয়! কুলাজনা অপহরণ 
করিয়াছিস্। তোর বিনাশ নিকট; তোর কার্যে পল্নযাসীকে আর গৃহস্থ বিশ্বাস করিবে না, 
তোর পূ্জ! আর আমি গ্রহণ করিব ন]। 

সন্ন]াসী ন1 হইয়াও আমারও উপায় আছে। ধর্মের নিমিতই ধর্মের শরণাপন্ন. হই। 
সাধ্ামত সংকার্ধেযর অনুষ্ঠীন করি ; আমি দুর্বল বটে, ধর্ম আমায় বল দিবেন। দেখাদেখি 
সম্প্যাসের ভান করিব না, তাহা হইলে লাভে মূলে সমস্ত হারাইব। একটা গল্প আছে-- 
একজন কাঠুরিয়া, নদী পার হুইতে হইতে তাহার কুঠারখানি জলে পড়িয় যায়, কাতর 
হইয়! বিশ্বকর্ার নিকট প্র্থন| করিল, ধেব, আমার জীবন-উপায় কুঠারখানি দাও। এক- 
খানি রূপার কুঠার ভাসিয়। উঠিল। কাঠুরিয়া দেখিল, কুঠার তার নয়। সেতাহার 
দেবতাকে বলিল, এ কুঠার আমার নয়, আমার খানি দাও। রূপার কুঠার ডুবিয়া সোনার 
কৃঠার ভাপিল। কাঠুরিয়। আবার সেইমত বলিল। অবশেষে আপনার কুঠারখানি ভালিতে 
দেখিয়া পরম আনন্দে গ্রহণ করিল । বিশ্বকর্মা সন্তুষ্ট হইয়! সেই স্বর্ণ রৌপ্য কুঠারও তাহাকে 
দিলেন। অপর একজন কাঠুরিয়! তাহ! দেখিফ্লাছিল। তাহার কুঠারখানি জলে ফেলিয়া 
দিয়। বিশ্বকর্্মার নিকট প্রার্থনা করিল, রূপার কুঠার উঠিল, সোনার কুঠার উঠিল। লোভী 
কাঠুরিয়া আমার নয়, আমার নয়, বলিল। পরে তাহার নিজের কুঠার ভাসিয়! উঠিলে 
লইতে যায়, মনে ভা!বতেছে, অপর দুইখানিও পাইবে, তাঁহার কুঠারখাঁনি ডুবিয়া গেল । 
দেখাদেখি সন্ন/াসের এইপূপই ফল হইয়|! থাকে। ফলাকাক্জায় নির্মল কাধ্য হয় না। 

অবিদ্া বারাঙণার ন্মায় হাৰভাব .প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত বারাজনার হন্তে 
পরিকব্রাণ আছে ; যেখ।নে তাহার] থাকে, সেম্থাঁন পরিত্যাগ করিলে হয়, হাবতাব না৷ দেখিলে 
হয়, কুৎসিত রোগের ভয়ে লোকলজ্জায়, ঘ্বণায়, অনেকে পরিঙ্]াগ করিতে সক্ষম হয়) কিন্ত 
এ নটা তোমার বাসনা | দিবারাব্র যাহাকে ধ্যান করিয়্াছ, নিদ্রার সবয় যাহাকে ইপ্মরপ 
ত্যাগ করিয়! আরে বক্ষে ধরিয়া নিদ্রা গিয়াছ, যাহার নিমিত ভগবান মোক্ষপ্রদ হইয়। 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভয়ে পলায়ন কর, এ-নটা তোমার বাপনা, সুন্দর বেশভূষ| করিয়া 
তোমার সম্মুখে দাড়াইয়| আছে। আশা দূতীবেশে কত কথা কহিয়াছে, কল্পন। কতই 
সম্ভোগ রচন] করিয়াছে, তাহাকে পাইবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত হাত ৰাড়াইলেই পাও, 
কিন্তু নটা সরিয়। দীড়াইল। ধরি ধরি, ধর1 যায় না! ধরা দিলে দেখ, অতি কুৎদিতা। 
কিন্ত বন্ুরূপিনী আবার অন্ব মনোহারিণীরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান । আবার ছুট, আৰার এ 
ফল। ফলাকাজ্ফার অর্থই, কুৎপিতা বারাঙ্গন! অবিগ্ঠামায়ার উপাসনা | ফলকামনায় 
ধর্ম কর- ধর্ম বিশ্বাসঘাতক নন--মুটে বিদায় করিবেন। মনে কর, একবার ধনকামনায় 
ধর্ম করিয়াছ, ধন পাইবে, সংসারে ধন অতি অবিগ্ভাবলশালী | ধন পাইয়াছ্, আর ধর্মের 
উপাসন। নাই। ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও। দেখিতে পাও, অনেকেই ধনমদে 
ধন্ম ভুলিয়াছেন। .তামারও ভুলিবার সম্ভাবনা । যাহাতে লোক মুগ্ধ থাকে, সেই সমন্ত 
তাহার সর্ব হয়, অন্য চিন্তা স্থান পায় না। এ কথাটা বালককেও যুক্ধি দিয়া বৃঝাইবার 
প্রয়োজন নাই। একদিন পরমহংসদেব আমায় বলেন যে, মাড়োয়ারিরা তাহাকে প্রলোভন 


শ্রাবণ, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ওয় সংখা। (৪৯) ৩৮৭ 


দেখাইতে আপিয়াছিল। বলে, টাকা দিতেছি, আপনি ভার] খুলুন, এ টাক! ত আপনান্ 
নিমিত্ত নিতেছেন না, তবে আপত্তি কি? এ কথা শুনিয়া! পরমহংসদেব বলিলেন, জামি 
বলুন “না| আমি বুদ্ধিমান, জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়, এতে আপত্তিকি?” ভিনি 
তঙ্গী করিয়! বলিলেন--ষে ভঙগী তাঁহাতেই দেখিয়াছি, যে ভঙ্গী আর দেখি নাই, দেখিৰও 
ন1, যে সতী অনস্তকালত্রোতে কেহ কখন দেখে নাই, তঙ্গীর সক্িত পরমহংসদেব বলিলেন। 
(সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে অদ্ষিত রহিয়াছে) *ও মনে পড়বেক্‌, আৰার আস্তে 
হবেকৃ।” যে মহাত্মা জীবের হুঃখে কাতর হইয়া! শত শত জন্মগ্রহণে কৃতসংকল্প, সুকর্মাফল- 


ভোগের নিমিত্ত তাহাকে দেহধারণে কুষ্ঠিত দেখিলাম । 

তিনি উপদেশ দিতেন, সে উপদেশের মর্ম আমি যাহা বুষিয়াছি, তাহা! বলি। ভিনি 
ধ্যান করিতে বলিতেন;? ধ্যান করিতে করিতে কুকুর, বিড়াল, বাঁদর, বেষ্টা, লোটে], 
জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ, দানবের মুর্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাতে বলিতেন, ভয় 
করিও না, ধ্যানে বিরত হুইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের যুদ্ধি দেখিতেছ' মনে করিবে, কিন্তু যি 
কোন বাসনা উপস্থিত হ্ম্ব, জানিবে, তোমার ধ্যানে মহাবিদঘ্ হইয়াছে, ধ্যান ভঙ্গ কিয়] 
কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন| করিবে, “তগবান, আমার এ বাসন! পূর্ণ করিও না।' ধ্যানস্থ 
বাসন৷ আইশ্ড ফলপ্রদ্দ হয়, সে ফল 'ঘতি কুফল। অবিদ্ভার ফল--মানৰকে নিররগামী 
করিবার ফল। কুতর্ক উঠিয়। মনকে বলিতে থাকে, ফলের কামনায় ঈশ্বর-উপাসন! করিব 
না, তবে কেন তার উপালনা? ধন পাইৰ, মান পাইব, নক়নারী দাসদাসী হইবে, এই ত 
উদ্দেশ্য হওয়! উচিত, সিদ্ধ পুরুষের ত ইহাই হুইয়। থাকে, আর কি হয়? ইহাই হয় সত্য, 
যাহ! সংসারী জীব বাসনা করে, ঈশ্বগসেবায় তাহাই পায়, কিন্তু সে তাহ! পাইয়াছে কিনা, 
তাহা .জানে না, যদি জানে, জানিলেও কিছু তৃথি নাই। কি এক পরম তৃথি পাইয়াছে, 
তাহাতে তাহার সকলই তুচ্ছ, ঈশ্বষের সেবায় তাহার আনন্দ, শিশুর পিতা-মাতার সেবার 
ন্যায় তাহ!র আনন্দ ) শিশু দেখে, তাহায় পিতার ভোজনের সময় ভৃত্য আসিয়। ব্যজন করে; 
সেও আননে পাখ। হাতে করিয়া ভূত্যের উপর নীর্ঘ্য। করিয়] ব্জন করিতে গিয়] পাখা গায়ে 
মারিয়! কি একটী অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করে; তাহার পিতাও ব্জন পরিবর্তে পাখার 
আঘাত খাইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই শিল্তর কথ! যেথ! সেখা বলে, শিশুকে নানাবিধ 
বসন ভূষণ ভোজ্য সামগ্রী দেয়, কিন্তু তাহাতে শি্তর লক্ষ নাই ; ভোঞ্জন অস্ত ভূত্য পদসেব| 
করিতেছে, টর টর করিয়া আপিয়। পদলেব! করিতে বসে, পদসেবা না করিতে পাইলে তাহার 
ক্ষোত। সেসেবা করে, পিতা হাসে, সেও হাসে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। জগৎপিতার 
সেবকও সেইরপ। পিতার সেবার নিমিত্ত কোটী কোটী দেবদূত উপস্থিত আছে, পিতার 
সেবার প্রয়োজন নাই। তথাপি সেবক সেবা করিতে যায়। আননাষয় পিত। আনন্দে 
হাসেন, সেৰকও আনন্দে হাসে ) মান, মর্ধযাদ1, ধন, জন যাহা আনন্দময় পিতা তাহাকে 
আনন্দে বিতরণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি তাহার জ্রক্ষেপও নাই । বালভাৰাপক্ন ঈশ্বর-সেৰক 
সেবায় কি আনন্দ, কেবল তিনিই বুঝেন; এ জগৎপিতার বালক পিস্ৃসেৰার প্রয়াসী, 
আনন্দময় পিতৃসেবায় আনন্দময় হইয়| বেড়াইতেছে | তত্ববিৎ হিউম (7570) সাহেব বলেন 


৩৮৮ উদ্বোধন (&০) [ ৭৪তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


যে, সৎকার্ধ্য এতই সৎ, তাহাতে এঁহিক এত আনন্দ যে, পাদরিরা তাহার পারমাধিক ফল 
কেম বর্ণন| করেন, তাহা! বুঝিতে পারেন না। এই কার্ধাই ত আনন্দ, যিনি সংকার্ধ/গীল, 
একথার মন্্ম কেবল তিনিই বুঝিতে পারেন। পাপের পথ যে কণ্টকমন্, তাহ! সকলেই 
জানেন, কিন্ত ৰহুরূপিণী মায়! মনোহরণ করিতেছেন? মুগ্চচিত্ত কাটার উপর ছুটে, পিশাচী 


জানিয়াও পিশাচী বলে না-_মুগ্চচিত্ত বিৰেক-বহিত | 
যৌবন-পদার্পণে, ভোগ্যবন্তদর্শনে, আশার প্রলোতনে, সংসার সুখাগার ভাবি। 


মায়ার বৈষম্য উপলব্ধি হয় না, বুঝিতে পারি না যে, সুন্দর সংসার স্ৃতু)র ক্রীড়াস্থল। ক্ষয়ের 
নাম বৃদ্ধি; যতই দিন যায়, ততই মৃত্যুর নিকট অগ্রসর হই। সুখ দুঃখের সূচন] মাত্র । 
দেখিতে পাই, যে সকল ৰস্ত আমার প্রয়োজন বিবেচন। করি, ধন-বিনিময়ে তাহ! পাওয়া 
যায়; কিন্ত ধন হইলে ধনের মায়ায় ধন ৰিনিষয় করিতে পারিব কিনা, সে সকল বস্ত 
ভোগেন শক্তি আছে কিনা, ভোগের শক্তি থাকিলে সে সকল সুখগ্রদদ কিনা, এসকল প্রশ্ন 
হৃদয়ে উঠে না। ধনই একমাত্র কামন! হুইয়! উঠে। তোগের নিষিত্ঃ সঞ্চয়ের নিমিত, 
মানের নিষিত্ব, সংসারের সমন্ত প্রয়োজনের নিমিত, ধন সর্ববাপেক্ষ। প্রিয় হয়। কিন্তু চিত্তের 
তমোগুণবশতঃ তাহা সুলভ পরিশ্রমে অর্জন করিতে চাহে। কেহ বা যথাসাধ্য পরিশ্রম 
করে, পরিশ্রমে কাতর ন1 হইয়া নিয়ত কার্ষে বিব্রত থাকে, কিন্তু কার্ধ্যের এমনই গুণ সকাম 
কার্ধ্য হইলেও অনেক পাপস্পুহ! নিবারণ করে। শ্রমী লোক মিথ্যা কথ, মিথা! গল্প, 
পরচর্চ|, অহ্বেতু পরের অনিষ্ট কল্পনা, ভুয়াচুরি, $কৰৃত্তি প্রভৃতি কার্য হইতে স্বতন্ত্র থাকেন। 
ফিনি যথার্থ কার্ধাকুশল, তিনি অনেকটা বুঝিতে পারেন, নীতি-বিরোধী হুইলে কার্যে তাদ্শ 
সুফল ফলে না; ষোল আন] দেওয়া! নেওয়া! করেন, নিজ লাভের নিমিত্তই প্রতারণ| করেন 
না। সকাম কার্যে যদি এরূপ হয়, তবে নিষ্কাম কার্ধো যে অস্বৃত উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ 
কি? আপত্তি উঠে যে, আমার পুত্রকলব্র তাঁদাইয়। দিয়! কি নিষ্কাম কর্ম করিব? 
পরমহুংসদেৰ উপদেশ দিয়াছেন, সত্য, ষে “ঈশ্বরের কার্ধ্য ভাবিয়া কার্য করিব” কিন্ত 
পরকে আপনার পুত্রের ন্যায় কিরূপে করিব? চেষ্টা, আর অপর উপায় নাই। তুমি যদি 
নিষ্কাম কাধ্য কর, তাহাতে যদ্দি অস্থৃত লাভ হয় তোমার পুত্র পরিবারও তোমার দৃষ্টাস্তে 
নিষ্কাম কার্ধ্য ব্রতী হইয়! আনন্দের অধিকারী হইবেন | সকাম হুইয়। পরিবারের জন্য অর্থ 
রাখিয়া বাইতে চাও, কিন্তু শিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও যে, সংসারে সকলেই অর্থ রাখিয়া যায়; 
কিন্ত যাহাদের নিমিত্ত রাখে, প্রায় তাহাদের ভোগ হয় না। যদি কোন উত্তরাধিকারী 
ধনরক্ষায় সমর্থ হন, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যকের ন্যায় ধন রক্ষা করিতেছেন এবং 
শত শত কুকা্ধয করিতেছেন, যাহার জন্য তুমি দায়ী। দেখিতে পাইৰে, স্ত্রীর নিষিত্ত ধন 
রাখিয়| গিয়া অনেকেই পিতৃপিতামছ্র আৰাস ব্যতিচারের বিহারস্থল করিয়াছেন; পুত্রকে 
ধন দিয়! লম্পট, পরপীড়ক, অত্যাচারী করিয়াছেন । অর্থদানে হুষ্র্মান্থিত উত্তরাধিকারী 
প্রায়ই দেখিতে পাইবেন, কিন্তু যে মহাত্মা নিজের সন্তানের নিমিত্ত নিষ্কাম ধর্ম রাখিয়া 
গিয়াছেন, ধাহার উত্তরাধিকারী এই অতুল সম্পত্তি করগত করিয়াছেন, তিনি আপনার হিত; 
উত্তরাধিকারীর হিত, জগতের হিত, পরহিত উদ্দেষ্টে, হিতকারী দৃষ্টান্ত, মহাহিত সাধনে 
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সক্ষম হুইয়াছেন। তিনি যথার্থ মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। পণ্ডর সহিত কেৰল 
তারই মনুষ্যত্ব প্রতেদ, নচেৎ ত্ার্থন্বারা পাশব কার্ধ্য ব্ভীত অন্য কোন কার্ধ্য হয় না, 
যিনি মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চাঁন, মন্ুষ্তত্ব ধীহার আকাজ্ষা তিনি নিষ্কাম কার্ধ্যের 
আদর করিবেন। 

উপসংহারে আমার তক্কের চরণে প্রার্থনা; ষেন কার্ধো আমার অধিকার হয়,.কিস্ত 
ফলাফল ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে পারি। আমি মনে মনে নিশ্চয় বৃঝিয়াছি। আমি যতই 
কেন নিষ্কাম কার্ষোের চেষ্টা করি না, আমার কলুষিত মন অতি সৎকার্ধোর সহিত দোষ 
মিশ্রিত করিবে ; ফল ত আমার আয়ত্তাধীন নয়। সুফল ফলিবে বিবেচনায় কার্য করিতে 
গিয়! কত অন্যায় ফল ফলিয়াছে, তাহা বর্ণনা কর! যায় না। চোর অন্বের বাটীতে 
চুরি করিতে আসিয়াছে, তাহাঁকে জীবন উপেক্ষ! করিয়! ধরিলাম, জেলে দিলাম; তাহাদের 
পরিবারবর্গকে অনাথ করিলাম; দয়া করিয়া একজনকে চাকরি দিলাম, কর্মক্ষম শত 
ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিলাম; নিষ্কাম কার্ধা করিবার চেউ! করিলে সক্ষম হই না, আমার মন 
কলুধিত | নিষ্কাম কর্ম মুখে বলা যায়, কিন্তু দেখিতে পাই, কেবল ঈশ্বর দেহ ধারণ করিয়া 
নিষ্কাম কর্ম করিতে পারেন। অতএব কার্য্ের ফল যেন আমি ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করি। 
অঠি কঠিন কাধ্যে সক্ষম হইয়1! যেন কার্যাগরিম] না রাখি । শাস্ত্রে শুনিতে পাই, ইন্দ্র অগ্নি, 
গৰন, কার্ষ্ের গরিম] করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগব!ন তাহাদিগকে দেখাইয়া! দেন যে, তাহাদের 
একটী ভূণের উপরেও অধিকার নাই। সত্যই, কাহারও কার্ধ্ের উপর অধিকার নাই। 
নিজ জীবন সমালোচনায় পদে পদে তাহার উপপন্ধি হইবে । আমি বর্তা নই, আমার 
ইচ্ছামত কোন কার্ধা হয় নাই , একটু স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পার] যায় । ঈশ্বর আমায় 
কার্যে অধিকার দিন, কিন্ত ফলাফল ও কার্ধ্গরিমা তার, 'আমার' যেন স্বপ্পেগ না বলি। 


অন্নচিস্তা । 


অন্ন-চিত্ত।-বিহ্বল বাঙ্গালাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে দারিদ্র্যের ভীষণ ভাব 
দেখিতে পাঁওয়] যাইতেছে, যে দারিপ্রা ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাব ধারণ করিতেছে, 
তাহার কিসে প্রতীকার হইতে পারে, তাহা চিত্ত! করিবার সময় আসিয়াছে, কিন্তু বড়ই 
পরিতাপের বিষয় যে, এই বিষম অন্ন-চিন্তা-সমস্যা বিষয়ে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বক্তিগণের 
একান্ত ওদাশীন্য। দেশে দারির্র্যাগ্নি প্রজলিত থাকিতে দিলে, রাজনীতি বল, 
ধর্মনীতি বল, আর সমাজজ-সংস্কার বল, সকলই সেই অগ্নিতে ভল্মীভৃন্ত হইয়! যাইবে 
ষচ্ছলত| ও বচ্ছন্দই নীতি ও সংস্কারের ভিত্তি, কিত্ত সেই ভিত্তি দৃঢ় ন। করিয়া; ততৃপরে 
রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার প্রতি সুৰ্হৎ অট্টালিকা স্থাপন করিতে প্রয়াস পাওয় নিতাস্ত 
বিড়ম্বন! বলিয়া! আমাদ্িগের বিশ্বাস। এতন্্ার] কেহ না মনে করেন যে, আমরা সংস্কারের 
বিরোধী অধবা সংস্কারকদিগের উদ্যম ও উৎসাহের আমর! অপক্ষপাতী। 

এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা! করিতে যাইবার পূর্বে ইহার মূল অন্বেয়ণ করা 
আবশ্টাক। রোগের প্রকৃত কারণ নির্পাত হুইলে, তাহার ওষধের ব্যবস্থা! করা অতি সহ্জ। 
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বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেশের আত্াত্তরিক অবস্থা কিরূপ ছিল এবং এইক্ষণেই ব! কিরূপ 
হইয়াছে, এই হুইটী অবস্থা পুঙামৃপুঙ্গরূপে বিচার করিলে এখনই বুঝিতে পার! যাইবে, 
রোগের মুল কি? 

ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, জন-সংখ্যা ও ক্ষেক্রোৎপল্ন ফসলের হাস-বৃদ্ধি 
অনুসারে সমাজের কলাণ বা অকল্যাণ নির্ভর করে। দিন ষতই যাইতেছে, সমাজের 
কলেবর ততই বন্ধিত হইতেছে । কিন্তু সমাঞ্জের অভিনৰ অবস্থায় লোকসংখ্যা যে পরিমাণে 
ৰাড়িত, মৃত্/সংখ্য। তখন প্রবল থাকায় জন্মসংখ্যার বৃদ্ধিতে কিছু ক্ষতি করিতে পারিত না। 
সেকালে ম্বত্যুসংখ্যার পরিমাণ অধিক ছিল। সন্যতার প্রাহুর্ভাবৰশস্ঃ এবং শিক্ষা-বিষ্তারের 
সঙ্গে এক্ষণে মৃত্যুসংখয| অনেক হাঁস হইয়াছে । তখনকার মারীভয়ে লোকে সহজেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হইত, তাহ! ব্যতীত, স্বাস্থা-বিষয়ক জান, তখনকার লোকের অপেক্ষা এখনকার লোক- 
ফিগের মধ্যে সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান থাকিলে 
মাহ্ৃষে সাবধানে থাকিতে পারে, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে, _ গ্রাম, নগর, গৃহ, দ্বার পরিচ্ছয় 
রাখিয়া! থাকে, সুতরাং সহজে লোক মরিতে পায় না। সহর ও পল্লীগ্রা্ের চিত্র পরস্পর 
নিকটে বাখিয়! দুর্টি কক্ধিলে ইহার যথেউ প্রমাণ পাওয়| যায়। কোন একটী প্লীগ্রামের 
আয়তন, মোট অধিবাসী সংখ্যা এবং বাধিক গড় স্ৃত্যুসংখ্যার সহিত কলিকাতা মহানগরীর 
সৃত্যুসংখ্যা তুলন! কল্জিলে বুৰা! যায় যে, কলিকাতার সাধারণ স্বাস্থা, পথ-খাটের পরিচ্ছন্নতা!) 
জল নিকাশের সুব্যবস্থা, চিকিৎসকের সুবন্দোৰস্ত ইত্যাদি নানা কারণে কলিকাতার গড় 
মত্যুসংখ্যা অনেক কম। মফস্বলের যে সকল স্থানে মিউনিসিপালিটা আছে, তথাকার 
সৃত্যুসংখযা আবার সুদূর ও অগম্য পলীগ্রাম অপেক্ষা অনেক কম। ইহা হইতে সহজে 
বৃঝিভে পার! যায় যে, শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে লোক-বৃদ্ধির একট! বিশেষ সম্বন্ধ আছে, ভবে 
তাহা সাক্ষাৎ হউক বা পরোক্ষ হউক । 

পুনরায় শান্তি ও ৰিগ্রহের সহিত লোক সংখ্যার হাস ৰ! বৃদ্ধিরও বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 
এক একটা যুদ্ধ বিগ্রহে এক এক দিনে কত সহ সহত্র লোক কালপূর্ণ হইবার পূর্বেই কাল- 
কবলে পতিত হয়ঃ তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রাকৃত যুদ্ধে যাহার! 
মরে, তাহারা ত মরেই,”_-তাহা ব্যতীত বিজয়ী সেনাগণের লুঠন ও প্রপীড়নে এবং হত্যায় 
কত শত জীবন যে নষ্ট হয় তাহারও সংখ্যা নাই। তাহার পরে, যুদ্ধ বিগ্রহের আগ্তফলম্বরূপ 
দেশমধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়, অন্ন-কষট উপস্থিত হয়, শব-দেহ ৰিগলিত হইয়া 
ভীষণ মহামারী উপস্থিত করে। এই সকল কারণে কত শত নরনারী মৃত্যুমুখে পর্ভিত হয়, 
তাহার সংখা! নাই,তাহা! আদমসুমারিতেও * পাওয়! যায় না। শিক্ষা ও সভ্যতা 
বিস্তারের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহও বর্তমান শতাব্বীতে অনেক পরিমাণে কমিয়া জাসিতেছে। বিগত 
শতাব্দীর শেষাগ হইতে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্ধ্যস্ত নেপোলিয়ান যে ভীষ 
যুদ্ধাগ্রি আলাইয়! রাখিয়াছিলেন, তাহ স্মরণ করিলে এখনও হ্ৃৎকম্প উপস্থিত হয়। 
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সেই অমিততেজ মহাপুরুষ যখনই যে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, সেইখানেই দশ, বিশ, 
পঞ্চাশ, বাট হাজার মন্ৃস্ত-শরীর হেমেন্ত-বাত্যাহত পত্রের ন্যায় ভূমিশায্মী হইয়াছে! সঙ্গে 
সঙ্গে কত সংসার উৎসন্ন গিয়াছে, তাহা! কে বলিতে পারে? এক্ষণে ত সহজে যু্ধ 
উপস্থিত হয়ই না, এবং হইলেও ভাহা অধিক দিন স্থায়ী অথব| বর্ধয়কালের স্টায় অযথা 
শোণিত-জেতে ধরা প্লাবিত হইতে পায় ন|। 

সাময়িক দৃতিক্ষেও লোক-বৃদ্ধির শোত অনেক পরিমাণে দমন করিয়। থাকে । 
দেশমধ্যে দারিদ্রের প্রবাহ বহমান হুওয়] অপেক্ষ1 সময়ে সময়ে হুশ্তিক্ষের আবির্ভাব হওয়া 
বরং শ্রের়। অনশনে জীবন ধারণ করিয়!, দারিদ্র্য প্রপীড়িত হুইয়! জীবিত থাকা অপেক্ষা 
ছুতিক্ষে, যুদ্ধ বিগ্রহে, বা! মহামারিতে প্রাণত্যাগ কর! কি বাঞ্ছনীয় নহে 1 

হুতিক্ষের দিনে যেসকল মহানু'ভব বাক্তিগণ, ছুতিক্ষগ্রত্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ মুক্ত- 
হস্ত হয়েম,১যে সকল মহাত্বাগণ এই শাপগ্রস্ত নরনারীগণের সাহাষ্যার্থ দেহ মন উৎসর্গ 
করেন, তাহারা ধন্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈদ্দশ সাময়িক সাহায্যে দেশের স্থায়ী কোন উপকার 
হয় না । অনাহারী নরনারীগণকে আন দান কর! যেমন মহৎ কার্ধা, অন্য দিকে, তাহার! 
যাহাতে অন্ন-কক্টের ও দারিদ্রের ক্রীড়াপুভ্তলী হইতে ন। পায়, তাহারও উপায় চিত্ত! করা 
উচিত, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতীকারের প্রয়াস পাওয়। নিতান্ত কর্তবা। 

দিন দিন যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বন্ধিত হইতেছে, সেই অনুপাতে যদি দেশের 
ধন বৃদ্ধি হইত, ম্ৃত্ভিকার উৎপাদ্দিক! শক্তি বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে দেশে দারিদ্র স্থান 
পাইত না, বরং ইংরাজ-রাজের শান্তিময় রাজ্যে বাস করিয়া, আমর! সমধিক পরিমাঁশে 
সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিতাঁম,_ আত্মীয় পরিজন লইয়া সুখে দিন কয়ট। কাটাইগ্না যাইতে 
পারিতাম। কিন্তু দেশের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। সুসভা রাজনীতি ও শান্তিময় 
রাজ্য লোক-বৃদ্ধির বিশেষ অনুকূল, এইঞজন্র ইংরাজের রাজত্বকালে ভারতবর্ধের লোক-সংখ্য। 
এত অধিক। ইংরাজ্জ রাজত্বের পক্ষে ইহ। মহা গরিমার কথা, এবং ভারতবাসীর পক্ষে 
সৌভাগ্যের বিষয় | তৰে পরিতাপের বিষয় দারিদ্রা-ৰিস্তার | দারিজ্র্য নিবারণের উপায় 
আমাদিগের স্ব আয়তাধীন কিন্ত আমর! নিতান্ত অপুরদর্শী ও অকর্্মণ্য। তাহা না হইলে 
এব্ধপ শান্তিময় রাজ্যে বাস করিয়! শিক্ষার সাহায্য পাইয়াও আমর] যয উন্নতি-কল্লে মনো- 
নিবেশ ন| করি কেন? সমাজের আত্যত্তরিক উন্নতি সাধন করিবার এমন সুযোগ ভারতে 
কখন ঘটে নাই। 

এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাহারা বলেন যে, ইংরাজি শিক্ষা ও বিলাতি 
সভ্যতার দোষে আমাদিগের এইরূপ দ্ারিজ্রা ঘটিতেছে। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে, 
আমাদিগের নিজ শিক্ষার দোষে আমাদিগের দুর্গতি ঘটিতেছে। আমরা ইউরোপীয়দিগের 
সহিত ঘনিষ্ভাবে মিশিতে পারি না এবং মিশিবার সুযোগ পাই না, অথচ আমর! তাহাদিগের 
আচার ব্যবহার নকল করিয়! থাকি, ইহাই যত অনর্থের মূল। ইংরাজের পোষাক, ইংরাঙের 
আহার, ইংরাজের সামাজিক আচার ব্যবহার, ইংরাজের দেশের, ইংরাজ জাতির উপযোগী, 
তোমার আমার নহে । আমরা সাহেবের বাহক বেশভূষ। ও আচরণ অনুকরণ করি, 
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কিন্ত আমর। তাহার্দিগের সেই আদম্য উৎসাহ, অচল অধাবসায়, কার্যে তৎপরতা গ্রভৃতি 
ঘেসকল স্ৃগুণ থাকায় আজ ইংরাঁজ জাতি সসাগর! পৃথিবীর অধীশ্বর, সেসকল সদ্গুণরাঁশির 
অনুকরণ আমর! করি নাই এবং করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইংরাজ অসুরের ন্যায় পরিশ্রম 
করিতে জানে, গণ্ডারের ম্বায় কউ সহা করিতে পারে, কাজেই কয়েক বৎসরের মধ্যে 
ক্রোরপতি হুইয়া বিলাত চলিয়| যায়, আমাদিগের কুলিগিরি সার ! আমর! প্রাতঃকালে 
শষা। হইতে গাব্রে'খান করিয়া ম্লান আহার করিয়। বেল! ১১টার মধ্যেও আপিসে গিয়া 
পৌছিতে পারি না, কাজেই সাহেব কর্ণ-মর্দন করিয়া দেন, আর আমর! এমনই নিজ যে, 
আবার পেইজন্য রাজদ্বারে নালিশ করিতে যাই! সাহ্বেরা কাজ চায়, কাজের জন্য 
আহারারদির কথা মনে আনিবার অবপর পায় না_আর আমর! আহার নিদ্রার জন্য কাজ 
ভুলিয়| যাই। সাহেৰ ও বাঙ্গালির এই প্রভেদ--এবং প্রভেদটুকু বড় সামানা নহে, 
আকাশ--পাতাল--। [ ক্রমশঃ ] 
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে। 


আমার তিববত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

তন্ত্রেআছে, 

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমস্তি ভামস। জনাঃ আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং সিদ্ধিবর1ননে। 

আর, রামপ্রসাদও গাহিয়াছিলেন, “তীর্থ-গমন মিছা ভ্রষণ, মন উচাটন কোরো! ন 
রে। এইসকল মহাজনবাঁক্যের প্রকৃত তাৎপর্য ন1 বুঝিয়! আমাদের নিজেদের বিলাস- 
গৃহকেই ভীর্ঘ ভাবিয়া সেখানেই বিচরণ করি, প্মার মলে যনে গিরি-কন্দরে যোগাসনে উপবিষউ 
দীর্ঘ-শ্মক্র পুরুষ-বিশেষের কল্পনা! করি। 

কল্পন। ছাড়িতে হইবে, কার্য।তঃ দেখিতে হইবে । বাঙ্গালী জাতি কল্পনা! পাইলে 
আর কিছু চাছে ন; বাঙ্গালী জয়দেবের “ললিতলবগগলতা', বিদ্ভাপতির “জনম অবধি হাম 
রূপ নেহারিন্ব শয়ন না! তিরপিত ভেল' চাঁছে। জাতীয় জীবনে এসকলেরও উপযুক্ত স্থান 
আছে, তবে শুধু কল্পন/-তরঙ্জে গা ঢালিলে চলিবে ন|। যে কল্পন! ম্দিরার মত্ততার ন্যায়, 
প্রতিক্রিয়ায় মানুষকে অবসন্ন ও নিস্তেজ করে, যে কল্পন!-প্রিয়তা নানারূপ অপাধিব ভয়ের 
সঞ্চার করিয়া দিয়া, এই ছুঃখময় সংসারকে আরও ছ্বংখময় করিয়া দিতে চাছে, যে কল্পনা 
দৈৰ বা অদৃষ্ট নামে অপরূপ জীবের সৃজন করিয়া, তাহারই হস্তে আত্ম-সমর্পণ করাইয়া, 
সর্বপ্রকার উন্নতি--যাহার উপর জাতীয় জীবন নির্ভর করে সেই পর্ববপ্রকার উন্নতির জন্য 
চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে শিখায়, হে বাঙ্গালী, ধীরে ধীরে তাহা ত্যাগ করিতে শিখ ; কার্ধ্- 
গত-প্র1ণ ও বীর্ধ্যবান হও। 

প্রসঙ্গ-ক্রমে, বাঙ্গালীর গুণের কথাও ঝলিব। ভ্রমণে বুঝিয়াছি, বাঙ্গালীর উপর, 
ভারতীয় সকল জাতিরই বুদ্ধিমান বলিয়! খুব বিশ্বাস। বাঙ্গালী যেন বিদেশীয়ের নিকট 
চিরকাল এ গোৌরৰ রাখিতে পারে। (ক্রমশঃ) 





দিব্য বাণী 


যজ্ঞার্থাৎ কর্ণোহ্য বর লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩।৯ 
ব্রন্ষপ্যাধায় কর্নাণি সঙ্গং ত্যক্তর করোস্কি যঃ। 
লিপ্যতে ন স্গপেন পল্পপত্রনিবাস্তমা ॥ ৫1১০ 
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


( পুজা-জ্ঞানে কাদ্ধ করে যেই জন 

কখনো তারে 
কর্মের ফল বাঁধিতে নারে ।) 
ঈশ্বর-তরে কর! যায় যাহা 

তাছাড়া যা কিছু আর 
করে লোক, সেই কর্মের ফল 

বন্ধন আনে তার। 
ঈশ্বরার্ধে কাজ কর অনাসক্ত হয়ে-_ 
ফল না চেয়ে॥ 


(তিনি প্রভু আমি দাস তার--এই 

ভাব নিয়ে) যেই কর্ম করে 
ফলে আসক্তি না রেখে, নিজেরে 

সপে দিয়ে তার চরণ 'পরে, 
কাজ করিলেও সে কাজের ফলে, 

পাপে, সে লিগ হয় না তবু! 
পদ্মের পাত| জলেতে যেমন 

থাকিলেও জলে ভেজে না কডু ॥ 


কথাপ্রসঙ্ে 


ভক্তিভাবা শ্রিভ কর্মষোগ 


লক্ষ্য ও তাহ! লাতের উপায় 
ভগবানের চিন্ত। করিতে করিতে অভ্যাসের 
ফলে মন যখন ভগবান ছাড়! আর অন্য কোন 
চিন্তায় যায় না, সম্পূর্ণ স্থির হয়, তখন লেই 
নানুগামী' চিত্তের দ্বারাই মানুষ ভগবানলাভ 
করে--“অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা শান্ব- 
গামিনা। পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানু- 


ভগবান শ্রকৃষ্খ অর্ভনকে একথ। 
বলিয়াছিলেন। ভগবানলাঙ করিধাঁর ইহাই 
একমাত্র উপায়--অভ্যাসসহায়ে তাহাতে চিত্ত 
স্থির কর । এই অভ্যাস-সাধনার পথ 
অবশ্থট বহু আছে-জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও শক্তির 
পথ, কিন্তু মূল উদ্দেশ্ট সর্বত্রই এক, চিত্তকে 
ভগবানের চিন্তা ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তায় 
ন| যাইতে দেওয়1, নান্যগামী কর|। 

সব পথেরই লক্ষ্য যে এক, ভগবান 
শ্রীক্চ সেকথাও বহুতাবে বলিয়াছেন। সে 
লক্ষ্য হইল স্থল সৃঙ্ষ্ সর্ববিধ দেহাতীত অদ্বিতীয় 
পরম সত্তার সঙ্গে নিজের একাত্বানভূতি। 
ইহাই ভগবানলাভ, পরমপদ প্রাপ্তি, ব্রহ্মলাত 
নিজেকে জীবাত্মা আর ভগবানকে পরমাত্া 
বলিয়া ভাবিলেও লক্ষ উভয়ের একত্বানৃভূতি | 
ভগবানকে ব্রহ্ম বলিয়। ভাবিলেও লক্ষ) ব্রচ্ের 
সহিত নিজের অভেদবোধ। তগবানকে 
বাসুদেবাদি সাকার রূপে, আমাদের অন্তর্যামী 
চালক রূপে, সর্বব্যাপী পরম পুরুষ রূপে, ঈশ্বর 
রূপে ভাবিলেও লক্ষ্য তাহার সহিত অনন্যত1-- 
একত্ববোধ--অনন্য ভক্তিতেই সেই পরম 
পুরুষকে পাওয়া যায়” জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ 
ভক্ত । 


গীতার পটভূমি 

ভগবানের চিন্তায় এরূপ অনন্যচিত্তত।- 
অভ্যাসের জন্ব কোন্‌ পথটি সর্বসাধারণের 
উপযোগী? অর্ভনকে উপলক্ষ্য করিয়া! সমগ্র 
গীতায় শ্রীকুষের মূল বক্তব্য সেইটিই। গীতার 
পটভূমিও সেভাবেই রচিত। 

গীতার পটভূমি আমাদের সকলেরই 
বিদিত। কুরু-পাগুব-যুদ্ধের প্রাকালে যুদ্ধক্ষেত্রে 
আঙিয়া আত্মীয়গণ ও শিক্ষাগুরুকে বিপক্ষে 
ুদ্ধার্থ সজ্জিত দেখিয়! অর্ডুন সহস| 
অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, শ্রীরুষ্ণকে বলিয়| 
বলিলেন, 'যুদ্ধ করিব ন!, আমার অঙ্গ অবশ 
হইয়াছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, শরীর 
কাপিতেছে-হাত হইতে অন্তর খসিয়া 
পড়িতেছে।” 

পূর্বেই বপিয়াছি, গীত! অর্ভূনকে লক্ষ 
করিম! উক্ত হইলেও আমাদের সকলের জন্মুই 
শ্রীকৃষ্চ ইহা বলিয়াছেন, আমাদের সকলেরই 
সমস্তার লমাধানকল্পে ৰলিয়াছেন। এই 
পটভূমিটি তাই অনবদ্য । কোন শান্ত নির্জন 
তপোবনে, অরণ্যে ব গিরিগুহাঁয় শিস্তের সহিত 
বসিয়া নয়, রাজা! জনক বা পরীক্ষিতের দ্বারা 
আয়োজিত ধর্মালোচনা-সভার মতে! কোন 
সভায় নয়) শিষ্তের সংশয়ের লমাধান 
করিতেছেন সমস্যার মাঝখানে, বাস্তব পরিবেশে 
দাড়াইয়া। এখানেই পটভূমিটির বৈশিষ্টা। 
পরিবেশ হইতে দূরে থাকিয়া! আমরা যখন 
কোন উচ্চতত্ব শুনি ব| চিন্ত! করি, তখন ভাবি 
বাস্তবক্ষেত্রে অসীম মনোবল লইয়াই চলিতে 
পারিব, সমস্ত! বলিয়া কিছু থাকিবে না। 
কিন্ত ইহা তে। আমাদের সকলেরই জান 


ভাদ্র, ১৩৭৯ ] 


কথা, কার্ধক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই ঠিক সেরূপ 
হয় না, যামী বিবেকানন্দের কথিত গল্পের সেই 
হরিণের মতোই অবস্থ।/। হয় আমাদের । 
হরিণটি তার শাবকের কাছে নিজ শক্তির গর্ব 
করিতেছিল, শাবকটি ই! করিয়া শুনিতেছিল। 
এমন সষয় শিকারী কুকুর ডাকিয়! উঠিল, আর 
সজে সঙ্গে হুরিণটি শাবককে ফেলিয়াই ছুটিয়া 
পলাইয়! গেল। শাবকটি কোনরূপে জঙ্গলে 
লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিল। কুকুর চলিয়! 
যাইবার পর হরিণ ফিরিয়া আসিলে সে প্রশ্ন 
করিল, “মা, এটা কি হল? তুমি তোমার 
শক্তির এত গর্ব করছিলে, আর কুকুরের ডাক 
শুনেই পালিয়ে গেলে-_এত ভয় পেয়েছিলে 
যে আমার কথ] চিস্তা করারও সময় পাওনি |? 
হরিণটি বপিল, “বাবা, এরকমই হয়। অন্য 
সময় আমি নিজেকে শক্তিমান ভাবি, কিন্তু 
কুকুরের ডাক শুনপেই কেন জানি না সব 
গুলিয়ে যায়।' গল্পটি বলিয়া যামীজী 
মন্তব্য করিয়াছেন, আমাদেরও এমনি হয়, 
আমরা অন্য সয় মনে করি ঠিক আছি, কিন্ত 
ইঞ্জিয়-রূপ কুকুর যখন ডাকিয়া উঠে, তখন সব 
গুলাইয়! যায়। 

গীতার পটভূমিতে দেখি, অর্জুনের ক্ষেত্রেও 
ঠিক তাহাই হইয়াছিল; কৃকৃর অবশ্ঠ এখানে 
ইন্দ্রিয় নয় অর্জুন জিতেন্দ্িয়-_কুকুর এখানে 
বজন-স্সেহ। যুদ্ধারভ্তের পূর্বে, এমনকি যুদ্ধ 
বাধার সম্ভাবনার সময় হইতেই এ বিষয় লইয়! 
শ্রীকঞ্জের সঙ্গে অর্জুনের একাধিকবার কথা 
হইয়াছে, জ্ঞাতিভ্রাত| গুরু পিতামহাদির সঙ্গে 
যে কারণেই হউক, আদৌ যুদ্ধ করা উচিত 
কিন1। শ্্রীকৃষ্জের কথায় অর্ভূন সে-সব সময় 
নিঃসংশয়চিত্তও হইয়াছিলেন। হুইয়াছিলেন 
বলিয়াই যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। কিন্ত 
বাস্তবঙ্ষেত্রে দীড়াইয়। আত্বীর়গণকে দেখা 


কথাপ্রসঙ্গে, 


৩৪৯৫ 


মাত্র যজনস্েহ্রূপী কুকুর ডাঁকিয়! উঠিল, আর 
সেডাক শোন! মাত্র মহাবীর, নির্ভীক, যুদ্ধে 
চিরবিজয়ী অর্ভুনেরও দেহমন অবসম্ন হুইল, 
গাণ্ডীৰ হস্তচ্যুত হইল । 

ইহা হৃদয়-দৌর্যলা | জীবনযুদ্ধে আমাদের 
বহুবার এই ধরণের হুর্বলতার সম্মুখীন হইতে 
হয়। অন্তর্ধামিরূপে ভগবান ধীহাদের অন্তর 
হইতে শ্রীকৃষ্ণের মতো! বজ্জকঠে সজাগ করিয়! 
দেন, তাহারাই ইহা কাঁটাইয়া উঠিতে 
পারেন । 

যখন আমর] এই ছুর্বলতার নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করিতে চাই তখন যেব্ধূপ আচরণ কৰি, 
গীতার পটভূমিতে তাঁহাও স্পভাবে ফুটাইয়! 
তোল! হইয়াছে। আমরা তখন হুর্বলতা- 
বশে নিক্ষে যাহা করিতেছি, সেটিকেই আদর্শ 
বলিয়া, ছুর্বলতাকেই মহত্ব বলিয়! প্রচার 
করিতে চাই, যাহা আদর্শ ভাহা জীবনে 
রূপায়িত করিতে চাই না। গীতার পটভূমিতেও 
তাহাই দেখানো হইয়াছে_-অর্ভনও ঠিক 
তাহাই করিলেন। শ্রীরুষ্কেই তিনি বুঝাইতে 
লাগিলেন, তাহার যুদ্ধ ন] করার সিদ্ধান্ত যেন 
দুর্বলতা নয়, উহা! উচ্চ আদর্শসম্মত | 
বলিলেন, ইহাই তে। মনুগ্তত্ব-_আত্বীয় ও 
গুরুজনদের হত্যা করিয়া তাহাদের রক্তমাথ। 
রাঁজ্য ভোগ না করিয়া তিনি বরং ব্রাহ্মণ ব 
সন্ন্যাসীদের মতো ভিক্ষান্জে জীবনধারণ 
করিবেন । বলিলেন--এ যুদ্ধ কর! মহা! পাপ- 
কর্ম, খড়ই সৌভাগ্য যে এই পাপকর্ষে লি 
হওয়ার পূর্বেই এ বিষয়ে সঙ্জাগ হইয়াছেন ! 
বলিলেন, এ কর্মে শুধু তাহাদেরই পাপ হইবে 
না, ইহার পরিণাম সমাজকে ও ধর্মহীন করিয়া 
পেখানে বহু অনর্থ সুর্টি করিবে। আর 
বলিলেন, তিনি রাজা, নামযশ; সুখভোগ এসব 
কিছুই তে! চান না তিনি শ্রেয়ঃ, জীবনের 
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পরমকল্যাণ চাঁন, ভগবানলাভ করিতে চান-_ 
এ যুদ্ধ তে! তাহার পরিপন্থী ! 

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে ৰাস্তবক্ষেত্রে 
যে সমস্ব/ দেখ! দেয়, যে সব সনহ জাগে, 
মন যেভাৰে আমাদের প্রভারণ! করিতে চায় 
তাহারই সুস্প$উ ছৰি ফুটাইয় তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জনকে উপদেশদানচ্ছলে আমাদের কল্যাখ- 
পথের উপর আলোকসম্পাত করিতেছেন । 

শ্রীকজের উপদেশ 

শ্রীকঞ্চ প্রথমেই অর্জুনকে স্পষ্টাক্ষরে 
দুটকঠে জানাইয়! দিলেন যে, তাহার এই যুদ্ধ 
ন! করার ইচ্ছ! মনের ছুর্বলতা-সপ্তাত, কোন 
উচ্চ আদর্শপ্রণোদিত নয়। পরে তাহার 
হুর্বলতাচ্ছন্ল মনে যে-সব সন্দেহের উদয় 
হইয়াছিল সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়! সংগ্র 
গীতায় বিস্তারিতভাবে তাহ! বলিয়াছেন । 


প্রথমেই জীবনের একটি মহাসত্যকে . 


তুলিয়! ধরিলেন অর্ভুনের কাছে; গুরু ও 
আত্বীযগণকে বিনাশ কৰিতে হইৰে ভাবিয়াই 
তো! তোমার এত কথা? কিন্তু বিনাশ বলিয়।, 
মৃত্যু বলিয়া মানুষের কিছু নাইই। আমরা 
সবাই. জন্মের পূর্বে ছিলাম, মৃত্যুর পরেও 
থাকিব। যেটি জন্মায় ও বিনষ্ট হয়, সেটি 
আমাদের দেহ, আমরা নই। এ দেহ হইতে 
আমর! পৃথক, যেমন আমাদের পোষাক হইতে 
আমর! পৃথকৃ। একটি পোষাক ছাড়িয়। ফেলা 
কি আমাদের বিনাশ? নিশয়ই নয়। 
দেহত্যাগও ঠিক এরকমই । একটি দেহ ত্যাগ 
করাকে মৃত্যু বল! হয়, নূতন দেহ গ্রহণকে বলা 
হয় জম্ম। এভাবে একটি দেহ গ্রহণ করিয়া 
এবং জীর্ণ হইলে তাহ! ত্যাগ করিয়া অপর 
একটি নৃতন দেহ গ্রহণ করিয়৷ আসল মানুষ, 
দেহী, অমর জীব জন্ম-জন্মাস্তরের পথে চলে। 
অগ্নি, বায়ু, জল, অন্ত্র-কোন কিছুরই সাধ্য 


উদ্বোধন 
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নাই যে, মানবের এই আসল সত্তাকে বিনষ্ট 
কষে তাহারা বিনাশ করিতে পারে শুধু 
দেহীর পোষাককে, দেহকে । কাজেই ইহ! 
লইয়া এত ভাবিবার কি আছে? 

পাপের কথায় বলিলেন: কোন কর্ম 
করিবার সময় যদি আমর] সুখ, সাফল্য প্রভৃতি 
কিছু লাভের আশায় তাহ! করি, কর্মে আসক্ত 
হইয়া করি তাহা হইলেই সে কর্মের শুভাশুভ, 
পাপ-পুণ্যাদি ফল অবশ্ঠট আমাদের স্পর্শ 
করে। কিন্তু ফলাকাক্াশূন্ত হইয়া, সুখ- 
ছুঃখ, জয়-পরাজয় প্রভৃতিকে সমান জ্ঞান 
করিয়া কাজ করিলে কর্মফল আর আমাদের 
স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি যেইভাবে 
যুদ্ধ কর, তাহা! হইলে কোন পাপ ৰা পুণ 
তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যাহার! 
ফলাকাজক্ষী--ভগবানলাভকে জীবনের চরম্ন 
লক্ষ্য মনে না করিয়া যাগযজ্ঞাদি কর্মের 
মাধামে ইহলোক ও ষর্গাদি পরলোকে 
ভোগকেই যাহার! সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলিয়! মনে 
করে, পাঁপ-পুণ্য ভাহাদেরই স্পর্শ করে। 
ভোগৈশ্বর্ষে আসক্ত এবং সে আসক্তির ফলে 
বিৰেকহীনচিত্ত সেই সব ব্যক্তিদের কথামতে। 
যাহার! চলে, দেহাস্তে ত্বর্গেই যাক আর 
সেখানেই যাক বারবার তাহাদের জঙ্মৃত্যুর 
চক্রে আঁবত্তিত হইতে হয়। পাপপুথা 
তাহাদেরই কথা । 

এ পাঁপের কথায় পরে বলিয়াছেন, পাপ- 
পুণের রাজ্যের অতীত চরম সত্যকে আশ্রম 
করিলে তাহার ফলেই কর্মজনিত সব পাপের 
হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়__“জ্ঞানাগিতে 
সব কর্মফল পুড়িয়! ছাই হইয়! যায়', “আমার 
শরণ লও) আমি তোমাকে সব পাপ হইতে 
মুক্ত করিব।' ভগবানের শরণাগতি আর 
জ্ঞানলাভ-- উভয়ই চরম সতাকে আয় 
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করা--দেহ-মন-বুদ্ধিতে আমাদেয় যে 'আমি'- 
বোধ জাগে, সেখান হইতে তাহাকে সরাইয়] 
লওয়া /--ষাহা! ছাড়া জ্ঞানলাভও হয় ন!1, 
যথার্থ শরণাগতিও আসে না। 

শ্রেয়োলাভের, জীবনের পরমকল্যাণলাস্তের 
কথায় শ্রীক্চ বলিলেন, ফলাকাজ্ষাশূন্ 
হইয়া, আসক্তিশুন্য হইয়! এবং কর্মের সাফল্য 
ও অনসাফল্যে চিত্রকে আনন্দে উচ্ছৃসিত 
বা দুঃখে মিয়মাণ হইতে ন] দিয়া সর্বাবস্থায় 
অচঞ্চল রাখিয়া--যোগস্থ হুইয়া--কাজ কর, 
এই যুদ্ধই কর, তাহা হইলে ইহারই মাধ্যমে 
জীবনের পরমকল্যাণলাভ,  শ্রেয়োলাভ, 
তগবানলাভ করিতে পারিবে । কোন কর্ধ- 
বিশেষ নয়, ঠিক ভাব লইয়া উহ! করিতেছ 
কিন| তাহাই হইল কর্মের মাধ্যমে শ্রেয়ো- 
লাতের মূল কথ! । ফলাকাজ্জী হইয়।, আসক্ত 
হইয়! যে কর্ম করিলে তাহার ফল আমাদের 
জন্ম-জন্মাস্তর-চক্রে ঘুরাইতে থাকে, ফলাকাজ্ষা- 
শূন্য হইয়া, অনাসক্ত হইয়া, বা কেবল ঈশ্বরের 
তৃধ্যর্থে সেই কর্মই করিলে তাহা আর 
আমাদের বন্ধনের কারণ হয় না, তাহাই 
ভগবানলাত করাইয়! দেয়। দেহের বিনাশেও 
যে 'আমি-বোধ বিনষ্ট না হইয়। বারবার 
দেহাস্তর গ্রহণ করিয়া জন্ম-জন্মাস্তরের পথে 
ভ্রমণ করে, আমাদের সেই জীবত্বও, মনবুদ্ধি 
প্রভৃতিতে 'আমি-বোধও চরম সত্য নয়। 
সুলদেহ যেমন আমাদের স্ুল পোষাক; এই 
মনবুদ্ধি প্রস্তুতিও তেমনি আমাদের সঙ্গ 
পোষাক। আসলে আমর! সকলেই সর্ববিধ 
দেহরহিত নিত্যানন্দময় পরম সত্ব; যাঁহাকে 
ভগবান বাসুদেবও তাহার নিজের অব্যক্ত 
পরমভাব, তাহার পরম ধাম, বিষুণর পরম পদ 
প্রভৃতি বলিতেছেন, যাহাকে ব্রহ্ম বলিতেছেন। 
ফলাকাজ্ছা শুন্ত হইয়া, অনাসক্ত হইয়া; সাম্য 


কথাপ্রসঙ্গে 
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স্থিত হুইয়1, বৰ! ঈশ্বয়ের গ্রীত্ার্থে কর্ম করিলে 
তাহার ফলে চিত ক্রমে বাসনাশুন্য হুইয়! 
সমাহিত হয় এবং তখন এই সর্ববিধ দেহাতীত 
চরম পরম সত্য গ্রত্যক্ষ হুয়। এই নিতা 
অদ্বয় সত্তাকে নিজ বরূপ-রূপে প্রত্যক্ষ করিবার 
পূর্ব পর্যন্তই নিজেকে দেহী বলিয়া, জীব বলিয়া 
মনে হয়; এবং ইহ! যে ঈশ্বরেরও পরম ভাব, 
স্বরূপ, তাহ না! বুঝিয়া তাহাকেও দেহবিশিষ্ট 
বলিয়! বোধ হয়। 

এ যুদ্ধ করিলে তাহার পরিণাম সমাজকে 
অধর্শগ্রস্ত করিয়। বহু অকলযাণের আকর 
করিয়া তুলিবে,_ অর্জুনের এই কথার উত্তরে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধ করিলে নয়, না 
করিলেই তাহার পরিণাম সমাজে বিষময় 
হইবে? কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা ষেরপ আচরণ 
করেন, সাধারণ মান্থষ তাহাই আদর্শজঞানে 
অনুসরণ করে। (এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে, 
অর্জুনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলেই কঠোর 
কর্তব্য সম্মুখে আসিলে হৃদয়-দৌর্বল্যকেই 
আদর্শের চাকচিক/মণ্ডিত করিয়া তাহ! 
সাধনে ৰিরত হইবে |) 

কমযোগ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্ভুনের যুদ্ধ না করিবার 
মূল কারণটিকে, জন-হত্যা করিতে হুইবে 
ভাবিয়া দুর্বলতাকে, নিশ্চিহ করিয়াছেন শুধু 
কথায় বলিয়! নয়, প্রত্যক্ষ করাইয়া যে, 
ঈশ্বরেচ্ছাতেই বিশ্বের ছোট-বড় সব ঘটনাই 
ঘটিতেছে, তাহার ইচ্ছাতেই ছুধোধনাদির 
বিনাশকাল সমাগত, তাহার বিনষ্ট 
হইবেই-অর্জন উহার নিমিত্ত মাত্র; আর, 

বয়ং সেই ঈশ্বর, ধরাধামে অবতীর্ণ 
এই প্রথম নয়, ইহার পূর্বেও তিনি বহুবার 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। সনাতন ধর্মের ছুটি তত্ব, 
পুনর্জম্ববাদ ও অবতারবাদ শ্রীকৃষ্ণের মুখে 
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শুনিয়াও অর্জুনের সর্বসংশয় ছিন্ন হয় নাই, 
তাই প্রত্যক্ষের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
প্রার্থন৷ জানাইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষই যে সর্ব- 
সংশয় ছিন্ন করিতে পারে, এবং সে প্রত্যক্ষ 
যে কেবল মন্দিরাদিতে বসিয়াই নয় কর্মক্ষেত্রে 
হইতে পারে,_যুদ্ধক্ষেত্রের মতে! কর্মক্ষেত্রও 
যে মন্দিরে রূপায়িত হইতে পারে-এ ঘটনাটি 
যেন সেই সত্যেরই মূর্ত প্রকাশ। 

আবে! একটি কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্ভূনকে বলিয়|- 
ছিলেন ঃ মানুষের সংস্কার বড় প্রবল জিনিস, 
কাজেই প্রত্যেকের সংস্কাঁরানবগ পথকেই ঈশ্বর- 
লাভের পথে রূপায়িত করাই সর্বাধিক 
ফলপ্রসূ। সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া জ্ঞানপথে, 
রাজযোগের পথে, কর্মের পথে, ভক্তির পথে-- 
সব পথেই সত্যলাভ ব|। ঈশ্বরলাভ কর! যায় 
ঠিকই) পথ ভিন্ন হইলেও সবই একই লক্ষ্যে 
পৌছাইয়া দেয়, বিভিন্ন লক্ষ্যে নয়। তবে 
পথ-নির্বাচন করিতে হয় সংস্কারানুযায়ী। 
সংস্কারের বিপরীত পথে চলিলে সংস্কারই 
জোর করিয়া সেখান হইতে ফিরাইয়! আনে। 

কর্মের সংস্কারই- অধ্যয়ন-অধ্যাপন। হউক, 
যুদ্ধবা কোন রাজনৈতিক কাজ হউক, ক্ষেত- 
-কারখানার্দিতে উৎপাদন বা ব্যবসা হউক, 
কি চাকরিই হউক-কোন না কোন প্রকার 
কাজ্জ করার সংস্কার আমাদের অধিকাংশেরই 
মধ্যে প্রবল । সব ছাড়িয়া সর্বক্ষণ ভগবচ্িন্তায় 
কাটাইবার অধিকারী কয়জন? জোর করিয়া 
সব ছাড়িয়া আমরা অনেকই হয়তে। নির্জনে 
চলিয়। যাইতে পারি, কিন্তু সেখানেও যদি মনে 
কর্মক্ষেত্রের সংসারের, বিষয়ের চিন্তা উঠে, 
তাহাতে লাভ কি? শ্শ্রীকষষ্চ বলিতেছেন, 
তাহ! ত্যাগ নয়, তাহা মিথ্যাচার । আবার, 
পূর্ণ সংযম অবলম্বনে রাজযোগের পথে চলিবার 
মতে সংস্কারই বা কয়জনের আছে? কর্মের 


উদ্বোধন 
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স্কারই আমাদের অধিকাংশের মধ্যে প্রবল। 
আর, ভক্তিপধেও আমর! সকলেই চলিতে 
পারি। 

ভগবানলাতের জন্ম এই সর্বসাধারণের 
উপযোগী পথই, ভক্তিভাবাশ্রিত কর্মযোগের 
পথই শ্রীকৃষ্ণ অর্ভূনকে উপলক্ষ্য করিয়! 
আমাদের দেখাইয়াছেন। 

জ্ঞান বা ভক্তি কোন ভাব আশ্রয় না 
করিয়াও ফলাকা জ্ষাশূন্য হইয়া, অনাসক্ত হুইয়া 
সমত্ববৃদ্ধি লইয়। কর্ম করিতে পারিলে তাহাতেই 
ভগবানলাভ হয় সত্য, কিন্ত জ্ঞান বা ভক্তির 
আশ্রয় ছাড়া ফলাকাজ্জাশূন্ম ব| অনাসক্ত হওয়! 
বা সমত্ববৃদ্ধি আস! বড় কঠিন। জ্ঞানাশ্রয়ে 
কর্ম করার অধিকারীও বিরল; আমি দেহ- 
মনাদির অতীত নিগু“ণ নিন্ক্রিয় চৈতন্য রূপ 
_কাজকর্ম যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা 
প্রকৃতির নিয়মে চালিত হুইয়! দেহমন প্রভৃতিই 
করিতেছে, আমি কিছুই করিতেছি না 
এ ভাব লইয়া কাজ করিতে পারে কয়জন? 

কিন্ত পরম সত্তাকে আমাদেরই মতো 
একজন দেহমনার্দি বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাবিয়া, 
যেমন বাসুদেৰকে ভগবান ভাবিয়া, তাহার 
তৃপ্তির জন্য কাজ করিতেছি, তিনি যন্ত্রী আমি 
যন্ত্র-যেমন করাইতেছেন তেমনি করিতেছি, 
কর্মফল তাহাকে সমর্পণ করিতেছি-ফলে 
আমার প্রয়োজন নাই, আমি তাহার 
শরণাগত, তিনি যাহাতে আমার কল্যাণ 
বোঝেন সেইরূপ কর্মই করাইতেছেন_ ইত্যাদি 
ভাঁব অবলম্বনে কর্ম আমর] সকলেই করিতে 
পারি। কাজতে। আমাদের করিতেই 
হইতেছে, শুধু এই সহজ পথে, ভক্তি-আশ্রয়ে 
ভাবটির একটু মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া। ইহা 
আমর! ইচ্ছ! করিলে সকলেই পারি। 

কাজ করিবার সময় এই ভাব যাহাতে 


ভাদ্র; ১৩৭৯ ] 


আমর! বজায় রাখিতে পারি তাহার জন 
শরীক বলিলেন, কাঙ্জ কর,,যুদ্ধ কর, সেই 
সঙ্গে সর্বদ1! আমাকে স্মরণ কর। 

সর্বেু কালেষু মামনৃম্মর যুধা চ।' 

এভাবে চলিবার জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন । 
মন কি আর বলিলেই সর্বদ! ভগবানের চিন্তায় 
স্থির থাকিবে? কাজের সময় সেকি বলিলেই 
“তিনি করাইতেছেন, তাহার পৃজ! করিতেছি? 
ইত্যাদি ভাবে সর্বদ1 স্থিত থাকিয়া ভগবানের 
সহিত যুক্ত থাকিবে? মোটেই না। মন 
অতি চঞ্চল, ভগবানকে ছাড়িয়। আমি-আমার, 
তাঁবেই বার বার সে ফিরিয়! আসিবে | তবে 
অভ্যাসের দ্বার এই চঞ্চল মনকে বশে 
আন! যাঁয়। এই প্রসঙ্গেই অভ্যাসের কথা 
শ্রীক্* অজজুনিকে পূর্বে একবার বলিয়াছেন। 
“সর্বদা আমাকে ম্মরণ কর, কাজও কর”*- 
একথা বলিবার পর সেই অভ্যাসের কথাই 
তাই আবার স্মরণ করাইয়! দিলেন। কাজ 
এবং ভগবৎ-স্মরণ একসঙ্জসে করিবার জন্য 
স্ববিরত চেউ|! কর। এই অভ্যাসের ফলেই 


কথাপ্রসঙ্গে 
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চিত্ত ক্রমে ভগবানে সর্বক্ষণ স্থির থাকিবে। 
সেই অনন্যচিগ্ততার ফলেই ভগবানলাভ 
হইবে। 


কর্মের ভিতর, সংসারের ভিতর থাকিয়াই 
ধাহাদের তগবানলাভের পথে চলিতে হইবে 
বীহাদের সংখ্যাই সর্বাধিক - তাহাদের জন্য 
করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের “মামনুম্মর যুধ্য চ' 
এই উপদেশই আধুনিক যুগে ভগবান শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের ক$েও ধ্বনিত হইয়াছে : এক হাত দিয়া 
ভগবানের পাদপন্প ধরিয়া রাখিয়! অন্য হাত 
দরিয়া কাজ কর কর। যখন এভাবে ভগবৎ- 
মরণ ও কাজ একই সঙ্গে করিবার অভ্যাসের 
ফলে অনন্যচিত্ত হইতে পারিবেঃ তখন তিনিই 
কাজ কমাইয়! দিবেন, তখন ছুই হাত দিয়াই 
ত্তাহার পাদপন্ন অশাকড়াইয়! ধরিবে। 


যামী বিবেকাননোর 'কর্মকে পৃজায় 
রূপায়িত করা'_কর্মক্ষেত্রকে পৃজামন্দিরে 
পরিণত করা-একই বাণী অন্য ভাষায় 
উক্ত। 


পকর্মযোগ-কর্মদ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি [শশধর পণ্ডিত ] য1 শিখাচ্ছ। 
অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কর্মযোগ | সংসারী লোকের! যদি অনাসক্ত 
হয়ে, ঈশ্বরে ফলসমর্পণ ক'রে তাতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম করে সেও কর্মযোগ। 
ঈশ্বরে ফলসমর্পণ ক'রে পুজা জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বরলাতই কর্- 


যোগের উদ্দেশ |” ১1১১1৪ 


"তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। 
তাই বলেছে জনাসক্ত হ'য়ে কর্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা ;_কি ন1, কর্ষের ফল 
আকাঙ্ফ! ক'রবে না। যেমন পৃজা! জপ তপ ক'রছো, কিন্তু লোকমান্য হুবার জনা নয় 


কিন্বা! পূণ্য করবার জন্য নয়।” ১1১০৬ 


-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচকথামত 


স্বামী অভেদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


(মূল ইংরেজী হইতে অনুদিত ) নিউ হয়র্ক 
ৃ ৯ই মার্চ, ১৮৯৯ 


প্রিয় রামদয়ালবাবু, 
বিশেষ অনুগ্রহ করে ২৬শে জান্বআরি যে পত্রধানি আপনি লিখেছেন, তার জন 
অজ ধন্ববাদ। আমাদের প্রিয় যোগেন থাইঙিসে ভুগছে জেনে খুবই হুঃখিত। তাকে 
আমার ভালবালা ও আত্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন ; বলবেন, তার সুস্থতা ও আগ্ড 
রোগমুক্তির জন্ম আমি সর্বদাই প্রার্থনা করছি। 
অন্নগ্রহ করে তার বাস্থোর বিস্তারিত বিবরণ জানাবেন কি? আপনার কি মনে 
হয়, আমাদের প্রিপ ভ্রাতাকে আমরা হারাতে চলেছি? 
মিস্‌ নোবেল এমন চমৎকারভাবে কাজ করছে জেনে আমি খুণী। তাকে আমার 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা! জানাবেন। 
উদ্বোধন' দেখেও খুব আনন্দ হ'ল। খুব সুন্বর হয়েছে। রাজাকে আমার 
ভালবাস! জানাবেন এবং বলবেন, তার চিঠি আমি পেয়েছি । সেজন্য তাকে ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি। 
উৎসবের পূর্ণ বিবরণ আপনার কাছ থেকে পাবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা! করে 
রইলাম। 
মিস, মূলারের জন্য হুঃখিত। গত রবিবার মিস ম]াকলাউডের সঙ্গে দেখ! হয়েছিল। 
আপনাদের সকলেরই খুব সুখ্যাতি করছিলেন তিনি। 
তালবাস! ও আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ 
আপনাদের অভেদানন্ 


কষ কিশোর এলো বনভৰনে 


শ্রীনরেশচন্ত্ চক্রবর্তা 


কৃষ্ণ কিশোর এলো বনভবনে । শাখে শাখে জাগে আজি শ্বামলশোভা 
লাগিল পুলক দোলা পরাণ মনে ॥ আকাশের রাঙা রং কি মনলোভ। ) 
বাশরীর তালে তালে যমুনার জল রক্ত কমল ফোটে দীঘির বুকে 

বহিয়া চলিছে এ নৃত্য-উছল মরাল নাচিয়! ফেরে কি মহামুখে-- 


মঞ্জির বাজে তার মধু পবনে॥ নন্দন বুঝি নেমে এলো! ভুবনে ॥ 


ধ্যান 
[ পূর্বানুৰৃতি ] 
ত্বামী ধ্যানানন্দ 


স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র 
“ধ্যান করিবার পূর্বে ধ্যান করিবার 
যোগ্যতা লাভ করিতে হয়। একেবারে 


ধ্যান-মত্যাস অতি কঠিন ব্যাপার। প্রথমে 
মনকে বিষয় হইতে প্রতাবুত্ত করিয়। একটি 
বিশেষ চিন্তায় আনিবার চে! কর! উচিত, 
ইহার নাম প্রত্যাহার । এই প্রত্যাহার অত্যন্ত 
হইলে মনকে শরীরের কোনও বিশেষ স্থানে 
ধেষন নামিকাগ্র, ভ্রমধা ব| হযদয়ে। যেখানে 
সুবিধা! হুয় এক স্থানে রাখিতে পারিলে তাহাকে 
ধারণা বলে। যখন এই ধারণা-অত্যাস দৃঢ় 
হয়, তাহার পর ধ্যান করিবার চে হওয়া 
উচিত। এক বস্তুতে অথব| ভাবে চিস্তাপ্রবাহ 
তৈলধারার ন্যায় অচ্ছিম্নতভাবে প্রবাহিত 
করিতে পারিলে তাহাই ধ্যান নামে কথিত 
হয়। তৈলধারার নায় অচ্ছিন্ন বলিবার হেতু 
এই যে, মধো কোনও ব্বপ ব্যবধান থাঁকিবে 
ন]। চিস্তাআোত নিয়তভাবে ধোয় বস্ততে 
প্রবাহিত করিতে হইবে । দীর্ঘকাল এইরূপ 
অভ্যাস করিতে পারিলে মনের সংযমশক্তি 
বদ্ধি পাইয়। ধ্যান করিবার সামর্থ্য লাত 
করিতে পারিবে । প্রথমতঃ স্তুল বস্তরই 
ধ্যান-মত্যাস করিতে হয়। যেমন 
কোনও দেবমৃতি। প্রথমে পূর্ণ মৃত্তির ধ্যান 
কর। সহজ নয় বলিয়! দেছের বিশেষ কোনও 
অঙ্গ, যেমন মুখ অথব। চ্রণের ধ্যান করিতে 
অভ্যাস কর! উচিত। অভ্যাস পরিপক হইলে 
সম্পূর্ণ মৃত্তির ধ্যান সহক্গ হইয়। আইসে। 
এইরূপে ক্রমে উহা সুক্ষ অরূপের ধ্যানে 
পর্যবসিত হইতে পারিবে। কিন্ত এই সময়ে 
২ 


বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কর] উচিত; 
কারণ ধান করিতে গিয়া মনের লয়; বিক্ষেপ 
ইত্যাদি বিদ্র উপস্থিত হয়। যাহাতে তাহা না 
হয়, সে বিষয়ে খুব সাবধান হুইতে হয়। 
“কোন বিষয়ের চিন্ত| করিয়া মীমাংসা করিবার 
সময়ও মন একাগ্র হয়”--এইজপ যাহা 
লিখিয়াছ, তাহ! ধ্যানের অঙ্গ |” (১৩৫৭ 
সনের সং) পৃঃ ৩১৩-১৪ )। 


লকথা : 

“আমি আছি আর 'ামাঁর ই আছেন, এ 
ভরগতে আর কেউ নেই'-একেই বলে ধ্যান। 
অভ্যাস করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে, এই 
ভাব দৃঢ় হয়; তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান হয়। 
(২য় সং, পৃঃ ১৪৮) | 

“কর্ম করবে না, কেবল ধ্যান্-ঘান করে। 
সকাল ও সন্ধা ধ্যান-জপের বেশ প্রশস্ত সময়। 
যার যে নামে রুচি ও যেমুতিতে ধ্যান বসে_- 
শ্রদ্ধ! হয়, সে সেই নাম জপ করবে। সেই 
মৃতি ধ্যান করবে ।""শ্্রীহূ্গামৃতি ধ্যান করতে 
হলে প্রতিমার যেরূপ মৃতি আছে এ মুর্তি 
একমনে চিন্তা, ধ্যান করবে ।' (পৃঃ ১৪৭) 


পঞ্রমালা; 

“নামের ধ্যান কিনূপে করিতে হয় জানিতে 
চাহিয়াছ। নাম উচ্চারণ করিলে যে শব্দ হয় 
সেই শব্ধে মন একাগ্র করিতে চেষ্ট। করিষে। 
উঠ্ণাতেই মনস্থির ও শান্ত হুইয়। আসিবে। 
শাস্ত্রে বলে “নামই ক্রক্গ। নাম করিতে 
করিতেই আনন্দ আসিবে ।” (পৃঃ ১১৬) 


৪8৪ই - 


ধ্যান করিবার কালে জ্যোতির্ময় মতি 
চিত্ত! করিতে যদি না পার, ছবিতে দৃষ্ট মৃতি 
আসিয়া পড়ে, তাহ! হইলে ছবিতে দৃষ্ট মুর্তির 
মতই চিন্তা করিবে। পয্লের উপর উপবিষ্ট 
মৃতি চিত্ত! করিতে যাইলে যদি পদ্মের চিন্তা 
চলিয়া! যায়, কেবল মতি থাকে, তাহা হইলে 
তাহাই করিবে। উদ্দেস্ট মৃতি দেখা-_পদ্প 
দেখা নহে। এ সকলের চিন্তা কেবল মনকে 
সমাহিত করিবার সুবিধা হইবে ৰলিয়াই 
করিতে হয়। অতএব যেরূপ ভাবিলে, যাহ! 
করিলে, মন তাহার দিকে যায়, তাহাই 
করিবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম ।' (পৃঃ ৬১)। 


৫ 
প্রাচীন শান্ত্রে আমরা নানা রকমের 
ধ্যানের উল্লেখ পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের 
অষ্টম অধ্যায়ে হ্বদয়কমলে সগুণ অ্রঙ্গের 
ধ্যানের উপদেশ দেওয়! হয়েছে । ক, মুণ্ডক 
আদি উপনিষদেও আত্মধ্যানের কথ! আছে। 
এ ছাড়। ধ্যানবিন্দু, গোপালোপ্তরতাপনী, 
রামরহস্ু। দক্ষিণামুতি ইত্যাদি উপনিষদৃ- 
গুলিতেও বিশেষ বিশেষ ধ্যানের কথা পাওয়। 
যায়। গীতোক্ত ধ্যানযোগ সম্বন্ধে আমর! পূর্ব 
অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছি। স্বামী 
বিবেকানন্দ ভার 'রাজযোগ' গ্রন্থে কুর্নপুরাণে 
উল্লিখিত দু'টি ধ্যানের কথা বলেছেন £ 
(ক) *চিস্তা কর, মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ 
উধধর্বে একটি পদ্ম রহিয়াছে, ধর্ম উহার মূলদেশ, 
জ্ঞান উহার মণালবরূপ, যোগীর অগসিদ্ধি এ 
পদ্মের অফ্টদলষরূপ আর বৈরাগ্য উহ্বার 
অভন্তরস্থ কণিকা। যে যোগী অষ্টলিদ্ধি 
উপস্থিত হইলেও উহ্াদিগকে পরিত্যাগ করিতে 
পারেন, তিনিই মুক্িলাত করেন। এই 
কারণেই অষ্টপিদ্ধিকে বহির্দেশবতাঁ অষ্টদলরূপে 


উদ্বোধন 


[ 48 তম বধ--৮ম সংখ্যা 


এবং অত্যন্তরস্থ কণিকাকে পরবৈরাগ্য অর্থাৎ 
অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত হইলে তাহাতেও বৈরাগা- 
রূপে বর্ণনা] কর! হইল। এই পদ্মের অত্যান্তরে 
_হিরগ্নয়, সর্বশক্তিমান, অন্পর্শা, ওক্কারবাচয 
অব্যক্ত কিরণসমূহ পরিব্যাপ্ত-_-পরম জ্যোতির 
চিন্তা কর, তাহাকে ধ্যান কর।” (রাঁজযোগ, 
১৪শ সংঃ পৃঃ ১১৭) 

(খ) “চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে 
একটি আকাশ রহিয়াছে, আর $ আকাশের 
মধ্যে একটি অগ্রিশিখাবৎ জ্বোতিঃ উত্তাসিত 
হইতেছে ; ও জ্যোতিঃ-শ্িখাকে নিজ আত্মারূপে 
চিন্তা কর, আবার & জ্যোতির অভ্যন্তরে আর 
এক জ্যোতির্ময় আকাশের চিন্তা কর; উহ! 
তোমার আত্মার আত্ম! পরমাক্মাধরপ ঈশ্বর | 
হৃদয়ে উহাকে ধ্যান কর।, (এ, পৃঃ ১১৭) 

প্রথম ধ্যানটি রাজযোগীদের উপযোগী । 
ঘিতীয় ধ্যানটি তৈত্তিবীয় আরণাকের নারায়ণ- 
সুক্ত থেকে কৃর্মপুরাঁপে গৃহীত এবং ধীরা 
বিশিষ্টাঘেত মতবাদের অনুরাগী সমর্থক তাদের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও উপাদেয় । ব্রহ্গসূত্রের 
শ্রীভাস্তে আচার্য রাষানুজ এই ধ্যানের উল্লেখ 
করেছেন (“লিঙগভূয়স্বাৎ তদ্ধি বলীয়্তদপি', 
৩৩5৪ গু ছেষ্টবয )| 

এখন, পাতঞ্জল যোগদর্শনোক্ত কয়েকটি 
ধ্যানের উল্লেখ করা হচ্ছে +-- 

(ক) সুত্র £ 'ৰিশোক| বা জোতিম্মতী? (১/৩৬)। 

“এইরূপ ধ্যান কর যে, হৃদয়ের মধ্যে যেন 
এক পদ্ম রহিয়াছে; তাহার কণিক! অধোমুখী; 
উহ্বার মধ্য দিয়া সুযুন্া গিয়্াছ্ে। তৎপরে 
পৃরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা 
কর যে, এ পদ্ম 'কিকার সহিত উধ্ব-যুখ 
হইয়াছে, আর এ পল্পের মহাজ্যোতি: 
রহিয়াছে। এ জ্যোতির ধ্যান কর।' 

(রাজযোগ, পৃঃ ১৭৯) 


ভাত্র, ১৩৭৯]. 


(খ) সুজ ঃ “বীতরাগবিষয়ং বা চিতম্‌, 
(১৩৭) 
“কোন সাধুপুরুষের কথ! ধর। কোন 
মহাপুরুষ, বাহার প্রতি তোমার খুৰ শ্রদ্ধা 
আছে, কোন সাধু ধাহাকে তুমি সম্পূর্ণ 
অনাপক্ত বলিয়! জান, তাহার হৃদয়ের বিষয় 
চিন্ত। কর। তাহার অগ্থঃকরণ সর্ববিষয়ে 
অনাসঞ্ত হইয়াছে (নিশ্ন্ত, নিরিচ্ছ ও 
প্রশান্ত ), সুতরাং তাহার অন্তরের বিষয় চিন্তা] 
করিলে তোমার অস্তঃকরণ শান্ত হইবে ।, 
(&, পৃঃ ১৮০) 
(গ) সূত্রঃ 'বপ্ননিপ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা 
(১1৩৮) 
“কখন কখন লোকে এইকপ স্বপ্ন দেখে যে, 
তাহার নিকট দেবতার! আসিয়া কথাবার্তা 
কছিতেছেন, সে যেন একরপ ভাবাবেশে 
বিভোর হুইয়! রহিয়াছে। বায়ুর মধ্য দিয়া 
অপূর্ব স্গীতধ্বনি ভাদিতে ভাসিতে আসিতেছে, 
সে তাহা স্ভনিতেছে। এ স্বপ্রাৰস্থায় সে 
একরপ আনন্দের তাবে ধাকে। জাগরণের 
পর এ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢটবদ্ধ হইয়া! থাকে। 
এ স্বপ্নুটিকে সত্য বলিয়। চিস্ত। কর, উহার ধ্যান 
কর।, (&, পৃঃ ১৮০) 
(ঘ) সূত্র £ “বথাভিমতধ্যানাদ্‌ বা" (১,৩৯) 
'যে কোন সৎ বিষয় তুমি ভালবাস-যে 
কোন স্থান তুমি খুব ভালবাস, যে কোন দৃশ্য 
তুমি খুব ভালবাস, যে কোন তাব তুমি খুব 
ভালবাস, যাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, 
তাহারই চিস্ত! কর, ( &ঁ, পৃঃ ১৮১) 
শ্ীূাগবতের একাদশ স্বন্ধের চতুর্দশ 
অধ্যায়ে ধ্যানযোগের- অতি সুন্দর বর্ণন! 
রয়েছে। ধ্যানের প্রপাপী ও ধ্যানের ফল 
সেখানে উক্ত হয়েছে। স্তুল ধ্যান যে পরিশেষে 
যাতৃ-ধ্যান-ধে)য়-ভোদশৃন্ত নিবিকল্প সমাধিতে 


ধ্যান 


পর্ধবসিত হয়, তাও বলা হয়েছে । 

তন্ত্রসার, ক্রুমদীপিক। আদি গ্রন্থেও নানা 
ধ্যানের বর্ণনা পাওয়! যায়| বাহ্ল্যভয়ে এই 
গ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়1 হ'ল না। 

্রীকূপগোত্বামী তাঁর “তজিরসা মৃত সিষ্ধু 
গ্রন্থে লিখেছেন--'ধানং রাপঞ্জণক্রীড়াসেৰাদেঃ 
সৃঠু চিন্তনম্* (পূর্ববিভাগ, ২য় লহরী, ৭৭ 
(গ্নোকার্ধ), অর্থাৎ ধ্যান হচ্ছে শ্রীতগবানের 
রূপ, গুণ, লীলাচরিত ব! মানস উপচারে সেবা- 
পৃজাদির হুট চিন্তা । 'সুই'-শব্ধটির বাঞ্জনা 
হচ্ছে--একাগ্রত1, গ্রতায়ের একতানত1, 
অনুরাগ ইতাদি। ভগবানের রূপের ধানই 
একমাত্র ধ)ান নয়-তীর গুণ]ৰলীর, জীবনের 
ঘটনাবলীর চিন্তাও, মানস পৃজাও ধ্যান। রুচি 
অনুযায়ী একটি, হ'টি বা সক ক'টি ধানই কর 
যেতে পারে। 

৬ 

ধ্যান সহজসাধা ব্যাপার নয়। ধ্যানে বু: 
বিদ্ব--মহূত্ধি পতগলির মতে নয়টি £ (১) বাধি 
(২) স্ত্যান অর্থাৎ মানসিক জড়ত! (৩) সংশয় 
অর্থাৎ ধ্যান সম্ভব কিনা সন্দেহ (৪) প্রমাদ বা 
অনবধানত1 (6) আলস্য (৬) বিষয়ে অবিরতি 
অর্থাৎ বিষয়প্রবৰণত| (৭) ভ্রান্তিদর্শন বা 
বিপরীত জ্ঞান, যেমন, ধ্যানাড)াস ক'রে একটু- 
আধটু জ্যোতি দর্শন করাকেই ধ্যানসিদ্ধি বলে 
মনে কর! (৮) ধ্যানস্ভূমির অর্থাৎ একাগ্রতার 
অগ্রান্তি এবং (৯. অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ ধ্যানভৃমি 
লাভ করেও তাতে প্রতিষিত ধাকতে না 
পারা। 

যোগার্শনের সমাধিপাদদের ৩০-সংখ্যক 


সূত্রে এই নয়টি অস্তরায়ের কথ! বল! হয়েছে। 


এই অস্তরাঁয়গুলির ফলে, হঃখ; চিতের ক্ষোভ, 
শরীরের অঙসমুহের কম্পন ও শু'স-্রশ্থাসের 
অসমত্ব-এই সব উপসর্গের উৎপত্তির কথা 


৩১-সংখ্যক সুত্রে বলা হয়েছে। এই সব 
অন্তরায় দূর করার উপায় ৩২-৩৯-সংখ্যক সূত্রে 
বণিত হয়েছে । ঈশ্বরের বাচক ওক্কারের 
জপের দ্বারাই যে সব বাধা অপসারিত হয় 
তা” ২*-সংখ্যক সূত্রে উক্ত হয়েছে। স্বামী 
বিবেকানন্দ তার 'রাজযোগ”*-গ্রস্থে এই সৃত্র- 
গুলির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় 
বহু মূল্যবান্‌ মন্তব্য করেছেন। 

আচার্য শংকরের পরমণ্ডরু গৌড়পাদ তার 
মাগুযকাকারিকার ছুটি শ্লোকে (৩।৪৪-৪৫) 
সংক্ষেপে চারটি অন্তরায়ের কথ! বলেছেন__ 
লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রঙলাযাদ। পরবর্তীকালে 
বেধাস্তপারাদি গ্রন্থে এই চারটি অস্তরায়ের 
বহুল উল্লেখ দেখ! যায়। যদিও বেদাস্তোক্ত 
নিবিকল্প সমাধির, প্রসঙ্গেই এই অস্তরায়- 
চতুষ্টয়ের কথা বল! হয়েছে, তবু ধ্যানের 
ক্ষেত্রেও এগুলি প্রযোজ্--রসাব্বাদের অর্থ 

ধ্যানের ক্ষেত্রে অন্যরূপ হবে। লয় হচ্ছে 

নিদ্রা ; বিক্ষেপ, চিত্তের বহিমুখীনত| ; কষায়, 
স্ত)ান বা স্তব্বীতাব; রসাম্বাদ, জ্যোতিদরশর্নঃ 
দেবমূ্ত্যাদি দর্শন ইত্যাদিতে আসক্ত হুওয়] | 
এই আনক্তির ফলে ধানের চরম লক্ষ্যে 
অগ্রগর হওয়। সম্ভব হয় না 

গোৌঁড়পাদের “রসাবাদ* হুচ্ছে সবিকল্প 
সমাধির আনন্দেই আসক্ত হয়ে থাকা; 
ইউদর্শন, ই্উ-সম্তাষণ, যাঁর জন্য জীবের প্রাণাস্ত 
সাধনা, এ সবই তার মতে রসাম্বাদ, আরও 
কঠোর ও নীরস ভাষায়-_মূলাবিস্া? | 
তোতাপুরী-রামকষ সংবাদে এই রসাম্বাদের 
উজ্দবল দৃষ্টান্ত আমর পাই। তবে, ও বড় 
দুরের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন-_যাদের 
কষ্টে সৃষ্টে একটু তক্তি হচ্ছে তাদের এ সৰ 
কথ! বেশী শুনতে নেই। 

ধ্যানের অন্ব প্রকারের অন্তরায় হ'ল, 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


ধ্যানৈশবর্ধলাত | ধ্যানের ফলে দুরদর্শন, 
দৃরশ্রবণ, দিবাগন্ধ, দিব্যস্পর্শ, দিব্য-আযাঘ 
আঘদি' বছুবিধ শক্তি এসে উপস্থিত হয়। 
দেবগণও ধ্যানীকে গ্রলোতিত করেন । যদিও 
এগুলি ধানে অগ্রগতির সূচক, তবু এগুলিতে 
আসক্ত হয়ে পড়লে সাধকের উন্নতির পথ রুদ্ধ 
হয়। তাই মহত্বি পতগ্লি এগুলিকে উপসর্গ 
বলে উল্লেখ করেছেন। 
(যোগসূত্র, ৩৩৮, ৩।৫১-৫২ দ্রব্য ) 
ক্্রীমদৃ্ভীগবৰতের একাদশ স্বন্ধের পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে অষ্টাদশ সিদ্ধির কথা বল! হয়েছে । 
শ্রীতগবান উদ্ধবকে বলেছেন যে, এগুলি চরম- 
সিদ্ধির পথে অন্তরায় । 
৭ 
ধ্যানের অধিকারী কে? আচার্য শঙ্করের 
মতে গীতার যষ্ঠাধ্যায় সন্ন্যাসীর জন্য অর্থাৎ 
সম্স্যাসী ন| হলে ধ্যানের অধিকারী হওয়া 
যায় না। তার প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, 
জীকষ্ণ যে যুগে গীতা উপদেশ করেছিলেন, 
তখন বর্ণাশ্রম-ধর্ম সুপ্রতিঠিত ) গৃহস্থরাই তখন 
কর্মযোগী, সন্ন্যাসীরা সর্বকর্ম ত্যাগ ক'রে 
ধ]ানযোগী। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের “আরুরুক্ষো- 
মুনের্ধোগং' ইত্যাদি তৃতীয় ক্লোকটির তাৎপর্য 
ভাই। এ ছাড়!, “একাকী ধ্যান করবে” 
নির্জনে ধ্যান করবে" ইত্যাদি শ্রীতগবানের 
নির্দেশগুলিও শঙ্কর ন্বপক্ষ-স্থাপনে যুক্ধিরূপে 
উপস্থাপিত করেছেন। 
ভাগবতের একাদশ স্বদ্ধের চতুদশ অধ্যায় 
শঙ্করের হাতে পড়1 যদি সম্ভব হ'ত--ভাষাতত্ব 
বিদ্দের মতে অঙ্ভব- তাহ'লে সেখানেও 
ন্্রীণাং স্ত্রীসাঙ্গনাং স্গং ত্যক্তা দুরতঃ? ইত্যাদি 
যে-সব কথা রয়েছে, তাতে শঙ্কর যে এ 
ধ্যানযোগ অধ্যায়টিও ভগবান সন্ন্যাসীদেরই 
জন্ম বলেছেন, নিঃসন্দেহে এই মত ব্যক্ত 


ভাদ্র ১৩৭৯ ] 


করতেন--বিশেষতঃ সব উপদেশের শেষে যখন 
তিনি উদ্ধবকে ব্দরিকাশ্রমে তপস্যার জন্ম 
পাঠালেন । 

এখন কথ! এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম তো এখন 
আর নেই। ষুগপ্রয়োজনে সঙ্লাসীরাও এখন 
কর্মযোগী- শুধু শমদমাদি সহায়ে আত্মধ্ান 
নিয়েই তার! বসে নেই। প্রাচীনকালে গৃহস্থর! 
ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে যে গৰ লোকহিতকর কর্ম 
করতেন, বর্তমান কালে মন্নাসীরাও সেগুলি 
করছেন। সুতরাং কালচক্রে গাহ্‌স্থা ও 
সম্প্যাসের লীমারেখাই যখন পরিবতিত, তখন 
গীতা ও ভাগবতের ধ্যানযোগ শুধু সন্ন্যাসীদেরই 
জন্য, এ কথার স্বার্থকত| বর্তমান যুগে আছে 
কি? ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে লৌকিক কর্ম করেও 
সন্ন্যাসীর! যদি ধানের অধিকারী হতে পারেন, 
তাহলে এ ভাবে কর্মব্যাপৃত থেকে গৃহ্স্থদেরও 
ধশনষোগী হতে অনতিক্রমণীয় অন্তরায় আছে 
কি? আসল কথা, অন্তরে সম্গ্যাপী হতে 
হবে। ঈশ্বরলাভ ছাড়! অন্য কোনও বাসন। 
ভেতরে থাকলে ধ্যান হবে না। বিষয়ের 
আকর্ষণ মনকে বহিমুখ করবেই। যতদিন 
পর্যস্ত ন] বিষয়ে বৈরাগ্য হচ্ছে, ততদিন ধানের 
অধিকারী হুওয়! যায় না। 

মহৃধি পতঞ্জলির মতে যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধারণার পর ধ্যানের 
অধিকারী হুওয়! যায়। ধারণা ধ্যান ও 
সমাধি-এই ত্রয়ীকে মহুধি “সংযম” আখ্া। 
দিয়েছেন। আমরা বলতে পারি ধ্যানেরই 
অধঃসীম! হুচ্ছে ধারণা এবং উধ্বসীম! হচ্ছে 
সমাধি | প্রত্যহারও ধ্যানেরই প্রারভিক 
অবস্থ। | গীতার যষ্ঠটাধ্যায়ের “ষতে। যতো 
নিশ্রতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম” ইত্যাদি গ্লোকই 
(২৬-সংখ্যক ) এ বিষয়ে গ্রমাণ। আর 
বর্তমান যুগের য| অবস্থা, তা'তে প্রাণায়াম 


ধ্যান 


৪8০৫ 


নিয়ে খুব বেশী বাস্ত হয়ে লাভ নেই। আসনে 
তো। বসতেই হয়। সুতরাং ফড়াচ্ছে এই 
যে, যম-নিয়মটি ধাক চাই। যার যম-নিয়ম 
আছে, তার ধাানেরও অধিণার আছে। এর 
মানে এই নয় যে, আগে যম-নিয়মে প্রাতিঠিত 
হয়ে নিই, তারপরে ধ্যান করবো | যম- 
নিয়মে যে বাকি প্রতিঠিত, তার ভগবানশাত 
নিশ্চয়ই হয়েছে। ভগবানলাভ হলেই তবে 
হিংসা", “সত্য, পিস্তোষ” ইত্যাদি দৈৰী 
সম্পদে প্রতিচিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং যম- 
নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করতে করতেই 
ধ্যানেরও অভাস করতে হয়। যম নিয়মের 
কথ! যোগসুত্রের সাধনপার্দের ৩* ও ৩২- 
ংখাক সূত্রে বলা হয়েছে এবং '্যম-নিয়মে 
প্রতিষ্ঠিত হলে যেফললাত হয় ত1 ৩৫-৪৫ 
সূত্রে উক্ত হুয়েছে। 
৮. 

কিন্ত অধিকারীতে বিস্তর ভেদ আছে। 
সকলেরই এক অবস্থ। নয়। অবস্থাভেদে 
বাবস্থ(। সকল স্তরের অধিকারীর জন্মই 
বাবস্থ। আছে। শ্রীম! সারদাদেবীকে একজন 
বলেছিলেন--“ম।, ধ্যান-ট্যান তে! কিছুই হয় 
না” তার উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন__ 
তা নাই বা হ'ল। ঠাকুরের ছবি দেখলেই 
হবে" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ 
১৭৪)। প্রবর্তকের জন্ম ষামী বিরজানন্দজী 
একটি পত্রে লিখছেন--ধধ্যান প্রথম থেকে 
হওয়া শক্ত । অনেকর্দিন ধরে অভ্যাস করলে 
তবে হয়। প্রথম প্রথম যেমন করছে! ফটোর 
দিকে খানিকক্ষণ স্থির নেত্রে একমনে চেয়ে 
থাকবে ও সেই মৃতি হৃদয়ে আকবার ও 
রাখবার চেষ্টা করবে । যত তাকে তালবাসৰে 
ও আপনার বলে জানবে তত ধ্যান জমবে 
( অতীতের স্মৃতি, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১২০-২১ )। 


৪৩৬ 


এ ছাড়! জপ রয়েছে। ধ্যান জঙ্গী, জপ 
অঙ্গ । জপ করতে করতেই ত!” ধ্যানে পরিণত 
হয়। ধধর্মপ্রসঙ্গে যামী ব্রচ্মানন্' গ্রন্থে আছে 
২-খখুব জপ কর বাবা, খুৰ জপ কর। কলিতে 
জপই হচ্ছে সহজ উপায়। এ যুগে যোগ যাগ 
কর! বড় কঠিন। জপ করতে করতেই মন 
স্থির হয়ে ইঞ্টেতে লয় হয়ে যাবে (পৃঃ ১৬৩)। 

বামী শিবানন্দজী জনৈক তক্তকে বলছেন 
--একমনে খুব নাম জপ করে যান; দেখবেন 
ক্রমে আপন] হতেই ধ্যান হয়ে যাবে। খুব 
প্রেমের সহিত ইউমন্ত্র জপ করতে করতে ক্রমে 
প্রাণে এক বিমল আনন্দের অনুভব হয়। লেই 
আনন্দ স্থায়ী হলে তাও এক রকমের ধ্যান' 
(শিবানন্দ বাণী, ২য় ভাঁগ, পৃঃ ১৭)। অপর 
এক ভক্তকে বলছেন- “থম প্রথম ধ্যান হওয়!| 
একটু মুদ্ধিল। তাঁর কৃপায় তার নাম করতে 
করতে, প্রার্থনা করতে করতে যখন তাঁর উপর 
একট ভালবাস! আসবে তখন ধ্যান অতি 
সহজে হয়ে যাবে ।**'তার পৰিক্র নাম জপ 
করতে করতে আপনিই ক্রমে ধান হৰে। 
জপের সঙ্গে সঙ্গে খুব একাগ্রভাবে ভাববে যে, 
তিনি সয়েহে তোমার দিকে চেয়ে আছেন। 
সেই ভাবন| একভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হলেই 
ধ্যান” (এ, পৃঃ ৩-৪)। একটি পত্রে লিখছেন 
জপ করিতে করিতে ধ্যান আপনি আসিবে, 
প্রভুর শ্রীমূতি হৃদয়ে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া 
যাইবে, আনন্দ ও প্রেম অহ্ৃভব করিবে; তিনি 
যে তোমার হৃদয়ের দেবতা, পরমাত্বীয়-- এই 
ধারণ। হইবে ।' ( মহাপুরুষজীর পত্রাবলী, 
পৃঃ ২৩৪ ) 

স্বামী অন্তুতানন্দজী বলছেন--'জপ ঠিক 
ঠিক হলে ধান আপন|-আপনিই হবে। তারপর 
ধ্যান যখন তৈলধারার মত চলবে, তখন 
বান্িক জপ ফুরিয়ে যাবে। ( লংকথা, 


উদ্বোধন 
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পৃঃ ১৪৯)। 

এ ছাড়া প্রার্থন। রয়েছে। যামী প্রেমাননজী 
একটি পত্রে লিখছেন- “ধ্যান কি কথার কথ৷; 
যার তার হবার নয়। জগংশুদ্ধব লোকেরই 
এ কথা; কেউ ফুটে বলে ফেলে, কেউব৷ 
চেপে রাখে মাত্র । ঠাকুরকে মনে মনে ডাকবে, 
প্রার্থনা করবে ও আপনার ভেবে আবরার 
করবে। সময়ে ঠিক হবে? ভাবন! নেই, তিনি 
পরম দয়াল।' (স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী, 
পৃঃ ৬০ )| “মহাপুরুষজীর পত্রাবলী'তে আছে 
-প্তীহার কৃপায় প্রার্থনাতেই সব পাইবে । 
“বালানাং রোদনং বলম্‌'_বালকের রোদনই 
বল; “ম1 দাও, মা দাও, বলিয়া! কানা ছাড়! 
তাহার আর কোন শক্তি নাই। শভক্তেরও 
ঠিক তাহাই। তাহার ভক্তি-প্রীতির অন্ভাব 
হইলেই ৰালকের ন্যায় প্রভুর শ্রীচরণে কাদিয়া 
কাদিয়! প্রার্থন! ছাড়া তাহার অন্য গতি নাঁই। 
ঠাকুর আমাদের বারংবার এই কথাই 
বলিতেন। কখন কেহ যদি তাহার কাছে 
বলিত, 'মহাশয়, আমার ভাল ধ্যান্জপ হচ্ছে 
ন|', অমনি তিনি বলিতেন; “ওরে, প্রার্থন। কর, 
প্রার্থনা কর মা] সব দেবেন। তাই তোমায় 
বলি কেবল তাহার কৃপার জন্য প্রার্থনা কর ।” 
(পৃঃ ১৮৬)। খিবানন্দ-বাণ'তে আছে 
*প্রথমট! ধ্যান করার চেষ্টা ন1! করে চির 
পবিস্ত্, কামকাঞ্চনবঞ্জিত, শিদ্ধমূ অপাপবিদ্ধমূ' 
পরম কারুণিক, ষুগাচার্য, জগদৃগুর সেই 
শ্রীরামকঞ্জের শ্রীমৃতির সামনে বসে খুব কাতর 
ভাবে বালকের ন্যায় কেদে কেঁদে প্রার্থনা 
করবে। বলবে প্রভু, তুমি জগতের 
উদ্ধারের জন্য নরদেহ ধারণ করেছ এবং জীবের 
জন্ম কত কষ্ট সহ্য করেছ, আমি অতি দীন- 
হীন, ভজনহীন, পূজনহীন, জ্ঞানহীন, ভদ্িহীন। 
বিশ্বাসহীন, গ্রেমহীন, দয়! ক'রে আমায় বিশ্বাস, 


ভাত্র, ১৩৭৯ ] 


তক্ি, জান, প্রীতি, পবিভ্রত! দাও, আমার 
মানব-জন্ম সফল হোকৃ। তুমি কৃপা করে 
আমার ভ্বদয়ে প্রকাশিত হও--আমায় দেখ! 
দাও ।” ( শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪)। 

মহাপুরুষ্ী বলতেন- প্রার্থনার দ্বারাই 
ধানের কাঞ্জ অনেকট| হয়ে যায়। বাস্তবিক 
ঠিক ঠিক আন্তরিক প্রার্থনায় আমর! ঈশ্বরের 
সান্নিধ্য অনুব করি--ইষ্টের জীবস্ত উপস্থিতি 
উপলব্ধি করি। প্রার্থনার শক্তি অসীম। 
পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই প্রার্থনার মহিমা ববীকৃত 
হয়েছে । মৌখিক বা যাল্ত্িক প্রার্থনা ছেড়ে 
দিয়ে, ব্যাকুল অন্তরে যি আমর! প্রার্থনাশীল 
হই, তাহলে অচিরেই আমর] ধ্যানের রাজ্যে 
প্রবেশ করতে পারি । 

৯ 

ধ্যানের চরম ফলের কথা৷ আমর! প্রথম 
অনুচ্ছেদের শেষাংশে স্বামীজীর বক়ৃতা-উদ্ধাতি 
দিয়ে উল্লেখ করেছি। এখানে আনুষঙ্গিক 
ফলের কথা বল! হচ্ছে : 

ধানের ফলে শরীরের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় 
এবং মনও আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। 

'একঘণ্ট। ধ্যানমগ্ন থাকার পর বাহ্য 
অবস্থায় ফিরিয়। আমিলে তোমার মনে হইবে 
যে, এ সময়টুকৃতে তুমি জীবনে দর্বাপেক্ষ। 
সুন্দর শান্তি উপভোগ করিজ্জাছ। ধ্যানই 
তোমার শরীর-যন্ত্রটিকে বিআাম দেবার একমাত্র 
উপায়। গভীরতম নিদ্রাতেও এরূপ বিশ্রা্ 
পাইতে পার ন।।' 

( বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৩1৪৫২) 
ধ্যানাদিতে কেবল যে মনের শান্তি হয় 
ত। নয়, উহাতে শরীরেরও উন্নতি হয়, ব্যারাম- 
স্ঞারাম কম হয়| শরীরের উন্নতির জন্যও 
ধ্যানাদি কর! উচিত।" 
( 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ক্গানন্ব') পৃঃ ৩১) 


ধ্যান 
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“যখন ঠিক ঠিক ধ্যান হবে তখন এক 
আসনে বসে দ্ুইচার ঘণ্ট| ধ্যান ধারণা 
করলেও কোন কষ্ট হবে না? বরং সুষুণ্তির পর 
শরীর ও মন যেরূপ £51:9864 (শ্বচ্ছন্দ ) হয়, 
সেরূপ বোধ হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ 
অনুভব হতে থাকবে ।, (এ, পৃঃ ৩১) 

ধ্যানেরই এমন একট! অবস্থা আছে, যে 
অবস্থায় মন উঠলে শরীরের সমস্ত শ্রান্তি দর 
হয়ে যায়। সুযুণ্তির পরে যেমন শরীর বেশ 
সতেজ বোধ হয়, তার চাইতেও বেশী সতেজ 
বোধ হয় এ ধ্যানের অবস্থায় । আর একট! 
অব্যক্ত আনন্দে সমস্ত দেহ মন ভরেযায়। 
আমি তে! যখনই শরীর ক্লান্ত বোধ করি 
তখনই শরীর থেকে মন তুলে নিয়ে এ ভাবে 
ধ]ানস্থ হয়ে থাকি-ব্যস্‌ আনন্দম্‌।” 

(শিবানন্দ-বাণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮*) 
ধানের ফলে জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হতে থাকে। একদিন ঠাকুর নরেনদের 
বাড়ীতে গিছলেন-নরেনকে দেখতে। 
সঙ্গে ছিলাম। নরেন বললে-আমি বেরিয়ে 
যচ্ছিলুম। আপনারা যখন টালার মোড়ে, 
তখন আপনাদের দেখতে পেলুম; তাই 
বেরুলুম না। এই কথ! শুনে ঠাঁকুর বললেন-_ 
এ সব কাকেও বলিসনি স্বামীজীর ধ্যান 
করতে করতে এই অবস্থ। হয়েছিল -দুরে কে 
কি কচ্ছে সব দেখতে পেত ।' 
( সৎকথা, পৃঃ ১১৮) 

“সহ সহ দেখত। তোমার চারিদিকে 
দড়াইর। রহিয়াছেন। তুমি তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইতেছ না, কারণ আমাদের জগৎ 
ইন্জ্রিয়গ্রান্থ|। আমরা কেবল এই বাহিরটাই 
দেখিতে পারি।"*'ধ্যানের সময় কখন কখন 
তুমি যদি অন্য ভূমি স্পর্শ কর, তখন অন্ব 
জগতের প্রাণী, অশরীরী আত্ম! এবং আরও 


৪৪৫৮ 


কত কিছুর সংস্পর্শে আসিতে পার। ধানের 
শক্তির হারাই এই সব লে।কে যাইতে পারো] । 
এই শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিবতিত 
এবং পরিমার্জিত করে।? ৃ 
(বাণী ও রচনা, ৩1৪৫২-৪৪ ) 
১৩ 
ধ্যান ও জ্ঞান উত্য়েই মানসী ক্রিয়া! হলেও, 
প্রতেদ এই যে ধ্যান পুরুষতন্ত্র ও বিধিতগ্্র; 
জ্ঞান বন্ত্তন্ত্র। প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবৃদ্ধি ভার 
নাম জ্ঞান; “অগ্রিতে অগ্নিবুদ্ধি করে'-_এ 
রকম বিধান দিলে সেট! হাসির ব্যাপার হবে? 
সৃতরাং অগ্রিজ্ঞান বিধিতন্ত্র অর্থাৎ বিধির অধীন 
নয়। আবার? অগ্নিতে অগ্রিবৃদ্ধি না করা, 
কোনও ব্যক্তির খেয়ালের ওপর নির্ভর কবে 
না--বস্তগ্রণেই তা" করতে হয়; সুতরাং এই 
অগ্রিজ্ঞান পুরুষতন্ত্র নয় অর্থাৎ পুরুষের অধীন 
নয়। সমন্ত জ্ঞান সঙ্থন্ধেই এ একই কথা-- 
ব্রহ্মজ্ঞান পর্বস্ত। 
ধান পুরুষতম্ত্র ও বিধিতন্ত্র। ছান্দোগা 
উপনিষদে পঞ্চাগ্রি-বিদ্ধার কথ! 'আছে। 
'পুরুষে| বাব গৌতমাগ্রিত (৫191১), যোষা 
বাৰ গৌতম]গ্রিঃ ( ৫ ৮।১)-_ পুরুষে অগ্নিবৃদ্ধি 
করবে, স্্ীলোকে অগ্রিবৃদ্ধি করবে, এই বিধান 
ছেওয়! হচ্ছে _অর্থাৎ পুরুষকে অগ্নিরূপে ধান 
করবে, স্ত্রীলোককে অগ্রিরূপে ধ্যান করবে। 
ধানে এই রকম বিধান দেওয় 
সম্ভব ও দেওয়া! হয়ে থাকে, তাই ধ্যান 
বিধিতন্ত্র। তবে এ ধ্যান করা, না করা, 
বা অন্ুতাবে কর!, সেটি ৰ্যক্তিবিশেষের 
ইচ্ছাধীন। তাই ধ্যান পুরুষতন্্র। আচার্য 
শঙ্কর বগছেন--ধ্যানং চিন্তনং ষগ্তপি যানসং 
তথাপি পুরুষেণ কর্তুম্‌ অকতুম্‌ অন্যথ! বা 
কতৃং শকাং, পুরুষতন্ত্রত্বাং। জ্ঞানং তু 
প্রমাণজন্তম। প্রষাণং চ যথাভূতবস্তবিষয়ম্‌। 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্য--৮ম সংখ] 


অতো! আ্ঞানং কর্তৃম্‌ অকতুম্‌ অন্থধা বা! কতু্্‌ 
অশকাম্‌। কেবলং বন্ততম্ত্রমেব তত, ন চোদনা- 
তন্ত্রম্‌ নাপি পুরুষতন্ত্রম। তণ্মাৎ মানসত্েইপি 
জানস্য মহুদ বৈলক্ষণ্যমণ (ক্রন্দসূত্র, ১1১1৪ 
ভাস্ত )। ভাস্তের ভাষ! সরল এবং অর্থ আগেই 
বলা হয়েছে। 'তাই আক্ষরিক অন্ববাদ 
নি্্রয়োজন। 

আমর! অলৌকিক দর্শনাদির কথ! অনেক 
শুনি, গ্রস্থাদিতেও পাই। শ্রীরামকৃঞ্জদেবের 
দর্শনাদি অতি প্রসিদ্ধ। বাবুরামকে দেখলেন, 
“দেবীমূতি, গলায় হার, । সুবেজ্্রকে দেখলেন 
“দেবীপুত্র'। রাণী রাসমণিকে দেখলেন 
তর্গার সখীরূপে | ঠৈতন্বদেবের সংকীর্তনের 
দলের মধ্য দেখলেন বলরাম ও মাঞ্টারকে । 
চৈতন্বদেবের জন্নস্থান দেখলেন গঙ্গাগর্ডে ; 
শরৎ শশীকে দেখলেন যীনুখষ্টের দলের মধো, 
ইত্যাদি। 

বামীজী দেখলেন, সিন্ধু নদের তীরে 
বৈদিক যুগের আর্ধ খাঁষকে, শুনলেন তার 
কঠোচ্চারিত দেবী গায়ন্রীর সুমধুর আবাহন- 
মন্ত্র। 

যামী ব্রলানন্দ (তখন রাখালচন্্র ) 
পঞ্চবটাতে বসে ধ্যান করতে করতে শুনলেন 
বেদে যেসব গান রয়েছে, গাছের পাঁখিগুলি 
পর্যন্ত সেই দবণ্গান করছে । তিনি নিশ্চয়ই 
পাখিদের মুখে বৈদিক গানগুলি শোনবার জন 
ধ্যানে বসেননি। শ্রীরামকৃষদেব তখন শব্- 
্রন্ম সম্বন্ধে বিচার করছি'লন। তাই ধ্যানস্থ 
মহারাজের অকম্মাৎ এ রকম দর্শন হু'ল। 

ফলতঃ অতীতের কোন ঘটনাই বিন 
হয়নি_ হয়েছে তিরোধিত। (ই দৃষ্ঠ দেখা 
যায়; হস! ত]' আবিভূত হয় _অযাঁচিত- 
ভাবে, বিন! প্রয়ানে, শুদ্ধসত্ব সাধকদের কাছে 
-অবতার বা ঈশ্বরকোটি পুরুষদের কাছে 


ভান, ১৩৭৯ ] 


তো বটেই। ধ্যানে প্রয়াস, দর্শনে প্রয়াস" 
প্রযত্ব নেই। 

যেমন অতীতের ঘটন], তেমনি ভবিষ্যতের 
ঘটন! বা! ঘটনাপরম্পরারও দর্শন হতে পারে। 
ষামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, জগন্মাত। 
চলচ্চিত্রের ছৰির মত ভারতের আগামী চার 
শে! বছরের ঘটন1-পরম্পর1 তাকে দেখিয়ে 
দিয়েছেন | (যামী ওঙ্কারানন্দ কথিত। 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান স্মরণিক!, ১৯৬৭ 
পৃঃ ৪৮ দ্রষ্টব্য )। 

এই দর্শনগুলি কী? এগুলি ধ্যান নয়_- 
কারণ, এগুপি পুরুষতন্ত্র বা ৰিধিতন্ত্র নয়। 
এগুলি নিশ্য়ই জ্ঞান। শ্রীরাম কৃষ্ণদে 
বলতেন-ধ্যান করে এক রকম দেখে, আর 
তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন আর এক রকম। 
ধ্যান করতে . হয় কল্পনাকে আশ্রয় করে। 
ভাগবতে আছে-_- 
ষদ্‌ যদ ধিয়! ত উরুগায় বিভাবয়স্তি 
তৎ তদ্‌ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ( ৩৯১১) 
অর্থাং, হে বিশ্রুভকীতি ! সাধকগণ বুদ্ধিসহায়ে 
তোমার ষে বিগ্রহথের ধান করেন, তুমি অনুগ্রহ 
ক'রে তাদের জন্য সেই সেই বিগ্রহ ধারণ 
করো। 

সাঁধক ইফউমৃর্তি েতাবে দর্শন করতে চান, 
শ্রীতগবানও অনুগ্রহ ক'রে সেই মৃতিতেই তাকে 
দর্শন দেন। এক শ্রীক্চের নান! ধ্যান-_ 
কোথাও দ্বিভুজমুরলীধারী, কোথাও পাঞ্চজন্ত- 
ুদর্শন-চক্রধারী। এক শিৰ কখনও অন্নপূর্ণার 
কাছে প্রার্থী, কখনও 'বামেন বিগ্রহবরেণ 
কলব্রবস্ত বারাণসীপুরপতি” | রুচিভেদে সেই 
একই ঈশ্বরকে নানা! মুিতে ধ্যান করা হচ্ছে। 
ভগবানও সেই সেই মৃত্তি কল্পনা করছেন 
অর্থাৎ নির্মাণ করছেন--সাধকানাং হিতার্থায় 
ব্রন্ষণো রূপকল্পন। | এখানে কল্পনার অর্থ 


ধ্যান 


৪৩৯ 


সম্পাদন ব| নির্যাণ। 

পঞ্চদশীর ধ্যানদীপ'-অধ্যায়ে ধ্যান ও. 
জ্ঞানের কথা এবং ধ্যানী ও জ্ঞানীর কথ! 
বিশেষতাবে বলা হয়েছে | তার সার-সংক্ষেপ £ 

ধানীর পক্ষে লৌকিক কর্ণ বেশী কর 
সম্ভব হয় না, কারণ ধ্যানের সঙ্গে লৌকিক 
কর্ষের ৰিরোধ ঘটে। জ্ঞানী কিন্তু যাবতীয় 
লৌকিক কর্ষ করতে পারেন, কারণ জ্ঞানের 
সঙ্গে কর্ধের বিরোধ নেই। (এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য এই ষে, শঙ্করের ভাস্তে আমর বারংবার 
জ্ঞান ও কর্মের বিরোধের কথ! পাই; তাই 
বুঝে নিতে হবে যে, শঙ্কর জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর 
প্রসঙ্গে এ সব কথা বলেছেন এবং পঞ্চদশীকার 
এখানে পূর্ণ জ্ঞানীর কথা বলছেন )। জ্ঞানী 
সাআাজ্যই পরিচালন। করুন অথবা ধ্যান নিয়েই 
থাকুন, তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, ধ্যান তাঁর 
পচ্ষে এচ্ছিক ; কিন্তু ধ্যানীকে ধ্যান নিয়েই 
থাকতে হবে| জ্ঞানী ষদিধ্যান করতে গিয়ে 
লৌকিক কর্ম বিশ্বৃত হ'ন1' “বিত্বুত হোন্‌ 
না, সে বিস্বৃতি ধ্যানহেতু, জ্ঞানহেতু নয়?। 
ধ্যানীর জন্ম হতে পারে, জ্ঞানীর মুক্তি 
অবধারিত। ধ্যানীর পক্ষে ধ্যান করণীয়, 
কারণ তার বাসন] আছে। 'এক অসঙ্গ 
আস্মাই আছেন, আর সব ইঞ্দ্রজালবৎ মায়িক' 
_'এই জ্ঞান ধার হয়েছে, ত্বার পক্ষে জপ, 
ধ্যান, সমাধি, নৈক্কর্য্য বা প্রচুর কর্ম--সবই 
নিক্ষল। ধ্যানাদি-তপস্যার ফলে ধ্যানীর 
অতিসম্পাত বা অনুগ্রহ করার শক্তি থাকতে 
পাবে। জ্ঞানীর সেই শক্তি ধাকতেও পারে, 
নাঁও থাকতে পাবরে। জ্ঞানীর যদি সেই শক্তি 
থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেট ধ্যানাদি- 
তপন্যারই ফলে, জ্ঞানের ফলে নয়। ধাদের 
চিত্ত নান1 বিষয়ে বিক্ষিপ্ত তাদের ধ্যানী হতে 
চেষ্টা করা উচিত, আর ধারা বভাবতই 


৪১৪ 


অন্তু, তাদের জ্ঞানী হুবার জন্য তত্ববিচারে 
প্রবৃত্ত হওয়। উচিত। 
১১ 

চতুর্থ অন্চ্ছেদে আমর] বলেছি যে, 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে ধ্যান সম্বন্ধে 
প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। সেখানে আমর! 
যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছি, ত1' সিন্কুতে বিন্দুর 
মতই। স্থানাতাবে অনেক পুস্তক থেকেই 
আমর! উদ্ধৃতি দিতে পারিনি । উদ্দাহরণম্বরূপ 
শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মতিকথা' গ্রন্থখানির 
উল্লেখ কর! যেতে পারে। শ্রীরামকৃ্দেবের 
সাক্ষাৎ শিষ্ত লাটু মহারাজ সারাজীবন ধ্যান- 
ধারণাতেই অতিবাহিত করেছিলেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন--“আমরা ধ্যান* 
ধারণ! ভাল ন!| লাগিলে পড়াশুন। করিয়! 
মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম, লাটুর 
কিন্ত অন্য অবলম্বন ছিল ন|। তাহাকে 
একটিমাত্র ভাব অবলম্বনেই আজীবন চলিতে 
হইয়াছে । কেবলমাত্র ধ্যানধারণ| লহায়ে 
লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়। অতি নিয় অবস্থা 
হুইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী 
হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তনিহিত শক্তি ও 
শ্রীপ্রীঠাকুরের তাহার প্রতি অশেষ রুপার 
পরিচয় পাই।” (সংকথা, পৃঃ ১৬-১৭)। 
ভ্রীপ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি কথ।' গ্রস্থে ধ্যান ও 
সমাধি সম্বন্ধে অনেক গুঢ় তত্বকথ! পাওয়া যায় 
বিশেষতঃ “সাধক-জীবন'-শীর্বক অধ্যায়ে 
অনুভূতি-লব প্রজ্ঞাসহায়ে উদ্ত ব'লে তার 
প্রত্যেকটি কথা অস্তরকে স্পর্শ করে। 

এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শি্ত- 
গণের পত্রাবলী, শিবানন্-স্মঘতি-সংগ্রহ'ঃ 
“সৎ-প্রসঙ্গে বামী বিজ্ঞানানন্দ' আদি পুস্তক- 
গুলিতেও ধ্যান-সম্পকিত অনেক মূল্যবান তথ্য 
পাওয়া যায়। স্বামী বিরজানন্দ প্রণীত 


উদ্বোধন 
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পরমার্থপ্রসঙ্গে'ও ধ্যানের প্রশস্ত কাল, ধ্যানের 
প্রণালী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসিদ্ধ উক্তি-_ 
ধ্যান করবে কোণে, বনে ও মনে”-- এর বিশদ 
ব্যাখ্য।, ধ্যানের গুঢ় রহস্য ইত্যাদি সম্বন্ধ 
অনেক সারগর্ভ সাধনসঙ্কেত পাওয়! যায়। 
গ্রন্থখানি হল্পকায়); অনুসন্ধিংসু পাঠকবর্গ 
অনায়াসে পাঠ করে দেখতে পারেন। ধ্যান- 
সম্বন্ধীয় সব কথাই অবশ্য এক জায়গায় নেই; 
কোথাও একত্রে কোথাও ব। বিক্ষিগ্রঙাবে 
আছে। এগুলির সম্পূর্ণ উদ্ধাতি দেওয়! সম্ভব 
নয়, কারণ তাহলে সম্কলনটি একটি বতন্ 
প্রবন্ধের আকারে পরিণত হুবে। 

এই সব পুস্তকে সাধনভজনের সকল 
কথাই বল| হয়েছে । তাই ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে 
জপ, প্রার্থনা, বাধ্যায়, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম 
ইত্যাদি সব কথাই এসে গেছে। সাধকের 
জীবন তে! শুধু ধানেরই জীবন নয়। লাটু 
মহারাজের মতে! মহান অধিকারীর কথা 
বতন্্র; তবুও তিনি যে জপ করতেন না,ব 
শান্ত্রাদি পাঠ শুনতেন না; তা" নয়। জপ 
ধ্যান বা সমাধিরই একটি প্রণালী। প্রার্থনা, 
বাধ্যায়ও তাই। ঈশ্বরার্পণবৃদ্ধিতে লৌকিক 
কর্মও তাই- যদিও এটি বহিরজ। সুতরাং 
এগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক্‌ সাধন মনে করা 
সমীচীন হবে না। ধীর] সত্যই ধ্যানের 
অভিজ্ঞতা লাভ করতে চা'ন তাদের নিজ নিজ 
অধিকার অনুসারে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্স, ধর্ম- 
গ্রন্থপাঠ, নির্জনবাস, প্রার্থনা, জপ ও ধ্যানাভ্যাস 
এ সবই কম বেশী মাত্রায় সাধন করতে 
হবে। সুতরাং সাধনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই এই 
পুস্তকগুলি থেকে প্রামাণিক তত্ব ও তথা 
আহরণ ক'রে নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। 
অনেকেই ধর্মপ্রসঙ্গে বামী ব্রহ্মানন্দ 
“শিবানন্দ'বাণী' আদি পুস্তক হ্বাধ্যায়যরূপ 


ভাত, ১৩৭৯ ] ধ্যান 


দিতা পাঠ করে থাফেন। এখুগের মানুষের 
জন্য ঘা দরকার, ধ্যানাদিসম্বন্ধীয় সকল কথাই 
এই সব পু্তকে সহজে পাওয়া যায়। প্রাচীন 
শান্্াদি থেকে কষ্ট করে য| আহরণ করতে 
হয়, তা এখানে অনায়াসলতায । তা'ছাড়। 
প্রাচীন বু উপাসনাই বর্তমানে লুণ্ড হয়ে 
গেছে। বৈদিক কর্ধসম্বদ্ধ উপাসনাগুলির তে। 
এধুগে পুনরুজ্জীবিত হবার কোন সম্ভাবনাই 
নেই। 
১২ 

পরিশেষে বক্তব্য এই ষে, গ্রন্থার্দি থেকে 
আমর! ধ্যান সম্বন্ধে অনেক তত্ব ও তথ্য সংগ্রহ 
করতে পারি এবং তার ফলে আমাদের বৃদ্ধি 
মার্জিত হতে পারে বটে, কিন্তু বৌদ্ধিক স্তর 
অতিক্রম করে বোধির স্তরে উত্তীর্ণ হতে গেলে, 
গুরুনির্দিষউ পন্থায় পদ্ধতিবদ্ধ ভাবে ধ্যানাভ্যাস 
করতে হবে । আচার্য শঙ্কর বলেছেন--গুরু- 
ও সম্প্রদদায়রহিত ব্যক্তির জ্ঞান হয় ন!; 
(গীতা, ১৮৫* ভাস্ত)। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলতেন--গুরুপরম্পর। ব্যতীত কিছুই হবার 
নয়। ধির্ষপ্রসঙ্কে সামী ব্রহ্মানন্দ'গ্রন্থেও 
একাধিকস্থলে এ কথাই পাওয়া যায় ঃ “চুরি 
করতে পর্ধস্ত একজন গুরুর দরকার হয়, আর 
এত বড় ব্রঙ্গবিস্তা লাভ করতে গুরুর দরকার 
নেই? (পৃঃ ৩৩)। প্রশ্ন-গরু ছাড়! হয় 
ন|1 উত্তর--আঁমার বোধ হয়, না-_কিছুতেই 
ন1।” (পৃঃ ৪৪) ইত্যাদি। 

গু যেভাবে সাহায্য করেন তার 
কয়েকটি দৃষ্টাত্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না £ 

রাখালচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে কালীতরে ধ্যান 

করতে বসেছেন । কিন্ত ধ্যান হচ্ছে না_ 

মনটা খারাপ। ধ্যানাসন ছেড়ে তিনি 

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম 

করলেন। ঠাকুর বললেন-্যাখ, তুই 


৪১১ 


যখন ফালীতর থেকে এলি, ভখন দেখলুষ, 
তোর মনট1 যেন জালে ঢাক! রয়েছে। 
ঠাকুর রাখালচন্দের নিতে কি একটা 
লিখে দিলেন, অমনি তিনি সব কষ্ট ভুলে 
গিয়ে এক অপূর্ব আনন্দে বিভোর হয়ে 
গেলেন। ( ধধর্মপ্রসঙ্গে হামী ব্রদ্জানলা,, 
পৃঃ ৩৪ ভ্রষ্টব্য)। 

ষামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর 
্বামী বিরজানন্দ মায়াবতীতে প্রত্যহ 
১৪।১& ঘণ্ট| জপ ধ্যান করতে শুরু করেন । 
৭।৮ মাস একটানা এ ভাবে প্রধল ধ্যানা- 
ভ্যাসের প্রতিক্রিয়াবরূপ তিনি শরীর ও 
যনে বিষম ক্লান্তি অনুতৰ করতে লাগলেন। 
প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং 
শেষে তার মনে হ'ত, মস্তিষ্ক যেন একে- 
বারে জড় হয়ে গেছে। জপধ্যানের মাত! 
কমিয়ে, ওষধ-পথ্যাদি করেও কোনও 
ফল হ'ল না। শেষে আয়রামবাটীতে 
শ্ীপ্রীমা সকল কথা শুনে তাকে সথত্রারে 
ধ্যান করতে নিষেধ করে নির্দেশ দেন যে, 
প্রথমে একবার মনকে মন্তকে নিয়ে গিয়ে 
পরে স্বদয়ে নাষিয়ে এনে সেখানে ইঞ্জের 
ধান কল্বতে হবে। শ্রীশীমায়ের উপদেশ 
অনুযায়ী সাধনপ্রণালী পরিবতিত ক'রে 
বিরজানন্দজী কয়েকদিনের মধ্যেই অন্তত 
উপকার বোধ করেন। শেষ জীবনে এই 
ঘটনার উল্লেখ ক'রে তিনি গতীর আবেগের 
সঙ্গে বলেছিলেন--“সিদ্ধপ্রুর দরকার এই 
জন্মই । মায়ের এই উপদেশ যদি না 
পেতৃম ত| হলে হয়তে। জীবনটা নষ্ট হয়ে 
যেতো, চিররুণগ্ন থাকতুম থব! মস্তিষ্ক- 
বিকৃতি ঘটতো” (অতীতের স্মৃতি, পৃঃ ১৪৬)। 
ধ্যান ও ধ্যানের প্রণালী সম্বন্ধে জিজাসিত 
হয়ে, ষামী বিবেকানন্দ তার জনৈক দীক্ষিত 


৪১২ 


শিষ্তকে পরিষ্কার জবাব দিয়েছিলেন--ধ্যান- 
ট্যান তোর হবে না| জপ করিস্; (স্বামীজীর 
স্মৃতি-সঞ্চয়ন, পৃঃ ৯৭ )। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন আমেরিকায় 
বেদাস্তানুরাগীদের ধ্যানাভ্যাস শিক্ষ| দিচ্ছিলেন, 
তখন তার ধ্যান-ক্লাসের ছাত্রদের কয়েকজনের 
উচ্চ সাত্বিকভাৰ হয়, যার তীব্রতা তাদের 
পক্ষে সহজে ধারণ কর! সাধ্যাতীত ছিল। 
বামী তুরীয়ানন্বের ন্যায় উচ্চশক্তিসম্পন্ন, 
মহান আচার্কেও তখন এই সমস্যার 
সমাধানের জন্য যামী বিবেকানন্দকে পত্র দিতে 
হয়। সেই পত্রের উত্তরে ম্বামীজী লেখেন-_ 
“দি নাদশরবণাদি দ্বার] কারও হানি হয় তে 
ধ্যান ত্যাগ করে দিন কতক মাছ-মাংস খেলেই 
ও পালিয়ে যাৰে। শরীর যদি হুর্বল না হতে 
ধাকে তো! কোনও তয়ের কারণ নেই। 
ধীরে ধীরে অভ্যাস (বাণী ও রচনা, 
৮/১৪৬-৫৭ ) | 

এই সব ঘটন| থেকে ধ্যানাভ্যাসে গুরুকরণ 
যে কতদূর প্রয়োজনীয় তা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি 
করতে পার] যায়। তবে, একথাও সত্য যে, 
গুরুলাভ হয়নি ব'লে, একেবারে নিশ্চেষ্উ হয়ে 
বসে থাকাও বাঞ্চনীয় নয় | বামীজী বলতেন-- 
“যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে যথাসময়ে 
সদৃগ্তরু আপনিই লাভ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের উপদেশেও আছে--'যদি কারও ঠিক 
ঠিক অনুরাগ আমে ও সে সাধন-ভজনের 
প্রয়োজন মনে করে, ত1' হলে নিশ্চয়ই তিনি 
তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন; গুরুর জন্ম সাধকের 
চিন্তা করবার দরকার নেই ।' (শ্রীতীরামকৃষঃ- 
উপদেশ, পৃঃ ৩৩-৩৪ )। 

বামী ব্রদ্দানন্মজী বলছেন--“দীক্ষিত হওয়া 
তেমন কিছু নয়১এই ধ্যান ধারণাই করতে 
ছবে, তাকে প্রাণের সহিত ডাকতে হবে। 


উদ্বোধন 


[ 4৪ তথ বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


তাতে আরও বিশ্বাস ভালবাসা হবে-এইজন্ব 
একজনকে মেনে নিয়ে কাজ কর । এখন 
খুব ধ্যান লাগাঁও' € ধর্মপ্রসঙ্গে যামী ব্রহ্মা নন্দ 
পৃঃ ১৬২)। ন্বামী সারদানন্বজী একটি পত্রে 
লিখছেন--“কেবল সদৃগুরুর অপেক্ষায় বসিয়। 
না থাকিয়! যথাসাধা ঈশ্বরচিস্ত!, সাধুসঙ্গ ও 
সদ্গ্রস্থাদি-পাঠ করিবার চেষ্টা করিও । জমি 
প্রস্তত হইলে বীক্জ বপন করিলে সুফল ফলে; 
এৰং ইহ! একটি প্রকৃতির বহম্য যে জমি প্রস্তুত 
হইলেই বীজ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। 
অতাৰ বোধ হইলেই তাহ পৃরণ হয়। প্রকৃত 
অভাব বোধ হইলেই বস্তলাভের উপায় হয়-- 
ইহ! সাধু ও শান্ত্রসঙ্গত সত্য এবং ইহার ষাথার্থা 
আমাদের নিজ জীবনে অল্পবিস্তর অনুঙব 
করিয়াছি ।” ( পত্রমালা। পৃঃ ৯৩-৯৪ )। 
অতএব পুরুষকার সহায়ে নিজেকে প্রন্তত 
করাই শ্রেয় ৷ মহধি পঙঞ্রলির “বীতরাগবিষয়ং 
বা চিততম্? এবং “যথাভিমতধানাদ্‌ বা সূত্র 
দুটি আমরা পঞ্চম অনুচ্ছেদে আলোচন! 
করেছি । সুতরাং শ্রীরা মচন্দর, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন, 
ভ্ীরামকৃষ্জ প্রভৃতি বিগ্রহবান্‌ ইশ্বরের রূপ, গু? 
ও চরিতাদির ধ্যান অথব] ষে লব পবিভ্র তীর্থ, 
দেববিগ্রহ ব| মন্দিরাদি দর্শন করে আমরা 
অতুতপূর্ব আনন্দ লাত করেছি, সেগুলিকে 
অবলম্বন ক'রে ধ্যানাত্যাস অনায়াসেই কর! 
যেতে পারে। স্বামী তুরীয়ানন্দজীর জীবনীতে 
পাওয়। যায় যে, তিনি গীতার এক একটি শ্লোক 
নিয়ে ক্রমান্বয়ে দু-তিন দিন পর্যন্ত ধ্যান 
করতেন। একটি পত্রে স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি 
লিখছেন--“কত যে যত্বঃ কত যে ভালবাসা, 
কত গল্প, কত বেড়ানে|- সব স্মতিপটে জল 
জল করছে।"'-তাহার স্মৃতি আমাদের জীবনসঙ্গী 
হইয়। রহিয়াছে । ইহাই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। 
ইহাই আমাদের জপ-তপ, আলাপন ।' (বামী 


ভাদ্র, ১৩৭৯ ] 


তূরীয়ানন্দের পত্র, পৃঃ ১৯৪)। আন একটি 
পত্রে স্বামী প্রেমানন্দজীকে লিখছেন-_ 
"তোমাতে গ্রড় ভিন্ন অন্ব কিছুর ত আর স্থান 
নাই। মনে পড়ে মঠের এক দিনের কথা। 
সে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি 
কথাচ্ছলে সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই 
প্রভুর ম্বতি জাগরিত করিতে লাগিলে। 
সেদিন দেখিয়াছিলাম তোমার 'যথ! যথা 

যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরে, বর্ণে বর্ণে সতা হইয়াছিল ; 
এমন বস্তট দেখিলে ন! যাহ। হইতে প্রভুকে 
স্মরণ না করিলে । তোমার মনে আছে কিন! 
জানি না। আমার কিন্তু উহ! চিরদিনের জন 
হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়। আছে। সেদিন আমি 
বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই নাম তাহাতে 
(ডাইলিউট ) মগ্ন হইয়] যাওয়]। ঠাকুর ইহা 
কৃপা করিয়৷ দেখাইয়াছেন।” (এ পৃঃ ১৭৯) 
(“ডাইলিউট' এই ইংরাজী শব্দটি শ্রীরামকৃষ্ণদেৰ 
বাবহার করিতেন। ধ্যান সম্পর্কে তৎকর্তৃক 
ইহার প্রয়োগ ২য় অনুচ্ছেদে উদ্ধত শ্রীপ্রীরাম- 
কষ্-উপদেশে দ্রষটবা)। কথামৃতকারের ধ্যানের 
পটভূমি ছিল দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী, বিশৃবৃক্ষ; 
কলনাদিনী ভাগীরধী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কক্ষ, 
ইত্যাদি, যা! আজও ভাগবতী লীলার সাক্ষা 


ধ্যান 


৪১৩ 


বহন করছে। ভক্তপলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই ছিল তার ধানের মুখ্য 
অবলম্বন 

এই সব মহাজীবন থেকে আত্তরা ইঙ্গিত 
পাই, কিভাবে আমাদের ধ্যানপথে অগ্রসর 
হতে হবে। শুধু গুরুর অপেক্ষায় বসে ন! 
থেকে এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে আমর! 
নিশ্চয়ই লাশবান হ'ৰ। আর এই ধর্মভূমি 
ভারতৰর্ধে ধ্যানের বিষয়বন্তর তে! অভাব 
নেই! রুচি অনুযায়ী ধোয় বন্ধ বেছে নিতে 
তো] কোনই ক নেই! আজও নবন্থীপ 
'পুরটুন্দরহ্যুতি কদ ্বসন্দীপিত' শচীনন্দন শ্রীহরির 
কথ! স্মরণ করিয়ে দেয়। আজও রাজগীর, 
সারনাথ তথাগতের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে 
রয়েছে। আজও সরযূ সীতাপতি রামচস্দ্রকে 
মনে করিয়ে দিচ্ছে। আজও কুরুক্ষেত্রের 
বিশাল প্রান্তর ভগবদ্গীতাকে ধ্বনিত-প্রতি- 
ধ্বনিত করছে। আজও কালিন্দীর স্তিমিত 
সলিল শক্তগায়কের নুকঠে অমিয় মুন! 
জাগাচ্ছে-- 

“সেই আলোর দুলাল প্যামলের প্রেম ছবি 

আজে! পড়ে মনে মোর--পড়ে যে 

কেৰলি যনে।' 


স্বামী অথগ্ানন্দের স্মৃতিসধয় 
পূ্বন্্তি 


[ “ভক্তে'র ডায়েরি হইতে ] 


একজন ভক্তের চিঠির উত্তরে স্বামী 
অখণ্ডানন্দ মহারাজ বলিতেছেন ; 

"লিখে দাও--'জপ' যতট| পারবে, যখন 
পারবে করবে ; ওর সময়-অপময়, স্থান-অস্থান 
নেই । ধ্যান' কি সহজে হয়? 

“মন তো] চঞ্চল হবেই । জান তো! গীতার 
কথ।--ণচঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ' | তার উত্তর 
হচ্ছে-__-“অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোপ চ 
গৃহাতে' | অভ্যাস চাই, তীব্র বৈরাগ্য চাই, 
নইলে কিছুই হয় না। মনের বভাবই হ'ল 
এদিক-ওদিক যাওয়া ) জানে! না কঠোঁপনিষদে 
আছে--পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ বয়ভৃঃ, | 
আমাদের ইন্জ্রিয়গলো সব বহিমু্ধী, বাইরের 
অবলম্বন দিয়ে দিয়েই তাদের অস্তমূথী করতে 
হবে, ওই জন্যই তো পৃজা, আরতি, ভোগরাগ, 
ধুপ-দীপ, ফুল-ফল--এত কাণ্ড, মনটাকে 
9088090 (আটকে ) রাখবার জন্ম তার 
কাজে, তার কাছে। 

“্মান্ষের মন ভোগ করতে চায়, 
সেইটাকে ০1510 (দিব্য) ক'রে তুলতে 
হবে, ইঞ্টের সঙ্গে ভোগ হ'লে আর অনিষ্ট হবে 
না, শুভ সংস্কার হতে থাকবে । 

“ধ্যান করবে না কেন? ধ্যান করবে-- 
একট! বিষয় নিয়ে-যেন অনেকক্ষণ ধরে 
আরতি করন, দীপ দিয়ে হয়ে গেল, ধৃপ কপূর 
দিয়ে কর; চামর দিয়ে কর. যেন শেষ হতে 
ন| চাঁয়। অনেকক্ষণ পরে যদি আর তাতে 
ভাল ন| লাগে, মনে কর যেন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছ 
নানারকম ফুলের, নান! বঙের মাল] পরাচ্ছ, 
নানারকম খাবার জিনিস নিবেদন ক"রছ-_-এই 


রকম অবিচ্ছিন্ন ভাবনার ধারা--এই তো 
ধান। 

“মনে তে ময়ল! উড়ছেই, যেমন ঘরে ধুলে। 
উড়ছে। ঝাঁট দিয়ে, জল ছিটিয়ে, ঘর মুছে-- 
সে ধুলো পরিষ্কার করতে হবে । কতক ভাব 
জোর করে, যেন ঝাঁট দিয়ে মন থেকে 
তাড়াতে হবে। কঙক ভাব কেঁদে কেঁদে 
প্রার্থন। ক'রে সরাতে হুবে-_যেষন জল ছিটিয়ে 
দিলে সব ধুলে! নেৰে যায়। কেঁদে কেঁদে 
বলতে হয়- প্রভু, কেন আমার ঈনে এভাবৰ 
আসে- এভাব থাকলে তে তুমি আনবে ন1, 
আমার মন শুদ্ধ পবিত্র ক'রে দাও। তুমি 
এসে!) তুমি দেখ! দাও |” এমনি ক'রে কেঁদে 
কেদে বলবে। ঠাকুর আমাদের এইরকম 
শিখিয়েছিলেন। 

“রাত্রে জপ করতে চায়? তুম পায়? 
তে। ঘুমুবে। খুব বেশী ইচ্ছে হ'লে উঠে পড়বে, 
জোরে জোরে পায়চারি করবে, ৰসে বসে যদি 
ঘুম পায় তো চলতে চলতে জপ করবে । 

"রাত্রে ছুটি কম খেতে হয়। আর সর্বদা 
একটা প্রার্থনার ভাৰ, একটা উচ্চ চিন্তার 
শ্রোত থাকা চাই। আর একট! ভাব থাক! 
চাই যে, আমাকে এই জীবনেই তার দেখা 
পেতে হুৰে। তাকে ডেকে ডেকে ডাকার 
পাল! শেষ করতে হৰবে--মা গো, তোমায় 
কেমন ক'রে ডাকি? আমায় এমন ক'রে 
ডাকতে শেখাও যেন এক ডাকেতে শেষ হয়ে 
যায় মা, চিরজীৰনের ডাকাডাকি ।” 

কি কথায় শিবের ভাঙ্গ খাওয়ার কথা 
উঠিয়াছে। বাবা বলিতেছেন, *শিব গাঁজ। 


ভার, ১৩৭৯ ] 


খান, ভাঙগ খান-লোকে এই সব বলে। 
সত্যিকি আর তিনি এসব খান? না-না। 
আর ঘদিই বা খান তো হয়েছে কি? বিনি 
সমুদ্র-মস্থনের গরল খেতে পারেন? ভার কাছে 
এসৰ আর কি? অতিতুচ্ছ। কিজানো? 
--এঁ গরল খাওয়াটাকে 8370১01189 (প্রতীক ) 
করেছে ধুতুর। ভাঙ্গ খাইয়ে ।” 


দীক্ষ। সম্পর্কে বাবা বলিতেছেন ; “দীক্ষা 
আরকি দিই? যে যাকে চায়, তাকে তার 
কাছে দ্িই। যেমাকেচায় ভাকেমা দেখিয়ে 
দিই, যাঁর! বাবাকে চায় তাদের বাবা দিই। 
বাব। ঠাকুর--আবার ঠাকুরই মা, এইতো! 
দীক্ষা ।” 

তারপর রসিকতা করিয়া বলিতেছেন, 
"আরে তোমরাও দিলেই পারে! ! তুমিও তো 
তিনবার তিব্বত গেছ, আরও কত গেছ-- 
কেদার কৈলাগ |” 


এইখানে কিছুদিনের ঘটনাবলী একসঙ্গে 
লিপিবদ্ধ হইল খুব সংক্ষেপে : 

পৃজ্জার সময় পত্তীবিয়োগকাতর জনৈক তক্ত 
পুর্রকন্তাসহ আশ্রমে আসেন। বাব] তাহাদের 
লইয়! মহা আনন্দে প্রায় দুই মাস কাটান। 
কখনও - ঠাকুরের কথা, কখনও স্মৃতিকথা, 
কখনও রসিকতা, সর্বোপরি উৎসবের পর 
উৎসব, দুর্গাপৃজ্জার পর কালীপুজা, তারপর 
জগন্ধাত্রীপূজ! প্রভৃতিতে 'আশ্রমকে মনে হইত 
মর্ালোকের বাহিরে-কোন দেবভৃমি-_বৃঝি 
ব! সাক্ষাৎ কৈলাস !! 

তুর্গাপূজার কয়দিন বাবা ভাবে মাতোয়াব। 
ছ্িলেন-_বিশেষতঃ দ্রশমীর দিন। কালীপৃজ। 
সারারাত ধরিয়া হইল; পরদিন সকালে বাবা 
জগদ্ধাত্রীপৃঞ্জার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন-_তিন 


বামী অখগ্ডানন্দের প্মৃতিসঞ্চয় 
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পূজার তিন রঙের কাপড় চাই। কুমারীপৃজা 
করিবেন বাব! নিজে । 

“কে এত খরচ দিবে 1”শ-জিজ্ঞাসিত হইলে 
বাব! ইসারায় উক্ত তক্তটিকে দেখাইয়! দিলেন। 
আয়োজন অতি সুন্দর হুইয়াছিল। বাবাও 
ছেলেমান্নষের মতে] মাতৃপৃজার হিল্লোলে 
মাতিয়া গেলেন । পৃজ্জার দিন বেলা ১০।১১টার 
সময় এ ভক্কেরই অষ্টমবর্ধায়া কন্বাটিকে 
কুমারীপুজা করিলেন ফল ফুল মিটি দিয়া । 

আর একটি উল্লেখযোগা ঘটনা । এই 
সময় বাবা বিকালের দিকে এক একদিন এক 
একরকম সাজিতেন--বড় বড় রুদ্রাক্ষ গলায়, 
দণ্ডকমণ্ডলুহাতে নেপালী বাব; নীল আল- 
খাল্লাপর! বদনাহাতে মুপলমান ফকীর ? বর্ম 
হইতে প্রেরিত পোশাক ও ছাতাঁসহ বৌদ্ধ 
ফুঙ্গী। একদিন শাড়ী (ও বোধ হয় বাল1)- 
পরিহিতা মা-ষশোদ1 | সকলগুলিই ( সকলের 
_বিশেষতঃ ভক্তটির মাতৃহারা সন্তানদের 
চিত্তবিনোদনের জন্ম কিংবা) তাহার জীবনের 
কোন গৃঢ় রহস্মজড়িত, তাহা তখন কেহ তাবে 
নাই। সকলেই হাসিয়া লুটোপুটি খাইত। 
নেপালী বাব! গল্ভীরভাবে বলেন, “হিমালয়সে 
আয়া', মাথায় রুদ্রাক্ষ ছোয়াইয়া সকলকে 
আশীর্বাদ করিলেন । 

তক্তটির ৭।৮টি ছেলেমেয়ে ও আশ্রমের 
৭৮টি অনাথ বালক সন্ধযাবেল| বাবাকে ঘিরিয়! 
বমিয়াছে। বাবা হঠাৎ রঙ করিয়া তক্তটিকে 
বলিলেন, "তোমারও ৮টি, আমারও ৮টি। কি 
বলে! 1 একটি ছেলে আমাকে দাও ।” শুক্তটি 
বাণবিদ্ধ হরিণের মতো শাবকগুলির দ্দিকে 
চাহিতে লাগিলেন । মহারাজ তখনি বলিলেন, 
“থাক্‌, থাক্‌ বাব, তোমারি থাক্‌।” তারপর 
ছেলেদের দিকে তাকাইয়া বঙ্গিলেন, “কিরে 
একজন সাধু হবি?” তক্তটির বড় ছেলে অন্ধ- 
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কারে যাইতে ভয় পায়, তাই বাব! বলিতেছেন, 
“ঠাকুরের নাঁম শুনেছিস, আবার ভয় কিরে?” 
একদিন বাব! আশ্রমের ছেলেদের ও তক্তটির 
ছেলেমেয়েদের লইয়া! ফটো! তুলেন--এই 
তাহার শেষ ছবি ! 

সুদীর্ঘ দেড় মাস এইভাবে কাটাইয়া 
শোকের সকল চিহ্ন মুছিয়া আনন্দে পরিঞ্নুত 
হইয়। শুক্তটি চলিয়! গেলেন। 

সেইদিনই সগ্ধ্যাবেলা বাবা সকলকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “আরতির পরই সকলে 
রোজ এখানে চলে আসবে । আমি অনেক 
সব কথ! ব'লব”--বলিয়। বাব বলিতে 
লাগিলেন £ 

প্পাধুসদ খুব দরকার । আমর! কি কম 
সাধুসঙ্গ করেছি? যেখানে যখন সুবিধ! 
পেয়েছি--করেছি। সাধুসঙ্গ ন! হ'লে কি কিছু 
হয়? "তুলসী ইয়ে জগয়ে পাচো! রতন হে 
সার। সাধুসঙ্গ হরিকথ! দয়া দীন উপকার ।” 
্বামীজী বলতেন--“সাধুসঙগ থেকেই হরিকথ! 
ভগবানের কথা, দয়া, দীনত1, উপকার, 
সব। সাধুসঙ্গ থেকেই সব।” .সাধুসজ 
থেকেই প্রথম ধর্মভাব জাগে। সংদারে 
তো সব ভিজে রয়েছে পুখতোগ-বাসনার 
রসে। অলবে কি করে? একটু তাতিয়ে 
নিতে হয়। তবে যদি চকমকি পাথর হয়ঃ 
তার কথা আলাদা । হাজার বছর জলে ডুবে 
থাকলেও যখনি উঠিয়ে নিয়ে ঘসবে, তখনই 
আগুন অলে উঠবে । সে রকম কই? কট৷ 
হয়?” 

খানিকক্ষণ নিম্তবতার পর আবার 
বলিতেছেন, “দেখ, ত্যাগের ওপরই সব বড় 
বড় কাজ নির্ভর করে। কখনও বহুরমণপুরে 
গিয়ে চার আনার জলখাবার থাইনি--বড়- 
জোর একট! ডাব, বরং গাড়োয়ানকে 


উদ্বোধন 


[ ৪তম ৰর্ধ--৮ম নংখ্য। 


খাইয়েছি, _দের বাড়িতে ছুপুরটা খেতুম। 
পাছে পাঁচ ব্যঞ্জন করে তাই বলে দিতুম_ শুধু 
ভাতে-ভাতঃ এর বেশি করলে আর আসব ন|। 
নেহাত অনিচ্ছেয় ওর! তাই দিত, আর কত 
বলত এ ঠিক হচ্ছে না-একদিন আমাদের 
ইচ্ছেমত খেতে হবে । 

“কখনও আশ্রমের পয়সায় নিজের জাম। 
কাপড় কিনিনি। মহারাজ (বাম ব্রন্ানন্দ ) 
পাঠিয়ে দিতেন। পরে অবশ্য অনেক অনেক 
হয়েছে। কখনও ভাল বিছানায় শুইনি, 
হাটুতে ইাটুতে ঠেকে গেলে বড় কউ হ'ত, 
তাই একট! পাশের বালিশ ন| হলে নয়-_-তার 
আবার ওয়াড় থাকত না-একট| পুরানো 
কাপড় জড়ানে।-গেঁরেো! বাধা, সকলকে 
খাইয়েছি, পরিয়েছি, যথাসাধ্য সুখে রাখৰার 
চেষ্টা করেছি। এখনকার এই ঘর, খাট 
বিছানা বালিশ, জাম! কাপড় দেখে কিছুই 
বোঝ! যাবে না। | 

“এই দেখ, ম _- বহুরমপুরে চাল আদায় 
ক'রত, সকাল থেকে ছুচি মুড়ি খেয়ে থাকত, 
বিকেলবেল] কাঠের ধোয়ায় চোখের জলে 
মুখের জলে তিক্ষের চালের সঙ্গে একটি আলু 
সিদ্ধ করে খেত। তার কষ্ট দেখে কলেজের 
ছেলের! বললে--আমর] চাল তুলে দেব, সব 
বাবস্থা ক'রে দেব-- আপনি আমাদের হাঁড়ি 
দিয়ে যান। এই দেখ- এ ত্যাগটুকু দেখলে, 
তাই তে। এগিয়ে এল। 

“পুরীতে দেখলাম--নানারকম ভোগরাগ, 
মা-লঙ্ষীর দর্শন, স্পর্শন | 'মহারাজকে (স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ ) বললাম । তিনি বললেন, “তামার 
আর ভাবন! নেই। মা-লক্ষ্মীর কপায় আশ্রমের 
আর অতাব অনটন হবে না|, সতা, তারপর 
থেকে আর কখনও কিছুর অন্তাৰ হয়নি, যখনি 
যেটি দরকার জুটে গেছে।” 


সীঅরবিন্দের পদপ্রান্তে কিছুক্ষণ 


শ্রীবিজ্য়লাল চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, মনের জগৎ) প্রাণের 
জগৎ এবং দেহের জগৎ--এই নিয়ে আমাের 
ৰাসভুমি ত্রিভুবন। কিন্তু এই তিনের পৃথক 
পৃথক সতাকে খুব উগ্র ক'রে দেখা ঠিক নয়। 
জড়ের মধ্যে অনুসৃত প্রাণই নিজেকে প্রকাশ 
করেছে চেতন মনের চিস্তার মধ্যে । কিন্তু মনে 
এসেই কি জড়ের এবং প্রাণের দৌড় ফুরিয়ে 
যায়? ন| | মনের (10100) মধ্যে অনুস্যত 
হ'য়ে আছে অতিমানস (816:-70106) | এই 
অঠিমানস থেকে এসেছে মন (20106), প্রাণ 
(110), দেহ (১০৭/)। ত্ত্রয়ীর নিয়স্তাও 
এই অতিমানসই | অতিযানসের মধো মন- 
গ্রাণ-দেছ -এ তিনের অভিব্যক্তি অনিবার্ষ। 
যার মধ্যে য| সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ হয়ে আছে তার 
মধ্যে তার প্রকাশ ভাবের এবং স্বধর্মের 
অলঙজ্ঘনীয় নিয়মের বশে হবেই হবে। যন 
যর্দি অতিমানসের আধার হয় তৰে তাকে 
প্রকাশ না ক'রে মনের অব্যাহতি আছে? 
বটের বীজ বটগাছকে প্রসব করবেই। আজ, 
ন| হয় কাল। মনের কোন মৌলিক এবং 
স্বতন্ত্র স্ত| নেই। মনের উপরে অতিমানসেরই 
চূড়ান্ত বাক্ষর। অতিমানসকে বাদ দিয়ে 
মন থাকতেই পারে না। অতিমানসকে আশ্রয় 
করেই খিনি সর্বব্যাপী সৎ তিনি তার সৃষ্টির 
খেল! খেলছেন। 

কিন্তু প্রাণের সংজ্ঞ! কি? সচ্চিদানদ্দের 
সঙ্গে প্রাণের (1169) সম্পর্কই বাকি? কোন্‌ 
প্রয়োজনে প্রাণ এলো এই পৃথিবীতে? 
সচ্চিদানন্দের চিৎশক্তি থেকে অথব! হলাদিনী 
শক্তি থেকে? কোন্‌ যুগ-যুগান্তের ওপার 


থেকে তেসে-আস! একটি আর্নাদ পুরানো 
সুরে আজও আমাদের কানে বাজছে, জীবন 
হুঃখময় একট! মায়া, একট! প্রলাপ, একট! 
পাগলামি যার থেকে পালিয়ে গিয়ে আমাদের 
আশ্রয় নিতে হবে হিনি নিত্য স্তর প্রশান্তির 
মধো। . কিন্তু জীবনে কি সত্য-সভ্যই 
অমঙ্গলের ছড়াছড়ি? তাই যদি হয় তৰে 
জীবন কেন এমন হৃঃখময় হোলো? যিনি 
শাশ্বত, অপরিণামী তিনি যেচ্ছায় নিজের 
উপরে এত ছুঃখ চাপালেন কেন? অথবা 
তার ভয়ঙ্করী দৈবী মায়ায় সৃষ্ট প্রাণিগণকে 
কেন এমন একটা অস্তিত্বে অভিশপ্ত করলেন 
যা উন্মাদের অসন্বদ্ধ প্রলাপ ছাড়া! আর কিছুই 
নয়? যার মাথা-মুও বলে কিছুই নেই? 
অথব| যে-জীবনকে আমর! দেখতে পাচ্ছি 
দুঃখে এমন অভিশপ্র--তার মধ্যে রয়েছে ' 
পরমানন্দঘন নিত্যসতার আনন্বরূপেরই কোন 
প্রকাশ? তার নিজের মধ্যে যে একটি 
নিঃসীম আনন্দ রয়েছে তাকে তো ব্যক্ত করতে 
হবে। এই আনন্দের শক্তিই কি আত্মগ্রকাশের 
তুর্বার তাগিদে দেশের এবং কালের মধ্োে 
প্রক্ষিপ্ত সংখ্যাহীন সৌরজগতের অগণিত গ্রাণ- 
রূপে নিজেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশ ক'রে 
চলেছে? 

এই প্রাণের ভিতি শ্রড়। জড়ের পর্যায় 
থেকে প্রাণ নিজেকে কেমন ক'রে পৃথিবীতে 
ব্যক্ত করছে-তার রহস্ব তলিয়ে বৃবাবার 
চেষ্টা করলে দেখা যাবে, প্রাণ এক এবং অখণ্ড 
বিশ্বশক্তিরই একটি বূপ। যে শক্তি অসংখ্য 
রূপকে গ'ড়ে তুলছে, তাদের সঞ্জীবিত ক'রে 
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রেখেছে জীবনের একটি নিরবচ্ছিন্ন চঞ্চলতায়;. 


তাদের রক্ষা করছে একটি অন্তহীন প্রলয়ের 
মধ্য দ্রিয়ে এবং তাদের সত্তাকে নিত্য নৃতনত্ব 
দান ক'রে- প্রাণ সেই শক্তিরই বিরামহীন 
খেল! ছাড়া আর কি? প্রাণের মধ্যে সৃষ্টি- 
স্থিতি-প্রলয়ন্বপী শক্তিরই একটি গতিবেগের 
পরিচয় অরবিন্দ বলছেন, মৃত্যু ব'লে কিছু 
নেই। প্রাণের নাট/লীলায় স্বত্যুর যে একটি 
ভূমিক! আছে_সে তো! প্রাণেরই অপরিহার্য 
অঙ্গহিসাৰে । 10688) 1788 20 
80806 8৪ & [790888 ০1119, সত্তার নিয়ত 
পরিবর্তনই তাকে চিরনৰীন ক'রে রাখছে) 
যেখানেই প্রাণের লীল! সেখানেই আমরা 
দেখতে পাচ্ছি “অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর 
টুটে।' একটি নিরস্তর পরিবর্তনের প্রবাহ না 
থাকলে সৃষ্টির নদী কি হারিয়ে ফেলতো না 
তার তরঙ্গ-বেগ একট! ভয়ঙ্কর নিশ্লতার 
মধো? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : “সৃা্টি নদী, 


ধারা তারি নিরন্ত প্রলয়।' গ্রীক দার্শনিক 
হেরাক্িটুসের সেই কথ! £ ০০. 0801006 1080108 
109 10 0 21591, এেক নদীতে দুবার তুমি 
পান করতে পারো না। যে-নদীতে সান 
করেছিলে তার সেই জল এখন তো আর 
সেখানে নেই। কোন্‌ দৃরাস্তে বিলীন হয়ে 
গেছে। নতুন জল পুরাতনের স্থান অধিকার 
করেছে । নদীর ধারা মানেই জলবিন্দৃগুলির 
নিয়ত এবং খুব ভ্রুত পরিবর্তন। জ্যান্ত নদী 
মানে হচ্ছে যাতে প্রবাহ আছে? জলবিন্দুগুলি 
যেখানে নিশ্চল নয়, যেখানে পুরাতন প্রলয়ের 
যধ্যে নিঞ্জেকে নিমেষে নিমেষে নিঃশেষ ক'রে 
ফেলছে। প্রাণের প্রয়োজন আছে এই 
পরিবর্তনে | পরিবর্তনে প্রাণের এই যে 
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একটি ছূর্বার প্রয়োজন আছে--এই প্রয়োজন-' 


সিদ্ধির জন্ু মতা একট! দ্রুত বিপর্যয় (7818 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--৮ম সংখ্য। 


1181068878600 ) ছাড়া আর কি? আর 
দেহের ম্বৃতযুতেই কি প্রাণের লয় হয়ে গেল? 
যে-উপাদানে জীবনের একটি বিশেষ রূপ তৈরী 
হয়েছিল (সই উপাদান ভেঙে গেল। ভেঙে- 
যাওয়! উপাদান প্রাণের নব নব রূপকে যে 
আবার গড়ে তুলবে না-ত| কে বললো ? 
প্রাণের শাশ্বত সত্তার নব নব রূপের মধো এই 
যে আত্মপ্রকাশ--এ তত্বটিই ছন্দোবদ্ধ সুন্দর 
ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার 
এই পংক্তিগুলিতে : 
"যতটুকু ধূলি 
আছ তুমি করি অধিকার 
তার মাঝে কী রহে না, তুচ্ছ সে বিচার | 
বিরাটের মাঝে 

একরূপে নাই হ'য়ে অন্ুরূপে তাহাই ৰিরাজে। 

মুক্তাকাশে চেয়ে দেখো প্রলয়ের 
আনন্দযরূপ**** 
এই প্রাণের প্রসঙ্গে অববিন্দ বলছেন, “জড় 
আর প্রাণের মধ্যে একট। অনড় তেদ-রেখা 
টান্বো কোথায়? কোথায় জড়ের সুরু ও 
শেষ? কোথায় ব প্রাণের আরম? 
অরবিন্দের শ্ঞাঁষায়, প্রাণ প্রচ্ছ্মই হোক আর 
ব)ক্তই ভেো'ক, দুসম্বদ্ধ অথবা প্রাথমিক পর্যায়ের 
হোক্‌--মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না, 
সধত্র পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে তার সর্বজনীন 
অস্তিত্ব! যা-কিছু পার্থকা--সে শুধু প্রাণের 
বিচিঞ্জ বূপে এবং সংগঠনের মধ্যে ।” মানুষের 
মধো প্রাণের প্রকাশ যতখানি তরুলতার মধ্যে 
ততখানি নয়। ধাতুর মধ্যে সে প্রকাশ আরও 
কম। তফাত শুধু প্রাণের প্রকাশের তার- 

তমো।! তার অস্তিত্ব সর্বব্যাপী । 
এষুগে এমন একট! ধারণ! কর! আমাদের 
পক্ষে আদৌ কঠিন নয় যে, পরমাণুর মধোও 
এমন কিছু আছে যা! আমাদের মধো সংকল্পে 


ভাত, ১৩৭৪ ণ 


এবং ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির সর্বন্ 
ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব রয়েছে । এই ইচ্ছা এবং 
সংকল্পলের সর্বব্যাপিত্ব অবশ্যই আমাদের কাছে 
এখনও সুম্প্ট হয়ে ওঠেনি । তা না উঠুক। 
ওদের মধো অনুস্যত হ'য়ে আছে" অনুভূতি 
এবং চৈতন্য যা ব্যাপ্ত হয়ে আছে সর্বত্র। 
জড়ের প্রতি পরমাগুতে যখন অনুভূতি রয়েছে; 
চৈতন্য রয়েছে, তখন সবকিছুই অনুভূতিসম্পন্ন 
এবং চৈতন্মময় ; কারণ প্রতিবপ্তই তো! পরমাণুর 
সম্টি। আর পরমাণুতে চেতনার অস্তিত্ব যে 
আমরা স্বীকার ক'রে নেবে! তার কারণ, যে- 
পরমাশক্তি পরমাণু তৈরি করছেন এবং 
পরমাণুতে অনুসযাত হ'য়ে আছেন, সেই 
শক্তিই যে মূলতঃ চিৎ-শক্কি। এই শক্তি 
চিন্য়ী। গাছ-পালার মধ্যে যে একটি শস্ফুট 
অনুভূতি আছে তার মধ্যে এই চিৎ-শক্তিরই 
স্তিমিত প্রকাশ। জীব-জস্তর ইচ্ছ/শক্তিতে 
এই চিৎ-শক্তিই প্রকটিত। আর মানুষে দেখতে 
পাই, এই চিৎ-শক্কিই দুর্জয় মানসিক সংকল্লের 
এবং প্রজ্ঞার মধো ব্যক্ত হয়ে তাকে গৌরৰে 
মুকুটিত করেছে। 

মানুষ থেকে পরমাণু পর্যন্ত সর্বত্র ত] হ'লে 
একই প্রাণের পরিব্যাপ্তি। পরমাণুতে চেতন 
প্রচ্ছন্ন, জীব-জত্ততে ত্রমবিকাশের পথে চৈতন্য 
অবারিত হয়েছে, গাছপালার আসন ক্রম- 
বিকাশের রাস্তায় জড় এবং প্রাণের মাঝামাঝি 
জড়ে জীবন-চাঞ্চল) সুষ্ির আবরণে ঢাক1; 
চেতন] কোন্‌ মগ্ন চৈতন্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন! 
ক্রম-বিকাশের উচ্চতর স্তরে প্রাণ বৃদ্ধির মধো। 
মননগীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে । 
আসলে প্রাণ (116) চিৎশক্তিরই বিশ্বব্যাপিনী 
খেলার অঙ্গ, ৪ 00158789] 010928100 ০01 
0999901003-া0:06, বস্তজগতে এই চিৎ- 
শির ক্রিয়ায় চৈতন্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় 


শ্রীঅরবিন্বের পদপ্রাস্তে কিছুক্ষণ 
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অবচেতনার রাজ্যে । এই চিৎশক্তির খেলাই 
তো! নাম-রূপের এই জগৎকে গড়ছে, রক্ষা 
করছে, ভাঙছে, ভেঙে আবার গড়ছে নব নব 
রূপে । শক্তির এই খেলার মধান্তরে আমর! 
প্রাণের সঙ্গে মুখোমুখী হচ্ছি । প্রাণ জড়ের 
পর্যায়ে পড়ে না, মনের পর্যায়েও নয়। প্রাণ 
জড়ের এবং মনের মাঝামাঝি । গ্রাণের মধ্যে 
মন অনুস্যত হয়ে আছে, আর জড়ের উপাদান 
হচ্ছে প্রাণ। প্রাণ হচ্ছে সর্বব্যাপী এবং এই 
সর্ধব)াগী প্রাণেরই তরঙ্গলীল!] বন্ত-জগতের 
সর্বত্র। ব্রহ্গ হ'তে কীটপরমাণু-_সর্বত্র এই 
প্রাণশক্তির খেল কেন? কারণ মুলত: 
বেধান্তের চিং-শক্তির প্রকাশই তে! আপন 
অসংখ্য রূপের সৃষ্টিতে, স্থিতিতে, বিনাশে। 
এই চিৎশক্তির সর্বব্াপিনী লীলাকেই তে। 
আমর! প্রাণ ব। পাশ্চাতা পণ্ডিতদের ভাষায় 
(7016 1০:০6 ) বলে থাকি। 


প্রাণ ষে-ূপেই আমাদের কাছে প্রতিষ্ভাত 
হোক ন। এবং যে-ভাবেই কাজ করুক না-- 
প্রাণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শক্তি | বিশ্ব 
ময় যে মহাশক্তি কাজ করে চলেছে, সব কিছুর 
মধ্যে সঞ্চারিত করছে একটি জীবন-চাঞ্চল্য, 
পুরানোকে ভেঙে ঢুরে সৃষ্টি করছে নব নৰ রূপ 
--প্রাণের মধ্যে এই বিশ্বশক্তিরই সৃর্টি-্থিতি- 
প্রলয়ের লীলা! । যে-জড়জগতে বাস করি 
আমরা জেখানে মন রয়েছে প্রাণের মধ্যে 
নিহিত, যেমন বীজের মধ্যে গাছ। সেই মনের 
চেতনা অন্ফুট। মনের মধ্যে অতিমানস, 
প্রচ্ছন্ন প্রাণের মধ্যে মনের মতোই 
রয়েছে। আর জড় ০1 কবে থেকে 
নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছে প্রাণকে। 
জড় জগতের সুরু পরমাখু থেকে 
এবং এই পরমাণুর মধ্যে অনুস্যৃত রয়েছে 


৪২৩ 


ইচ্ছা, সংকল্প, চৈতন্ব--যে গুলিকে গ্রশ্ছুট 


বল! যায় না, সুসন্বদ্ধও বলা যায় না। পরমাণুর " 


মধ্যে 90685 ঠাস | এই জড় থেকে ব্যক্ত 
হয়েছে গ্রাণ। গাণ নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ 
মনকে দিয়েছে মুক্তি জীবস্ত দেহের আশ্রয় নিয়ে। 
মনের মধো যে অতিমানসের ক্রিয়! চলেছে 
গোপনে গোপনে--তাকে অবারিত না ক'রেই 
ব! মনের নিস্তার কোথায়? প্রত্যেক সত্ারই 
একটি অগ্তনিহিত সত্য আছে যা তার হ্বতাব, 
স্বধর্ম। সেই সত্যটিকে তাকে প্রকাশ করতেই 
হবে। সুতরাং মনের মধ্যে অতিমানসের সত্য 
যদি নিহিত থাকে তবে সেই অতিমানসকে 
( ৪0198770100 ) আজ হোক, কাল হোঁক 
অথবা শত শতাব্দী পরেই হোক, ব্যক্ত না ক'রে 
মনের গত্যত্তর আছে? 

কিন্তু প্রাণের এই লীলায় মৃত্যু কেন? 
আৰার মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসে পড়লো । অরবিন্দের 
সৃতযুর ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর । দেহকে আশ্রয় 
করে প্রাণ ব্যক্ত করেছে নিজেকে । এই 
প্রাণের একটি ধর্ম আছে, একটি লক্ষ্য আছে। 
প্রাণের এই ধর্মের এবং লক্ষ্যের মৌলিক 
প্রয়োজন হচ্ছে 60 86911000160 51061161099 
গ্রাণের স্বভাৰ এবং 
বধর্মই হচ্ছে সীমিত আধারে অনস্তকে অন্বেষণ 
করা, নব নৰ আভজ্ঞত কুড়িয়ে চলা। আর 
এই চলার নেশ। প্রাণকে কোথাও থামতে 
দিচ্ছে না। আত্ম ক্ষণকালের জন্ম দেহের 
সীমানায় বাধা পড়লেও তার অসীমকে সে 
তুলবে কেমন ক'রে? সেজানতে চায় নিত্য 
নৃতনকে, পেতে চায় গভীর থেকে গতীরতর 
আনন্দের নব নব আবাদন, আপন শক্তির 
নিঃসীম প্রাচুর্যকে অনুভব করতে চায় নৰ নৰ 
কীতির, নৰ নব সংগ্রামের, নৰ নব ছুঃখবরণের 
মধ্যে। কিন্তু যে দেহের আশ্রয়ে আসা অনন্ত 


00 5 10169 10818, 


উদ্বোধন 


[ 4৪তঙ বর্ধ--৮ম সংখা 


অভিজতা. সঞ্চয়ের জন্তু, সে দেহ তো 
ক্ষণতঙ্ুর। “অপি সর্বং জীবিতমল্পমেবঃ | 
আত্মায় অনস্তের ক্ষুধ! কিন্তু ক্ষণভঙ্কুর আধারে 
অন্তহীন অভিজ্ঞত। কুড়ানে। সম্ভব নয়। আত্মার 
পক্ষে অন্তহীন অভিজ্ঞত। অর্জন কর! সম্ভব শুধু 
একটি উপায়ে--পুরানে! আধার ত্যাগ ক'রে 
নব নব আধার গ্রহণ। কত জল্ম-সৃত্যুর খেয়। 
বেয়ে, কত মরণের সিংহদ্বার অতিক্রম ক'রে 
আত্ম! তাই চলেছে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করতে করতে । অনন্তের দুর্বার আহ্বানে 
আত্মার এই জয়যাত্রায় আধারের গরিবর্তন 
অপরিহার্য আর দেহাস্তরগ্রহণ মানেই তো 
পুরানো দেহের বিলয়। মৃত্যুর সার্থকত। 
ও প্রয়োজন এখানেই । মৃত্যু মানে প্রাণকে 
অধ্বীকার কর! নয়? প্রাণ নিজেকে চিরনূতন 
রাখবার জন্যই মৃত্যুর আশ্রয় নিচ্ছে। রূপের 
নিত্য পরিবর্তনই হচ্ছে একমাত্র অম্থৃতত্ব যার 
আশ! করতে পারে আমাদের সীমিত এই 
প্রাণ-সতা। অভিজ্ঞতা থেকে নব নব 
অভিজ্ঞতায় পৌছানোর অনভ্ত পরিবর্তঘের 
ভিতর দিয়েই শুধু আমাদের সীমিত মন 
অসীমের আত্বাদন পেতে পারে। আধারের 
পরিবর্তন মানে নিশ্চয়ই জম্মে জন্মে ঠিক এক 
ধরনেরই টহিক জীবনযাপন নয়। এ জন্মের 
দৈহিক জীবনের প্যাটার্টটি যদি পর জন্মেও 
অনুসৃত হয়, এ জন্মের মনের কাঠামো যদি 
জন্মাস্তরে অপরিবতিত থেকে যায়, তবে 
অভিজ্ঞতার যে বৈচিত্র্য আমাদের প্রাণ এমন 
গভীর ক'রে চায় সে বৈচিত্র্য সম্ভব নয়। মৃতু 
তাই এসে পুরাতন আধার ভেঙে দেয় এবং দান 
করে তাকে নবতর রূপ। মৃত্যু আমাদের মন" 
টাকেও দেশ-কাল-পরিবেশের নৃঙনত্বের মধ] 
একটা! নৃতনতর ছাণাচে নিক্ষেপ করে। নতুন 
দেহ, নতুন মন না হ'লে নতুন অভিজ্ঞত| কেমন 


ভাদ্র, ১৩৭৯ ] 


কষে সম্ভব 1 তবু সত্যকে আমর! এত যেভয় 
করি, তার কারণ, ম্বত্যুর সামনে আমাদের মনে 
হয়--কোন্‌ মহা! অজানার রাহুগ্রাসের মধ্যে 
আমাদের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, 
জীবনের কলরব*্মুখর উৎসবক্ষেত্রে থেকে 
কোন্‌ অ-চেনা ভয়ঙ্কর যেন আমাদিগকে জোর 
ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করছে একটি 
অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু যেত 
একটা £2696888%7 800 85136%2 01080 
অর্থাৎ একটা প্রয়োজনীয় এৰং কল্যাণপ্রদ 
পরিবর্তন ছাড়! আর কিছুই নয় তাকে কি ভয় 
করবার সতি/সত্যিই কোন কারণ আছে? 
এইবার প্রাণের যে স্তরবিন্যাস করেছেন 
শ্রীঅরবিন্, তার সম্পর্কে কিছু না বললে প্রবন্ধ 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সংক্ষেপেই বলি, প্রাণের 
জয়যাব্রার সুরুতে; তার প্রাথমিক স্তরে দেখতে 
পাচ্ছি পরমাণবিক সততায় জীবনের চাঞ্চল্য 
নেই কোন। সেই অস্তিত্বের মধ্যে জড়ের 
একটা নিশ্চল শক্তিহীনতা | নিজেকে উপলব্ধি 
করবার, প্রতিঠিত করার, পূর্ণ ক'রে পাওয়ার 
কোন প্রয়াস নেই সেই আণবিক সতায়। সেই 
সত ব্যক্তিসত্তায় একাস্তঙাবে সীমিত এবং ত।' 
পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । প্রাণের দ্বিতীয় 
স্তরে দেখতে পাচ্ছি, সেই প্রাণ জিগীষার 
প্রবর্তনায় ছুটেছে পরিবেশকে জয় করতে; 
সেই জিগীষায় আত্মজয়ের লংকল্পও বিদ্কমান। 


শ্রীঅরবিদ্দের পদপ্রাস্তে কিছুক্ষণ 


৪১ 


নিজের অপূর্ণত। সম্পর্কে একটা চেতদা গ্রাণেয 
এই দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্টা। প্রাণের তৃতীয় 
সুরে তার জয়যাত্রা পৌঁচেছে আত্মকেন্দ্রিক 
কামনা! থেকে প্রেমে, পারস্পরিক সহ" 
যোগিতায়, বৃহত্তর সমফি-জীবনের মধ্যে 
ৰ্যক্তিসত্তার আনন্দিত জম্প্রসারণে, অন্ের 
কাছে নিজেকে দেওয়ার এবং অন্যকে নিজের 
কাছে পাওয়ার প্রবণতায় । নিজেকে অন্যের 
কাছ্ধে উৎসর্গ করেই শুধু নিজেকে এই্বরধশালী 
করতে পারি আমর! । শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, 
প্রাণের জয়যাত্রায় প্রেমের এই তৃতীয় স্তরই 
চূড়াস্ত নয়। একটি চতুর্থ স্তরও আছে যেখানে 
আত্মার (90:18) এঁক্যের এবং অবারিত 
মুক্তির মধো বিচিত্রের এঁক্য একটি পরম- 
সার্থকতাঁয় গিয়ে পৌচেছে। এই চতুর্থ স্তরে 
প্রাণের সর্ববিধ লীলার €চতন ভিতি দেহগত 
বিচ্ছিন্নতায় নয়, জৈব লালসায় এবং তৃষার্ড 
হৃদয়ের জাস্তব প্রবৃত্তিতে নয়, মনের অসম্পূর্ণ 
সামগ্তস্যগুলিতে এৰং ঘটনাবিন্তাসে নয়, এ 
সমস্কের একত্রিত সমাবেশেও নয়। প্রাণের 
এই বহু-বাঞ্চিত চতুর্থ স্তরে চিত্রের মধ্যে 
যে একটি শাশ্বত এঁকা আছে, সেই এক্য 
সত্য হয়ে উঠেছে মানুষের আত্মিক জীবনের 
বিকাশকে আশ্রয় ক'রে, পরমাত্মার সঙ্গে 
প্রাণের অখণ্ড যোগে এবং পরমাত্বার যধ্যে 
প্রাণের অবারিত মুক্তিতে 


রামমোহন ঃ দ্বিশতবাঁধিকীর আলোকে 
[ পূর্বানুবতি ] 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বসবাস 
করার আগে থেকেই রাময়োহনের যে নিজ 
ধর্মমত গড়ে উঠেছিল, তার নান! প্রমাণের মধ্যে 
তার 'তুহফাত-উল-মুয়াহহিদীন' গ্রন্থটি যেমন 
উল্লেখযোগয, তেমনি স্মরণীয় যে, রংপুরে 
থাকাকালেই রামমোহন তার নিজষ.যতামতের 
দ্বারা স্থানীয় জনসমাজে আন্দোলন সৃড়ি 
করেছিলেন | প্রতিমাপুক্জার বিপক্ষে তার 
যুক্তি এবং নিরাকার ব্রচ্দোপাসনার প্রতি তার 
একাস্ত বিশ্বাস--এ দুই-ই সেকালে প্রচলিত 
হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে আপাতরিতে আপত্তিকর 
মনে হয়েছিল। রংপুরের স্থানীয় জজ 
আদালতের দেওয়ান গোৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য 
রামমোহন-বিরো ধীদের অগ্রণী হয়ে দাড়ালেন। 
তস্কৃতে ও পারসীতে স্পর্ডিত এই গোৌরীকাস্তের 
বিরুদ্ধতায় রামমোহন অবশ্য বিশেষ কিছু 
বিচলিত হননি ।ঃ কিন্তু পরবতাঁকালে 
প্রচলিত হিন্দুধর্ষের সমর্থনকারীছে” সঙ্গে তার 
ভর্কবিতর্কপ্রপঙ্গে একালে শামাদের মনে 
বাভাঁবকভাবেই একটি প্রশ্ন জাগে। 

গৌরীকাস্ত' মৃত্যুঞ্জয় বিদ্তালঙ্কার, ভবানী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের কথ! মনে 
রেখেই বল! চলে ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে ধাদের 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়নি, শান্্রই তাদের 
অবলম্বন। সাকার ব1 নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
“বিশ্বাস” এদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শ্রুতিগত 


১ মহাত্ব। রাজা রামমোহন রায়ের 
জীবনচরিত £ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় £ ৩য় 
সংস্করণ £ পৃঃ ২ 


ইতিহাস। সেকালে ধর্মবিষয়ক বিতর্কে লিখ 
না হয়ে প্রতাক্ষ সাধনার দ্বার] ধার! সত্া- 
লান্তের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তীদের 
সাক্ষ্যই ধর্মচেতনার দেশ ভারতবর্ধে অনেক 
বেশী মূল্যবান । 

ংপুরের ধর্মচর্চা এসে কলকাতায় 
রীতিমতো! আলোচনা-কেন্ত্রের আকার নিলে 
রামমোহন-প্রতিঠিত "আত্মীয়সভায়” | এ 
সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা 
ব্রক্ষসঙ্গীত প্রভৃতির আয়োজন ছিল। 
রামমোহনের সৃজনগীল প্রতিতার উদাহরণ. 
বরূপ তার বিখ্যাত ব্রন্মসঙ্গীতগুলির কিছু কিছু 
এই সময়েই রচিত। পরবতাঁকালে ইংল্যাৎ 
থেকেও তিনি পুত্র রাধাপ্রসাদদকে একটি 
ব্রদ্মদজীত (কি ন্বদেশে কি বিদেশে যথায় 
তথায় থাকি ) তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন। 

বাংল! গানের ইতিহাসে শক্তিমূলক সঙ্গীত- 
রচনায় রামমোহন ও পরবতা ব্রাহ্মসমাজের 
অনেক কবি ও গীতিকারের বিশিষ্ট দান অবশ্ব 
স্বীকার্ধ। এদের মধো রামমোহনের 
গান তার তত্বৃচিস্ত|, নৈতিক আদর্শ 
নিরাকার সাধনার দ্বারা অনুপ্রাণিত অধ্যাত্ব" 
বিশ্বাসের সুন্দর উদাহরণ | সমকালীন বাংলা 
গানে ভারতচন্ত্র, কবিওয়াল!, নিধুবাবুর টগ্লা 
দাশরধি রায়ের পাঁচালি প্রভৃতির কথা মনে 
রাখলে গীত-রচনার আঘদর্শে রামমোহনের 


অস্তমূ্থী সংযম একটু যতন্্রই ঠেকে। এফুগে 


২ রামমোহন রায়; ভ্রজেন্্নাথ বদ্যো- 
পাধ্যায় 


ভাত্রঃ ১৩৭৯ ] 


একদিকে যেমন আদিরসের জোয়ারে বাংলার 
গায়ক ও শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন, তেমনি 
দ্জিরসের গ্রবাহও - তাদের হাদয় মনের 
পরিতৃপ্তি সাধন করতে! । এই ছ্ুই-জাতীয় 
উচ্ছাস থেকে দুরে রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত 
তার বেদদান্তচিত্তার বাহনরূপেই এক নৃতন 
বাণীতলী নিয়ে বাংলার সঙ্গীতক্তগতে 
মাবিভ্ভত। “আত্মীয়সতা”্র এক অধিবেশনে 
(১৮১৬) রামমোহনের এই গানটি গাওয়। 
হয়েছিল-_ 
কে তুলালো হায় 
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়। 
আপনি গড়হ যাকে, 
যেতোমার বশেত্াকে, 
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়? 
কখনে! ভূষণ দেও, কখনে! আহার; 
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার। 
প্রভু বলি যান যারে, 
সম্মুখে নাচাও তারে -- 
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়? 
উদ্ধত গানটিতে প্রতিমাপৃত্জ। ব! অবতারবাদী 
চিন্তাধারা এ ছুয়ের প্রতি কটাক্ষই লক্ষণীয়। 
জাতীয় গানের আর একটি উদাহরণ এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা- 
মন এ কিত্রান্তি তোমার । আবাহন 
বিসর্জন বল কর কার। 
যে বিড সর্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বলে তাকে, 
তুমি কেব! আন কাকে, এ কি চমৎকার । 
অনস্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে, 
ইহু তি বল তারে, এ কি অবিচার 
এ কি দেখি অসম্ভব; বিবিধ নৈবেছ্য সব, 
তারে দিয় কর স্তভব এ বিশ্ব যাহার । 
বল বাহুপলা, কবিত! ব1] গানের আকারে 
উপস্থাপিত হলেও এ সব বক্তব্য বিতর্কেরই 


কাষযোহন £ দ্বিশতবাধিকীর আলোকে 
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রকমফের । অসীম অনস্তকে মানুষ রূপের 
সীমায় যখন থেকে প্রতাক্ষ করে তুলতে চেয়েছে 
নানা! দেশে নান! যুগে তার- নান! আকার 
স্বাভাবিকভাবেই দেখ! দিয়েছে। রূপের 
অবলহ্বন যে অরূপের উদ্দেশে যাআর জন্য, 
একথ! ভারতীয় দেবকল্পনার ক্রমাতিব্ক্তির 
কাহিনী থেকেই লক্ষণীয়। বৈদিক যুগে যেমন 
বরুণ বা অগ্নি শেষ তবধি এক পরমব্রচ্গের 
প্রকাশ, তন্ত্রমস্ত্রের যুগেও নানান্ধপে শিবশক্তি- 
উপাসনার মাধাম়ে পরম অদ্বয়তত্বে উপনীত 
হওয়াই এ দেশের অধ্যাত্মসাধনার চরম 
আদর্শ । 

হরিহরাননদের কাছে মহানির্বাণতস্ত্ের 
উদার অধৈতভাবনার উত্তরাধিকার গ্রহণের 
সময় উক্ত তন্ত্রের তৃতীয়োল্লাসে বিধ্বত “ও নমস্তে 
সতে তে সর্বলোকাশ্রয়ায়” বদন! দিয়ে শুরু 
বিখ্যাত ব্রহ্মস্তোত্রটির দ্বার! তিনি যে গভীর- 
ভাবে প্রশাবিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ 
'্রন্মোপাননা' (১৮২৮) পুস্তিকায় স্তবমন্ত্রে 
আকারে সেটির সংকলন | 'ব্রক্ষকবচ' নামে 
মহানির্বাণে উল্লেখিত এই স্তবটি পাঠের অস্তে 
প্রণামমন্ত্রটিও নিশ্চয় রামমোহন অন্নমোদন 
করতেন-- 
শু নমন্তে পরমত্রহ্গ নমন্তে পরমাত্মনে। 

নিগুণায় নমন্তরতাং সন্দূপায নমো নমঃ ॥ 

[ তৃতীয়োললাস-৭৪ ] 
তুমি পরমাত্ব, পরমত্রন্মঃ তোমাকে নমস্কার ; 
তুমি গুণাতীত, সংস্বরূপ--তোমাকে নমস্কার, 
তোমাকে নমস্কার | 

আর এই ত্ৃতীয়োল্লাসেই ব্রহ্মদীক্ষার যে 
বিবরণ রয়েছে, তাও যে রামমোহনের আদর্শ- 
অনুযায়ী স্বীকৃতি পাবে--পেকথাও মেনে নেওয়া 
যায়। অথচ “মহানির্বাণতন্ত্রে'র চতুর্থ উল্লাসে 
যে আস্ভাশক্তির মাধামে ক্রহ্মচেতনার আর এক 


৪২৪ 


প্রকাশ রয়েছে, সে সম্বন্ধে রামমোহনের বক্তব্য 
কী, তা আজ জানার উপায় নেই। শিবের 
বন্দনায় দেবীর মহিমার প্রথম শ্লোকটি এই 
ং পরা প্রকৃতি; সাক্ষাৎ ব্র্গণঃ পরমাত্মনঃ | 
তত্তে! জাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ 
[ চতৃর্ধোল্লাস, ১০ ] 
তুমিই পরমাত্বা, পরমব্রদ্ষের সাক্ষাৎ পরম 
প্রকৃতি । হে শিবে ! তোমার থেকেই জগতের 
উৎপত্তি, তুখি জগতের জননী । 
আর এই দেবীসাধনার উদ্দেশ্ট তন্ত্রের 
ভাষায়ই 'বরক্মমাযুজা | 


প্রশ্ন উঠতে পারে, রামমোহন নিজে এই 
্রহ্মসাধুজ্যই চাইতেন কি না। দেবীপূজার 
অংশটি যে ঝামমোহুন বিশদভাবে আলো চন! 
করতে পাঁরেশ না" সে কথা মেনে নিযে 
রামমোহনের বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থাবলীর দিকে 
লক্ষ্য করলে মনেই হতে পারে যে, তিনি 
বেদাস্তসাধনার চরমতত্ত্বেই আগ্রহী । কিন্তু 
যদি আমর! মনে ব।খি যে, নামমোহন 
উপাসনার ক্ষেত্রে উপাস্ম ও উপাসকের পার্থকা- 
টুকু একেবারে অধীকার করতে পারেননি, 
তাহলে দেখবে! প্রতিমাপৃজায় বিশ্বাসী ন! 
হলেও নিরাকার ব্রন্দের সর্বতোব্যাপী সত্তার 
প্রতি অনুরাগময় ভক্তিই তার সাধনার 
অবলম্বন । এ তক্তিতে জ্ঞানমিশ্রা-আদর্শেরই 
প্রাধান্ন। কিন্তু পরবঙ* ব্রাহ্ম আন্দোলন যে 
চিনি হওয়ার চাইতে চিনি খাওয়ার পথেই 
অগ্রসর হলে! তার মুলসূত্র রামমোহন-মানসেই 
সুক্মতাবে নিহিত। শহ্বরাঁচার্ধের ভাগ্তকে 
অনেকক্ষেত্রেই অনুসরণ করলেও রামমোহনের 
অধ্যাত্বসাধনা! পরিপূর্ণভাবে অদ্বৈতপন্থাকে 
স্বীকার করেনি । | 


শঙ্করাচার্ধের সর্ধতযাগী সন্নযাসের আৰশ্তিক 


উদ্বোধন 


(-18তষ বর্ধ--৮ম নংখ্া 


সর্ভস্থাপনে মহানির্বাণতন্ত্রেরে অইউমো্পাসে 
বণিত সন্নযাসগ্রহণের পদ্ধতিবর্ণনায় সংসার- 
ত্যাগের যে মহ্যাকীর্তন রয়েছে, রামমোহনের 
রচনাবলীতে সে. দিকটি উপেক্ষিত। ব্রচ্ধানিষ্ 
গৃহস্থের আদর্শে তার শ্রদ্ধা পরবতাঁকালের 
ব্রাহ্মষসমাঞজ্জে সন্ন্যাস-বিরোধী মনোষ্ভাবে 
পরিণত | দেবেন্দ্রনাথ থেকে আর্ত করে 
রবীন্দ্রনাথ অবধি ত্রাহ্গ চিস্তাধারায় শঙ্ষরের 
সমধিত বৈরাগ্যসাধনাকে যথাসভ্ভব লঘু করে 
দেখবার চেষ্টাই দেখা যাঁয়। অথচ 
বমমোহনের আধ্যাত্মিক আদর্শে সংসারের 
অনিত্যতাচিস্তন সাধনার একটি অনশ্বব্ূপ। 
"মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর”, “একদিন যদি 
হবে অবশ্ট মরণ”, 'মানিলাম, হও তুমি পরম- 
সুন্দর, 'গ্রাস করে কাল পরমাঘু প্রতি ক্ষণে 
প্রভৃতি সঙ্গীতের যুল বক্তব্য কিন্তু রূপরস- 
গঙ্ধময় পৃথিবীর প্রতি অনাসক্কি-্উদ্েকের 
চেষ্টা । এরই মধো মাঝে মাঝে রামমোহনের 
হদস়গত অনস্তসত্যের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ 
বাংপ! গানে ও সংস্কৃত স্তৰে যিশে এমন রূপ 
পেয়েছে 
ভাব সেই একে। 
জলে স্থলে শুন্যে সমানভাবে থাকে। 
যে রচিল এ সংসার, আদি অস্ত নাই যার, 
সেজানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে। 
তষীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং। 
২ দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং 

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ। বিদাম 
দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ 
“আত্মীয়সভা” € ১৮১৬ ) থেকে বক্রান্মসমাজে* 
(১৮২৮) পরিণতির পথে রামমোহন-মানলের 
বিবর্তনে তার নিজ আদর্শে বেদাস্তের 
সাধনাকে নবরূপদানের প্রচেষ্টাটুকু প্মরণীয়। 

| | কর্শঃ | 


শ্ীশ্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতি 


শ্রীনলিনীকাস্ত চক্রবর্তী 


উদ্বোধনে 
) ্রীপ্ীমায়ের সামিধ্ে যেই গিয়াছে সেই 
অনুভব করিয়াছে, সে জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস 
পাইয়াছে-_-অফুরস্ত রতবতাগুর লাভ করিয়া 
ধন্য হুইয়াছে। হতঃই মনে হয় অনস্তশক্কিময়ী 
মা যে করুণামু্তিতে আবিষ্ভুতা হইয়া! তাহাকে 
চিন্তা করিবার, ভালোবামিবার ও পৃজ।,প্রণাম 
করিবার সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন ইহাই 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ-__সুখে-ছুঃখে, বিপদে-সম্পদদে এক- 
মাত্র আশ্রয় এবং অভয় । শ্রীশ্রীমায়ের অতুলনীয় 
মহিমা! ভাষায় প্রকাঁশ কর! সম্ভবপর নহে। 
ধিনিই তাহার সান্লিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছেন, তিনিই প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করিয়াছেন অন্লাবিল শাস্তি, অফুরস্ত ভালো- 
বাস, অপীম স্নেহ এবং সর্বোপরি বিশ্বমাতৃত্বের 
আভাস। 


১৯১১ খুষ্টার্ে আমি কোন বিশেষ 
কার্ষোপলক্ষ্যে কলিকাতা যাই এবং আমার 
মাসতুত ভাই শোধেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের 
বাসায় অবস্থান করি; তিনি আলিপুরস্থ 
কোচবিহার মহারাজার উডল্যাণ্ড প্যালেসের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শ্রীক্লীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত এবং 
শ্রামকৃষ্ণপার্ধদগণের স্নেহধন্ত ছিলেন। 
জ্রী্রীমা & বৎসর মাঘমাসে রামেশ্বরদর্শনে 
দাক্ষিণাতো যান, কাজেই ভ্রীশ্রীমায়ের অভয়- 
পদদর্শনের আকাজ্ষাপূরণের কোন সম্ভাবনাই 
ছিল ন!। নিঞ্জের একান্তিক আকাঙ্ষা এবং 
দাদার অনুরোধে প্রায় ছুইমাস কলিকাতায় 
থাকিয়। মঠ, উদ্বোধন এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য 


হইলে পৃজনীয়। 


স্থানসমূহ দর্শন করিতেছিলাম। যদি ভাগ্য" 
ক্রমে মা আঙিয়৷ পড়েন ভাবিয়। চেত্রমাস 
পর্যস্ত অপেক্ষ1! করিয়! অবশেষে নিরাশ হদয়ে 
বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রস্তত হুইতেছি। 
এমন সময়ে .২৯শে চেত্র জানিতে পারিলাম 
শ্রীত্রীম। দাক্ষিণাত্য হইতে উদ্বোধনের বাড়ীতে 
ফিরিয়। আপিয়াছেন। সেইদিন বৈকালে 
উদ্বোধনে যাইয়া জানিতে পারিলাম, এদিন 
কাহাকেও দেখা করিতে দেওয়! হইবে না 
্ীত্রীমা অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অসুস্থ। অগত্যা 
পৃজনীয়া! গৌরীমাতার চরণদর্শনে গোয়া- 
বাগানে অবস্থিত তাহার বাসায় গেলাম। 
তথায় তিনি পৃজনীয়! হূর্গাপুরী মা এবং অপর 
দ্ুই-তিনটি মহিলাসহ তাহার পারকল্পিত 
আশ্রম প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । তিনি বলিলেন, 
পরদিন প্রাতে তিনি মাতৃদর্শনে উদ্বোধনে 
যাইবেন এবং সেই সময় আমাকেও তথায় 
উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন এবং আশ্বাস 
দিপেন, তিনি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণদর্শনের সুযোগ 
করিয়া দিবেন । সেই অনুযায়ী পরদিন, 
চৈত্রসংক্রান্তির প্রাভে কিছু ফুল, বিল্বপত্র, 
একখান! কাপড় ও কিছু ফল-মিডিসহ বেলা 
প্রায় নটার সময় বাগবাজার পৌছাই। তথায় 
গঙ্গাস্মান-সমাপনাস্তে শ্রীশ্রীমায়ের ৰাটা উপস্থিত 
গৌরীম। বিলম্বের জন্য 
আমাকে মৃত ততসন| করিয়া অতি শীঘ্র হাত- 
পা ধুইয়! উপরে যাইতে আদেশ করিলেন। 
তিনি বলিলেন, শ্রীশ্রী! পৃজ। সাঙ্গ করিয়া 
আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন । আমি 
উহ শুনিয়া! অতিশয় দুঃখিত ও লঙ্জিত হইয়া 
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উপরে পৃজ্জার ঘরে গেলে মা তাহার বামপাশে 
স্থাপিত একখান] আসন দেখাইয়। সেখানে 
বসিতে বলিলেন | আমি মাকে প্রণাম করিয়] 
আপনে বসিলে প্রথমতঃ আমার সঙ্গে কোন 
অর্থাদি থাকিলে তাহ! বাহিরে রাখিতে বলিয়া 
কোষার জল দ্বার অভিষেক করিৰাঁর পর 
দশবার গাক্ত্রী মন্ত্র জপ করিতে আদেশ 
কৰিলেন। তারপর অহেতুক কৃপাময়ী (যাহ! 
ভাবিতে পারি নাই) মহামন্ত্র দান করিয়] 
আমায় চিরকৃতার্থ করিলেন। আমি আত্মহারা 
হইয়া পুষ্পপাত্রে রক্ষিত পুম্প-বিষ্বপত্র অভয়ার 
শ্রীপদে অঞ্জলি প্রদান করিতেও ভুলিয়। 
গেলাম । করুণাময়ী মা আমার অবস্থা বুঝিতে 
পাৰিয়! উহা। প্রদান করিতে আদেশ করিলেন । 
তারপর একথান| থালায় সাজানে1 কাপড়, ফল, 
মিষি ও সামান্য কিছু দক্ষিণ তাহার শ্রীহস্তে 
প্রধান করিলে উহ৷ সাদরে গ্রহণ করিয়া 
আমাকে অতি স্লেহতরে আশীর্বাদ করিলেন। 
অঞ্জলিপ্রদানের কোন মন্ত্র না জানায় সগ্ঘঃপ্রাপ্ত 
ইউমন্ত্রে .অগ্তলি দেওয়ায় মা! একটু যেন 
হাসিলেন। তারপর ঘরের বাহিরে আসিয়! 
পৃজনীয়া গৌরীমাকে বলিলেন, *তোমার এই 
ছেলেটি রড় সরল 1***আমি গৌরীমার 
নিকট শ্রীশ্্রীমায়ের কথ! জানিতে পারি এবং 
তাহার সাহাযোই আমার এই হুর্লত সৌভাগা 
লাভ হৃইয়াছে। 


১৯১১ খুষ্টাব্বের আশ্বিন মাসে আমি এবং 
আমার জনৈক গুরুভ্রাতা, নাম দ্বিজেশচজ্জ্র রায় 
( তখন আমরা উভয়ে একটি গ্রামা স্কুলে শিক্ষ- 
কতা করিতাম, পরে তিনি সাধু হন এবং ষামী 
বিদেহানন্দ নাম ধারণ করিয়| কোয়ালালামপুর 
শ্ীত্রীরামকফকেন্দ্রের অধ্যক্ষ হইয়া ঠাকুর 
ও স্বামীজীর ভাবপ্রচার করেন এবং হঠাৎ 


উদ্বোধন 


[৭৪ তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


তথায় দেহ রাখেন) পূজার অব্যবহিত পূর্বে 
মাতৃদর্শনের আকাঙ্ষায় কিছু পল্পফুল সঙ্গে 
লইয়| যাই। ফুলগুলি উদ্বোধনে শ্রীত্রীমায়ের 
বাড়ী পাঠাইয়! 'পরদিবস মাতৃদর্শনে যাই। 
মা তখন 'পৃর্জার ঘরে ছিলেন এবং আমরা 
প্রণাম করিতেই বলিলেন, “বাবা, তোমরাই 
ফুলগুলি এনেছ 1? দেখ, দেখ, ঠাকুর কেমন 
সেঞ্জেছেন! ভালো ফুল না হলে কি ঠাকুর- 
দেবতা মানায়? তোমাদের তক্তি বিশ্বাস 
হোক।” সামান্ ফুলগুলি পাইয়! মা! কতো! 
আনন্দিত হইয়াছেন ! তাই মনে হইল পল্পফুল 
মায়ের নিশ্চিতই বিশেষ প্রিয়। পরেও 
দেখিয়াছি, মুল্যবান ভ্রব্য অপেক্ষা তিনি ফুলেই 
অধিক প্রীত হইতেন--বিশেষত: পদ্পফুলে। 

পরবৎসর মামীর দিন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন 
করিয়াছিলাম বেলুড় মঠে।২ 


জয়রামবা'টাতে 

১৯১৪ খষ্টাৰ কান্তিক মাস। আমি; 
আমার স্ত্রী ও আমার ভ্গ্ীপতি ৬সুরেন্্রনাধ 
ভৌমিক--তিনজন কলিকাতা হইতে রেলে 
জয়রাঁমবাটা রওন| হই। উদ্দেশ্ট--আমার 
স্ত্রীর দক্ষ! এবং দীপান্িতার দ্রিন শ্রীশ্রীমায়ের 
শীচরণদর্শন। তখন বর্তমান বাসের রাস্ত 
খোলে নাই। অতি কষ্টে বিষুপুর হইতে 
গরুর গাড়ীতে আমিতে হুইত। শ্রীশ্রীম! 
যখন জয়রামবাটাতে ধাকিতেন, তখন ভক্তগণ 
এতে কষ্$ স্বীকার করিয়াও কলিকাত| অপেক্ষা 
এ দুর্গম রাস্তায় জয়রামবাটী যাইয়। তাহার 
শ্রীচরণ দর্শন কর! বেশী পছন্দ করিতেন। 
কারণ কনিকাতায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন আর 
মচ্দিরে দ্েবীবিগ্রহ-দর্শন সমতুল্য ছিল। 
জয়রামবাটী ঠিক তার বিপরীত, সেখানে 
মায়ের দর্শন, পুজন, উপদেশ-শ্রবণ, মায়ের 
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ককপা পাইয়। ধন্য হওয়।, তাঁহার অমায়িক যত 
লাত করিয়! স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করা--এ 
সবই অবাধ সেখানে । যে দে-সৌতাগা লা 
করিতে পারিয়াছে সেই তাহ! প্রাণে প্রাণে 
উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছে এবং জীবনে 
কখনে ভুলিতে পারে নাই। 

আমর! হাওড়। স্টেশন হইতে ট্রেনে উঠ্ঠিয়া 
রাত্রি প্রায় ২টার সময় বিষুঃগুর স্টেশনে নামি । 
তথা কইতে আমর! গরুর গাড়ীতে রওনা হুইয়। 
সন্ধা! "টায় কোয়ালপাড়! শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে 
পৌঁছাইলাম। এই আশ্রমটি ছিল জয়রামবাটী- 
যাত্রীর একমাত্র বিশ্রামস্থল। স্লানাহার- 
মমাপনান্তে রাত্রিযাপন করিয়! গ্রাতে একটি 
কুলী লইয়া! মাঠের রাণ্ভ| দিয়া প্রায় চারমাইল 
ইাটিয়। আমোদর নদের তীরে পৌঁছাইলাম। 
আমোদরে উপর কোন সেতু বা ফেরী নৌকা 
ন! থাকায় বাধ্য হুইয়া বুক জল অতিক্রম 
করিয়া, নদ পার হইলাম, জয়রামবাটা 
পৌছাইলাম বেলা প্রায় আটটার সময়। 
শ্ীত্তীমাক্কের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে 
পাইলাম, মা বারান্দায় বপিয়া তরকারী 
কৃচিতেছেন। আমাদিগকে দেখিয়া মা অতিশয় 
সন্ত হইলেন এবং গ্লেহকরুণাভরে আদীর্বাদ 
করিলেন। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়া তাহার 
আদেশক্রমে বহির্বাটাতে বিশ্রাম করিতে 
গেলাম। কিছুক্ষণ পর মা আমাদের প্রাত- 
ভোজনের জন্য মুড়ি-গুড় পাঠাইলেন। একটু 
পরেই শ্রীত্রীমায়ের একনিষ্ঠ! ভক্তিমতী সখী, 
ভক্তদের আনন্দদায়িনী আদরের ভান্ুপিসি 
আমাদের ঘরে উপস্থিত হুইলেন। তিনি 
অত্যান্ত রসিক ছিলেন। হাতমুখ নাড়িয়া, 
নাচিয়!, গাহিয়। আমাদিগকে অফুরস্ত আনন্দ 
দান করিলেন এবং রাত্রিতে তাহার বাড়ীতে 
জী্্ীঠাকুরের পান-প্রসাদ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ 
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জানাইলেন। শ্রীত্ীঠাকুরকে তাহার পান 
খাওয়াইবার ইতিহাস শুনাইলেন। 

বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় শ্রীপ্রীমার চরণ- 
দর্শনের আহ্বান আসিলে আমর! শ্রীত্রীমার 
পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়া! দেখিলাম আমার 
স্ত্রীকে দীক্ষা দান করিয়া মা পৃজার আসনেই 
বসিয়া আছেন। তাহার আদেশ পাইয়! 
পুষ্পপাত্রে রক্ষিত ফুল-বিন্বপত্র দ্বার! তাহার 
অভয়চরণ পৃজা করিতে পারিয় ধন্য হইলাম । 
উঠানে দেখিলাম, কুল-পুরোহিত শ্রীতীলক্ষ্মী ও 
অলক্ীর পূজা! করিতেছেন । আমি মাকে 
বলিলাম, "মা, আমাদের দেশে শুধু লক্্মীপূজ| 
হয়, অলঙ্মীর পুজা করিতে দেখি নাই।” 
তহৃত্তরে মা বলিলেন, “বাবা, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে 
অলক্ষমীর পৃজাও করিতে হয়। অলঙ্মী 
সত্ব! না হইলে লক্ষ্মী থাকিবেন কেন?” 
মায়ের এই কথ! শুনিগ্া জীবনে এক মহাশিক্ষা 
হইল। মা গলবন্্ে পজ্াস্থলে বসিয়া রছিলেন, 
আমরা বহির্বাটীতে ফিরিয়া! আসিলাম। 

প্রায় সাড়ে বারোটার সময় প্রসাদ 
পাইবার জন্ম ভিতরে গেলাম। আমব। 
চারজন রান্নাঘরের বারান্দায় প্রসাদ পাইতে 
বসিয়াছি এবং শ্রীশ্রীম! বহত্তে পরিঘেশন 
করিতেছেন । বাতের জন্ম একটু কঙ্জে 
হাটিতেছেন, অতি যত্বের সঙ্গে সকলকে 
খাওয়াইতেছেন। আমি বলিলাম, “মা, এর! 
সব থাকতে আপনি এতো! কষ করে পরিবেশন 
করছেন কেন? মা আমার মুখের দিকে 
তাকাইয়। বলিলেন, "বাব1, ছেলেকে নিজহাতে 
পরিবেশন করে ন! খাওয়ালে কি মায়ের প্রাণে 
শাস্তি আসে ?” প্রাণে প্রাণে অনুত্ভব করিলাম, 
ইহাকেই বলে “স1”। 

বেল! প্রায় চারটার সময় আমর! 
বিশ্রামান্তে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা 
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করিতেছি, এমন সময় এ গ্রামের “বাড়ুজ্ো 
বাড়ীর” এক ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইলেন, 
সঙ্গে শ্রীত্রীমাও আসিয়াছেন। ম| বলিলেন, 
“ওদের বাড়ী আজ রাতে দীপান্বিতা 
কালীপুক্জ! হবে। তোমাদের নেমন্তন্ন করতে 
এসেছে। প্রমাদ পাওয়ার দরকার নেই-_ 
কারণ প্রসাদ পেতে শেষ রাত হয়ে যাবে। 
বরং জন্ধ্যার পর ওখানে গিয়ে প্রতিমা! দেখে 
আসবে । রাত্রির গ্রসাদ এখানেই পাবে ।” 

তদনুষায়ী আমরা! প্রথম প্রহরে & বাটীতে 
উপস্থিত হুইয়! প্রতিমা! দর্শন করিলাম এবং 
আমার দঙগী সুরেদ্্রনাথ ভৌমিক অনেকগুলি 
মাভুসংগীত গাহিয়! সকলকে পরিভৃথ করিলেন। 
তিনি সুশিক্ষিত; সুবন্তা' এবং সুগায়ক ছিলেন। 
শ্রীতীমা তাহাকে অতিশয় স্েহে করিতেন এবং 
ঙাহার গান শুনিয়। বিশেষ ভ্রীত হইতেন। 
পৃূজামণ্ডপ হইতে আমর! ভানুপিসির বাড়ী 
গেলাম । তথায় ভানৃপিসির আদর-আপ্যায়ন, 
রূসিকতা, ভজন ও ঠাকুর-মার বিষয়ে দিবা কথ! 
শুনিয়া প্রচুর আনন্দ লাত করিলাম। তাহার 
পান-প্রসাদ' পাইয়| এৰং ইহার ইতিহাস 
জানিয়া রত তৃণ্থি পাইয়াছিলাম, তাহ! 
ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। তারপর 
মায়ের বাড়ী ফিরিয়। প্রসাদ পাইয়া ঘহির্বাটীতে 
শয়ন করিলাম | রাত্রিতে তথাকার চৌকিদার 
আসিয়া আমাদের নাম-ধাম সব লিখিয়া লইয়! 
গেল। 

পরদিন ভোরে শধ্যাত্যাগ করিয়া আমি 
খন পুকুরের খাটে অগ্রসর হইন্ডেছি তখন 
রাস্তায় জীত্রীমাকে একটি বড় কলনীতে জল 
আনিতে দেখিয়] অত্যন্ত বিশ্মিত এবং হৃঃখিত 
হইলাম। আমি অনুযোগের সুরে বলিলাম, 
“মা, লোক থাকতে আপনি কেন কউ করে 
জল নিয়ে যাচ্ছেন? জামাকে দিন, আপনার 
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যত জল লাগে, আমি নিয়ে যাচ্ছি ।” শ্রীশ্রীমা 
বলিলেন, “না, বাব|, আমার কোন কষ্ট 
হচ্চে না। আমাদের এসব অভ্যাস আছে ।” 
বাস্তবিক, তাহার জীবনের এক মহা শিক্ষা 

তিনি কাহাকেও কোন কাজের জন্য আদেশ 
করা বা কষ্ট দেওয়! আদে পছন্দ করিতেন 
না। যদি কাহাকেও কোন কাজের জন্ম 
আদেশ করিতেন, তাহ! তাহার সাঁধপূরণ ব 
মলের জনই করিতেন । এবং এরূপ আদেশ 
পাইয়! সে নিজেকে ধন্ব মনে করিয়াছে। 

বেলা প্রায় আটটার সময় শ্রীশ্রীরঘুবীরের 
পুজার জন্ম কিছু ফল ও তরকারীর দুইটি 
পৌটল! লইয়া আমাদিগকে কামারপুকুর 
যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার আদেশ 
পাইয়! অতিশয় হাউচিত্তে আমর] দুইজন এসব 
ভ্রবা সহ আকার্াক| মাঠের আলপথ 
ধরিয়া পৌছাইলাম এবং তথাকার প্রসিদ্ধ দেব- 
বিগ্রহ বিশেষতঃ রঘুবীরশিল। দর্শন করিয়! 
প্রাণে অতুল আনন্দ লাভ করিলাম। কামার- 
পুকুরে তখন শিবরাঁমদ। ছিলেন । 

কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাস্থলগুলি 
সব খুবিয়! দেখিয়। প্রসিদ্ধ হালদারপুকুরে ম্লান 
সমাপনান্তে শ্রীশ্রীরতুবীরের প্রসাদ পাইয়! তৃথ 
ও ধন্য হইলাম । $বৰকাল চারটাগ্স সময় আমর 
জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা হুইলাম। সঙ্গে 
শিবুদা ছিলেন_-তাহার অকুঠ আদর আপ্যায়ন 


' সরল ব্যবহার ও আত্মীয়ের মন্ধো ভালোবাসা 


মনে গভীর রেখাপাত করিল। 

| মানিকরাঞ্জার আমকানন- শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বাঁলানীলাক্ষেত্র_ যেখানে তিনি সাঙ্গগণসহ কত 
বিচিত্র অভিনয় ও মধুর সংগীত ঘ্বার! উহাকে 
চিরকালের জন্ম এক পবিআ্তাময় স্মরণীয় 
্বানে পরিণভ করিয়াছেন--ইহ! দর্শন, 
চিন্তন এবং ভ্রমণ করিয়া পথে শিবৃদার সঙ্গে 
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মানিকরাজার আম্কাঁননে অনেকক্ষণ কাটাইয়া! 


যখন জয়রামবাটী পৌছাইলাম তখন বেশ 
একটু রাত্রি হইয়! গিয্লাছে। পধিপার্শে 
বাডুষে। পুকুরের ধারে একটু দুর হইতে 
দেখিতে পাইলাম কে যেন লন হাতে দাড়াইয়! 
আছে। নিকটে পৌছাইয়া যে দৃশ্ত দেখিলাম 
তাহাতে যুগপৎ বিল্ময় এবং আনন্দে একেবারে 
অভিভূত হইয়া পড়িলাম-_বাঙ্নিম্পত্তি হইল 
না। আমারদের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় 
অনস্ভককুণাময়ী মা অত্যন্ত উৎকণ্িত চিত্তে 
আমাদের জন্য লঠন হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন । 
বলিলাম, “মা, আপনি এখানে ?* শ্্রীশ্রীম। 
তাহার স্ভাবসিদ্ধ স্নেহসিঞ্চিত উৎকঠার সুরে 
বলিলেন, “বাৰ।, তোযাদের জন্ম আমি বড় 
ব্স্ত হয়েছি। তোমরা বিদেশী, অন্ধকার 
রাত্রি--পথ ভূল হ'তে পারে।_ কে ল£ন নিয়ে 
একটু এগুতে বললাম, তা” সে গেল না-__তাই 
আমি নিজেই তোমাদের অপেক্ষায় এখনে 
এসেছি।” আমর! গ্ততিত হুইলাম--এ স্রেছের 
তুলনা! কোথায়? 

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় প্রসাদ পাওয়ার 
ডাক পড়িল। মাকে আমি যেই বলিয়াছি, 
“মা, আমার খিদে নেই, আমি খাব না।” 
সঙ্গে সঙ্গে মা বলিলেন, "সেকি বাবা, ত1+ কি 
২য়? ওবেলা বাড়ুষ্ে বাড়ী থেকে মায়ের 
কিছু মাংস প্রসাদ দিয়েছিল। আমি নিজে 
বান] করে রেখেছি। তোমাদের জন্ম সে 
প্রসাদ রেখে দিয়েছি-'খাও, কিছু হ'ৰে না।” 
অগত্য| মায়ের আদেশ মানিতেই হুইল। 
খুব সন্তর্পণে খাইলাম । আশ্রর্ঘ, পরে কোঁন- 
থরকার. অসুস্থতা বোধ করি নাই। বলা 
বাল্য, এমন অম্বতসদৃশ রাল্প| জীবনে কখনো 
ধাই নাই। 

পরদিন প্রাতে রওনা হইবার কথা বলায় 


জ্ীশ্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতি 


৪২৯ 


মা! বলিলেন, “এ বেলা! থেকে বিকেলবেলার় 
যাবে'খন। তোমাদের দেশে কত তবধ মাছ 
পাওয়া যায়, এ পোড়া দেশে কিছুই পাওয়! 
যায়.ন1 !” আমি যেই বলিয়াছি, “ম1, এ কি 
বলছেন? এখানে আমরা অস্বত খাচ্ছি।” 
নিকটে নলিনী দিদি ছিলেন, তাকে মা 


বলিলেন, “দেখ, আমার ছেলে বলছে অমৃত 


খেলাম। আর তোদের খাওয়াই, পরাই-. 
কিন্তু তোদের মন আর পাই না।” একটা 
হাসির রোল উঠিল। 

মধ্যাহনতভোজের পর বৈকালে আমর! 
রওন| হইলাম । আমাদের মনের অবস্থা 
সহজেই অন্মেয়। মায়ের আশীর্বাদ লইয়। 
আমরা যখন মাঠে নামি, তখন দেখি ম! অশ্রু 
সিক্ত নয়নে আমাদের দিকে তাকাইয় 
আছেন। এই দৃশ্-দর্শনে আমরাও অশ্রু 
ংবরণ করিতে পারিলাম না। যতক্ষণ 
দির বাহিরে না গেলাম, ততক্ষণ পিছনে 
ফিরিয়া দেখিতে পাইলাম--করুণামক়ী মা 
সেইভাবেই দীড়াইয়। আছেন | ম্বতঃই যনে 
হইল--এ যে জন্মজন্মাস্তরের মা-_চিরকালের 
মা--সতাই আপনার মা। 


উদ্বোধনে 


একবার, বোধ হয় ১৯১৫ খুষ্টাব, আশ্বিন- 
মাসে শ্রীশ্রীদর্গাপৃজার পর কলিকাতায় যাই- 
উদ্দেশ শ্রীশ্রীযায়ের অভয়পদ-দর্শন | 
অত্যধিক বৃ্টির জন্য পৃজার পূর্বে যাইতে ন 
পারিয়! বিজয়াদশমীর পরে তথায় পৌঁছাই। 
অভিভাৰক ও বন্ধুদের নিষেধ সত্ত্বেও উদ্বেলিত 
চিত্তে প্রাণের অবর্ণনীয় ব্যথা! লইয়! যাইতে 
হইল। বৈকালে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে 
পৌছাই। মা চাদর মুড়ি দিয়া খাটের ওপর 
প|ঝুলাইয়া বসিয়া! আছেন। আমার পূর্বে 


আধও হৃইজন ভক্ত -_ছল্ুধ্যে একজন একখান! 
গিনি এবং অপরজন একখান! হাফ গিনি দিয়] 
প্রণাম করিয়া দীড়াইয়। আছেন। উহ] 
দেখিয়া আমার আধিক অসচ্ছলতার কথা 
চিন্ত! করিয়। লজ্জায় সঙ্কুচিত হুইয়| পড়িলাম-- 
আমার সম্বল মাত্র ছুইটি টাকা! উহাই 
শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপদপ্রান্তে অর্পণ করিয়া 
ঈাড়াইতেই শ্রীশ্রীম! পৃজনীয়া৷ গোলাপ-মাকে 
বলিলেন, “গোলাপ, ছেলের টাকা ছুটি রেখে 
দাও গিনি দুটির কোন উল্লেখ না! করায় 
বিশ্মিতচিত্ে বুঝিতে পারিলাম, ছেলেদের 
মনের ক্ষোভ-হুঃখের তরঙ্গ অনস্তকরুণাময়ী 
বিশ্বজননীর কাছে নিশ্যয়ই পৌছায় 


১৯১৮ খৃষ্টাবের কথা সেই আমার 
শ্রীশ্রীমাকে স্থুলদেহে শেষদর্শন। এমন মাকে 
পাইয়াও দুর্ত মনুস্ুঙ্জন্ম কি ব্যর্থ হইল, ইহ! 
চিন্তা করিয়। একেবারে হতাশা-সাগরে মগজ 
হুইয়| অবর্ণনীয় অশান্ত বিক্ষু চিদ্বের সকল 
আল! ভুড়াইবাঁর জন্ম কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের 
নিকট আগিয়। উপস্থিত হইলাম। মা উদ্বো- 
ধনের বাড়ীর দোতলায় একটি আসনে 
উপবিষ্টা। পুরুষ ভক্তগণ একে একে উপরে 
যাইয় প্রণাম ও পু্জান্তে মায়ের আশীর্বাদ 
পাইয়! হষউমনে নীচে নামিয়া আমিতেছেন। 


উদ্বোধৰ 


( ৭৪ তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


আমি মকলেষ শেষে গেলাম এবং উদ্ছেলিত 
চিত্তে শ্রীপদে লুটাইয়া পড়িলাম। ভাবাবেগে 
কঃ রুদ্ধ, নয়ন অশ্রুসিক্ত | দেখিয়া] ম| বিশেষ 
বিচলিত হ্ইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
হয়েছে বাব।, আমাকে সব কথা খুলে বলো! । 
জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের ছুটি বিষয় লক্ষ্য 
করিয়াছি-তাহার শ্রীমুখ হইতে হতাশাব্যপ্তক 
কোন কথা কখনও বাহির হয় নাই এৰং 
সন্তানের অশ্রুঞ্ল দেখিলে তিনি একেবারে 
বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। 

আমি আমার প্রাণের বাথা নিবেদন 
করিলে শ্রীত্রীম। সাস্বনা দিয়া বলিলেন; “ভয় 
কি বাৰা, তোমরা এত ভাবনা-চি্তা কর 
কেন? ভয়ের কি আছে? তোমর] সাধন- 
ভজন আর কি করবে! আমিই তে! তোমাদের 
জন্ম করছি। তোমরা যে যা খুশি করনা 
কেন, শেষকালে ঠাকুরকে আসতেই হবে 
তোমাদের নিতে । দেখ; একটা] কথ! বলি- 
প্মরণ মনন রাখলেই হুবে। সর্যদা মনে 
রাখৰে তোমাদের পেছনে একজন আছে৷ 
তিনিই সর্বদ। রক্ষা করবেন।” মায়ের এই 
অতয়বাণীই আমাদের সম্বল--শান্তি এবং. 
সাস্বনা। আমি ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম 
আমার সমস্ত হুঃখের অবসান হুইল, আননে 
মন প্রাণ তরিয়া গেল। 


সংমার-নুখ 


শিবদাস 


সতাকে কতখানি ভুলে থাকলে, 
পরিবেশকে কতখানি ভুলে দৃ়্িকে আপাত- 
রমনীয়তার কত সন্বীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখলে 
মানুষ সংসার-হুখকে পরম উপাদেয় জ্ঞান 
করতে পারে, মহাভারতে একটি ছোট গল্প 
আছে সে সমন্ধে । 

গল্পটি বলেছেন বিছ্ুর, রাজা! ধৃতরাস্ট্রকে ; 
বলেছেন এমন এক মুহূর্তে, যখন বাস্তবের 
নিদারুণ আঘাতে তাঁর জীবনের, তীর সংসারের 
সব সুখ চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে যখন জাবনের 
বাকী কালটুকুর দিকে চাইলে কেবল অসহ 
ঢুখ-শোক-বেদন। ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব 
চোখে পড়ে না। 

শত পুত্র, সন্মান, প্রতিপত্তি, রাজা, বর্ষ 
_ সংসারে সুখ দেবার মতে| কি ন। ছিল তার 1 
প্রজ্ঞাবানও ছিলেন তিনি, সাধারণ মানুষ 
থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু একটি বিষয়ে, 
ৃত্ম্নেছে মোহগ্রন্ত ছিলেন তিনি চিরকাঁল-- 
যার ফলে বারবার তিনি ছুর্ধোধনের অন্রায় 
কাজ সমর্থন করেছেন, এমন কি হুর্ধোধনের 
সাংসারিক সুখসমৃদ্ধির জন্য ঈর্ধান্িত হয়ে 
পাগুবদের সর্বনাশ সাধনার্থ বহু অন্যায় চিন্তা 
তিনি নিজেও করেছেন । 

সেই সব অন্যায় কার্ধের ফলে পাগুবদের 
লাঞ্ন! এবং নিজ পুত্রদের সাংসারিক উন্নতিূপ 
যধূচক্র থেকে বহুদিন পর্যন্ত ফৌটা ফৌটা সুখের 
মধু তীর মুখে ঝারে পড়েছে, পরম পরিতূঞ্িশুরে 
তার মাধূর্ধ তিনি উপভোগ করেছেন। কিন্ত 
কী ভীষণ পরিবেশে, 'কী বিভীষিকাময় 
অনিবার্ধ ভবিষ্তৎ সম্ভাবনার মধ্যে যে তা 


উপভোগ করেছেন, ত1 জেনেও চোখ ফিরিয়ে 
রেখেছিলেন সেদিক থেকে, দেখেও দেখেননি । 

সেই সম্ভাবনা এখন বাস্তব হয়ে উঠেছে। 
অন্ধ হলেও সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার বিস্তৃত 
বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হতে হ'ল্তাকে 
আঠারে! দিন ধরে। কুরুক্ষেব্রযুদ্ধ আরভের পূর্বে 
ব্যাসদেব সঞ্জয়কে বিশেষ শারক্ত দিয়ে গেলেন__ 
তিনি দিব্য চক্ষে রণাঙ্গনে যা কিছু ঘটবে 
দেখতে গুনতে পাবেন, জম্মান্ধ রাজ! ধতরাস্ট্রকে 
সব শোনাবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠারো 
দিনের পুরো! ঘটনাই মহাভারতে এভাবে 
সবিষ্তারে বণিত হয়েছে__সঞ্জয় বলে যাচ্ছেন, 
ধুতরা শুনছেন। 

অঙ্টাদশ দিনে রাঙ্গা! হূর্যোধনকে ভীম 
গদাধাতে ধরাশায়ী করলেন। হ্বৈপায়ন হদের 
তীরে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে রইলেন তিনি । 
এর আগেই ছুর্যোধনের নিরানববই জন ভাই সহ 
কৌরবপক্ষের সব বীর নিহত হয়েছেন, ভীম্মদেব 
শরশয্যায় শাদ্িত; মাত্র তিন জন বীর তখনে! 
জীবিত-ত্রাঙ্গপণ যোদ্ধা অশ্বথাম!, কৃপাচার্য ও 
কৃতবর্ধ। | তারাও রণক্ষেত্রে নেই-দৃর্ধোধনের 
পতন দেখে প্রাণভয়ে বনে পালিয়ে গিয়ে 
আত্মরক্ষা করছেন। পাণগুবসেন! বিজয়-গৌরৰে 
বিপুল উল্লাসে কৌরব-শিবির অধিকার 
করেছে। 

কাজেই কুরুক্ষেত্যুদ্ধের শেষ এখানেই, 
সঞ্জয়ের দৃরদর্শন ও -শ্রবণশক্তির এখানেই শেষ 
হবার কথ|। কিস্ত তাহ'লনা। এর পরও 
একটি কলঙ্কময় বিতীবিকার অধ্যায় বাকী 
ছিল, অশ্বথামার বিকৃত বৃদ্ধি যাকে যুদ্ধের অঙ্গ 
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বলে ভাবতে ইতত্ততঃ . করেনি। তার 
বিবরণও শুনিয়ে ছুর্যোধনের স্বৃত্যু পর্যন্ত বর্ণনা 
করার পর সঞ্জয় ধৃতরাস্ট্রকে বললেন, 
“মহারাজ, আপনার কুমন্ত্রণাই কুরু-পাগুৰ উভয় 
পক্ষেরই এই বিরাট ধ্বংসের কারণ। 
হর্ধোধনের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমার 
দিব্যদর্িও এখন চলে গেল ।” 

ধতরাস্ট্রের সংসারসুখ নিশ্চিহ হ'ল 
এখানেই, ছুর্ষোধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে । রাজ্য, 
সম্পদ, প্রতিপতিও সব চলে গেল; (থাকলেও 
কিসুখ দিতে পারত তা?) এখন যতদিন 
বেঁচে থাকবেন, শতপুত্রের মৃতু/জনিত হৃঃসহ 
শোক হৃদয়ে ধারণ করেই বাঁচতে হবে, ধার 
তার পুত্রদের নিহত করেছেন তাদেরই কৃপা- 
প্রদত্ত অন্নে, তাদের সন্তষ্ট রেখে! এই ছুঃসহ 
মুহূর্তে এর ওপর আবার হৃদয়ে গ্রধিত একটি 
কাটাকে নেড়ে দিল অগ্জয়ের কথা--“আপনাঁর 
কুমন্ত্রণার ফলেই এটি হ'ল", “নিজের কাপড়ে 
নিজেই আওন লাগিয়েছেন, সেই আগুনে এখন 
পড়ছেন; শোক করা বুথ! !' 

কয়েক ধিন আগেকার আর আজকের 
অবস্থার মধ্যে কি বিপুল পার্কা ! কি নিদারুণ 
আখাত ! মানুষকে উন্মাদ করে দেবার মতো! 
পরিস্থিতি! এই সময় বিদ্বর এসে ধৃতরাস্ট্রকে 
বহু সান্তবনা-বাক্য শুনিয়ে 'ছলেন, জীবন-সন্বন্ধে 
বহু তত্ব বলেছিলেন । বাসদেব৪ এসেছিলেন 
সাস্বন!। দিতে | জীবন-সতা সম্বন্ধে বু কথা 
বলতে বলতে বিহ্বর এই-গল্পটি শুনিয়েছিলেন £ 

একজন ব্রাঙ্ষণ পথ চলতে চলতে ভুলে 
ঢুকে পড়েছেন এক গন্ভীর অরণ্যে। হূর্গম 
এবং বিপদসঞ্ুল সে অরণ্য? বাধ, হাঁতী, 
সিংহ, সাপ প্রভৃতি সবই আছে সেখানে, প্রতি 
পদে জীবননাশের আশঙ্কা! |. ব্রাহ্মণ যধন 
পরিস্থিতিট। বুঝতে পারলেন, তখন প্রাণপণে 


উদ্বোধন 
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ছুটে চললেন শ্বাপদের নাগালের বাইরে 
কোধাও যেতে । কিন্তু কোথায় যাবেন! 
নিবিড়, বিস্তৃত সে অরণা, সর্বআই সমান বিপদ । 
ছুটতে ছুটতে শেষে একট! কৃপের মধ্যে পড়ে 
গেলেন। পড়ে গেলেন ঠিক নয়; কুপটির 
মুখ লতাগুল্সে ঢাক! ছিল, ব্রাহ্মণ কৃপ বলে 
বুঝতে না| পেরে তার ওপর পা দিয়েছিলেন, 
ভেতরে পড়ে যাবার সময় তার পা লতায় 
আটকে গেল; তিনি পা ওপরের দিকে, মাথা 
নীচের দিকে এই অবস্থায় গাছে কাঠাল 
ঝোলার মতো ঝুলতে লাগলেন। 

এভাবে থাক খুবই কষ্টকর সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ব্রাহ্মণ ভাবলেন, অন্ততঃ একট! লাত এতে 
হয়েছে, প্রাণে বেঁচে গেছি-বাধসিংহগুলে 
আর দেখতে পাবে না আমাকে ! কিন্তু হায়, 
সয়ে দেখলেন, কুপের নীচে একটা বিষধর 
সাপ রগ্নেছে। অবশ্তী অনেক নীচে রয়েছে, 
তিনি এখন তার নাগালের বাইরে, তবু 
নাগালের তেতর আসতে দেরিও নেই বেশ্লী। 
কূপের পাশে একট! বড় গাছ--কতকগুলে 
সাদা আর কালো ইন্দ্র সেটাকে দাত দিয়ে 
কাটছে; আর একট! হাতী তেড়ে আসছে 
গাছটাকে ভাঙতে । ইন্দুরগুলোর কাটার 


জন্য এবং হাতীর ধাক্কায় গাছট। এখনি ভেঙে 


পড়বে, আর লঙ্গে সঙ্গে তিনিও পড়বেন কৃপের 
নীচে, সাপের মুখে । মৃত্যু অবধারিত। 

এই কুপের পাশে যে গাছটা, তার ও 
মৌমাছির] চাক করেছিল। একটা চাক 
ছিল কৃপটার ঠিক ওপরেই । সেই চাক থেকে 
ফৌট। ফৌটা মধু ঝরে পড়ছিল। ব্রাহ্মণের 
ঠোটের ওপরও ছুচার ফৌটা পড়ল। এই 
অবস্থায়-ম্বত্যু যেখানে অবধাৰিত, শুধু সামান 
একটু সময়ের অপেক্ষা! সে সময়টুকুও আবার 
মাথ। নীচের দিকে করে ঝুলে থাকতে হচ্ছে! 
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সেই অবস্থায়-ব্রান্মণ সব পরিবেশ ভুলে, কষ্ট 
ভুলে, মৃত্যুর ক্রেম-অগ্রসর পদধ্বনি ভুলে পরম 
পরিতৃপ্তিতরে গেই মধুটুকু টেঁটে চেঁটে খেতে 
লাগলেন ; আরে! খেতে চাইলেন। 

গল্পশেষে বিছুর ধৃতরাস্ট্রকে বলেছিলেন ঃ 
মহারাজ, এই হ'ল সংসার-সুখভোগ ! ব্যাধি- 
রূপ হিংঅন্বাপদসন্থীল এই সংসারারণ্যে দেহবপ 
কুপে আশালতায় বদ্ধ হয়ে আমরা থাকি 
কিছুকাল- ব্রাহ্মণের মতো! এ ঝুলস্ত অবস্থায়-_ 
সর্পরূপ নিশ্চিত মৃত্যু সেখানে অপেক্ষা করছে । 
মুষিক ও -গজরূপী দিন-রাত্রি-বৎসর প্রতি 
মুহূর্তে আমাদের মৃত্যুর অধিকতর নিকটবী 
করছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও আমরা 
সেদিকে চেয়েও চাই না, ভূলে থাকি, আর 


মহাহঃখের মধ্যে এক আধ ফোটা মধুরূপ 
দেহসুখ যা পাই, পরম পরিতৃপ্তিতরে পেটা 
উপভোগ করিঃ আরে পাবার জন্য লালায়িত 
হই! সতোর দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকি, 
জীবনে নির্বেদ আর আসে না! জীবনে হুঃখ 
ঘনিবার্ধ, সুখ তুচ্ছ? নির্বেদই পরম ধন। 


সমালোচনা 
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মহাহুঃখের সময় সান্ত্বনার কথা, তত্বকথা 
আমর! অনেক গুনতে পাই, কিন্তু তখন কিছু 
লাত কি হয় তাতে? কিছুই হয় না, যদি ন| মন 
উন্নত থাকে, প্রজ্ঞাবান থাকে । হৃখেই প্রজ্ঞার, 
মনের উন্নত অবস্থার কঙ্টিপাথর। সুখের 
সময়, সম্পদের সময় মন আমাদের প্রতারণ! 
করার সুযোগ অনেক পায়, ছুঃখ-বিপদের সময় 
যার কিছুই পায় না। রাজ! ধতরাস্ট্র পুত্রয়েছে 
অন্ধ হলেও মোহবশে পুত্রের লব অন্ায় কর্মে 
সমর্থন জানিয়ে এলেও প্রজ্ঞাৰান যে ছিলেন, 
তার অকাটা প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে । 
মহাভারতের বর্ণন| থেকে দেখ! যায় এই সময় 
শোকে তিনি বহুবার প্রজ্ঞ। থেকে বিচ্যুত 
হয়েছেন বটে, কিন্তু খুব বেশী বার নয়, 
খুব বেশীক্ষণও নয়। এসময় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে 
গিয়ে কয়েকবার তিনি ধৈর্যদ্যুত হয়েছেন, কিন্ত 
পরক্ষণেই আবার শ্বস্থও হয়ে উঠেছেন। 
ংসার-সুখে আসক্তি স্বাতাবিক; নির্বেদ 
কিন্তু দুর্লনত, হাজার আঘাতেও আসে ন| | 
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সত্তার অনন্ুকরণীয় চলতি ভাষায় লিখেছেন__ 
«একট] কথ! বৃঝে দেখ। মাহৃষে আইন 
'করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে .টাকা 
উপায় করে, ন! টাক! মানুষ করতে পারে? 
মানুষে নাষশ্যশ করে, না নাম-যশে মানুষ 
করে? 

মানুষ হও রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ওসব 
বাকি আপন! আপনি গড়-গড়িয়ে আসছে। 
ও পরস্পরের নেড়িকৃত্োর খেয়োখেয়ী ছেড়ে 
সহ্দ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সধ্বীর্ঘ অবলম্বন 
কর। যদি জন্মেছে তে! একটা দাগ রেখে 
যাও।” 

এককথায় স্বামীজীর 'জীবনদর্শনই মানুষ- 
গড়ার দর্শন। অধ্যাপক ডঃ শান্তিলাল 
মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষধ-মূলক এই 
গবেষণা-গ্রস্থটির নাম দিয়েছেন 'মাহৃষ- 
গড়ার দর্শন।” বাস্তবিক স্বামীজীর জীবন- 
সাধনার মর্জবাণীটি এ নামকরণে প্রকাশিত। 

একদিকে প্রান গ্রাসের উত্তরাধিকারী 
আধুনিক যুরাঁপ এবং আর একদিকে প্রাচীন 
ভারতের অবধ্যাত্সসাধনার উপ্তরসাধক 
বর্তমান ভারত--এ দুয়ের আদানপ্রদানের 
উপরেই যে তবিস্ু পৃথিবীর পরিপূর্ণত| নির্ভর- 
শীল সেকথা পরিব্রাজক বিবেকানন্দের মতো! 
এত প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এবং এতো স্থির 
ভবিষ্য্বখীতে আর কারু পক্ষে উপলবি কর! 
'সম্ভব ছিল না| কিন্তু তার সেই প্রত্যয় যে 
আধুনিক পৃথিবীর লমাঁজনীতি ও রাজনীতির 
বিচারে যুক্তিপহ ভিত্বির উপরে প্রতিটিত, 
এ যে কেবল দেশ্প্রীতির ভাবাবেগ নয়, 
সমাজ-বিবর্তনের ভ্রান্ত স্বরূপনির্ধারণ-স-সে 
কথাটি বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন 
ছিল। অধ্যাপক শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


উদ্বোধন 


! ৭৪তম বর্ধ---৮ম নংখ্য! 


প্রাচীন ও আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের 
চিন্তাধারার পটভূমিকায় ভারতবাশী ও সমগ্র 
মানবজাতির এঁতিহাসিক ধারাটি স্বামী 
বিবেকানন্দ কীভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, 
তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। অশ্রদ্ধ 
সংগ্রহের এ প্রচেষ্টা আস্তরিক অভিনন্দনযোগ্য! 
বেদাস্তের ষে পূর্ণতার আদর্শকে বিবেকাননা- 
দর্শনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেই আমর! 
ভার চিস্তাধারাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি 
করতে পারি--সে সম্বন্ধে অধ্যাপক মুখো* 
পাধযায় বিশেষভাবে অবহিত। একে একে 
বারোটি অধ্যায়ে কর্ধে পরিণত বেদাস্তের এ 
আদর্শে কেমন করে অধ্যাত্বদর্শন বাস্তবজীবন- 
সমস্যার ক্ষেত্রে বিবেকানন্প-গ্রতিভার বণে 
সুপ্রযুক্ত হয়েছে, ত৷ তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন। আধুনিক যুগের সমাজতান্ত্রিক 
ধারণার সঙ্গে স্বামীজীর চিশাধাবার মিল ও 
অমিল সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সেইসগ্ে 
শ্রীরামকৃঞ্দেবের নর্নারায়ণ-ভাবনাই যে 
বিৰেকানন্দ-্বদয়ের প্রধান প্রেরণা-উৎস: এই 
মৌলসত্যটিও যথধোচিত গুরুত্বের সঙ্গে 
অলোচিত। পরবতা সর্বভারতীয় নেতৃত্বের 
ক্ষেত্রে-াবশেষতাবে তিলক; রবীন্দ্রনাথ, 
অরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃরনের 
চিন্তাধারায় বিবেকানন্দের বহুমুখী গ্রতাবের 
বল্ল হলেও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণটুকু লক্ষণীয়! 
যনে হয়, পরবরতাকালে বামপন্থী রাজনীতি; 
ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের প্রভাবের কথ! ভাব 
চলে। 

হেগেল, কোমত, স্পেলার প্রমুখ পাশ্চাত 


দ্বার্শনিকদের ইতিছাস-চেতনার দ্বার] হামীজ 


অল্পবিগ্তর প্রভাবিত হলেও “বর্তমান ভারতে 
তিনি ভারতবর্ষের ইতিছাস-দর্শনে যে 
মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাত তার 


ভাত্র, ১৬৭৯ ] 


ভারত প্রাশত! যেমন প্রমাণিত, তেমনি বিশ্ব 
ইতিহাসের বিবর্তন-অনুধাবনে অসাধারণ 
কৃতিত্বও সুস্পউ। সপ্তম, অষ্টম ও নবম 
অধ্যায়ে (9091969 800 36969, 98001811810, 
ড1591:80817058 10881 3001965 &20 [0981 
3769) সমাজ ও রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্র এবং আদর্শ 
সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দের 
ধারণা আধুনিক রাজনীতি ও দমাজনীতির 
আলোকে বিশ্লেষণ করে গেখক এ বিষয়ে 
আমাদের আগ্রহ ও কৌতুহল অনেকখানি 
বাড়িয়ে তুলেছেন। 

প্রসঙ্গ 5ঃ দু-একটি তথ্যগত ও সিদ্ধান্তগত 
প্রশ্থ -- 

(১) রামকৃষ্দেব-প্রলঙ্গে “510 9০৪10 
1197015 69 1018 08016+--( পৃঃ ৩২) 
অতিশয়োক্তি। তীর সুন্দর হস্তাক্ষরের নিদর্শন 
বেলুদ় মঠেই আছে | 

(২) 
(পৃঃ ৩২) এ-ও বোধ হয় একটু দ্রুত মন্তব্য। 
শ্রীরামকঞ্জেরই প্রেরণায় এ যুগে বিবেকানন্দের 
মাধ্যমে সেবা! ও সাধন! এক হয়ে গেছে! 
ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অছৈত, 
বিশিষট।দ্বৈত ও দ্বেতের সোপান-পরম্পরায় পরম 
সত্যের গ্রকাশকে সর্বসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট 
করে তোলা- এ-ও তার মৌলিক দানই 
বলবে! । এ-জাতীয় আরে! অনেক কথাই 
ভাব। যায়, যেগুলি শ্রীরামকৃষ্২-সাধন! ও বাণীর 
অভিনবস্থের প্রমাণ । 

(৩) সমাজ-বিষযয়ক আলোচনার উপ- 
সংহারে ব্বামীজ্জীর শিক্ষার্শের আলোচনাগ়্ 
তার প্রথম জীবনে হার্বার্ট স্পেল্সারের 
এডুকেশন গ্রন্থটির অনুবাদ “শিক্ষা” গ্রন্থের 
ও দ্বামীজীর শিক্ষা-চিস্তায় স্পেলারের প্রভাব 
সম্বন্ধে কিছু তথ্য বাঞ্নীয়। 


"78০ 66%08106 00610108 109? 
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(৪) আসন্ন *শৃত্র যুগ” সম্বন্ধে শ্বামীজীর 
চিন্তাধারার সঙ্গে মার্কসের মিল ও অমিল 
ছুই-ই আলোচন| করে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় 
দেখিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের দ্দিক থেকে 
বামীজীই বরং অভ্রাস্ত। কারণ রাশিয়া বা 
চীনেই যে শৃদ্রযুগের সৃচন| হবে, এই নিশ্চিত 
ঘোষণ! মার্কস কখনোই করতে পারতেন না, 
অথচ যামীজী এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। 
কিন্ত সেই শুত্রযুগে সাধারণভাবে সংস্কৃতির 
মানদণ্ড যে অবনমিত হবে একথাও যামীজী 
বুঝেছিলেন। শ্বামীজীর দুটিতে “ব্রাক্মণত্বই 
আমারের সমাজব্যবস্থার শেষ লক্ষ্য। 
ভারতবর্ষের নবীন সমাজব্যবস্থায় সকলেই 
ব্রাহ্মণত্থে উন্দীত হবে, এমন ধারণ] মেনে নিয়েই 
বল! যায়, সব সমাজেই জ্ঞান, বীর্ধ, অর্থ ও 
শ্রমের সাধারণ বিভাগ থাকাই হবাতাবিক। 
বিশেষ অধিকাঁরভোগের ধারণার নিরসনই 
বেদাস্তবাদীর লক্ষ্য । 

বেলুড় মঠের ডায়েরীতে রক্ষিত প্রশ্নোত্তরে 
ত্বামীজী এক জায়গায় মন্তবা করেছেন, শৃদ্রদের 
সব শ্রমের কাজ এর পরে যন্ত্র করবে-- জাতি 
হিসাবে শূত্র বলে কিছু থাকবে ন|। 109 
9100079) 09969 ৮21] 0156 00 1920£61--- 
(091 আ০ 108176 00228 10৩ 10080011062, 
(00120101969 ভা 071:8 019, 1৮019109008 £ 
সত], ্বঃ [986 810) আধুনিক যম ্রযুগ 
অনেকটা এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। আলোচ্য 
গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লেখক ন্বামীজীর 
উক্তিটির উল্লেথ করেছেন। আমাদের 
মনে হয় সমান-অধিকারসম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর 
তরেষ্টগুণাবলীর' সমন্বয়ে এক শাদর্শ রাষ্ট্র- 
ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হ্বামীহীর অভীষ্ট। 
মানব-প্রক্কতির সহজাত বিভিষ্নত। মেনে নিয়ে 
তাদের মিলিত করাই রামকৃষ্-বিবেকানন্দের 


5৪ 
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সমন্বয়াদর্শ। এ প্রসঙ্গে ১৮৯৬ সালের ১লা 
নভেম্বর তারিখে শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখ। 
বামীজীর পত্রটি স্মরণীয় । 
সমগ্র গ্রন্থটিতে যে নিষ্ঠা, অনুসন্ধান, শ্রদ্ধা 
ও সমদণিতার প্রকাশ রয়েছে, তা যে-কোনো 
গবেষণা-গ্রস্থের পক্ষে গৌরবের। “উদ্বোধন'- 
পত্রিকায় এ গ্রন্থের সংক্ষেপিত অংশবিশেষ 
বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে । বাঙালী পাঠকের 
জন্ম একটি নতুন বাংল! সংস্করণে ভারত ও 
বিশ্বের সমাজ-চেতন] ও রাজনৈতিক চেতনায় 
যামী বিবেকানন্দের দান লহ্বন্ধে এই আলোচনা- 
গ্রন্থটি গ্রকাশিত হয়ে আমাদের গভীরতর 
কৃতজ্ঞতা অর্জন করুক--লেখকের কাছে এই 
আমাদের বিনীত অন্বরোধ | 
--প্রণবরঞজন ঘোষ 


কল্যাণ (শ্রীরামান্ক): সম্পাদক-_ 
শ্্ীচিন্মনলাল গোষামী। গীতাগ্রেস, গোরখপুর 
হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০+বিষয়সূচী 
৮| মুল্য দশ টাক]। 

ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র। তিনি 
ঈশ্বরের অৰতাররূপে সহত্র সহশ্র বৎসর ধরিয়! 
অগণিত ভক্ত মানুষের অন্তরে শাশ্বত আসন 
লাত করিয়াছেন। শ্রীরামচজ্জকে কেন্দ্র করিয়। 
ভারতের কাব্য সাহিত্য ও দর্শনের যে 
অতিবাক্তি, তাহ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক- 
রূপে বিভিন্ন ভাষায় আজও সজীব। 

হিন্দী-সাহিত)সেবী “কল্যাণ” কর্তৃপক্ষ এই 
বংসর ভগবান শ্রীরামচ্জের দিবা জীবন 
অবলম্বনে একখানি অতিমনোজ্ঞ বিশেষাক্ক 
প্রকাশ করিক্জাছেন। শর্ধস্থানীয় তক্- 
সাহিত্যিকগণের গভীরচিন্তা প্রসৃত গ্রবন্ধাবলীতে 
শ্রীরামচন্ত্রের স্বরূপতত্ব, নামতত্ব, লীলাতত্ব ও 
ধামতত্ব রামায়ণের উদ্ধৃতিসহ বিবৃত। 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তষ বর্ষ-_ ৮ম সংখ্যা 


শ্রীরামচন্দ্রের লীলার সহিত যুক্ত স্থান, পর্বত, 
নদনধী, সরোবর প্রভৃতির বূপরেখ! পাঠক চিতে 
রামমাহাক্্যের ছবি সুদুট করিবে লীলা- 
অনুধ্যানের সহায়করূপে প্রবন্ধের মাঝে মাঝে 
ব্ছ রঙের চিত্র সম্লিবেশিত। গ্রন্থাগারে 
সংরক্ষণযোগ্া গ্রস্থধানি হিন্নীসাহিত্যে মুল্যবান 
সংযোষ্জন।। ্‌ 

বারা বনফুল --শ্রীঅজিতকুমার মুখো- 
পাধ্যায়। প্র্বীশক £ খোলাকথা প্রকাশনী, 
ঠাকুরপল্লী, বর্ধমান । পৃষ্ঠ! ৪*, মূল্য ছুই 
টাকা। 

বনের ফুল বনে ঝরিয়া পড়িয়! অজ্ঞাত 
অবস্থায় থাকিয়া! যায়, তাহাতে বত সৌরশুই 
থাকুক না কেন। ঝর! বনফুল? কাব্যনিকুঞ্জের 
কবিতাঞ্জলি কিন্তু অখ্যাত ও অজ্ঞাত অবস্থায় 
থাকিতে না চাহিয়া তাহার সৌন্দর্য 
সৌরতের সম্ভার ছড়াইয়। দিবার জন্য আত্ব- 
প্রকাশ করিয়াছে ; এই আত্মপ্রকাশ অতিননান, 
যোগ্য | সক্কলিত কবিতাগুলিতে কবির 
কাব্যসূফির আন্তরিকতার ভাব ভাষা ও 
ছন্দের সামঞ্জ্য বিদ্কমান | শ্রীশ্রীমা সার? 
দেবীর উদ্দেশে রচিত “যুগে যুগে এসেছ মা! 
কবিতাটি সুন্দর। 

কি থু'জিছ ভুমি? লেখক ও প্রকাশব 
ভ্রীপতিতপাৰন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫০ অরবিন 
সরণি, কলিকাতা-৬ | পৃষ্ঠা ১৬, মুল্য এব 
টাকা। র 

“কি খুঁজিছ তুমি 1--একখানি আধুনিং 
কবিতার ৰই। গলি', লোস্ট্র', “করণিক' 
'াকঘর' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার সমাবে" 
এই পুস্তকে । এই আধুনিক কৰিতাগুলিণে 
কবিতাঁরস-পিপাসুগণ নৃতনত্বের আবাদ লা 
করিবেন। প্রারভে একটি সূচীপত্রের গ্রয়ো্ 
অনুভূত হুয়। 


ভান, ১৩৭৯] 


আমি কে ?-শ্রীবগলাগ্রসন্ন চৌধুরী । 
'আত্বালয় প্রকাশনী', পি-৫৫৬ সি, সি. আই, 
টি, স্বীম-_৪৭১ কলিকাত। ২৯ হইতে প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ২১? মূল্য এক টাকা। 

“ভেবে দেখুন* “গুরু কাহাকে বলে” 
“জানবার বিষয়'-এই লেখাগুলি পুস্তকের 
বিষয়বন্ত। রচনায় লেখকের চিস্তাশীলতার 
পরিচয় আছে; তবে কিছু ভুল রহিয়াছে, 
যেমন একটি উদাহরণ £ মগ্ডল মিশ্রের (পৃষ্ঠ 
১০) স্থানে 'মণ্ডন মিশরের" হুইবে। 

যুগ্রশঙ্থ (অষ্টাদশ বাধিক সংখ্যা, ১৯৭১) 
বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, মালদহ । 
পৃষ্ঠা ৬৮ | 

বিভিন্ন বিষয়ে ১৯টি প্রবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা 
ও কবিতায় সম্বন্ধ হইয়াছে অষ্টাদশ বর্ষের 
এই যুবশঙ্খখানি। সবগুলিই বাংলায় রচিত। 
ছাত্রদের লেখাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও মার্কসের দৃষ্টিতে 
সমাজতন্ত্র, সময়ের ক্ষুদ্রতম একক, বাবসা- 
বাণিজ্যে মালদহ ; ইলিশ মাছ সম্বন্ধে লেখাটি 
উপভোগ্য। পত্রিকাটির অলঙ্করণের জন্য 
অস্কিত ছবিগুলি ভবিষ্যৎ শিল্প-প্রতিভার সূচক । 
€বিগ্ভামন্দির সংবাদ পরিক্রমা"য় ছাত্রদের 
পড়ান্ডন1, খেলাধুল।, উৎসব-অনুষ্ঠান, সমাজ- 
সেবা প্রভৃতি সংক্ষেপে অথচ মনোজ্ঞতাবে 
বিজ্ঞাপিত। | 
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আধ্যাত্মিকতাই 


ভারতের বৈশিষ্ট্য। 


সমালোচনা 


৪৩৭ 


আধ্যান্মিকতায ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান অনন্ত 
মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রভূ জগম্বন্ধুর আবির্ভাব 
শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ভারতীয় 
সংস্কৃতি-সন্মিলনী স্মরণিকাটিকে সব দিক দিয়া 
সুন্দর করিৰার আত্তরিক প্রচেষ্টা করা 
হইয়াছে। প্রথমেই চোখে পড়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, 
শিখ, জৈন, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতি ১১টি ধর্মের 
বিশেষ প্রার্থন| | বিশিষ্ট বাক্তিগণের সুচিস্ভিত 
ইংরেজী প্রবন্ধাবলীতে সমৃদ্ধ স্মরণিকাখানি। 
সাধুসস্তগণের অনেকগুলি প্রতিকৃতি পত্রিকার 
অলক্করণে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। 
সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনের বনু জ্ঞাতব্য 
বিষয় প্রদত্ত হওয়ায় স্মরণিকাটি ভক্তগণের 
নিকট সংরক্ষণযোগ্য বলিয়| বিবেচিত হইবে। 


জগদীশ বিভ্তাপীঠ ল্মরণিক! (সুবর্ণ 
জয়ন্তী )_ কলাগেছিয়। জগদীশ বিদ্যা! গীঠ, 
মেদিনীপুর | পৃষ্ঠা ১৩২ ; মুল্য তিন টাকা। 

উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসর পৃতি 
উপলক্ষে এই স্মরণিকাটি প্রকাশিত হইয়াছে । 
কথ] কবিতা কাহিনী প্রবন্থের মাধ্যমে স্মারক 
পুস্তিকাটিকে মনোজ্ঞ করিবার প্রচেষ্টা 
প্রশংসনীয় । এই বিগ্ালয়ের অনেক কৃতী 
ছাত্রের লেখাও সন্নিবেশিত হওয়ায় পত্রিকাটির 
মর্যাদা বাড়িয়াছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী” 
'জগদীশ ন্মৃতিচারণ', “জগদীশ বিদ্ভাপীঠের 
আদিপর্ব' ও অন্যান্য ম্মৃতিচারণে বিগ্ালয়ের 
প্রামমিক অবস্থা ও বর্তমান গ্রগতির চিত্র 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত অনুরাগী শিক্ষা- 
ব্রতীদের অনলস প্রয়াসে সুন্দর বিদ্ায়তন 
গড়িয়! উঠিতে পারে, জগদীশ বিগ্যাগীঠ 
তাহারই একটি উজ্জল নিদর্শন । 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


সেবাকার্য 
বন্যাত্রাণ-সেবা : শিলচর আশ্রম কর্তৃক 
আসামের কাছাড় জেলায় বন্মাক্লিউ অঞ্চল- 
সমূহে সেবাকার্ধ শুরু করা হইয়াছে। 


খরাব্রাণ-সেবা £ গত জুন মাসে (১৯৭২) 
পুরুলিয়া নরেন্দ্রপুর, রাচি (মোরাবাদী ) 
আশ্রম কর্তৃক যথাক্রমে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, 
রশচি জেলায় খরাত্রাণকার্য অহঠিত হয়। 
পুরুলিয়া আশ্রম কর্তৃক ৩৭টি খরাক্লি$ পল্লীতে 
সেবাকার্য চালানো হয়, ৭টি পুস্করিণী ও ৬৭টি 
কূপ খনন করা হইয়াছে এবং ৩৭টি কুপের 
সংস্কার করিস! ব্যবহারযোগ্য কর! হুইয়াছে। 


কার্যবিবরণী 

নরেজ্দ্রপুর রামরুষ্জ মিশন আশ্রমের 
১৯৭০-৭১ খুষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। এখানে স্বামীজীর শিক্ষারদর্শ 
রূপায়ণের জন্য বিরাট কর্মযজ্ঞ চলিতেছে। 
রাজশবন হইতে ১* মাইল দুরে ১৫* একর 
পরিমিত ভূমির উপর কলিকাতার দক্ষিণ 
শহরতলীতে অবস্থিত এই আশ্রম। এখানে 
আজকুগ্ত, সরোবর, খেলার মঠ, ফল ও ফুলের 
বাগান প্রস(ত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
সারা ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন 
ভাষাভাবী ছাব্রগণের যেন মিলনক্ষেত্র নরেন্দ্- 
পুর আশ্রম। আবাঙিক বিদ্ার্থী 
এখানে থাকে। 


১১৪৩০ 


আশ্রম-পরিচালিত কয়েকটি বর্মবিভাগ £ 

(১) আবাসিক বহুমুখী বিগ্ালয়- 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও 
ললিতকলা--উচ্চতর মাধ্যমিকের এই ৫টি 
ধার এখানে পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। 


ছাত্রসংখা। ১০টি স্বতন্ত্র ছাত্রাবাসে 
তাহাদের থাকিবার বাবস্থা । পরীক্ষা-ফল 
৪ বৎসর যাবৎ ১*% উত্তীর্ণ; 
থষটাব্বে বিভিন্ন পে ১ম, ওর্থ, ৫ম ও ৯ম 
স্থানের অধিকারী । 

(২) আবাঁপিক মহাবিদ্ভালয়- ইংরেজী, 
অঙ্ক, অর্থনীতি, রসায়ন, পদার্থবিদ্ভ(, ইতিহাস, 
পরিসংখ্যানে অনার্স পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। 
ছাত্রসংখ্যা ৩০৩ | থষ্টাখে ৭৬ জন 
পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন প্রথম শ্রেণীর ও ৬১ জন 
দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছে। 

(৩) জুনিয়র টেকনিক]াল স্কুল (স্থানীয় 
বালকগণের জন্য )--ছাত্রসংখ্যা ১২০। কাঠের 
কাজ, ফিটিং, টানিং, গ্যাস ওয়েল্ডিং প্রভৃতি 
শিখানো! হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থায়। 

(৪) অন্ধ ছাত্রদের জন্য বিগ্ভালয় | এখানে 
জেনারেল এডুকেশন, সঙ্গীত, শিল্প, বই 
বাধানেো, বেংতর কাজ প্রভৃতি শিক্ষার 
অঙ্গীভূত। দেশে অন্ধ ছাত্রদের জন্ম যে-সমন্ত 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে নরেন্দ্রপুরের 
ব্লাইণড বয়েজ আ্যাকাডেমী উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকার করিয়াছে! অন্ধছাত্রদের ষমধো 
অনেকেই এখান হইতে বিশ্ববিদ্তালয়ের স্লাতক 
হইয়াছে ও সঙ্গীতে ডিগ্রী লাত করিয়াছে । 

আশ্রমের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রস্থসংখ্যা 
৩৬১,৩০৪ ; এখানে ৫৯টি পত্রপত্রিকা রাখ। হয়। 

এতঘ্ব্যতীত হুরিজন-হিতসাধন, গ্রামোন্সয়ন? 
সমাজসেবা, জনশিক্ষ1, শিশুকলযাপ ও আর্ত- 
সেবার ক্ষেত্রে নরেন্দ্রপুর আশ্রম-পরিচালিত 
সংস্থাসমূহ কর্তৃক যে-সকল কর্ম অনুঠিত হয়, 
তান্ঘার] অসংখ্য দরিদ্র হুঃস্থ অভাবগ্রন্ত ও 
সাহাধ্যপ্রার্থী জনসাধারণ উপকৃত হইতেছেন। 


৭৫০ | 


১৯৬৯-৭৩ 


১৯৭৩ 


ভাদ্র; ১৩৭৯ ] 


সমাকজসেবা-কল্ে ও জনশিক্ষার জন্য ১৪টি 
বয়স্ক শিক্ষ/ কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে, 
ইহাদের মধ্যে একটি কলিকাতা রামবাগান 
বন্তীতে, অপর সবগুলিই গ্রামাঞ্চলে । 

গ্রামসেবক শিক্ষণ কেন্দ্রে ১০০টি ছাত্রকে 
লেবা-বিষয়ে শিক্ষ! দেওয়| হইতেছে। 

শিশুকলযাণবিভাগ-পর্চালিত ৭৫টি কেন্দ্রে 
দৈনিক ১৫.*০০ শিশুকে দুধ দেওয়া হয়। 

বন্যাত্রাণ-কার্ধে আশ্রমের কমা ছাত্র ও 
শিক্ষকগণ উল্লেখযোগ্য অ'শ গ্রহণ করিয়।- 
ছিলেন; বন্যার্তদের এক দারুণ সহ্কটঅনক 
পরিস্থিতিতে (দৈনিক ৭৫,** দুঃস্থ বাক্তিকে 
খান্ধ সরবরাহ করা হইয়[ছিল। 

রখচি- রামকুঞ্জ মিশন টি. বি. ফ্যানাটোরি- 
যামের বাধিক কার্যবিবরণী (১৯৭০-৭১) প্রকা- 
শিত হইয়াছে। কঠিনকোগগ্রন্ত মার্তনারায়ণের 
সেবাকল্ে এই যক্ষ্ম। হানপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় 
১৯৫১ খ্্টাকে। সুটু পঠিচ।লনায় ও বদান্য 
জনগণের শহায়তায় এই সেবাকেন্দ্রটি একটি 
পূর্ণাঙ্গ বৃংৎ টিবি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত 
হইয়াছে । এখানে সর্বপ্রকার যক্ষমারোগের 
আধুনিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও 
অস্ত্রোপচারের সুব্যবস্থা আছে। অভিজ্ঞ ও 
সুযোগ্য চিকিৎসকগণ চিকিৎসাকার্ধে নিষুক্ত। 

রশচি স্টেশন হইতে ৯ মাইল দুরে সুন্দর 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ২৭৯ একর ভূখণ্ডের উপর 
অবস্থিত এই স্যানাটোরিয়াম। বর্তমানে 
এখানে ২৮*টি শয্যা আছে; এই শয্যাগুলির 
মধ্যে ২৫৫টি সাধারণ ওয়ার্ডে, ১৫টি কেবিনে 
ও ১০টি কুটিরে অবস্থিত। 

আলোচ্য বর্ধে রাচি স্যানাটোরিয়ামে 
চিকিৎমিতের সংখ্যা! ৬৪৪১ তন্মধ্যে ৩৮৩ জন 
রোগীকে এই বৎসর ভরতি করা! হয়, ২৬১ জন 
পূর্বে ভরতি হুইয়াছিলেন; ৩৮৩ জন হাস- 
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পাতাল হইতে ছাড়। পান এবং বর্ধশেষে ২৬১ 
জন রোগী চিকিৎসাধীন ধাকেন। ১২৪ জন 
রোগীর অস্ত্রোপচার করা হুইয়াছিল। এক্স-রে 
বিভাগে ৪১৯১৭টি এক্স-রে কর] হয়। 
ল্যাবেটরি-পরীক্ষার সংখা! ১৮,২৯৯। 

বহিবিভাগে ৯৫১ জন টি. বি. রোগীকে 
ও অন্যান্য রোগে আক্রাস্ত ২১৭২৭ জনকে 
চিকিৎস|-বিষয়ে উপদেশ ও ব্যবস্থা! দেওয়া হয়। 

আলোচ্য বর্ধে স্যান!টোরিয়ামে ৮১ জন 
দরিদ্র রোগী সম্পূর্ণ বিনা চে এবং ৬ জন 
রোগী কম খরচে চিকিৎসিত হুন। বহিথিতাগে 
আগত অধিকাংশ রোগীই এবং ইমারজেলি 
ওয়ার্ডের সমস্ত রোগীই বিনা-খরচে চিবিৎসিত। 

আলোচা বধে ৩৪ জন রোগী আরোগা- 
লাতের পর আরে!গেঠাত্বর উপনিবেশে স্থান 
পাইয়াছ্েন। স্যনাটোরিয়ামে ইহাদের 
অনেককে নানাপ্রক1র হৃত্িমূলক কর্ম শিক্ষা 
দেওয়ার পর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়! 
জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইরাছে। 
৬জন টেলা'রং বিভাগে, ৬ জন অফিসে, 
২ জন এক্স-রে বিভাগে, ৩জন লাাবরেটরিতে 
১জন মেডিক্যাল স্টোরে, ২ জন বিদ্যুৎ ও 
জল সরবরাহ বিভাগে এবং ১ জন রোগীদের 
গ্রন্থাগারে কাজ করিতেছেন। অন্যান্য 
বিভাগেও অনেকে কর্মগত আছেন । 

স্থানীয় জনদাধারণের জন্ম ফ্রি হোমিও- 
প্যাথিক ডিসপেন্সারীতে চিকিৎসিতের সংখা! 
১৪,৪২০) তম্মধো নৃতন রোগী --৬১৬৪২। 

পরলোকে ম্বামী অজয়ানন্দ 

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত 
১৮ই জুলাই সকাল ৮ট! ৩ মিনিটের সময় 
বামী অজয়ানন্দ ৭& বৎসর বয়সে বারাণসী 
সেবাশ্রমে দেহুতযাগ করিয়াছেন । বার্ধক্য- 
জনিত বহুবিধ ব্যাধিতে তিনি কয়েক বৎসর 


যাবৎ ভুগিতেছিলেন। 

যামী শিবানিন্দ মহারাজের মন্ত্রশিত্ত ছিলেন 
তিনি, ১৯৩১ থুষ্টাব্ে তাহার নিকট হইতে 
সম্প্যাসদীক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন। 
থষ্টাবে বারাণসী সেবাশ্রমে সঙ্ঘে যোগদান 
করিবার পর বেলুড় মঠের প্রধানকেন্দ্রের 
আফিস ও নবাগত ব্রঙ্মচারীদের শিক্ষাকেন্ত্র 
এবং দেওঘর, কনখল, মাদ্রাজ ( মঠ)১ বেলুড় 
সারদ।পীঠ ও বোম্বাই কেন্দ্রে কন্িরূপে শ্রীশ্রী- 
ঠাকুর-্যামীজীর কাজে তিনি ব্রতী ছিলেন। 
অল্প কিছুকাল কনখল ও পাথুরিয়া ঘাট! কেন্দ্রের 


১৯২৭ 


বিবিধ 


কার্যবিবরণী 

গোয়ালিয়র র!মকৃ্ণ আশ্রমের ১৯৬৮-৭১ 
খটাবের কার্ধৰিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে। 
বাধিক প্রতিবেদনে প্রকাশ--আত্মমুক্ি ও 
বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যে কয়েকজন উদ্যমশীল 
ভক্ত: কর্তৃক ১৯৬* খুষ্টান্ে এই আশ্রমের 
স্থাপনা হুয়। এখানে নিমমিত ধান ভজন 
কীর্তন প্রার্থনা ও হ্বাধ্যায়ের সুব্যবস্থা আছে। 
প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই একটি পুস্তকালয় পরি- 


উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ( ১ল| 


উদ্বোধন 
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অধ্ক্ষরপে এবং বেদাস্তগ্রচারের জন্ 
আমেরিকায় প্রেরিত হুহয়া সেখানকার 
প্রভিডেল কেছ্ছে সহকারী 'মিনিস্টার'-রূপেও 
সজ্ঘবের সেবা করিয়াছিলেন। 

তাহার প্রকৃতি ছিল অতি অমায়িক; 
বিশেষ করিয়! তরুণ লাধুদের তিনি খুবই স্নেহ 
করিতেন। সজ্ঘের কাজে তাহার আগ্রহ ও 
অনুরাগ ছিল গভীর। | 


তাহার বিদেহী আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে 


চিরশাস্তি লাভ করিয়াছে। 
ংবার্দ 
চালিত হয়; বর্তমানে সংস্কৃত, হিন্দী, 


ইংরেজী, বাংলা, মারাঠী, তেলুণ্ড, তামিল 
ভাষায় গ্রন্থ আছে) গ্রন্থসংখ্যা তিনসহলাধিক 
এবং নিয়মিত সদস্যসংখ্যা দুইশত। দরিদ্র জন- 
সাধারণের চিকিৎসার সাহাধ্যার্থে একটি 
অবৈতনিক ওঁষধালয় পরিচালিত হইতেছে । 
বালকগণের ্বাস্থ্যচর্চার জন্য একটি ব।য়ামশালা- 
নির্াণ, বিদ্ালয়ভবনের সম্প্রসারণ গুভূতি 
জনকল্যাণকর কাধ আশ্রমের ভাবী কার্ধক্রমের 
অঙ্গীভূত হইয়াছে । 


১৩০৫ ) 


[ পুনমু্রণ ] 
[ পূর্বান্থৰৃতি : আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ ] 
[ পূর্বপ্রকাশিত অংশের শেষে বাঙ্গালীর গুণের কধাও বল! হুইয়াছে। ] 


ভাত্রঃ ১৩৭৯ | উদ্বোধন, *ম বধ, ওয় সংখ্যা (8$) ৪৪১ 


গাধিয়াঙের পূর্ববিক দিয়! কালীনদী প্রৰলবেগে ৰহিতেছে। পার্বতা নদীর কথ! 
উপন্যাসে পড়িয়াছিলাম--চক্ষে দেখিলাম । পর্বতের সমুদয় প্রদেশে প্রধানতঃ) গাল্ভীরধ্যময় 
সৌনর্ধ্ের সমাবেশ । নদীর প্রবল গর্জন-_কর্ণ-ভেদী, অহোরাত্র-বাাপী গভীর গর্জন এখনও 
যেন কর্ণ-কুহরে লাগিয়। রহিয়াছে । এস্থানে নদী কিছু দূরে ছিল- _গর্জনও তারশ ছিল না। 
চারিদিকে পর্বতমালা, মনে হুয় নিকট, কিন্ত যতই যাই, ততই যেন দূরবর্তী বোধ হুয়। 
ভারতের ভূগোল ধাছার! পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই জানেন, এই কালী-নদী নেপালের সীম] । 
এই কালীর অপর পারে নেপাল-ন্বাধীন নেপাল ব! গুরখালি রাজ্য। 

পাঠক হয়ত কল্পনায় ভাবিবেন, এস্বানে আঙিলে জার স্ত্রীপুত্রের মমতা! বন্ধুবান্ধবের 
অকত্রিম ভালবাসা--এমন কি; সংসারের সৰ সন্বন্ধই ত্যাগ হুইয়! যায়, কেহ বা ভাবিবেন, 
বুঝি--এখানে জনমানৰ নাই। 

কোনকালে হয়ত এক্সপ ছিল। ব্রিটিশ-পতাকা যখন ভারতের সর্বত্র উডটীন হয় 
নাই, তখন ষে অনেক স্থান অতি তর্গম--এমন কি, অগম্য ছিল, ভাহার সন্দেহ নাই, কিন্ত 
এক্ষণে বিজ্ঞান-সহায় ইংরাজের পথনিন্মাণের ও পর্রপ্রেরণের কৌশল এখানেও তাহার 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । তবে এই পর্য্স্ত, আর অধিক দূর নয়। এধারে এই শেষ পোষ্ট 
মাফিস, তাহাও কেবল ছয় মাসের জন্য । অবশিষ্ট সময় এস্কান বরফে আবুত। 

ভ্রমণ করিলে বুঝ! যায়, সঙ্যত! ৩ অসভ্যতায় পার্থকা কি-মানুষ পল্ভ হইতে উন্নত 
কিসে । কবিতা-তরঙ্গে গ| চালিয়! দিয়1, অনেকে বাহা সভ্যতার নিন্দা করেন বটে, কিন্ত 
বোধ হয়_-উন্নত্ত ব্যতীত কেহ আর এখন গিরি-গুহ! বা তরুতল আশ্রয় করিতে চাছে না, বা 
এরূপ করাকে পরম পুরুষার্থ বোধ করে না। আমাদের শাস্ত্রের এক অপূর্ব শিক্ষা কর্্ম৮_ 
এই কর্ম করিয়! তবে নৈষ্বর্ম্য অবস্থ|! লাত করিতে হয়। ইহা! ভুলিয়াই ভারতের এই দুর্দশ | 

পার্বত্য লোকদিগের হুঃখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহাদের ন| আছে শিক্ষা 
ন! আছে ভোগ, কিন্তু বর্তমান সত্যজগতে অনেক সময়ে যাহ! দুষ্প্রাপ্য, এরূপ অনেক সদগণ, 
যধ।--আতিথেয়তা, হৃদয়বত্ত! ইত্যাদি দেখিয়া সময়ে সময়ে মুগ্ধ হইয়াছি। 

চরিত্র ও জাতীয় মহত্ব হৃদয়ে রাখিয়! কি বাহ সভ্যত। লাভ করা যায় না? অন্তরে 
ধর্ম-বীর, বাহিরে কর্ম্ম-বীর, এরূপ কি হইবে ন11--হে ভগবনৃ, এরূপ কি হইবে না? এই 
সকল চিন্তায়--ন্বদয় সময়ে সময়ে উদ্বেল হইত | | 


এখানে একটা পণ্ডিতের ক্ষুত্র গৃহে আশ্রয় লইলাম। নাম লছমী দং--জাতিতে 
ব্রাহ্ষণ। সে এখানে প্রায় ২০।২টা ভুটিয়া বালককে হিন্দী শিখায়। একটী বালিকাও 
তাহাদের সঙ্গে পড়ে। কুমামুনে গবর্ণমেন্টের স্থাপিত এইরপ প্রায় ৪০০ স্কুল আছে, কোন 
স্থানে ২২টা ছাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই গবর্ণমেন্ট একটী পণ্ডিত নিযুক্ধ করিয়া! ধাকেন, এই 
প্ডিতদিগের মাহিনা সচরাচর ৭২ টাকা । এই সকল ফুলে সচরাচর হিন্দী ভাষা, ও হিন্দী 
ভাষায় ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্বশান্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা হয়। যদি গ্রামের সকল বালক পড়ে, 


ভাহ! হইলে ছাত্র-সংখা| আরও বদ্ধিত হয়, কিন্তু কুমাঘুনের ডেপুটি কমিশনর গ্রেসি সাহেব- 
গ 


৪6৪২ উদ্বোধন (৬৬) [ 4৪ ভষ বর্--৮ম নংখা। 


লিখিত ফুলের রিপোর্টে দেখিলাম, '10215108 6০৪৮৪ 20. 09775176 6505 160) [01098 919 
20015 10) 6061: 110৩ 6050 2580108 ৪0৫ 11808” অর্থাৎ থিকৃর! চরান ও তিব্বতের সহিত 
বাণিজ্গা কর! লেখাপড় অপেক্ষা তাহাদের অধিক প্রিয় । ছাত্জের| বৃষ্টি না হইলে একটু ফাক। 
জায়গায় ৰসে। সকলে একটী একটা ছাল সঙ্গে লইয়! আসিয়া তাহার উপর বসে; ও হেটে 
একপ্রকার খড়ি গোল! মত সারদা কালি দিয় লেখে! এলাহাবাদ হুইতে প্রকাশিত হিন্দী 
শিক্ষা ১ম, ২য় ইত্যাদি ভাগ, ও হিন্দী ভাষার ১ষ পাঠ, ২য় পাঠ, ভূগোল ইত্যাদি তাহাদের 
পাঠ্য পুস্তক । কতকটা] আমাদেয় দেশের পা$শালার ন্যায় । পণ্ডিত আমাদের গুরু- 
মহাশয়ের মত, ছাত্রদিগের নিকট তর্জন গর্জন করিতেছে, কিন্ত লোকটা অতি সখ। 
প্লাতঃকালে উঠিয়াই সমস্ত খর নিকাইয়! লয় ; সে একলা, তাহার ত আর কোন ভৃত্য নাই, 
তাহার পরিবারাদিও এখানে নাই-আলমোড়া হইতে &০1৬* মাইল দৃরবন্তাঁ শোর নামক 
স্থানে তাহার পরিবারাদির নিবাস--তাহার এক ভাই ব্রন্গদেশে সৈন্যদলে চাকরী করে। 
ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়! খান কতক কাষ্ঠ লইয়! জালাইস্বা একটু অগ্নি প্রস্তত্ত করে, তৎপরে 
কোন কোন দিন চা! প্রস্তভ করে--এই কাষ্ঠ প্রভৃতি তাহার ছাত্রের এক এক খান করিয়া 
দেয়, আর কেহ কেহ বা ময়দা ঘ্বত আদি পিধা লইয়া আসিয়! দেয়। ছাত্সর্দিগকে আর 
কোন বেতন দিতে হুয় না। আমর! আনিবার পর ছাত্রদিগকে আমাদের জন্ম এক একখানি 
গাংষিং আনিতে বলিত-_গাংসিং বলিতে এক একখান! মোটা কাঠ বুকায়। এখানে এত 
শীত যে? রাত্রে অগ্নি ন| জালিলে অত্যন্ত কষ্ট হয়; শীতের কারণ; সর্বদা একরূপ ঠাণ্ডা হাওয়া 
জ্রোরে ৰহিতেছে। যাহা হউক, পণ্ডিত তৎপরে প্লান করে; এখানে প্রানের বড় কী, 
কারণ জল বড় হু্াপা-যদিও নদী. আছে, কিন্তু শীতের কারণ, নদীতে স্লান কর! একরূপ 
অসম্ভব, আর, অনেক স্থলে, পার্বত্য নদীতে স্লানে ম্যালেরিয়ার সম্ভাবনা! । পণ্ডিতের গৃহের 
নিকট একটা ক্ষুদ্র বরণ। আছে, তাহার ধার! এত সুক্ষ্ম যে, অতি বিলম্বে ঘড়া পূর্ণ হয়। লোকে 
এখানে পিতলের পরিবর্থে তামার ঘড়1 ব্যবহার করে, ঘড়ার উপর একটী একটী কড়া থাকে। 
এখানে ৰোধ হয়, ধোপা, নাপিত নাই, কারণ, পণ্ডিত এবং মার সকলেই অতি ময়ল] কাপড় 
ব্যবহার করে--আর পরস্পর পরস্পরের চুল দাড়ি প্রভৃতি ছাটিয়! দ্রিতেছে। স্লানের পর পণ্ডিত 
কতকগুলি স্তব-পাঠ, আচমন ইত্যাদি ও তৎসঙ্গে বন্ধনের আয়োজন করিতে থাকে। পণ্ডিত রন্ধন 
করিতে করিতে ক্রমাগত আচমন করিতেছে, আর কোন কারণে কোন স্থান বা ব্যক্তি অশ্তুচি 
হইলে জল একটু ছিটাইয়! দেয়, তাহাতেই সব শুদ্ধ হুইয়! যায়; বল! বাহুলা, এ জল গ্গা-স্রল 
নহে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হইলেও গায়ত্রী কি, তাহ! জানিত না, আমর! তাহাকে গায়ত্রী 
শিখাইয়! উহার অর্থ বৃঝাইয়! দিলাম। পণ্ডিত আমাদিগের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে চণ্ডী 
বুঝাইয়! লইত ও স্বয়ং তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করিত। তুলসীদাস-কৃত রামায়ণ যাহারাই 
হিন্দী জানে, তাহাদেরই নিকট সম্মানিত। পণ্ডিত আমাদের নিকট কখন কখন ইংরাজী 
শিখিবার অতিপ্রায় প্রকাশ করিত । প্রাতে পণ্ডিত ভাত ও ডাল এবং সন্ধ্যাকালে রুটি প্রস্তত 
করিত-_করুটির সহিত কখন কখন ভাল ও কখন কখন মূলার ঝোল প্রস্তত করিত। মুল 
ব্যতীত এধারে বড় কিছু তরকারী পাওয়! যায় না, আর ডালের মধ্যে মসুর ও কড়াই 


ভার, ১৩৭৪ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ৩য় সংখ্যা (৫৭) ৪৪৩ 


কড়াইফে উড়খক] ভাল বলে? এস্থান জমুত্র-সমতল হইতে অনেক উচ্চ ঘঙ্গিয়। হাওয়| 
অতি পাতলা, এই কারণে সহজে ভ্রবাাদি সিদ্ধ হয়না । ইহা! বাহার] কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারাই অবগত আছেন, তবে সাধারণের জন্য কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
আবশ্াক। বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষার দ্বার! প্রমাণিত হইয়ান্ছে, জল একবার ফুটিতে আরম্ত 
করিলে তাহার পর আর উত্তপ্ত হয় না। এক্ষণে, সাধারণের সংস্কার, জল গরম হওয়] ও 
ফুটিয়! ওঠ। এক কথ! ; বাস্তবিক তাহ! নহে। বায়ু-শিষ্কাশন যন্ত্রের তিতর একটা জলপূর্ণ 
পাত্র রাখিয়া উহার ভিতর হুইতে বায়ু বাহির করিয়া লইলে জল খুব ল্লীতল অবস্থায়ও ফুটিতে 
থাকে। ইহাতে স্প্$ট বোধ হইতেছে, ফুটিয়া উঠ! ও জল গরম হওয়। এক কথ! নহে। 
বাস্তবিক, ফুটিবার কারণ, জলের ভিতরে শোষিত বায়ু ও পরে জলীয় বাম্পের নির্গমন। 
বান্কুরাশির চাপ যত অল্প হয়, এ বায়ু ও বাষ্প তত তেজে উঠতে পারে । খুব উচ্চস্থানে 
বায়ুর চাপ অতি অল্প বলিয়। খুব অল্প তাপেই ফুটে, আর ফুটিবার পর জল আর গরম হয় না, 
এই কারণে সমতল অপেক্ষ! পার্বত্য প্রদেশে জল ফুটিয়। উঠিলেও অল্প গরম হয়, কাজেই সিদ্ধ 
হইতে বড় দেরি লাগে। পণ্ডিত কখন কখন মাংসঙ খাইত। আছারের পর--সমুদয় 
পরিষ্কার করিয়া প্যান্টূলেন ও একটী কোট পরিয়া পড়াইতে যাইত। 

এখানকার নিবাসী ভুটিয়া | ইহার! তিব্বতীয় ও পাহাড়ী জাতির মাঝামাবি। 
পাহাড়ীরা ইহাদিগকে বড় ত্বণা করে। ঘ্বণা করিবার কারণও আছে-ইহাঁরা বড় 
অপরিষ্কার থাকে । জল-শৌচ করে না এবং আচমন, কাপড় পরিষ্কার রাখ! প্রস্ভৃতি বিষয়েও 
বড় উদ্বামীন। ইহাদের মধ্যে অনেক প্রকার নিষ্ঠুর প্রথা আছে, ভনিলাম। ইহাদের 
দেবতার মধ্যে কোন কোন স্থলে বৃক্ষের উপর নেকড়া টাঙ্গান ও কোন কোন স্থলে কান্ঠের 
একটী উদ্ধাধোতাবে রক্ষিত ফলকের উপরে একটা ক্ষুদ্র কাষ্ঠ লম্বভাবে প্রদত্ত। আমাদের 
সতীত্বের যেরূপ ধারণা, ইহাদের সেরূপ নাই। বিবাহ হইলেও একজন ইচ্ছা পূর্বক ন্বামীকে 
ত্যাগ করিয়। অপরকে গ্রহণ করিতে পারে । এতঘ্যতীত গুনিলাম, প্রতি গ্রামে এক একটা 
গৃহ আছে তাহাতে স্ত্রী পুষে একত্রে মিলিত হইয়া! মগ্তপানাদি ও নানাপ্রকার কুৎসিত 
আষোনপ্রমোদ করিয়া থাকে । ইহার! প্রাতে রুটি ও রাত্রে ভাত খাইয়া থাকে। এখানে 
ভাঙের গাছ উৎপন্ন হয়, স্ত্রীলোকের! এবং অনেক ছেলে তাহ! হইতে গাঁজা প্রত্তত করিয়া 
থাকে। মদদও ইহার! একরপ প্রস্তত করে। ইহার! যাহুতে বড় বিশ্বাস করে। বাত করিব, 
বলিলে বড় ভয় পায়। ইহাদিগের বিশ্বাস, বাঙ্গালীর] ও তিব্বতীয়ের! যাদব জানে । ইহার! 
হিন্দী বুঝিতে পারে, হিন্দীতেও কথাবার্ড। কহিতে পারে, কিন্তু নিজেদের ভিতরে অন্য ভাষায় 
কথাবার্তা! কহিয়া ধাকে। ইহার! অনেকে বড় আতিথেয়। (ক্রমশঃ)| 
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88৪ উদ্বোধন (৫৮) [ ৭৪তম বর্ধ--৮্ম সংখ্যা 


রামকফ্-মিশন | 


বঙ্গদেশের কোন এক অপরিচিত গ্রামে এক অপূর্ব্ব বালকের জন্ম হয়। পৃত-সলিলা 
ভাগীরথীর বিমল তটে, জগজ্জননীর মন্দিরে; পঞ্চৰ্টার যোগাসনে, সাধুভক্-যোগিমগ্ডুলের 
মধ্যে তাহার অপূর্ব প্রতিতার উন্মেষ ও শক্তি-সঞ্চয় হয়। এসৰ নীরৰে হুইতে ছিল, ক্রমে 
কোন এক অনুকূল হৃদয়ে এই শক্তি-তরঙ্গের এক ক্ষুদ্র প্রতিঘাত লাগে। তাহাতে অনেকে 
এই অমানৃষী শক্ষির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়। দলে দলে আসিতে থাকে । ক্রেমে এ তরঙ্ 
প্রৰল হইতে প্রবলন্তর হইতে লাগিল। নানাস্থানে ইহার ইতগ্ততো বিক্ষিপ্ত প্রভাব লক্ষিত 
হইলেও কয়েকটা ৰঙগীয় যুবক-মধ্যে ইহা সমবেত শডি-রূপে রক্ষিত হয়। এই যুবকদল 
পবিত্রতা ও ত্যাগ-ব্রত গ্রহণ করিয়া শক্ষি-সঞ্চয় করিতে থাকে । ইহার মধ্যে একটা তরঙ্গ 
অতি প্রবল হুইয়! সুদ্বর সমুদ্র-পারে গিয়া লাগিয়াছে_ ইহার গভীর গর্জন সমস্ত জগৎকে 
চমকিত, বিস্মিত ও মুখ করিয়াছে । ভারতেও এ তরঙ্গাঘাত কিছু কিছু অনুভব হুইতেছে। 
এ মহাশদ্ির নাম “রামকৃষ্ণ | ইহারই শক্তি আজি সমগ্র জগতে অনুস্ভত হইতেছে। 
আমর! এই মহাশকির প্রভাবের বিষয় কিছু কিছু আলোচন! করিতে ইচ্ছা করি। এবার 
পাঠকৰগগকে আমরা ইহার আভাসমাত্র দ্িব। মধো মধ্যে ইহার বিস্তারিত আলোচন! 
করিবার ইচ্ছা রহিল। 

বরাহনগরের ভ্তগ্নগৃহে যে ১৮1১০টা যুৰক দৈৰবলে বিশ্বাসী হুইয়! সময় প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাদের সংখ্য। স্বিগুণ হুইয়াছে। ১৩০৪ সালে পরমহংসদেবের 
জন্মোৎসবের কিছু পূর্বের কলিকাতার সন্নিকট, হাওড়! জেলার অন্তর্গত, জাহবীর পশ্চিম 
পারস্থ, বেলুড় নামক গ্রামে, গঙ্কাঁতীরে ২০1২৫ বিঘ! জমি ভবিষ্যৎ মঠের জন্য গৃহীত হইয়!ছে। 
ইহাতে আপাততঃ অবস্থানের জন্য একটা মঠ ও তৎসহ একটা দেৰালয় নিশ্মিত হইয়াছে। 
গত ২৪শে অগ্রহায়ণ এই মঠের গ্রতিষ্ঠাকার্ধযা সমাধা হইয়াছে । এবারে এই স্থানেই 
শ্রীশ্রীরামক্খদেৰের বাৎসরিক জন্মোৎসৰ কাধ্য হইবে | এই মঠে নৰ-দীক্ষিত-গণকে থ্যান, 
বেদবেদাস্তাদি শাস্ত্র, এবং শারীর-বিধান ( 658101085 ) প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসমূহ শিক্ষা 
দেওয়! হয় । এক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের শিস্া, লওনবাসিনী, শিক্ষাকাধ্যের সহিত বিশেষ 
সংল্লিষী।, সিষটার নিবেদিতা (31989: 1ব160169) জান্ভব-শারীর বিধান (40107911105 9101085)) 
উত্ভিবিদ্যা (70০6605 ), শিল্পা ও চিত্রবিদ্ভা শিখাইতেছেন। ইহার শিক্ষাদানের প্রণালী 
নৃততন রকমের | . এই শিক্ষাতে কেবল ছাত্রদিগের পর্যযবেক্ষণ-স্পৃহা! বলবতী করিয়া! দেয়। 
ইহাকে (1006:881660 ) কিওগারগার্টেন প্রণালী ৰবলে। ইনি ৰাগবাজারে বোলপাড়ায় 
একটা বালিকা-বিপ্তালয় খুলিয়াছেন। সেখানেও এই প্রণালীতে শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যেই 
প্রায় ব্রিশটা বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। 

১৮৯৭ হীষ্টাব্বের এপিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ “বরামকৃষণ-মিশন? নামে এক সডা 
স্থাপন করেন। এতদিন ইতভ্ততোবিক্গিগুতাবে রামকষঃ-শিস্তদিগের যে কার্য চলিতেছিল। 
তাহাকে প্রপালীবদ্ধভাবে পরিচালন করাই এই সঙাস্থাপনের উদ্দেস্ট, কারণ--সন্মিলনই 


ভাত, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ৩য় সংখা (8৯) ৪৪৫ 


শক্তি । (02850155500 18 006, ) কলিকাতায় এই সভার প্রধান কাধ্য-ক্ষেত্র | আমর! 
এই 'রামকৃষ-মিশনের' উদ্দেশ্য প্রভৃতি উবার মুদ্রিত বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধত করিলাম । 

উদ্দেষ্ট--মানবের হিতার্থ শ্রীঞীরামকৃ্জ যেসকল তত্ব ব্যাখা! করিয়াছেন ও কার্যো 
যাহ! তাহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্তের দৈহিক, মানসিক 
ও পারমাধিক উন্নতি-কল্পে যাহাতে সেইসকল তত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্িষয়ে সাহায্য করা 
এই “মিশনের” উদ্দেশ্থা | | 

ব্রেত-_-জ্গতের যাবতীয় ধর্মযতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তর মাত্র জ্ঞানে 
সকল ধর্্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়ত! স্থাপনের জন্য শ্রীঞ্ীরামকৃ্ণ যে কার্ধ্যের অবভারণ! 
করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই “মিশনের* ব্রত। 

কার্য্য-গ্রণ।লী-_মনুস্তের সাংসারিক ও পারত্রিক উন্নতির জন্য বিদ্তাদানের উপযুক্ত 
লোক শিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ-বন্ধন এবং বেদাস্ত ও অন্রান্য ধর্মভাব, 
রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপে ব্যাখাযাত হইয়াছিল, তাহা! জনসমাজে প্রবর্তন । 

স্ভারতবাঁয় কার্ধ্য-_-ভারতবর্ধের নগরে নগরে আচাধ-ব্রত-গ্রহণা্তিলাষী গৃহস্থ 
ৰ| সন্স্যাসীদিগের শিক্ষার আশ্রষ-স্থাপন এবং যাহাতে তাহারা ঘেশ-দেশাস্বরে গিয়। 
জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন | 

বিদেশীয়কায9 বিস্তী'গ--ভারত-বহিভূত-প্রদেশসমূহে “ব্রতধারী” প্রেরণ এবং 
তত্বতপ্রদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহান্তভুতি- 
বর্ধন এবং নৃতন নৃতন আশ্রম সংস্থাপন । 

মান্দ্রাজে বামী রামকৃষ্ণানন্ প্রায় দুই বৎসর হুইতে ধর্মরপ্রচার করিতেছেন । তিনি 
নিজের জীবন ও নিয়মিত বক্তৃতার দ্বার মান্্াজবাসিগণকে উত্তেজিত করিতেছেন । সেখানেও 
একটি শাখা-ম$ সংস্থাপিত হইয়াছে। 

গত বংসর মঠ হইতে স্থানে স্থানে তিক্ষ-নিবারণের জন্য সন্ন্যাসিগণ যাইয়। 
হৃতিক্ষ-ভাগার সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যানাথে, দিনাজপুরের ছুইটা স্থানে, মুরশিধাৰাদ 
জেলার ছুই স্থানে, দক্ষিণেশ্বরে ও কলিকাতায় হুিক্ষ-ভাগার সংস্থাপিত হুইয়াছিল। 
দুতিক্ষের সময় তথা হইতে ছৃপ্ভিক্ষ-পীড়িতদ্দিগকে বস্ত্র, খাদ্য ও ওষধাদির হ্বার1 সাহায্য করা 
হইয়াছিল । অনেককে সাহায্য করিতে আবার গ্রতিমাসে অল্লাধিক পক্ষিমাণে অর্থ-সাহাষ্য 
করিতেও হইত | এক্ষণে যামী অখণ্ডানন্দের অদম্য অধ্যবসায় ও প্রাণপণ যত মুরশিদাবাদে 
একটা অনাথ-আশ্রম স্থাপিত হুইয়াছে। এখানে অনেকগুলি অনাথ বালক আশ্রয় পাইয়াছেন 
এবং তাহার! উক্ত বামীজির যত্বে নান! বিষয়ে শিক্ষিত হইতেছেন। 

বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে মান্জ্রাজ হইতে ব্রন্গবাদিন ও প্রবুদ্ধ-ভারত নামে 
হুইখানি ইংরাজী পত্র বাহির হুইতেছিল। প্রথমে কটা পাক্ষিক ও দ্বিতীয়া মাসিক। 
প্রথমটী বেদান্ত ও দার্শনিক আলোচনা-প্রধান এৰং দ্বি্তীয়টার উদ্দেস্টা পৌরাণিক ও 
অন্থান্ত আধ্যাত্মিক গল্পের ঘ্বারায় বেদাস্তের উচ্চসত]সকল সর্বসাধারণে প্রচার । কিছুদিন 
ইইল, প্রবৃদ্ধ-ভারতের” হুযোগয সম্পাদক দেহত]াগ করায় স্বামী বিবেকানলের হচ্ছাক্রমে 


৪৪৬ উদ্বোধন (৬০) [ ৭৪ তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


মঠস্থ যামী রপানন্দ হিষালয়স্থ আলষোড়| নগন্ধ হইন্ডে উহ! পরিচালন কমিতেছেন। 
প্রথমোক্তটী এখনও দক্ষতার সহিত কর্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছেন। 

এলাহাবাদেও ব্রহ্ষবাদিন্‌ ক্লব' নাষে একটা সত! বাবু শরচ্চজ্জ মিত্র ও বাৰু মন্মথনাথ 
গাহ্থৃলী, এই উভয়ের তত্বাবধানে প্রায় এক বৎসর হইতে পরিচালিত হইতেছে। 
'রাষমকৃষ্ণ-মিশনকে' সাধামতে সহায়তা কর! এই সভার উদ্দেশ্য | 

বামী অতেদাননদ প্রায় ছুই বৎসর হইতে আমেরিকায় বেদাস্ত প্রচার করিতেছেন। 
বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্তগণঙ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নহেন। স্বামী অভেদানন্ 
লোকের মনে বেদাস্তের ভাব উদ্দীপনায় এরূপ কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন যে, আগামী বর্ধের 
কার্ধোর জন্য নিউইয়র্কের বেদাস্ত-সমাজ সহরের মধ্যভাগে একটি বুহৎ হল লইয়াছেন। 
বিগত ২*শে নবেশ্বর হইতে ৪র্থ এভিনিউর নিকট, ১*৯ নং ইউ ২২ ্্রীটস্থ ইউনাইটেড 
চযারিটিজ বিন্ডিঙের এসেম্রি হলে উক্ত স্বামীজি কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন। জনেকে তাহার 
বক্তৃতা স্তনিতে আসিতেছে, ৰেদাস্ত-বিষয়ে লোকের যেসকল তুল সংস্কার আছে; তাহ! 
ঘুচাইবার জন্ব ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করিভেছেল? বেদান্ডের উদারভাৰ ক্রমশঃ আমেরিকার 
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ভিতরে উহ্বার প্রতাৰ বিস্তার করিতেছে। ভিন্ন ভি নামে নানাগ্রকার 
সভা! গঠিত হইতেছে । তাহাদের সকলে যদিও বেদান্ত যীকার করে ন1, কিন্তু তাহাদের 
কাধ্য-প্রণালী দেখিয়! বুঝিতে পার! যায়, তাহার] স্বামীজিগণের বেদাস্ত-গ্রটারের ফল-বরূপ, 
কারণ, এ সকল সতার সত্যগণ ষামীজিগণের শিক্ষানষায়ী প্রাণাক়াম, ধ্যানাি করিতেছে । 

দ্বামী অভেদানন্দ প্রতি স্থানে দুইটী করিয়া ৰক্তৃত|। দেন, একটা প্রতি বুধবার, 
সন্ধা] ৮টার সময় ও অপরটী গুতি রবিবার বৈকাল বেল! ৩টার সময়ঃ আর প্রতি শনিবার 
বেল! ১১টার সময় কিঞ্িৎ উচ্চাধিকাবী ছাত্রদিগকে শিক্ষ। দেন। 

ইংলণ্ডে হ্বামী বিবেকানন্দের ইংলপ্তীয় শিষ্যগণও বেদান্ত প্রচার করিতেছেন । 


ম্যাকৃলমুলারের লিখিত 
পরমহুৎসদেৰের জীৰনীসন্বন্ধে 
পাইওনিয়ার। 


আমরা গতবারে ম্যাকৃসমুলার লিখিত পরমহংসদেৰের জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করিয়াছিলাম। আমাদের বিশ্বাস, এই পুন্তক হার! অনেকের, বিশেষতঃ পাশ্চাতাগণের 
অনেক উপকার হুইবে। গত ২৬শে জাহুয়ারির পাইওনিয়ারে £একটি ভারতীয় সাধু 
(85 [5195 99108) নামক প্রবন্ধ-পাঠে আমাদের এ বিশ্বাস দৃটীতৃ্ত হইল। পাইওনিয়ার 


এলো -ইণ্ডিয়ানদের পত্র, সুতরাং, এতৎকৃভ সষালোচনা বড় উপেক্ষার বিষয় নহে। 
পাইওনিয়ার বলেন,_ ভারতবাসীর ষনের অস্তত্তর যিনি সামাম্ পঙ়িষাণেও জানিতে চাছেন, 


স্তাহার এই গ্রন্থ-পাঠ আবশতক | কিছু দিন পূর্বে ইংয়াজেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বাহ বযাপাখ- 


ভাত্র? ১৩৭৯ ] উদ্বোধন; ১ম বর্ধ, ওয় সংখা! (৬১) ৪8৭ 


গুলি ধাতীত অন্যান্য বিষয়ে উদ্দাসীন ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক অথব|] সামাজিক 
জীবনও ইংরাজদিগের তত শ্রদ্ধান্তক্তি আকর্ষণ কয়ে নাই। প্রাচ্যতত্বাম্বষী পণ্ডিতগণ 
উপনিষদাদ্ির অশ্ববাদ করিলেও ইংরাজদিগের দৃ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। পয়ে এডুইন 
আরণন্ডের (77751. 40০] ) লাইট অব এশিয়া (17858 01 4.8) ও তগবদগীতার 
সব্রোৎকৃষট অনুধাদ ইংরাজন্লিগকে শিখাইয়াছে যে, গ্রীক ভাস্কর্যযা-বিদ্ভার সহিত আধুনিক 
শিল্পের যে সম্বন্ধ, ভারতীয় দর্শনের সছিত আধুনিক দার্শনিক চিন্তার সেই সম্বন্ধ । 

পাওনিয়ার পয়মহংসর্দেৰের জীবনচরিত অতি সহ্য়তার সহিত আলোচনা 
করিয়াছেন | পাগদিয়ার বলেন, অনেকে হয়ত বলিবেন, তিনি ত জীবনে কিছুই করেন 
নাই, কেবলমাত্র কতকগুলি লোকের উপর নিজ চরিজ্্ের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন মাত্র, 
আর যে আদর্শে, সমুদয় বিষয়্- যাহা! সংসারে পরম আদরের বস্ত, যাহার জন্য জীবনধাক্ষণে 
কিছু লাত আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহার প্রতি ওধাসীন্য শিখায়, সে আদর্শে কি শিক্ষা 
হইবে_কিন্তু, ইহার বিপরীত উদ্দাহরণ এত অধিক ও সুলভ যে, সাধুপুরুষের অস্ততঃ 
এইটুকু উপযোগিত! আছে যে, ষ্ঠাহাদের প্রভাবে লোকের এঁহিক বিষয়ে বিজাতীয় আগ্রহ 
ও চেষ্বা! কিঞ্চিৎ পরিষাণে নরম হইবে | পরমহুংসদদেবের উত্তির মধ্যে অপর ধর্মের শ্রুতি 
সহানুভূতি-সূচক দুইটি উক্তি উদ্ধত করিয়! পাইখনিয়ার পরমহংসদেবের উদার বিশ্বজনীন 
ভাবের প্রশংস] কযজিয়াছেন--দেখাই মাছেন, ষে নামে ভগবানকে ডাক না কেন, ভগবান 
দেখা দিবেন, ইহা আজকালকার চিন্তার অঙ্গষরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু অল্প দিন পৃতরর্ধ এ 
সত্য পাশ্চাতা জগতে এত স্পষ্টভাবে প্রচারিত ছিল না। 'বিভূতি' সম্বন্ধে পরমহংসদেবের 
একটি উক্তি তুলিয় বলিয়াছেন, অনেকের বিশ্বাস, যোগ-সাধকাদগের লক্ষ্য--সিদ্ধি, বাস্তবিকঃ 
তাহ! নহে, নির্বাণ তাহাদের লক্ষ্য। পূর্বে পাশ্চাত্যেরা শ্রাচয বিষয়সমুহ এত কম 
বুঝিতেন যে, “নির্বাণ? শবে তাহার] নাশ স্থির করিতেন, বাস্তবিক উঠ! মনের অতি 
উচ্চাবস্থা | 

“রম বিকৃত ভাব ধারণ করে কেন?" ইহার উত্তর পরমহংসদেব যাহ! বলিয়াছিলেন, 
তাহ শুধু প্রাচ্যদেশের পক্ষে খাটিবে, তাহা নহে। রামকুষের ন্যায় একজন ধর্ম্মাচার্ষ্যের 
পবিত্র প্রভাব কেবল তাহার স্বজাতির মধো আবদ্ধ থাকা কর্তবা নয়। তবে অবশ্য 
পাওনিয়ার আমাদিগকে কেবল পিতৃ-পুরুষদিগের গৌরব-স্মরণে কালাতিপাত করিতে 
নিষেধ করিতেছেন | ইঠ্হার মতে, তোমরা অগ্রে পাশ্চাত্য সভ্/যত দ্বার] 'আপনাদ্দিগকে 
&ঁহিক বিষয়ে সতেঞ্জ কর, পরিশেষে তোমরা ইউরোপ হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ দর্শনের 
ভিত্তিস্থাপনে কৃতকার্ধ্য হইবে । ইউরোপের পক্ষেও প্রাচজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন 
থাক। অকর্তব্য। ইউরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিতেছেন, রামকৃষের ন্যায় মহাপুরুষের 
জীবনে শিক্ষ/ করিবার অনেক জিনিষ আছে। 

আমরা পাইওনিয়ারের মতে [ মত ] সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। 


৪৪৮ ্‌ উদ্ধোধন (৬২) [ 4৪তম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 


প্রাণ্তক্চ 


মান্তবর “উদ্বোধন” সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু-- 
মহাশয়, গত পৌষ মাসের হিতৈষীতে ( ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ) পরমহ্ংস শিবনারায়ণ 
যামীর উপদেশ 'নিমকহারাঁযের জাতি' যাহ প্রকাশ হইয়াছিল, ভাহা! তাহার নহে, 
“উদ্বোধন? পত্রিকায় যাহা! বাহির হইল, তাহাই ঠিক। আঙষর! তাহ! সাধারণকে জানাইলাম 
ও বিচানার্থ প্রধান করিলাম। 
ৰ (স্বাক্ষর) শজিফ্েন্র কৃষ্ণ দেৰ 
২।৭ রাঞ্জা নবকৃষ্ণের স্ট্রীট, শোভাবাজার রাজবাটা-_ 


মান্নষ নিমকহারাম 


মনৃস্তগণ, আপন আঁপন মাঁন অপমান, জয় পরাজয়, সামাঞ্জিক স্বার্থ-চিস্তা পরিত্যাগ 
করিয়া সারতাৰ গ্রহণ কর | 

মানুষ নিজকহারাম ; যে মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন হয়, যে মাতাপিত। যত্ত্বে, স্নেহে 
মানুষ করেন, শ্রদ্ধা-তক্তি-সহকারে "সেই মাতাপিতার আজ্ঞ! নিয়মিতরূপে পালন কর! দূরে 
থাকুক, তাহাদিগকে অবজ্ঞাপূর্ববক কষ্ট দিতে সর্বদা প্রস্তত। মাতাপিতার অভাব মোচন 
ও আজ্ঞা পালনে বিরত বটে, কিন্তু নিজে নৃতাগীতাদি অবিষ্তুদ্ধ ভোগবিলাসকে সনাতনধর্্ম 
জানিয়! ইচ্ছামত অর্থ নট করে। মাতাপিতার জীবদ্দশায় তাহাদের প্রতি একবার চাহিয়াও 
দেখে না, মৃত্যুর পর তাহাদের শ্রাদ্ধ বাড়ী-বন্ধকাদি দিয়া ও বনু বায় ও আড়ম্বরের সহিত 
সম্পন্ন করে। যেরাজার রাজো বাস করে, যাহার আশ্রয়ে রক্ষিত হয়, প্রীতিপূর্ব্বক তাহার 
শাসনের বশবর্তী ন! থাকিয়া, তাহার নিন্দা ও অপমান করিতে ক্রটি দেখ] যায় না। 

আরও দেখ, মনুস্তের যতক্ষণ যার্থ, ততক্ষণ প্রীতি । মাতাপিতার নিকট ধন বা অন্য 
কোনরূপ লাতের প্রত্যাশ! থাকিলেই পুত্র কন্ব! শ্রদ্ধা ভক্তি করে। স্ত্রীর রূপ-যৌবন, অর্থ 
সম্পত্তি থাকিলেই ষামীর নিকট আদর হয় এবং পুরুষের স্ত্রীর নিকট সম্মানের হেতৃও এরূপ । 
অশ্ব, গো, মহিষাদি পশু যতক্ষণ কা্্যক্ষম থাকে বা ছু দেয়, ততক্ষণ যত্বে পালিত হ্য়। 
ধার্থের সম্ভাবন। না থাকিলে মানুষ নিমকহারাম, কাহাকেও যত্বু করে না। ধন ও ক্ষমতা - 
শালী লোকের সকলের নিকট মান ও প্রতিষ্ঠা হয়। “আসিতে আজ্ঞ হউক”, “আপনি 
আমার প্রিয় বন্ধু” ইত্যাদিরূপে দকল বিষয়ে তাহাদিগকে সম্মান দেখায়। কিন্তু সেই 
ব্যক্তিই ঈশ্বর-কৃপায় দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন হইলে সম্মান কর! দূরে থাকুক, তাহার সহিত কেহ 
কথা পর্ধযস্ত কহে না। যদ্দি বা অন্নগ্রহ্পূর্ববক কথা কহে, তবে বলে, “তুমি কোথাকার কে!” 
পুনরায় ধন বা! ক্ষমতা হইলে তাহাকে পুনরায় বলিবে, প্রিয় বন্ধু, কিন্তু নিষকারাম যাহৃষের 
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এ জ্ঞান নাই যে, লম্পদ্দে, বিপদে, সকল অবস্থাতেই একই আত্ম! থাকেন । ধল এবং ক্ষমত। 
আজ আছে, কাল নাই, কিন্তু আত্মা সর্বকালেই থাকেন। যাহার! বিপদে সম্পদে মাতা- 
পিত। প্রভৃতিকে মান্য ন! করে, তাহার! জগৎমাতাপিত। পরমাত্মা জ্যোতিংম্বরূপ বিরাট 
পুরুষকে কি মান্য করিবে? 

নিরাকার, সাকার, অখণ্ডাকার পূর্ণ ব্রহ্ম, জ্যোতি:বব্ূপ মাতা, পিত1, গুরু, আত্ম, ব্রন্মাণ্ডের 
রাজা, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্বকালে সর্বস্থানে বিরাজমান আছেন। ইহাকে মনুষ্ত একবার 
চাহিয়াও দেখে না যে, এই আকাশের মধ্যে ইনিকে? ইহা ছাড়া যদি অপর কেহ থাকেন, 
তিনি কোথায় আছেন? নিমকহারাম ইহাকে শ্রদ্ধ! সহকারে একবার নমস্কারও করে না, 
বর" ইহাকে সামান্য জানিয়। ঘ্বণা ও উপহাস করে। এইরূপ নানা কারণে মন্ষ্যগণ অশেষ 
প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে। কিন্ভতুতাহারা বিচার করিয়া দেখে না যে, ইহা! ছাড়! এই 
ব্রক্মাণ্ডে ছিতীয় কেহ নাই; হইবে ন!, হইৰার সম্ভাবন] নাই । 

ইহারই নান! নাম নানা শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়! লেখ! নাই ষে, 
এই জ্যোভিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষই পারমাধিক ব্যবহারিক উভয় বিষয়ে, একমাত্র ফলদাত! এবং 
ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খোদা) ব্রন্ম, পর্রচ্ম। দেৰ+ দেবী, বিষু» ভগৰান, শিব? কালী, প্রভৃতি 
ইহারই নান1 নাম মিথ্যা রূপে কলিত হুইয়াছে। লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভক্তি ব1 
পূ করিলে ইহারাই সমস্ত ফল দেন এবং কৈলাস, বৈকৃঃ ভোগ করান। কিন্তু ষিনি 
সর্বকালে আছেন, তাহাকে বিচারপূর্ববক চিনিয়া মান্য করেন! এবং যিনি কোনকালে 
হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহার মিথা! নাম কল্পন! ও তীর্থ, ব্রত এবং 
কাষ্ঠাদি-নিম্মিত প্রতিমা-প্রতিষ্ঠাদি করিকা কতগ্রকাঁরে যে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেছে, তাহার 
সীম! নাই, এবং সেই পুরুষ হইতে বিমুখ হইয়া দেখিতে পাইতেছি যে, ফলপ্রাপ্তি হওয়! দুরে 
থাকুক, বরং পরস্পর দ্বেষ-হিংসা-জনিত ছুঃখভোগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। সকলপ্রকান্ে 
তেক্কোহীন, জ্ঞান হীন হইয়] পড়িতেছে। ইহ্াও বিচার করিয়া দেখিতেছে ন! যে, এই যে সকল 
নাম বেদ, বাইবেল, কোরাণাদিতে কল্পিত আছে, ইহা কাহার নাম, তিনি কে, কোথায় 
আছেন, তিনি ছোট না বড়, নিরাকার না সাকার ইত্যাদি। যদি বল, ইহারই 
সকল না ধরিয়া উপাষন1, তাহা! হইলে ভাবিয়া! দেখ যে, যদি একই পুরুষের সমস্ত 
নাম কল্লিত হইয়াছে, তোমাদিগের এরূপ ধারণ! থাকে, তবে নাম লইয়! এ দ্বেষ হিংস! 
কেন? তাহা হইলে যে আমার ইষদেবতার বড় ও শ্রেষ্ঠ নাম, ও অপরের ইঞই্দেবতার 
ছোট ও নিকৃষ্ট নাম এরপ বল কেন? বর্দিবল, যে নাষ হউক ন! কেন, তাহারই 
মাম, আর যে নাম লই না কেন, তাহারই নাম, তাহ হইলে বিচার করিয়! দেখ, 
জলের অনেক নাম কল্পিত আছে। জলের যে নাম ধরিয়া পান কর ন! কেন, পিপাস! 
ষাইবে। কিন্তু ওয়াটার ৰা জল প্রভৃতি নাম লইগ1, জল দেখ, বা “জল” এই শব পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারণ কর, কখনই পিপাস! নিবৃতি হইৰে না। সকল নাম উপাধি পরিত্যাগ করিয়া জল 
যে পদার্থ, তাহা তুলিয়! পান কর, সহজে পিপাস! নিৰৃদ্ধি হইবে ও শান্তি আসিবে । সেইন্বপ 
নিরাকার, সাকার, পূর্ণ পরব্রক্ম বিরাট জ্যোতিঃষরূপের নান! নাম, উপাধি ত্যাগ করিয়| 
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রন্ধা ও ভকতিপূর্ববক ইহার শরণাগত হও, সকল সমাজেই শাস্তি-প্রাপ্তি হইৰে। 

প্রত্যক্ষ চেতন মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করাই প্রয়োজন । নিদ্রিত বা মৃত মাতা, 
পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর আর ন! কর, তাহাতে তাহাদের লাভ বা ক্ষতি নাই। বরং জাগ্রত 
মাতা-পিতাকে উত্তমরূপে শ্রদ্ধাভক্তি করিলে দুই অবস্থাতেই মাতাপিতাকে শ্রদ্ধাক্তি কর! 
হইল। যেষাতাপিতা নিদ্রিত, নিদ্ক্িয় থাকেন, সেই মাতাঁপিতাই জাগ্রত অবস্থায় সব্ব- 
শক্তিরূপে সমস্ত কার্য করেন ও করান । ইহ! নহে যে, নিদ্রিত মাতাপিত| এক, তাহাদিগকে 
মান্য কর! উচিত জাগ্রত মাতাপিত1 অপর, তাহাদিগকে মান্ব করা অনুচিত ; ইহা অজ্ঞানের 
কার্ধ্য। জ্ঞানী বুঝেন যে, নিত্রিত অবস্থায় ষে মাতাপিত1 নিষ্ক্রিয় তাবে থাকেন, সেই 
মাতাপিত! জাগ্রত হুইয়! পুত্রকে লালন পালন করেন । মাতাঁপিত। একই । 


* মাতা-পিতাঁূপী নিরাকার, সাকার" পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতি:ঘরূপ ভগবানের পুষ্ত- 
কন্যারূপী তোমর! জগতের স্ত্রী পুরুষ । নিদ্রিত অবস্থায় মাতাপিত1 নিরাকার, নিও, 
নিক্কিয়, গুণাতীত। জাগ্রত অবস্থায় মাতাঁপিতা নিরাকার হইতে সাকার বিরাট 
জ্যোতিঃমবরূপ জগতের মাতা;পিতা, গুরু, আত্মা বলিয়। জানিবে। একই মাত] পিতা, 
নিরাকার, সাকার  পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, এ নিমিত, সাকার বিরাট পুরুষ চজ্জ্রম 
সুর্ধ্যনারায়”, জ্যোতিঃম্ববূপ, মাতাপিত1 গুরুকে বালক, বুদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই উত্তমরূপে 
অন্ধাতক্তি কর! উচিত। তিনি মঙ্গলময়, সব্ববপ্রকার মল বিধান করিবেন। তিনি 
তোমাদের সকল প্রকার বিপদ ও অজ্ঞানতা লোপ করিয়া জ্ঞান দিয়। মুক্তিয্বরূপ পরমাননদে 
আনন্দরূপ রাখিবেন। ইহু| শিশ্চিত সত্য বলিয়। জানিবে। 


সেই মঙ্গললয় জ্োতিঃসরূপ বিরাট পুরুষ সব্বত্র রহিয়াছেন। ইহা নাজানিয়া 
তোমর] পরের অনিষ্ট করিয়! নিজের ইষ$ অভিলাষ কর। কিন্তু ইহা দেখ না ষে, পরের 
ইঞ্টেই আপনার ইষ্ট এবং পরের অনিষ্টে আপনারই 'অনিষ্ট ; কেননা, একই পুরুষ জব্্কত 
রহিয়ান্বেন। অতএব, আড়ম্বর প্রপঞ্চ করিয়! জগৎকে কষ্ট দিও ন। 


যদি ইহার নান! কল্পিত নামের মধ্যে একটীকে কেহ বলেন অনাদি, শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর 
ও অপরটীকে বলেন, সাদি, নিকৃষ্ট ও অকল্যাণকর, তাহা! হইলে বিচা রপূর্ববক বুঝা উচিত যে, 
সমুদায় নামই মিধা| কল্পিত। জল নাম যদি শ্রেষ্ট, কল্যাণদায়ক হয়, তাহ! হইলে নীর বা 
পানি মামও শ্রেষ্ঠ, কল্যাণদায়ক হইবে। নীর বা পানি নাম অশ্রেষ্ট ও অকল্যাণদায়ক 
হইলে জল নামও তদ্রুপ হুইবে। পরমান্নার সমুদয় নাম সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিয়৷ লইবে। 
শিব বা ঈশ্বর নাম যদি শ্রেষ্ঠ বা কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে গড, আল্লাহ্‌ গ্রভৃতি নামও 
শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর হইবে। গড্$ আল্লাহু গ্রভৃতি নাম অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হইলে, শিব ও 
ঈশ্বর নামও অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হুইবে। 

এই সকল কল্পিত নাম সম্বন্ধে- বুঝা উচিত যে, পিতা পুত্রের নাম রাখেন। কারণ; 
পিতা পুত্রের অগ্রবর্তী । পুত্র পিতার নাম রাখিতে পারে না। কারণ, পুক্র পিতার প্রবস্তী । 
বাহার নাম ঈশ্বর, ত্রচ্ম, গড, খোদা, প্রভৃতি, তিনি অদ্বিতীয়, অনাদি বিরাজমান রহিয়াছেন। 


ভাদ্র, ১৩৭৯ 1 উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (৬৫) ৪৫১ 


তবে তিনি ছাড় কে ছিল যে, তাহার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, গড্‌, আল্লাহু প্রভৃতি নাম রাখিয়! 
কোন নামের শ্রেষ্ঠত্ব ও কোন নামের নিকৃষ্টত্ব স্থাপনা করিয়াছে? 

তবে এ সকল নাম কে কল্পনা! করিয়াছে? পরমাত্বার প্রিয় ভক্তগণ, যাহার! 
পু্ররূপী জীবাত্বা, তাহারা জগতের কল্যাণার্থে নানা নাম কল্পনা করিয়া জগৎকে জানাইয়া 
গিয়্াছেন ষে, সেই নাম ধরিয়া! শ্রদ্ধাতক্তিপূর্ববক ডাকিলে; তিনি দয়াময়, দয়] করিয়া অন্তর 
হইতে জ্ঞান প্রকাঁশ কৰিয়| যুক্তিঘবরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন, এবং ব্যবহারিক ও 
পারমাথিক উত্তয় কার্ধ্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করাইবেন। কিন্তু মানুষ এতদূর নিমকহারায যে, 
এই জগৎপিতা, জগত্ম!ত1, জগৎগুরু, জগতের আত্ম!, পরমাত্মা! যিনি সর্ধকালে নিরাকার 
সাকার, প্রতাক্ষ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়! সকলকে সুখ প্রদান করিতেছেন, যাহাতে মনুষ্য সর্ববকালে 
পরমানন আনন্দরূপ থাকিতে পারে, তাহাকে শ্রদ্ধা তক্ষিপূবর্বক জানিতে বা তাঁহার 
আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা করে না। কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি পশুগণ আপন মনিব ও 
মঙ্গলকারীকে চিনে ও প্রীতি করে। কিন্তু মানুষ নিমকহারাম. জগতের মজলকা রী মাতা- 
পিতা, ঈশ্বর বিরাট জ্যোতিঃবরূপকে জানিতে চেষ্! করা দূরে থাকুক, বরং নিন্দা করে। 

অতএৰ হে মনুষাগণ;, তোমাদের ম্বায় নিমকহারাম আর কোথায় আছে 1? তোমরা! 
আপন মাপন অভিমান ও সামাজিক ত্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সকল জীবকে সকল অবস্থায় 
দয়া কর এবং জগতের ম!তাপিতা পরমাত্্ার শরণাগত্ত হও, তিনি সব্ব্প্রকার বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিবেন। ও শাস্তি: শাস্তি: শাস্তিঃ | 

পরমহ্ংপ শিবনারায়ণ স্বামী, মনোহরপুকুর। ঢাকুরিয়! পোঃ, কলিকাতা । 


উদ্ধোধন, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যার কতাঁরে ( তৃতীয় পৃষ্ঠায়) 'উদ্বোধন' পঞ্জিকার বিদ্াপন দেওয়। হইয়ছে। উহাতে 
প্রথমেই রহিয়াছেঃ “বাংল পাক্ষিক পত্র--ডিমাই আট পেজী, ৬৪ পৃষ্ঠা__মুল্য সডাক ছুই টাকা 
বান্িক |” 

পরে লেখক”, “দল্পারদক" ও "আলোচ্য 'বিষয়” এই তিনটি শিরোনামের নীচে তংসংত্রান্ত 
বিবরণ। ইহার পর রহিয়!ছে ঃ 


“উদ্দেশ্য 


আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে; এ ভারতন্ভুমি আবার উঠিতেছে। এ নৰ অভ্যুথানের 
শক্তিবিকাশে দিগিগন্ত কম্পিত হইবে- ভারতের নৃতন আলোকে পৃথিবী সমুদ্তাসিত 
হইবে । জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, বন্ধুভাবে বা শক্ররূপে, নিংস্বার্থভাবে বা নীচ স্বার্থের 
তাড়নায়, মহাশক্তির প্রেরণায় সকলেই এই মহাকার্য্ের সহায়। কত মহাবীর এই কর্ম 
সমুদ্রে মহাতরঙ্গরাজির সমুদ্বোধন করিতেছেন আর আমাদের এই ক্ষুদ্র 'উদ্বোধন' যদি 
শ্রীতগবানের এই বিশাল সেতুতে কাষ্ঠবিড়াঁলকার্ধযও করিতে সমর্থ হয়, জীবন সফল 

মনে করিব ।” রর 
গেষে, উদ্বোধন কার্যালয়ের ঠিকানার পর হন 'রাজংযাগ? গ্রন্থ এবং 'উতদ্বাধন প্রেস-এর হিজ্ঞাপন। -১ল্পাদক 





শউজ্ছাঞ্ধখত্ম। 


[১মবর্ষ।] ১৫ই ফাল্গুন। [ ৪র্ঘ সংখ্যা । ] 


সারদানন্দ স্বামীর 
বক্তৃতার সারাংশ। 
(রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত--রবিবার ৭ই আগষ্ট, ১৮৯৮ খাব ) 


এই সভাতে বেদাদি সম্বন্ধে যে সকল কথ! বলা হইবে, তাহ কথাবার্তাচ্ছলে বলিব, 
কারণ, বক্তৃতার ভাষায় বলা হইলে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে দুরত্ব অনুভব হুইতে পারে। 
আমর] সকলে একসঙ্ে ধর্মশিক্ষা করিতে একত্রিত হুইয়াছি, পরস্পরের সন্দেহ-সকল প্রশ্ন দ্বার 
বিচারপূর্বক মীমাংস! করিয়! সত্যলাভ করিব, এই উদ্দেশ্য । কোন মহ্থাপুরুষের ধর্্মজীৰন 
প্রত্যক্ষ দেখিলে, বেদোক্ ধর্ম্মাদি সহজে উপলদ্ধি হয়, সেই জন্ম অন্যান্য মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে 
সঙ্গেছ থাকিলেও প্রীরামকৃষ্-জীৰনে--ীহাকে আমর! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি- এই সকল ধর্ম 
কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাঁও সঙ্গে সঙ্গে বলিব । প্রথষে আমি বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে 
কিছু পাঠ করিতে চাই-- 

এক সময়ে মিথিলার রাজ! জনকবিদেহ এক যজ করিয়াছিলেন, এই মিধিলা- 
রাজবংশের কোন রাজ! ব্রন্গজ্ঞান লাভ করাতে, তাহাদের বংশের উপাধি ৰিদেহ হুইয়াছিল। 
এই যজ্ঞে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন । রাজ! জনক এক সহল গাভী দক্ষিণ দিবেন, 
ষনস্থ করিয়া তাহাদের শিং বর্ণন্বারা মুড়াইয়! দিয়া বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে যিনি 
শ্রেষ্ট, তিনিই এই গাতী গ্রহণ করুন। কেহুই অগ্রসর হইলেন না। অবশেষে, যাজ্ঞবন্ধ্য খাষি 
স্বীয় শিষ্তদিগকে বলিলেন, তোমর| এই গাভীসকল গ্রহণ কর । ইহা! শুনিয়] অন্ান্য ব্রাহ্মণের! 
বলিলেন, ইনি জামাদের অপেক্ষা! কিসে শ্রেষ্ঠ, তাহ! বিচকী কর! যাউক | আমাদের অপেক্ষা 
যদি ইনি কিছু অধিক জানেন, তাহা হইলে ইহাকে গাভী দেওয়। যাইবে । এইরূপ স্থির হইলে 
গা্গা-নাম়ী একটি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান হুইয়! যাজ্বন্ধ্যকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। নান! 
বিষয়ের উত্তর করিয়! যাজ্ঞবন্ধ্য তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন ও অন্যান্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত 
বিচার করিলেন | অবশেষে গাগা আবার বলিলেন, আমি আর ছুইটি প্রশ্ন করিতে চাই, যদি 
যাজ্ঞবন্ক্য তাহার উত্তর দিতে পাঞক্চেন, াঁহা হইলে, বুঝিৰ+ ইহাকে কেহ পরাস্ত করিতে 
পারিবে না। ১ম, কাহার দ্বারা এই সমগ্ত বস্ত ব্যাপ্ত হইয়। আছে এবং ২য়, তিনি কে? 
যাজ্ঞবন্ধা উত্তর করিলে গা্গী বলিলেন, কে ব্রাক্পগণ, জাপনার। ইহাকে পরাস্ত কাতে 
পারিবেন ন1, কারণ, ইনি ব্রক্মকে জানিয়াছেন, অতএব, ইহার জাঁনিবার জার বিছু 
আবন্টক নাই। [ক্রমশঃ] 
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্শ্রাদুর্গ ( বেলুড় মগ ) 
যা দেবী সবভূতেষ শক্িরূপেণ সংস্থিতা | 
নমস্তস্যৈ নমস্তসো নমস্তস্যে নমো নমঃ ॥ 





দিব্য বাণী 


ত্বং কালী ভারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। 
ধুমাবতী ত্বং বগল। ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥ 
্বমন্নপৃর্ণা বাগদেবী ত্বং দেবী কমলালয়।। 
“সর্বশক্তিস্বরূপ! ত্বং র্বদেবময়ী তনুঃ ॥ 
ত্বমেব সৃষ্ষমা দুলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপিণী | 
নিরাকারাইপি সাকার কস্তাং বেদিতুমর্হতি ॥ 
উপাকানাং কার্ষার্থ শ্রেসে জগতামপি। 
দানবানাং বিনাশাষ় ধন্তে নানাবিধাস্তণনুঃ ॥ 
-মহানিবাপ তন্ত্র, ৪।১৩-১৬ 


কালী, তারা, দুর্গা তুমি, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, 
তুমিই ম| ধূমাবতী, ছিন্নমর্ত। ভয়ঙ্করী । 
বগলা, ভৈরবী তুমি, কমল! কমলাসীনা, 
অন্নপূর্ণা, সরস্বতী শ্রীকর-বিধৃত-বীণা। 

সর্ব দেবদেবী সদা তব দেহে বিরাজিত, 
সর্ববিধ শক্তিরূপে তুমিই মা প্রকাশিত । 
প্রকাশ বা অপ্রকাশ সতত যাহ! কিছু আছে 
স্থুল হুদা সবই তুমি চরাচর বিশ্বমাঝে। 
নিরাকার] তুমি, তবু সাকারাও হও গো মা, 
সাধ্য কার আছে বল স্বরূপে বুঝিবে তোমা ! 
তক্তবাঞ্থ। পুর্ণ তরে, বিনাশিতে অমরারি, 
সাধিতে জরগং-ছিত হও নান! তমুধারী ! 
(লীলাময়ী ম! তোমার অরাপসায়র পর 
রূপের লহরী ওঠে ইচ্ছামাত্র নিরস্তর 1) 


কথা প্রসঙ্গে 


প্রীশ্ীম! একদিন বলিতেছেন, জ্ঞান হলে 
“ঈশ্বীরস্টাশ্বর সব উড়ে যায়।"*"সব এক হয়ে 
দাড়ায় ।' শ্রীরামকঞ্চদেৰ বলিয়াছেন, উহা 
শেষ কথ! রে, শেষ কথা ।"*'জানিবি সকল 
মতেরই উহ! শেষ কথ! ।' 

ইহাই ঈশ্বরোপলব্ধির চরম কথ, সব 
সাধনারই চরম লক্ষায এই “শেষ'-এ পৌছানো, 
যেখানে জীব জগৎ ও ঈশ্বর, পৃজক পৃজোপকরণ 
ও পৃ্জিত দেবতা সবই “উড়ে যায়”, সবই নামরূপ 
হারাইয়। একীভূত হয় এক নিতা আনন্দময় 
চেতন সতায়। এই সত্বাই তন্ত্রের নিগুণ| 
নিরাকার] “ম1”, বেদাস্তের 'ত্রহ্গ'ঃ যোগের 
পরমাত্বা' ; গীতায় ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণের 
পরমধাম' বল! হইয়াছে । 

তন্ত্র তাই উপাস্য ও উপাসকের এই 
অভেদত্বের ধ্যানকেই শ্রেষ্ঠ পুজা বলিতেছেন £ 
জ্ঞানপথে যাহাকে নিবিকল্প অবস্থা বল! হয়, 
যোগের পথে যাহাকে জীবাত্ম! ও পরমাত্বার 
একত্বান্ুভূতি বল! হয়, পুক্তক ও ঈশ্বরের সেই 
অঘয়ানুভূতিকে দৃঢ় করিবার মতিই শ্রেষ্ট পূজা, 
পুষ্পাদি নিবেদনরূপ পৃজা নহে'ঃ যোগো 
জীবাত্বনোরৈকাং পূজনং সেবকেশয়োঃ) “পুজ! 
নাম ন পুষ্পা্রৈর্যা মতিঃ ক্রিয়তে দৃঢ়া। 
নিবিকল্পে মহাব্যোয়ি স! পৃজ হাদ রাল্লযঃ |” 

কিন্ত এ পৃজার অধিকারী কয়জন ! 
আমর! কয়জনই ব! নাম-রূপ-গুণ ছাড়া নিজের 
ব| ঈশ্বরের ধারণ! করিতে পারি? নাষবূপের 
রাজ্যে ধাকিয়! মায়ের সম্বন্ধে ধারণ করিতে 
হইলে তাহার একটি সগুণ! সাকার! প্রকাশ 
আমাদের চাই-ই। তাই, তন্ত্র বলিতেছেন, 


পুজা 


আমর] যাহাতে মায়ের ও নিজের রূপ উপলবি 
করিতে পারি তাহার জন্ম সাধনার অবলম্বন- 
রূপে, 'সাধকানাং হিতার্থায়?, অরূপ] মা ব্ূপ 
ধারণ করেন ; সাধকের বিভিন্ন মনোবা্ভ পূর্ণ 
করিবার জনা, গুপ-ক্রিয়ানুসারেণ', বিভিন্ন 
মুতিতে সেই নিত্যা জননী আৰিতুতা। হন। 
পূজক জগৎ ও জগজ্জননী বলিয়া! তিন্টি 
বিভিন্ন সত! নাই, নামরূপাতীত অদ্ধয় সতা- 
মাত্রই রহিয়াছে_ এই “শেষ কথাটি সাধনার 
গ্রারভ্তে ধারণ! করিতে না পারিলেও যে- 
বিশেষ মু্তিতে মাকে আমরা চিন্তা করিতেছি 
তিনিই 'জগন্সংতি” তিনিই জগতের সব কিছু 
হইয়। রহিয়াছেন-ইহ। আমর! চিন্তা করিতে 
পারি; শ্রীশ্রীমা তাই “সৰ উড়ে যায়” বলার 
পরই আমাদের ধাঁরণাগম্য এই কথাটিই 
বলিয়াছিলেন, “ম1, ম1--শেষে দেখে মা আমার 
জগৎ ভুড়ে। সব এক হয়ে দাড়ায়। এই তো 
সোজা কথাটা ।' মা আমার জগৎ জুড়ে? এই 
কথাই কারণপলিলে ভাসমান বটপত্রশায়ী শি 
বিষ্ুকে জগন্মাত| বলিয়াছিলেনঃ “য! কিছু 
দেখছ এসব আমিই হয়েছি, আমি ছাড়া নিত্য 
সত আর কিছুই নেই", “সর্বং খন্বিদমেবাহং 
নান্তদত্তি সনাতনম্‌” ; বলিয়াছিলেন হিমালয়ে 
শুস্তাসুরকে, «এ জগতে একমাত্র আমিই আছি; 
আমি ছাড়! (ত্রহ্গাণী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি ) দ্বিতীয় 
আর কে আছে 1, “একৈবাহুং জ্গতাত্র 


থ্িতীয়। কা মমাহপর1'; বলিয়াছিলেন 
দশমহাবিদ্ভার আবির্ভাবদর্শনে তাঁত 
মহেশ্বরকেও, 'ভয় পেয়ে! না, এসব রগ 


আমারই” “যা এতা! দশমূর্তয়ঃ | সর্ব মমৈব' 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ]| 


তন্ত্রের পৃ্জাবিধানের বৈশিষ্ট্য হুইল 
অধিকারী ভেদে জগন্মাতার কোন মু্তির বিভিন্ন 
প্রকার বাহাপূুজার ব্যবস্থা এবং তাহ! 
অবলম্বনেই মনকে সাধনপথের চরম লক্ষ্যের, 
“শেষ”-এর পানে টানিয়া লইয়| যাওয়!। তন্ত্র 
ূক্জাপদ্ধতির ভিতর দিয়াই চিন্তা করিতে 
শিখায়, যে-মাকে একটি বিশেষ মুতিতে (ব 
ঘট-যস্ত্রাদি প্রতীকে ) আমার সম্মুখে রাখিয়া 
আম] হইতে পৃথক ভাবিয়া পৃজ! করিতেছি, 
তিনি শুধু ওখানেই নাই, বিশ্বের সব কিছু 
জুড়িয়া আছেন, “মা আমার জগৎ জুড়ে" ; 
. পৃর্জোপকরণ তিনি, আমার সর্বাঙ্গ জুড়িয়। তিনি, 
আমার চিন্ত। অনুভূতি প্রভৃতির আধার হৃদয়েও 
তিনি! এমন কি, আমি ও তিনি অভেদ - এই 
'শেষ" কথাটিও শিখায়- ভাবিতে শিখায়, আমি 
ও জগন্মাতা একই অদ্ধয় সত্তা, সেই অথয়া 
জননীকেই পৃজ্জক ও পৃ্িতা মুর্তি এই ছুই রূপ 
দিয়া, তাহাকে হৃদয় হইতে বাহিরে আনিয়। 
গ্রতিমায় বা যন্ত্রাদিতে স্থাপন করিয়া পৃজা 
করিতেছি এবং পৃজ্ঞান্তে আবার তাহাকে 
তাহার 'ষস্থানে, আমার হদয়ে ফিগাইয়া 
আনিতেছি। নিজের দিবাষরূপে স্থিত হুইয়া, 
দেবো তৃত্ব।”, পৃজা করা, পৃজাত্রব্যাদিকে ও 
দিবাভাবাপন্ন বা শোধন কর।, ন্যাস, আবাহুন, 
বিসর্জন প্রভৃতি পৃজাঙ্গের মুলগত ভাব ইহাই। 

শুধু পৃঙ্জাকালেই নয়, পূজার পূর্বাদিন 
হইতেই আহারাদি সংযম, এবং মায়ের ধ্যান, 
চিন্ত! প্রভৃতির মাধাষে পৃ্জকের মনকে দিব্য- 
ভাবমুখী করিবার জন্থ প্রয়াসের বিধান আছে। 
কেবল পূর্বদিন হইতেই নয়, পৃজার কয়েক- 
দিন পূর্ব হইতেই মা-র ভাবে মনকে একমুখী 
রাখিতে পারিলেই ভাল । (প্রসঙ্গত: মনে পড়ে, 
১৯২৭ খু্টাযে বেলুড় মঠে ছুর্গাপৃজা করিবার 
দর একজন ব্রন্ধচারী পৃজার কয়েকদিন পূর্ব 


কথা€ুসজে 


৪৫৫ 


হইতেই মঠে আসিয়! বাস করিতেছেন। এই 
সময় একদিন বিকালে তিনি গঙ্গার ধারে 
বেড়াইতে বেড়াইতে যামীজীর 0819580 
£10:55809 বইটি পড়িতেনছ্িলেন। দেখিতে 
পাইয়া যামী শিবানন্দ তাহাকে কাছে ডাকিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এবার পূজো! কি ইংরেজীতে 
হবে?) কোন কোন বিধানে আছে, পুজ্জককে 
পূজার দিন ব্রাহ্ষমূহূর্তে গ্রাতঃকৃতা করিবার 
সময়েই “শেষ” কথাটির, পৃজার চরম লক্ষ্যটির 
দিকে একবার তাকাতেই হইবে, পৃজ্জকের দৃ়ি, 
ধারণাশক্তি মে পথে যতদুরই যাক না কেন__ 
চিন্ত। করিতে হুইবে, “যাহাকে ব্রহ্ম বল! হয়, 
তিনিই আকার আরাধ্য জননী, আমি তিনিই, 
অন্য কিছু নই-_আমি অশোক", “অহং দেবী ন 
চান্তোহস্মি ব্রদ্মেবাহং ন শোকভাকৃ। এই 
চিন্তার পর মায়ের 'যন্ত্র রূপে ব মাতৃগতপ্রাণ 
সম্তানরূপে দেহাত্মবুদ্ধিতে ফিরিয়। আপিবার 
নির্দেশ- 'আমার হৃদয়স্থা জননীর দ্বারা, 
“পরদেব্য| হৃধিস্থেন”, যেমন চালিত হইতেছি 
তেমনি করিতেছি”, 'ম1, তোমারই তৃপ্থির জন্ম, 
"তৰ প্রিয়ার্থম্, প্রভাতে উঠিয়! সংসারযাত্রার 
অনুবর্তন করিব । 

তম্্র পৃজককে 'আমি জগৎ ও ঈশ্বর 
পৃথক পৃথক সতা'- এই দ্বৈতবোধ হইতে “ম] 
আমার জগৎ জুড়ে' এই বিশিষ্টাদৈতবোধে, 
এবং সেখান হইতে “আমিই মা' এই অদ্বৈত- 
বোধে যাওয়।-আস করায়। বল! বাুল্যঃ 
প্রাথমিক অবস্থায় ইহার উপলব্ধি তে! 
দুরের কথা, পৃজজকের হয়তে| ধারণাই হয় ন!, 
যন্ত্রের উচ্চারণমাত্রই সার হুয়। তথাপি 
বারংবার ইহার অনুষ্ঠানের মাধামে আমাদের 
মনকে ক্রমশঃ উপযোগী করিয়। লইয়া ইহার 
ধ্যানে, যথার্থ মানসপৃজায়। ও শেষে ইহার 
উপলব্ধিতে উন্নীত করিয়া আমাদের হয়তো 


৪৫৬ 


জীবনবাগী, হয়তো বা জন্ম-জন্মাস্তরবা!পী 
পৃ] শেষ করাইয়া! তন্ত্র সর্ববিধ দ্বৈতভাৰের 
ূর্ণাহুতি প্রদান করায় জ্ঞান-প্রদ্ীপিত শেষ 
হোমাগ্নিতে, “অগ্রৌ'*'জ্ঞানিপ্রদীপিতে |” 

তখন পৃজক 'ব্রন্গসস্তাব' বা “সহজঞাবস্থা' লাভ 
করেন। তন্ত্র বলিতেছেন; তখন দেহধারণ 
করিয়া থাকিলেও স্ুল-সৃক্ম কোন দেহেই 
পূকের আর অহং-বোধ থাকে না, তিনি 
দেহাশ্তিমানমুক্ত হন। তখন আর তাহার 
বাহ্থপৃজা, ম[নসপৃজা বা তন্ত্র যাহাকে শ্রেষ্ঠ পৃজা 
বলিতেছেন, মায়ের সহিত নিজের অতেদত্বের 
ধ্যানরূপ সেই পৃজারও আর প্রয়োজন থাকে 


উদ্বোধন 


[ 418ভম বর্ধ--৯ম নংখা! 


ন1--তখন তাহার প্রতিটি কর্ম ও চিন্ত| বাভা- 
বিক ভাবেই শ্রেষ্ঠপৃজা, মায়ের সহিত অদ্য়- 
তাবলীনতা হুইয়া উঠে £ 'আত্তার সহিত অদ্ধয়- 
ভাবনিষ্ঠ সাধকের চেষ্টামাত্রই পৃ্জা, কথা- 
মান্রই মন্ত্র, নিরীক্ষণমাত্রই ধ্যান | পরমাত্মাকে 
ধিনি জানিয়াছেন, যাহার দেহাভিমান একে- 
বারে চলিয়া গিয়াছে, তাহার মন যেখানেই 
যাঁয় সেখানেই সমাধি হয়”, 'আত্্মৈকভাবনিষ্ঠসু 
যা য| চে! তদর্চনম্‌। যে! যো জল্প: যমন্তরস 
তদ্ধানং যন্িরীক্ষণম্‌ ॥ দেহাতিমানে গলিতে 
বিদিতে পরমাত্মনি | যত্র যত্র মনে! যাতি 
তত্র তত্র সমাধয়ঃ  (কুলার্ণব তন্ত্র) 


প্রীঅরবিন্ 


ভারতের প্রাণবাণীর উদগাতাদের অনুতম 
মহান পুরুষ শ্রীঅরবিন্দকে আমরা প্রথম 
দেখিতে পাই, আমাদের ম্বাধীনতালাতের 
সংগ্রামে যাহার দ্ান অবিস্মরণীয় সেই সশঙ্ত্- 
বিপ্লৰযজ্ঞের প্রধান হোতা এবং কংগ্রেস-কমীঁ 
রূপে। 

ইহারই শেষের দিকে তাহার চিস্তাজগতে 
দেখ! যায় বিরাট বূপাস্তর, যাহ। তাহার দেশ- 
সেবাব্রতকে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হইতে 
পরিণামে গভীরতর ক্ষেত্রে সরাইয়৷ লইয়া 
যায়। আলিপুর জেলে থাকাকালীন তিনি 
শ্রীত্গবানকে সর্বভূতে দর্শন করেন, পর পর 
পনেরো দিন স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ও 
উপদেশ লাভ করেন, এবং উপলব্ধি করেন, 
তাহার ভাষায় ভগবানের বাণী লাভ করেন, 
যেঃ “আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে 
জাতীয়তা,” এই ধর্মের উন্নতিতেই জাতীয় 
উন্নতি, প্যখনই এই সনাতন ধর্মের অবনতি 
হয়, তখনই জাতির অবনতি হয়।” আর, 
ভারতের জাগরণ শুধু নিজের জন্য নয়; 


সনাতনধর্মের সর্বজনীন ভাবরাশিকে, “যা 
যুগ-যুগান্ত আগে মানবজাতির মুক্তির জন্য 
সৃষ্টি কর! হয়েছে” তাকে “সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 
দেবার জন্মই ।” এই জন্যই ভারত জাগিতেছ্ছে 
প্রীতগব।নের ইচ্ছায়, জাগরণের জন্য প্রয়ো- 
জনীয় আন্দোলনগুলিও ঘটিতেছে স্বাহারই 
ইচ্ছায়- যাহাকে দিয়! যাহ! করানো! প্রয়োজন 
তিনিই তাহ! করাইতেছেন-_- আমি ন| করিলে 
কাজ চলিবে নাঃ এরূপ ভাব। অর্থহীন; নিজেকে 
তাহার যন্ত্র ভাবিয়! কাঞজ্জ করাই যথার্থ ভাব। 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তাহার 
কথা, রচনা ও কর্মে এই উপলবিসঞজাত 
রূপান্তর সুস্পষ্ট হয় এবং ইহার বৎসরখানেক 
পর হইতেই জীবণের শেষ দিন পর্যন্ত; প্রায় 
চল্লিশ বংসর তিনি ব্রতী ছিলেন নিজে দিবা- 
জীবন লাভ করিয়া অপরকেও দিবাজীবনে 
উন্নীত করিবার সাধনায় 

নিজ সাধনলব্ধ উপলব্ধিভাঙ্ষর জীবনের 
প্রতাক্ষ বা! পরোক্ষ স্পর্শের মাধ্যম ছাড়াও এই 
সহায়তার কাজ তিনি করিয়াছেন গ্স্থরচনার, 


আশ্বিন; ১৩৭৯ ] 


বিশেষ করিয়া “দি লাইফ ডিশাইন' (দিব্য 
জীবন )এগ্রস্থ রচনার মাধ্যমে- যাহাতে তিনি 
দিব্জীবন বলিতে কি বুঝায়, যান্বজাতির 
( সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিরই ) ক্রমবিকাশে উদৃবর্তনের 
বা সত্যের উচ্চতর প্রকাশের পথে ইহার 
অনবীন্ার্যতা, এবং ইহা লাভের উপায় 
সম্বন্ধে সারা পৃথিবীর উচ্চচিন্তাশীল মনীষীদের 
আধুনিক যুক্তিপ্রবণ বৌদ্ধিক ধারণার পথে 
বিপুল শুভ্র আলোকসম্পাত করিয়াছেন। 
্রন্থটিতে শ্রীঅরবিন্দ সনাতনধর্মের অধ্াত্ম- 
চিন্তাকে উপস্থাপিত করিয়াছেন যথাসম্ভব 
পাশ্চাত্যদর্শনের ধারায়-যে ধারা বিশ্ব ও 
জীবনের চরম সত্যান্বেষণের প্রচেষ্টায় ভারতীয় 
দর্শনের মতে। মনবৃদ্ধির পারে যাইয়া! ফিরিয়। 
আসা সতাব্রষ্টীগণের অতীধ্জ্রিয় | অতিমাঁনসিক 
উপলব্ধির বিবৃতিকে প্রমাণ বঙ্গিয়। মানে না 
যদি না সেগুলিও মনবুদ্ধি-সীমিত যুক্তির 
ইাঁকনির ভিতর দিয়া গলিয়! আসে। গ্রশ্থটিতে 
তিনি কেবল সনাতনধর্মের সর্ববিধ অধ্যাতব- 
চিন্তাই নম, সমগ্র পৃথিবীর আধুনিক ও 
প্রাচীন সব মুল চিন্তাগুলির সমাবেশ 
ও সামগ্রস্ত ঘটাইয়াছেন $- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
চিন্তার এই মিলনকে আধুনিক যুগে 
একাস্ত প্রয়োজনীয় বলিয়! তিনি গ্রন্থটির 
প্রারভেই উল্লেখ করিয়াছেন_প্রাচোর 
মতে। জড়কে বাদ দিয়া কেবল অধ্যাত্ববাদ 
অথব| পাশ্চাত্যের মতে! আত্মাকে বাদ দিয়া 
কেবল জড়বাদ নয়_ উভয়ের সমন্বয়ই মানব- 
জাতির যথার্থ উন্নতির পথ; বলিয়াছেন, জড়- 
প্রাণমণ-সীমিত আমাদের অস্তিতবোধকে 
এসবের উধ্বে তুলিয়া! সতের অতিমানসিক 
প্রকাশের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া ফিরাইয়া 
আনিয়| জড়-প্রাণমন সবকিছুর ভিতরই 
একই চরম সত্তা সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৫৭ 


করিতে হুইবে। ইহাই দিবাজীবন--জড়- 
জগৎকে ত্যাগ করিয়া! এখান হইতে নিজেকে 
সরাইয়|! লইয়! নিজ দেবত্বের উপলব্ধিমাত্র 
নয়, সর্বানুসাত দিবাভাবের বিকাশসাধন ও 
উপলব্ধি করিয়া এই জগতের সবকিছুকেই 
দিব্ভাব্মণ্ডিত করিয়া তোলা। মানুষের, 
সমগ্র বিশ্বপকৃতিরই ক্রমোন্নতির পথে, সত্যের 
উচ্চ হইন্ছে উচ্চতর বিকাশে আরোহণের পথে 
লক্ষা ইহাই। অবশ্য ইহা কেবল নিজের 
চেষ্টাকৃত দপাধনাতেই হইবার নয়-_ সাধন! 
দ্বার আমাদের দ্িব্তাবের প্রকাশক্ষেত্রকে 
গস্ভত করিয়া রাখিতে হইবে, প্রকাশ ঘটিবে 


তাহার ইচ্ছায়_্ীঅরবিন্দের ভাষায়-_ 
দেবত্বের 'অবতরণ'-এর ফলে। 
বল। যায়, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে 


শ্রীঅরবিন্দ প্রাচা-পাশ্চাত্যের সমন্বিত পথেই 
ভগবদিচ্ছাচালিত হুইয়। জীবনযাপন করিয়াছেন 
রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে এবং পণ্ডিচেবীতে 
বাসপকালেও ;- প্রথমে যোগসাধনার সহিত 
রাজনৈতিক কর্মকে এবং পরে সাধনলব্ধ- 
উপলব্িভাবরতার সহিত অপরের জীবনগঠন- 
রূপ কর্মকে সমন্থত করিয়। | 

মনে হয় “139 00৭. 800 10911) 0$11619 
6০ ৮9 0০৫”, “নিজ দিবাযরূপ উপলব্ধি কর 
এবং অপরকেও সেন্বপ করিতে সহায়ত! কর", 
“নিজের মুক্তি না চাহিয্। যে অপরের 
মুক্তির জন্ম চেষ্ট|] করে, সে মহত্তর কাজ 
করে'- শ্বামীজীর এই বাণীই ষেন শ্রীঅরবিন্দ- 


রূপে মূর্ত হইয়াছিল। আজ তাহার জন্ম- 
শতবর্ধে তাঁহাকে শ্রদ্ধ1| জঞানাইয়। ভারতের 
তাগ্যবিধাঁতার, ভারতের “চিরসারথির' নিকট 
প্রার্থনা করি তাহার সাধন! সফল হউক, 
তাহার আকাজ্ষিত দিবাজীবনলাভের জন্য 
মানবজাতি উদ্বৃঞ্থ হুইয়! একপৃথিবী গঠনের 
কাজ ত্বরান্বিত করুক। 


সত্যানুন্ধানই ধর্ম 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


আমর! মানুষকে প্রথম অবস্থায় যখন দেখি, 
যখন সে জঙ্গলে-গিরিগুহায় বাস করত, তখন 
সেই বর্বর অবস্থাম্ব অন্যান্য পশ্ডর সঙ্গে তার 
বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। অন্যান্য পশ্ডর 
মতোই তার জীবন হন্্রিয়ঞ্জগতে সীমিত ছিল । 
তবে অন্তান্র পশুর সঙ্গে একটা পার্থক্য তার 
ছিল- ভগবান তাকে বিচারবৃদ্ধি দিয়েছিলেন, 
য1 অন্য পশুর ছিল না। সেজন্া অন্যান্য পশুর! 
প্ডই রয়ে গেল, কিন্তু মানুষ এই বিচারবৃদ্ধির 
দ্বারা পরিচালিত হয়ে ক্রমোন্নত হতে লাগল। 
এই ক্রমোন্নতির পথে সে মনের রাজ্যে 
(17691190609] বা 17606%] 1)1909-এ ) এসে 
পৌছল। তখন তার ভোগ আর সবট] ইন্টরিয়- 
সুখে রইল না, কিছুট। তোগ সৃক্্াবে হতে 
লাগল--নাচ, গান, কবিত1- ও নাটক-লেখা, 
ছবি আকা, অভিনয়--এসব বিষয়ে সে আনন? 
আহরণ করতে শিখল। স্ুল তোগ থেকে 
তার মন কিছুটা সৃক্্ম ভোগের দিকে গেল। 

এখানেই তার ক্রমোন্নতির পথ শেষ হল না, 
আরো এগিয়ে গেল মানুষ । তাঁর বিচারবৃদ্ধিই 
তাকে আরে! এগিয়ে যাৰার প্রেরণা জোগাল। 
সে দেখল, জগৎ পরিবর্তনশীল, সর্বদ। পরিবর্তন 
ঘটছে সেখানে। এই সদাপরিবর্তনধীল 
জগতের পিছনে এমন কোন সত্তা আছে কি 
না যা নিত্য- এট! জানার জন্য তার বিশেষ 
ওৎস্ুক্য জাগল। সে তখন মনুসন্ধান করতে 
করতে শেষ প্্বস্ত আত্মায় গিয়ে পৌছল। 
তার আত্মজ্ঞান হল। যখন তার আত্মজ্ঞ'ন 
ব। ব্রহ্জ্ঞান হল, “তত্বমসি' উপলব্ধ হল, তখন 
ক্রমবিকাশের পথে তার চল] শেষ ুল। সে 
পণ্ড থেকে মানুষ হুল, মান্য থেকে দেবতা 


হুল। এভাবে মানুষের ক্রমবিকাশের পথ 
শেষ হুল গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে | 


এখন মন্তত্ত্ব থেকে দেবত্বলাভ তার ঘটল 
কিভাবে 1 কিভাবে সে ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করল! 
প্রথমে বিচার দ্বারাই সে ঠিক করেছিল যে, 
এ জগতের পিছনে একট! নিত্য সত! আছে। 
আমাদের তিনটে অবস্থা আছে- জাগ্রৎ সপ্ন 
এবং স্বযুপ্তি অবস্থা। সেবিচার করে দেখল, 
জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে জগৎ দেখি, এই 
দৃশ্যমান জগৎ, ঘুমিয়ে পড়লে সেটা আর দেখ! 
যায় না; এজগৎ তখন কোথায় চলে যায়। 
তখন ববপ্র অবস্থায় দেখি কি? দেখি আমাদের 
সংস্কারের দ্বারা, মনের দ্বার] সৃষ্ট একটা 
বপ্পের জগৎ। তারপর ঘুম যখন গাঢ় হয়, 
সুযুধি অবস্থা হয়) তখন এ বপ্রের 
জগংটাও চলে যায়; কোথায় £চলে যায় 
ঠিক নেই। তখন থাকে কি? ধাকে শুধু 
একট1। অজ্ঞানের আৰরণ। আমরা যখন 
গভীর ঘুম থেকে উঠি তখন তো! বলে থাকি, 
“আম খুব আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম' 'আমি 
কিছুই টের পাই নি।' এর ভেতর ছুটে! তাগ 
আছে। একট! হল, 'আমি খুব আননে 
ঘুমিয়েছিলাম'-অর্থাৎ দেই অবস্থায়, সুযুণ্ডি 
অবস্থায়, আত্মার যে আনন্দ তা আমি কিছুটা 
অন্ুতব করেছি। আর, “আমি তখন কিছুই 
টের পাই নাই, কিছুই জানি লাই'এর মানে 
আমি তখন অজ্ঞানকে দেখেছি, আমি তখন 
অজ্ঞানকে অনুভব করেছি। সুযুণ্ডি অবস্থায় 
আত্মা এই অজ্ঞানের দ্বার আবৃত ধাকে বলে 
আমাদের তখন আত্সজ্ঞান হয় না, তার কিছুটা 


আমিন, ১৩৭৯ ] 


আভাস মাত্র পাই। ভাতেই আনন্দিত হই 
আবার সেই সঙ্গে অজ্ঞানকেও উপলব্ধি করি। 

এই তিন অবস্থায় একট। বিষয় কিন্তু স্প$ 
যে, দৃশ্য জগংট। পরিবতিত হচ্ছে বটে, কিন্তু 
যে ভ্রষ্টী সে সব অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। 
যখন সমাধি হয় নিবিকল্প অবস্থ। হয়-__ তখন 
অজ্ঞানও চলে যায়। কিত্ত যে দ্রষটা সে 
তখনে। থেকে যায়। ভ্রষ্টারূপ এই যে সত, 
পরিবর্তনশীল অনিতা দৃষ্যগুলির মধ্যে যা সদ! 
অপরিব্তিত থেকে যাচ্ছে, সেইটাই নিত্য। 
সেই হল আন্না, সেই হল অখণ্ড, সে-ই 
অদ্বিতীয় । কোনকালে তার কোন রকম 
পরিবর্তন নেই, সে সর্বদাই দ্র্টা, কখনে| 
দৃশ্ট নয়। 


মাছষ এভাবে বিচার করে দেখল । এখন 
এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে কি ভাবে! 
অজ্ঞানকে সরাতে হবে কিতাবে? সে বুঝল 
মন দিয়ে বিচার করে তার মাধামে ব্রহ্মজ্ঞান 
লাভ করতে হবে। সেজন্য মাহুষ প্রথমে মনকে 
পরিষ্কার করতে, শুদ্ধ করতে সচেষ্ট হল। 
নানারকম সাধন! দ্বার। সে তা করতে চে! 
করল--বেদাস্তে যার নাম 'সাধন-চতুষ্টয়” যার 
প্রথমটি হল ছয়গ্রকার নৈতিক সাধন|- শম, 
দম, উপরতি, তিতিক্ষা; শ্রদ্ধা ও সমাধান। 

শ্রদ্ধাই খুব বড় জিনিস। শাস্ত্রে ষর্দি 
কারে। শ্রদ্ধা না থাকে, গুরুর প্রতি 
শদ্ধ। ন| থাকে, মহাপুরুষদের কথায় যদি 
শ্রদ্ধা ন] থাকে, তাহলে তার কিছুই হতে 
পারে না। তারপর দঝকার নিতানিত্যবন্ত- 
বিবেক-কোন্ট] নিত্য কোন্টা অনিত্য ত1 
বুঝে অনিত্যকে ত্যাগ করে নিতাকে ধরার 
চেষ্টা। তারপর সব বাসনা তাগ করতে 
হবে--এ জগতেরই হোক ব| ঘর্গেরই হোক, 


সত্যানৃসন্ধানই ধর্ম 


৪৫৯ 


সমস্ত ভোগের বাসন। ত্যাগ করতে হুবে। 

এই ত্যাগের অভ্যাস কেবল সম্নাসীদের 
জন্ুই নয়। জীবনের সর্বস্তরেই সকলেরই ত্যাগ 
অত্যাস করার প্রয়োজন রয়েছে । সংসারের 
মধে;ও, যে কোন কাজেই হোক ত্যাগস্বীকারই 
উন্নতির মূল। গৃহস্থালির কাঞ্জ, আফিসের কাজ, 
সমাজসেব।, রাষ্ট্রপরিচালনা সর্বত্রই আমর! 
যদি ব্যক্তিগত স্থার্থ ত্যাগ করে, নিজেকে ভুলে 
কেবল অপরের কথাই ভাবি, তাহলে সব 
কাজই খুব ভালভাবে চলে । আমাদের উন্নত 
হতে হলে; দেশকে উন্নত করতে গেলে ত্যাগ- 
বীকার তো চাই-ই, ভোগবাসন! ত]াগ করবার 
পর তত্ব লাত করার জন্য একট! তীব্র 
আকাজ্ষ। থাক। দরকার। এসব থাকলে 
তখন আমর! শাস্ত্রের মর্ম ভাল করে বৃঝতে 
পারি। নইলে, মনের ষ| প্রাথমিক অবন্! তা 
গিয়ে যি আমর! শান্ত বুঝতে চাই, 
আমর! তা ঠিক বুঝতে পারি না। এর 
একট| দৃষ্টাস্ত আছে। ইন্দ্র ঘার বিরোচন 
গেলেন গুরুর কাছে। গুরুর কথ! ইচ্জু 
একরকম বুঝলেন, বিরোচন অন্য রকম। 
কেন? জনের মনের তফাত বলে। সেজন্য 
শান্পের মর্ম বুঝতে গেলে মনকে শুদ্ধ কর! চাই? 
তারপর শাস্ত্রের কথ! শুনতে হবে, মনন করতে 
হবে। তারপর নিরদিধ্যাসন ব1 ধান অভ্যাস 
করতে হবে। শান্তর বলছে, আমাদের 
যতাবতঃ বহিমুঁখ ইন্দ্রিয় গুলির বাইরে ছোট! 
বন্ধ করে সেগুলিকে অন্তমুখে করে মনকে 
আত্মার ধ/াঁনে লাগাতে হবে। ধান ঠিক ঠিক 
হলে তখন সমাধি হয়, ব্রহ্ধজ্ঞান হয়। এভাবে 
চলে মানুষ ব্রন্মজ্ঞান লাভ করেছিল । 


তাহলে আমর! বুঝতে পারছি, ধর্ম মানে 
গ্রতাক্ষ অনুভূতি; তত্বেরই হোক বা 


৪6৬০ 


তগবানেরই হোক, অনুভূতিই হুল ঠিক ঠিক 
ধর্ম। ধর্স বলতে আর যা কিছু আমর! 
সাধারণভাবে বৃঝে থাকি-উপবাস করা, 
মন্দিরে যাওয়া], পৃজাপার্বণ করা বা তীর্ঘভ্রমণ 
কর।--এলব ঠিক ধর্ষ নয়। কিন্তু দ্বঃখের 
বিষয়, আমর! এ সবকেই ধর্ম বলে ধরে নিই; 
অনেকের আবার এমন ধারণাও থাকে যে, এই 
সবই ধর্ম, এর বাইরে ঘা! কিছু তা ধর্ম নয়, 
যার] এসব আচরণ করছে না তার! অধান্মিক। 
কিন্তু ভগবানের এমনি কৃপা, যখন মানুষের 
মনোভাব এরপ সক্কীর্ণ হয় তখন তিনি অবতীর্ণ 


উদ্বোধন 


[+৪ তম বর্ধ-_নম সংখ্যা 


হয়ে; মানুষ হয়ে এসে দেখিয়ে দেন ঠিক ঠিক 
ধর্ম কি, এবং ভার জীবন ও বাণীর দ্বারা 
মান্বষকে সেপথে চালিত করেন। 

গত শতাব্দীতে শ্রীরামরুঞ্জ আমাদের এই 
পথ দেখিয়ে গেছেন। তার প্রদণিত পথ 
অন্বসরণ করলেই আমর] ভগব!নলাভ করতে 
পারব ।& 


* শিলং শ্রীরামকৃষ্খ মিশন আশ্রমে 
১৮, ২, ৭১ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন 
হইতে সংকলিত | - সঃ 


শ্রীরাম 


প্রীবিমলটন্দ্র ঘোষ 


নমো নমো হে অমৃত 
আলোর আধার ! 
শত মত শত পথ 
শত নদী মিশে একাকার, 
চেতনা-সমুদ্র তুমি 
জ্যোতির্ময় তরঙ্গ তোমার 
অদ্বৈত সত্তার । 


লোকোত্তর নও শুধু 
কা।লোত্তর পুরুষপ্রধান ! 
শুদ্ধ ভক্তি শুদ্ধ প্রেমে 
অমল বিভূতি দীপ্যমান ! 
"তোমায় অযুত নমস্কার | 


দেবতীর্থ ভারতের 
উজ্জীবনী মৃণ!লশিখরে 
সূর্ধপ্রভ শতপর্ণী 
মহাপল্প বায় অক্ষরে 
প্রমুর্ত প্রণব তুমি বরেণ্য ওক্কার ! 
নমে! নমে' হে অমৃত 
আলোর আধার । 


বৈদিক সাহিত্যে ছর্গ 


শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী 


কষ্।যভূর্বেদীয় তৈতিরীয় আরণ্যকের 
দশম প্রপাঠক, দ্বিতীয় অন্নবাকে দুর্গাদেবীর 
উদ্দেশে গস্ভীরার্থ নিয়োক্ত প্রার্থনা-মন্ত্রটি দুষ্ট 
হয়্ঃ-- 
তাম্‌ অগ্নিবর্ণাং তপস! জলম্তীং 
বৈরোচনীং কর্মফলেষু ভুষ্টাম্‌। 
হুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপন্যে 
সুতরসি তরসে নমঃ ॥ 


যিনি অগ্নিবর্ণ।১ তপ:শক্তিতে জাজ ল্যমান। ও 


ষপ্রকাশা, ধর্মার্থকামমোক্ষাত্বক চতুবর্গরূপ 
ফললাভের নিমিত্ত যিনি সেবিত1 হ্ইয়া 
থাকেন, সেই ছুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ 


করিতেছি । হে পরিক্রাণকারিণি, সংসার- 
সাগর পার হইবার জন্য তোমাকে প্রণাম 
করি। 


পৌরাণিক যুগের সপ্তশতীচন্তীতে অন্ুরূপ- 
ভাবের প্রেরণীতে দেঁবগণ ভগবতী ছুর্গার 
স্ততিতে উক্তি করিয়াছেন, 

দুর্গাপি দর্গ-ভবসাগর-নৌরসঙ্গ] | 

(চণ্তী, ৪1১১) 

তুমি ছূর্গা, হুম ভবসাগরে অদ্বিতীয় নৌকা- 
বরূপা। ভগবতী দুর্গা স্বয়ং কর্ণধার এবং 
নৌকা উভয়ই । সুতরাং জীবকে সংসার-সাগর 
পার করাইতে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বল৷ 
হইয়াছে। 


ধথেদের নিয়োক্ত মন্ত্রটকে উক্ত ভাবনার 
আদিম উৎস বল| যাইতে পারে,_ 
সুত্রামাণং পৃথিবীং সাম অনেহসং 
সুশর্যাণম্‌ অদিতিং সুপ্রণীতিম্‌। 


দেবীং নাবং বরিত্রাম অনাগসম্‌ 
অঅবস্তীমূ আ রুহেমো৷ স্বত্তয়ে | 
( খখেধ, ১০1৬৩।১০ ) 
আমরা! মঙ্গলের জন্য দ্যুলোকষরূপ নৌকাতে 
আরোহ্ণ করিয়া যেন দেবন্ প্রাপ্ত হই। এই 
নৌকাতে আরোহণ করিলে রক্ষা পাইবার 
বিষয়ে কোন ভয়ই নাই, ইহা! অতি বিস্তীর্ণ, 
ইহাতে আরোহণ করিলে সুখী হওয়া যায়, 
ইহার ক্ষয় লাই, ইহার গঠন অতি চমৎকার) 
ইহার চরিত্র সুন্দর, ইহা নিষ্পাপ ও অবিনাশী। 
কষ্ণযভূর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম 
প্রপাঠক, প্রথম অনুবাকে নিয়োক্ত প্ৰুর্গা- 
গায়ত্রী” মন্ত্র দৃষ হয়” ( পুনা আনন্দাশ্রম 
সংস্করণ, পৃঃ ৭৭০) 
“কাত্যায়নায় বিদ্নহে কলন্মাকুমারীং ধীমহি 
তযনে! হগিঃ প্রচোদয়াৎ।” 
ভাত্তকার সায়নাচার্ধ বলেন, “ছুর্গা" শব স্থলেই 
এখানে “ছুগি” প্রয়োগ কর! হুইয়াছে। এই 
মন্ত্র ঘারা কাঞ্চনবর্ণাভা; ইন্দুখগ্ভুষিত1, আগম- 
প্রসিদ্ধা ছুর্গাদেবীর নিকট প্রার্থনা কর! 
হইয়াছে। 
বেদের শাখাতেদে উক্ত '“দুর্গা-গায়ত্রী” 
মন্ত্রের পাঠতেদ দৃষ্ট হয়। অথর্ববেদীয় মহা 
নারায়ণ উপনিষদে “দুর্গা-গায়তত্রী' যথ1 ১ 
কাত্যায়ন্যৈ বিদ্লহে কন্তাকুমর্ধে ধীমহি 
তক্মো হূর্গ| প্রচোদয়াৎ ॥ ( ৩১২] 
এই গায়ত্রী মন্ত্রে হুর্গার কাত্যায়নী ও কন্যা- 
কুমারী নামান্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। 
কৃষ্যজুর্বেদের ঘেত্রায়ণী শাখা তৈত্তিরীয় 
শাখা হইতেও প্রাচীনতর বলিয়া! পণ্ডিতগণ 


৪৬২. 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । মৈত্রায়ণীশাখার সংহিত। 
107, 10, ০০, 99৮:০676: নামক জার্ধান 
পণ্ডিতের সম্পাদনে প্রকাশিত হয়। এই 
সংক্তার মধ্যম কাণ্ডে নৰম প্রপাঠকে শিব, 
দুর্গ, কান্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবতার গায়ত্রী 
মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গায়ত্রী 
মধো কোন কোন মন্ত্রে সেই মন্ত্রের প্রতিপদ] 
দেবতার যে মুতি আছে তাহাঁও ব্যক্ত হইয়াছে 
_ ইহ! স্প্উরূপে বুঝিতে পার! যায়। সুতরাং 
দেখ যাইতেছে বৈদিক সম্প্রণায়ে মৃতির 
আরাধনা বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া 
আসিতেছে। 

দেবীমুক্তে দুর্গাতত্ব-খথেদের দশম 
মণ্ডলের ১২৫-সংখ্যক সুক্তটি ““দেবীসৃদ্ত' নামে 
অভিহিত হয়। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী দেবী 
ভগৰতীর রূপ ও মহিমা এই সুক্তের অ।টটি 
ঝকে কীতিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লি- 
খিত হুইয়াছে, মহারাজ সুরথ ও বৈশ্থ সমাধি 
দেবীসূক্ত জপ করিয়া জগজ্জননীর দর্শনাভিলাষে 
তপস্! করিয়াছিলেন_-“প চ বৈশ্ঠন্তপন্তেপে 
দেবীসৃক্তং পরং জপন্‌।” (চত্তী ১৩১০) 

মহধি অভ্ভ.ণের কণা ব্রহ্মবিভ্ষী বাক্‌ দেখী- 
সুক্কের খষি, এই কারণে ইহাকে 'বাক্সৃক্ত'ও 
বলা হইয়া থাকে। সায়নাচার্ধয বলেন, 
মহধি অন্তপের কন্া বাক্‌ সচ্চিণানন্দযরূপ 
সর্বগত পরমাত্নার সহিত তাদাত্বা অর্থাৎ 
নিজের অতিন্নতা উপলব্ধি করিয়! সমস্ত জগৎ- 
রূপে ও সকলের আশ্রয্নরূপে আমিই সকল 
হইয়াছি, এই ভাবে স্বীয় আত্বাকেই স্ব 
করিয়াছেন_“বযাত্বানম্‌ অস্তোৎ। অথব| অন্য 
ভাবে বল! যাইতে পারে যে, ব্রঙ্গবূপিণী 
আগ্ভাশক্তি ভগবতী পরিশুদ্ধ আধার ব্রহ্মবিদুষী- 
বাকৃকে যন্ত্রক্ূপে গ্রহণ করিয়! তাহার মাধ্যমে 
স্বয়ং আত্মবন্দপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 


উদ্বোধন 


[4৪তম বর্ধ--৯ম সংখ 


এই দেবীসৃক্ত চণ্ডীতত্বে প্রবেশের ছ্বারত্বরূপ। 
্ীশ্রীচণ্ডীতে যে সকল তত্ব প্রপঞ্চিত হইয়াছে 
তাহা সমস্তই বীঙ্জাকারে দেবীসৃক্তে নিহিত 
রহিয়াছে। এই কারণে দেবীসুক্তের এতট| 
গরুত্ব। দেবীপূক্তে যিনি মন্ত্ররূপা, 
দেবীমাহাত্ঘ্যে তিনিই বিগ্রহ্রূপ। দেবীসৃক্ষের 
সমুজ্ছল বিগ্রহই আগ্াশক্তি ভগবভী 


ধগ্েদের এই দেবীসৃক্তে আমরা ব্রদ্মময়ী 
জগজ্জননদী আগ্ভাশকিকে বিশ্বপালিনী ও 
অদুরদলনীরূপে দেখিতে পাই। তিনি ব্রন্মদ্েষী 
অসুরসংহারে ব্রতী রুদ্রের সহায়ম্বরূপিণী।_- 
“অহ্‌ং রুদ্রায় ধন্ুরাতনোমি ব্রহ্গদ্বিষে শরবে 
হস্তব| উ।' তিনি জনহিতার্থে অসুরদলণে 
উগ্তত।--অহুং জনায় সমদং কৃণোমি।' চণ্তীতে 
বণিত জগতের কল্যাণার্থ মহিষাপুরবধ এবং 
শস্তনিশুস্তাদিটদৈত্য-বধের জন্ম তগবতীর 
সমরে আত্মনিয়োগের বীজ শ্রুতির এই মন্ত্রে 
পাইতেছি। সৃক্তান্ত্গত অনুবাক্‌ কয়টির সৃষ্ 
বিশ্লেষণ করিলে ইহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে; 
বৈদিক খষি সমস্ত প্রাণী, মন্স্তঃ দেবতা এবং 
বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের মধ্যে এক দেবীশক্তি নিত 
আছে ইহা! স্পউ উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এই 
শক্তিই পরে নান! নামে শঙ্তিপৃজায় প্রধান 
উপাস্য দেবতান্ধপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
দেবীসৃক্তে দেখিতে পাই, ব্রহ্মবিদ্ধারাপণ 
দেবা ব্য়ং ব্রন্গতত্বের উপদেশ কিয়া 
থাকেন, 
অহমেব স্বয়মিদং বদধামি জুষ্টং 
দেবেতিরুত মান্ষেভিঃ। 
যংকাময়ে তং তমুগ্রং কণোঁম 
তংব্রঙ্গাণং তম্বষিং তং সুমেধ|ম্‌ 
( খগ্বেদ, ১০।১২৫1৫) 
দেবগণ ও মনুস্তগণের প্রাথিত ক্রহ্মতত্ব আছি 


আশ্বিন, ১৩৭৯] 


বয়ং উপদেশ করিয়া! থাকি। আমি ঈদৃশ 
বহ্ষবরূপিণী। আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছ! 
করি, তাহাকে তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি 
কাহাকেও ব্রহ্ম! করি, কাহাকেও খধি করি 
এবং কাহাকে ৪ বা অতি প্রজ্ঞাশালী করিয়| 
থাকি। 

উম। হৈমবতী--সামবেদীয় কেন- 
উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে হৈমবতী 
উমার আখায়িক! রহিয়াছে । ইন্দ্র তাহার 
নিকট ব্রহ্মরহস্ম অবগত হুইয়। দেবগণ-মধো 
শ্রেষ্ঠত্ব লাত করিয়াছিলেন । 

তশ্ম।দ ব। ইন্দ্রোতিতরামিবান্যান্‌ দেবান্‌; 
স হোনন্লেদিষ্টং পষ্পর্শ, স হোনৎ প্রথমো 
বিদাঞ্চকার ব্রহ্ষমেতি। ( কেন, ৪1৩) 

ইন্্রই প্রথমে উমাবাকা হইতে ব্রদ্দের 
তত্ব শ্রথণ করিয়াছিলেন। যেহেতু ইন্তর এ 
সন্নিহিত ব্রক্ষকে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং 
যেহেতু ইন্দ্রই প্রথমে উহার ত্রন্মতথ বুঝিয়া- 
ছিলেন, সেই কারণে তিনি অপরাপর 
দেবতার মধো শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

কেন-উপনিষদৃ-বগিত এই উমা হৈযবতী 
কে? শঙ্করাচার্ধ বলেন, ইনি ষয়ং ব্রহ্মবিষ্া | 
'হৈমবতী, অর্থ হেমাঁগরণসম্পন। অথব| 
দর্যজ্ঞ মহাঁদেবের সহিত নিত্যযুক্তা হিমালয়- 
সুত। তগবতী উম1। ই'হাঁর মহিমা অন্তর ও 
অপরিমেয়। দেবীসৃক্কে বলা হইয়াছে £ 

পরে! দ্িবঃ পর এন! পৃথিব্যে : 
তাবতী মহিন! সংবভূব। 

. € খণেদ। ১০।১২৫।৮) 
 ছ্ুলোক ও হ্যলাকের পরাৎপর তিনি-- 
ঠাহার মহিমা অতিশয় মহীয়ান। হৈমবতী 
উম! ইন্্রকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার 
সারমর্ম হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই অহথর- 
গণকে পরাজিত করিয়াছেন, তোমর| তাহাতে 


বৈদিক সাহিতো হুর্গা 


৪৬৩ 


নিমিত্ত মাত্র। তাহার বিজয়েই তোমর! 
এবংবিধ মহিমা অস্থভব করিতেছ। ফলতঃ, 
আমাদেরই এই বিজয়, আমাদেরই এই মহিমা, 
এইরূপ তোমাদের যে অভিমান, ইহ! মিথ্াা। 
অজ্ঞানকৃত। 


এই উমা-বাক্য হইতেই ইন্দ্র বুঝিয়াছিলেন 
যে, এঁ 'বক্ষ'ট ব্রহ্ম কিন্তু ববুদ্ধি-বলে বৃঝিতে 
পারেন নাই। “ক্ষণ শব্দের অর্থ শঙ্করাচার্য 
করিয়াছেন, 'পৃজনীয় মহৎ ভূত? | 'ষক্ষ' শবের . 
প্রাচীন অর্থ রহস্য । যা শক্কিমততায় লভ্য 
নয়, কিন্তু প্রসাদ-লভ্য। এই তত্বটিই নিয়োক্ 
শ্রুতিবাক্যে প্রতিপাদদিত হুইয়াছে--যমেবৈষ 
রৃখুতে তেন ত্য স্তস্ৈষ আত্ম] বিবৃুতে তনৃং 
স্াম। (কঠ, ১২২৩)। এই আত্ম! ধাহাকে 
বরণ করেন অর্থাৎ কৃপা করেন তিনিই তাহাকে 
লাভ করিতে পারেন। তাহার নিকট আত্মা 
বীয় প্রকৃত হ্বর্প প্রকটিত করিয়! থাকেন। 


কেনোপনিষদে আমর! যে বহুশোভমান। 
উম| হৈমবতীকে দেখিতে পাই আঁচার্ধ শঙ্করের 
মতে ইনি ব্রহ্ষবিদ্যারূপিণী, ইহ1 পূর্বে বল! 
হইয়াছে | খক্সংহিতায় তিনি “বাকৃ'। তিনি 
সকলের নিকট সুলভদর্শন নছেন। কাহারো 
নিকট তিনি উশতী সুবাস! জায়ার মত তনুখানি 
প্রকাশ করেন ( খখেদ ১০।৭১৪ )। ব্রহ্ম এবং 
বাক খকৃ-সংহিতায় একটি যুগনদ্ধ মিথুন 
(খথেদ ১০1১১৪1৮ ) কোনোপনিষদের 
আখ্যাম্িকাঁটি এই তত্বেরই বিবৃতি এবং এইটি 
পরে পুরাণে পল্পবিত হইয়াছে । 'রুদ্র্ৃদয়' 
উপনিষদে এই তত্ৃটি প্রকাশিত হইয়াছে,_- 
রুদ্ধো ব্রহ্মা উম! বাণী, তশ্যৈ স্যৈ নমে! নমঃ 
রুদ্ধো! যজ্ঞ উম| বেদি, ওপ্মৈ ও সৈ নমো নমঃ | 
রুদ্ধো বেদ উমা শান্তরং, তশ্মৈ তস্য নমো! নমঃ | 
রুদ্রোহর্ঘোহক্ষরঃ সোম] তশ্যৈ তষ্যৈ নমে| নমঃ | 


৪৬৪ 


শক্ত উপনিষদে দুর্গা--দেবী উপনিষৎ, 
্রিগুর! উপনিষৎ, ব্রিপুরাতাপিনী, বহ্ব,চ প্রভৃতি 
শাক্ত উপনিষদে ভগবত্তী তর্গাকে জগতের 
মূলীভূত চৈতন্যাত্বক ব্রহ্মরূপিনী বল! হুইয়াছে। 
দেবী উপনিষদে দেখিতে পাই, দেবতারা! প্রশ্ন 
করিতেছেন,-কাসি ত্বং মহাদ্দেবি! উত্তরে 
দেবী বলিতেছেন,__“অহ্‌ং ব্রহ্ষতব্ূপিণী। মত্রঃ 
প্রকৃতি-পুরুষাত্বকং জগৎ।' তাহা হইতে 
প্রকৃতি-পুরুষাত্মবক এই জগতের সূষ্ি হইয়াছে। 
শুধু সৃটি নয়, স্থিতি ও লয় তাহারই কৃত। 
মার্কপ্ডেয় চণ্তীতে দেখিতে পাই তীহাকে 
অক্ষরা, নিতা এবং 'সৃর্টি-স্থিতি-বিনাশানাং 
শক্বিভূতে সনাতনি' বলা হইয়াছে। এক 
'কথায় তিনি উপনিষদৃক্ত “তজ্জলান্‌”, ব্রন্ধ- 
সুত্রো্ “জন্মাদ্যস্য যত: | অর্থাৎ দেবী এই 
বিশ্বের সৃষটি-স্থিতি- ও সংহার-কত্রাঁ। 
দেবী উপনিষদে “দর্গ” নামের নিরুক্তি 
এইরপ ব্যাখ্যা হইয়াছে”- 
যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষ! দুর্গা প্রকীতিত|। 
দর্গাৎ সংত্রায়তে যস্মাৎ দেবী ছুরগেতি 
কথাতে ॥ 
ধাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই, ইনি সেই 
দূর্গ] বলিয়! কীতিতা! হইয়া থাকেন। ছুর্গতি 
হইতে রক্ষা! করেন বলিয়| দেবী “দর্গ!' নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন । 
নামি ত্বামহং দেবীং মহাভয়বিনাশিনীম্‌। 
মহাতুর্গ প্রশমনীং মহাকারুণ্যরূপিণীম্‌ ॥ 
তাং দব্গাং দুর্গমাং দেবীং ছুরাচারবিঘাতিনীম্‌। 
নমামি ভবভীতোহহং সংসারাবতারিণীম্‌॥ 
হেদেৰি! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি 
আপনি মায়ের বিনাশ ও ঘোর ছুর্গতির 
উপশম করিয়া থাকেন, আপনি মহাকারুণ্য- 


উদ্বোধন 


[৭৪তম বর্ধ--৯ম নংখা। 


রূপিণী। হে দেবি দ্গে! আপনি দবর্গতি- 
ও ছুরাচার-নাশিনী। আমি তবভীত হুইয়। 
সংসারসাগরতারিমী আপনাকে প্রণাম 
করিতেছি। 
দেবী উপনিষদে দেবীর এইরূপ ধ্যানমনত 
দৃষউ হয় 
বংপুণুরীকমধাস্থাং গ্রাতঃসূর্ধসমপ্রভাম্‌। 
পাশাহশধরাঁং সৌম্যাং বরদাভয়হস্তকাং। 
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং তক্তকামহ্ঘাং জে 
হৃদয়মধ্যস্থিত। গ্রাত:সূর্যসম প্রভাবিশি্| দেবী 
চতুর্তজে পাশ ও অঙ্কুশ, বর ও অভয় মুদ্রা 
ধারিণী। সৌম্যা ব্রিনয়ন! বক্তবস্ত্রপরিহিত 
তক্তবাষ্তাপৃরণকারিধী দেবীকে ভজন! করি। 
দেবী উপনিষদের ফলশ্রুতি 'খন্বন্ধে উক্ত 
হইয়াছে, 
যেএবং বেদ সশোকং তরতি। য এবং 
বেদ স দেবীপদম্‌ আপ্রোতি।” যে সাধক এই 
প্রকারে দেবীতত্ব জানেন তিনি সকল: শোক 
উত্তীর্ণ হন, তিনি দেবীপদ প্রাপ্ত হন। 
ও নমন্তে অস্ত ভগবতি ভবতি মাতরন্মান্‌ 
পাড় সর্বতঃ। 
তামহং প্রণৌমি নিত্যম্‌। 
তাপাপহারিণীং দেবীং ভুক্তি-মুক্তি- 
প্রদ্ধায়িনীম্‌। 
অনস্তাং বিজয়াং শুদ্ধাং শরণ্যাং শিবদাং 
শিবামূ। 
হে তগবতি! আপনাকে আমরা নমস্কার 
করি। যে মাতঃ,১ আপনি আমাদিগকে 
সর্বতোতাবে রক্ষা করুন। সেই ব্রিভাঁপহারিণী, 
তোগমোক্ষপ্রদায়িনী, জনসভা; বিজয়], শুদ্ধা, 
শরণযোগয!, মহৃলদায়িনী মহাদেবী শিবাকে 
নিত্য প্রণাম করি। 


মায়ের স্মৃতি 


স্বামী প্রেমেশানম্দ 


১৯৯৫৬ খুষ্টাবে ব্রহ্ষবান্ধব উপাধ্যায়, 
অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি তাদের পত্রিকায় 
ঠাকুরের কথা লিখতেন। এই সময় দেশে বদেশী 
আন্দোলনের ফলে বেশ. একট! সাড়া পড়ে 
গিয়েছিল। এই সময়কার বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রথম ঠাকুরের খবর পাই। বাড়িতে গোবিনাজী 


ছিলেন। তার পৃজা! সেবা নিয়ে একেবারে 


মেতে গিয়েছিলাম ।' তারপর “কথাম্বত' পড়ে 
ঠাকুরের কথ! আরও জানতে পারলাম। বয়ং 
ভগবান এসেছেন- এই খবর পেয়ে আমি 
তে। একেবারে আহ্লাদে আটখান! হয়ে 
পড়লাম। ক্রমে চিঠিপত্রে মাারমশায়ের সঙ্গে 
যোগাযোগ হয় । মাষারমশাই আমার আদি 
গুরু । ১৯০৯ খৃক্টার্ে কলকাতায় আসি। 
এই সময় একদিন বাগবাজ!রে মায়ের বাড়ীতে 
সর্বপ্রথম মাকে দর্শন করি। প্রথম দর্শনের 
দিন মায়ের পা দৃ'খানি কেবল দেখতে 
পেয়েছিলাম | তার সমন্ত ' শরীর কাপড়ে 
চাক! ছিল আর মাধায়ও লম্বা ঘোমট! দেওয়! 
ছিল। মাষ্টারমশাই চিঠি দিয়ে আমাকে মঠে 
মহারাজের (মী ব্রহ্গানন্দ ) কাছে পাঠান | 
মঠে এই সময় ৰাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ 
মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের 
সন্তানদের দর্শন পাই ও তাদের লঙ্গে পরিচিত 
হই। ১৯১১ খুষ্টাব্বে আর একবার কলকাতায় 


১৯৬* থষ্টাবে সারগাছি আশ্রমে বামী 
প্রেমেশানন্দ এই স্মৃতিকথ। বলিয়াছিলেন, সামী 
রমানম্দ (তখন জ্যোতির্সয়) কথাগুলি লিপি- 
বন্ধ করেন। স্বামী প্রেমেশানন্বকে লেখাটি 
পড়িয় শুনানও হইয়াছিল ।-সঃ 


এসেছিলাম | এই সময় মঠে মহারাজদের 
সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কিন্তু মা কলকাতায় 
ছিলেন ন| বলে তার দর্শন পাইনি। 

১৯১৩ খবষ্টান্দে মায়ের কাছে দীক্ষার 
জন্বে জয়রামবাটা যাত্রা করি। মেদিনীপুরের 
পথ দিয়ে জয়রামবাটা গিয়েছিলাম । হাওড়া 
স্টেশনে সম্ভবতঃ একটি ইন্টার ক্লাশের গাড়িতে 
উঠেছিলাম। ট্রেনের সেই কম্পার্টমেন্টের 
(901008760808 ) একজন যাত্রী ভদ্রলোক 
অযাচিতভাঁবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে 
লাগলেন। সে সময় আবার পুলিশের খুব 
উপদ্রব ছিল। আমি যথাসম্তব এড়িয়ে এড়িয়ে 
কথার উত্তর দিচ্ছিলাম। ভদ্রলোকটি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, “আপনি কোথায় 
যাবেন, আপনার কি পরিচয়? ইত্যার্দি।” আমি 
তো মহ! বিরক্ত হু'লাম। বললাম--জয়রাম- 
বাটীযাব। তাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 
জিয়রামবাটী কেন যাবেন? উত্তর দিলাম-_ 
সেখানে আমার গুরু থাকেন। আবার প্রশ্ন 
হল, «ক আপনার গুরু? এইসব কথাবার্তা 
হয়েছিল, সব মনে নেই। ভন্রলোকটি 
মহ! খুশী হয়ে বললেন, 'আমিও তো এখানেই 
যাব।' তিনি ছিলেন জয়রামবাটার পাশের 
গায়ের (জিবটে) জমিদার বাড়ির লোক। তিনি 
আদর করে আমাকে তার বাড়ি নিয়ে গেলেন । 
দুপুরে রোদে জয়রামবাটা যেতে না দিয়ে 
পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে আমার জন্যে আলাদ। 
বামুন দিয়ে রানী করিয়ে পরম লমাদরে 
খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন | লঙ্গে মায়ের জন্টে 
কিছু ফল ছিল, লোক দিয়ে সেগুলি জয়রামবা'টা 
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পৌছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ৰিকেলে 
রোদ পড়লে জয়রামবাটা পৌছলাম। 
ভদ্রলোক যখন আমাকে গুরুর মতে! সমাদরে 
আসনে বসিয়ে যত ক'রে খাওয়াচ্ছিলেন তখন 
আমি মনে করছিলাম -ওগুলো আমার 
প্রাপ্া। আমি যে একটা বিখ্যাত বংশের-_ 
সন্তান্ত ঘরের ছেলে-__সেট| বুঝতে পেরে এমন 
আদর যত্ব করছেন। তারপর বহুদিন পরে 
মায়ের সন্বন্ধে বিভিন্ন তক্তদের অভিজ্ঞতার 
কথা পড়ে শুনে বুঝলাম, তা নয়। মা কোলে 
বসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই পথে এ ব্যবস্থা 
করেছিলেন। 

মাকে বললাম, “মা, দীক্ষার জন্যে এসেছি 
ম|'। মা বললেন--“বাবা, তোমাদের তো! 
গুরু গৌসাই আছে, আর আমার শরীরও 
এখন খারাপ।' তখন দুহাত জোড় করে 
আবেগের সঙ্গে বললাম, 'ম|, তাতে তে! শাস্তি 
হচ্ছে না মা, তুমি যদি স্থান না দাও, তবে 
কোথায় যাব মা? মা বললেন,- আচ্ছা 
বাবা, কাল হবে।' এখন ভাবি--তখন আমার 
: এত ব্যাকুলতাও ছিল যে. অমন করে মায়ের 
কাছে বলতে পেরেছিলাম। পরের দিন ম! 
দীক্ষা দিলেন। কুল-গুরু যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, 
সেই মন্ত্রই একটু অদল-বদল ক'রে দিলেন 
(দীক্ষার সময় মা কুল-গুরুর কাছ থেকে পাওয়া 
মন্ত্র জিজ্ঞাসা করেননি, নিজেই ঠিক ক'রে 
দিয়েছিলেন )। 

হ'এক বার মাত্র মাকে দেখতে জয়রাম- 
বাটী, গিয়েছি । মাকে দেখে 'মা' বলেই মনে 
হ'ত, আলাদ| কোন বিশেষত্ব, কি কোন 
অলৌকিক কিছু তার মধ্যে যে আছে বা 
ধাকতে পারে, তা মনে হয়নি। আমরা 
মায়ের কাছে গিয়ে দেখেছি, বাড়ির মার মতোই 
ভিনি হয়তে! তরকারী কুটছেন ব। সংসারের 


উদ্বোধন 
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কোন কাঞ্জ করছেন। দীক্ষার সময় ম! যখন 
কর-গণন| দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তখন মায়ের 
হাতের দিকে লক্ষ্য করে দেখি-_এ যে বাড়ির 
যার হাতের মতোই কুটনো-কোট। হাত। 
মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমরা 
জিজ্ঞাস! করতাম, “মা, তোমার শরীর কেমন 
আছে" ইত্যাদি মামুলি কথা | মহারাজ (স্বামী 
ব্রঙ্ানন্দ ) কিন্তু মাকে প্রণাম করতে গিয়ে 
তার কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পারতেন না 
তিনি কাপতে-কাপতে গিয়ে কোন রকমে 
প্রণাম করেই আবার কাপতে-কাপতে চলে 
আসমতেন। মহারাজ বোধ হয় দেখতে 
পেতেন যে, মা! 811-19010815৩, মায়ের উদরেই 
বিশ্বব্ষাণ্, তাই বোধহয় তার অমন হ'তে, 
আমর] তো! এসব কিছুই বুঝতে পারতাম ন|। 

মাপের গায়ের রং ছিল অতসী ফুলের 
মতো, পরে অসুখে ভুগে রং কালো! হয়ে 


গিয়েছিল। 


আমি তো বাউল গোছের মানুষ ছিলাম | 
জয়রামবাটী গিয়ে আনন্দে পাগলের মতো 
নেচে নেচে বেড়াতাম। এই দেখে একদিন 
ভাম্ন-পিসী মাকে আমার সম্বন্ধে বলেছিলেন, 
মা) তোমার একটি কেমন পাগল ছেলে দেখ। 
কেমন নেচে নেচে বেড়াচ্ছে! 

আর একবার জয়রামবাটী গিয়েছি, সঙ্গে 
অব্যক্তানন্দ প্রভৃতি আছেন। এই সময় খোক 
মহারাজও সেখানে ছিলেন। : একদিন ইচ্ছ! 
হ'ব- খোকা মহারাজের একটু সেবা. করি। 
মহারাজের হাত-পা টেপবার চেউ। ক'রে 
দেখলাম আমার মতো! ছুর্বলশরীর লোকের 
পক্ষে তা সাধ্যতীত। থোকা মহারাজের 
শরীর বেশ বলিষ্ঠ ও শক্ত ছিল। আমি তখন 
অব্ক্তানন্দকে বললাম, “তুমি মহারাজের 
হাত-প|। একটু টিপে দাও, আমি তার জনে 
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তামাক-টামাক সাজি।' এই সময় মা শরৎ 
মহারাজের নিথিত বাড়িতে থাকতেন। 
বাড়িতে কয়েকটি ফুলের গাছ ছিল। একদিন 
ম। আমাদের বললেন সেই গাছগুলির গোড়ায় 
মাটি দিয়ে দিতে । আমরা! তো খুব আনন্দিত 
হলাম। আমি কোদাল নিয়ে মাটি কুপিয়ে- 
ছিলাম। সামান্ব কয়েকটি মাত্র গাছ। পরে 
খবর পেয়েছিলাম, মা বলেছিলেন--“এই 
গাছগুলিকে দেখলে আমার ছেলেদের কথা 
মনে পড়ে ।' ূ্‌ 

একবার ম রাঁধুর শরীর খারাপের কথ! 
আমাদের বলছিলেন। সেই সময় কথায় 
কথায় আমি মাকে বলেছিলাম যে, সিলেটে 
আমাদের পরিচিত একজন গণৎকার আছে। 
সে গণন! ক'রে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে 
পারে। মা সেই কথাশুনে বার বার বলতে 
লাগলেন -“তবে বাবা সেই গণৎকারকে দিয়ে 
রাধুর কি হবে, একবার গণিয়ে দেখ।' আমি 
এ-সব বিশ্বাধগ করতাম না, কেবল কথায় কথায় 
বলে ফেলেছিলাম। ম! কয়েকবার এই কথ! 
বলাতে চিঠি লিখে সেই গণৎকারের সঙ্গে 
যোগাষোগ করি। গণংকার ভবিষ্যৎ গণন] 


ক'রে বলে যে, রাধু শীঘ্রই মার যাবে। তখন: 


তে! আমি খুব বিপদ্দে পড়লাম। কি করে 
এই খবর মাকে দিই। শেষে চিঠি লিখে এই 
কথ! অন্যতাবে ঘুরিয়ে মাকে জানাই। 

'মা যখন মঠের লেগেট হাউসে ছিলেন, 
তখন একবার দর্গাপৃ্জার সময় তাকে প্রণাম 
করতে গিয়েছিলাম । অনেক লোক মাকে 
প্রণাম করতে এসেছিল । লোকজনের সামনে 
ম! খোষটা দিয়ে থাকতেন। এ-দিনও তেমনি 


মায়ের স্মৃতি 
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ঘোমটা দিয়েছিলেন। আমি. প্রণাম ক'রে 
ঘোমটার তল! দিয়ে মায়ের মুখ এক ঝলক 
দেখে নিয়েছিলাম । সেই সময় তার চোখের 
দৃঁটি ছিল খুব প্রখর-_-যেন টর্চের মতো, মায়ের 
ভাবটাব তো! একেবারে চাপ! থাকতে| ; 
বোধহয় সেই সময় কোন তাব হয়েছিল । 
উদ্বোধনে আরও কয়েকবার মায়ের দর্শন 
পাই, একদিন উদ্বোধনে মাকে প্রণাম করতে 
গিয়েছি। প্রণাম ক'রে বললাম, 'ম1, সিলেটে 
ঠাকুরের কত ভক্ত আছে, সকলে তে। আদতে 
পারে ন!, তুমি আশীর্বাদ কর মা।, ম| 
বললেন, "বাবা, ঠাকুর আছেন।” আমি তিন- 
বার এই একই কথ! বলাতে মাও তিন বারই 
বললেন, “বাবাঃ ঠাকুর আছেন ।” 

মায়ের স্মতি সম্বন্ধে আমার বলবার 
কিছুই নেই। 10807981081] (তত্বের দিক 
থেকে ) বুঝতে পারতাম যে, ম1 অবতারদের 
সঙ্গিনী ইত্যাদি, আর কিছুই বুঝিনি। কিন্ত 
পরে সত্যিই বুঝলাম যে, মা দত্যিসত্যিই মা 
জগজ্জননী--আগদ্মাশক্তি। কুলগুরুর কাছে তো৷ 
শৈশব কালেই যথারীতি দীক্ষা! হয়েছিল_ সেই 
দীক্ষ। নিয়ে যে মন্ত্রের সাধন করেছিলাম-- 
তারই সিদ্ধি হয়েছিল যেদিন প্রথম মায়ের 
দেখা পেলাম । একথ| তখন বুঝতে পারিনি। 
ম! বুঝতে পেরেছিলেন তাই আর দীক্ষা দিতে 
চাননি। এখন মনে হয়, মায়ের কাছে দীক্ষ। 
নিয়ে শুধু খেটে মরলাম। তখন কেবল 
মায়ের কাছে এই প্রার্থনাই করলে যথেষ্ট 
হ'ত যে, “মা, তোমার আর ঠাকুরের প্রতি 
আমার ভক্কি-বিশ্বাস যেন চিরকাল অক্ষুঞ্ 
থাকে, আর কিছুই চাই না ম1।' 


একাকী গহন বনে 


স্বামী শ্রদ্ধানম্দ 


হর রাজ! 'মৃগয়্ায় যাইতেছি” এই ছল 
দেখাইয়া একদিন বনের উদ্দেশে যাত্র। 
করিলেন! নিজের অশ্বটি তখনও অপহৃত 
হয় নাই, অতএব উহাতে চড়িমাই পলায়ন । 
অন্য উপায় আর কি ছিল? কর্তব্োের কখনও 
ক্রটি করেন নাই, অপত্য-দৃটিতে প্রজ্জাপালন 
করিয়াছেন, অন্যের ভূমি কখনও লড়াই করিয়। 
আত্মসাৎ করিতে চাহেন নাই--ধর্মনিষ্ঠ, 
মহাশৃর নরপতি বলিয়! তাহার দিকে দিকে 
খ্যাতি--তবুও কোথ| হইতে কি ঘটিয়া গেল। 
যবনের দল আসিয়া হামলা বাধাইল। সুরথ 
কাপুরুষ ছিলেন না। যেযুদ্ধ মাথায় আপিয়! 
পড়িয়াছে রাজধর্ম অনুযায়ী উহ্ধার সম্মুখীন 
হইলেন। তাবিয়াছিলেন সংখ্যালধি্ঠ শব্র- 
গণকে অতি সহজেই পরাভূত করিবেন। কিন্ত 
ঘটিল অন্তরূপ। কোলারাই জয়ী হইল। 
রাজা সুরখের বিশাল রাজ্যের অধিকাংশই 
তাহাদের অধিকারে গেল। লাঞ্চিত রাজ! 
রাজধানীতে ফিরিয়া ভাবিলেন, যাক এতদিন 
তো বিপুল রাজগোৌরব ভোগ করিয়াছি--এবার 
রাজনগরীর আশে পাশে সামান্য পরিধি 
লইয়াই সন্ত ধাকিব। বরাজকোষ তো 
আছে, অমাত্য-পরিজনর। তে! আছে, বিশ্বস্ত 
প্রজারাও তে! কিছু কিছু রহিয়াছে, ভাবন! 
কি? কিন্ত শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন তাহার 
পক্ষে বিধিলিপি অন্র্ূপ। যাহাদের বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন তাহার! বিশ্বাস রাখিল না। 
বন্ধুরাই শক্র হইয়া! দড়াইল, ধনাগার তাহার 
নিজেরই অমাতাবর্গ কর্তৃক লুঠিত হইল, 
রাঁজসৈন্তের রাজপতাকা ছি'ড়য়া ফেলিয়। 


যে যেদিকে পারিল পথ দেখিল। সুরথ রাজার 
অন্ত উপায় আর কিছিল? অতএব 
“ততে। সৃগয়াব্যাজেন হতষাম।ঃ স ভূপতিঃ| 
একাকী হয়মারুহা জগাম গহনং বনম্‌ ॥” 
(চত্তী ১1১1৯) 
"অতঃপর হৃতসর্বষ সেই রাজ! অশ্বে আরোহ্‌ণ 
করিয়! মৃগয়াচ্ছলে একাকী অত্যন্ত দুঃখিত 
মনে গহন বনে চলিয়| গেলেন।” 
মৃগয়া ছল মাত্র । ম্বগয়। করিতে তিনি 
যান নাই? লাঞ্চন! অপমান নিধাতন নিষুরত। 
ও বর্বরতা ষাহা! হঠাৎ তাহাকে ঘিরিয় 
ফেলিয়াছিল উহা! হইতে পরিত্রাণ পাইবার 
জন্যই পলায়ন করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন- 
বনে গেলে নিষ্কৃতি পাইবেন। বনে গিয়া 


প্রথমে তাহাই মনে হইয়াছিল। মেধস মুনির 


আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হুইয়াছেন। এমন 
শাস্তি তে! নগরে নাই, রাজপ্রাসাদে নাই। 
হিংশ্র শ্বাপদকুলও হিংস| ত্যাগ করিয়া 
শানস্তভাবে বিচরণ করিতেছে। খধির শিষ্য 
্রন্ষচারিবর্গের চোখে মুখে কী নম্রত1, কী সংযম, 
কী পবিত্রতা বিকাশ পাইতেছে ! আচার্ধ 
মেধলের সপ্রেম আতিথেয়ত। রাজার অশান্ত 
মনে একটি অপাধিব তৃপ্তি আনিয়৷ দিল। 
সুর ভাবিলেন ভগবান মুখ তুলিয়!, 
চাহিয়াছেন। যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাই 
মিলিয়াছে। 

তস্থৌ কঞ্চিৎ সকালঞ্চ মুনিন৷ তেন সৎরুত:। 
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তপ্মিন্‌ মুনিবরাশ্রমে ॥ 
মুনির সরল অকৃত্রিম আতিথেয়তা উপভোগ 
করিয়| বচ্ছন্দমনে বনপথে ঘুৰিয়। সেই 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


তপোবনে কিছুকাল বেশ কাটিয়া গেল। 

কিন্তু তাহার পরই নূতন বিপর্যয়। 
বাহিরের শক্র হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন-_ 
কিন্তু ভিতরের শত্রু ষে সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে 
তাহ! তো আগে বৃঝিতে পারেন নাই। 
বহুকাল-পোধষিত বিষয়সংস্কার, ভোগবাপনা, 
আপক্তি যে মনের মধোই লুকাইয়া আছে, 
সুযোগ পাইলেই আক্রমণ করিবে, তাহা! তো! 
তিনি ভাবিতে পারেন নাই। তাই একদিন 
হঠাৎ মনে যখন তুফান উঠিল তখন তাঁহার 
বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। রাজবাড়ীর 
সেই সুখসম্পদের বিৰিধ ভোগব্যসনের, 
নানা! গৌরবের স্বতি চিত্তরকে অনবরত 
আলোড়িত করিতে লাগিল। যাহা! আর 
ফিরিবে না তাহাই কাছে পাইতে উগ্র 
আকাজ্ষ! হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। 

এ কি? একি? রাজ! নিজের মনকে 
প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । মনের অপর প্রান্ত 
হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল--এ কি? একি? 
ঘটনাক্রমে একজন দোসর মিলিয়া গেল-_ 
তাহারই মতো একদা-সম্পন্ন কিন্তু ভাগ্য- 
বিপর্যয়ে তবজ্জন-পরিত্যজ, নিষ্ঠুর সংসারে শতধা 
বিড়ম্বিত সমাধি নামে বৈশ্ঠ। ক্ষত্রিয় সুরথ 
এবং বৈশ্য সমাধির মিলন, কথোপকথন, 
সত্য-জিজ্ঞাসা, একসঙ্গে শ্রেয়োলাভের সাধনা 
এবং পরিশেষে সিদ্ধিলাভ -চণ্তী মহাগ্রন্থ 
অতি নিপুণ এবং সার্থক বর্না। এই বর্ণনার 
একটি সার্বজনীন আবেদন রহিয়াছে। সুরথ 
ও সমাধির কাহিনী যেন আমাদেরই 
জীবন-কথা। 


হঃখের দরজ! দিয়াই অনেক সময়ে সতা ও 
শাস্তি আমাদের জীবনে প্রবেশ করে। 
একাকী গহন বনে নির্বামিত হওয়া সত্যই 


একাকী গহন বনে 
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হুঃখের কথা | উহা! কল্পন! করিলে আমাদের 
প্রাণ কীপিয়া উঠে। কিন্তু সুরধ ও সমাধির 
এঁ দঃখ তাহাদিগকে পরিশেষে শ্রেয়ের পথে 
লইয়! যায় নাই কি? রাজসিংহাসনে বসিয়। 
যেসুখ ও সম্মান ভোগ করিতেছিলেন বাজ. 
সুরথ উহ্থাই করিতে থাকিলে সংসারাতীতকে 
জানিবার স্থযোগ তাহার আমিত কি? 
আড়তে বসিয়। টাকার থলি গুণিবাঁর আনুন্দেই 
যদি বরাবর মঞ্জিয়। ধাকিতেন তাহা! হইলে 
বৈশ্তবর সমাধির হৃদয়ে কবে আত্মজ্ঞান লাভ 
করিবার আকাজ্জ। -জাগিত তাহা কে বলিতে 
পারে? 

সাংখ্যকাঁর বলিয়াছেন--ছুঃখত্রয়াভিথাতাৎ 
জিজ্ঞাস]। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি- 
দৈবিক--এই তিনপ্রকার দ্বঃখের আঘাতের 
ফলে মানুষের মনে তত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাস! 
উপস্থিত হয়। যে কখনও কাদে নাই, সংসারের 
লাঞ্ন! দেখে নাই, সংসার-বপ্র তাহার দূর 
হওয়| সুকঠিন। হৃদয়-রা দুঃখ লইয়াই তো! 
সিদ্ধার্থ সত্যের সন্ধ!নে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। 
যীশুতীষ্$ কি কাদেন নাই! শ্রীরামকৃষ্ণ কি 
সুখের কোলে বসিয়া সাধনা আরস্ত করিয়- 
ছিলেন? যে-সকল সাধক-সাধিক! আধ্যাত্বিক 
জীবনের সার্থকত| লাত করিয়াছেন তাহাদের 
প্রায় সকলকেই একাকী গহন বনে যাইতে 
হইয়াছিল- প্রাণে প্রাণে এই উপলব্ধির সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছিল যে এই সংসারে তাহার! 
একান্তই একা, কাহারও মুখের দ্দিকে 
তাকাইবার উপায় নাই, কেহ সঙ্গ দিবার 
নাই। গৃহ বল, চিত্ত বল, আত্মীয়-পরিজন 
বল, কিছুরই তরপ] নাই। 

সারের অনিত)ত্ব এবং নিজের অপহায় 
অবস্থার ভাবন| হইতেই মন অন্তমু্খ হয়, 
বাহিরের অবলম্বন হইতে অন্তরের অবলম্বন 


৪8৭৩ 


খুঁক্িতে আরম্ভ করে। 

কৃষ্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন-_-“প্রভু, হুঃখ দিও, তাহ! হইলে 
তোমাকে সর্বদা মনে রাখিতে পারিব।” 
তুলসীদ্দাসের একটি দৌঁহা-_ 

তুলসী উহ! যাইয়ে জঙ্। আদর না 

করে কোই। 

মান ঘাটে মন মরে রামকো স্মরণ হোই ॥ 
“তুলসী, যেধানে কেহ তোমাকে সমাদর 
করিবে না, ওখানেই যাইও । মানের হানিতে 
মনের অহৃষ্কার কমিবে এবং তখন রামের স্মরণ 


হইবে ।” 
অতএব হুঃখকে, অপমান-লাঞনাকে, 
ংসারের বিপদ-আপদকে আমরা যেন ভয় 


ন! পাই। উহার! আমাদের “রাষের ম্মরণ-কে 
সহায়ত| করিবে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 
ংসার মানে সংই সার | যিনি জীবনের 
পরম শ্রেয়ের অভিলাষী, তাহাকে এইটি 
প্রাণে প্রাণে বুঝিতে হইবে । জরা ব্যাধি মৃত্যু 
আশাভঙ্গ; বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির অভিজ্ঞত। 
হইতে আমর! সংসারের মায়িক স্বরূপ বুঝিতে 
পারি। তখন নিজেকে আমর! জিজ্ঞাঁগ! করি, 
ইহারই নাম কি সংসার? সংসারকে চিনিয়। 
সংসার করিলে সংসার আমাদের বাধিতে 
পারে ন1। সংসার যে আমাদের পরমলক্ষ] 
নয়, আমাদের পরমলক্ষ্য শ্রীভগবান-_এইটি 
জানিয়া সংসার করিতে হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেন। 
ইছারই নাম অনাসক্তি। ত্যাগ বা নিল্্তিত 
অবলম্থন করিয়া জীবনযাত্রা নিরাহ করিবার 
উপদেশ আমর! আমাদের সকল শাস্ত্রে 
দেখিতে পাই। 

শ্রীভগবানের দিকে আমরা যত আগাইয়! 
যাইব শ্রীরামকৃষেের' ভাষায় আমাদের ততই 
“সংসারে আলুনি-বোধ” আসিতে বাধ্য। 


উদ্বোধন 


[ 4৪ তম বর্ধ--নম সংখ্য| 


ংসারের উপর মানুষের যে একটি উদ্দগ্র মমত। 
ধাকে এ মমত!। আমাদের কমিয়। আলিবে। 
সংসারকে পান্থশাল| বলিয়। মনে হুইবে। 
সংসারের দায়িত্ব বা কর্তব্যগুলি থাকিবে, কিন্ত 
উহ্থাদের সহিত আমর! নিজদিগকে ভীষণভাবে 
আর জড়াইয়া ফেলিব ন|। দেহসুখ, আত্বীয়- 
বজনের সংস্পর্শ, এশ্বর্ষ, সম্পদ, মান-ষশ-- 
এগুলি আর তত বড় বলিয়! মনে হুইবে ন|। 
এ সকলের স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া 
বসিবেন শ্রীতগবান, যিনি হইলেন সতাস্ম সত্যম্‌ 
সকল সতোর চরম সত্য” ধিনি হইলেন -- 
রসে! ৰৈ সঃ--“সকল আনন্দের মুল”, তস্য ভাগ! 
সর্বমিদং বিভাতি--ঙাহারই চৈতন্ালোকে 
সব কিছু প্রকাশ পাইতেছে'” আমাদের 
ক্ষুদ্র “কাচা আমি" তখন শ্রীতগবানের দাঁস 
আমি ব! “পাক! আমি'তে রূপান্তরিত হইবে 
গীতার বাণী-_ 
যতঃ প্রবৃত্িভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বকর্মণা তমভ্া) সিদ্ধিং বিন্মৃতি ' 
মানবঃ ॥ (১৮।৪৬) 
তখন আমাদের মর্জে মর্মে ধ্বনিয়। উঠিবে- 
প্বীহা হইতে ভূতগণের সকল প্ররৃতি উদ্ভুত 
হইতেছে, যিনি চরাচর ব্রক্াণ্ডের সব কিছু 
ব্যাপিয়। রহিয়াছেনঃ নিজ নিজ কর্ম দ্বারা 
মানুষ তাহার উপাসন|] করিয়া পরম। সিদ্ধি 
লাভ করিতে পারে।” শ্রীতগবানই প্রকৃত 
কর্তা, তিনিই সকল কর্মের উৎপ--.এই সতা 
জানিয়া কর্ম করিতে পারিলে কর্ম উপাসনা 
হইয়া! দাড়ায়। সেই কর্মে তখন আর কোনও 
বন্ধন থাকে না। আ্ররামরু্ঙজ এই ভাব 
আমাদিগকে সাধিতে বলিয়াছেন--“আমি 
ঘর? তুমি ঘরনী ; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।” 
১১৪ গ্ রা 


চলে৷ বনে যাই- গহন বনে--একাকী 


আশ্বিন, ১৩৭৯ | 


যাই-কাহারে| মুখের দিকে না তাকাইয়া, 
কাহারও টান বুকে না গাথিয়া নির্ভয়ে 
নিঃসংশয়ে পরমাননো যাই। সে বন বাহিরের 
বন নয়, অজ্র পরিবর্তনময় অজত্র ছন্দময় 
মায়িক সংসারের শত সহশ্র বিক্ষেপ হইতে 
সুদূর ভগবানকে লাভ করিবার আসন্তরিক 
ব্যাকুলত। হইতে সঞ্জাত জ্ঞানবৈরাগ্য-দীপ্ত 
হৃদয়ের একান্ত নিঃসজতারধপ বন। বাহিরের 


একাকী গহন বনে 


৪৭১ 


সেই নিভৃতে যাই-_অন্ততঃ প্রতাহ কিছু সময়ের 
জন্য যাই। ইন্জ্রিয়লালসা, মনের উদ্বৃত্ত নৃত্য, 
অভীগ্স! আবেগ সল্প সব সেখানে শান্ত 
প্রাণও যেন ভ্য, দেহের জ্ঞানও স্ভিমিত। 

ংসারের কোলাহল বাহিরে থাকুক । অন্তরের 
সেই নিঃসঙ্গতায় এ কোলাহল পৌঁছায় ন!। 
সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন-- 

যতনে হ্বদয়ে রেখে! আদরিণী শ্যামা মাকে 


বনে গিয়া সংসারের ঘাত গ্রতিঘাত দুঃখ হইতে ৩ ( মন )তুই দেখ১আর আমি দেখি, 


সাময়িক যুক্তি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত 
অন্তরের অসঙ্গতারূপ বনে না গেলে সকল 
চুঃখের মুল বিষয়-বাসন1 হইতে নিষ্কৃতি মিলিবে 
না। ভগবান শ্রী সমস্ত সংসারকে একটি 
বৃহৎ অশ্থথ বৃক্ষের সহিত তুলন! করিয়াছেন । 
সংসারের যাবতীয় বন্ত ও জ্ঞান যেন এ বৃক্ষের 
অসংখ্য শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্পব ফুল-ফল। 
বৃক্ষটি উধ্বমূল, অর্থাৎ সংসারের সব কিছু 
বস্ততঃ শ্রীভগবানে প্রতিষ্টিত। অসঙ্গবূপ শশ্ত্ 
দ্বারা সংসারব্ূপ এ অশ্বথকে কাটিয়া! ফেলিতে 
হইবে | তবেই বৃক্ষের মূল পরমাত্বাকে স্পর্শ 
কর! সম্ভবপর | ( গীতা, ১৫.৩৪ ) 

চলে। একাকী সেই গহন বনে যাই-- 
ংসারের কোলালের মধ্যে থাকিয়াই অন্তরের 


আর যেন কেউ নাহি দেখে। 

হাদয়ের সেই নিসঙ্গতায় “আর কেহ নাই। 
শুধু চৈতন্যময়ী মা-মানুষের অন্তরতম সত্য। 
আমর! গৃহী হই বা! সন্ন্যাসী হই আমাদের যদি 
আধাত্সিক আকাজ্ষ! জাগিয়া থাকে তে! 
আমাদের প্রতোককেই এই অন্তরের একান্ততায় 
প্রত্যহ কিছু সময়ের জন্ত অবশ্তুই যাইতে 
হইবে। থ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর প্রাচীন আলেক্‌- 
জান্ত্রিয়ার মরমী সাধক প্লটাইনাস (1081008) 
এই বৰন-গমনকে বলিয়াছিলেন- একাকী 
একাকীর প্রতি উাড়য়া যাওয়া (1186 ০1 
809 810175 6০0 6109 10109) 


চলে। একাকী সেই গহন বনে যাই। 


নারদীয় ভক্তি 
গ্রীস্টোফার ইশারউড, 


নারদ বলছেন, প্তক্তিপথই ভগবানলাভের 
সহজতম পথ।” 

ভক্তিপধ বা ভক্তিযোগ হুল ভালবাসার 
মাধামে ভগবানলাভের পথ। ভগবানকে 
ভালবাসার জন্য এবং তাঁর ভালবাস! উপলবি 
করার জন্য ভক্ত সজাগ হয়ে নিরস্তর চেষ্টা 
করে; ভগবানের নামজপ এবং আনুষ্ঠানিক 
পৃ্জাদি তার সাধনা | ঈশ্বরের কোন বিশেষ 
রূপকে ব! অবতারগণের মধ্যে কোন একজনকে 
বিশেষ উপাত্রূপে (ইঞ্টরূপে) বরণ ক'রে সে 
ভাতে মনোনিবেশ করে। নারদ জোর দিয়ে 
বলছেন, ভক্তি যত বৃদ্ধি পাবে তক্ত তত বেশী 
করে অনুভব করবে যে, তার উপাস্য তার 
অস্তরেই রয়েছেন, তিনিই তার রূপ; ভক্তির 
চরম অবস্থায় উপলব্ধ হবে, উপাসক ও উপাস্ু 
অতেদ | 

হিন্দুদর্শনমতে ভগবানের সঙ্গে নিজের 
এই একত্বানুভূতির পথ চারটি --ভক্তিযোগ, 
কর্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। কর্মষোগ 
হল নিংস্বার্থ কর্মের--ফলাকাজ্কাশৃন্য হয়ে, হুঃখে 
অনুদ্ধিগ্ন থেকে কৃত কর্মের পথ; মানুষকে 
ঈশ্বরজ্ঞানে সেব। কর! এ পথের সাধনরূপে 
প্রায়শঃ গৃহীত হয়। জ্ঞানযোগ হল সদসদ্‌- 
বিচারের মাধ্যমে ভগবাঁনলাভের পধ; চূড়াস্ত 
বিশ্লেষণের ফলে যখন জাগতিক সব কিছু অসৎ, 
অনিত্য বলে পরিত্যক্ত হয়, তখন (সদ্বস্ত বলতে) 
থাকেন একমাত্র ভগবান ; এবং এই “নেতি- 
নেতিঃ করে বিচারের দ্বারাই তিনি উপলব্ধ 
হন। রাজযোগ হুল গভীর ধ্যানের মাধমে 
ভগবানলাভের পথ। 


ম্প$ই বোঝা যাচ্ছে, এ তিনটি পথে চলতে 
গেলে যে-সব গুণ ও যে শক্তির প্রয়োজন, 
সর্বসাধারণের, এমনকি অধিকাংশ লোকেরও 
তা নেই। কর্মের পথে দুর্দান্ত শক্তি এবং সেই 
সঙ্গে অতাধিক নম্রত। ও ধর্ষের প্রয়োজন ; 
জ্ঞানপথে চলতে গেলে চাই অসাধারণ তীক্্ম 
বৃদ্ধি; রাজযোগে চাই অচঞ্চল একাগ্রত| ও 
ইন্ড্রিয-সংযম। দেখ] যায়, এ সবের তুলনায় 
ভক্তিযোগের সাধন! অনেক সহঃ কম কঠোর 
এবং অধিকতর আকর্ষণীয়। তাছাড়া, 
অসাধারণ শক্তি, বুদ্ধিমতা ও একাগ্রচিত্ততার 
অধিকারী বলে গর্ব করতে না! পারলেও 
আমাদের সকলেই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, 
আমর! ভালবাসতে পারি। কাজেই যোগ- 
গুলির মধ্যে ভক্তিযোগই সহ্জতম- একথা 
আমরা শোনামাত্রই মেনে নিই। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মেনে নেওয়াট। 
একটু বেশী তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। কারণ, 
আমর! বেশীরভাগ লোকই কি ঠিকমতো বুঝি, 
কিবরণ করছি? ভগবৎ-প্রেম বলতে নারদ 
কি বোঝাতে চাচ্ছেন সে সম্বন্ধে আমাদের 
আদৌ কোন ধারণা আছে কি? আমরা 
যখন ভালবাস! ব! প্রেম শব্টি বাবহাঁর বা! 
অপব্যৰহার করি তখন নিজেরাই কি বোঝাতে 
চাই, তা কখনে! তলিয়ে ভেবেছি কি? বস্তত:; 
আমর] কখনো কি কাউকে ঠিক ঠিক 
ভালবেসেছি ? 

"10 109 11 1056 সা16 10৮৪ (ভালবাসার 
প্রেমে পড়া )- এই বাক)টি (ইংরেজী ভাষায়) 
এক সময় দৈনন্দিন কথাবার্তায় খুবই প্রচলিত 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


ছিল, সঙ্গীত-রচয়িতাদের খুবই প্রিয় ছিল। 
প্রার্থবয়স্কের তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের 
হদয়াবেগ সম্বন্ধে আলোচনাকালে একটু 
মুরুব্বির হাসি ফুটিয়ে বলতেন, “ও ভালবাসার 
প্রেমে পড়েছে-__ও কিছু নয় ।” অর্থাৎ আলোচ্য 
অপ্রাপ্তবয়স্ক! মেয়েটি সত্যিই প্রেমে পড়েনি, 
আবেগময় আত্ম-প্রবঞ্চনাকে একটু প্রশ্রয় দিচ্ছে 
মাত্র | কোন অভিজ্ঞ যোদ্ধা যখন কোন 
শিক্ষানবীস সনিক সম্বন্ধে ভবিষ্দ্বাণী করে 
তখন তার কথার স্থুরে যেমন একটা ভয়ানক 
তৃপ্তির ইঙ্গিত থাকে, ঠিক সেই ইঙ্গিতই গ্রাপ্- 
বয়স্কদের কথার সুরে থাকতো! : যথার্থ ভাল- 
বাস! কি বসত তা ওরা পরে বুঝবে_সে 
ভালবাসা হুল পরিণত; গাম্তীর্যময় এবং 
বাস্তবস্পশা। 

পূর্বোক্ত বাক্যটি এখন আর প্রচলিত নয়, 
কিন্ত মনোভাবটি রয়ে গেছে ; ভালবাস। প্রকৃত 
কি না, তা এখনে! নির্ধারিত হয় সে-ভালবাস। 
কী পরিণাম ও দায়িত্ব আনল তা দেখে-- 
সামাজিক ন্বীকৃতি ন৷ অপমান, সম্পদ না খপ, 
সন্ভানপালন ন] নিঃসস্তানতা, গাহন্থ্য জীবনের 
দাসত্ব ন| ত| থেকে মুক্ত ধাকা? লোকে 
ভালবাসার কথ! আলোচনা করছে বলে যখন 
মনে হয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই আসলে তখন 
আলোচিত হয় ভালবাসার ফলাফলের ক্থা ; 
সত্যি বলতে কি, কখনে। কখনে! এই ফলাফল- 
গুলির জন্য ভালবাসাকে চিনে ওঠাই দায় হয়। 
সাধারপতঃয! আলোচিত হয়, তা অবস্থা যৌন- 
সম্পর্ক। কিন্তু একধ! তে! কেউ অধীকার 
করতে পারে ন! যে, মা-বাপ ও সন্তানদের 
মধ্যে, বছুদের মধো, সহকর্মীদের মধ্যে, এমনকি 
পালিত পণ্ড ও তার প্রভুর মধ্যেও যে 
(ভালবাসার ) জম্পর্ক, . তা-ও সঙ্কটকালে 
সমভাবে তিক্ত হয়ে উঠতে পারে, অনুরূপ 


নারদীয় ভক্তি 
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সামাজিক ও আধিক অসুবিধ! সূ্টি করতে 
পারে, ঈর্ধ-জনিত এবং বিরুদ্ধ অহ্মিকার 
নির্দয় সংঘর্ধজনিত অনুরূপ যন্ত্রণার ঝড় তুলতে 
পাবে? 

এমন লোক নিশ্চয়ই অনেক আছেন ধারা 
তাদের অহমিকার বাঁধনকে যে-ভাবেই হোক 
প্রয়োজনমতো! একটু আলগা করে দিতে 
পারেন, যাতে যোটামুটি নিংস্বার্থভাবে 
পরস্পরকে আজীবন ভালবাসতে পারা যায়। 
এমনকি, সর্বাধিক অসুখী সম্পর্কের মধ্যেও 
কিছুটা ভালবাস! বা যা-হোক একটু তাল- 
বাসার স্থৃতি সবসময়ই থাকে । আর, নারদ 
আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, অহমিকার 
দ্বারা যত বিকৃত বা সীমিতই হোক না কেন, 
সব ভালবাসাই মুলতঃ ঈশ্বরীয়। কিন্তু প্রশ্ন 
থেকে যায়, এই ধরণের অসম্পূর্ণ মানবিক 
ভালবাঙধার ধারণা কি তক্তিযোগ সম্বন্ধে 
ধারণ! করতে আমাদের কোন সহায়ত। 
করতে পারবে? 

নারদবণিত যে ভালবাসা, তাতে কোন 
ঈর্ধা, কোন অহমিকাঁর ছন্বয কোন পাধিব 
সুবিধালাত বা একচেটে অধিকারলাভের 
আকাজ্ম। থাকতে পারে না; এ ভালবাসায় 
নিরানন্দবের কোন স্থান নেই। এমনকি, 
ভগবানের সহিত সাময়িক বিচ্ছেদ্জনিত 
যন্ত্রণাকেও নিরাননা বল! যায় না; যে ভক্ত 
সে-বিচ্ছেদ অন্বভব করেঃ একে বিচ্ছেদ বলে 
বোঝে বলেই সে উপলদ্ধি করে যে ভগবান 
আছেন এবং তার সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রাণবন্ত 
ও বাস্তব। 

কিন্ত ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষানবীস অবস্থায় 
আমর] এই দুঃখহীন প্রেমতত্ব ধারণাই করতে 
পারি না, বল! চলে। আমর! মনে মনে ভাবি, 
একে ভা'লবাসাই বল! চলে না-এ ভালব।স! 
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তো নিরুতাপ, অস্বাভাবিক ও অমানবিক । 
কারণ, অকপট হলে আমাদের স্বীকার করতেই 
হয়, জাগতিক ভালবাসার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের 
এত সর্তাবন্ধ করে ফেলেছে যে, ভালবাসতে 
হলে সতিসতাই আমাদের ঈর্ধাপরায়ণ হতে 
হবে, লালসা ও উদ্বেগের যন্ত্রণায় ভুগতে হুবে, 
অসম্ভব একচেটে অধিকারের জন্য দাবী 
জানাতে হবে ; কারণ এইসব পরিচিত যন্ত্রণ। 
থেকে সাময়িক মুক্তিকেই আমর! ভালবাসার 
সুখ বলি এসব যন্ত্রণা না থাকলে তা 
উপভোগই করতে পারি না। 

কাজেই ভালবাসার সঙ্গে প্রেমে পড়া"__ 
এই আপাত-অর্থহীন পুরনো! বাকাটির এখনো 
কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে; ভক্তি বলতে কি 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--৯ষ সংখা 


বোঝায়, লে সম্বন্ধে প্রাথমিক আভাস দিতে 
বাকাটি বোধ হয় সহায়ক হতে পরে। ছুটি 
ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক সম্পর্করূপে ভালবাসার 
কথ] চিন্তা কর! বন্ধ রেখে, আসুন, আমাদের 
প্রত্যেকের তেতর ভালবাসার শক্তি কতখানি 
আছে, সে বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক। 
সে শক্তি হয়তে! খুব কম হুতে পারে, কিন্তু ত৷ 
আমাদের নিজষ এবং তা কখনে। ফুরিয়ে 


যাবে না। আমর! সবাই একমত হতে পারি 
যে, আমাদের ভালবাস! এভাবে যখন বাইরের 
কোন বস্তর সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে বিবেচিত 
হয়, তখন সে-ভালবাসাই ভালবাসার যোগ 
এবং সম্পর্ণরূপে কামন1- ও যন্ত্রণা-মুক্ত হয়ে 
ওঠে । প্রেমই ভগবান-- এই ভাবটিকে এভাবে 
আমর! ধারণায় আনা শুরু রুরতে পারি ।% 


* স্বামী প্রতবানদ। লিখিত “38:89+ও ৬7৪9 ০€10151:6 [.০৩, গ্রন্থের ভূমিকার অনুবাদ । সঃ 


আমাকে নিদ্বন্ব করো 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 


ভালমন্দ, সুখছঃখ, আনন্দ-বেদন1-- 
কেন যে পারি না নিতে সমভাবে, মন 
অভিভূত হয় কেন ছঃখ বেদনায়, 

ঝরায় অশ্রুন বার তঃখের নিশীথে ; 
আনন্দের আতিশয্যে আবার কখনো 
ভূলে যায় হুঃখময় দিনের বেদন] | 

এই হুঃখ, এই সখ, আলো ও আধার 
ছ'য়ের মিলনে পূর্ণ এ জীবনখানি 

সহজে নেবার মত কোন্‌ সে সাধনা, 
জানি না তো; তাই এই হাসি ও কান্নার 
দোলায় বিচল চিত্ব প্রতি দিন রাত-_ 
শেষ নেই এ ছ'য়ের হাত থেকে কোনে । 
এ দ্বন্ধের শেষ তুমি করে দাও প্রভু, 
আমাকে নির্বন্ঘ করে৷ সর্ব ছুঃখে সুখে। 


প্রসন্নতা ও সরলতা 
! শ্রীকালিদাস রায় 


মিলে হাসি-মুখ শত জনমের কত তপ-উপচয়ে, 
মু সেই জন রাটু ভপ যেবা করে তার বিনিময়ে। 
সরল হাদয় আগাধ জ্ঞানেরই পরম চরম দান, 
পাপী সে করে যে তার বিনিময়ে জটিলতা সন্ধান । 


তপস্থীর উপদেশ 


বনফুল 


“ভিক্ষাপাত্র প্রসারিয়া ফ্রাড়াইয়া আছি দিবা-নিশি। 
দাও রূপ, দ।ও বুদ্ধি, দাও অর্থ, দাও খ্যাতি মান, 

দাও দাও--লোলুপ এ হৃদয়ের প্রার্থনায় মিশি' 

আছে শুধু এক ভাষ।--আরও দাও, ওগো ভগবান । 
ভগবান দিয়াছেন বহু কিছু, তবু “কন ক্ষোঠে 

নিত্য উন্মথিত চিত্ত, তবু কেন স্খ-শাস্তি নাই, 

তবু কেন উত্তেজিত নিত্য নব ভোগ্য-পণ্য-লোভে 
দিথিদিকে ছুটেমরি ;-কহ মোরে কিসে শান্তি পাই।” 


মৌন বহি ক্ষণকাল মৃতু হাসি' তপস্বী কহেন, 
“দাতার নিকটে প্রার্থী চিরকাল ভিক্ষা চেয়ে থাকে, 
তুমিও চেয়েছ- তিনিই সবার বাঞ্। পুর্ণ করেন। 
এবার সাহস করে' চাহ দেখি স্বয়ং দাতাকে, 
বল দেখি, তোমাকেই চাই আম” 
“তাহা কি সম্ভব ?” 

শুধালাম সাবস্ময়ে। 

কছিলেন--“না-না- পাবে ঠিক, 
অসম্ভব কেন? প্রার্থীকে মহানন্দে দেন তিনি সব 
প্রার্থীর প্রার্থনা যদি প্রাণপূর্ণ হয় আস্তরিক। 
তাকে পেলে সব পাবে, চাছিবার থাকিবে না কিছু 
ঘুরিতে হবে না আর মায়া-আলেয়ার পিছু পিছু । 


শারদীয়। দেবী দূর্গা, 
শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় 


মেঘমেত্বর শ্রাবণাস্ত আকাশের ফাকে 
ফাকে শরতের হাস্যোজ্ঘল নীলাকাশের 
হাতছানি আর সাদ। এক কুচে! মেঘের চকিত 
চাহনি বাঙালীর মনকে নাচিয়ে তুলবেই। 
সমাজ-বিজ্ঞানী দীর্ঘদিনের অভ্যাসের দোহাই 
দিয়ে হয়তো! এই ভাবালুতাকে ধিকার দেবেন। 
সে ধিক্কার আর বহুঘুগের বহু কালাপাহাড়ী 
সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে তব্‌ বাঙালীর মন 
নাচবেই। কারণ এ দেশের মাটি দেবতার 
জন্য যাটির অপেক্ষায় থাকতে শেখায়নি। এ 
দেশের মাটির মানুষ “দখিয়েছে মানুষ কি করে 
দেবতা হয়, পাষাণপ্রতিমাকে করেছে নিজের 
ম|শ্টি | হেলায় দেবতাকে করেছে তার মনের 
মানুষ । পৃজ| তার মনে মনে। তবু সকলের 
মনকে এক করতে তার বাইরের প্রতিমা । সে 
জানে 'ন তস্য প্রতিম| অস্তি। সেজানে : 
“ন কাষ্ঠে বিদ্ভাতে দেবে ন পাষাণে ন মৃন্য়ে | 
ভাবে হি বিগ্ততে দেবন্তস্মাৎ ভাবে 
হি কারণম্‌ ॥? 
- কাঠে, পাথরে, মাটিতে দেবতা নেই, দেবতা 
ভাবে, তাই তাবই কারণ। তাই আমাদের 
দেখতে হুবে প্রতিমার ভাবটি কি? ব1 ভাবের 
প্রতিমাটি কেমন। 
শুরু যহূর্বেদে প্রথম পাওয়া যায় “অস্থিকা-র 
সংবাদ। কেন উপনিষদের উমা-হৈমবতীর 
কথা বছবিদিত। একখণ্ড তৃণকেও কোনভাবে 
কিছু না করতে পেরে দেবতার! উমা-হৈমবতীর 
কাছেই জানলেন, ব্রহ্মই সকল শক্তির মূল। 
তাই উমাই ব্রহ্মবিদ্ভা । তৈতিরীয় আরণ্যকে 
ক্পৃষ্ট দুর্গার উল্লেখ পায়! যায় বেদোক্ক হুর্গা- 


গায়ত্রীতে | যহাভারতের হূর্গান্তোত্রে রয়েছে £ 
ত্বং ব্রজ্মবিষ্য! বি্ধানাং মহানিদ্র! চ দেছিনাম্‌। 
স্ন্দমাতর্ভগবতি ছুর্গে কাস্তারবাসিনি ॥ 
দেবীপুরাণে কথিত আছে--স্মরণমাত্রই হুর্গম 
শক্রসঙ্কট থেকে ইন্্রা্দি দেবগণকে উদ্ধার করায় 
দেবীর নাম ছগগা। আরীশ্রীচণ্ডীতে দেবী 
বলেছেন £ দুর্গ নামক মহাসুরকে বিনাশ 
করে আমার দরগা দেবী নাম বিখ্যাত হুবে। 
্রক্মবৈবর্ত পুরাণে অতি গভীর ব্যাখ্যায় বলা 
হয়েছে £ দুর্গ নাষক দৈত্য মহাবিদ্র, সংসার- 
বন্ধন, কর্ম, শোক, হৃংখে, নরক; যমদণ্ড, জন্ম, 
মহাভয়, অতিরোগ এবং হস্তাকেও যে দেবী 
হুনন করেন তিনিই হৃগ4 নামে খ্যাত। 
সতী দেহত্যাগ করেছেন, দৃক্ষযজ্ঞ ঘটে 
গেছে। মহেশ্বর মহাযোগে বিলীন, কিন্ত 
বাহাত শক্তিহীন। দেবতার! চাইছেন সতী 
আবার জন্মগ্রহণ করে শিবের শক্তি হয়ে জগৎ- 
ব্যাপার রক্ষা করুন। এদিকে হিমালয়পত্বী 
মেনকা সাতাশ বছর মহামায়ার পৃ! করছেন 
সম্তান-কামনায় | ছুই কামন| সিদ্ধ করে 
মহামায়। মেনকার কোল আলো করে বসস্ত- 
কালে ম্বগশিরানক্ষত্রে নবমীতিধির মধ্যরাত্রে 
জন্ম নিলেন। হিমালয় কন্যার নাম রাখলেন 
কালী । 
ক্রমে যৌবনসম্পন্না কালী ধ্যাননিরত 
মহাদেবের জন্যে কি তপস্যাই ন! করলেন পিতৃ- 
আদেশে ! মদনতশ্ম হয়ে গেল কিন্তু মহাদেবের 
ধ্যান টললো! না। কালী পঞ্চতপ! করে অতি 
ও মলিন! হলেন | মেনক! কন্যার হাল 
দেখে বলে উঠলেন £ উমা! আর তপঠা 
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করে না। তাই কালীকে বলা হোতো 
উমা” । কিন্তু কালীর উম! হওয়ার ফল 
ফলললো অবশেষে । কালী কৈলাসে কালাতি- 
পাত করতে থাকলেন ৫কলাসপতির সঙ্গে । 
চিরাচরিত দম্পতী-কলছ্ের কিন্তু বেশী 
বিলম্ব হুল না। শুভ্র হিমালয়-পর্বতকন্া 
পার্বভী' কিন্তু তপরক্রিন্নটা কালীই ছিলেন। 
নামে আর গুণে কালী--এমন একদিন বলে 
ফেলে মহাদেব মহ্াবিপদে পড়লেন। পার্বতী 
কালী ক্ষোতে তপস্যায় চলে গেলেন, “সোনার 
মত গৌর রং ন! হলে ঘর করবে৷ না? বলে। 
এক শ বছর তপস্থা করে নারী-হদয়ের 
অভিমান দূর হোল। অস্তর-বাহির মহাদেব- 
ময় হয়ে গেল তপস্যার ফলে, আকাশগঙ্গায় 
সান করতেই কালী বিদ্যুত্বর্ণ| “গৌরী” হলেন। 

এই মানবী দেবীই সেই বেদের অস্থিকা, 
উপনিষদ্ধের উমা-হৈমবতী, কালিকাপুরাণের 
দক্ষদুহিত| সতী, পর্বতকন্ত! পার্বতী, তপ:ক্রিষ্টা 
উম, শিবজায়! শিবানী কালী, তথা মহা- 
যোগিনী গৌরী আর তিনিই আমাদের সকল 
দ্রগতিহারিণী মা দ্র্গা। তিনি মহামায়া, 
তিনি ব্রহ্মবিদ্ভা, তিনিই আগ্াশক্তি, জগৎ- 
প্রসবিনী, জগৎজননী যা। তবু মেনকার 
বংসরাস্তের উমা-বিরহ-বেদনার সকরুণ হৃদয়- 
রোদনধ্বনির অনুরণন আমাদের হৃদয়কে মথিত 
করে। মা মেনকার মনোব্যধ। আর যেন 
একার নয়, বিশ্বময় সে যাঁয় ছড়িয়ে। সহানু- 
ভূতিতে একাত্মতায় সকল হ্বাতন্ত্রয যায় 
হারিয়ে । বাঙালীর অনন্য আগমনীতে বেজে 
ওঠে গিরি-মেনকার মনোব্যথার করুণ রাগিণী : 
“কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে। 
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে। 
গৌবী দিয়ে দিগন্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে ; 
কি আছে তৰ অন্তরে, ন| পারি বুঝিতে ।” 


শারদীয়! দেবী দ্বগণ 
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“চল মা, চল ম! গৌরি, গিরিপুৰী শৃন্তাগার | 

ম! হ'লে জানিতে উম1, মমতা পিতামাতার ॥” 
এরপর দেবী দ্বগ্গার আর জগজ্জননী সেজে 
থাকা সাজে না। বাঙালীর ঘরে মেয়ে সেজে 
কচুর শাক, পাস্ত/ আর ইলিশ মাছ খেতে 
যেতেই হয়। তাই বলছিলাম, দেবতা -মানৃষের 
গলাগলিতে এ দেশের ষাটি চিরমহোজ্ৰল। 


এই কিন্তু দেবী দ্রগ্গার সব কথা নয়। 
বাঙালী কেবলই কোঁমলধী নয়। কঠিন সত্য 
ও কঠোর ব্রতধারণেরও সে যোগ্য। 

রামচন্দ্র পরব্রহ্মষরূপ পুরুযোত্তম | সীতা 
ব্রহ্মবিগ্ভাবরূপিণী রামাশ্রিত প্রকৃতি । কিন্ত 
যখন মহ্ষাদি পশু বলশালী রাক্ষসে পরিণত 
হয়, দশ হন্ট্রিয়ের লালসাধিক্যে দশানন রাবণ 
দেখা দেন, তখন ব্রহ্মবিষ্তা কিন! সীত। অপহৃত 
হন। পঞ্চভূতের ফাদে ব্রহ্ম পড়ে কাদে! 
সীতা-বিযুক্ত রামত্রক্ম সংসারাবর্তের মানুষের 
মত বিলাপ করতে থাকেন, হ্ঃখ-বিরহে কাতর 
হন। কিস্তকাতর হয়ে বিলাপ করলেই তো 
সীতা-উদ্ধার হয় না। হ্বত। ব্রন্গবিদ্ধ1! লাভ 
করতে গেলে প্রয়োজন দশ-ইন্দ্রিয়াভিমানী 
দশানন রাবণকে দমন করা। পুত্রাকালে 
মহিষাতুর-নিধনের জন্য দেবগণ দ্বার! 
আরাধিতা হয়ে আমাদের মেনকা-কন্যা গৌরী 
উমার মূলীভূতা! সত মহাযায়। সকল দেবতার 
তেজঃসমন্থয়ে মহা! এ্রেশ্বর্ধশালিনী ভগবতী 
মহাশক্তিরূপিণী দশভুজা দ্গর্ণরূপে আবির্ভূত] 
হন। তাই দেবীভাগবত, মহাভাগবত, 
কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে কথিত আছে রামচগ্জর 
দশডুজ| হুর অকালবোধন করলেন শরৎ- 
কালে, দশানন রাবণ-দমনের জন্য | 

বোধিত। দশভুজার দশপ্রহ্রণে আমাদের 
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পঞ্চ বাকেন্দ্িয় ও পঞ্চ অস্তরিজ্দিয়ব্ূপ দশানন 
রাবণকে দমন না করতে পারলে আমাদের হ্ৃতা 
্রচ্মাবিদ্ত| সীতাকে ফিরে পাই নে। নাপেয়ে 
আমাদের ব্রঙ্গবনূপ রামসতা| সীতাবিয়োগে 
মুহমান অকর্মণ্য থাকে । কিন্তু দশেন্দ্িয়ের 
ওপর দশপ্রহরণের প্রয়োগ বড় কঠিন ব্যাপার । 
একাদশ ইন্দ্রিয় মনের সহায়ত! ছাড়া তা 
অসম্ভব। মন মহাশক্িধর। সেই মনকে 
বাহন করে দশপ্রহরণের প্রয়োগ করতে হয়। 
সেই মহাশক্তিশালী মনেরই প্রতীক দশপ্রহরণ- 
ধারিণী দুর বাহন মহাসিংহ--মহাশক্তির 
চিরপদানত। আমাদের অন্তনিহিত শক্তির 
উদ্বোধনে মন পদানত এবং তার 
সাহায্যে রিপুদল বশীভূত হলেই আমাদের 
হুতবিস্তার পুনঃপ্রাপ্তি, গ্রকৃত শক্তির বিকাশের 
সঙ্গে শ্বর্ ও সিদ্ধিলাভ। এগুলিরই 
প্রতীক সরবতী, কান্তিকেয়, লক্ষ্মী ও গণেশের 
মৃতি। সিংহবাহনা, রিপুর্লবারিণী ছুর্গতি- 
নাশিনী ম। হৃগ্গার বোধনে তাই তারই 
বিভূতির প্রকাশরূপ, সম্ভানসদৃশ লক্ষ্মী, সরঘতী, 
গণেশ, কান্তিকেয়ের আগমন। অসুরবল মহ্ষি 
নিপাতিত হলেই দেববলের স্বরূপ কান্তিকেয়ের 
আবির্ভডাব। কিন্তু জ্ঞান-বিবেক-বিচার সেই 
শক্তিকে শাসন করলেই মঙ্গল, তাই দক্ষিণে 
জ্ানগুরু গণেশের স্থান। বিদ্ভাহীন ধরশ্বর্ষ 
পীড়নের কারণ বলেই বামের খেশ্বর্ষের শোধক 
বিদ্যার প্রতীক সরম্বতীর বিদ্যমানত! দক্ষিণে । 

মাহৃষের পশুভাব রাক্ষপভাব রিপুপ্রবলতা 
প্রশমিত হয়ে কল্যাণশি, শ্রী, বিদ্য| ও সিদ্ধি- 
লাভই প্রকৃত বিজয়। এই বিজয়ের উৎসবই 
বিজ্ঞয়া। এ বড় কঠোর কল্যাণব্রত। 

শরতের অকাল-বোধন ও বিজয়ার সঙ্গে 
মেনক1-কন্যা গৌরী উমার আগমনী-বিজয়ার 
যোগ বাঙলার শারদীয়! ছুর্গোষ্সবের 


উদ্বোধন 


তাতে 
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বৈশিষ্ট্য। কারণ শুধুই মেনকার উমা-বিরহ 
ও গৃহাগতা কনার অচির মিলনের করুণ- 
বাৎসল্যরসের কোমল বিহ্বলতাই যদি 
দুর্গোৎসব হত তবে তা শরৎকালে হত না। 
উমার আবির্ভাব বসত্তেই, আমর! আগেই 
দেখেছি। শারদীয়ার তাৎপর্যই এখানে যে, 


কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার, 
মানবীত্বের সঙ্গে দেবীত্বের অঙ্গাী মিলন। 
বিরহ থেকে মিলনে, মিলন থেকে বিরহেই 
আগমনী-বিজয়ার পরিসমাপ্তি নয়। সমস্ত 
সমাজের আবালবৃদ্ধববনিতার মনোহরণ করে 
আগমনীতে-_কন্ত।কি না দীপ্যমানা দেবীর 
মানবী-সন্বন্ধে আগমন। পরে পশুত্ব রাক্ষস 
রিপুদলনরূপ দেবীভাবের প্রকাশ। এই 
কোমলে-কঠোরে ছন্বই শারদীয়ার তাৎপর্য ! 


এই তাৎপর্য না! বুঝে ছুর্গোৎসবে ব্রতী 
হওয়! নিচ্ষল; বৃধাই সে আগমনী গাওয়া, 
বুধাই আবাহুন, আরাধন, বৃথা পাতা মন্কল- 
কলস! আর যে এ ভাবের প্রতিমাকে না 
দেখে মাটির গ্রতিমাকে উপহাস করে, সে 
নিতাস্তই ছুর্মেধ! ও হতভাগ্য । শ্রীশ্রীচণ্ীতে 
দেবী আশ্বাস দিয়েছিলেন £ 


ইথং যদ] যদ বাধ! দানবোথা! ভবিষ্তুতি। 
তদ। তদাবতীর্যাহুং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌ 


-এই রকম যখনই দানবের উত্থানে বিপু 
উপস্থিত হবে তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে অসুর- 
বিনাশ করব । 


আজ দরশানন সহম্ানন হয়ে দেখা 
দিয়েছে। পশুত্ব ও ইচ্ছ্রিয়সেবারূপী মহারাক্ষসই 
আজ সমাজে বলবান। আজই তাই শারদীয় 
দেবী দৃগর্ণর আরাধনার উপযুক্ত কাল। 


আসুন আজ আমর! সম্ভক্তি শক্তির 
উপাসনায় সমবেত কে গাই £ 
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং 
রিপুদলবারিণীং মাতরম্। 
বাহুতে তুমি ম! শক্তি, হৃদয়ে তুমি ম| ভক্তি 
তোমারি প্রতিম! গড়ি মন্দিরে মন্দিরে। 
ত্বং হি তর্গ। দশপ্রহরণধারিণী, কমল! কমলদপল- 
বিহারিনী, বাণী বিদযাদায়িনী নমামি ত্বাম্‌॥। 


নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃফণ 


অধ)াপিকা সান্বন! দাশগুপ্ত 


নিবেদিত! রামকঞ্ণকে চাক্ষুষ দেখেননি, 
তাকে তিনি দেখেছেন অন্বের দেখার 
আলোকে । কিন্ত নিবেদিতার একটি বিশেষ 
ক্ষমতা ছিল, সেটি হল ভাষার মাধ্যমে বহু 
বরণ্ময় বূপময় চিত্রকল্প সূ্টির। সাধারপতঃ 
শক্তিমান কবিদেরই এই ক্ষমত1 থাকে, কিন্ত 
নিবেদিতার ক্ষমতা আরও বেদী, কারণ তিনি 
গপ্ভের মাধামেই অসাধারণ চিত্কল্প সৃষ্টি 
করতে পারতেন। সেজন্য তার রচনার 
ছত্রে ছত্রে রামকৃষ্চ জীবন্ত হয়ে ফুটে 
উঠেছেন, তার অলোকসামান্ত গুপগ্রাম 
একের পর এক রূপ পরিগ্রহ করেছে, এবং 
পরিশেষে রামরুষ্ণের বিশ্বস্তর মৃতিটি যেন 
জ্যোতির্লেখায় জল জল করে উঠেছে। 
সেজনুই রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার রচনার 
অসামান্য মূল্য আছে। তাছাড়! এই রচনা- 
রাজির মধ্যে নিবেদিতাকেও আমরা দেখতে 
পাই মৃতিমতী শ্রদ্ধ- ও প্রজ্ঞারূপে। তার 
মূল্যও কম নয়। 

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবেদিতার আলোচনার 
পরিমাণ বেশী নয়। বিবেকানন্দের রচনাবলীর 
মুখবন্ধে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য করা হয়েছে, 
[1008 118869: 4১৪ ] 38 না, গ্রন্থে কিছু 
আলোচন!| কর] হয়েছে, ১৮৯৯ সালের ১৮ই 
ফ্বেক্রমারি 868698280. পত্রিকায় একটি অনামা 
প্রবন্ধে (সম্পাদকীয় স্তপ্ে ) ম্যাক্সমূলার-রচিত 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী গ্রস্থের সমালোচনামুলক 
একটি আলোচন1 আছে, আর "৪11 [১9 
8০৮৪ গ্রন্থে একটি পূর্ণা আলোচনা পাওয়া 
যায়। এছাড়া বিচ্ছিন্ন কয়েকটি উক্তি এখানে 


ওখানে পাওয়া যায়।* কিত্ত এই হল্প 
পরিসরে নিবেদিতা রামকৃষ্জ সম্বন্ধে য| 
আবিষ্কার করেছেন ত| অতুলনীয়। তার 
নিজস্ব প্রকাশগুণে সে আবিষ্কারগুলি অনন্য 
সম্পদ হয়ে উঠেছে। 


নিবেদিতার দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ জগদৃগুরু। 
এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন শ্রীযুকতা 
সরলাবাল। সরকার তাঁর “নিবেদিত1' নামক 
গ্রন্থে । সেখানে তিনি লিখছেন_-মেয়েদের 
পড়িবার ঘরে ভগবান শ্রীরামকঞ্জদেবের 
একখানি চিত্র টাঙানে। ছিল। তাহার 
অপরদিকের দেওয়ালে একখানি পৃথিবীর 
মানচিত্র টাঙানো। থাকিত। নিবেদিতা 
একদিন এঁ মানচিত্রখানি আনিয়! পরমহংস- 
দেবের ছবির নীচে টাঙাইয়া দিয়! 
মেয়েদের দিকে হাসিয়া! বলিয়াছিলেন, 
'রামকৃষ্খদেব জগদৃগুরু ছিলেন, জগতের 
মানচিন্ত্র তাহার পদতলেই থাক| উচিত? ।” 

এই বিবৃতি ছাড় অন্য কোথায়ও নিবেদিতা 
রামকৃষ্ণকে “অবতারপুরুষ' বা “জগদৃগুর 
ব'লে সরাসরি খোষণ| করেননি । কিন্তু এটি 


* অধ্যাপক শঙক্করীপ্রসাদ বন্ধ প্রায় 


সবকয়টি রচনার অনুবাদ দিয়েছেন একজে 
তার অনন্ু গ্রন্থ “নিবেদিত! লোকমাতা”-য়। 
এজন্য সহযোগী এবং উত্তরসূরী গবেষকগণ 
কৃতজ্ঞ ধাকবেন। আমর! এই আলোচনায় 
তার অনুবাদের অনুসরণ করেছি অনেক 
স্থুলেই। 


৪8৮৩ 


তার একটি রচনাকৌশল, সোজাসুজি বলেননি, 
কিন্ত আলোচনাক্রমে ধীরে ধীরে তার 
পরমপুরুষ রূপটি উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। 
এ প্রসঙ্গে 9656981790-পত্রিকার লেখাটি 
উল্লেখ কর! যেতে পারে। অতিশয় সংযষের 
সঙ্গে লেখ! এই প্রবন্ধে রামকৃষ্ণের অবতারত্বের 
কথ! কোথায়ও বল। হয়নি। কিন্ত রামকৃষ্ণ 
সম্বন্ধীয় অতিলৌকিক সংবাদগুলি নিয়ে 
অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যে দ্বিধায় পড়েছেন 
(তিনি রাজনৈতিক ও সামাঙ্জিক চাপে 
সেগুলি ষীকার ক'রে নিতেও পারেননি, আবার 
বিবেকের চাপে সেগুলি অস্বীকার করতেও 
পারেননি )--তা উদঘাটিত করতে গিয়ে 
অসাধারণ নৈপুণোর সঙ্গে নিবেদিত! 
প্রতিঠিত করেছেন রামকৃষ্ণের অতিলৌকিক 
চরিতমহিম1 | অধ্যাপকের রচনা! হতেই 
তিনি এমন সব অংশ উদ্ধৃত করেছেন যে, 
রামকঞ্চচরিত্র যে এক পরমপুরুষের চরিত্র 
তাতে কারও সন্দেহ থাকে না। 

অবশ্থ তার [6] 1179 1106)79:) গ্রন্থের 
আলোচনাটি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেঠ এবং পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনা । এখানে তিনি রামকৃষ্জকে 
“মানবসভ্তানের জন্য বিশ্বমাতার ভালবাসার 
অবতার” ব'লে অভিহিত ক'রে, একাস্ত শ্রদ্ধায় 
প্রণতি নিবেদন ক'রে আলোচনা আরম্ত 
করেছেন, আর এই আলোচনার প্রতিটি ছত্রেঃ 
প্রতিটি অনুচ্ছেদে রামকৃষ্ণের এই যুত্তিটিকে 
ক্রমে ক্রমে উদঘাটিত করেছেন। তার সঙ্গে 
সঙ্গে রামকৃষ্ের চরিত্রের ও শিক্ষার অসামান্য 
দিকগুলি একে একে ফুটে উঠেছে আশ্চর্ধভাবে। 
এ কাজে একদিকে যেমন তিনি চিত্রকল্প- 
সৃঙির সহায়ত! নিয়েছেন, তেমনি অপরদিকে 
সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তিবিচারের। এ ছুয়ের 
সমাবেশ ঘটিয়েছেন তিনি আশ্র্ধ দক্ষতার 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ-- ৯ম সংখ্যা 


সঙ্গে। রামরুষ্ণের অৰতারত্ব সম্পর্কে নিয়ো 
উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে : "তার মধ্য দিয়ে 
ঈশ্বর এত বেশী প্রকাশ হয়েছিলেন যে, ধার 
তাকে জানতেন ও ভালবাসতেন তাদেরই 
অনেকে আজও তার কথ! বলতে গিয়ে 
রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলেন £ প্রভু আমাদের? ।” এ 
কথ! মনে রাখতে হুৰেঃ নিবেদিতা যা-ই 
বলেছেন তা কল্পনাবিলাস নয়, তা! প্রমাণসিদ্ধ 
ক'রে উপস্থাপিত করেছেন। 

এখানে রামরুঞ্জের এমন কয়েকটি বৈশিষ্টা 
দেহ ও মনের-তিনি অল্পকথায় সাজিয়ে 
পরিবেশন করেছেন যাতে তার অসাধারণত 
সহক্ষেই ফুটে ওঠে। যেমন বলছেন “তার 
মধো অহংএর লেশমাত্র ছিল না।” আবার 
বলেছেন £ “প্রথম জীবনে তার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই 
অসাধারণ ভাল ছিল, কারণ যে-আধ্যাত্মিক 
ব্যাকুলতার ঝড় তার মধ্যে প্রবলবেগে বয়ে 
গিয়েছে পঞ্চাশ বৎসর ধরে; তার ধাক| তাকে 
সামলাতে হয়েছে ।” তবে নিবেদিতার মতে 
সবচেয়ে আশ্চর্য তার মনের বৈশিষ্ট্য । তার 
অনন্যসাধারণত্ব উদঘাটন ক'রে নিবেদিতা 
মন্তব্য করেছেন: “কিস্ত এর চেয়েও 
(দ্েহিক শক্তির চেয়েও) আশ্চর্ষের বিষয় 
হ'ল, তার চরিত্রের জটিলতা, বহুমুখিতা 
ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলি, যার ফলে তিনি 
প্রত্তি মানুষের মনের সমস্যার কথা বুঝতে 
পারতেন, যেন লেগুলি তাঁর নিজেরই সময] || 
আধুনিককালে তিনিই যথার্থ বিশ্বমানব 
সর্বাত্মক সর্বজনীন মনের অধিকারী ।” “এই 
বিশ্বমানবের পরমচেতনায় সব কিছু এক 
মহান একে পরিণত হয়েছিল” নিবেদিত! 
তাঁও এখানে লক্ষ্য করেছেন। 

অসাধারণ সাহিত্য-্রতিভাসম্পন্ন নিবেদিতার 
একথ! জানা ছিল--একটি মানুষের পরিচয় 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


সবচেয়ে পরিশ্দুট তার পারিপাস্থিকের মধো, 
সেজন্য তার পরিচয় দিতে গেলে তার 
পর়িবেশটি ফুটিয়ে তোল! দরকার । রামকৃষ্ণের 
পরিবেশটি অপূর্ব চিত্রকল্প সৃষ্টির সাহায্যে 
তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তার বর্ণনায় তিনি 
বলেছেন ষে+ বিশ্বমানব রামকৃষ্ণ বাস করেছেন 
যে কক্ষে সেখানে উপকরণবাহল্য আদৌ 
ছিল ন, নিঃ্বতার সাক্ষী তার সর্ব, “কিস্ত 
অকিঞ্চনের এত সৌন্দর্য আর দেখিনি”। শেষ 
কথা কয়টি বল্প, কিন্ত তা প্রকাশ করেছে 
অনেক কিছু । যে মহান এঁক্য রামকৃষ্ণের 
চেতনায় পরিম্ফুট হয়েছিল “তার প্রশান্তি 
আজও সেই ছোট্ট ঘরটিকে আচ্ছন্ন করে 
রয়েছে, সে ঘরটিতে একদ| তিনি বাস করতেন, 
এবং সেই বিরাট ধ্যানতরুর নীচে আজও তা 
বিরাজ করছে এক পরাক্রাস্ত উপস্থিতির মত।” 
এ কথ! কয়টি নিবেদিতা বলেছেন এমন ক'রে 
যে সেই “প্রশান্তি” সেই “পরাক্রান্ত উপস্থিতি” 
পাঠকের মনেও ক্ষণেকের জন্য ছায়াপাত করে। 

অন্নরূপ স্বল্লকথায় নিবেদিতা রামকৃষ্ণের 
লোকোত্বর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অলোকসামান্য 
মনীষ! ফুটিয়ে তুলেছেন, সাক্ষা-প্রমাণ দিতেও 


ভোলেননি। কথা কয়টি হল: “বড় বড়" 


পণ্ডিত ও প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এখানে 
এসে গৌরবান্বিত বোধ করতেন, এবং 'প্রভূর 
কাছে তাদের মনে হোত যেন শিশু --সেখানে 
উপস্থিত থাকতেন এমন একজন 
বলেছেন।” রাষকৃঞ্জের প্রভাব অমোঘ ছিল, 
যাকে স্পর্শ করতে] তার মধ্যে সুস্প্$ট ছাপ 
রেখে যেতে! । প্রমাণষরূপ নিবেদিতা উল্লেখ 
করেছেন কেশবচন্দ্রের রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে 
এসে ঈশ্বরের মাতৃভাঁবের সাধনায় উদ্দ্ধ 
হবার কথা। শুধু কেশবচঞ্জের কেন উত্তর- 
কালের ভারতের সমগ্র. মনীষাই অনেকখানি 


নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


৪৮১ 


রামকৃষ্ণের স্পর্শে উন্মোচিত, এই মনীষাই 
নৃতনযুগে ভারতের অগ্রগতির পথনির্মাণ 
করেছে। ছোট্র একটি মন্তব্যে নিবেদিত| এই 
বক্তব্যটি উপস্থাপিত করেছেন আশ্চর্য কুশলতার 
সঙ্গে--““বর্তমান ভারতের অনেক শক্তিমান 
বাক্তিই তার পদপ্রাস্তে বসেছেন 1” 

রামকৃষ্ণের এই এঁতিহাসিক ভূমিকার কথা 
আরও অনেকে হয়তে! বলেছেন। কিন্ত 
রামকৃষণের এমন একটি সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত দিকে 
নিবেদিতা আলোকপাত করেছেন যা 
আমাদের বর্তমানকালে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ 
আমদের বিস্ময় জাগে নিবেদিতা কেমন ক'রে 
রামকৃষ্চকে “কৃষিজীৰী ব্রাহ্মণকুলে আগত” 
ব'লে বর্ণনা করলেন, যখন তার সমসাময়িক 
কালে সকলেই রামকৃষ্ণের ব্রাঙ্ষণকুলে 
আবির্ভাবের উপরেই কেবল জোর দিয়েছেন । 
কৃষিজীবীরাই তারতের জনসংখ্যায় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ। সুতরাং রামকৃষ্ণের আবির্ভাব তাদের 
মধ্য হতে, তিনি জনগণের জীবনে নৃতন 
অছাদয়ের প্রতিভূ। বিবেকানন্দকে আধুনিক- 
কালের এক কবি অভিহিত করেছেন £ 
“অগণিত নগণ্যের হ্বংপন্মে উথিত সআট্‌* এই 
নামে) সে অভিধ! রামকৃষ্ণের জন্মসূত্রেই প্রাপা, 
তার মানবপ্রেমের জন্য তো ৰটেই। 
নিবেদিতাই প্রথম এদিকে আমাদের দিকে 


, উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন । 
ব্যক্তি 


রামকৃষ্ণ প্রায়-নিরক্গর ছিলেন- এই.কথাটি 
আজ বিরাট বিভ্রাত্তি সৃ্টি করেছে যার ফলে 
একজন আধুনিক পণ্ডিত তো মন্তবাই ক'রে 
বসলেন, প্প্রায়-নিরক্ষর এই ব্যক্িটির পক্ষে 
বেদাস্তের তত্ব বোঝা সম্ভবই ছিল না।” অথচ 
বেদের একনাম শ্রুতি এজন্ই যে ত] শ্রবণ 
করেই আয়ত্ত কর! হোত। নিবেদিত] এদিকেও 
গ্রভৃত আলোকপাত করেছেন। যেন 


২ পস্এরসপ্ 


চি 


শি 


সি 


৪৮২ 


আধুনিক পগ্ডিতম্মন্যদের ভ্রান্তিনিরসনের জন্যই 
তিনি বিশদ ব্যাখা! ক'রে বলছেন, প্প্রায়-নির- 
ক্ষর এই মানুষটি কিন্ত মৌলিক চিন্তা ও ব্যাপক 
অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিরাট পণ্ডিত। কারণ 
তিনি ছিলেন অসাধারণ শ্রুতিধর, যার ফলে 
অন্ববাদসহ সংস্কৃত শবগুলিকে নিভুলভাবে মনে 
রাখতে পারতেন এবং নানা সময়ে বিপুল- 
সংখ্যক গ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি ক'রে শোনানোর 
জন্ত তার জ্ঞানভাগ্ডার অসাধারণ বিরাট 
হয়েছিল।” শ্রীরাষকৃ্ণ অসাধারণ জ্ঞানভাগ্ডার 
সহ অনন্যসাধারণ মনীষী নাহলে সে যুগের 
শ্রে্ঠ মনীষিগণ তার পদতলে শিশুর মত 
উপবেশন করবেন কেন? এদ্দিকটি উদঘাটনের 
প্রয়োজনীয়ত! নিবেদিত! বিশেষভাবে অনুভব 
করেছিলেন । 
| কিন্তু রামকৃষ্ণের এই মনীষা! দিব্যত্বে 
অসাধারণ) এশী বা অনুরূপ কোন শক্তিসম্পন্ন। 
এই দ্িকটির উপর আলোকপাত করেছেন 
নিবেদিতা পরবতাঁ মন্তব্ো--“তার সংস্পর্শে 
এসে লোকের! অনুষ্ভব করত এমন ন একটি শক্তি, 
যার কুলকিনারা তার! করতে পারতো ন] 
এমন জ্ঞানরাশি তার মধা হতে উৎসারিত 
হতো, যার গভীরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল 
ন| তাদের ।” রামকৃষের এুশী শক্তি আরও 
ভাবর অপরূপ আর একটি মন্তব্যে £ “তিনি যেন 
একটি মহান সঙ্গীত, এ সঙ্গীত যার স্পর্শ বয়ে 
আনছে তার সাল্লিধ্য থেকেই তারই যেন 
আভাস পেত সমাগত মানুষের]; তারপর যখন 
আপন আপন দৈনন্দিন কাজে তার৷ ফিরে 
যেতো, তখন তার! আরও প্রাজ্ঞঃ আরও মধুরঃ 
আরও বলীয়ান হয়ে উঠেছে 

্রক্মানন্দের ' সঙ্গে নিত্যযুক্ত, রামকৃষ্ণ 
তার বিচিত্র বাক্তিত্বের একদিকে ছিলেন সদানন্দ 
পুরুষ, বালক তক্তদের সঙ্গে রজ্-তামাসায় 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তষ বর্ধ--০ম সংখ্যা 


নিযুক্ত। কিন্ত রঙ্গ তামাসা, হাসি আনন্দ 
খেল! সব এক লক্ষ্যে ধাবমান ছিল, অনায়াসে 
নদীল্রোতের মত সকলকে চেতনার উর্ধ্ব 
লোকে নিয়ে যেতে! অবগাহন করাতে! সত্- 
সমুদ্রে। মনোরম একটি চিত্রকল্পের সাহায্যে 
নিবেদিত! রামকৃষ্জের এদিকটি উত্তাসিত করে 
তুলেছেন-_-"জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে 
সেখানে বিরাজ করতে] হাসি ও রঙ্গ | তাদের 
গুরু কখনও নিরানম্দ হয়ে থাকতেন ন|! | তার 
নিংশ্বাস-বায়ুতে েন বিরাজ করতে! একটি 
প্রসন্ন প্রছুল্পত1। সেই পরিবেশের পরিবর্তন 
ঘটতে মুহূমূহ:ঃ আনন্দ-উদ্বেল সমাধিতে এবং 
সমাধিভঙ্গের পর ভাবের এক অপূর্ব উদ্দীপনে। 
“সকল প্রাণীর কাছে যা রাত্রি, আত্মসংযমীর 
কাছে ত দিন; আর যখন সকল প্রাণী 
জাগ্রত, জ্ঞানী সেখানে সুপ্ত-_-এই বক্তব্যের 
সংস্কত গ্নোকটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি 
সকলকে গভীর রাত্রে জাগিয়ে দিতেন, তারপর 
বাইরে এসে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে ধ্যানে 
বসতেন ; তেমনি আবার কতদ্দিন কেটে গেছে 
তার শ্বহস্তে লাগানে সুন্দর লতাগাছে দোলা 
খেয়ে, হাসিম্তামাসার মধ্যে, এবং বাগানে 
চড়ুইভাতি করে। সময়ের জোত বয়ে গেছে; 
যেন কোন পরিকল্পন। ব! উদ্দেশ্টই তার নাই-_ 
অথচ সকলের অলক্ষিতে কয়েকটি যুগাস্তকারী 
ভাবধার] সঞ্চারিত হচ্ছিল ।"'সর্বোপরি তারা 
সেই পরম সত্যের মহ্াসমুদ্রে অবগাহন করতে 
পেত।” সমস্ত বর্ণনাটি পড়লে আমাদের 
চোখের সামনে ছবিগুলি স্প্উ হয়ে ওঠে 
নানাবর্ণের পুষ্প-তরুলতা-শোভিত, পুষ্প 
সুরভিত দক্ষিণেশ্বর, মুহমুহ: সমাধিমান্‌ পরম 
আনন্দময় পরমপুরুষের সান্িধ্যে কয়েকটি 
আনন্বমমগ্র তরুণ। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার 
শেষ ব্যঞ্জনাটি অপূর্ব, দক্ষিণেশ্বরের এ জীবনে 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


অংশ গ্রহণ করেছিলেন এমন একজনের অল্প 
কয়েকটি কথ! উদ্ধৃত ক'রে নিবেদিত! সুকৌশলে 


সেই ব্যঞ্জনা দিয়েছেন । কথ| কয়টি “আসল কথা || 
তার সঙ্গে আমর! যে জীবনযাপন করেছিলাম । ৃ 
সে জিনিস কখনই বর্ণনা! করা যাবে না।” 
কিন্ত অনেক বর্ণনার চেয়ে এই না-বল। বর্ণন|! 


অনেক কিছু বৃঝিয়েছে। নিবেদিত! যে অনন্য 
রচনাশিল্পী ত1 এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহারের মধ্য 
দিয়ে বোঝা যায়। 

উপরে উক্ত দীর্ঘ বর্ণনাটির মধ্য দিয়ে 
নিবেদিত! রামকৃষ্ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাত| রূপটিও 
উদ্ঘাটিত করেছেন। সর্বোপরি তারা সেই 
পরমলত্োর মহাসমুদ্রে অবগাহন করছিল, তার 
মধা দিয়ে তার! সেখানে নিত্য প্রবেশাধিকার 
পেত” উপরে উক্ত এই উক্তিটির সঙ্গে 
নিবেদিতা রামকৃষ্ণের অতুলনীয় শিক্ষাদান 
পদ্ধতির উপর আলোকপাত ক'রে বলছেন_- 
"এইভাবে শিক্ষার্থীর মনে মূল সত্য জাগিয়ে 
বাকি কাজের ভারটুকু তার উপর ছেড়ে 
দেওয়াই কি সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষ] নয়-_ 
যেষ্ডাবে বীঞ্জ থেকে চারাগাছ বড় হয়ে ওঠে?” 
নিবেদিতা নিজে শিক্ষাবিদ ছিলেন, সেজন্য 
এই ছোট্ট মন্তবাটির মধ্য দিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষক রামকৃঞ্চ আর তার অতুলনীয় শিক্ষা 
পদ্ধতিকে উত্তাসিত করে তুলতে পেরেছেন। 

রামকৃষ্জের ধর্মসমন্য়ের বাণীরও এক 
অতুলনীয় ভাস্তরচন| করেছেন তিনি । এ বিষয়ে 
তার সিদ্ধান্ত “ধর্ম*সংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে 
মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যে কল্পনা কর! সম্ভব, 
তিনি দিলেন তারই পূর্ণ সিদ্ধি।” ধর্ম- 
সমন্বয়ের কথা ভারতে এই নূতন নয়, 
স্বরণাতীত কালেই এখানে খধিকঠে উচ্চারিত 
হয়েছিল_-“একং সদিপ্রাষ বহুধ! বদস্তি।” 
সেজন্য রামকৃষ্ণের ধর্মসমন্থয়ে নৃতন কি আছে 


নিবেদিতার দৃষ্টিতে শ্রীরামরৃঞজ 


৪৮৩ 


-+এ প্রশ্ন আমাদের মনে ষভাবতই জাগে। 
অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ 
করেছেন নিবেদিতা, বলেছেন : “তার সেই 
ঘট ধারণা--নিজের ধর্ম অনুসরণ করা 
প্রত্যেকের প্রকৃত কর্তব্য, কারণ বহু ভাবকেন্দ্র 
থাকলে পৃথিবীর মল; তার সুগভীর প্রত্যয় 
“ঈশ্বরকে যে নামে ব| যে ভাবে জানতে চাও ন। 
কেন, সেই নামে বা আকারেই তুমি তার দর্শন 
পাবে; তার সেই আশ্বাস ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির 
মধ্যে আছে আধ্যাত্বিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়; 
“সর্বোপরি একাস্ত প্রেমের সঙ্গে সর্বধর্ম 
সম্বন্ধে তার ঘোষণা! “অন্যের! যেখানে 
নতজানু হয়ে তক্তি নিবেদন করে, সেখানে 
তুমিও নত হও, নমস্কার কর, কারণ 
যেখানে অনেকের উপাসনা মিলিত হয় 
সেখানে ঈশ্বর প্রকাশিত করেন নিজেকে '-- 
পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা! মেলে ন1।” 
এতদিন অন্য ধর্মগুণি সন্বন্ধে বল! হোত সহন 
করাই বড় নীতি। কিন্তু রামকৃষ্ণ য| বললেন 
তার তাৎপধয পসহন নয়, গ্রহণ”| একথ! 
রামকৃষ্ণ শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত হননি, নিজে 
অন্বশীলন করে দেখিয়েছেন। সে বিষয়টি 
উদঘাটিত ক'রে নিবেদিতা বললেন--“এমন 
কোন পৃক্জা ছিল না, তা যেপ্রকারই হোক; 
যার প্রয়োজনীয়তা! তিনি নিজ জীবনে অনুষ্ভৰ 
করেননি। সব পৃজ্জাকেই তিনি নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন উপলব্ধির সিষ্জিতে | জ্ঞানলাতের পথে 
প্রত্যেকটির প্রয়োজন আছে একথা তিনি 
বিশ্বাস করতেন।” রামকৃষ্জের সমন্বয় কেবল- 
মাত্র বৌদ্ধিক স্তরে সম্পাদিত হুয়নি, হয়েছে 
উপলব্ধির ভূমিতে, সেজন্য তিনি শৈবের কাছে 
পরম শৈব, বৈষঞ্বের কাছে পরম বৈষ্ণব, 
অহ্বৈতবার্দীর কাছে নিরাকার ব্র্মের উপাসক 
হয়ে বিরাজ ক'রে সকলকেই নিজ নিজ পথে 


৪৮৪ 


সত্যলাতের প্রেরণায় উদ্দীপিত করতে 
পারতেন | তার ধর্মসমন্বয়ের এদিকটি সত্যই 
অতুলনীয়, নিবেদিতার প্রাঞ্জল আলোচনায় 
ত! স্পষ্ট হয়ে উঠেছে--প্ধ্মীয় অনুভূতি সম্বন্ধে 
যার সামান্য জ্ঞানও হয়েছে, বৃদ্ধিযোগে তার 
পক্ষে এটা! বোঝা কঠিন নয় যে, সমকালীন 
বিভিন্ন ভাষা যেষন একই বক্তব্যকে বিভিন্নরূপে 
বাক্ত করে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সেই এক 
চৈতন্তময় পুরুষকেই নানাভাবে প্রকাশ করছে। 
কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের শ্রীরামকৃষ্ণ 
আরও বেশী কিছু দিলেন। তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে 
প্রত্যেককে তার নিজের ভাষায় শিক্ষা দেবার 
এবং দিদ্ধিতে পৌছুবার পথ দেখাবার মহতী 
প্রেরণার পরম যুরতি ছিলেন।” নিবেদিতা 
£[0)6 1088668৪19৮ [100 গ্রন্থে 
লিখেছেন--বিবেকানন্দের মধ্যে অন্য জাতি, 
অন্য ধর্মসম্প্রণায় সম্পর্কে অতি-উদ্দার মনোতাৰ 
দেখে একদিন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। 
বিবেকানন্দ তখন মুসলমান খালাসীদের সঙ্গে 
এরূপ উদ্দার ব্যবহার করছিলেন! নিবেদিতার 
বিশ্ময় দেখে তিনি বলেন, “আমি মুসলমানদের 
ভালবাসি' | নিবেদিত! বিস্ময়বিমুগ্ধ চিতে প্রশ্ন 
করেন, এই উদার আচরণ তিনি কার কাছ থেকে 
শিক্ষা করেছেন, রামকৃষ্জের কাছ থেকে কি? 
উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন --প্রামকৃষ্ণ পরমহংস- 
দেবের কাছ থেকে শিক্ষাকালে নিশ্চয়ই"** 
যে জাতির মানুষদের তিনি বুঝতে চাইতেন, 
তাদের মত করে খেতেন, পরতেন, তারের 
ধর্মদীক্ষা নিতেন, তাদের ভাষায় কথ! বলতেন; 
তিনি বলতেন “অন্য মানুষদের একেবারে 
আত্মায় প্রবেশ করতে শিখতে হবে|, এট! 
তারই নিজ! তার আগে ভারতে কেউ 
ক্রমান্বয়ে ক্রীশ্চান, মুসলমান ও বৈষ্ণব হয়নি ।” 
এ কাহিনীটির মধ্যে রামক্জের মহাসমন্বয়ের 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


সকল তাৎপর্য অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে। সকল 
ধর্ম যেন রামকৃষ্জের মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে 
-তিনি একাধারে শা) বৈষ্ণব) হিন্দু, 
মুসলমান, খৃষ্টান; বিশ্বধর্মের তিনি মিলনক্ষেত্র | 
রামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ধর্মে আছে প্রত্যেকের 
অসীম যাধীনতা ও যাতন্ত্রোর অবকাশ, প্রতিটি 
মানুষকে এতে দেওয়! হয়েছে অপরিসীম 
মর্যাদা যার জন্য রেশামা রোল! রামকৃষ্ের 
ধর্ঁকে আখ! দিয়েছেন “মুক্ত ধর্ম”। 
নিবেদিতার ব্যাখ্যা ও বল] কাহিনীর মধ] দিয়ে 
এসকল সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 

সকল ধর্মকে গ্রহণ ক'রে সকল মানুষকে 
রামকৃষ্ণ কাছে টেনে নিয়েছিলেন পরম প্রেমে । 
তার এই মানব-প্রেমের অঙসাধারণত্ব উদঘাঁটিত 
করেছেন নিবেদিতা “এই মানুষটির ভাল- 
বাসায় কোথায়ও কোন সীমারেখ! ছিল না। 
'“*সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মুক্তিই ছিল 
তার কাম্য। যে বিশ্ব থেকে একটি প্রাণীও 
ৰা? যাবে, যতই অকিঞ্চন সে হোক না কেন, 
সেই বিশ্ব তার কাছে অসম্পূর্ণ বলে বোধ হত।” 
রামকুষ্ণের সকল সাধনার পূর্ণসিত্ধি এই 
মানবতায় তারই জন্ম যেন তার দেহধারণ, 
তার সকল সাধন! । নিবেদিতার লেখনী 
এ বিষয়ে সেজন্য কিছুটা উচ্ছ্বাসময় মনে 
হয়--“এই মহান ভালবাসার আবেগে তিনি 
ছিলেন আত্মহারা । অন্য কিছু ভাববার মতে। 
অবসর তার ছিল ন1। আত্মসংযমের সাধনায় 
অতিবাহিত সেই সুদীর্ঘ দিনগুলিতে তিনি 
কতবার দীনের কাছে নতজানু হয়ে পৃজাপণি 
করেছেন, জীবনের শেষদিনগুলিতে যখন 
ক্যান্সারে তিনি মহাপ্রয়াণের পথে চলেছেন, 
তখনও তিনি " সমাগত উপদেশশ্রার্থীদের 
শিক্ষা দিতে ব্যস্ত |” 

ীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনায় বিশ্বচেতন! ও 


নিবেদিতার 


বিশ্বমানবপ্রেম কি অপরূপ রূপে স্তরে স্তরে 
প্রন্ছুটিত হয়েছে তার কয়েকটি বহুবর্ণময় চিত্র 
এঁকেছেন নিবেদিতা । অপরূপ এই চিত্রকল্প- 
গুলি রামকুঞ্জকে যেভাবে উদদঘ।টিত করেছে 
তার তুলন নেই। তার একটি-__“নিকটবতাঁ 
মন্দিরের শঙ্খঘণ্টাধবনি যখন ক্রমে অন্বরণিত 
হতে হতে নিবিশেষ স্পন্দনে মিলিয়ে যেত, 
তখন তার মনে জাগতো! ঈশ্বর সাকার ও 
নিরাকার দুই-ই এবং দুয়েরই উধের্ব।” অপর 
একটি চিত্রকল্প £ «শাশ্বত মিলনের আনন্দলোক 
ধেকে ধীরে ধীরে তিনি নেমে এলেন, দেখলেন 
বিশ্বের অথুপরমাণু পরমেরই অঙ্গ ;--তখনই 
তার অনুসভূতিতে মানবজীবনের বহু জিনিস 
ধর] পড়ল, যার পথ তিনি পরিক্রমণ করেননি |” 
বাছল্যয়ে আমর] এ বিষয়ে আর উদ্ধৃতি 
দিচ্ছি না। 

এখানে নিবেদিত! বর্ণন| করতে ভোলেননি 
রামকৃষ্জ তার সাধনপথ-পরিক্রমায্প নারী- 
জীবনের মুক্তির দ্বার কিশাবে উন্মোচিত 
করেন। নারীর মত জীবন যাপন ক'রে তিনি 
পরম সিদ্ধির ঘারে পৌছে সিদ্ধান্ত দিলেন__- 
“নারীত্বের সরল পথেও বিজয়-রহত্যে পৌছানে। 
যায়।” নিবেদিতা নারী হয়ে এর তাৎপর্য 
উপেক্ষা করতে পারেননি, এ সম্পর্কে মন্তব্য 
রাখলেন “এর ফলে তার জীবন তারতীয় 
নারীর প্রকৃত মুক্তির কারণ হয়ে দড়ায়।” 
শারী-জীবনে কোন অসম্পূর্ণত! আছে, এ কথা 
রামকৃষ্ণ স্বীকার করেননি । 

এইভাবে বিচিত্র সাধন| ও উপলবিির অস্তে 
রামকৃষ্ণের পরমতম মুতিটি প্রকাশ পেল, যাকে 
নিবেদিতা বললেন “তার জীবনের সার” 3 
নিবেদিতার মনীষার দীপ্তিতে তা আমাদের 
সামনে তাষর হয়ে উঠেছে। তার ভাষায়-- 


“মায়ের ভালবাস! যেমন সকল সন্তানের প্রতি 
ঠা. 


আশ্বিন, ১৩৭৬৯ ] 


ত শ্রারামকৃষ ৪৮৫ 


ব্যাপ্ত, অন্যর] তাদের প্রতি যত নির্দয় হোন 
বা অবিচার করুন না কেন, তেমনি বিশ্ব 
মাতৃত্বের মূর্ত বিগ্রহ এই মানুষটি সমগ্র 
জীবলোককে নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন 
এবং পরিপূর্ণ ধঠকতাঁনের মধ্যে প্রত্যেকের স্থান 
নির্দিউ করেছিলেন ।” নিবেদিতাই আমাদের 
রামকৃষের মধ্যে এই বিশ্বমাতৃত্বের বিশ্ববিযোহন 
মৃতিটি উদঘাটন ক'রে দেখালেন। এ মু্তিতে 
না! দেখলে আমাদের রামকৃষ্ণকে দেখ! অসম্পৃণ 
থাকতো । 

রামকৃষ্জের মহাজীবনের যহাবাণীটিও 
নিবেদিতার লেখনীগুণে ভাষর। নিবেদিতাঁর 
এ বিষয়ে উদ্ভিটি স্মরণীয় "এটি কি একটি 
সুমহান মতৰাদ নয় যে, প্রতিটি মানুষের ক্ুত্র 
গৃহদবার উন্ুক্ত হয়ে আছে অনত্তের রাজপথের 
দিকে? এই আহ্বান কি অপরিসীম সাম্বনার 
কারণ হয় না যখন শোন। যায়-_যে যেখানে 
আছে।, সেখান থেকেই, যা সোমার আছে তাই 
নিয়েই, তোমার প্রভু, তোমার ঈশ্বরে, হায় 
নিবি করে!, আর উনুক্ত রাখো! দি সত্যের 
দিকে ।” সকল পিছিয়ে পড়া মানুষ 
এর থেকে পাবে এগিয়ে যাওয়ার সাহুস, 
নিবেদিতা এখানে একথাই বলতে চেয়েছেন । 

রামকৃষ্ণের কাছে এসে সত্যই সাধারণ 
মানুষ, তুচ্ছ মান্ধষ পেতো অমিত সাহস ও 
বল। তার ধর্ষ শক্তির ধর্স। এ বিষয়ে 
আলোকপাত ক'রে নিবেদিতা বলেছেন-__ 
"তার কাছে ধিনিই এসেছেন, ফিরে যাৰার 
সময় অনুভব করেছেন এক গভীর সাহস, 
কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের শক্তির উতৎসকে 
জাগিয়ে দিতেন, যার ফলে স্পর্শপ্রাণ্ত মানুষটি 
সীমাবদ্ধতাকে ছিন্ন করে পাখ! মেলে দিত 
উধ্বাকাশে।” রামকৃষ্ণের স্পর্শ মানুষকে 
জন্ম-কর্ম-জাতি-কুলের সকল খর্বতা, হীনতা, 
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অসম্পূর্ণতার উধের্বে পূর্ণ মমুস্তত্বে প্রতিচিত 
করতে! | অথচ রামকৃষ্ণ ভাঙতে আসেননি, 
গড়তে এসেছিলেন, তিনি প্রচলিত এঁতিহাকে 
আখাত করেননি | এ বিষয়ে আলোকপাত 
ক'রে নিবেদিত। বলছেন, “সামাজিক প্রথার 
ক্ষেত্রে রামকৃষ্ প্রচলিত এঁতিহাকে আধাত 
করেননি, মানৃষ যাতে বলীয়ান হয়ে উঠতে 
পারে সেজন্য তিনি সবকিছু বলেছেন।” গঠনের 
পথে অগ্রগতি' তার বাণী। তার বাণী গতির, 
শক্তির, নূতন জীবনের ; সকল মানুষের মনুস্তাত্বের 
অধিকারের ভিত্তিতে নৃত্তন সমাজ-গঠনের এক 
মহতী প্রেরণা রাষকৃষ্ণের জীবনে ও বাণীতে 
পাওয়! যায় এসকল নিবেদিতার রচনায় 
উদ্নঘাটিত। 

সেজন্য নিবেদিত। রামকৃষ্ণকে বলেছেন 
“মানবতার প্রতিনিধি ।” রামকৃষঃ সম্বন্ধে 4511 
[179 11061)61 গ্রন্থের অনুপম আলোচনার 
পরিসমাপ্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন, 
প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞা যে বৃথা বস্ত নয়, 
জগতের কাছে সেই সত্যের তিনি সাক্ষ্যযরূপ। 
একথ| অবশ্টা সত্য, আর কোন দেশেই তাঁর 
জন্মগ্রহণ সম্ভব ছিল না| কিন্তু একথাও ঠিক 
নয় যে, তিনি প্রধানত: ব! একমাব্র তাঁরতের 
আত্মাকেই প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে 
সমগ্র মানবজাতির অনুভূতি ও চিস্তা এসে 
মিলিত হয়েছিল এবং সেই কালীগত প্রাণ 
রামরষ্জ মানবতার প্রতিনিধি।” রামকৃষ্ণের 
জীবন ও বাণীতে তাই শুধু ভারতের নয়, 
জগতের সকল মানুষের অধিকার আছে; 
নিবেদিতা এই উক্তির মাধামে সেই দাবি 
জানালেন। | 

1706 118869৮ 4৪ [ বম 71, গ্রন্থে 
নিবেদিত একস্থলে বলেছেন- রামকষ্জ প্রাচীন 
তারতের প্রজ্ঞামুত্তি, আর বিবেকানন্দের মধ্যে 


উদ্বোধন 


[ ৭8 তম বর্ধ--৯ম সংখা 


আধুনিক যুগ উত্তরিত হয়েছে নৃতন মহান 
ভবিষ্যতের পথে । এই মস্তবোর জন্ম তাকে 
খাতনাম। কবি ও সমালোচক মোহিতলাল 
মভূমদার কঠোর সমালোচন| ক'রে বলেছেন-_ 
নিবেদিত! ভুলে গিয়েছেন রাষকষ্ণ-বিবেকানন্দ 
অখণ্ডতত্ব, ভুলে গিয়েছেন রামকৃষ্ণের বিশ্ব- 
চেতনায় সর্বকালের মানবরহস্য ধর! দিয়েছে 
তার মানবপ্রেম বিবেকানন্দরূপ নদীপ্রবাহে 
প্রবাহিত হয়ে আধুনিক যুগকে উত্তরিত করেছে 
ভবিস্ততের মহান সম্ভাবনাময় পথে। কিন্তু 
নিবেদিতা যে রামকৃষ্ধের বিশ্বচেতনা+ মানব- 
প্রেম ও শক্তি ও গতির ধর্ম এবং নৃতন 
ভবিস্ততের বূপায়ণে তাঁর ভূমিকা! সবই লক্ষ 
করেছেন তা! স্পট [911 1005 21060767 গ্রচ্থের 
আলোচনায় । আর রামকৃঞ্জ-বিবেকানন্দ যে 
অখণ্ডতত্ব-একথা তিনি যেমন ক'রে বাক 
করেছেন তা আর কেউ করতে পারেননি | 
০1109 1189691: 49 ] 3 1711)? গ্রশ্থেই তিনি 
বলেছেন, প্প্রাচীনতর গুরুঙাইদের একজন 
সম্প্রতি আমাকে বলেছেন “বিবেকানন্দের 
নির্জাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনধারণ 
করেছিলেন কথাটি কি এইভাবে সত্য? 
না, বল! উচিত, জগন্মাতার হৃদয়োডূত অখণ্ড 
বিশাল & উচ্চারণের মধ্যে কোনে নির্দিউ 
অংশ ভাগ কর! সম্ভব নয়? এইসব জীবন- 
অনুধ্যানের সময় আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, 
আমাদের মধ্যে একটিই আত্মা বিরাজমান, 
যার নাম রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ।” আশ্চর্ধ এই 
উক্তিটি মোহ্িতলালের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে । 
তাছাড়া, নিবেদিতা শেষের দিকে সর্বদ! একটি 
নাম ব্যবহার করতেন, সে নাম বিবেকানন্দের 
নিবেদিতা নয়ত রামকৃষ্*বিবেকানন্দের 
নিবেদিতা । এর মধ্য দিপ্েও . রামকষ 
বিবেকানন্দ যে অথগ্ডতত্ব তাই তে! বোঝাতে 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


চেয়েছেন নিবেদিত! | বিচ্ছিন্ন উক্তি দিয়ে 
কারও সঠিক বিচার করা যায় না । আমাদের 
ধারণ! মোঞিতলাল নিবেদিতার প্রতি অবিচার 
ক'রে ফেলেছেন। নিবেদিতার রামকৃষ্জ-সন্বন্ধে 
সমগ্র রচনারাজজি একসঙ্গে বিচার করলে তাই 
মনে হয়। রামকঞ্চের যে বিশ্বস্ত মৃতি তিনি 


মুরলী মনোহর 
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আকতে পেরেছেন, তাতে স্পষ্ট রামকৃষ্ণ কালী 
ও বিবেকানন্দ এই তিন সত্তার মধো যে অখণ্ড 
তত্ব বিরাজমান, তিনি তার পায়েই নিবেদিত। 
মোটের উপর নিবেদিতার রামকষ্সম্বন্ধে 
রচনারাজিতে যে রামরুষ্খ আবিষ্কৃত, ত| 
আমাদের নিত্য অনুধ্যানের বন্ঘ হওয়। উচিত। 


মুরলীমনোহর 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

তক্তবৎসল মুরলীমনোহর ! 
বৃন্ধাবনচারী কিশোর নটৰর ! 


আমি যে তৃষাতুর ! পিপাসা করো দুর ! 
এসো হে অফুরান্‌ নুধার নিঝ'র ! 


তোমার লাগি আজ আমি যে উন্মন! 
বলতে। তুমি ছাড়া এ তম্থ-প্রাণ-মন 
কাহারে দিব প্রিয়? অনির্বচণীয় 


অমৃত তোমাতে যে! 


দিবে না দরশন ? 


বাহিরে হাহাকার মত্ত ঝটিকার ! 
আর্দ্র সমীরণে সুবাস যুখিকার ! 
শৃন্ মন্দিরে ভাসি যে আখি নীরে! 
এসে! হে তীরে মম অশ্র-যমুনার ! 


উধের্ব একা তুমি অরূপ, নিশ্চল ! 

নিয়ে রূপে, রসে, গন্ধে উচ্ছল ! 

চাও যে ভালোবানা, আমার কীদা-হাস! ! 
তাই তে! ফোটালে এ ভুবন-শতদল ! 


কামনা-কর্দমে আমি যে ডুবে আছি! 
করুণা করে! যদি তবে তো৷ আমি বাঁচি! 
পঙ্কে নিমগন আমারে, দয়াঘন, 
চরণ-কমলের কর গো মৌমাছি! 


নমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে 
স্বামী বিবেকানন্দ ও জীঅরবিদ্দ 


ড্র শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় 
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মনীষী রোমা! রোল" শ্রীঅরবিন্দকে নব 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধিজীৰী আখ] দিয়েছেন ।+ 
বুদ্ধিজীবী বলতে যদি তাঁদেরই বোঝায় ধীর! 
বৃদ্ধি দিয়ে__প্রজ্ঞ| দিয়ে জগৎকে বুঝতে চেষ্টা 
করেন তবে রোল-প্রদত্ত শ্রীঅরৰিনোর এই 
আখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত । বস্তত, বুদ্ধি দিয়ে 
জগতের অবস্থা-বাবস্থা ৰবোৰৰবার এৰং তার 
গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করৰার সাধনায় নবযুগে 
স্রীঅরবিন্দ স্তধু ভারতে নন, সমগ্র পৃথিবীতেই 
একরূপ তুলনাবিহীন। 

শ্রীঅরবিন্দকে রোল আবার “বিৰেকা- 
নন্দের বুদ্ধিমত্তার প্রন্কত উত্তরাধিকারী 
(09 758] 10661166608] 10617 01 ড156৮- 
0800৪ ), “নয়। বেদান্তের প্রকৃত ধারক ও 
বাহক” “চিতা থেকে উখিত বিবেকানন্দের ক 
(70196 01 15619080091 (1017 0109 
0579”) ৰলেও বর্ণনা করেছেন; অতএৰ, 
রোলার মতে, নৰ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধি- 
জীবী স্বামী বিবেকানন্দেরই উত্তরাধিকার 
বহন করেছেন। অবশ্য এই উত্তরাধিকারকে 
তিনি যে নিজন্ব অবদানের দ্বার|। আরও এ্রেশ্বর্য- 


মণ্ডিত করে তুলেছেন, তাঁও বিতর্কের উধ্বে। 


তা ন! হলে তিনি শ্রীঅরবিনদই হতেন ন1। 


১:1:000668 01 6126 [গা 70018 
২ 1019 


ভ্রীরবিলনোর নিজস্ব স্বীকৃতি : 

যামী বিবেকানন্দের কাছে তার খপ 
শ্রীঅরবিন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন এবং 
যামীজীর জীৰন ও দর্শনের যে মূল্যায়ন তিনি 
করেছেন তার ছত্রে ছত্রে মিশে আছে এই 
হ্বীকৃতি। স্বামীজীকে তিমি 'নরপতি' (178 
81701281091” ) বলে অভিহিত করেছেন* 
এৰং পুনর্গঠনের মাধ্যমে সংরক্ষণের 
(40897586101, 61):0081) 190010860061001) 
উজ্ধবলতম দৃষ্টান্ত এবং গ্রধান প্রবক্তা বলে বর্ণনা 
করেছেন ।* এবং এই দর্শনই হ'ল বহুলাংশে 
শ্রঅরবিননের নিজস্ব সমাজদর্শন। তিনি 
লিখেছেন: প্ৰামকৃষখ ও বিবেকানন্দের 
চিরল্মরণীয় নামের সঙ্গে জড়িত আন্দোলন 
অতীতের ধর্মভাব ও ধর্ষসাধনার সার্থক 
সমন্বয়। ত্যাগ ও সন্ন্যাসধর্মের ওপর পুনরায় 
গুরুত্ব আরোপ করা হলেও এতে নতুন 
উপাদানের অন্ভাৰ নেই ।”* শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণ! 
করেছিলেন ষেঃ বিচারাধীন ৰন্দী অবস্থায় 
আলিপুর সেন্টটাল জেলে পরপর পনের দিন 
তিনি যামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব 
করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং আর 
একবার ৰরোদায় হঠযোগ-সাধনাকালে অনুরূপ 
অনুভূতি লাভ করেছিলেন, তা৷ মোটামুটি 
অনেকেরই জানা । সত্যাশ্রয়ী শ্রীঅরবিন্দ 


18) 101110)010021 


005 39190 13008 810] 118001 


৩ 1086515য 


৪ 196815819881005 10 1070019, 
৫ [010, 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] সমাজদর্শন ও রাষ্ট্ার্শনের ক্ষেত্রে যামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ 


স্বীকার করতে দ্বিধ। করেননি যে, এই সকল 
ঘটনা ও স্বামীজীর শিক্ষা তার জীবনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীঅরবিন্দের 
মতে, বামী বিবেকানন্দই সমাজের জাতীয় 
জীবনের ল্রউ। ও প্রধান নায়ক। তার 
আদর্শই আজ ভারতের জাতীয় আদর্শে 
পরিণত হয়েছে ।* ১৯. সালে শ্রীঅরবিন্দ 
লেখেন £ “বিবেকানন্দ ছিলেন অতি শক্তিশালী 
মহত্ব, অন্যতম পুরুষপিংহ...তার বিরাট 
বান্ধিত্বের প্রভাব এখনও আমরা অনুভব 
করি। কিভাবে এবং কোন কোন্‌ ক্ষেত্রে 
তা অবশ্য বলতে পারি না। হয়ত এমন 
কিছুর মধ্যে যা এখনও বূপ গ্রহণ করেনি । 
কিন্ত যখনই দেখি কোন কিছু মহৎ আলোড়ন- 
কারী অনুভবযোগ্য শক্তি ভারতের অস্তরাত্বার 
মধ্যে প্রবেশ করে ক্রিয়। শুরু করেছে তখনই 
ৰলি, এ দেখ মাতার এবং মাতার সন্তানদের 
আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও সঞ্চরমান” |" 


এ পর্যন্ত আলোচন। থেকে এ ধারণ! করা 
অবশ্য ঠিক হবে ন! ষে, শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক 
দৃষ্টিতঙ্গি সামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
মোটেই পৃথক ছিল ন!। এ প্রসঙ্গে ডক্টর 
কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বলেছেন, 
"(ম্বামা) বিবেকানন্দের প্রতি তার 
(শ্রীঅরবিন্দের ) প্রগাঢ় শ্রদ্ধ! ছিল আর (শ্রী) 
রামকৃষ্েের প্রতি ছিল তার প্রগাচতম ভক্তি । 
তবে তিনি যে বিবেকানন্দের দর্শন বা দৃষ্টি 
ভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি, সে 
বিষয়েও সন্দেহ নেই।”* ফোটামুটিভাবে 
বল] যায়ঃ রোম রোল] কর্তৃক নয়া বেদাস্তের 


৬ রামকৃষ ও বিৰেকানন্দ,--“ধর্ম” পত্রিক। 
৩০শে ফাল্গুন; ১৩১৬ 

৭ ভ907:000-071192-109551082008 

৮ 90 50:001000 


৪৮৯ 


সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে অভিহিত শ্রীজরবিন্ 
ঈশ্বর ও সম্মযাসধর্মের ধারণায় স্বামী বিবেকানন্দ 
থেকে কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। 
বিষয়টি অবশ্য আমাদের বর্তমান আলোচনার 
সঙ্গে বিশেষ সম্পকিত নয়। 


আমাদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল 
রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নব ভারতের 
এই দু'জন অ্রষ্টার প্রতিক্রিয়া! । ১৮৯৩ সালে 
_যে বছর স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগে! ধর্ম- 
সম্মেলনে ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় 
রচন| করেন--বিলেত থেকে ফিরেই শ্রীঅরৰিন্দ 
তার বন্ধু কে' জি. দেশপাণ্ডে সম্পাদিত এবং 
বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ইন্দুগ্রকাশ' 
পত্রিকায় একটি ধারাৰাহিক প্রবন্ধে কংগ্রেসকে 
তীব্রঙাবে আক্রমণ করেন। প্রবন্ধটির নাম 
ছিল 'পুরাতনের পরিবর্তে নুতন আলো” (ওম 
[81079 1[0£ 0191 )। জ্ীঅরবিন্দ রচনাটির 
সুচন! করেন সেই পৃরোনো প্রশ্ন দিয়ে : একজন 
অন্ধ যদি আর একজন অন্ধের হাত ধরে নিয়ে 
যাবার চে! করে তবে ছু'জনেরই কি গর্ভে 
পড়বার আশঙ্কা! থাকে ন11 এবং ঘোষণা 
করেন যে, সূত্রটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য ।১ কংগ্রেস তখন সমগ্র 
জনঙগাধারণের প্রতিনিধিত্ব না করে একট! 
বিশেষ শ্রেণীরই স্বার্থসাধন করছে--এই ছিল 
তার প্রতিপাগ্ঠ ৰিষয়। এবং তিনি উপসংহার 
করেন এই বলে ষে, মাত্র সামগ্রিক সমাজ- 


৯. দ6 /8্র৪৪) 1893. জ্রীঅরবিদ্দের 
নিজের ভাষায়) 106 6161 ভা 17920009102 
010? 177860960 60 10010]5 8176 078:1708 ০01 
08 118068 60 1501805 81১9 ০010 80৫ 
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21061:6 


৪৯৩ 


ভিত্তিক জনপ্রি আন্দোলনই মহান বলে 
পরিগণিত ও সফল হতে পারে--কোন 
সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ আন্দোলন নয়। 

কয়েক বছর পরে ব্বামী বিবেকানন্দকে 
অনুরূপভাবেই কংগ্রেসের শ্রেণী-চরিজ্রের 
( 01988-010879069:) সমালোচনা! করতে 
দেখা যায়।১* তিনি কংগ্রেসের উত্তবকে 
স্বাগত জানালেও এ সংগঠন যে জনজাগরণ 
অংঘটিত করে জাতীয় মুক্তির বাহন হুবে, 
এরকম আশা মোটেই পোষণ করতে 
পারেননি । 

জাতীয় মুক্তির জন্যে শ্াম্বরবিনা “রক্ত ও 
অগ্নি শুদ্ির' (00116086100 00) 31000 220 
চ1:9)? প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।১, 
এই শুদ্িমন্ত্রকে স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ ও 
সেবার? (90000186100 500 86:5109? ) 
প্রকারভেদ, এমনকি ভিন্ন নামকরণ বলেও 
বর্ণন। করা চলে। সর্বহারার দলই যে দেশের 
ভবিস্তং ভাগানিয়স্তা, একথা শ্রীঅরবিন্দ বারবার 
বলে গেছেন। তার এই ধারণার সূত্রপাত 
আমর! দেখতে পাই 'পুরাতনের পরিবর্তে নূতন 
আলো!” রচনায়, কিন্তু বোধহয় তার এই ধারণ! 
দু বিশ্বাসে পরিণত হয় দরিজ্রনারায়ণের মুক্তির 
জন্য ষামী বিবেকানন্দ-গ্রবত্িত আন্দোলনের 
ফলে। অন্তত শ্রীঘরবিন্দের “ভবানী মন্দির, 
পুস্তিকাটি পড়ে এই ধারণাই হ্য়। 

ধারণাটির বিরোধিতা করা গেলেও 
জাতীয়তাবাদ ও আনুষঙ্গিক ভাবের (10985) 
পরিস্ফুটনে শ্রীঅরবিনদের ওপর যামী বিবেকা- 
নন্দের প্রভাৰকে অধীকাঁর করা কঠিন। 


১০0. ভি. ঘা £26-91 
১১ ছন্দুপ্রকাশে' প্রকাশিত আর একটি 
ধারাবাহিক প্রবন্ধের নাম। 


উদ্বোধন 


[ 4৪তষ বর্ধ-_৯ম সংখ্যা 


মানবাত্সার মুক্তি : 

জাতীয়তাবাদকে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিপ্রয়াসী 
মানবাত্বার বিরতিবিহীন সংগ্রামের অন্মতম দিক 
বলেই বর্ণনা] করেছেন । তার মতে, ঈশ্বর 
যখন মানুষকে বিশুদ্ধ ও ষাধীন রূপেই সৃি 
করেছেন, তখন মানুষ কি আর মানুষকে 
শৃঙখলাবদ্ধ রাখতে পারে 1? সুতরাং জাতীয়তা- 
বাদ ([880781150) কোন ভাবাদর্শ ব 
আন্দোলন নয় ; জাতীয়তাবাদ সানুষের ধর্ম | 
অতএব তুমি যদি জাতীয়তাবাদী আখ] 
পেতে চাও, যদি জাতীয়তাঁবাদ-ধর্মকে অনুসরণ 
করতে চাও তবে তোমাকে ধর্সভাবের বিশ্তদ্ধত| 
নিয়েই অগ্রসর হতে হবে।”১২ মাত্র 
ধকান্তিকতাই (৪01৮) শেষ পর্যন্ত রক্ষা 
করতে পারে; ফলে “মনের দিক দিয়ে 
পরিপূর্ণতা লাভ ও পূর্ণা্ মুক্তির মাধ্যমেই 
আমর! সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত 
ও মহৎ বলে পরিগণিত হতে পারি।”** 
অতএব, শ্রীঅরবিন্দের সংজ্ঞায়, “্বাধীনত। 
হলে! আমাদের নিজষ সত্তার বিধিনিয়মকে 
মেনে চলার স্বাধীনতা, াভাবিক পদ্ধতিতে 
পূর্ণ আনক্মেপলব্ধির পথে অগ্রসর হুবার 
সম্ভাবনা, আমাদের নিজঘ্ব পরিবেশের সঙ্গে 
বাধাবিহীনভাবে সামঞ্রস্যবিধানের রাতি- 
পদ্ধতি ।”৪ 

মানবাত্বার মুক্তির ওপর এই যে গুরুত্ব 
আরোপ (97010881900 609 06115910069 
০৫ 00180 81016), তা! ধর্চিস্তা ও রাজ- 
নীতির মধ্যে গভীর সম্পর্কতিত্তিক দার্শনিক 
তত্বেরই পরিণতি । স্বামী বিবেকানন্দই যে এই 
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দার্শনিক তত্বের সূত্রপাত করেন, একথ| লাল! 
লাজপত রায় প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন 
ন] রেখেই স্বীকার করেছেন।১« 


পূর্ণান্ স্বীধীনত। : 


মানবাত্বার মুক্তি বা ম্বাত্িক মুক্তি মানুষের 
পক্ষে পূর্ণাঙ্গ হবার জন্যে প্রয়্োক্ষণীয় 
স্বাধীনতার সকল রূপকেই নিশি কণে। 
১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারণার 
(189৪ ০1 1789+.- 1381101) উল্লেখ করে 
প্্রীমরবিন্দ বলেছেন, "স্বাধীনত।, সাম্য ও মৈত্রী 
শব্ধ তিনটি আঠার শতকের আন্দোলন-তরঙ্গ- 
প্রসূত হয়ে আজও ষে মামুষের জীবনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ক'রে চলেছে তার 
কারণ হ'ল শব্দগুলো! সেই পরিণতিই নির্দেশ 
করেঃ যে পরিণতির উদ্দেশ্বে মানুষের বিবর্তন 
চিরকালই অগ্রসর হচ্ছে। এই যে বাধীনতা 
যার দিকে আমরা নিরবচ্ছিন্নতাবে অগ্রসর 
হচ্ছি ত| বন্ধনদশাঁর মুক্কি ছাঁড়া আর কিছুই 
নয়। "আমাদের দেশের দর্শনে সেই 
পরিণতিকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে বর্ণনা কর! 
হয়েছে ।” তার মতে, এই মুক্তির দু'টো! দিক 
আছে: আত্যম্তর ও বাহিক। আমরা 
ভারতীয়রা! আত্তান্তর মুক্তির পথে চলেছিঃ 
অপর দিকে মামাদের ইয়োরোগীয় ভাইরা 
চলেছেন বাহিক মুক্তি-অতিমুখে | তবৃও 
আমর! সমাস্তরাল ভাবেই চলেছি। “তারা 
আমাদের কাছে শিখেছেন আত্তান্তব মুক্তিকে 
মর্যাদা ফিতে, আর আমর। শিখেছি বাহ্যিক 
যুক্তিকে আকাজ্ষ। করতে 1”) 
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অতএব, শ্রীঅরবিদ্দের মতে, মাত্র পূর্ণা্ 
যাধীনতাই-আতাত্তর ও বাহিক মুক্তির 
লমবায়ে গঠিত পূর্ণ স্বাধীনত1ই-_ মানুষকে পূর্ণা 
করে তুলতে পারে, কারণ স্বাধীনতা হলে 
সম্প্রসারণের মূলমন্ত্র । “বাধীনত৷ ও সম্প্রসারণ' 
(10১90 ৪00 8:০6) ) সন্বক্ধে শ্রীঅরবিন্দের 
এই ধারণ] সামী বিবেকানন্দকেই স্মরণ করিয়ে 
দেয়। অন্ততঃ দু'জনের চিন্তাধারা যে একই 


সুত্রে গাথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকে না । 

এঁক্যের মন্ত্র : 

পূর্ণাঙ্গ ষাধীনতা৷ আত্মিক প্রকৃতির বলে 
এঁক্য. অভিমুখে প্রসারিত। অর্থাৎ, 


বিশ্বজনীনতা এই স্বাধীনতার মৌল প্ররুতির 
অঙ্গীভূত। ডক্টর কে* আর. আয়েঙ্কারের 
তাষায়, “প্রথম থেকেই শ্রীমরবিনদ ছিলেন 
বাক্তি-মুক্তির মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । জগৎকে 
তার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে একক মুক্তির 
প্রচেউ|। অপেক্ষা অকামা আর কিছু 
শ্রীঅরবিন্দের ছিল না।”১* ফলে তিনি 
জাতীয়তাবাদের বিমূর্ত লক্ষ্য স্বরাজকে 
ধরশ্বরিক ইচ্ছার পরিপূর্ণতা বলেই বর্ণনা 
করেছেন ৮ এমনকি রাজনীতি থেকে 
অৰসরগ্রহণের বহুদিন পরে -১৯২১ সালে 
তিনি ঘোষণ! করেছিলেন £ “আমাদের যোগ- 
সাধনা আমার্দের নিজেদের জন্য নয়) সমগ্র 
মানবজাতির জন্ম। ব্যক্তি-যুক্তি এর লক্ষ্য নয়, 
লক্ষ্য হ'ল সমগ্র মানবজাতির মুক্তি।”১৯ এই 
ঘোষণ| কি যামী বিবেকানন্দের সেই সুবিখ্যাত 
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উদ্ধি স্মরণ করিয়ে দেয় না; “তুমি বা আমি 
মুক্তি লাভ করি, না করি, তাতে কি 
যায় আসে? আমাদের পক্ষে সার! জগৎকে 
যে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে হবে” ++ 

শ্রীঅরবিন্দের মতে, স্বাধীনত। আজ বিশেষ 
সঙ্কটে পতিত এবং এর কারণ হলে! ব্যক্তি ও 
বাক্তির মধো, সম্প্রদায় ও সম্প্রধায়ের মধ্যে 
সেই এ্রকাভাবের অতাৰ একমাত্র যে একাতাঁবই 
স্বাধীনতাকে সার্থক করে তুলতে পারে। 
শ্যদি প্রকৃত আত্মিক ও মানসিক এঁকা/ভাব 
গড়ে তোল! যেত তবে স্বাধীনতার কোন 
সন্কটই ধাকত না,” কারণ মুক্ত ব্যক্তিসমুদয় 
ধ্রকযের আকর্ধণে নিজেদের সম্প্রসারণের সঙ্গে 
অপরের সম্প্রসারণের সামঞ্জস্যবিধান করত ।২ 

স্বাধীনত|, এঁক্য এবং সম্প্রসারণের 
(০৪০) মধ্যে এই যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক- 
নির্দেশ-এ কি ত্বামী বিবেকানন্দের নয়া 
বেদাস্তেরই বাণী নয়? 
ভারতের জীবনবেদ : 

জ্ীঅরবিন্দের তত্বে, জাতি হিসাবে ভগবৎ- 
ইচ্ছাপৃরণের উদ্দেস্টে ভারতকে তার পুনরুদ্ধার 
করতে হবে। প্রকৃত স্বাধীনত! এবং আত্মিক 
প্রকযের উপলব্ধিই আত্মার পুনরুদ্ধারের মন্ত্র। 
এই মন্ত্র আবার তারতের মুক্তি এবং সামাজিক 
ও রাজনৈতিক সপ্প্রসারণের চাবিকাঠি 
বটে। অন্যভাবে নিতে গেলে; ভারতের ক্ষেতে 
সম্প্রসারণের প্রকৃতি হবে সম্পূর্ণ আতাত্তর 
€( £:০আ &]) 16010 ) | সুতরাং 
্রীঘরবিন্দ যে ব্যকিধর্ম ও গোষ্ঠীধর্মের 
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উদ্বোধন 


| ৭৪তম বধ-_ ০ম সংখ্য 


প্রতিবন্ধকহীন অভিযানের জন্য আঞ্চলিক 
ধাতন্ত্রকে সমর্থন করবেন, তা সহজেই 
অনুমেয় ।২২ 

বগ্তাবতই শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যের অন্ধ 
অনুকরণের সম্পূর্ণ বিরোধী, যদিও পাশ্চাতের 
বৈজ্ঞানিক বিজয়কে স্বাগত জানাতে তার 
বিন্দুমাত্র কৃ$া নেই ।* তার মতে, অনুকরণ 
প্রবণতা সম্পূর্ণ অ-ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, এবং এই 
কারণে উনবিংশ শতাবীতে যে অনুকরণের 
ঢেউ বয়ে গিয়েছিল ত| সম্পূর্ণ কৃত্রিম ।€ এ 
অনুকরণ গীতার উপদেশ যে ৰধর্সে মৃত্যুও শ্রেয় 
তা সম্পূর্ণ বিস্ৃত হয়ে ভারতে আর এক 
ইয়োরোপের সৃ্টি করতে চেয়েছিল। “ধর্ধে 
মৃত্যু আনে নূতন জীবনের সম্ভাবনা, আর 
পরধর্মাচরণে , মৃত্যু ঘটলে তাকে আত্ম- 
হত্য| ছাড়! আর কিছুই বল! যায় না।”*৫ 

তবে শ্রীম্রবিন্দ মোটেই নৈরাশ্টবাদী নন, 
কারণ আশাবাদই যে নয়! বেদান্তের মর্মবাণী। 
সকল অন্ধকার বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি নৃতন 
উষাঁর আলোকই দেখেছেন, যে-উষ প্রভাতে 
রূপান্তরিত হলে ভারত জগৎকে দেখিয়ে দেবে 
যে “সনাতন ভারত ম্বৃত নয়। শেষ কথাটি 
সে আজও বলেনি । তারত দেখিয়ে দেবে 
যে, সে এখনও বেঁচে এবং শুধু তার নিজের জন্য 
নয়, সমগ্র বিশ্ববাঁণীর জন্য তার কিছু করণী 
আছে।”২৬ 
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অতএব স্্রীঅরবিন্দের দিবযদৃষ্টিতে ভারতের 
জাতীয়তাবাদের পরিণতি ঘটবে বিশ্বের 
সেবায়। রোম! রোলশর ভাষায় ভারতকে 
হতে হুবে “বিশ্বের সেবক, (59:80 ০1 
10010090165” ) 

যেহেতু সম্প্রসারণই মানবাত্বার বৈশিষ্টা, 
সেইকেতু মুক্ত মানবাত্ব কোন বাঁধ! ন] মেনে 
সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আত্মিক এক্যসাধনে 
অগ্রসর হয় । এরই অপর নাম হ'ল আত্বাকে-_ 
মান্বষের প্রকৃত সত্তাকে জ্বাগ্রত কর 
( ৪1108 81) 609 & 00050, 07 6109 1991 9911 
০1 7780 )| শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বীম যে, এ- 
ব্যাপারে চাবিকাঠিটি ভারতের হাতে রয়েছে । 
চাবিকাঠিটি অবস্ঠ অতীত থেকে সংগ্রহ করা, 
এবং মরিচা পড়ার দরুন তা খানিকট1 অকেজো 
হয়ে পড়েছে। কিন্তু গাবার একে পালিশ 
করে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায়। 
সুতরাং অতীতের মধ্যে আবার বেঁচে কিন্ত 
বর্তমান থেকে সকল প্রয়োজনীয় উপাদান 
গ্রহ করে ভারত বিশ্বসেবার কর্তব্য পালন 
করতে সমর্থ হবে--এই হলে! শ্রীঅরবিন্ম-দৃট 
ভারতের জীবনবেদ। এর অর্থ এই নয় যে, 
আমর! অতীতেরই পুনরাবৃত্তি করে যাব। 
প্মান্বষের মনৈশ্বর্ষের ক্রমবিকাশে মহান অতীত 
নিশ্যয়ই অনুসৃত হবে মহ্ত্বর তবিস্ততের 
দ্বার। |”ৎ৭ 
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এর জন্যে ভারতের আধ্যাত্বিক- 
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তাকে গুহ! ও মন্দির থেকে বাইরে নিয়ে এসে 
নৃতন জগতের নৃতন নৃতন শক্তির সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিতে হবে,” যাতে এ আধ্যাত্মিকতা! 
সমগ্র জগতের দিকে হাত বাড়াতে পারে।২৮ 

অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে এই জেহাদ, 
তারতের আধ্যাত্মিকতার উপর এই গুরুত্ব 
আরোপ, তারতের বিশ্বসেবা সম্বন্ধে এই 
ধারণা_সবই বহুলাংশে স্বামীজীর প্রতিধ্বনি 
ব। “চিতা থেকে উ্থিত স্বামী বিবেকানন্দের 
কঠম্বর” বলেই যনে হয়। তারতের তবিস্ুৎ 
সম্বন্ধে দৃর্টিতঙ্গির ব্যাপারেও শ্রীঅরবিন্দ স্বামী 
বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনীয়। স্বামীজী 
বলেছিলেন, “আমাদের অতাঁত মহৎ সন্দেহ 
নেই, কিন্তু ভবিষ্যংকে মহত্তর-- আরও মহ্ত্র 
হতে হবে ।*২৯ 
উপসংহার £ 

অবশ্য প্রীঅরবিন্দ যে ষামী বিবেকানন্দতেই 
ফুদিয়ে যাননি, সে কথ! আলোচনার শুরুতেই 
বলা হয়েছে। নয়! বেদাস্তকে দার্শনিক 
ূর্ণাঙ্গতার দিকে আরও নিয়ে গিয়ে তিনি এক 
দিবা জীবনের (00169 1015106) ধারণ! করেছেন 
- যে দিব্য জীবনের উপলদ্ধি এই মাটির 
পৃথিবীতে ই-_সীমাবন্ধ সময়ের মধোই সম্ভব । 
এ-ব্যাপারেও কি শ্রীঅরবিন্দ যামীজীকে স্মরণ 
করিয়ে দেন না? 
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স্বামীজী সম্বন্ধে যৎকিব্ং 


অধ্যাপক রেজাউল করীম 


ধামীজীর যুগ আর আমাদের যুগ--এই 
হই যুগের মধ্যে আছে শতাধিক বছরের 
ব্যৰধান। ১৮৬৩ খঞ্টাব্বে ভারতের তথা 
জগতের অবস্থ! কি ছিল? আর আজ এই 
১৯৭২ সালে সেই ভারত তথা সেই বিশ্বজগৎ 
কোন্‌ অবস্থায় উপনীত হয়েছে? শতাধিক 
বছরের মধে। ভারতে রাজনৈতিক, অর্থনৈষ্ঠিক, 
ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক বিষয়ে 
বন্ধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । মনে হবেষে, 
আজকের ভারত যেন একট! নৃতন ভারত। 
এই নুতন ভারত গড়তে বারা অক্লান্ত সাধনা 
করেছেন, নিজেদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে 
উৎসর্গ করেছেন, যামী বিবেকানন্দ তাদের 
পুরোভাগে অবস্থান করবেন ও ইতিহাসে 
লাভ করবেন চিরস্থায়ী আসন । 

উনবিংশ শতাবীতে ভারতের বুকে বিদেশী 
শাসন সুদৃঢতাবে প্রতিঠিত হয়েছিল। তারই 
সঙ্গে এল পাশ্চাতা-সন্ভাতার মারদকতাময় 
প্রভাব। ভারতবর্ষ পশ্চিম দেশের জড়ৰাদী 
সভাতার মোহে দ্ববে গেল। পাশ্চাত্য 
রাজনীতির অনুকরণ, পাশ্চাত্য ভাবধারার মধো 
আত্মনিমজ্জন ও পাশ্চাত্য জড়বার্দী সভ্যতার 
নিকট আত্মসমর্পণ--এই ভাবেই ভারতের 
শিক্ষিত সমাজের একট! বিরাট অংশ নিজেদের 
আত্ম-সত্। হারিয়ে ফেললো । বিদেশী 
গ্রভুদের সাহাযো নিজেদের বৈষয়িক উন্নতির 
কথাই তার। বেশী করে চিন্ত! করতে লাগলো । 
সমাজের যখন এরূপ অবস্থা, তখন ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ পরমহুংসদেবের আবির্ভাব ঘটে। 
যুগে যুগে ভারতের প্রয়োজনের সময়ই 
মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। অতীতে দেখ! 
গেছে দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্বিক দিক 


দিয়ে দুর্দশার দিনে ভারতে প্রীচৈতনন, নানক, 
কবীর, দাহ প্রমুখ মহাযানবের উত্তব হয়েছিল। 
তার মহৎ আদর্শ স্থাপন করে মানুষের উদ্ধার 
সাধন করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতেও 
দেশের হুর্দিনে পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি তার মহৎ উদ্দার ও আধ্যাত্মিক আদর্শের 
দ্বার! নৰযুগ প্রবর্তন করেন। পরমহুংসদেব 
ঠাব অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণ করার ভার অর্পণ 
করলেন স্বামী বিবেকানন্দের উপর | তাই 
দেখি বিবেকানন্দের কাজ হ'ল ঠাকুরের 
আদর্শ ও শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়া-স্ধু 
ভারতেরই নয়, সার! বিশ্বে তারতের মহৎ 
আদর্শ ও এঁতিহাকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন বামীজী। বস্ততঃ ঠাকুরের 
প্রেরণায় বিবেকানন্দ এমনভাবে নিজেকে 
তৈরি করলেন যে, কোথাও এতটুকু ফাক 
থাকলে! না। ম্বামীজী পশ্চিমদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ভ্রমণ করে তাদের স্পষ্টভাবে জ্বানিয়ে 
দ্বিলেন যে পশ্চিমী সভ্যতা শতচেষ্টা করেও 
তার জড়বাদী জীবনদর্শন দিয়ে ভারতবর্ধকে 
বিভ্রান্ত করতে পারবে না। 

বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্ীর সস্তান। পিতা 
বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন কলিকাতার নাম কর! 
এটনি। প্রচুর রোজগার করতেন। মাতা 
ভূবনেশ্বরী ছিলেন একাস্ত ধর্মনিষ্ঠ মহিল| | এই 
পরিবারের মহৎ পরিবেশের মধ্যে ১৮৬৩ খুষ্টাব্ে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃদত নাম 
নরেন্দ্রনাথ দত্ত | তর্কশান্ত্র বলে কোন ব্যক্তির 
নামের কোন ০০0100886105 নাই | কিন্তু পিতা- 
মাত অনেক সময় তাদের ছেলেমেয়েদের এমন 
নামকরণ করেন যার পার্থকত| তারা নিজেদের 
কর্মগুণে প্রমাণ করেন। প্নরেন্ত্রনাথণ এই 
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নামটিও বনু সার্থকতা-ও বাঞ্জনামন্। উত্তর- 
কালে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সত্যই তিনি 
একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ, সত্যই তিনি সকল 
মানুষের হিতকারী বন্ধু। শুনা যায় যে, 
বাল্যকালে নরেশ অতান্ত দুষ্ট ও চঞ্চল ছিলেন, 
সমবয়স্ক ছেলেদের তিনি ছিলেন সাগাৰিক 
নেত1। কিন্ত তার ছিল অপার প্রতিভা। 
এবং প্রতিকাজে ও কথাৰার্তাম তিনি তাঁর 
প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন । 
লেখাপড়ায় তিনি যেমন কৃতিত্ব দেখালেন, 
তেমনি খেলাধুল! প্রভৃতিতেও তিনি ছিলেন 
অদ্বিতীয়। সমবয়স্ক ছেলেদের তিনি হয়ে 
পড়লেন স্বাভাবিক পনেতা”। তার ছিল 
অসীম তেজ, বিপুপ সাহস ও সকল কাজে 
উৎসাহ ও উদ্দীপন! | আবার অন্বর্দিকে 
তিনি ছিলেন অশান্ত, দুর্দান্ত ও চঞ্চল। কিন্ত 
কখনও কোন প্রকার অন্যায় সহ্য করতে 
পারতেন না। যা কিছু পেতেন তাই ছুহাতে 
বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ লাভ করতেন। লেখাপড়া 
'থেকে আরম্ভ করে অপরবিধ বহু কাজের 
মধ্যে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি একজন 
অদ্ভুত বালক। তার সমবয়স্ক ছেলের৷ 
নির্ধারিত পাঠাপুস্তক বাতীত অন্ব কোন 
পৃস্তকাদি পড়ত না। কিন্তু নরেন্দ্র তাতেই 
সন্ত থাকতেন না। তীর পড়ার আগ্রহ 
ছিল প্রবল। তাই দেখি অল্লায়াসেই তিনি 
বছ পুস্তক পাঠ করলেন। সাহিতা, দর্শন, 
ইতিহাস, ধর্মতত্ব- এসব বিষয় তিনি গভীর- 
ভাৰে অধ্যয়ন করলেন। এবং বয়সের 
তুলনায় গভীর জ্ঞান অর্জন করলেন। তিনি 
যদি দেশ-প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে চলতেন 
তবে বৈষয়িক দিক দিয়ে প্রভূত উন্নতি করতে 
পারতেন। বাবার মতে] যস্ত বড় বাবহারজীবী 
অধব! বড় অধ্যাপক অথব! বড় একটা চাকুরিয়। 


যামীজী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ 
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অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে একটা হোমরা-চোমর! 
হ'তে পারতেন। সাংসারিক জীবনের যে-কোন 
ক্ষেত্রে একটা দিকৃপাল হ'তে পারতেন। 
কিন্ত বিধাতার ইচ্ছ! ছিল অন্তরূপ, তিনি তাঁকে 
দিয়ে আরও বড় কাজ করাতে চাইলেন। 
ত্রিকালভ্ঞ বিধাতাপুরুষ যেন পূর্ব হ'তেই ঠিক 
করে রেখেছিলেন এক মহৎ কার্ধসাধনের জন্য 
স্তাকে আত্মনিয়োগ করাৰেন। তাই যদি 
বিধাতার ইচ্ছা হয় তবে কে তাকে ৰাধ! 
দিতে পারে? কোন পাধিৰ সুখ-সুবিধ! ও 
শ্বধের মোহ তাকে সংসারের বেড়াঞ্জালের 
মধো আবদ্ধ করে রাখতে পারে? মহ্ত্বর 
কাজের অ.হ্বান এল, তিনি সুদুরের সেই দৈব 
আহ্বানে সাড়। দিলেন--পিতামাতাঁর আদরের 
সন্তান নবেন্দ্রনাথ হয়ে পড়লেন জর্ধত্যাগী 
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ | 

কলেজে অধ্যয়নের কালে তিনি নানা- 
বিষয়ক পুস্তকাদদি পড়তেন। দর্শনশান্ত্ের 
যেকোন বই হাতের কাঁছে পেতেন তাই গভীর 
মনোনিবেশ সহকারে গড়গ্কেন। সেকালে 
দার্শনিক “ডেকার্টের” দর্শনতত্ত্ব নিয়ে ছবাত্রমহলে 
বেশ একটা! সাড়া! পড়ে গিয়েছিল ৷ ডেকার্টের 
“সন্দেহবাদ” অনেক তরুণ যুবককে উদ্ত্রা্ত 
করেছিল। প্রথম জীবনে ডেকার্টের মনে যে 
জিজ্ঞাসা জেগেছিল, বামীজীর মনেও যেই 
ধরনের জিজ্ঞাস] জেগে উঠলে! । কিছুদিন 
সন্দেহ ও দ্বিধার মধ্যে ভার কেটে গেল। 
একদিন যেমন ডেকার্টের সন্দেহ কেটে গেল 
এবং তিনি স্বন্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এই তত্ব 
আবিষ্কার করে--0০86০ 
001009 0091910/৬) [ ৪০ আমি চিন্ত। করি, 
অতএব আমারও একট] অস্তিত্ব আঁছে-- ঠিক 
তেষনি বিবেকন্নদেকও সমস্ত গছ ছ্িধ 
সহ্গট কেটে গেল- তর সমস্ত তনিশ্চ়তা দু 
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হুল--একজন মহান মানুষের পদাশ্রয়ে আত্ম- 
সমর্পণ করে। তিনি এমন এক মানুষের 
সঙ্গ লাভ করলেন, ধার স্পর্শে তার সমস্ত 
জিজ্ঞাসার সহৃত্তর পেলেন । “ঈশ্বর আছেন 
কি? ঈশ্বরকে লাভকরা যায় কি? তাকে 
দেখ! যায় কি?” এই সব প্রশ্ন তার মনকে 
অহরহ ধান! দিতে লাগল । এই আধ্যাত্মিক 
অস্থিরত! তাঁকে নিয়ে গেল নানাবিধ চিন্তার 
গোলকধশাধার মধ্যে। তিনি মুস্প্ট উপলব্ধি 
করলেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে সমাজে যে-সব ধারণ! 
প্রচলিত আছে তার দ্বারা কোন সমস্যার 
সমাধান হবে না। অন্ততঃপক্ষে তাঁর মনে 
যে সমস্যার উতদ্তব হয়েছে তার সহ্ত্তর পাওয়া 
যাবে না। কবি ম্যাথু আর্নলভ্‌ তার ষর্গগত 
পিতার উপর শোঁকগাথায় সাধারণ মানুষ 
সম্বন্ধে বলেছেন-- 
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ঠার যুগে সাধারপ শিক্ষিত মানুষের মনের 
অবস্থা ছিল কতকটা এইরূপ। কিন্তু 
বিবেকানন্দ তে! এদের মত হ'তে পারেন না। 
অস্থির হয়ে উঠলেন মানুষের অবস্থা দেখে। 
কি করলে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ হয়-.এই 
চিন্ত। তাঁকে অধীর করে তুললো । তিনি 
বিচলিত হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন কোথায় 


উদ্বোধন 


[৭৪তষ বর্ষ ৯ম নংখ্যা 


গেলে শাস্তি স্বস্তি পাওয়। যাবে। কে তার 
সকল সন্দেহের অবসান ঘটাবে । ৰহু সন্ধানের 
পর অবশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হলেন--“শেষে 
অবেলায় অপরাধী প্রায় তোমারি হুয়ারে 
এসেছি” ঠিক “অবেলায়” বলব না। তিনি 
বরং যথাসময়েই ঠাকুরের পদপ্রাস্তে এসে 
ঠাকুরের বচন-সুষমা পান করে ধন্য হলেন। 
সার জিজ্ঞাসারও সছৃতর লাভ করলেন। 
ঠাকুরকে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন_-“ঠাকুর, 
আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?” এই প্রশ্ন তিনি 
আরও অনেকের নিকট করেছিলেন। কিন্ত 
কেউ সুত্র দিতে পারেনি । ঠাকুর কিন্ত 
এতটুকু দ্বিধ! না করে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় 
উত্তর দিলেন, ই) দেখেছি, তোমাকে যেমন 
করে দেখছি তেমনিভাবে দেখেছি। এবং 
তোমাকেও দেখাতে পারি।” ঠিক স্পট উত্তর 
শুনে তিনি তে। স্তভিত। এমন সুদ স্পষ্ট কথা 
দবর্থহীন ভাষায় এর পূর্বে কেউ তাকে শুনাতে 
পারেনি। এ যেন একেবারে নৃতন কথ!। 
তারপর অভূতপূর্ব পরিবর্তন হ'ল, পরশমণির 
স্পর্শে নৃতন মানুষ হলেন। কিংবদস্তীর 
ফিনিক্স পাখীর মত পূর্ব সত্তাকে ভশ্মীভূত 
করে নবজনম্ম লাভ করলেন। 

পর্মহংসদেব তাকে বুঝিয়ে দিলেন £ 
কোথায় খুঁজছ ঈশ্বর? বনে জঙ্গলে? পর্বত- 
গুহায়? মন্দিরে দেবালয়ে? পরম সত্তাকে 
বাহিরে কোথাও খুঙ্ধে পাবে না। তাকে 
খুঁজতে হবে নিজের অন্তরের মধ্যে। অগণিত 
গণ-মানবের সেবাই তে! হ'ল ঈশ্বরের পৃজ1। 
কতদিন কত লোকের কাছে তিনি ঘুরাুরি 
করেছেন--কিস্ত" কেউ তো! তাকে একথ। 
বলেনি! কেউ তো এমন মোক্ষম শিক্ষা 
দেয়নি! সত্যই আজ তিনি উপলব্ধি করলেন 
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ষে, এই মহান্‌ যুগমানবই তাকে প্রকৃত আদর্শ 
দিতে পারেন। ইনিই তার প্রকৃত গরু হ'তে 
পারেন। আজ তিনি সকল ছুয়ার হ'তে ফিরে 
ঠাকুরের পদপ্রাস্তে আশ্রয় নিলেন। ঠাকুরের 
নিকট তিনি নৃতন মন্ত্রে, মাঁনবসেবার মন্ত্রে 
দীক্ষা নিলেন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, 
তিনি সকল প্রকার দার্শনিক তত্বে আগ্রহ্হীন 
হয়ে পড়লেন | তিনি সমস্ত দর্শনশান্ত্রকে নৃতন 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে আরভ্ভ করলেন । তিনি 
এই বুঝলেন যে, দর্শনের তত্ব বা শিক্ষাকে 
প্রয়োগ করতে হবে মানব-সমাজের বাস্তব- 
সমষ্যার ক্ষেত্রে। মানব-সমাজের যধ্যে 
অধিকতর এক ও সংহতি স্থাপনের কাজে 
আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি পরমহংস- 
দেবের প্রতিটি বাণীর যথার্থ তাৎপর্য বুঝবার 
চেষ্টা করলেন। ঠাকুরও তাঁর হস্তে মূল 
কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। 
ঠাকুরের অন্তর্ধনের পর স্বামীজী তার 
অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করলেন। এখন তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত 
হ'ল ঠাকুরের আদর্শকে বূপায়িত কর| ) সে 
আদর্শ সংসারবিরাগী হয়ে বনগমন নয়, 
সংসার থেকে বিচ্ছিম্ন হয়ে থাক] নয়, 
কেবল নিজের আধাত্মিক উন্নয়ন বা মুক্তি নয়, 
সে আদর্শ হ'ল--“শিবজ্ঞানে জীবসেবা”্র 
ব্রতকে বিশ্বের সর্বব্র ছড়িয়ে দেওয়! |-_মানব- 
জীবনের মধো ধর্ম সম্বন্ধে নৃতন চিন্তা 
সঞ্চার কর! । কুপমণ্ডকের মতে! ঘরের মধ্যে 
বসে থাকলে সে আদর্শ পালিত হবে ন। 
তাই ম্বামীজী প্রথমে সার! তারত পরিভ্রমণ করে 
ভারতের সর্ব শ্রেণীর ও সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষকে 
বুঝবার চেষ্টা করলেন। তার! কিভাবে জীবন- 
যাপন করছে, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক কি? 
তাদের দারিভ্রোর কারণ কি? সেই দারিদ্র্য 


স্বামীজী সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং 
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দর করার উপায় কি? এইসব তিনি জানতে 
চাইলেন। এবং জানলেনও অনেক কিছু। 
দরিদ্রের সঙ্গে মিশলেন, দীনের কুটিরে দীন- 
দরিদ্রের সঙ্গে বাস করলেন। স্বচক্ষে তাদের 
দুদর্শ! দেখলেন। আবার ধনীদের প্রাসাদেও 
তাদের বিলাস আড়ম্বর ও জ'কজমকপূর্ণ 
জীবনও দেখলেন। আবার সাধু-লন্ন্যানীদের 
সহিতও পরিচিত হু'লেন। এই ভাবে সর্বত্র 
সর্বস্তরের মানুষের পরিচয় লাভ করলেন। 
প্রথমে ভারতের সহিত, পরে বিশ্বের সহিত 
তার মিশনের আসল সম্পর্কটা! কি হ'তে পারে 
--এইসব কথ! তিনি গভীরভ্তাবে চিন্তা করতে 
লাগলেন। বহু লোকের সহিত এ বিষয়ে বহু 
আলাপ আলোচন! হ'ল। যে-কোন ব্যক্তি 
ভার সংস্পর্শে এল সেই উপলব্ধি করল যে, এই 
কপর্দকহীন গৈরিকবন্ত্রধারী সন্ন্যাসী সাধারণ 
সন্নাঁপী নন। ঈশ্বরের প্রেম ও মানবপ্রেষে 
তার হৃদয় পরিপূর্ণ । এসক্ন্যাসী এমন একজন 
লোক ধিনি চান আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমন্বয়সাধন করতে । 

১৮৯৩ খুষ্টাবখে আমেরিকার চিকাগে 
শহরে এক সর্ব-ধর্ম-সভার আয়োজন হয়েছিল। 
এই মহাসম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
ধর্মপ্রতিনিধিগণ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন | 
ভারতবর্ষ হতেও প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যবস্থ। 
হয়েছিল। এই ধর্মসম্মেলনে ভারতের 
প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত হবার জন্ম অধিকতর 
যোগ,তা1 কার আছে, এ প্রম্ন স্বাভাবিক 
ভাবেই উঠেছিল। তখন অনেকের দৃষ্টি পড়ল 
ঘামীজীর উপর। তিনিই এমন একজন 
ব্যক্তি যিনি ভারতের সত্যকার প্রতিনিধি হবার 
উপযুক্ত। তিনি এমন একজন লোক যিনি 
কোন ধর্মকে ত্বণা করেন না” সকল ধর্ম সন্বন্ধে 
ধার মত অত্যন্ত উদার । তিনি 0০০86 ০? 
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82:0105159 881%9100-এ বিশ্বাস করেন ন1। 
তার মনে ছিল সত্যকার ধর্মবোধ। কিন্তু 
আশ্চর্ধের বিষয়, তাকে কোন য্বীরুত ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করল না। তিনি নিজেই 
যে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি । তার ব্যক্িত্ব 
এন্ড প্রচণ্ড যে, ধর্মসম্মেলনে উপস্থিত হব] মাত্র 
সকলের ঘুষি আকর্ষণ করলেন। সেখানে 
তিনি কন্ুক্ে যে ভাষণ দিলেন তা অদ্ভুত, 
অচিস্তনীয় ও অদ্বিতীয়। ভার এই অপূর্ব 
ভাষণে ধর্ম-সভ্ভার শ্রোতৃবর্গ একেবারে 
মুখ হয়ে গেলেন । এই ভাষণে তিনি এই কথাই 
বললেন যে, পৃথিবীতে কোন মানুষ পাপী হয়ে 
জনগগ্রহণ করে না। মানুষের জন্য আছে 
অমরত্ব। তাই তিনি জাতি-ধর্ম-নিৰিশেষে 
সকলকে আহ্বান করলেন উদার বিশ্ব-ধর্ম গ্রহণ 
করার জন্ত-_-তাতে জাঁতিভেদ নেই, ধর্মভেদ 
নেই, দেশ-ভেদ নেই। অমরতার অধিকার 
সকল মানুষের আছে। ভারতের এঁতিহা, ধর্ম, 
সংস্কৃতি কোন ক্ষুদ্র আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয়। এ আদর্শ সকল মানুষের একত্ব-বোধের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। কেহ পর নয়, সবাই আমার 


পরমাত্বীয় | এই উদার ভাব বছ ধর্ম থেকে 
চলে গেছে। আজ থেকে এ কথাই ঘোষণা 
কর! হোক--বিভিন্নত| নয়, মানব-সমাজে 


ধরঁক্যপ্রতিষ্ঠাই হোক সকল ধর্মের সাধনা | 
আধুনিক জড়বাদী সভ্যতায় কেন্দ্রভূমি 
আমেরিকাতে ভারতের শাশ্বত বাণী 
প্রচার করে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল 
ভ্রমশ করলেন। এতদিন কেউই ভারতের 
মর্মকথা ভাল করে জানত না। তাদের 
ধারণ! ছিল ভারতবর্ষ একট! অসভ্য দেশ। 
ইউরোপ এদেশকে সভ্যত। শিক্ষা দিয়েছে। 
কিন্তু ্ামীজী যখন প্রাচীন ভারতের গৌরব- 
কথ! নানা প্রমাণ দিয়ে বুঝালেন তখন তারা 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তবষ বর্ধ--নম নংখ্া। 


সত্যকার ভারতকে চিনতে পারল । হাজার 
হাজার বছর পূর্বে ইউরোপে যখন সভ্যতার 
লেশ মাত্র ছিল না, তখন ভারতের বুকে এক 
অনবস্ত সভ্যতার আলে! প্রজলিত হয়েছিল 

বামীজী হয়ে পড়লেন ইউরে|প- 
আমেরিকার মধ্যে ভারতের বেসরকারী দৃত-_ 
শাস্তির দূত, আদর্শেক্র দুত, মহিমার দৃত। 
তার মুখ থেকে পশ্চিমদেশের লোক যখন 
বেদাস্তের বাণী শুনলে! তখনই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
তাদের ধারণা বন্থলাংশে পরিৰতিত হয়ে 
গেল। ইউরোপ জয় করে যখন তিনি ভারতে 
প্রত্তাগমন করলেন তখন ঘোষণ| করলেন 
যে, এবার তার কর্মকেন্্র হবে ভারতবর্ধ। 
এই ভারতের মঙ্গলের জন্য তিনি কত তপস্যা ও 
সাধনাই না করেছেন! অন্পৃশ্টতার বিরুদ্ধে, 
ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, প্রাচীনপন্থী দৃ্টিতঙগীর 
বিরুদ্ধে তিনি অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন। 
ভারতের তথ! বাংলাদেশের মধ্যে এমন কোন 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন না যিনি স্বামীজীর 


দ্বারা প্রভাবিত হুননি। দেশের তরুণদের 
উপর তার অপার প্রভাব। পরবর্তী যুগে 
গোটা বাংলাদেশে সমাজ-উন্নয়নমুলক যে-সব 
আন্দোলন হয়েছে তাতে তার দানের সীম! 
নেই। আনুষ্ঠানিক দিক ব্যতীত ধর্মের যে 
একটা নৈতিক ও বৈপ্লবিক দিক আছে সেটা 
যামীজী যেমন করে ব্যাখ্যা করেছেন-_নিজের 
জীবনের বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে, তেষনটি 
আর কেউই পারেনি । পরমহংসদেবের সমুদয় 
আদর্শকে তিনি বাস্তব রূপ দ্বিয়েছেন। এই 
হই মহামানৰের একজনকে বাদ দিয়ে অপর- 
জনকে চিন্তা করতে পারি না। হে 
মহাামানৰ | তোমর! দেশের জড়তা দুর 
করেছ, অন্ধকার ভেদ করে আলো! এনেছ, 
কল্যাণ এনেছ, শুভবুদ্ধি এনেছে। আজ 
তোমাদের অন্তর দিয়ে প্রণাম করি। সাক 
হোক তোমাদের সাধনা, পূর্ণ হোক তোমাদের 
হান ত্রত। 


চেরাপুণ্জীর মেঘ 


অধ্যাপক প্রণবরঞ্জীন ঘোষ 


আজ বিকেলে কলকাতার পশ্চিম আকাশে 
ঘন নীল হয়ে মেঘ জমেছিল। বাতাসে জলের 
ছোক্স! প্রায় হাতের কাছে পৌঁছে গেল। 
তারপরেই খেয়ালী হাওয়ায় মেঘের! ছত্রখান 
হয়ে দক্ষিণমুখে পাড়ি দিয়ে উধাও । পলাতক! 
বৃষ্টির সভ্ভাবনাময় রূপ আমাকে চেরাপুস্তীর 
কথ! মনে করিয়ে দিলে । 

ছোট বেলায় ভূগোল পড়তে গিয়ে; 
আজকের দিনে ধার! মধ্যবয়সী, তার! কে-ন। 
চেরাপুপ্তীর নাম মুখস্থ করেছেন? শৈশব- 
স্বতিতে কালিদাসের মেঘদূতের চেয়ে অনেক 
বেশী করে যে নামটি বৃষ়িমুখরতাঁয় ধ্বনিত-_ 
সে ওই চেরাপুজী ! আলাম কোথায় কোথায় 
সুদুর খালিয়! পাহাড়-আর সেই খাসিয়। 
পাহাড়ের শিলং পেরিয়ে পাহাড়ী সড়কের 
দুরঘতাকে নিয়ে মেনে নিয়ে- একদিন এসে 
পৌছানে! যাবে চেরাপুন্ধীতে ! ভাগ্যের এ 
বিস্ময়ও একদিন সম্ভব হলো! চারদিকের 
ঘন নীল অন্ধকারের বুকে পুঞ্জ পুগ্ত আলোক- 
বিন্দুতে উত্তালিত শৈলভূমির বূপরেখা-_পাশে 
বসে চেরাপুঞ্জী-আশ্রমের তদানীস্তন অধাক্ষ 
বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ আমায় একটু ঠেলে 
দিয়ে বললেন, “ওই দেখে।--চেন্নাপুঞ্জী !” 

আজকের দিনে সময় কিছু নয়! কে 
বলবে আজই সকালে বাগবাজারে উদ্বোধন 
কার্যালয়ে ভোরবেলায় কোনোমতে চ] খেয়েই 
আমি আর রথীন দমদমে প্রেন ধরবার জন্য 
ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম! অত তোরে নির্জন 
পথের উপর ভোরের নীল ছায়! ক্রেমে যখন 
বৌদ্রাত হয়ে উঠছে, তখনো সম্ভ-জাগা 


কলকাতায় ট্যান্সিওয়ালাদের ঘুম ভাঙ্েনি। 
একের পর এক বাস ছুটে চলেছে। কিন্ত পাল্লা 
দিয়ে সময়ের সঙ্গে আমরা চাইছি ট্যান্মিতে 
উত্তীর্ণ হ'তে। 

ব্যস্ত সন্ত্রস্ত বিব্রত তিনটি মানুষকে নিয়ে 
অবশেষে ট্যান্সি যখন' দমদমে এসে পৌছুলো, 
তখন দেখ! গেলো সময়ের যথেষ্ট আগেই এসে 
গেছি। অত বাস্ত না হলেও চলতো । কিন্ত 
আসল বাস্ততা তে! মানুষের মনে । ওই মুহূর্তে 
কলকাতায় থাকলেও, আসলে আমাদের মন 
ছিলো! চেরা পুণ্তীতে | 

প্রসারিত এরোপ্লেনের ডানার ফাঁকে একে 
একে কলকাতার মানচিত্র সরে গেল, পূর্ববঙ্গের 
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর উধাও হয়ে গেল। 
মাইলের পর মাইল সবুজের সমারোহ নিয়ে 
এলো! আসামের পর্বতমালা | কখনে! তার! 
সাদ! মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন, কখনে| সর্ব- 
দেহের তৃণরোমাঞ্চে ও পল্পবিত অরণ্যানীর 
উধ্ববাহ প্রার্থনায় ছন্দিত, কখনো! সবার 
অলক্ষ্যে ঝরে-পড়া কোনো নির্ঝরিণীর সমুক্্- 


বপ্পের নীরব সাক্ষ্য আনন্দিত। 
তারপর একঙময় আবার শহুর--আবার 
ছবিতে-আকা নঝ্সার পরম্পরা গৌহাটির 


বিমানক্ষেত্র--দূর থেকে আন্দোলিত দুটি হাতে 
প্রতাঁশিত অভিনন্মন__-অনেক অচেনা মানুষের 
মধ্যে একটি ছুটি চেনামুখ। 

শিলঙে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে এলে!। 
তারই মধ্যে যেটুকু চোখে পড়লে! তার নয়ন- 
জুড়ানে! নীলাঞজন কেউ লক্ষা না করে পারে 
না! তবু পাইনের কীধির মধা দিয়ে মোটর 


৫৩৩ 


গাড়ী যখন শিলঙের সীমান] পার হলো, 
তখনই যেন লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দে 
নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এলে। | 

শিলঙ পার হবার মুখে অন্তগোধূলির 
আলোয় ভীড় করে আস! মেঘের দল পথের 
উপরে আচম্ক। বৃষ্টির সমারোহ নিয়ে জানিয়ে 
দিলে এখান থেকে তাঁদেরই রাজত্ব । আমর! 
মেধলোকে প্রবেশ করলাম-_কোনো সন্দেহ 
নেই, ষয়ং কালিদাস এ অঞ্চলে এলে মেখের 
অন্তর্লোকের রহ্স্ম আমরা আরে! বেশী জানতে 
পারতাম ! 

বলছিলাম, সময় এমন কিছু নয়! সকালে 
কলকাতা, সন্ধায় শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্জীর 
পথে! চেরাপুঞ্তীর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
এসে যখন পৌছুলাম, তখন প্রথম গ্রহর প্রায় 
উত্তীর্ণ! তবু ছোট ছোট খাসিয়! ছাত্রের 
ভীড় করে আশ্রমপ্রাঙ্ণে অতিথিদের অভ।৫নায় 
এগিয়ে এলো । তাদের আননময় মুখমণ্ুলে 
এমন কিছু ছিল; যা এতক্ষণের পথশ্রান্তি নিমেষে 
দুর করে -মানবহাদয়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে 
নবাগতকে বরণ করে নিতে পারে। 

সমতলের অধিবাসী আমাদের যদ্দি 
খাঁওয়াদাওয়ার পর কিছুটা চড়াই ভেঙে 
শোবার ঘরে পৌঁছুতে হয়, তাহলে অবস্তি 
হওয়া আশ্চর্য কি! না, তেমন কিছু নয়। 
তবু খাবার ঘর থেকে অতিথির ঘরের দিকে 
ঘাড় হেলিয়ে চাইতে হয়। আর রাতের 
নির্জনতায় যখন ঘরের ছুয়ার বন্ধ করে মনে 
করা যায় বিশাল একটি কাঠের বাড়ীর মধ্যে 
একান্ত একল!] একটি প্রাণী আর বাইরে 
আকাশভর] অন্তহীন মেঘের আলোড়ন--তথন 
সবটাই সুখকর ও রোমাঞ্চকর ভাবতে পারলে 
ভালোই, না! পারলেই যা মুদ্ধিল! অতো! 


উদ্বোধন 
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ক্লান্তির পরে বভাবতঃই নিমেষে ঘুমিয়ে পড়ার 
কথ]। কিন্তু ঘুম আসতে না আসতেই এলো 
বটি! 

সে বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের চেনাশোন! 
কোনো বৃষ্টিরই মিল নেই । যেন সমস্ত আকাশ 
বি হয়ে একসঙ্গে ক্লেটপাঁধরের ছাদের উপর 
ভেঙে পড়ে সব কিছুকে উধাও করে নিয়ে 
যাবার প্রতিজ্ঞায় ঘণ্টার পর ঘণ্ট| এক সুরে এক 
গতিতে সমানে ঝরে পড়তে লাগলে! । চাঁর- 
দিক থেকে বিদ্াতের ঝলক এসে সমস্ত 
জানালায়, দরজায়, শাদিতে, কাঠের বেড়ার 
ফাকে ফাকে তীত্র কশাঘাত করে চললে! । 
কোনে! প্রস্ততির অপেক্ষা না রেখেই পূর্ণ উদ্ামে 
নটরাজের তাণ্ডব আকাশ বাতাস অরণেঃর 
মিলিত আবর্তনে মুখর হয়ে উঠে এক মময় 
কখন আমাকে ঘুমের অতল গহ্বরে ফেলে দিয়ে 
চেরাপুঞ্জীর প্রথম রাত পার করে চলে 
গেলে! । 

ঈং 

সকালে চায়ের আসরে বঙ্গে শোন গেল, 
আমার ভাগ্য ভালো], এ বছরে চেরাপুগ্তীতে 
বৃষ কম! তাই পথে আসতে তত কষ হয়- 
নি, আর রাতে যে বৃষ্টি আমি দেখিনি, শুনেছি, 
তেমন বৃষ্টি একটান। সাতদিন হওয়াও এখানে 
কিছুই আশ্চর্য নয়। তার চেয়ে ঢের কম 
সময় মোটে তিন চার ঘণ্ট। হয়ে সে বৃষ্টি 
একটি উপকার করেছে। এক্ষুণি আশ্রমের 
গাড়ীতে বেরিয়ে পড়লে অদূরে “মস্মাই' 
জলপ্রপাত দেখতে পাওয়! যাবে। বৃষ্টি হলেই 
ঝর্ণার রূপ খোলে । সুতরাং আজকের প্রথম 
কাজ “মস্মাই' দর্শন | 

তার আগে ভোরবেলায় খাসিয়! ছেলেদের 
সমবেত কে বাংল! গানের সরে খাদিয়া 
ভাষায় সুন্দর তজন শুনেছি। বল্প পরিসরে 


আশ্বিনঃ ১৩৭৯ ] 


ঠাকুরধরটির শান্ত সমাহিত ধ্যান-তনবয় 
পরিবেশের স্পর্শ পেয়েছি। অদৃরে ছোটদের 
কলকঠে উচ্চৃুসিত ধ্বনিতরজ ঝরে পড়ছে। 
ধার] এ অঞ্চলে কিছুদ্দিনও থেকেছেন, তারাই 
জানেন-এসব দেশ গন্বর্ব-কিম্নরের দেশ। 
গান এখানে মানুষের কঠে সহজাত। আর 
তাদের এই সঙ্গীত-প্রতিভাকে তাদেরই ভাষায় 
বঙ্কত করেছেন রামকৃষ্ঝ-বিবেকা নন্দ-সঙ্গীত- 
ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্বামী চণ্ডিকানন্ন 
মহছারাজ। 

আশ্রমের গাড়ীতে এসে এস্মাই'য়ের 
অদূরে পথের প্রান্তে নামলাম। সকালের 
আলে! কখন মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে 
এসেছে। নিচে বনু নিচে পাহাড়ের অতল 
খাদ থেকে ধীরে ধীরে মেঘের কুয়াশ! এসে 
সামনের বহুদূর ঢেকে দিয়ে বিসপিত ভিমাষ 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু অজত্র জল- 
পতনের শব্দে মনে হয় কাছেই কোথাও 
কিছু ঘটে চলেছে। কী হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, 
বুঝতে বুঝতে সামান্য একটু মেঘের পর্দা সরে 
গিয়ে একে একে জলের ধারাগুলি স্প$ হয়ে 
উঠতে লাগলে! | সাত-আাটটি ধারায় বিভক্ত 
এ জলধার! যেন ষপ্নমগ্ন কয়েকটি অপ্সরী, হ্বর্গ- 
ভূমিতে ফেলে-আস! অতীতের স্মরণে ব্যথাতুর 
হয়ে এক নিরুপায় বেদনায় ধীরে ধীরে তলিয়ে 
যাচ্ছে অন্ধকারের পরপারে । একটি ধারার 
সঙ্গে আর একটি ধারা কখনে! বা মেঘের 
সংলগ্তায় একাকার হয়ে বেণীবন্ধ রচন1 করে 
চলেছে। আবার যুক্তবেণীর উচ্ছৃসিত গভিবেগে 
ছুটে যেতে যেতে বাদল হাওয়ায় ফেনায় 
ফেনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে শৃন্যতার বুকে মুক্তার 
মরীচিক! জাগিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে | দেখতে 
দেখতে কখন কলতানের এঁকাসঙ্গীত সপ্তকন্তার 
মিলিত নৃত্যের আভাসটুকু এনে দিয়েই মেঘের 


চে্াপুঞ্ীর মেঘ 


আড়ালে নিজেদের ঢেকে দিলে। 

তবু আমি কৃতজ্ঞ, অনস্ত হুন্দরকে আজ 
এই মুহূর্তে আমার সামনে এনে তুলে ধরেছিল 
“মস্মাই'-আমি জানি, বেঁচে থাকলে তাকে 
আবার আমি পাবো! । 

কঃ 

পথে যেতে যেতে চারদিকে কৌতুহলী 
ছেলেমেয়ের' দলের অসক্ষোচ দৃ্টির সামনে 
পড়ে আর এক অন্থভূতি জাগছে মনে। 
চেরাপুণ্তী শুধু যে বৃ্টির দেশ, ঝর্ণার দেশ-- 
তাতো নয়, এ নিরস্ভর হাসির দেশ | কতো 
সহজে, কতে। সামান্য খুশিতে মানুষ এখানে 
প্রাণভরে হাসতে জানে। হয়তে! এদের 
চাওয়া সীমাবদ্ধ, হয়তে! এদের পাওয়। 
সহজসাধ্য। তার চেয়েও বেশী, এখানকার 
জগৎ সংসারের মধ্যমণিরূপে নারীর নিজ 
ভূমিকাটুকু সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছে । প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত বান্তত! বর্জন করে পুরুষসমাজ 
নারীকে ঘরে-বাইরে আপন মহিমায় অভিব্ক্ত 
হতে দিয়েছে বলেই জীবন এতো সহজ 
বচ্ছন্দগতি ! কিন্ত মাঝে মাঝে তে প্রলয়- 
বর্ধণ নামে-যেমন নেমেছিল কাল রাতে-__ 
মানবহৃদয়ের প্রচণ্ড প্রলয়ের চেয়ে তীব্রতর 
হতে পারে কি কোনো “মসমাই' অথব! 
“নোকালিকাই” অথব! অন্য কোনে! ঝর্ণ! ! 

গা 

এখন সকালের ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে 
আশ্রম-সম্পাদকের প্রশস্ত ঘরটিতে বনে একটু 
দেবীতে-আস| খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা 
নিয়ে নাড়াচাড়। করছি । ততক্ষণে আশ্রমের 
ইস্কুলের ঘন্টা বেজে গেছে। এপাশের 
ঘরগুলিতে নৈঃশব্য--আর ইস্কুলবাড়ীর ওপার 
থেকে ভেসে আসছে ছাত্রছাত্রীদের কলগুঞ্জন। 
সমস্ত খাসিয়াপাহাড়ে বিদ্ভালয় অনেকগুলি। 


৪৩২ 


কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিক বিগ্ভালয় প্রথম খোলার 
সাধন! ও গৌরব রামকৃষ্জ মিশনের | কতে। 
দিনের কতো! জনের নীরব আত্মদানে এ 
বিদ্ভালয় এবং আকঝে। অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্ালয় 
রামকষ মিশনের সন্ন্যাসীর! গড়ে তুলেছেন, সে 
ইতিহাস ভারতের শিক্ষা-ইতিহাসের অন্যতম 
উজ্জ্বল অধ্যায়। চেরাঁপুপ্জী আশ্রমের ৰাধিক 
বিবরণীর পাতাগুলি ওলটাতে ওলটাতে সে 
কথাই ভাবছিলাম | হঠাৎ চেয়ে দেখি জানালা 
দিয়ে কখন ছোট্ট একটি যেঘশিশু ঘরের মধ্যে 
ঢুকে পড়ে যেন ইশারায় তার বন্ধুবান্ধব 
আত্মীয়জনকে ডেকে চারদিক ভরিয়ে 
ফেললে । তাড়াতাড়ি দরজ। জানাল৷ বন্ধ 
করতে গিয়ে দেখি সার! আকাঁশ জুড়ে ঘন- 
বর্ধণের সমারোহময় আয়োজন ! সববন্ধকরে 
দিয়ে ঘরের আলো জেলে দিতেই রাতের 
বর্ষণের দৈনিক সংস্করণ অঝোরে ঝরে গড়তে 
লাগলে! চারদিকে । আর একটু পরেই রান্মা- 
ঘরের পাশের পাথর বাধানে। সিখড়র উপর 
দিয়ে দুরস্ত বেগে জল নেমে যেতে লাগলে! 
নিচের দিকে । পাহাড়ের কোনো! ঝণার চেয়ে 
তার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য কম নয়--যদিও জলনিস্কা- 
শনের প্রয়োজনেই তার সু্টি। আশ্রম-সম্পাদক 
হেসে বললেন, “দেখছে! কিঃ কেমন বর্ণ! 
বানিয়েছি |) 

হাজার বর্ণার দেশ খাসিয়া পাহাড়ে ইচ্ছে 
করলে সত্যি ঝর্ণা বানানে! যায়! কিন্তু তার 
চেয়ে বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল 
আশ্রমের সামনের পথে। সেদিকে তাকিয়ে 
দেখি বিন! ছাতায় ধীর মন্থর গতিতে ছুটি 
মানুষ তাদের নির্দিষউ কাজের জন্য চলেছে। যে 
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দেশে বৃষ্টিই সারাবছরের দ্বাভাবিক ও প্রধান 
খতু-সে দেশের মাহৃষের কাছে এ ৰৃড়ি 
প্রতিদিনের সহুনযোগা ঘটনাষাত্র। একদ। 
এ দেশের মানুষ মনে করতো, এমন বৃ সাব 
দুনিয়াতেই হয়! আজ তা যনে না করলেও 
বৃষি এদের একাস্ত সহচর-কোনে| ক্রমেই 
বাধ! নয়, বিরহের কারণ তে] নয়ই। 
গু 

আর একদিকে ভারতের বেশীর ভাগ মানুষ 
বর্ধণকাঙাল। বুড়ি শুধু আমাদের লীভল করে 
না, অল্প সংস্থান করে না, বৃষি আমাদের অন্তরে 
ঈশ্বরের নিভৃত চরণধ্বনি। আমাদের সমস্ত 
পিপাসিত অন্তরের প্রার্থনার পরম উত্তর। 
তাই এমন নিমনতবর্ধণের দেশে এসে ঘুরে ফিরে 
বহু যুগের বহু কবির বু সাধনার, বহু স্বপ্রের 
স্মৃতিচারণ ঘটতে থাকে। 


দুপুরের বিছানায় খাসিয়| পাহাড়ের 
ইতিহাস-কাহিনীর পাত! ওলটাতে ওলটাতে 
এক সময় কখন নিজের অলক্ষ্যে অন্তরের 
মেঘলোকে এসে পৌছেছি। সেখানে সব 
কথ থেমে আছে। সব চঞ্চলত। শুদ্ধ। কেবল 
মেঘে মেঘে আবির্ভাব-ঘোষণ। 
চলেছে-কখন তার সজল ম্নেহকোমল 
পারব্যাপ্ত স্নেহস্পর্শে সমস্ত পৃথিবী অন্তরের 
অস্তরতম পরিপূর্ণতাকে অনুভব করবে- শ্রান্তি- 
হীন ক্লান্তিহীন দিক দিগন্তে বাধাবন্ধহীন সেই 
নিয়ত আশীর্বাদের ধারাবর্ধণে সৰ গ্রানি, সব 
কলুষ ধুয়ে মুছে আর এক নতুন পৃধিবী দেখ 
দেবে--য1 নিত্যনবীন, নিত্যস্রাত-যেমন এই 
মুহুর্তে মহায়ানে মগ চেরাপুণ্ধী ! 


এশ্বর্য-মাধূর্য 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


“যুগে যুগে তোমার তৃষাই জপি কেন গহন প্রাণে?" 
শুধাই যখন--বলে হৃদয় £ “এই তৃষারই বরদানে 
দিশার আলো! ধীরে ধীরে 
ফুটে ওঠে নিশার তীরে, 
অরুণ-আভা যেমন ফোটে আনন্দোর অভিযানে £ 
বিকাশ লীলার লক্ষ ব'লেই দল মেলে প্রেমতৃষ্ণা প্রাণে । 


নিশ্চল নয় কিছুই-- কোটি সূর্য চন্দ্র নীহারিকা 
চির-আবেগ-উধাও ব্যোমে বরি' গতির বিজয়টিকা। 
তুমি চালাও, তাই না তা'রা 
উল্লাসে ধায় আত্মহারা, 
নিন্তে-যাওয়া ভণ্মে আবার জ্ব'লে ওঠে দীপালিকা ঃ 
ঝঙ্কারিণী শিখায় আলাও নীলনটিনী নীহারিক1। 


নিথিলের নিয়ন্তা মস্থান ! এই্বর্ষের জানি তোমার 
কতটুকু? বিন্দু জানে কতটুকু সিদ্ধুর অপার 
কল্লেল-হিল্লেল-মহিমা? 
চিন্ত। শুধু জানে সীমা, 
তবু বিন্দু সি্ধুরই তো কোলের শিশু, রূপপারাবার 
ধ্যান ক'রে তাই পায় সে শিধনেত্রে দেখা প্রেমলঃ তোমার । 


যুগে যুগে তাই তো তোমার নাম দিতে চাই--“প্রেমের ঠাকুর”, 
গাই ভয়ে বিশ্বরাপ দেখে £ “মুতি ধরো মিলন মধুর, 
যে-মহীয়ান্‌ অণীয়ানের 
হাত ধ'রে প্রেমমন্ত্র দানের 
মাধুর্ষে দেয় ভ'রে তনুর প্রতি অণু বেদনবিধুর £ 
অনন্ত থাক্‌- শান্ত হয়ে দাও দেখা আজ, প্রেমের ঠাকুর !? 
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হর টি খ্র 
রি নবী ধন সপ 

|. পা 2৭9 1১৫ ৬১৭ 
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৪ এ্খখা স্বাতী &ইা জট 6৫ ৫/--1 
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২ান্াতীগেপাাশ ১027 ৫৫ য 
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শ্রীশ্রীমায়ের একখানি অপ্রকাশিত পত্রের ফটো 


২ 
শ্শ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র 
[ স্বামী বিমঙগানন্দকে লিখিত ] 
শ্রীগুরবে নম 
জয়রামবাটা 
১৩০৯। ১৫ই ভাদ্র 
নিরাপদেষু-_ 
পরম শুভাশীর্ববাদদবিশেষ-_ 
বাবাজী--১খান পত্র পাইয়া জ্ঞাত আছি। শ্রীশ্রীধামীজী মহারাজের জন্য যে ক$ট 
হইতেছে লিখিয়। কি জানাই। আমাদের গুরু জিনি তিনিত অদ্বিত। তোমর! সেই গুরুর 
শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈত বাদী। আমি যোর করিয়। বলিতে পারি তোমরা অবশ্য 
অদ্বৈতবাদী। মিসেস সেতিয়ারকে আমার ভালবাসার সহিত আশীর্বাদ জানাইবে। 
তোমর! সকলে আমার আ'ীর্বাদ জানিবে। কালীর তথায় যাইবেক জানিয়া মতিলালের 
১খান পত্র পাইয়াছি। তাহাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে | মেয়ে মানুষের মঠ* __মঠে 
সাবধানে থাকিবে । আর ম্বামীজির যোর নাই। আমর| সকলে ভাল আছি। তোমাদের 


সংবাদ লিখিবে। ইতি 


তোমাদের মা 
আশীর্বাদীক। 


* মেয়ে মানুষের মঠ-'কখাটি পাঁশে লেখা ছিল (ফটো দরষ্টবা), আমত] অনুম।ন করিয়া! এখানে বসাইয়] 
দিলাম । মিদেন সেভিয়ার মায়াবতী আশ্রমে থাকিতেন, সম্ভবতঃ দেইঞনই প্রীঞ্রীমা এয়প লিখিয়াছেন।--সঃ 


একটি এঁতিহামিক পত্র 


অধ্যাপক শঙ্করীগ্রসাদ বসু 


প্রতিচ্ছবিসহ শ্রীশ্রীম। সারদাদেবীর যে-পঞ্রটি 
প্রকাশিত হুল, সেটি আমাদের বিবেচনায় 
একটি এ&ঁতিহাসিক পত্র । রামকৃষ্জ-আন্দোলনের 
ইতিহাসে এটির স্থান আছে। এই আন্দোলন 
ভারত ও পৃথিবীর ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে 
যেহেতু উল্লেখষোগা স্থান নিয়েছে, তাই এর 
ইতিহাসে যদি কোনে রচনার বিশেষ মুল্য 
থাকে, তাহলে তার এঁতিহাসিক গুরুত্ব 
দ্বীকার করতে হবে। 


পত্রলেখিক। কিন্ত লেখিক। হিসাবে কোনো- 
মতে বিধ/াত নন। তিনি যহত্তে চিঠি 
লিখতেন ন| | ঠিকভাবে বলতে গেলে, তিনি 
লিখতেই পারতেন না । এক্ষেত্রে তিনি তার 
সুবিখ্যাত “নিরক্ষর ত্বামীকেও অতিক্রম 
করেছেন।১ ননিরক্ষর' প্রীরামকৃষখ লিখতে 
জানতেন, এবং অতি সুছাদ ছিল তার 
হস্তাক্ষর। 

পত্রটির মুদ্রিত প্রতিচ্ছবি থেকে পাঠক 


৫০৬ 


দেখবেন তাতে বর্ণাশুদ্ধি যথেউ আছে, এবং 
ভাষাও সুগঠিত নয়। পত্রটির বক্তব্য শ্ীত্রীমা 
বলে গিয়েছিলেন, এবং সেবক ব! সঙ্গিনীদের 
কেউ ত। লিখে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও 
বলতে হবে, এর মধো এমন কিছু বস্তু আছে 
যা বিশেষভাবে অন্ধাবনের যোগ্য। 

এই পত্র ইতিপূর্বে সম্পূর্ণতঃ কোথাও 
'প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই, 
যদিও এর প্রয়োজনীয় অংশ বহুদিন আগেই 
বেরিয়ে গেছে। সালে প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য শিল্তগণ-লিখিত' ষামীজীর ইংরাজি 
জীবনীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়--তার 
মধে)ই সম্ভবতঃ পত্রটির প্রথম প্রকাশ্ট উল্লেখ 
পাই। তারপর ব্বামী শ্রদ্ধানদ তার 
“অতীতের ম্থৃতি' গ্রন্থে সামী বরপানন্দের 
ডায়েরী থেকে উক্ত পত্রের কয়েক লাইন উদ্ধৃত 
করেছেন। স্বামী গভীরানন্দ তার “ভ্রীম! 
সারদাদেবী' গ্রন্থে যামীজীর ইংরাজি জীবনী 
থেকে উক্ত অংশ নিয়েছেন, এবং 'যুগনায়ক 
বিবেকানন্দ গ্রন্থে তা নিয়েছেন "অতীতের 
স্বৃতি' গ্রন্থ থেকে। ্বরূপানন্দের ডায়েরী 
আমি স্বামী অজঙ্জানন্দের কাছে দেখবার 
স্থযোগ পেয়েছি-সেখান থেকে উক্ত অংশ 


১৯১৫ 


উদ্বোধন 
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“নিবেদিত লোকমাত।' গ্রন্থে উদ্ধত করেছি। 
বামীজীর শিল্ত খগেন অর্থাৎ ষামী বিমলানন্দ 
শ্রীশ্ীমাকে এক পত্র লেখেন-তার উতরে 
ক্রীপ্ীমার এ পত্র। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ তারিখে 
বরূপানন্দের ডায়েকীতে এ বিষয়ে লেখা 
আছে--“খগেন মাতাঠাকুরাণীর পত্র পাইল, 
জয়রামবাটী হইতে, ১৩০৯ ১৫ ভাত্্র, ৩১ অগস্ট 
১৯০২ ১--লিখিয়াছেন--।” 

পত্রটির পটভূমিকা দ্বামীজীর জীবনী- 
পাঠকের জানা! আছে। ১৯০০ শ্রীষ্টাবের 
ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে দারুণ বৃষ্টি ও 
তুষ।রপাতের মধ্য দিয়ে নিতান্ত অসুস্থ শরীরে 
বামীজী ছর্গম মায়াবতীতে গিয়েছিলেন 
শোকার্ত মিসেস সেভিয়ারকে সাস্বন। দিতে 
এবং নিজের একটি প্রিয় ষপ্পের কিছু সার্থকতার 
রূপকে ষচক্ষে দর্শন করতে | ম্বামীজীর স্বপ্ন 
কল্পনা অনুযায়ী মায়াবতীতে ক্যাপ্টেন 
সেভিয়ার অধৈত আশ্রম স্থাপন করেছিলেন-- 
সেই ক্যাপ্টেন সেঙিয়ার দেহতযাগ করেছেন, 
বিনা চিকিৎসায়--সে মৃত্যু স্বামীঙ্গীর ভিশনৃ-এর 
জন্য আত্বোৎসর্গ ছাড়া আর কিছু নয়। 

যামীজীর নানাপ্রকার ভিশন্-এর গ্রধান 
একটিকে- বিশুদ্ধ অদবৈতকে সাধনারূপে গ্রহণ 


১ স্বামী গ্ভীরানন। প্রণীত 'ভ্ীম! সারদা দেবী' গ্রন্থে প্ীঞ্রীমার লেখা-গড়ার কিছু বিবরণ আছে। বিয়ের আগে 
নিজের পড়াশোন1 সম্বন্ধে পরীপ্রীম। বলেছেন_ “ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রাঁমনাথ (“জ্ঞাতিতাই ) ওর! সব পাঠশালায় যেত। 
ওদের সঙ্গে কখনও কখনও হেতু্ন। তাতেই একটু শিখেছিলুম।* বিয়ের পরে জেখা-পড়! সম্বন্ধে তিনি বলেছেন_ 
"কামারপুকুরে হী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হাদর) বই কেড়ে নিলে। বললে, 
'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে ০ই ; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?" জন্্ী তার বই ছাড়লে না| । ঝিয়ারী খান 
কিমা, গোর করে রাখলে! আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আন! দিয়ে কিনে জান'লুম | লগ্মী গিয়ে 


পাঠশালায় গড়ে জাদত; সে এসে আবার আমায় গড়াত।” 


শীঞ্ীমার কথায় আরও জান1 গেছে, তিনি দক্গিণেশ্বরে আরো একটু ভাল বরে পিখতে পেরেছিলেন । শু 
মুখুজোদের এনটি মেয়ে সান করতে এমে তাঁকে পড়িয়ে যেত। প্রীপ্রীম। তাঁকে মাইনে রূপে ব1 (গুর্াঙ্গিপারণে। ) 
বাগানের শাব-গাঁতী দিতেন। “ই হিদ্তাঙ্যাদের ফলে তিনি রামায়ণাদি পড়িতে পারতেন, কিন্তু লিখিতে বিশেষ 
পারিতেদ না) এমনকি শেষ বয়সে মাম নহি পর্যন্ত করিতে পারিতেন ন1।” 


আশ্বিন, ১৩৭৯ 


এবং ধর্মরূপে প্রচারের ব্রতকে - গ্রহণ করে- 
ছিলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার। 
অদ্বৈত আশ্রমের স্থাপন! সেই জন্যই । কোন্‌ 
বিরাট ও বিশুদ্ধ কল্পনায় যামীজী এক্ষেত্রে 
অনুপ্রাণিত ছিলেন, তা৷ স্বামীক্ষীর জীবনীপাঠক 
জানেন - তারা জানেন, ক্যাপ্টেন ও মিসেস 
সেভিয়ার এই হই বিদেশীকে এবং যর্বপানন্দ 
নামক বদেশীয়কে একাজে সহায়ক পেয়ে 
বামীজী কতখানি উল্লসিত ছিলেন । ক্যাপ্টেন 
সেতিয়ারের পঞ্জরাস্থি দিয়ে মায়াবতীতে কোন্‌ 
অধ্বৈত-বজ্র নিম্িত হয়েছে, তাই দেখবার 
জন্য যামীজ্ীর শেষ হিযালয়ষাত্র | 

মায়াবতী যামীজীকে কতখানি আনন্দ 
দিয়েছিল, ত। তার জীবনীতে পাওয়1 যাঁয়-- 
একটি ব্যাপার কতখানি শ্মাঘাত করেছিল, তাও 
পাই। আদ্বৈত আশ্রমের একটি ঘরে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের পট প্রতিষ্ঠা! ক'রে যামী'জীর কয়েকজন 
শিল্ত পৃঙ্জা ঘারস্ত করে দিয়েছিলেন । স্বামীজী 
একান্তভাবে চেয়েছিলেন_ রামকষ্জ সংঘের 
একটি কেন্দ্র অন্ততঃ থাক যেখানে বিশ্তুদ্ 
নিরাকার অদ্বৈতৈর উপাসনা হবে; দূর 
হ্মালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম সামীজীর 
সেই পরম আঁকাজ্কত কেন্দ্র-_সেখানেও 
সাকার উপাসন| !! তদুপরি, আমার ধারণ! 
ঘটনাটিকে “কথা মতো! কাজ না কর!” বলেই 
তার মনে হয়েছিল। কাঁপ্টেন ও মিসেস 
সেভিয়ার বিশুদ্ধ অধ্বৈতবাদী, তারা 'ছৈত 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত1 ; প্রধান কম্মা যরূপানন্দও 
তাইস্"সেই আশ্রমে, যেহেতু সেটি রামকৃষ্ণ 
ংঘের অন্তডূক্ত,। তাঁর জোরে, সংঘের সাধু- 
রক্মচারীর! যদি সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পৃজা 
আরম্ভ করে দেন, তাঁহলে আদর্শরক্ষ1! তে! হয়ই 
শা, নেতার প্রতিশ্রাতিরক্ষাও হয় না। 

১৯১৫ সালে প্রকাশিত ব্বামীজীর ইংরাঙ্জি 


একটি এতিহবাসিক পত্র 


৫*৭ 


জীবনীর তৃতীয় খণ্ড থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ 
অনুবাদ করে দিচ্ছি ঃ ্‌ 

“কয়েকজন (অদ্বৈত ) আশ্রমবাসীর একাস্ত 
ইচ্জায় 'গকটি ঠাঁকুরঘর কিছুদিন আগে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-__সেখানে শ্রীরামকষের 
পটপূজা হত। ( মায়াবতীতে ) উপস্থিত হবার 
পরে শ্ব'মীজী একদিন সকালে সেই ঘরট 
দেখতে পাঁন_ দেখেন যে. অদ্বৈত আশ্রমে 
রীতিমত ঠাকুরঘর চালু হয়ে গেছে, ধৃপ-ধুনো, 
ফুল-ফল দিয়ে দিবা ভোগ-পৃ্জা চলছে। 
তখনি তিনি কোনে কথা বলেননি; কিন্ত 
সন্ধ্যায় সকলে যখন অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছেন 
তখন তিনি অধ্বৈহ আশ্রমের মতে! জায়গায় 
ঠাকুরপূজ। করার কঠোর সম'লোচন। 
করলেন। বললেন, অত্যন্ত অনুচিত কাজ 
কর! হয়েছে। অছৈত আশ্রমে ধর্স আচরিত 
হবে বাক্তিগত ভাবে) আশ্রমবাসীর! নিজষ 
ভাবে ধ্যানাদি করবেন, একক বা সমবেত 
ভাবে শাস্ত্র চর্চা করবেন, তারা সর্বোচ্চ 
আধ্যাত্মিক তত্ব অদ্বৈতবাদের অনুশীলন করবেন 
ও তার শিক্ষা! দেবেন--দ্বৈতবাদের ছুর্বলতা বা 
নির্ভরতা থেকে একেবারে দরে থাকবেন। 
অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রচ!রিত প্রসপ্রেকটাসে 
যামীজী বয়ং নিধ্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন-_- 
এখানে বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ অদ্বৈততত্ব, সর্বপ্রকার 
কুসংস্কার ও ছুর্বলকর সংশ্রব থেকে যা মুক্ত-_ 
কেবল তাই অনুষীলিত ও প্রচারিত হবে। 
অদ্বৈত আশ্রম একমাত্র অদ্বৈতের জন্যই 
উৎসগাঁকৃত। সুতরাং, বামীজী বললেন, 
এক্ষেত্রে বিচ্!তির সম!লোচন। করার অধিকার 
তার আছে। ত'ছাঁড়! তার নিজ গুরুর শিক্ষা 
ও আশীর্বাদেই তিনি অদ্বৈতবাদী হয়েছেন) 
এবং তিনি এ বিষয়ে সচেতন যে, শ্রীরা মরু 
তাকে সর্বপ্রকার ধর্ম-ধারণ! শিক্ষা দেবার ও 


&০৮ 


প্রচার করার দায় দিলেও তার (স্বামীজীর ) 
ক্ষেত্রে কিত্ত অদ্বৈতবাদের উপরই জোর দিয়ে 
গেছেন। 

“অদ্বৈত আশ্রমে আনুষ্ঠানিক পৃজা সম্বন্ধে 
ঝামীজী যদিও তার কঠোর যনোভাব উপস্থিত 
সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পূজ|- 
ঘরটি অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেননি-_ 
ধার ওর জন্য দায়ী, তাঁদের অনুভূতিতে 
আঘাত করার মতো! কোনে! কাজ তখন 
করেননি | সেট! করলে কর্তৃত্বের জোর 
খাটানো হত । খঠার ওকাজ করেছেন, 
তারাই যেন নিজেদের ভুল বুঝে তার থেকে 
সরে যান_-এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু 
স্বামীজীর আপসহীন মনোভাব--যার পূর্ণ 
সমর্থক ছিলেন তার দুই অদ্বৈতবাদী শিল্প, 
যামী ঘরূপাশন্দ ও মিসেস সেতিয়ার--অপর 
আশ্রমবাসীদদের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার 
করেছিল--এই গ্রতিষ্ঠানের ঘোষিত আদর্শ 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য এবং তাকে 
বজায় রাখবার জন্যই যে স্বামীজী তাদের 
নিয়োগ করেছেনঃ সেটা গভীরভাবে অনুভব 
করে তারা পৃজ! বন্ধ করে দিয়েছিলেন__ 
এবং ক্রমে ঠাকুরঘরও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ।* 

“আশ্রমবাপীদের একজনের মনে 
দ্বৈতবাদের দিকে ঝোঁক ছিল। এক্ষেত্রে 
অদ্বৈত আশ্রমের সদসা হওয়া তাঁর পক্ষে 
উচিত হয়েছে কিন লে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে 
তিনি সর্বোচ্চ বিচারকবূপে শ্রীমা সারদাদেবীর 
কাছে মীমাংসা! চেয়েছিলেন। মাতাঠাঁকুরাণী 


উদ্বোধন 


[৭8 তষ বর্ধ-_-৯ষ সংখ্যা 


তাতে উত্তর দেন _“শ্রীগুরুদেব ছিলেন সম্পুর্ণ 
অদ্বৈতবাদী; তিনি অদ্ধৈন্তবাদ শিক্ষ1 দিয়েছেন। 
তোমর! তাহলে অধৈতবাদ অহৃসরণ করে! না 
কেন? তার সকল শিষ্তই অছ্ৈতবাদী।, 
বেলুড় মঠে ফেরার পরে মায়াবতীর ঠাকুরঘর 
সম্বন্ধে আক্ষেপ করে স্বামীজী বলেছিলেন, 
“তেবেছিলুমঃ অন্ততঃ একটি কেন্দ্রেও তার 
বাহ্পৃজাদি বন্ধ থাকবে। হায়, গিয়ে দেখি 
বুড়ো ওখানেও জ্ে'কে বসে আছে। ভালই ।” 
স্বামীজীর ইংরাক্ষি জীৰনীতে প্রকাশিত 
এই বিবরণের বিশেষ মুল্য এইখানে--জীবনীটি 
লেখা হয়েছিল বামী বিরজানন্দ এবং মিসেস 
সেতিয়ারের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে । অদ্বৈত 
আশ্রষের পূর্বোন্লিখিত ঘটনা যখন ঘটে, উভয়েই 
তখন সেখানে উপস্থিত। সুতরাং তারা 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই লিখিয়েছেন। এবং 
আরও উল্লেখষোগ্য- উভয়ে ছিলেন ভাব- 
ধারার ক্ষেত্রে “বিরোধী শিবিরের” স্বামী 
বিরজানন্দ ঠাকুরঘর-প্রতিষ্টাতাদের অন্যতম* 
এবং মিসেস সেভিয়ার কটুর অদ্বৈতবাদী। 
ইংরাঞ্জি জীবনীর মধ্যে মাতাঠাকুরাণীর 
চিঠির যে অংশ পাই, তা কিন্তু আক্ষরিক 
অনুবাদ নয়। এবং জনৈক আশ্রমবাসী (স্বামী 
বিমলানন্ব ) ঠিক কোন্‌ বিষয়ে জিজ্ঞাস! ক'রে 
শ্রীপ্রীমাকে চিঠি লিখেছিলেন, তাও বোধহয় 
সবটা দেওয়া হয়নি । স্বামী বিমলানন্দ কি 
কেবল দ্বৈতবাদে ঝোঁক আছে সুতরাং অদ্বৈত 
আশ্রমে তার থাক উচিত কিন1--মাত্র এই 
বিষয়েই প্রশ্ন ক'রে জ্রপ্রীমাকে চিঠি লিখে- 


২ একটা প্রশ্থ ওঠে-দ্বামীজীকে |ক কেউ ঠাকুরধরটির বিষয়ে নংবাঁদ দিয়েছিলেন? 'অতীতের শ্মতি' গ্রন্থের 
মতে, না, তা সতা নয়; খ্বামীনীই একদিন ত1 'আঁবিফায' করে ফেলেছিলেন। দ্বামীজী অতঃপর মাদার সেভিয়ার ও 
তবরূপানন্দকে অছৈত আশ্রমের নীতি-বিরুদ্ধ পুজাদি চলতে দেওয়ার জন্ত খুব তিরশ্কার' করেছিলেন। 

৩ পথ্ামী বিরজানন্দ ছিলেন এ ঠাকুরঘরটির একজন প্রধান পাও ।"--'অততের স্মৃতি 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


ছিলেন, ন! অত্বৈত আশ্রমে ঠাকুরঘর থাকার 
বিরুদ্ধে নিজ গুরুর মনোভাবের বিষয়ে প্রশ্নও 
করে পাঠিয়েছিলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল বলেই 
মনে হুয়। এবং আমর! বুঝতে পারি-ধার! 
সর্বষ দিয়ে ধর্মকে বরণ করেন, তাঁর! কী গভীর 
জিজ্ঞাসায় মধিত হতে পারেন যা স্বামীজীর মত 
ওরুর কাজের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও সংশয় 
জাগাতে পারে__এবং পুনশ্চ, বুঝতে পান্রি-_ 
সভ্বের কাছে শ্রীশ্রীম! সারদাদেবী কেবল 
গুরুপতী ছিলেন না, তিনি গুরুর প্রতিনিধি, 
সঙ্ঘজ্জননী এবং সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ | 
সারদাদেবীর আলোচ্য পত্রটির গুরুত্ব, 
আমরা যতদূর দেখেছি, এপর্যস্ত বামীজীর দিক 
দিয়েই বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ওটি কি 
সাবদাদেবীর জীবনীর পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ? 
যদি আমরা একবার তেবে দেখি--কী সহজে 
বচ্ছন্দে পারিপাশ্থবিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 
ক'রে নিত্য সত্যের ভূমিতে স্থাপন করতে 
পারতেন-_-তাহলে একেবারে স্তন্তিত হয়ে 
যেতে হয়। সারদাদেবী নারী এবং মাতা, 
দৈনন্দিন জীবনে যত:ই দ্বৈতবাদী -. তার পূজার 
দেবতা আবার নিজ স্বামী-যিনি গুরু 
এবং ঈশ্বর তার কাছে, সারাদিন তার 
পৃ্জাতেই কাটে-সেই বামী-গুরু-শ্বরের 
পৃক্জার পট সরিয়ে নেওয়! হয়েছে গুরুর শি্তের 
ইচ্ছায় -তখন তার কি মনোভাব এবং 
দিদ্ধান্ত 1--অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষেের পৃজা 
বন্ধ করিয়ে ামীজী ঠিক কাজই করেছেন !! 


একটি এঁতিহাসিক পত্র 


€৩9৪ 


আমাদের লৌকিক দৃর্টিতে এ-বস্ত অলৌকিক। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সহধন্সিণীর পক্ষেই এ-জিনিস কর! 
সম্ভবপর ; শ্রীরামকৃষ্ণ যে, অধৈতসাধনার সময়ে 
জ্ঞানের অসিতে মাতৃযৃতিকে পর্যন্ত দ্বিখপ্ডিত 
করেছিলেন! সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ 
বলেছিলেন, “ও সারদ], সরদ্ঘতী'-_সে কথার 
আর কোন্‌ প্রমাণ প্রয়োজন? 

পত্রটির আর একটি বিশেষ মুল্য আছে। 
শ্রীরামরুষ্ণের এবং বামকৃষ্খ সভ্বের সর্বোচ্চ 
ধর্সধারণা কি--সে বিষয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে 
তাহলে এই পত্র তার মীমাংস| ক'রে দেবে। 
শ্রীরামকৃ্ঝ সমন্বয়াচার্ধ সত্য, কিন্ত নিজে তিনি 
অছৈতবাদীও। গার ধর্মমত নিয়ে অবন্ঠ তর্ক 
আছে। তিনি কি ঠঘ্বতবাদী, ন। বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদী, না কি অদ্বৈতবাদী? কথাম্বত পড়ে 
অনেকেই তাকে বিশিষ্টাদৈতবাদী মনে করেন । 
এক বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক গ্রন্থ লিখে প্রমাণ 
করবার চেষ্ট| করেছেন, অদবৈতবাদী বিবেকা- 
নন্দ জোর করে শ্রীরামকৃষ্জকে অদ্বৈতবাদী 
খাঁড়া করেছেন, য। তিনি মোটেই ছিলেন না । 
এ ধরণের রচনা নিশ্চয় শেষ রচন| নয়। 
এক্ষেত্রে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তের জন্য সুনিদিষ্ট 
প্রমাণ চাই--সারদাদদেবীর পত্রটি তেমন- একটি 
অবার্থ প্রমাণ। 

সবিনয়ে সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাই-শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়াচার্ধ হওয়ার সঙ্গে 
অদ্বৈতবাদী হওয়ার বিরোধ তো! নেই-ই, ৰরং 
উল্টোপক্ষে, অদ্বৈতবাদী না হলে তিনি সমন্বয়া- 


৪ লোজা ভাষায় সজ্ের 'হাইকোর্ট'। শ্বমী শিবানদ এ শকটিই বাবহার করেছেন। স্বামী গন্তীরানন্দের 
'শ্ীম। দারদ দেবী, গ্রন্থে পাই, একবার জনৈক ব্রদ্ধগারী কি একটা অস্তায় কাঁজ ক'রে ফেলে পাছে স্বামী শিবানন্দ তকে 
মঠ থেকে তাড়িয়ে দেন দেই ভয়ে একেবারে সোজা পায়ে হেটে জয়রা মবাটীতে শ্রীতীমায়ের কাছে হাজির হন। শ্রীহীম। 
উষতত্রক্ষচারীকে গম! করার অনুরোধ জানিয়ে শিবা ননদ, স্বামীকে চিঠি দেন। তারপর শ্রীতীযা ছেলেঠিকে মঠে পাঠিয়ে 
দেন। *করঙ্গগারী মঠে পৌছিলে শিবাননজী তাহাকে বুকে জড়ীইয় ধরিয়া বলিলেন, বাটা, তুই আষার নানে 


হ।ইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিল?” 


৫১৪ 


চার্ধ হতে পারতেন কি? সমন্বয়বাদীদের 
কথা--যে- কোনো পথ ধরে অগ্রসর হওয়া 
যাক ন|! কেন, যদ যথার্থ ব্যাকুলতা থাকে 
তাহলে চরম লক্ষে পৌছানো! যাবে। মাত্র 
অদ্বৈতবাদীরাই একথা বলতে পারেন, কারণ 
তারা চলার পথে কোনে সাকার ভগবানকে 
_কোন ঈথ্বরীয় বূপকেই পথের শেষ 
বলেন ন1। পরিণতিতে ধাদের কাছে কোনো! 
একটিমাত্র মতি নেই, এক অহয় সত্তাকেই 
সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপের মুল বলে ধারা প্রতাক্ষ 
করেছেন, তার] কোনে! একটিমাত্র পথকেও 
অবলম্বনীয় মনে না করতে পারেন। 
অপরদিকে দ্বেতবাদীরা যেহেতু তাদের 


উদ্বোধন 


[৭৪ তম বর্ধ--৯ম গংখ) 


সন্প্রদায়গত সাকার ভগবানকেই শুধু মানেন, 
তাই সেই ভগবানের কাধে উপস্থিত 
হবার জন্য অন্প্রদায়গত পথটিকেও একমান্ত 
অবলম্বনীয় বলে স্বীকার কর! তাদের পক্ষে 
য|ভাবিক। দবৈিতবার্দীর৷ খুব উদ্দার হলে 
বড়জোর তিন্ন মতাবলহ্বীদের “সহা' করেন__ 
কিন্তু “স্বীকার” করেন কি? 

শ্রীরামকৃ্খ বলেছেন, ব্রহ্ম যদি অগ্রি- 
শক্তি তার দাহিকাশক্তি। কিন্তু অগ্নিরই 
দাহিকাশক্তি-দাহিকাঁশক্তির অগ্রি নয়। 
শ্ীরামকৃষ্ণ-ব্রন্মের শক্তি সারদা, তাই তিনি 
সঞ্জোরে মূল সত্যরূপকে প্রকাশ করেছেন_- 

“আমাদের গুরু যিনি তিনি তে] জদ্বৈত।” 


“অদবৈত-ভাব-ভুমিতে আরূঢ হইয়া! ঠাকুর এই কালে আর একটি বিষয়ও 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য । কারণ ভারতের 
প্রচলিত প্রধান এধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মঙাবলম্বনে সাধন করিয়! তিনি 
ইতঃপূর্বে প্রতাক্ষ করিয়াছিলেনঃ উহ্থার! প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির 
দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈততভাবের কথ! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্ব 
আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, “উহা শেষ কথা রে, শেষ কথ? শ্শ্বর- 
প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহ! সাধক-জীবনে স্বতঃ আসিয়! উপস্থিত 
হয়; জানিবি সকল মতেরই উহা! শেষ কথ! এবং যত মত তত পথ।” 


__শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণলীলা গ্রসঙ্গ' 


স্বামী অখণগ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় 
[ পর্বানবৃতি ] 


[ “ভক্তে'র ডায়েরি হইতে ] 


১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬। আঞ্জ আশ্রম- 
জীবনের মুল নিয়ম-নীতি ([1101516 ) সম্বন্ধে 
স্বামী অখণ্ডানন্দ অনেক কথ। বলিলেন : 

“সব খায় দেখেছি-ধালার ধারে 96001- 
61709 ক'রে ( অর্ধরৃত্বাক!রে ) বসে, মুড়ি 
ছড়ায়, নষউ করে। আগে আগে একটি মুড়ি নষ্ট 
করলে সেদিন তার খাবার চাল নিতুম না। 
তিক্ষার জিনিস কখনও নষ্ট করতে আছে? 
কত কষ্ট ক'ৰে লোকের! দেয়_সর্বদ1 সেটি 
মনে রাখবে । তাদের ত্যাগও কম নয়। 

“বৈদাস্তিক পরমহংস তে| হগনি এখনও-_ 
যে, পেলাম খেলাম, ন1! পেলাম ন! খেলাম-- 
ত| যতক্ষণ ন| হচ্ছে ততক্ষণ সবঞ্জিনিসের যত্ব 
নিতে হবে। যার| নিজের রক্ত দিয়ে, জীবন 
দিয়ে একট! আশ্রম গড়ে, তাদের ধরনই 
আলাদা । গড়া বড় শক্ত। কত পুরুষকার 
চাই! এখন পয়সা হয়েছে : তাও নিজেদের 
আনবার মুরদ নেই, দুর দূর দেশ থেকে 
ভক্তের” পাঠায়! তাই কয়ল। কেন আর 
পোড়াও! কিত্ত আগে (আমি যখন এক!|) 
কি করেছি জানো? এ-মাঠে ও-মাঠে শুকনে! 
কাঠ, বাশ, গোবর কুড়িয়ে জড় ক'রে রাখতাম । 
বিকেলবেলা! সবাই গিয়ে নিয়ে আদতাম। 
তারপর দুর-গ্রামে হয়তো! একট! গাছ ডিস্ক 
বোর্ড ১২ টাকায় দিচ্ছে। টবলদার লাগিয়ে 
চেরালাম, শেষে গাড়ী ক'রে নিয়ে এলাম, 
টুকরো-টুকরোগুলি বস্ত| ক'রে তুলে আনলাম । 
তাতে বারা! হ'ল তবে বাবুর! খেলেন। 

"আমি দ্ব-বছর ছিলাম না-_এসে দেখি 
বাবৃঝ। গাড়ী গাড়ী কয়ল] কিনে রেখেছেন, 


আর কোন কষ নেই! ম্মাশ্রমে গরু আছে, 
তবু ুঁটে-গোবর কেনা] হচ্ছে। আশ্রমের 
মাঠে যা গোঁবর পড়ে, তা হয় বাইরের লোকে 
নিয়ে যাচ্ছে, ন| হয় শুকিয়ে শুকিয়ে মাঠ 
নোংর। হচ্ছে, সে-সব দিকে কারও খেয়াল 
নেই। সব সাধু-ব্রক্ষচারী-_-এ-সৰ তুচ্ছ বিষয়ে 
কি ক'রে মন দেবে বলো? 

্বামীজী বলতেন-- কয়লার জালে খেলে 
অস্বল হয়; শীগ্রি ফুটে যায়, কিন্তু পক হয় না। 
কাঠের জালে খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে-- 
দেখ ন| বুনোরা, ্লাওতালরা। ঘুটের আলেও 
সহজে হজম হয়, ধীরে ধীরে পরিপক হয়। 
দেখিস্নি পোরের রান্না । এই ছিল [/10011)16 
(নীতি) যে কয়লার জালে খাব ন। 
চ100019 ( নীতি ) যেনে চলতে গেলে পুরুষ- 
কার চাই। হ'ল হ'ল, নাহ'ল না হ'ল--এ 
করলে চলবে না। [00017019 ( নীতি )-এর 
জন্যে অনেক ত্যাগ ্বীকার করতে হয়। 

“যামীজী, যামীজী, কর-ব্ামীজী তে। 
একটি গ্রতিমৃতি। কাল 
স্লাইডে (ম্যাজিক লঃনের চিত্রে যে-সব কথ! 
দেখলে, তিনি তারই গ্রতিমুত্তি। তিনি 
রক্তমাংসে তৈরী ছিলেন না, তিনি ছিলেন 
168 ( ভাব) দিয়ে গড়া | তিনি যেমন বলতেন, 
£13801)9, ৮ 2006 01 1810) 80. 101000. 


17710011)19-এর 


9109 8৪ % [1:90 10 009810 01 10৪, 
(রাধ] রক্তমাংসে গলা ছিলেন ন|, তিনি ছিলেন 
প্রেম-সমুদ্রের একটি বুদ্ধৃদ)। তেমনি ষামীজীও 
রক্তমাংসের ছিলেন না-ছিলেন একটা 
ভাবের প্র তি। ঢ001116 ( নীতি ) বড় 


৫১২ 


ভয়ানক জিনিস । তার জন্যে সব ত্যাগ করতে 
হয়| 7071701019 (নীতি)ই তে] 1799] 
(আদর্শ )। 

“এই দেখ হব্ূপানন্দ, স্বামীজীর আদর্শ 
অনুযায়ী (নিয়ম ) করলে 
'মায়াবতী'তে কোন রকম উৎসব পৃজ। আরতি 
হবে না, তার জন্য তাকে কত বাধ! সহা করতে 
হয়েছে। এ বিষয়ে গুরুর চেয়ে চেল! দড়। 
সে চলে গেছে -তার 00001016, তার আদর্শ 
অনুযায়ী এখনও কাজ হচ্ছে ।” 


10710011019 


১৭ই ডিদেম্বর। ধনগোপাল মুখোপাধায় 
সম্বন্ধে বামী অখণ্ডানন্দের হৃদয়ে একটি কোমল 
এবং স্নেহপূর্ণ ভাব ছিল--সময় সময় আত্ম- 
প্রকাশ করিত। গত জুলাই মাসে তাহার সহসা 
মৃত্যুসংবাদ শুনিয়। মহারাজ অতিমাত্রায় মর্মাহত 
হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাহার শেষ চিঠি 
আসিয়া পৌছে-_-তাহাতেও লেখ। ছিল : 
দেশে ফিরিয়া গিয়! একখানি শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনী লিখিয়! জগৎকে উপহার দিব” প্রতি 
সপ্তাহের মেলে-_-ধনগোপাল মুখোপাধায়ের 
চিঠি আসিত--অ।কা| বাঁকা বড় বড় বাংলা 
অক্ষরে লেখা-__চিঠিতে 'ক্রমশঃ? লেখা থাকিত, 
দ্-তিন বারে একটি চিঠি শেষ হইত। তাহার 
সব বই আশ্রম লাইব্রেরীতে পাঠাইয়াছিলেন। 

আজ হঠাৎ তাহার কথ! উঠিয়াছে--বাৰা 
বলিতেছেন £ “ধনগোপালের লেখাকে ওর! 
(আমেরিকানর1) বলে 
(চমক লাগানো রচনাশৈলী )। ওদেশে ওর 
কথ] লোকে শোনে, ৪00901269 ( তারিফ ) 
করে। ওর বই সবাই পড়ে। একি কম? 
কি অবস্থায় গেল; আর কি গণ্যমান্য হয়েছিল ! 
খুৰ কফ্টের জীবন--96:08819 ( সংগ্রাম) ক'রে 
ক'রে উঠেছিল। ঠাকুরের উপর কি বিশ্বাম ! 


৪1007101108 ৪৮519 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ নম সংখ্যা 


মায়ের কথায় কেবল লেখে--শরণাঁগত ! 
শরণাগত | চিঠি-ভরতি শরণাগত !. আমি 
তে! ওকে বাংল! লেখ! ধরিয়েছি। দাদার 
(ামী শিবানন্দের ) অসুখের সময় এসেছিল, 
বললে- এবার গিয়ে চিঠি দেব। আঁমি 
বলি--“বাংলায় লিখতে হবে কিন্তু ।' একটা 
কাপড় চেয়েছিল--ত| বলেছে রেশমের কাপড় 
চাই না, আপনার পরা খদদরের কাপড় চাই। 
চিনি প্রসাদ নিয়ে গেছে- একটু একটু খায়। 
এবার বলেছি স্যাকারিন পাঠাব ।” 
কু ক ক 

আবার 01001018-এর কথা আসিয়া 
পড়িল : “গরু রাখতে চায় তে| সেবা! করবে 
না। কুকুরটাকে সময়মতে! একজন খেতে 
দেৰে_ত তো! কাউকে দেখলাম না। ওরা 
ক-জন পাল ক'রে দিত। একজন কেউ এগিয়ে 
এসে বললে না! যে আমিই ক'রব। মনের সে 
জোর নেই। 

"আমার কাছে ৮১* বছর থেকে একটু 
দুরে গেলেই_কি আমি এখানে কিছুদিন ন 
থাকলেই সব আমার 07170019 (নিম্মম-নীতি) 
ছেড়ে দেয়, আমার অবর্তমানে কি হবে 


বুঝতেই পারছ। সব জায়গায় এই ব্যাপার। 


[0001019-কে ধরে রাখ! কি সহজ কথা? 
অনেক ত্যাগ তপস্ম! চাই। 

“ামীজীকে বলে 0881০৮-98108 ( দেশ- 
প্রেমিক সন্ন্যাসী )। 7৪৮০৪ ( দেশপ্রেমিক ) 
কিসোজ। কথ! ? দেশাত্ববোধ! আর তো 
কাউকে দেখলাম ন1-_19০1 (অনুভব ) করতে 
ব| করাতে। আমরাই তে! মিশনের মূলকমী 
_তীর হাতে গড়া । আমাদের কথাই ব 
কে শুনছে? 

“একট! বড় 179৪ (ভাব ) হজম কর| কি 
সবার কাজ 1 সেই 1698 (ভাব ) নিয়ে ধরা 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


জন্মান, তারাই ঘাবড়ে যান-_নাম-যশের 
আকাজ্ষ। বড় তয়ঙ্কর। আমর! সন্ন্যাসী- 
নাম-যশ তে] আমাদের পক্ষে কাকবিষ্ঠ। | 

"কাজ করাই কি সহজ? একট! বড় দোষ 
করেছে-তা বলবে_ন1, মানবে না। দি 
কখনও অপরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়_তবুও 
না। আমাদের কি রকম ছিল জানো? দোষ 
করলে, নিজে গিয়ে সর্বাগ্রে বালব--এই দোষ 
করেছি।' যামীজী ফিরে আসছেন। একজন 
গুরুভাই চলেছেন সিলোন ( সিংহল )-এ। 
যামীজীর সঙ্গে সর্বাগ্রে দেখা ক'রে নিজের 
দোষের কথা বলবেন--অপর কেউ বলবার 
আগেই। 

প্বাজিলিং থেকে ফিরছি-_স্টেশন থেকে 
একটি ছেলে গাড়ী ছাড়বার একটু আগে 
আমার গাড়িতে লাফিয়ে উঠে প'ড়ল। 
ভাবলাম অনাথ, নিয়ে আসছিলাম। শিলি- 
গুড়িতে জানলাম তার বাপ আছে, তখখুনি 
পুলিসের কাছে সব কথ! জানিয়ে তাকে রেখে 
এলাম। এদিকে 19701099118 ( দুতিক্ষে 
সেবাকার্য)-এর পর গেজেটে সাকুলার বেরিয়ে 
ছিল-অনাথ ছেলে আমাদের কাছে আসতে 
পারে। কলকাতায় এসে শুনলাম ন্বামীজীর 
কাছে ছেলের বাপের টেলিগ্রাম £ “তোমার 
লোকের! আঁমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। 
আমি তো যামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেছি 
মায়ের বাড়ীতে (বোসপাড়ার ভাড়াবাড়ীতে)। 
সেদিন তাঁর সেখানে আসবার কথা৷ দেখা 
হতেই স্বামীজীর ম্বৃহহাসি ও তিরস্কার- 
“অনাথ ছেলের জন্যে নাল গড়িয়ে পড়ছে?' 
আমি সৰ কথ! খুলে বললাম। তখন তিনি 
খুব খুশী। 

ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হওয়। কি সহজ কথা? 
সন্ন্যাসী হওয়ার আগে আমরা কত সাধন 


বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় 


৫১৩ 


তপস্া করেছি! কত কাঠার- ক্ষুধা-তৃষণা 
প্রীত-গ্রাম্ম সহা করা, তারপর নিন্দ।-স্কাতি 
তুলাবোধ- একি সহজ? একল!| চুপ ক'রে 
গভীর ভাবে ভাবছি, ধ্যান করছি--এক গালে 
চন্দন, এক গালে বিষ্ঠা! ভাবছি-_এই যেন 
কেউ আমাকে ফুলের মালা পরিয়ে যত্ব করে 
নিয়ে গেল, তারপরেই একজন এসে অপমান 
করছে, মারছে, গায়ে নোংরা জল দিচ্ছে, 
তাড়িয়ে দিচ্ছে । আমি যেন সবতাতেই স্থির। 

“এই যেন মরুভূমি দিয়ে চলেছি, তারপরই 
তুষারমণ্ডিত পর্বতচুড়া ! এইসব আমাদের 
ধাঁনের বিষয় ছিল। কারেই বা বলছি, আর 
কেই ৰাঁশুনছে! সবাই ফাকি দিয়ে সারতে 
চায়। যে যতদুর করবে, সে ততদুর পাবে। 
ফাঁকি দিয়ে যা পাবে_ তাও কাকা, ফকি ! 

«রোজ শোবার সময় এইটুকু তেবে শোয়! 
উচিত-_ আজ কতটুকু কি করলুম? ভগবানকে 
ডেকেছি তো? কারুর মনে কোন কউ দিইনি 
তে? গুরুজনদের মিষ্টিকথার উত্তরে পরুষ- 
বাক্য বলিনি তো1- এই সব। আর খুব 
প্রার্থনাপরায়ণ হতে হয়। জপ ও প্রার্থন!। 
ধ্যান অনেক দূরের কথা। যারা কাজের য়ে 
ধ্যানে বসে, তাদের লাঙ্গল জুড়ে দিতে হয়-__ 
বামীজী বলতেন আমি তো তবু কোদাল 
দিয়ে মাটি কুপুতে বলি। 

“সর্বদ] জপ ও প্রার্থন| - ভক্তি দাও, বিশ্বাস 
দাও, দেখ! দাও। শুধুজপে কি হবে? মাল! 
জপে শাল! কর জপে ভাই । মনে মনে জপো, 
তবে বলিহারি যাই ॥'” 

৪ রা ৪ 

১৮ই ডিসেম্বর । আশ্রমের কোন ব্রহ্মচারী 
কর্মী বলে-- তার বড় বেশী কাজ, অবসর কম, 
বাবার কাছে, আপিয়া বসিতে পায় না; 
ঠাকুরঘরে কেহ সাহায্যকারী নাই ইত্যাদি। 


১৪ 


ৰাব! তাহাকে বলিতেছেন : “কাজ কর, কাজ 
কর। কাজের জন্ম কেউ আমার কাছে ন| 
আসতে পারে, কি না বসতে পারে--তাতে 
আমি খুশীই হই। যেখুব কাজ করে, কি কোন 
কাজের জন্য কষ্ট ক'রে দূরে গেছে, আমার 
মনট! তাঁর কাছেই পড়ে থাকে! কাজ কর-_ 
এই তো তোমাদের কাজ করবার বয়স। 
আমার যখন বয়স ছিল, তখন কাজই করেছি। 
এখন তে। পরবশ-_ তাও তো দেখছ। 

“পূজা? শুধু পূজে! আর কতটুকু কাজ? 
ও আর বেশি বাড়িয়ে লাভ নেই। নিগম 
পৃূজে! ক'রত - একটি একটি কৃষ্ণকলি ফুল দিত 
পাঁচ মিনিট ধরে। ভু-ঘণ্টা লেগে যেত ফুল 
দিতেই । এদিকে ঠাকুরের সামনে জলখাবার 
সাজানে।_ ঠাকুরের খাওয়। হচ্ছে ন]| সেদিকে 
খেয়াল নেই । পৃজোর সব কাজটাই পৃজো-_ 
ঘর ঝাঁট দেবে, ঘর মুদ্ধবে, বাসন মাজবে, ফুল 
তুলবে, ফুল সাজাবে, ফল কাটবে, ফল 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ ৩ম বর্ধ-_৯ম সংখা 


সাজাবে-সব কাজ করবে পৃজোর ভাবে। 
সঙ্গে সঙ্গে সর্বদ| ইষ্উমন্ত্র জপ করবে, আর ইট 
চিত্ত! করবে। 


“তারপর পুজো 1 অগ্লি অঞ্জলি ফুল 
দেবে, বলবে এই নাও, প্রভু, ফুল নাও ।' 
চন্দন পরিয়ে দেবে, মাল! থাকলে মাল! পরিয়ে 
দেবে, গুটি-দুচ্চার ফুল ছবির পাশে সাজিয়ে 
দেবে। আরও যতগুলি ছবি আছে-সব- 
গুলিতে ছুটি একটি ফুল দেবে। তারপর 
ঠাকুরকে জলখাবার দেবে- নিবেদন করে 
বলবে, “খাও, প্রভু, এই তোমার খাবার। 
আজ য| পেয়েছি, তাই দিয়েছি। খাও, 
ঠাকুর ।” এই বলে দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে 
এসে একটু জপ করবে, আর ভাববে-_ 
ঠাকুর যেন খাচ্ছেন। এই তো পূজো! । শরৎ 
মহারাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন, বাণলিঙ্রে সব 
ঠাকুর-দেবতার পৃজে। হয়, খুব সহজে হয়।” 


কাণ্ডারী 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


সুন্দর প্রভাত মোর কোথা গেল চলি 
কল্পনার পসরা বিলায় 

প্রখর মধ্যাহুতাপে আছাড়িয়া ঢেউ কাপে 
জীবনের বালুকাবেলায়। 


ভোরের নে পাধীগুলি গান কি গিয়েছে ভুলি 


স্তবা কেন চিত্তবনতল 

পাণ্বর্ণ কেন আজ চির সে শ্যামল সাজ 
কেন শৃচ্য কুস্ত সে উছল! 

পথছার! পান্থ আমি শোন এ মিনতি 
প্রাণপন্মে ক্ষণেক দাড়াও 

জীবনের দিনগুলি বৃথাই য়ে যায় চলি 
পরশ মাণিক তব এ চিন্তে ছোয়াও ! 


হে তৈরব নৃত্য কর মৃত্যুজয়ী গানে 
গুরু গুরু বাজায়ে ডগ্বরু 

তমোনাশ। প্রভাত-আলোয় 
আরবার যাত্র! করি সরু 
সন্ন্যাসী তোমার মত কে আছে তাপস 
আত্মভোল। শিশু ভোলানাথ 
তপস্ষিনী পার্বতীর চির প্রিয়তম 
দাও ফিরে জীবনের প্রথম প্রভাত । 
শুনিবারে অনাদি সে পিণাকের সুর 
বসে আছি জীবনকিনারে 

শুনেছি করিছে পার অনাদি সে নেয়ে 
খেয়াখানি এই পারাবারে || 


শক্তিরপেণ সংস্থিতা 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


পয! দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংগ্কিত। 

নমস্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নমণ্ুপো নমে| নম: ॥৮ 
(গ্রীশ্রীচ শী, ৫1৩৪) 

“যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে বিরাজিত|। 

তাকেই প্রণাম, তাকেই প্রণাম, 

তাকেই প্রণাঁম, অনিশ্দিত1 1” 
এই প্রপঙ্গে যতাবভঃই প্রশ্ন হতে পারে 
যে -“শক্তি" কি? কিতার শ্বরূপ, কিই বা 
তাঁর কার্য? এই ুলীভূত প্রশ্থের উত্তরদান- 
কালে, বতাবতঃই প্রশ্ন ওঠে ভারতীয় শক্তিবাদ 
বিষয়ে । বস্ততঃ “শক্তিবাদ* ভারতীয় দর্শনের 
একটি মুলীভূত তত্ব। এই মতানুসারে, পরম- 
তত্ব পরব্রহ্ষ, পরমেশ্বরকে চারটি বিভিন্ন দিক 
থেকে গ্রহণ কর! হয়-_সৃ্টির দিক; নীতির 
দিক, ধর্মের দিক, দর্শনের দিক। প্রথমতঃ 
সৃষ্টির দিক থেকে তাকে বলা হয় এই সুবিশাল 
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, জীবজগৎসংবলিত এই অনস্ত-- 
অসীম সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। 
দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে কেবল জাগতিক দ্িক 
থেকেই এই জগতের কারণ, তা'ই নয়; 
নৈতিক দিক থেকেও তিনি তার ভিত্তিযবরূপ 
এবং পরিচালক, যেহেতু জগতে কেবল জড় 
বস্তই আছে, তাই নয়; আছে সেই সঙ্গে 
জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন, নীতিবোধসংবলিত অসংখ্য 
জীব, যাঁদের ন্যায়ের পথে, নীতির পথে 
পরিচালিত করবার জন্যও একজন সর্বশ্রেষ্ঠ - 
ন্বায়-নীতি-বিশারদ প্রয়োজন ; এবং তিনিই 
হলেন পরমন্বায়বান্ পরমনীতিশীল 
পরযেশ্বর | তৃতীয়ত, ধর্মের দিক থেকে, তিনি 
যে কেবল একজন কঠোর ন্যায়াধীশমান্রই 


হবেন, তাও তে! হতে পারে না, যেহেতু তার 
সঙ্গে ম্বামাদের প্রকত সম্বন্ধ প্রাণের সম্বন্ধ, 
মধুরতম প্রীতির সম্বন্ধ. মোহনতম সথ্যের সঙ্ম্ধ। 
নিকটতম আত্মীয়ের সম্বন্ধ, বিশ্বস্ততম সহায়ের 
সন্বন্ধ। এককথায়, তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় 
জনই কেবল নন, তিন আমাদের নিকট তম, 
নিবিড়তম, নিজত্ম প্রিয় জন। চতুর্থতঃ, 
দর্শনের দিক থেকে, তিনি আমাদের প্রিয়জনও 
নন-তিনিই আমি-সেই দিক থেকে জ্ঞেয় 
এবং জ্ঞাত1, উপাসা এবং উপাসক, প্রিয় এবং 
প্রিয়1_ এক কথায়, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্গাণ্ড, পরমা তম! 
এবং আম্মা, শিব এবং জীব এক ও অভিন্ন। 
_এরূপে, উপরে যে পরমেশ্বরের চারটি 
দিকের কথ! বল! হয়েছে, ত!দের মধ্যে প্রথম 
তিনটি দিক থেকে একেশ্বরবাদ, এবং শেষের 
চতুর্থ দিক থেকে একতত্ববাদ গ্রহণীয়। 
একেশ্বরবাদ মতে, ব্রক্গ বা ঈশ্বর নিশ্চয়ই 
এক এবং অদ্বিতীয়; কিন্তু সতা বা তত এক 
নয়, তিন £ ব্রচ্গ বাঁ ঈশ্বর, চিৎ বা জীব, অচিৎ 
বা! জগৎ। এবূপে একেশ্বরবাদ (07000616182) 
একতত্ববাদ (1107190) নয়, ব্রিতত্ববাদ। অপর 
পক্ষে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়; এবং সেই সঙ্গে 
সত্য ব! তত্বও এক, তিন নয়, যেহেতু ব্রহ্ম 
বাতীত অপর কোনো! ব্রহ্ম তে] নেই-ই, উপরস্ত 
অপর কোনে! সত্য ব| তত্বও নেই, যেহেতু 
জীব-জগৎ আপাতদৃষ্টিতে সত/রূপে প্রতিভাত 
হলেও প্রকৃতকল্পে মিথ 1 প্রথমটি রামানুজাদি 
বিশিষ্টার্ঘেতবাদী, স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী, 
জেদবাদী বৈদান্তিকগণের মতবাদ? দ্বিতীয়টি 
শঙ্করপ্রমুখ অধৈতবাদী বৈদান্তিকগণের 


৪১৬ 


মতবাদ । 

এস্লে, শঙ্কর ও রামাহ্ঞের মধ্যে, প্রতেদ 
নিঃসন্দেহে একটি মুলীভূত প্রশ্মের উপর 
নির্ভরপীল, যথ| £ স্বব্ূপ ও গুপশক্তির মধ্যে 
প্রকৃত সম্বন্ধ কি? শঙ্করাদির মতে, পদার্থ 
ৰা বস্থর একমাস স্বর্ূপই আছে, গুণ শক্তি 
নেই; এবং সেক্জন্বম একমাত্র পদার্থ ব। বন্ধ 
ব্রহ্ম নিববিশেষ_ প্রথমতঃ, সঙ্জাতীয় ভেদ নেই ; 
অর্থাৎ তার সমশ্রেণীভুক্ত আর কোনে! ত্রহ্ 
নেই ধার থেকে তার প্রভেদ কর] যেতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, তার বিজাতীয় তেদও নেই) 
অর্থাং, তার তিন্শ্রেণীভুক্ত আর কোনো 
দানবাদি নেই, যার থেকে তার প্রতেদ করা 
যেতে পারে । তৃতীয়তঃ, তার যগত তেদও 
নেই, যেহেতু তার গুণ-শক্তি নেই, য| তাঁর 
স্গত ভেদরূপে পরিগণিত হতে পারে; তার 
কেবল ষরূপই আছে। এক্ষেত্রে বল! হয়েছে 
যে, স্বরূপ থাকলে গুণ-শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
স্বীকার করে আর লাভ কি? তাতে প্রয়োজন 
তে নেই-ই, সুবিধাও কোনে গিক থেকেই 
কোনে কিছু হবে ন| ; বরং অসুবিধা প্রচুর | 
যেমন, এস্থলে প্রশ্ন ব্তাবতঃই উঠবে--্বরূপ ও 
গুণশক্তির মধো সহ্বন্ধ কি? গুণশক্তি যদি 
বরূপের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়, তাহলে তার 
নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন | পুনরায়, যদি গ৭-শক্তি 
স্বরূপ থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে তারা স্বরূপের 
মধ্যে থাকবে কিরূপে, যেহেতু স্বরূপের মধোঃ 
হব্ূপ ভিন্ন বা স্বরূপবিরুদ্ধ কোনে! কিছু থাকতে 
পারেই না। একপে, ষবূপ এবং গুণশক্তির 
মধ্যে কোনো ন্যায়সঙ্গত সন্বন্ধই তে। সম্ভবপর 
নয় স্থির করা । সেক্ষেত্রে প্রয়োজন না ধথাক। 
মত্তবেও, অকারণে ওণশক্তি টেনে এনে ঝঞ্জাট 
বাড়াবার অর্থ কি? ৃ 

কিন্তু রামানুজাদির মতে, ব্রচ্ম নিবিশেষ 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ ৯ম নংখ্যা 


নন, সবিশেষ, যেহেতু তার সঙ্াতীয়-বি্কাতীয়- 
ভেদ না থাকলেও বগততেদ, বা গুণশক্তি 
আছে। এই সকল গুণশক্তি নিপ্্রয়োজন 
নয়, যেহেতু তার! বব্ধপের প্রকাশক | সেজন্য, 
স্বরূপ ও গুপশক্কির মধ্যে সম্বন্ধ ভেদাভেদ- 
সন্বপ্ধ। অর্থাৎ ন্বরূপ ও গুণশক্তি স্বরূপতঃ 
অিম্ন কিন্ত গুপতঃ ভিন্ন। ষথা, ছুগ্ধ ও ধবলত্ব। 
ধবলত্ব দুপ্ধত্বরূপ ত্বরূপের প্রকাশক ব'লে, 
র্ধূপতঃ দৃ্ধত্বের সঙ্গে অভিন্ন- অর্থাৎ ধবলত্বও 
হৃঘরূপ। তথাপি ধবলত্ব দৃত্ব থেকে গুপতঃ 
ভিন্ন, যেহেতু ধবলত্ব দৃর্ঘত্বের একটা মাত্রই গুণ 
বা প্রকাশক; এবং ছৃগ্ধের ধবলত্ব ব্যতীত অন্যান্য 
বছুওণও রয়েছে, যথ!ঃ তরলত্ব ইত্যাদি । এক্ষেত্রে 
পুশ্ন উঠতে পারে যে, রূপ ও গুণশক্তি, ব| ব্রহ্ম 
ও জীবঞ্জগৎ স্বর্ূপত: অভিন্ন অথচ গুণতঃ ভিন্ন 
হলেঃ শেষ পর্যস্ত গুণশজিই কি স্বন্পপ থেকে 
আঁধকতর গ্রাহ্থ, অধিকতর শক্তিশালী হয়ে 
পড়ে, যেহেতু, এস্থলে বরণ ব্রহ্ম, এবং গুণশক্তি 
জীবজগৎ শেষ পর্যস্ত তিক্নই থেকে যান, 
স্বরূপতঃ অ'ভন্নতা সত্বেও? 

সেজন্য ছটা মতবাদ এস্থলে সম্ভবপর-- 
(১) ব্রদ্ষের কেবল হ্বরূপই আছে, গুণশক্তি 
নেই; (২) ব্রদ্ের স্বরূপ এবং গুণশক্তি সবই 
আছে; কেবল ব্রহ্ম এবং গুণশক্তি শ্বরূপত: 
অভিন্ন, কিন্তু গুণত: তিন্ন। 

এই ছুটী মতবাদের মধ্যেই কিছু না কিছু 
দোষ-ক্রুটা আছে, ন্তায়াহমোদনের দিক থেকে 
-এই হুল সাধারণ মত। কেবল রপবাদ 
অবস্থ একটা অতি অভিনব, অতি মহুৎ-বৃহৎ- 
রোমাঞ্চকর তত । তা সত্বেও সেই রূপের 
প্রকাশের দিক থেকে গুপশক্তির অবশ্ঠ- 
প্রয়োজনীয়তাও তে! সমস্বীকার্য বলে অনেকেই 
মনে করেন। 

এস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবতিত শক্তিবাদ 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


সর্বদিক থেকেই একটি সম্পূর্ণ নৃতন তত্ব। 
বস্ততঃ তিনি উপরে উল্লিখিত তত্ৃঘঘয়ের মধ্যে 
একটি সামগ্রস্য সাধন করে, একটি মধ্যমমার্গ 
অবলম্বন করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন 
(১ ব্রঙ্গের গুণশক্তি আছে (২) অথচ, সেই 
গুণশক্তি ব্রঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন, তিমনাতিনন 
নয়। 

কি অপূর্বভাবেই ন! শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস- 
দেব বারংবার বলেছেন £ 

দ্্রহ্গ ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে 
জগৎ মিথ]! হয়ে যায়-_-আষি, তুমি, ঘর, বাড়ী, 
পরিবাঁর--সৰ মিখ্যা। এ আদ্যাশক্তি আছে 
বলে জগৎ দাড়িয়ে আছে।” 

(শ্রীত্রীরামকৃঞ্ণকথাম্তত--৪র্থ ভাগ ) 

“ধীর লীলা, উ্রারই নিত্য । সেই একরূপে 
নিত্য, একরূপে লীল!, লীলাবূপ ভেঙ্গে গেলেও 
নিত্য আছেই। জল স্থির থাকলেও জল-_ 
হেলে ছুল্লেও জল । হেল! দোলা থেমে 
গেলেও সেই জল ।” (এ) 

"তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুবিংশতি তত্ব 
হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাকে ব্রচ্গ 
বলি যখন করছেন, পালন করছেন, 
সংহার করছেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। ব্রহ্ম 
আর শক্তি অভেদ; জল স্থির থাকলেও জল, 
হেল্লে দুল্লেও জল ।” (এ) 

“ব্রহ্ম আর শক্তি অতেদ। এককে 
মানলেই আর একটিকে মানতে হবে । যেমন, 
অগ্নিআর তার দাহিক। শক্তি-_-অগ্নি মানলেই 
দাহ্কাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়! 
অগ্ি ভাব! যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্ঘ- 
রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্ধের রশ্মি ছেড়ে সূর্ধকে 
ভাব! যায় না। দুধ কেমন? ন]1, ধোবো 
ধোবো। ছৃধকে ছেড়ে হুধের ধবলত্ব তাব! 
যায় না; আবার ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা 


শক্তিরূপেণ সংস্থিভ। 


যায় না।” 

“তাই ব্রহ্গকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে 
ছেড়ে ব্রক্মকে ভাঘ। যায় না। নিতাকে ছেড়ে 
লীলাকেঃ লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাব! 
যায় না ।” 

“একই বন্তঃ যখন তিনি নিদ্ডিয়, সৃষ্টি- 
স্থিতি-প্রলয় কোনে! কাজ করছেন না, এই 
কথ| যখন ভাবি তখন ত্তাকে ব্রহ্ম বালে কই। 
যখন তিনি এইসব কার্ধ করেন, তখন তাকে 
কালী বা শক্তি বলি।” 

( কথাম্ৃত--১ম ভাগ, পৃঃ ৪১১ ৪২) 

*ত্রত্দ আর শক্তি অভেদ--যিনিই ব্রহ্ম, 
তিনিই শক্তি” । (এ, পৃঃ ১২৬) 

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই শক্তিবাদ 
এবং অদৈতবাদিগণের বিবর্তবাদের মধ্যে 
মূলীভূত প্রতেদ হল এই যে, বিবর্তবাদে যে 
মুহুতে বলা হল যে ব্রহ্ষের শক্তি ব'লে একেবারে 
কিছুই নেই, এবং সে্জন্ম তিনি একেবারেই 
নিক্কিয-সেই মুহূর্তেই অনিবার্ধগাবেই এসে 
পড়ল জগন্মি্যাত্ববাদ। এই মতবাদ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের অতিপ্রেত ছিল ন। একেবারেই। জগৎকে 
কেবলমাত্র জগন্রপেই ভেবে! না; অর্থাৎ, 
একপক্ষে আমাদের নিজেদের সাধারণ, সন্কীর্ণ, 
বন্ধ, জড়, স্বার্থপর, সকাম দৃষ্টিতঙ্গীতে জগৎ 
জড়-মর, পাপ-তাপ-ক্রি্উ, অপূর্ণ অপবিত্র বলে 
যেভাবে বোধ হয়, ঠিক সেইভাবেই 
জগৎকে দেখো না; কিত্ত অপরপক্ষে, জগৎকে 
মিথ]।-মায়াবপেও মেনো ন1, যেহেতু প্রকৃত- 
কল্পে জগৎ ব্রন্দের সঙ্গে অতি এবং ব্রদ্ম রূপ । 
বস্ততঃ, শঙ্করাির অধৈত-বেদাস্তমতে এত্রহ্ম 
দত্যং জগন্মিধ্য।, জীবে। ব্রদ্মেৰ নাপরঃ।৮ 
এস্থলেঃ “জগন্িধ্যা”- এই কথ! দ্বার] জগতের 
নেগেটিভ, দিক থেকে মিধ্যাত্ব সূচিত হয়। 
পুনরায় শ্রুতিবাক্য ছার! পসিটিত, দিক থেকে 


১৮ উদ্বোধন 


জগতের ব্রহ্মরূপকত্ব প্রমাণিত হুয়। অর্থাৎ, 
জগৎ জগন্ধপে মিথ্যা ; ব্রন্মরূণে সত্য। কিন্তু 
শঙ্করাদির অধৈতবাদে, অগতের মিথ্যাত্বের 
কথাই যেন বিশেষভাবে জোরের সঙ্গে বল! 
হয়েছে ; জগতের ব্রন্মবরূপত্ব নয়। শ্্রীয়াম- 
কষ্ণের অতিনব সমন্বয়ে এই ক্রুটী দূর করে, 
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অনুপম শক্তিবাদও এরই পরিপূরক । 


সেজন্ব, আনুন, আঙ্গ এই মহাশক্কির 
মহাপৃজার প্রাকৃকালে, আমর! শক্তিরপা 
জগজ্জননীকে নির্ভয়ে প্রণতি নিবেদন করে 
নিজেদের অস্তনিছিত দিব্যশকির উদ্বোধন 


অধ্ৈতবাদের সঙ্গে জগতের ব্রন্স্বরূপত্বও করি। তাহলেই আমাদের এই প্রতীক্ষিত 
বিশেষ জোরের সঙ্গে বল হয়েছে। তার ্র্রষাতৃপৃজ! সার্থকতম হবে, নতুব! নয়। 
লক্ষণ 


স্বামী ধ্যানাত্মানল্দ 


মানুষের প্রাণের সাধ বড় হ'ৰ। এ জন্য 
তার চেষ্টারও শেষ নেই। কিন্তু শিখবে কাকে 
দেখে? আদর্শ চাই তো। ইতিহাসের 
পাতার দিকে তার অত্জ্র দু্টি। অনেক বীর, 
রাঁজ।, মহারাজ], সআট কভকি'র সন্ধান পায়। 
তবৃও খানিকটা ওজনে কম। হৈ হৈ ঢকা- 
নিনাদ, “রণধার| বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ 
কলরবে '-” কিছুকাল চলল; তার পরে--ণচলে 
গেছ তুমি আজ মহারাজ, রাজ্য তব-বপ্রদম 
গেছে টুটে'**1” তাই এ-জাতীয় আদর্শের 
মাধ্যমে মনের চাহিদ1 তে। মেটান দাঁয়। 

তাই তো পাহিত্য ও মহাকাবের 
প্রয়োজন । এ সবের মধ্যে ধর্মীয় ভাবের 
বিশেষ বিকাশ। এ'টি বাদ দিলে কে'নও 
আদর্শই মানবমনে গভীর রেখাপাত করে 
তাকে মহৎ কাজে নিয়োর্জিত করতে পারে 
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তাছাড়া জাগতিক অভ্যুদয়ের লীম! ও শেষ 
আছে। যেখানে শেষ হ'য়ে গেল, তার পরে 
কি? চির অন্ধকার ন] আলে]? এটির পাকা- 
পাকি নির্ধারণ হওয়। চাই। আদর্শ বলে 
এগিয়ে যাও, অনস্ত জীবন, যেখানে “চিরশাস্তি 
পরিমল অবিরল যায় ভাসি” স্্খুজে পাবে। 

মানুষ তাই তো| যুগে যুগে চে চালিয়ে 
যায়। তার অনস্ত আশা | এ রাজ্য যাচাই 
করবে, তার আর লয় নয় ক্ষয় নেই: 
“নেহাত্ডিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। 
ল্পমপ্যস্য ধর্মমত ত্রায়তে মহতে] ভয়াৎ।” 

এই ভগবদ্ধাণীই তার পথের চির সম্বল | 

সাহিত্যে, বিশেষতঃ মহাকাবো এই প্রকার 
আদর্শের সন্ধান আছে। তার মধে; ভারতীয় 
রামায়ণ ও মহাভারত এই জাতীয় আদর্শের 
প্রাচুর্যে ভরপূর। আদিকৰি বালীকি ও 
মহাকবি ব্যাস যে সব চরিত্র অমর ভাষায় 
অস্কিত করেছেন, আজও অসংখ্য নরনারী তা 
থেকে প্রেরণ! পাচ্ছে। রামচন্দ্র, লক্ষণ, সীতা, 
সাবিত্রী, ভীম্ম, ভ্রোপ, যুধিঠির, অভু প্রমূখ 
সবাই আজও আমাদের সকলের একাস্ত নিজ 


আশ্বিন? ১৩৭৯ ] 


জন এবং নিজ মহিমায় ভাষর। 

আমর! লক্ষণের চরিত্র অনুধ্যান করার 
চেষ্টা করব। আমাদের ক্ষমত। সীমিত। 
তবুও পূর্বসূরীদের অন্থগমন, তাতে সবারই 
অধিকার আছে। তাছাড়া পৌরুষের পরিপূর্ণ 
মৃত্তি এই মহৎ চরিত্রের অন্ণীলন পৌরুষ- 
লাভের একান্তই সহায়ক, একথ| অতি সত্য। 

রাম ও লক্ষ্মণ একে অন্যের পরিপূরক | 
রামকে বাদ দিয়ে লক্ষ্মণকে, লক্ক্পণকে বাদ 
দিয়ে রামকে ভাবা যায় না। আদিকবি 
মহুত্ধি বালীকি বলেছেন--লক্ষ্মণ রামচন্দ্র 
প্রাণৈবাপর$ অপর প্রাণের ন্বায়। অযোধ্যার 
রাজপ্রাসাদ থেকে হৃপ্তর বনে বা লক্কার 
সমরাজনে, সর্বত্রই তিনি ছায়ার মতন রামের 
অনুগামী । রামের জন্য তার শ্রদ্ধ। তক্তি ও 
প্রেমের তুলনা! নেই। আঙ্জও ভ্রাতৃপ্রেমের 
উদাহরণ বলতে রামলক্ষক্মরপকেই বোঝায়। 

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের বিদ্বকারী রাক্ষসবধ; 
রামচজ্জ্রের হরধনৃতঙ্গ, সীতাদেবীর সঙ্গে বিবাহ 
ইত্যাদি সব হয়ে গেল। অযোধ্যার দিনগুলি 
আনন্দেই কাটছে । লোকোত্ুরচরিতের জন্য 
রামচন্দ্র পৌর ও জানপদবগগের অত্তীৰ প্রিয় 
স্তাকে যৌবরাজোও অভিষিক্ত কর! হবে। 
অযোধ্যায় আনন্দের বান। লক্ষণের মনেও 
আনন্দের সীম! নেই। তবুও তাতে কোন 
উচ্ছ্বান দেখ! যাচ্ছে ন। রামচন্দ্র তার এই 
প্রাণের ভাইটির অন্তর বিলক্ষণ জানতেন। 
তাই তিনি লক্ষমণকে বললেন : 
“সৌমিত্রে ভূঙ্ক্ষ ভোগাংস্তমিষটান্‌ 

রাজ্যফলানি চ। 

জীবিতং চাপি রাজ্াঞ্চ তৃদর্থমভিকাময়ে ॥” 
'দুষিস্রানন্বন। তুমি অভিলধিত ভোগ্যবদ্ত- 
সমূহ ভোগ কর এবং রাজ্যপালনের ফল ধর্ম 
ও অর্থ প্রাপ্ত হও। আমি তোমারই জন্য 


লক 
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জীবন ও রাজ্য প্রার্থনা] করি।' কেনন। 
রামচন্দ্র তার বীর ভ্রাতাকে “দ্বিতীয়ং মেহস্ত- 
রাত্মানং' বলেই সর্বদা মনে করতেন। 

কিন্ত বাদ সংধলেন কৈকের়্ণ। তিনি 
প্রথমে এই অভিষেকের সংবাদে বিশেষ 
আনন্দিত! হয়ে বললেন : 
“রামে বা! ভরতে বাইহং বিশেষং 

নোপলঙ্ষায়ে |” 

“্যথা বৈ তরতো! মান্যস্তধ। ভুয়োহপি রাধৰঃ1” 
প্রাজ্যং হি যদি রামস্য ভরতস্যাপি ততগুদ1।” 
হলে কিহবে। “দৈবমত্রাতিরিচযতে”। মন্থর 
নাছোড়বান্দা । নানান যুক্তিতে কৈকেয়ীর 
মন বিষিয়ে দিল; তিনি মহারাজ দশরথের 
পূর্বপ্রতিশ্রুত ছুটি বর চেয়ে বসলেন। এক 
বরে ভরতের বাঁজ্যাভিষেক, অন্য বরে রামের 
চোদ্দবছরের জন্ম বনবাস। সত]বন্ধ দশরথ 
না! করতে পারলেন না। অম্লান বদনে 
রামচন্দ্রও রাজী। এই অন্যায়ের বিকুদ্ধে 
লক্ষণের রৌষের সীম! নেই । রামের যেখানে 
যত শক্র তাদের সকলকে বধ করবেনই | 
কেননা! “তোমার কুশলে কূশল মানি”__রামের 
সঙ্গে তার প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম এমনই । 
ভরত তখন মাতুলালয়ে। হয়তে| সেখান 
থেকে কোন গুঢ় ষড়যন্ত্র করে থাকবেন, এই 
ভেবে তিনি ভরতকেও বধ করতে পরাজুখ 
নন !__ 

প্ভরতস্যম বধে দোষং নাহং গশ্যামি কঞ্চন।" 
এমনকি যয়ং দশরথেরও রামচদ্দ্রের প্রতি এই 
নির্ধম অন্যায় আদেশ তিনি কখনও ক্ষম। করতে 
পারেননি । 

সুতরাং প্রয়োজন হু'লে তাকেও ৰধ 
করতেও পরাজ্ুখ নন-- 
পহুনিস্তে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসজ্মানসম্।” 
রাম খন বনগমনে একাত্তই দৃঢস্ল্প, লক্ষমণকে 


৫২৩ 


অযোধ্যায় থেকে জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাদির 
সেবার অন্য বারবার বলতে লাগলেন, এই 
মুতিমান ক্ষাত্রবীর্য হঠাৎ তখন কান্নায় ভেজে 
রামচল্জরের্‌ পায়ে ধরে বললেন £ * 
“্এশর্ধধাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়। বিনা ।” 
সুতরাং বনবাসে রামের অনুগমনের আদেশ 
হিলল। বনবাসের প্রারভে রাজাজ্ঞাঁয় সুমন্ত 
উাদের রথে করে খানিক দূর পৌঁছে দিয়ে 
বিদায় নিচ্ছেন, তখনও লক্ষণ দশরথের অন্তরে 
পিতৃম্ুলভ বাংসলোর একান্ত অভাব দেখে 
সুমস্ত্রকে বলেছিলেন ; 
“অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষায়ে। 
ভ্রাত! বন্ধুশ্চ ভর্তা চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥” 
মাতুলালয়-প্রতাগত ভরত দেখলেন, 
অযোধ্যাপুরী শ্শান। মহারাজ দশরথ 
পরলোকে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সহ 
বনবাসী। নিজক্ষননী কৈকেয়ী তাকে সব 
কথ! জানিয়ে বললেন, অযোধ্যার সাআজা 
এখন ভরতেরই, এসংবাদে ভরত বজ্ঞাহতের মত 
স্তভিত | রাজ্য গ্রহণ না করে রামকে ফিরিয়ে 
আনতে চিন্রকূটে ষাত্র! করলেন। সঙ্গে সমস্ত 
রাজপরিবার ও চতুরঙিণী সেন! | চিগ্রকুটের 
শান্ত বনানী কোলাহলে স্তব। লক্ষ্মণ 
ভাবলেন, বোধহয় রামকে বধ করে নিষ্কণ্টক 
রাজ্যলাতের জন্যই এই প্ররয়াস। সুতরাং 
ঘুদ্ধং দেহি' ভাবে অমর্ধপূরিত লক্ষ্মণ যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তত। কিন্তু তিনি দেখলেন, দীন 
ভরতও জটাচীর ধারণ করে রামচন্জ্রের পাদ- 
যুগল অশ্রুতে সিক্ত করে তাঁকে অযোধ্যায় ফিরে 
রাজ্যতার গ্রহণ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ 
করছেন। এমনকি রামের বদলে স্বয়ং চোদ্দ 
বছর বনবাসী হবেন। এ দৃশ্য থেকে তরতের 
চরিব্রের মহিমা! সম্যক উপলদ্ধি করে লক্ষ্মণ 
স্থির হলেন। জাই তে! দেখি শীতের শেষ 


উদ্বোধন 
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রাতে তুষারপাতের মধ্যে নিজেদের হুঃখের 
কথ! না ভেবে তিনি বাজবি ভরতের কৃদ্ুতার 
কথা স্মরণ করে শোকাকুল। আবার রামচন্দ্র 
যখন তাকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করতে 
চাইলেন, তিনি সানুনয়ে সেটি প্রত্যাখ্যান করে 
তরতের যুবরাজপদে অভিষিক্ত হ'বার পথ 
পরিষ্কার করে দিলেন। এ মহুত্বের, মহিমার 
তুলন। ত্রিলোকে তুর্লভ। 
বনৰাসের শেষ বৎসর অনেক উৎপাত। 
শূর্পণধার নাক কান কাটা, খরদৃষণ ও চোদ- 
হাজার রাক্ষসবধ ও সর্বোপরি সীতাহরণ। 
সীতার বিরহে মুহমান রামচন্দ্রকে নানাভাবে 
আশ্বস্ত করে সীতার অন্বেষণে চলছে। কিন্ত 
কোথাও সন্ধান মিলছে না| রাম অব্যর্থ শরে 
সশৈল বন কানন পৃথিবী ও ত্রিলোক তপ্ত 
করতে উন্ুখ । তখনও লক্ষণ তাকে বুঝিয়ে 
শান্ত করছেন £ 
"মহতা তপদা! চাপি মহতা৷ চাপি কর্মণ]। 
রাজ্ঞা দশরথেনাসি লন্বোহ্মৃতমিবামরৈ: ॥” 
সুতরাং আপনি ত্রিলৌক তণ্ড করার সঙ্লপ 
ত্যাগ করে ধৈর্ধ-ও উৎসাহশীল হন | উৎসাহের 
তুল্য বল নেই । এই বলেই আমরা নিশ্চিতই 
সীতাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হ'ব। 
“উৎসাহে! বলবানার্ধ, নাস্ঘযৎসাহাঁৎ 
পরং বলম্‌। 
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিপি হুর্লভম্। 
উৎ্সাহ্বস্তঃ পুরুষ! নাৰসীদস্তি কর্মসু। 
উৎসাহমান্রমা শ্রিত্য প্রতিলপ্স্যাম জানকীম্‌॥” 
এই ৰলে সীতার ৰিরহে কাতর রামচন্ত্রকে 
বারবার আশ্বস্ত করছেন। 
গভীর অরণো পথহারা তিন পথিক] 
সীত। ও লক্ষণের হুঃখে সমধিক দুঃখিত রামচন্্র 
লক্ষ্ণকে বারবার বলছেন, “অযোধ্যায় ফিরে 
শোকষস্তা মাতাদের পালন কর। এ দুঃখ 
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আমার ও সীতারই হু'ক। লক্ষ্মণ কিন্ত নিজ 
সিদ্ধান্তে অটল, কিছুতেই রাম ও সীতাকে 
এবংবিধ হুর্দিনে ছেড়ে যাবেন না £ 
“নহি তাতং ন শক্রদ্বং ন সুমিত্রাং পরস্তপ। 
ভুষিচ্ছেয়মন্তাহং বগপ্চাপি ত্বয়া বিন1 ॥” 
রামের সুখে সুখী, দুঃখে হ্ঃখী। অপূর্ব ্বগীয় 
ভ্রাতৃপ্রেম, যার তুলন! নেই। 

সীতাপহারী রাবণকে বাধা দিতে প্রচণ্ড 
যুদ্ধে জটায়ুর পতন, কবন্ধবধ ও তারের কাছ 
থেকে কিছুটা সন্ধান পেয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে 
মিলন, বন্ধুত্ব ও বালীবধ সব শেষ করে 
সুগ্রীৰকে কিন্কিন্ধায় অভিষিক্ত করে বর্ধার 
ক'মাস গিরিগুহায় অবস্থান হয়ে গেল। 
শরতের আগমনে দশদিক *শ্রিয়ং দধানাং--” 
তবুও সুগ্রীব চুপ। রামচন্দ্র লক্ষণকে দূত 
পাঠালেন; উদ্দেস্ঠ সুগ্রীবকে তার প্রতিশ্রুতির 
কথা মনে করিয়ে দেওয়া। ধন্বর্বাণ হস্তে 
রুদ্রমৃতি লক্ষমণকে দেখে কিছ্বিদ্ধাপুরী ভয়ে 
কাপছে। কর্তব্যর ত্রুটি ব! প্রতিজ্ঞার অপ্রালন 
সত্যসন্ধ কাকুৎস্থ লক্ষণের পক্ষে অসহ। 
ভয়চকিত সুগ্রীৰ তারাকে পাঠালেন, কিন্ত 
'মদস্বলিতবসনা' এই নারীমুতি দেখে লক্ষণ 
শির অবনত করলেন। ক্ষত্রবীর কখনও এমন 
মৃতির দিকে ফিরে তাকান না। 

আঘাত সে যে পরশ তবসেই ত 
পুরস্কার'_-সুগ্রীব সন্ষিৎ ফিরে পেলেন । সীতার 
অন্বেষণ আরস্তভ হল। দেশে দেশে পর্বতে 
কন্দরে কোথাও সন্ধান মিলছে ন1!। অবশেষে 
সাগরবেতিতা লঙ্কাপুরীর অশোকবনে বনদিনী 
ইক্ষাকুকুললক্ষ্মী ভ্রিলোকজননী সীতার সন্ধান 
করে তার কাছ থেকে অভিজ্ঞানম্বরূপ চূদ়্ামশি 
নিয়ে বীরভক্ত মহাবীর হহুমানের গ্রত্যাবর্তন। 
চড়ামণি দর্শনে রামের শোকাবেগ বধিত 
হ'ল, তার অশ্রু দেখে লক্ষণও স্থির ধাকতে 


লক্ষণ 
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পারলেন না। তিনিও কেঁদে আকুল। পরিপূর্ণ 
পৌরুষের সঙ্গে অপূর্ব কোমলতা সুদূর্লত 
নিদর্শন । 
তারপরে সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও সসৈন্য 
রামচন্দ্রের লঙ্ক। আক্রমণ । প্রচণ্ড যুদ্ধে একের 
পর এক রাক্ষস-সেনাপতি সসৈন্যে রণশায়ী__ 
প্রণমুখে যেই বীর যায় যুঝিবারে | 
ষেষায় সেযায় আর নাহি আসে ফিরে ।” 
রাবণের বীর পুত্র ইন্দ্রঙ্জিতের সংগ্রামে রাম ও 
লঙ্গণ তথ! বানর সৈন্ুর। ষোহ্গ্রস্ত । রথে এক 
মায়াসীত। বধ করে ইন্দ্রজিৎ রামকে বিমোহিত 
করলেন । 
এই ৰিপদেও বীরৰর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে 
তৎকালোচিত বাক্য প্রবোধিত করলেন ঃ 
"উত্ভি্ নরশাদুল দীর্ঘবাহো ধৃতব্রত। 
কিমাত্বানং মহাত্বানমাঘ্বানং নাববৃধ্যসে ॥” 
অয়মনঘ তবোদিতঃ প্রিষ়ার্থং 
জনকসুত|নিধনং নিরীক্ষ্য ফুট: | 
সরথগজহয়াং সরাক্ষসেন্দ্রাং 
ভূশমিযুভিবিনিপ|তয়ামি লঙ্কাম্‌॥” 
বীরবর লম্রণের যেই কথ! সেই কাজ। 
রামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে ইন্দ্রজিং বধের জন্য 
বিভীষণ, হনুমান গ্রনভৃতি ৰীর ও সেন! 
সঙ্গে তিনি যুদ্ধে গেলেন। সেকি লোমহর্ষণ 
সংগ্রাম £ 
“তয়োধুদ্ধিমভূদ ভূয়ে! সর্বলো কতয়ঙ্করমূ।” 
মহারণে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত | উভয়েই বীর। 
উভয়েই মহাস্্রৰেত। ও তপোৰলসম্পন্ন । “কি 
হয় কি হায় রণে জয় পরাজয়*--“সত্যমেব 
জয়তে নানৃতম্ 1” মিখাশ্রয়ী রাক্ষসের কাল 
পূর্ণ হয়েছে । লক্ষণ শরাসনে অব্যর্থ এস্রানত 
যোজন|। করে বললেন £ 
“্ধর্মাত্ব! সত্যসন্ধশ্চ রামে! দাশরধির্ষদি | 
পৌঁরুষে চাগ্রতিঘল্থততটো্গং জহি রাবণিম্‌ ॥” 
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“রাম যদি ধর্মান্সা, সত])সন্ধ ও পৌরুষে 
অপ্রতিদন্্ব হন, এই মহাস্ত্র দুরস্ত রাবণিকে 
ংহার করুক।” ইন্দ্রঞজিতের শিরক্ত্রাণ ও 
কুস্তলালস্কত বীরমত্তক দেহচ্যুত হয়ে ধরাশায়ী 
হ'ল। বানরের! সানন্দে লক্ষণের জয়ধ্বনি 
করে দিগন্ত কাপিয়ে তুলল। 

রণক্লাস্ত মহাবীর বিভীষণ ও হনুমানের 
কাধে ভর করে ধীরে ধীরে ফিরে রামকে প্রণাম 
করলেন। লক্কাজয় ও সীতার উদ্ধার আসন্ন । 
রামের আজ মহা! আনম্দ। বিজয়ী বীর 
আতাকে কোলে ক'রে মন্তকাঘ্রাণ করছেন, 
আর কত সমাদর! বিনয়ে নতশির লক্ষ্মণ 
এতে বিশেষ লজ্জিত বোধ করছেন । দেবেজ্র- 
বিজয়ী ইন্দরজিতহস্তার এমন বিনয়ের দৃষ্টান্ত 
কোথাও মেলে কি? 

মহাশোকে ও ক্রোধে রাৰণ উন্ত্ত। 
ভীষণ খড় নিয়ে সীতাকে বধ করতে চুটলেন। 
অমাত্য সুপার্থ্ের তৎকালোচিত বাক্যে নিত 
হয়ে সসৈন্বে যুদ্ধে চললেন। রামলঙ্ষ্মণ গ্রসুখ 
সবাইকে আজ যমালয়ে পাঠাতে হবেই। 
ভীষণ যুদ্ধে শেলাহত লক্ষ্মণ ইন্ত্রধ্বজের মতন 
ভূপতিত ৷ রাবণ তাকে ম্বত জ্ঞান করে 
দুহাতে তুলে লঙ্কায় নিয়ে যাবার বৃথ! চেষ্টা 
করলেন। বানরের! বুক থেকে মহান্ত্র তুলতে 
চেষ্টা করেও পারল না। “সম্পদে কে থাকে 
ভয়ে, বিপদে কে একাস্ত নিশাঁক”-_ রামচন্দ্র 
অনায়াসে শেলটি তুলে দুহাতে ভেঙ্গে 
ফেললেন। তারপরে রাবণের সঙ্গে প্রচণ্ড 
যুদ্ধ। রামের বিক্রমে ও অস্ত্রাধাতে বিহ্বল 
রক্ষোরাজ পলায়ন করলেন। 

যেমহাশোক অসীম ধৈর্যসহকারে সংযত 
করে রেখেছিলেন এবার দুর্বার অশ্রুরূপে তা 
প্রকাশিত হ'ল); রামচন্দ্র কেদে কেঁদে 
বলছেন £ 


উদ্বোধন 
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“দেশে দেশে কলঙ্জাণি দেশে দেশে চ বান্ধব1ঃ। 
তং তৃদেশং ন পশ্ঠামি হত্রভ্রাত] সহহোদরঃ॥ 

ংলার অমর কবি কৃতিবাসের ভাষ! এখানে 
আরও মর্মম্পর্শা £ 

“সোনার বাণিজো আমি মণি দিমু ডালি 
তোমা! বধি রথুকুলে রাখিলাম কালি ॥” 
হনুমান ওষধি নিয়ে এলেন। তার আত্রাণে 
লক্ষ্মণ অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠলেন । সকলেরই 
মহ! আনন্দ। রামচল্ত্রের তো! কথাই নেই। 
তবে তিনি তখনও সম্পূর্ণ বিগতঙ্জর হতে 
পারেননি । তাই বীর ভ্রাতাকে কোলে নিয়ে 
সাশ্রনেত্রে বললেন £ 
“ন হি মেজীবিতেনার্থঃ সীতয়। চ জয়েন বা 
কে! হি মে জীবিতেনার্থস্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে ॥” 
ত্রিভুবনে অতুলনীয় রামের এই কাতরোক্তি 
কিন্তু লক্ষণের ভাল লাগল ন1। তিনি ধীর 
অথচ দৃঢ়কঠে বললেন : 
“তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুর! সত্যপরাক্রেমম্। 
লঘু কশ্চিদিবাসত্বো নৈব ত্বং বক্তমহ-সি॥ 
অহং তু বধমিচ্ছামি শীদ্রমস্য ছুরাত্মনঃ। 
যাঁবদত্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্ম]! দিবাকর? ॥” 
লগ্মণের কথায় রামচন্দ্রের সম্থিং ফিরে এল 
তিনি লোমহ্ধণ যুদ্ধে রাবণকে বধ করে 
প্রতিজ্ঞাপাশ থেকে মুক্ত হয়ে দানববিজবী 
দেবরাজের ন্যায় সুদীপ্চ হলেন। 
সকল কলহের অবসান হু'ল। রাৰণের 

অস্তেউিক্রিয়াদিও যথাযথ ভাবেই শেষ। 
কিন্ত লক্ষণের সামনে আর এক পরীক্ষা। 
রামচন্দ্র সীতাকে দেখেও তাকে গ্রহণ করতে 
রাজী ন'ন। কেনন| দশমাস রাক্ষসের পুরীতে 
অবস্থানের ফলে তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ 
হচ্ছে। ইক্ষাকুকুলের লক্ষ্মী “শশান্-কান্তে- 
রধিদেবতাকৃতি', সর্বশ্রেয়স্করী মহাদেৰী সীতা 
মহাতৃঃখে লক্ষ্ণকে বললেন 


আস্থিন, ১৬৭৯ ] 


“চিভাং মে কুরু সৌমিত্র 
ব্সনস্থাস্তয ভেষজম্‌। 
মিধ্যাপবাদে!পহুত। নাহং জীবিতুমুংসহে ।” 
লক্ষ্মণ কখনও এমন আশ! করেননি । তাই- 
“অমর্ধবশমাপক্নে। রাঘবং সমূদৈক্ষত।' কিন্তু 
উপায় নেই । রাম ও সীতার “চির অনুগামী দাস 
চিত! প্রস্তত করলেন, এবং মহ্াদ্দেবী তাতে 
প্রবেশ করলেন। ইতোমধ্যে মৃতিমান আগ 
সীতাকে কোলে করে উথিত হয়ে বললেন £ 
“এষ! তে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিগ্ততে। 
নৈৰ ৰাচা ন মনস! নৈব বুদ্ধা| ন চক্ষুষ! | 
ুবৃতত। বৃত্তশোটার্ধং ন ত্বামতাটরচ্ছুতা। ॥” 
রাষ অবশ্য লবই জানতেন। তবুও একটা 
পরীক্ষা হছুল। নইলে লোকে তাকে নেহাৎ 
কামুক বলবে। “হেয়: সংলক্ষ্যতে হাগ্ 
বিশুদ্ধি শ্টামিকাপি বা।” 
রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে রাজপদে 
সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সকলেই মহাসুখী। 
সবার অন্তর আনন্দে তরপূর £ 
"দিকে দিকে আজি টুটিয়] সকল বন্ধ 
মুরতি ধরিয়! জাগি ওঠে আনন্দ 
পরাণ উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া ।” 
কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের জন্ম রামচন্জ্রের 
জীবন নয়। 'রাজ্জতালে মুকুটের সম, সবিনয়ে 
সগৌরবে ধর! মাঝে ছুঃখ মহুত্ম' সইৰার জন্মই 
তার জীবন। এই জন্যই এ জীবন লোকাত্তর। 
পৌর ও জানপদবর্গ সীতার চরিত্রে সন্দেহ 
করছে। সুতরাং প্রজানুরগরনের জন্ম এবার 
তার বিসর্জন। লক্ষমণকে আদেশ করলেন 
সীতাকে বালীকির তপোবনে বিসর্জন দিয়ে 
এসে। | উপায় নেই। রামচন্দ্র তার নিজ 
প্রাণের দ্রিবি) দিচ্ছেন £ 
'শাপিতা হি ময়! যৃয়্ং পাদাভ্যাং 
| জীবিতেন চ।” 


লক্ষণ 
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তবুও আদেশ পালন করতে হ'ল। সীতাকে 
ৰনবাসের সংবাদ জানিয়ে অতিকায় ও 
ইন্্রজিৎহত্ত। বীর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। 
রুদ্ধ অস্রত্জলে' সীতার চরণযুগল সিক্ত 
হয়ে গেল। “কঠোর কর্তব্য ব্রত জীবন যাপন !, 
লীলা-নাটকের শেষ অঙ্ক শুরু । 

ইক্ষাকৃকুললক্মী বনবাসিনী হলেন। শৃন্ত 
প্রাণে লক্ষণ ফিরে এলেন। সীতাদেবীকে 
বনে দিয়ে লক্মণ অযোধ্যায় ফিরে রামচন্দ্রকে 
অত্যন্ত বিমর্ষ দেখলেন। হ্বারই কথা। 
তাকে সম্ুদ্ধ করবে কে? এখানেও লক্ষমণ। 
তিনি রামচন্দ্রকে নাণ| ভাষায় প্রবোধ দিয়ে 
পরিশেষে বললেন : 

“নেদৃশেষু বিমৃস্াস্তি তথ্িধ: পুরুষত|; | 

অপবাদঃ স কিল তে পুনরেস্যতি রাঘব |” 
পরম খুশী মনে তিনিও বীর ভ্রাতাকে বললেন-_- 

"এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথ! বদসি লক্ষ্মণ । 

পরিতোষশ্চ মে বীর মম কাধানুশাসনে ॥” 
অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞও সমাধা! | এবারে লীল! 
ংবরণের পালা । সন্ন্যাসীর বেশে কালপুরুষ 
রামচন্দ্রকে সব জানালেন। একথা অতি 
গোপনে হ'ল, এবং সে সময়ে কেউ সেখানে 
এলে তার প্রাণদণ্ড হবে এই সর্তে রাও রাজী 
হলেন। এমনি সময়ে মুতিমান ধ্বংস-মুতির 
মতন হূর্বাসা এনে বললেন, এখনই রামের 
দর্শন চাই। নইলে বিপদ আছে। সমগ্র 
অযোধ্যা তন্ম করে ফেলবেন। লক্ষ্পণ ক্ষণকাল 
চিন্ত1! করে স্থির করলেন : 


“একস্য মরণং মেহস্ত মা তুৎ সর্ববিনাশনম্। 
ইতি বৃদ্ধা! বিনিশ্চিত্য রাখবায় ন্যবেদয়ৎ ॥* 


সন্তাসিবেশী কালপুরুষ রামচন্দ্রকে লীলা 
সংবরণের কথা বললেন। রামও এবিষয়ে 
অঙ্গীকার করে বললেন £ 
গ্ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্ষার্থং মষ সম্ভবঃ | 
ভদ্্রং তেহস্ত গমিষ্তামি যত এবাহমাগতঃ ॥* 


৮২৪ 


কালপুরুষ বিদায় নিলেন। কিন্ত নিয়মের 
বাতিক্রম করে রুদ্রমূত্তি ছূর্বাসার ক্রোধ 
প্রশমনের জন্য লক্ষ্মণ মন্ত্রণাগুছে প্রবেশ করে 
দর্বাসার সংবাদ জানালেন। ছুর্বাসার ইচ্ছ! 
প্রচুর ভোজন। চতুবিধ অন্নান্দি পেয়ে তিনিও 
খুশী মনে বিদায় নিলেন। 
এইবার রামচন্দ্রের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা । 
প্রাণাধিক প্রিষ্ব ভ্রাতা লক্ষ্মণকে মৃত্যুদণ্ড দিতে 
হবে। তার অস্ভরের সেৰাথ। তিনিই অনুভব 
করেকি যে করবেন স্থির করতে না পেরে 
বিমন। ছলেন। এখানেও লক্ষণের 
পৌরুষের সম্যক পরিচয় পাই। তিনি অকম্পিত 
বুকে বললেন £ 
“ন সন্ভাঁপং মহাবাহে যদদর্থং কর্তুমর্হসি। 
পূর্বনির্যাণবন্ধা হি কালন্ত গতিরীদৃশী। 
জহি মাং সৌম্য বিশ্রব্ধং 
প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়। 
হীনপ্রতিজ্ঞ।ঃ কাকুৎস্থ প্রস্বাস্তি নরকং নর1ঃ॥” 
বশিষ্ঠাদি প্রাজ্ঞ ব)ক্তিরাঁও লক্ষণের বাক্য সমর্থন 
করলেন। নিরুপায় রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন £ 
পবিসর্জয়ে ত্বং সৌমিত্রে মা ভূদ্‌ ধর্মবিপর্যয়;। 
ত্যাগে! বধে! বা বিহিতঃ 
সাধৃূনাং হাভয়ং সমম্‌ 
এই আদেশ মাথায় করে লক্ষ্মণ আর 
ঘ্বিরুক্তি না করে সোজা সরঘু নদীতে গিয়ে 
ধ্যানে শরীর ছেড়ে দিব্য ধামে চলে গেলেন। 
কৃত্তিবাস বলেন £ 
“সরয়ু নদীতে বহে খরতর নীর 
তাহাতে ডুবিয়া তনু তাজে ঝঘুবীর ৷” 
লক্ষ্ষণকে বর্জনের আদেশ দিতে রামচঙ্জ্রের 
অন্তরের বেদনা যে কি গভীর হয়েছিলঃ তা 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তয বর্ধ-- »ম সংখ্যা 


খালি কল্পনায় অনুমান কর! ভিন্ন গতি নেই। 
মহধি বলেছেন : ্বিসূজ্য লক্গাণং রামো দুঃখ- 
শোকসমাহিতঃ” হয়েছিলেন। দগিতের 
সাথে দওদাত1 কাদে যবে সমান আঘাতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার+। 

এর অল্প পরেই রামচন্দ্র, ভরত, শত্রত্ব 
প্রমুখ লবাই লীলাবসানে দিব্য লোকে চলে 
গেলেন ।' 

লঙ্ষসরণের এই অন্বপম চৰিত্র, যেখানে 
পৌরুষ, প্রেম, সত্য, ন্যায় ও ধর্মের অপূর্ব 
সমাবেশ, ভারতবাসীর অনন্তকালের জাতীয় 
সম্পদ। আজও ভ্রাতৃপ্রেমের উদাহরণ বললে 
লঙ্ষমণই-_ 

“জগতের মাঝে যার ভাই বোন আছে, 

শিখুক সে ভালবাস! লক্ষ্মণের কাছে।” 

রামচন্দ্র, সীত1, লক্ষণ প্রমুখের চরিত্রের 
ধ]ানে মনের ময়ল! পরিষ্কার হয়ে সত্য ন্যায় 
ও ধর্ম সকলের অস্তরে পরিপূর্ণ ভাবে জ্রাগ্রত 
হোকঃ এই প্রার্থনা । 

“নমোহস্ক রামায় সলক্মণায় 

দেবৈ্য চ তস্যৈ জনকাত্বজায়ৈ 
নমোহস্ত কদ্রেন্্রধমানিলেভ্যে। 
নমোহস্ত চক্রাগ্নিমরুদগণেভাঃ।” 

পরিশেষে প্রণাম করি আদিকবি “ভারতের 
শিরশ্ড়ামণি” তগবাঁন বালীকিকে, ধীর 
অমর লেখনীনিঃসৃত পীযৃষধারায়, যুগ যুগ 
ধরে তৃষিত নরনারী শাশ্বত শাস্তি লাভ করে 
ধন্য হচ্ছে : 

প্কুজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরমূ। 

আরুহা কবিতাশাখাং বন্দে বাল্ীকি- 

কোকিলমূ 


মহিষমাঁদনী শ্রীশ্রীদুর্গ। 


ত্বামী জীবানম্দ 


দেবাপুরের সংগ্রাম উপনিষদে পুরাণে বন 
স্থলে বিবৃত। ভগবদৃগীতার ষোড়শ অধ্যায়ে 
দেবাসুরসম্পদবিতাগযোগে আধ্যাত্মিকভাঁবে 
পরিবেশিত এর অস্তনিহিত তত্ব। 
দেবাদুরের একটি ভয়ঙ্কর সংগ্রামের কাহিনী 
মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে বিজড়িত। শ্রীশ্রীতু্গ 
মহিষাসুরম্দিনী। শ্রীশ্রীদুরগ-প্রতিমায় দেখা 
যায়, ম] ছুর্গ| মহিষাসুরকে বধ করছেন। কে 
এই মহিষানুর? কেনই ব| ছুর্গাদেবী তাকে 
নিধন করছেন? 
অসুরদের রাঁজ। মহিষাঁদুর অতি ছুর্ধ্ধ। 
প্রথম মনুর দ্বধিকার-কাল স্ায়ন্তুৰ মন্বস্ততরর 
কথ!। শ্রীশ্রীচণ্তীর দ্বিতীয় চরিত্রে শ্রীশ্রীদুর্গা- 
দেবীর দ্বিবয আবির্ভাব-তত্ব ও মহিষাদুরবধের 
অত্যাম্্ধ উপাখ্যান অনবদ্য: ভাষায় অতি 
মনোজ্ঞতাবে সম্নিবেশিত। 
প্রবল পরাক্রান্ত মহ্ষাসুরের অত্যাচারে 
দেবগণ পরাজিত ও উৎপীড়িত। কোন্‌ শক্তি" 
বলে মহিষাসুর দেবতাদের অধিকারসমূহ 
ছিনিয়ে নিয়েছে? ব্রহ্মার বরে অসুররাঁজ 
অমিতশক্কিশালী ! 
সুমেরু পর্বতে মহিষাদুরের কঠোর তপস্যায় 
সত্তষ্ট প্রজাপতি ব্রন্মা আবির্ভূত হুয়ে বললেন £ 
বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার বাঞ্ছিত বর 
প্রদান ক'ব; 
“বরং বরয়-**দদদামি তব বাঞঙ্িতম্‌।? 
দেবীভাগবত, ৫1২1৭ 
মহিষাঁদুর প্রার্থনা করল অমরত্ব £ যাঁতে 
আমার মৃত্যুভয় না থাকে তাই করুন। 
'ষথা ম্বত্যুতয়ং ন স্যাৎ তথ| কুরু পিতামহ |” 
এ, ৫1২1৮ 
১৬ 


পিতামহ ব্রদ্ধ। বললেন £ জন্ম হুলেই মৃত 
অবশ্যুন্তাবী। 
উৎপনস্য করবো মৃত্যু গ্রবিং জন্ম তস্য চ।' 

এ, ৫1২৯ 

অতএব তুমি চিরজীবী হবার জন্ম বর 
চেয়ে! না, অন্য যে কোন বর তোমায় দিতে 
আমি প্রস্তত | | 

মহিষাসুর প্রাণের আকৃতি জানালো 
পিতামহ ব্রহ্মার কাছে : মৃত যদি গ্রুব তবে 
দেবত! দানব বা মনুস্তজাতীয় কোন পুরুষ 
হ'তে যেন আমার মরণ না|! আসে। নারীকে 
আ|মি গ্রাহের মধ্যেই আনি না, নারীকে গণন] 
ক'র ন!আরম। 

ব্রহ্ম! তখন বললেন £ দেব দৈত্য ষক্ষ রাক্ষস 
মানুষের মধ কোন পুরুষ কখনো! তোমাকে 
নিহত করতে পারবে নাঃ এই বর তোমায় 
মামি দিচ্ছি। কোন এক সময়ে কিন্তু নারীর 
দ্বারাই তোমার মৃত হবে, এটি জেনে রাখে] । 
“যদ1 কদাপি দৈতোন্দ্র নার্ান্তে ম্ণং গ্রবম্‌।+ 

এ) ৫1২১৪ 

শতবর্ধব্যাপা দেবাগুর-সংগ্রামে দেবগণ 
সম্পূর্ণ বিধস্ত;, চরমদুর্দশাগ্রত্ত। মহিষাদুর 
কর্তৃক ন্বর্গরাজ্য অধিকৃত। স্বর্গচীত অধিকার- 
ভ্রধ পরাভূত দেবতারা অসহায় সাধারণ 
মানুষের মতো! পৃথিবীতে বিচরণ করতে 
লাগলেন। অত্যন্ত মনঃকষ্টে কাল কাটছে 
তাদের। প্রজাপতি ব্রহ্গাকে অগ্রবততী ক'রে 
তারা শিব ও বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হয়ে 
তাদের পরাভব-কাহিনী ও মহ্ষাসুরের ভীষণ 
দৌরাত্মের বিষয় এবং তাদের লাঞ্চনা! ও 
অপমানের কথ! সকাতরে জানিয়ে বললেন, এই 


৫২৬ 


হঃখের অবসান যাতে হয়, তাই তারা সকলে 
মিলে একলঙ্গে এসেছেন । 

দেবতাদের মুখে অসুররাজ মহ্ষাসুরের 
অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথ শুনে মধুসূদন ও 
মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রোধে তাদের 
আরক্কিম মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ কশ্রল ; 
মহাতেজ নিঃসৃত হ'ল তাদের উভয়ের ক্রোধ- 
দীপ্ত বদন থেকে । তারপর ইন্দ্রার্দি অপর 
দেবগণের দেহ থেকে বিপুল তেজ নির্গত হয়ে 
একত্র মিলিত হু'ল। সম্মিলিত সেই তেজ:পুণ্ত 
দিগন্তব্যাপী জলম্ত পর্বতের মতে! উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠলে! । তখন সেই অনুপম তেজোরাশি 
একটি অপূর্ব দিব্য নারীমু্তিতে পরিণত হ'ল। 
বিভিন্ন দেবতার তেজে দেবীর বিভিন্ন অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ -যখ! শস্ভুর তেজে তার মুখ, যমের 
তেঞ্জে কেশকলাপ, বিষ্ণুর তেজে তাঁর বাহ, 
ইন্্রতেজে শরীরের মধাভাগ, ব্রহ্মার তেজে 
পদযুগল, সূর্ধতেজে পদাস্থৃলি, অষ্টবসুর তেজে 
করাহ্ৃুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির 
তেজে দত্ত, বহ্ছির তেজে চক্ষু বায়ুর তেজে 
কর্ণ। 

দেবগণ তাদের সকলের তেজোরাশি- 
সমূভূত অতুলনীয় সেই মার্তৃমূতি দূর্গাদেবীকে 
দর্শন ক'রে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। নিজ 
নিজ অস্ত্র থেকে অনুরূপ অস্ত্র উৎপন্ন করে 
দেবীকে সুসজ্জিত করলেন তারা । 

দেবগণ কর্তৃক অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্র 
সুসজ্জিতা ও সম্পুর্জিত! হয়ে দেবী বারংবার 
অতি উচ্ৈঃম্বরে অট্টহাস্ম করলেন। অপরিমিত 
সেই ধ্বনিতে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ; ভীষণ 
প্রতিধ্বনি উঠলো, চতুর্দশ ভুবন আকুলিত; 
সসাগর। ধরিত্রী বিচলিত! হু'ল। 

হৃউচিত্ত দেবগণ লালক্কার ও সামুধা 
সিংহবাছিনী দুর্গাদেবীর জয়ধ্বনি করলেন ও 


উদ্বোধন 


* দেবী সহলভুজ 


[৭৪তম ব্€--৯ম লংখ্য 


তার নাম দিলেন জয়! | 

অসুরের আ্িলোকবাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত 
দেখে সৈন্বসমূহ সজ্জিত ও ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র 
উদ্যত ক'রে সমুখিত হু'ল। মহিষাসুর ক্রোধে 
“আঃ একি 1? ব'লে চীৎকার ক'রে অগণিত 
অদুরের সঙ্গে সেই শবের অভিমুখে ছুটে চ'লল। 

মহিষাসুর দেখল সেই দুর্গাদেবীকে- ধার 
দিব্য অঙ্গের জ্যোতিতে বর্গ মর্তা পাতাল 
ত্রিভুবন আলোকিত, পদরে পৃথিবী অবনত, 
মুকুট গগনম্পশী। পাতাল পর্যস্ত আলোড়িত 
হচ্ছে ধীর ধনুকের টক্কারে। যিনি সহম্রহন্তে* 
সর্বদিক পরিব্যাপ্ত ক'রে বিরাজমানা। 
লে দদর্শ ততো! দেবীং ব্যা্চলোকত্রয়াং ত্বিষ]। 
পাদাক্রান্ত্য| নতভূবং কিরীটোল্লিখিতাস্বরাম্‌ ॥ 
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্্যানি:যনেন তাম্‌। 
দিশে! ভূজসহশ্রেণ সমস্তাদ্‌ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্‌। 

| রীশ্রীচণ্ডী, ২ ৩৭-৩৮ 

অনভ্তর বিবিধ ভয়হ্কর অস্ত্রে সুসজ্জিত 
অসুরদের সঙ্গে দেবীর প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ত হ'ল। 
মহ্ষাসুরের প্রবল সেনানায়কগণ ও তাদের 
রথারোহী গজারোহী অশ্বানোহী পদাতিক. 
কোটি কোটি চতুরজ সৈন্য নিহত হ'ল। 

সম্ত অসুরসৈন্য বিনইঈগ্রায় দেখে ক 
মছ্ষাসুর মহিষাকৃতি ধারণ ক'রে দেবীর 
বাহন সিংহকে বধ করতে উদ্যত হু'লে দেবী 
তাকে পাশবদ্ধ করলেশ। তখন অনুর সিংহের 


অর্থাৎ অনভ্ততুজা 
হলেও অফ্টাদশভূক্ষারপে পৃজ্যা ৷ “অষ্টাদশডুজ| 
পৃজ্যা সা সহত্রভুজ। সতী ।”--(বৈকৃতিক রহস্য) 
এখন দেবী দশবাহুসমন্থিতা দশপ্রহরণধা গ্ী- 
রূপে পৃজিতা হন। দশভূজ হুর্গ। পূ পশ্চিম 
উত্তর দক্ষিণ ঈশান নৈর্ধত বায়ু অগ্নি উর্ধ্ব 
অধঃ--এই দশ দিক উদ্ভাসিত ক'রে বিরাঞ্জিত|। 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


রূপ ধরল, অন্থিকাদেৰবী তার মাঁথ কেটে 
ফেললে সে খড়াধারী পুরুষরূপে দেখ! দিল; 
দেবী তৎক্ষণাৎ তার শিরশ্ছেদ করলেন, সে 
হম্তীর আকার নিল, শুঁ'ড় খণ্ডিত হ'লে আবার 
মহিষাকৃতি ধ'রে ব্রিভুবন ভ্ত্রস্ত ও আলোড়িত 
করতে লাগল। তখন দেবী-€রে মূঢ়! 
বতক্ষণ আমি মধু পান করি ততক্ষণ তুই গর্জন 
করু। আমি তোকে বধ করলে দেবতারা 
শীঘ্রই এখানে আনন্দধ্বনি করবেন'_-এই কথা 
বলে লাফ দিয়ে হুরধ্ঘ মহিষাসুরের উপর 
চ'ড়ে তার ঘাড় পা দিয়ে চেপে ধ'রে তীক্ষু 
শূল বিধে দিলেন তার বুকে । তখন সে দেবীর 
চরণ দ্বারা দৃঢ়ভাবে আক্রান্ত! নিজের মুখ 
থেকে অন্য মহাপুরব্ূপে অর্ধনিষ্ান্ত হয়েই 
যুদ্ধে প্রৰৃত হ'ল সে; সন্কে সঙ্গে দেবীর 
খড়গাঘাতে ছিন্নমুণ্ড হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পণড়ল। 
অবশিষ্ট অদুরসৈন্বসকল হাহাকার করতে 
করতে পালিয়ে গেল। 

ইন্জাদি দেবগণ মহানন্দে দেবীর ভ্তব 
করতে লাগলেন । দেবীকে দেবতাদের শ্তি- 
পুঞ্জের ঘনীভূত মৃত্তি, সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি, 
পুণাবান্দিগের গৃহে লক্ষ্মী, পাগীদের গৃহে 


গাঁন 


৫২৭ 


অলঙ্মী, শব্ব্রন্মরূপা, পরম! ব্রহ্মবিস্যা, চতুর্বর্গ 
দাত্রী, তুর্গতিনাশিনী ইত্যাদি রূপে স্তি ক'বে 
দেবগণ বললেন : 

'কেনোপম! ভবতু তেহস্য পরাক্রমস 

রূপঞ্চ শত্রতয়কার্ধতিহারি কুত্র। 

চিত্তে কপ! সমরনিটুরত] চ দৃষট। 

ত্বযেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েহপি ॥" 

রঃ ৪,২২ 
-হেদেবি! অন্য আর কার সঙ্গে আপনার 
এই পরাক্রমের তৃলন! হ'তে পারে? আপনার 
সৌন্দর্ষের তুলা শক্রভীতিজনক অথচ এত 
মনোরম সৌন্দর্যই বা কার আছে? হে 
বরদায়িনি ! হৃদয়ে মুক্তিগ্রদ কৃপ! এবং যুদ্ধে 
মৃত্যুপ্রদ কঠোরত! ব্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই 
দেখা যায়। 
“সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রেলোক্যে বিচরস্ভি তে। 
যানি চাত্যস্তঘোরাণি তৈ রক্ষাম্মাংস্তথা ভুবম্।॥' 
এ, 81২৬ 

--হে দেবি! ত্রিভুবনে আপনার যেসকল 
সৃষটিস্থিতিকারিনী সৌমামুত্তি ও সংহারকারিণী 
রুদ্রধৃতি বিরাজিত, সেইসব দ্বার! আমাদের 
ও সমস্ত জগদাসীকে রক্ষা করুন। 


গান 


| কানাড়া-একতাল | 
স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


অঞ্জনহীন নিরঞন শ্রীরামকৃষ্চ-প্রিয়ধন। 
শ্রীরাম-অংশে দেহধারণ,. বিবেকানন্দ-রঞ্জন ॥ 
পুরুষসিংহ অমিতবিক্রম 
মুনিমনোলোতা চন্দ্রবদন 
শ্রীসারদা-রামকৃ্ণে অর্পণ 
চিন্ময় তন্গ-প্রাণ-মন ॥ 


অন্য প্রাণী হ'তে আদা মানুষের রোগ 


ডক্টর জঙলধিকুমার সরকার 


শোন] যায়, আদিম যুগে মানুষ বন্য জীবন 
যাপন করত। তখন নিশ্চয় মানুষ ও অন্যান্য 
জন্তুর মধ্যে সম্পর্ক ও সংস্পর্শ আরও ঘনিষ্ঠ 
ছিল। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে মানুষ বন- 
জঙ্গলে হ'তে আরও দূরে লরে এসেছে বলে 
এখন জন্তুর সঙ্গে সম্পর্ক তত নিবিড় নয় সত্য, 
কিন্তু গৃহপালিত পশ্ডকে বাদ দিলেও পৃথিবীতে 
বনজজজল ও জত্তর সংখ্যা এখনও খুব কম নয় 
এৰং ন|নাভাবে তারা আমাদের জীবনকে 
প্রভাবান্বিত করে। তা ছাড়া সত্যতার মান 
অন্বসারে এখনও বিভিন্ন দেশে বন্য জত্তব- 
জানোয়ারের সংখ্যার তারতম্য আছে এবং 
এমন অনেক দেশ আছে যেখানে আগামী 
বহুবৎসর পর্যস্ত তাদের সংখ্যা বেশীই থাকবে । 

সাধারণতঃ কোন কোন ব্যাধি মানৃষের 
মধ্যে এবং কোন কোন ব্যাধি জত্তজানোয়ারের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । এক হতে অনুতে 
যায় না। টাইফয়েড রোগের জীবাণু গরু ও 
কুকুরকে খাওয়ানে। হ'লেও তাদের টাইফয়েড 
অসুখ হয় না। জত্বজানোয়ারের নিজেদের 
মধ্যেও কোন কোন রোগ একরকম জন্ত হ'তে 
অন্রপ্রকার জন্তৃতে বিস্তারলাত করে না। 
আবার কতকগুলি অসুখ আছে যা সাধারণতঃ 
জন্তজানোয়ারের হয়, কিন্ত সময় সময় তাদের 
দ্বারা মানুষও আক্রান্ত হয়। তাছাড়। 
আমাদের কয়েকটি রোগ আছে যা একজন 
হ'তে আর একজনে সংক্রামিত হ'তে গেলে, 
মাঝে কোন পশুপক্ষীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। 
সেইজন্য মানুষের অসুখ-বিসুখের কারণ ও 
বিষয় চিস্তা করতে হ'লে, কেবল 


মানুষের কথ! চিন্ত। করলেই চলবে না; 
পারিপাশ্থিক পশু, পক্গী, গৃহপালিত অথবা 
বন্য জন্তু, কীট, পতঙ্গ--সকলের কথাই মনে 
রাঁখতে হবে। কোন একট। রোগ দেশ হ'তে 
নির্মল করতে হলে, কেবল তার লক্ষণ 
জানলেই চলবে না; রোগের কারণ, উৎপত্তি- 
স্থান, কোথায় কিভাবে সে লুকায়িত থাকে, 
কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা তার অনুকূল ও প্রতিকূল 
--সবই জানতে হ'বে। এইসব জানতে গেলে 
কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক বৈজ্ঞানিকের 
বনুবৎসরবাপী পরিশ্রমের প্রয়োজন। বহু 
রোগের সম্বন্ধে নান তথ্য অজানা আছে 
বলেই, তাদের প্রতিরোধ বা নির্মল কর! সম্ভব 
হচ্ছে না। 


অন্য প্রাণী হ'তে পাওয়৷ মানুষের অদুখের 
সংখা] অসংখ্য। তার মধো বিশেষ বিশেষ 
কয়েকটির বিয়য় আলোচনা করব। এই 
রোগগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ কর! যেতে 
পারে। 


(ক) ব্যাকটিরিয়া (98০১9:%) জীবাখ- 
জনিত রোগ £ 

প্লে £ সাধারণতঃ ইছ্বরের রোগ । ইঁদুরের 
গাঁয়ে একরকম ফ্রী (99) কীট থাকে, যার! 
ইদ্বুরের রক্তপান করবার সময় অসুস্থ ইদুর 
হ'তে প্রেগের জীবাণুগুলি পায়। ইদ্বর মরে 
গেলে এই ফ্লীগুলি স্বত ঠাণ্ডা হওয়া ই'দুরুগুলির 
দেহ তাগ করে, অন্ত জীবন্ত ইছুর খোজে । 
সেই সময় কোন লোক কাছে গেলে তাকে 
কামড়ায়। এইভাবে মানুষের পেগ হয়। 


আর্বিন, ১৩৭৯ ] 


অবশ্ঠ মারাত্বক ধরণের গ্লেগ আছে, তাতে 
ফুস্ফুস্‌ আক্রান্ত হয় এবং তখন প্লেগের জীবাণু 
থুথুর মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে অন্ম লোকের 
শরীরে ঢোকে । সেক্ষেত্রে লী কীটের দংশন 
ব্যতিরেকেই প্লেগ হয়। 

আজকাল অবস্ প্লেগের ভয়াবহুত1 অনেক 
কমে গেছে, কারণ ট্রেপটোমাইসিন ও 
অন্যান্ত এমন কয়েকটি ওষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, 
যারা প্লেগের জীবাধুকে মেরে ফেলে। 

কলকাতায় অবশ বহু বৎসর প্লেগ দেখা 
দেয় নাই। তবে দক্ষিণ ভারতের কোন কোন 
জায়গায় এই রোগ এখনও দেখ] যায়। এই 
অসুখ নির্মূল করতে গেলে, হীদ্বর হ'তে এই 
রোগ দুর করতে হ'বে। মাঠে, জঙ্গলে অসংখ্য 
ইছুর গর্ভে বাপ করে। তাদের নির্বংশ করা 
কিসহ্জ কাজ? কলকাতায় বঙ্গ সরকারের 
একটি বিতাগ আছে, যেখানে সার! বৎসর 
ইছবুর ধরে পরীক্ষা কর! হয়। কারণ প্রেগ 
মড়করূপে আমবার আগে ইছুরের মধ্যে তার 
জীবাণু পাওয়! যাবে । 

যন্সমা £ মানুষের যেমন যঙ্ষ্| হয়। গবাদি 
পশুরও হয়। এই ছুই প্রাণীর অসুখের 
যক্স-জীবাণু ঠিক এক নয়। কিন্তু মানুষ 
গবাদি পশ্ডর জীবাণু দ্বারাও অদুস্থ হতে 
পারে। সাধারণতঃ যঙ্মারোগাক্রান্ত গাভীর 
দুধ পান করে লোকে রোগাক্রান্ত হয়। ছুধ 
যদি ঠিকমত না ফুটানো! হয়, তা! হ'লে জীবাণু 
গুলি জীবস্ত অবস্থায় শরীরে ঢোকে এবং অসু* 
খের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অবস্থয সমস্যাটি 
খুব বড় নয়,তার একটি কারণ এই যে, 
এদেশে প্রান্ম সকলেই ফোটানে| দুধ ব্যবহার 
করে। হুধের খাস্তগুণ হয়তো! একটু তাঁতে 
কমে, কিন্তু ধঙ্মা-জীবাণু ধ্বংস হয়। পাশ্চাত্য- 
দেশে গাভী হ'তে মানুষের যক্ষা হ'বার 


অন্ব প্রাণী হ'তে আস! মানুষের রোগ 


৫২৯ 


সম্ত(বন! বেণী বলে সেখানে সমস্ত গাভীকে 
তার চ!মড়ায় একটি ইন্জেক্সন দিয়ে (1006: 
00111) 69১6) পরীক্ষা! করে তবে তাহার দুধ 
বাবহারের উপযোগী বলে গণ্য হয়। 

হাালমোনেল। (38100089118) জীবাণু- 
জনিত জ্বর ও পেটের অন্ুখ : 

টাইফয়েড ও প]ারাটাইফয্নেডে অসুখের 
জীবাণুগুলিও একপ্রকার য্যালমোনেল! জীবাণু 
কিন্ত তার! মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 
কিন্ত আরও বহুপ্রকারের স্যালমোনেল| জীবাণু 
আছে যার। গবাদি পঞ্, হাস মুরগি প্রভৃতি 
জন্তর অস্ত্রে থাকে । তাঁদের মলের সঙ্গে নির্গত 
হয়ে এইসব জীবাণু নানাভাবে আমাদের 
খাগ্যদ্রব্য ও পানীয়কে দুষিত করে। এইসকল 
জন্তর হয়তো! তার ক্ষতি করে না, কিন্ত 
মানুষের অস্ত্রে প্রবেশ ক'রে তার! বংশবৃদ্ধি 
করে-রক্তকে দূষিত করে। ফলে জর (যা 
অনেক দময় প্যারাটাইফয়েড বলে ভুল হয়), 
সাংঘাতিক রকমের পেটের অসুখঃ বমি ইত্যাদি 
হয়। এই স্যটলমোনেলা-সমস্। সার! পৃথিবী- 
ব্যাগী। সগ্ঘ-প্রসূত ডিম মুরগির মলে পড়লে, 
তার মধ্যে এই জীবাণু ঢুকে যেতে পারে। 
পাশ্চাতাদেশে আধা-রান্না মাংস টিনের কৌটায় 
প্রচুর ব্যবন্ধত হয়। এই জীবাণুযদি কোন 
রকমে তারমধ্যে থেকে যায়, তবে বদ্ধ কৌটায় 
তার! বংশবৃদ্ধি ক'রে হাজার হাজার লোককে 
অসুস্থ করতে পারে। 
এ্যানথাাক্স (0805) £ 

এানথাক্স জীবাণু মানুষের শরীরে এক- 
রকমের ঘা করে-যা হ'তে তার মৃত্যু হ'তে 
পারে। এই জীবাণুগুলি মূলতঃ পণুদের 
মারাত্বক রোগ সৃর্টি করে, বিদ্ব যারা পশুদের 
চামড়া নিয়ে কাজ ৰাব্যবস! করে, তাদেরও 
এইরকম ঘ। হ'তে পারে। ঘ| হ'তে এই 


৪৩৩ 


জীবাণুগুলি খুব তাড়াতাড়ি রক্তে ঢুকে যায় 
বলেই এদের আমর! ভয় করি। 

লেপ্টোস্পাইর! (.90৮০3218)-ঘটিত 
পাণুরোগ £ সাধারণতঃ ই'দুরের মধ্যে এই 
জীবাণুগুলি থাকে । তাদের প্রশ্রাবের সঙ্গে 
বার হয়ে এর! ছোট জলাশয় বা কূপের জলকে 
দুষিত করে। মানুষ এ জল ব্যবহার ক'রে 
অনুস্থ হয়। এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, কুকুরের 
দ্বারাও এই রোগের বিস্তার হয়। 

(খ) ভাইরাস ( ঘ্ঃঃছ৫) বা জীবপর- 
মাণুঘটিত রোগ £ 


কুকুর সমেত যে কোন উষ্ণরক্তবিশিষউ 
প্রাণী এই ( 1891)193) ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত 
হ'তে পারে এবং সেই সকল প্রাণীর 
কামড়েই মানুষের জলাতঙ্ক রোগ হ'তে পারে। 
আমাদের দেশে কুকুরের কামড়েই সবচেয়ে 
বেশী লোকের এই রোগ হ্য়। তারপরেই 
আসে শুগাল, বিড়াল ইত্যাদি। এই লকল 
জত্তর লালায় এই ভাইরাস নির্গত হয় বলে 
শুধু যে কামড়ালেই এই অদুখ হয় তা নয়, 
তাদের নখে যদি লালা. মিশে গিয়ে থাকে, 
তবে আচড়ের দ্বারাও এই ভাইরাস শরীরে 
প্রবেশে করে। সাধারণতঃ কুকুর যদি 
কামড়ানোর পরে দশদিন সুস্থ থাকে, তবে 
তার দংশনে জলাতঙ্ক হবে না, এটাই ধরে 
নিতে হবে। তবে কুকুর যদি সন্দেহজনক হয়, 
তার উপর দশ দিন লক্ষ্য রাখা যদি সম্ভবন! 
হুয়। অথব1 শরীরের অনেক জায়গায় যদি 
কামড়ায় তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক 
ইন্জেকসন নেওয়। আরম্ভ কর! উচিত । 

জাপানীক্ এনকেফালাইটিস (৪০৪. 
11689 170097017918088 ) £ 

এই রোগে জর হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে 


উদ্বোধন 


[ 41৪তষ বর্ধ--৯ম সংখা 


মস্তিষ্কের প্রদাহ হচ্গে মার] যায়। জাপানে 
এই রোগ বেশী হয়, তবে দক্ষিণ ভারতে কয়েক 
জায়গায় এই রোগ ধর] পড়েছে । একরকমের 
কিউলেক্স (08198) মশা এই রোগের 
ভাইরাসকে বহন করে। কয়েক রকমের পাখী, 
বাহুর (৪৪) প্রভৃতির দেহে এর! আশ্রয় করে 
থাকে এবং মশ! এদের দেহ হ'তে ভাইরাস 
নিয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়। 
শুকরের দেহও এই ভাইরাসের আশ্রয়স্থল 
(£88৪95০1:)- এইবপ সন্দেহও করবার যথেষ্ট 
কারণ পাওয়া গেছে। 
কিয়াসান্ধর ফরেষ্ট 
প্০:৪৪৮) রোগ £ 


( 7 888081 


প্রা় কুড়ি বৎসর আগে মহীশ্রের 
কিয়া্ান্বর জঙ্গলে দেখ! গেল যে, অনেক বানর 
মার। যাচ্ছে । অনুসন্ধানে বার হল ষে, 
একরকমের ভাইরাসই এর কারণ। পাশ্ববত 
গ্রামের লোকেদেরও ওই সময় জর, রক্তক্ষরণ 
প্রভৃতি হচ্ছিল এবং কিছু কিছু লোক অজ্ঞান 
হয়ে মার! যাচ্ছিল। তাদের দেহেও পাওয়া গ্লে 
সেই একই ভাইরাস। গত কয়েক বৎসরে 
বহু বৈজ্ঞানিক ও কর্মীর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে 
জান| গেছে যে, এই ভাইরাস জঙ্গলের ছোট 
ছোট জত্তর দেহে বাস করে এবং টিক (1101) 
কীটের দংশনের দ্বার| ভাইরাস ওইসব অর্ত 
হ'তে মান্বষের শরীরে প্রবেশ করে। 
গৃহপালিত গবাদি পণ্ডও জঙ্গল হ'তে এই 
ভাইরাসকে গ্রামে নিয়ে আসে । এই ভাইরাদ 
সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য এখনও উদঘাটিত হুয় নাই। 


ইন্ফ্লুয়েজা : 
সাধারণতঃ এই রোগ মানুষ হ'তে অন 


মানুষে সংক্রামিত হয়। এই প্রবন্ধে এই 
ঘোগের কথ! আনছি অন্ত কারণে। শৃকয়েনও 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


ইন্ফ্রুয়েঞ্জ| হয় এবং তার ভাইরাসও মানুষের 
ইন্ফ্রুয়েঞ্া-ভাইরাসের সঙ্গে সমগোত্রীয়। 
আপনার লক্ষ্য করেছেন, কারও কারও 
ইন্ফুয়েগ! বৎসর বৎসর বা আরও কম 
সময়ের ব্যবধানে হয়। অর্থাৎ অন্য অনথথ 
হ'লে শরীরে যেমন প্রতিঝোধক্ষমত1 জন্মে, 
ইন্ফুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে তা দেখা যায়না। এর 
কারণ ইন্ফ্রুয়েঞ্া-ভাইরাপ তার নিজের 
শারীরিক গঠন পরিবর্তন করতে পারে, অন্য 
অনেক ভাইরাস ত| পারে না। অন্য রূপ নিয়ে 
আক্রমণ করলে আগের অসুখের ফলে পাওয়। 
প্রতিরোধক্ষমত। কার্ধকরী হয় না| শৃকরের 
ইন্ফ্ুক্ষ্জ|-ভাইরাস শুকরের মধ্যে নিজেকে 
আমূল পরিবতিত ক'রে যখন মানুষকে আক্রমণ 
করা শুরু করে তখন বিশ্বব্যাপী ইন্ফ্য়েন্জা- 
মড়ক শুরু হুয়। ১৯৫৬ সালের “এসিয়ান 
ইন্ফ্রুয়েঞজ!” ১৯৬৮ সালের “হংকং ইন্ফ্রুয়েজা? 
এর উর্দাহরণ। 

বসন্ত £ মানুষের ছাড়া গবাদি পশুর৪ বসন্ত 
হয়। সাধারণতঃ এদের স্তনের চারপাশে 
বসস্তের স্ফোটক বার হয়। এর ভাইরাস 
মানুষের বসন্তের তাইরাম হ'তে সামান্য পৃথক। 
যার। এই সব পশুর সেবা করে, তাদের 
কখনও কখনও এইসব জন্তর ভাইরাস ছুই- 
চারটি শ্ফোটক তৈরি করে। কিন্তু এই 
সামান্য কয়েকটি স্ফোটক সেই সকল 
লোকের আসল বনস্ত রোগকে প্রতিরোধ 
করার ক্ষমত! এনে দেয় | ইংলণ্ডে হুপ্ধদোহন- 
কারী গোপিনীর এইভাবে লব্ধ বসস্ত-প্রতিরোধ- 
্ষমত| দেখেই জেনার (6026:) সাহেবের 
মাধায় বসন্তের টাকা দেওয়ার পরিকল্পন! 
এসেছিল । আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এত কার্ধকর 
উযাক্সিন (৪০০109) আর কোন রোগের 
বিরুদ্ধে আবিস্কৃত হয় নাই। 


অন্য প্রাণী হ'তে আস! মানুষের রোগ 


৫৩১ 


বসস্ত রোগের ভাইরা আর কোন প্রাণীর 
দেহে লুকায়িত থাকতে পারে কি না, এই 
নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অনেকদিন হ'তেই চলছে। 
আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে অনেকের ধারণ! 
ষে, কই মাগুড় গ্রভৃতি মাছের গায়ে বসন্ত রোগ 
হয়ঃ এবং এদের হ'তে মানুষে এই বঝোগ 
ছড়ায়। কলকাতার ফুল অফ. ট্রপিকেল 
মেডিসিনে এই বিষয়ে গবেষণ! করা হয়েছিল, 
কিন্তু উপরি-উক্ত বিশ্বাসের সত্তা সম্বন্ধে কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 

বানরের বসন্ত হয়। এদের হ'তে মানুষে 
বসন্ত রোগ ছড়ায় কি ন1, এই বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ 

স্থা €(ড০৭এ 79516 018701585192 0) 

অনেক গবেষণ! করেছে । আফ্রিকায় কয়েক- 
জনের মধ্যে এইত1বে রোগের বিস্তার প্রমাণিত 
হয়েছে বটে, তবে সাধারণতঃ এনপ হয় ন|। 
এই লোকগুলি জঙ্গলের পাশেই বাস করত 
এবং বানরের মাংস বাওয়া এদের অভ্যাস। 

কিউ ফির (0 £6৮৪:): 

রিকেটসিয়া (1810৩$8)৮) নামক এক- 
রকমের জীবাণু আছে যা টিক (1০7) কীট 
দ্বার| গরুতে সংক্রামিত হয়। দেই গরুর দবধ 
ভালভাবে ন! ফুটিয়ে পান করলে এই রোগ 
হয়। গোশালার ধূলির মাধ্যমে টিকের 
মলকণ| নিঃশ্বাসে গিয়েও মানুষের অনুখ হ'তে 
পারে। এতে সামান্য অর ও কাশি হয়। 

সিটাকোসিস্‌ (68166900518 ) 

সাধারণতঃ অনুস্থ পায়র! এবং কাকাতুয়! 
হ'তে এই রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে 
যায়| এই রোগে অর ও কাশি হয়। 

(গ) ফাঙ্তান (8০৫0৪) ৮মরোগ £ 

কতক প্রকারের ফাঙ্লাস-জীবাণু কুকুর 
বিড়াল প্রভৃতি জন্তু হ'তে মানুষের শরীরে 
ঢুকে চর্মরোগ করে। সেজন্য বাড়ীতে পোষ 


৫৩২ 


এইসব জস্তর চর্সরোগ হ'লে সাবধান হুওয়। 
উচিত। 

(ঘ) কৃমিজনিত অস্থখ £ 

টিনিয়। (18919) ক্রিমি £ 

এইগুলি লম্বা ফিতার মতে! কৃমি । মানুষ 
আধারান্ন| গোমাংস বা শৃকরমাংস খেয়ে এই 
অসুখে তোগে। এই কূমিদের জীবনালোচন| 
করলে দেখা যাঁয় ষে, তার] জীবনের খানিকট! 
অংশ কাটায় মান্ষের অন্তরে কিন্তু বাকি 
অংশটার জন্য গবাদি পশুর শরীরে ঢোঁকে। 
এই কৃমি সারা পুধিবীর সমস্য! । আমদের 
দেশেও এইরূপ রোগীর সংখা] অল্প নয়। 

হাইভাটিড সি (08610 0586) : 

এই জাতীয় রুমি শরীরের নান! অংশে, 
এমন কি পেটের মধ্যেও টিউমারের মতো 
অসুখ সূর্টি করে। মানুষ সাধারণতঃ এই 
অসুখের কৃমির ডিম কুকুণ্ণ হু'তে পায়। 
খাবারের মধ দিয়ে সেই ডিম আমাদের পেটে 
যাঁয়। অসুস্থ ভেড়া ব| অন্য জন্তুর মাংস খেয়ে 
কুকুর আক্রান্ত হয়। সরাসরি মানুষ হ'তে অন্য 
মানুষে এই রোগ সংক্রামিত হয় না। এই 
অসুখে শলাচিকিৎস! ছাড়া গতাত্তর নাই । 

এই-জাতীয় আরও কয়েকটি অদুখের কথ। 
বললাম না, কারণ সে সব অসুখ অন্য দেশে 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বর্ধ--৯ম সংখ্য 


যথেষ্ট হ'লেও আমাদের দেশে দেখা যায় না। 

অসুখ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে অনেক 
পুরাতন ধারণা বদলে যাচ্ছে। লোকালয়ে 
অথব! লোকালয়ের কাছে বাস করে, আপাত:- 
দিতে নিরীহ এরূপ অনেক জত্তকে এখন 
সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে, কারণ তাদের 
মধ্যে আমাদের অদুখের কারণ লুকানে। 
থাকতে পারে। বেঁচে ধাকার এবং বংশবৃদ্ধি 
করার চাহিদা বোধ হয় মানুষহ'তে আরম্ত 
করে জীবপরমাণু পর্যস্ত সকল প্রাণীর মধ্যেই 
আছে, এবং সেই জাস্তব চাহিদা মেটাতে 
তারা তাদের অনুকূল আশ্রয় খোজে; 
আমাদের অদুখের সৃষ্টি হয় ঘটনাচক্রে । কোন 
এক প্রকার প্রাণীর দেহে যুগ যুগ ধরে বসবাস 
করে হয়তো কোন জীবাণু বা কৃমি অত্যন্ত 
হয়ে পড়েছে, কিন্ত সেই প্রাণীর অভাব হ'লে 
তার! অন্য প্রাণীর দেহে নৃতনভাবে মানিয়ে 
নিতে চেষ্ট| করে। অনেকে পারে না, এবং 
তার৷ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যার! পারে তাঁরা 
নিজেকে আবস্টকমত পরিবতিত ক'রে হয়তে। 
নৃতন প্রকার জীবের সৃষ্টি করে 

মান্বষের অসুখও যে অন্য প্রাণীতে সঞ্চারিত 
হতে পারে না; তা নয়; তবে তার সংখ্যা 
খুব কম। 


জাগৃতি 


শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক 


ফুলের চিন্তে ফোটাও মুন্দরে 
অভয় আশায় জাগাও অন্তরে । 
নবীন চেতনা নীরব বেদন। 
গভীর প্রাণের প্রকাশ প্রাস্তরে 
খুঁজে খুঁজে ফেরে সজীব মস্তরে 


অনুভূতিময় আনন্দ সংগীতে 
অজানা! খুশির তৈরবী ইংগিতে-- 
ঘুমন্ত জীব জাগ্রত শিব 
প্রজ্ঞা বিভূতি জেযাতির চত্বরে- 
স্থির বিন্দুর সমাধি মুক্ত রে। 


ভগবান শ্রীরামকষদেবঞ্চ 
স্বামী সারদানন্দ 
[ পুনমুদ্রণ ] 


অতুল বাবুর (গিরিশ বাবুর চতুর্থ 
কনিষ্ঠ সহোদর ) নিকট হতে প্রাপ্ত--( ওরফে 
নকর্ত।) “তা বুঝি জান না_আমি তো 
কিছুই বড় একট! নিয়ে যেতুম না। অপর 
সকলে তার জন্ম কতকিনিয়েযেত। একদিন 
কাশীপুরে তার নিকট বসে বপে মনে হ'ল-_তা 
ন| হয়, যদি কিছু মুখ ফুটে নিজে চান, তো 
এনে দেওয়! যাবে । মনেও হওয়!, আর তিনি 
বলচেন--'আমার বালিট। ফুরিয়েচে; রাখাল, 
গ্াখ তো, । রাখাল কৌটা খুলিয়া! দেখে 
সত্যই নাই। ঠাকুর অতুলকে--তুমি কালই 
১ টিন বালি কিনে, আমায় পাঠিয়ে দেবে? 
আমি ইতস্তত: করচি, কালই কেমন করে 
পাঠাই? অমনি তিনি বল্লেন--তুমি কাল 
সকালেই বালিটা কিনে বলরামের কাছে 
পাঠিয়ে বোলে! যে, তার আক খাবার বালি 
নাই, আজই পাঠাতে হবে; তা হলেই সে 
পাঠিয়ে দেবে । 

অতুলের প্রথম দর্শন--দীহ্ব বোসের বাড়ী 
যখন ঠাঁকুর আসতেন আর মেজদাদা 
(0. 0.) একদিন দেখতে যাঁন, সেদিন 
মেজদাকে জিজ্ঞাসা করি “কেমন দেখলে? 
উনি উত্তরে বলেন--একটা তগডকে ধরে 
এনেছে !' কাজেই উনিই, আমায় ভাঙ্গচি 
দয়ে রেখেছিলেন । তারপর যখন গুর! তার 
(ঠাকুরের) কাছে যাওয়! আস| করতে লাগলেন 


তখন দেবেন বাবুতে (মজুমদার) আর ওতে 
বসে ফুস্‌ ফুস্‌ ক'রে তার কথ! কন, আমায় সব 
লুকোন। একদিন (সম্ভবতঃ ১৮৮৫ মা) 
দেবেন, হরিপদ ও উনি বসে এরূপ ফিস্‌ ফিস্‌ 
কচ্চেন, এমন সময় আমি গিয়ে সেখানে বসলুম 
--কি কথ! হচ্ছে-পরমহংসের ? তোমাদের 
ও তো! পরমহৃংস নয়, ও রাজহংস--লালপেড়ে 
কাঁপড়খানি, বানিস চটিটিঃ গায়ে জামা'১ সব 
পরা আছে, খাটে গদিতে শোওয়া আছে» 
ইত্যাদি । আমি এরূপ বলছি, এমন সময় 
তিনি (ঠাকুর) উপরে এসে পশ্চিম দরজায় 
দাড়িয়ে নমস্কার করতে করতে (170 09991 
80781018610 10. 9 01901011868 10189 1 100, ) 
বললেন, “ভগবানের ইচ্ছায় এলুম, গিরীঙগ | 
তিনি আমাদের সামনে দিয়ে অতটা এসেছেন, 
হেঁটে, তারপর বাড়ী ঢুকে, পিড়ি দিয়ে 
দে।তল!য় উঠেছেন, আমর! কেউ জানতে 
পারিনি-যতক্ষণন| তিনি এ কথা বললেন। 
চেয়ে দেখি-ঠাঁকুর--সঙজ্গে নারাঁণ। মেজদাদ। 
ও আর সকলে তো একেবারে সাধ্টাঙ্গ হয়ে 
প্রণাম কল্েন- লোকটা যাই হোন ব্রাহ্মণ 
আর বাড়ীতে এসেছেন। ভারপর প্রপিতা- 
মহের শিক্ষ! ছিল ব্রাহ্মণ দেখলেই প্রপাম 
করবি, গুঁপো! বামুনদেরও একট। করিস”. 
কাজেই আমিও হাত তুলে একটা প্রতিনমস্কার 
করলুম। 


* লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার উপাদান সক্ষিপ্তাকারে শ্বামী দারদানন্দ যে দুইটি ডারেরিতে লিখিয়! গিয়াছিলেন,_- 
যাহার একখাপিতে গেখ। ছিল “505:50035 60 75 2980৩ 10 60) 09: 11197939069 ০: কাশীপুরে ঠাকুর". 
নেই ছইটি ভ'য়েরি হইতে লীসাপ্রদূঙগ অপ্রকাশিত অংশগুপি এই গ্রস্থাকারে উদ্বোধন কার্যালয় হইতে ১৩৫২ সালের 
দক্ষ তৃতীয়ার দিন প্রকাশিত হপন। এই অংশটি গ্রন্থের ১৬-১৯ পৃষ্ঠা রহিয়াছে ।--সঃ 


১১ 


৪8৬৪ 


ঠাকুর ঘরের ভেতর এসে বসলেন। 
মেজজদাদা তার সামনে ও আমি মেজদাদার 
পাশে বসলুম-আর সব্বাই ধিরে বসলো । 
বসেই মেজদাদ| আমায় দেখিয়ে ঠাকুরকে-- 
ইনি আমার তাই, কিন্ত হলে কি হবে। ইনি 
আপনার নিম্দ। করেন, এইমাত্র করছিলেন ।-_ 
বলেই আমাকে বললেন, এখন যে চুপ ক'রে 
রয়েছ 1 ০) 5০৩, 9:65 01080060. 105 1718 
7:5৪92০৪ | _শুনে-ভাবলুম, বটে? আমি 
তোমার পরমহংসকে থোড়াই ভয় করি।-- 
ভেবেই ঠাকুরকে বললুম-মশাই, আপনি 
পরমহংস নন, রাঁ$ঁহংস, এই কথা বলছিলাম। 
ঠাকুর (শুনে মেজদাদাকে )-উনি তে 
নিন্দা করেনি, হংসের ম্বতাব ছুধে জলে মিশিয়ে 
দিলে, দুধটুকু ঢুষে খায়। আর কাশীতে যাও 
তে! দেখবে, পরমহংসের ভিড়, গায়ে গায়ে 
পায়ে পায়ে ঠেকে -উনি আমাকে তাদের রাজা 
বলেছে, তা বেশ তে! বলেছে। 

আমি ভাবলুম, এ খুব তৈয়ের দেখছি, 
কোন কথাই গায়ে নিচ্চে না, সব ঝেড়ে 
ফেলচে- আচ্ই', দেখছি কতখানি অভিমান 
আছে (প্রকাশে )- মশাই, আপনার নাম 
কি?" ঠাকুর (পূর্বের ন্যায় আমার পিঠে হাত 
বুলুতে বুলুতে )_আমাদের আবার নাম 
কিগে। ? “গগোও হাগোশ যা হয় একট। বলে 
ডাকলেই হবে বুঝতে পারলেই হলো ।_ 
আমি ভাবলুম “এ কি? এ যেন 8:০৪৪১০- 
£980108 দেখছি! কারণ আমিও তখন এ 
বিষয়ের একটু আধটু চর্চা করছিলাম, আর 
লোকের মনের কথ! এক আধট। বলতেও 
পচ্ছিলাম।' 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


ঠাকুর, ঝেড়ে দেওয়ার ভাবে, ছাত বুলুতে 
বুলুতে আরও বলতে লাগলেন- “তোমাকে 
দেখে আমার ভয় হতে!। সেদিন এখান 
থেকে ফিরে যাচ্ছি, নারাণের সঙ্গে । গিরীশ 
বাড়ীছিলনা। তুমি চৌমাথায় রকে বসে- 
ছিলে। নারাণ বললে-_-গিরীশ বাবৃর তাই 
বসে আছেন- জিজ্ঞাসা করবে।?- গি-বাবু 
কোথায় গণিয়েচেন? আমি বললুম- ন|। 
চল্‌ বলরামের বাড়ী যাই। তোমায় দেখে 
ভয় হোলে!- তোমার দাড়ি দেখে_কেন বল 
দিকি? আজ তে ভয় কচ্চেন|!”-আমি-'তা 
মশাই, কেমন করে বলবে, কেন ভয় হলো, 
আর কেনই বা আজ হচ্চে না-আগি তে। 
সেই মানুষই রয়েছি, আর দাড়িও তে! সেই 
রকম রয়েছে ( অ--বাবু উকিল--সঃ)!- এমন 
সময় শ্রীম-_১ পল্টু ছোট নরেন প্রভৃতি তিন 
চার জন .এলো। ঠাকুর (ম-কে দেখেই 
নমস্কার ক'রে ) “এস, এস, সাড়ে তিল খান! 
পাশ এস।” ম--প্রভৃতি হাসতে হাসতে এসে 
ঠাকুরকে প্রণাম করে, অপর বিছানাটিতে 
(তখন বৈঠকখানায় আমাদের মাঝে একটু 
ফাক রেখে ছুটি বসবার জায়গ! বিছানা হ'ত) 
বদলে! । সাকার নিরাকার কথা উঠলো 
( লীলাগ্রসঙ্গ; পূর্ববাদ্ধ: ৯* )- তারপর কথ! 
উঠলো- জ্ঞান বড়; কি তক্তি বড়? ঠা 
দুটোই পথ, ছুটো| দিয়েই বদ্ত (ভগবান ) 
লাভ হয়। জ্ঞান দিয়ে যেখানে পৌঁছান যায়, 
ভক্তি দিয়েও সেইখানে পৌছান যায়। আর 
পৌঁছে গ্ভাখে, শুদ্ধ! তক্তি আর শুদ্ধজ্ঞান, দুই 
এক |-_এইব্প কথাবার্তার পর সকলে চলে 
গেলেন। 


পরলোকে আলাউদ্দীন খা. 


গভীর ছুঃখের সহিত জানাইতেছি, প্রখ্যাত 
সরোদ-বাদক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খ| গত ৬ই 
সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের মাইহার-স্থিত নিজ 
ভবনে ১১* বৎসর বয়সে পরলোক গমন 
করিয়াছেন । 

ত্রিপুরা জেলার শিবপুর গ্রামে ১৮৬২ 
থধটাবে তাহার জন্ম হয়। বাল্যকালে এক 
সন্লাসীর সেতারবাদন শুনিয়া যন্ত্রসংগীতে 
তাহার মন প্রবলভ্ভাবে আকৃষ্ট হয়-যাহার 
ফলে প্রায় নিংসম্বল অবস্থায় বাড়ী হইতে 
পলাইয়া কলিকাত। আসিয়। তিনি প্রথমে 
ধ্রুপদী নৃলে। গোপালের ও পরে আরে! 
অনেকের কাছে বেহালাদি যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা 
করেন। পরে আহম্মদ আলি খা! ও উজীর 
খ-র কাছে যাইয়! সরোদ শিক্ষা করেন | শেষে 
মধাপ্রদেশের মাইহার রাজদরবারে স্থান 


পাইয়! সেখানেই স্থায়িতাবে বসবাস করেন। 

১৯৩৫ থুষ্টান্বে তিনি উদয়শঙ্করের সঙ্গে 
ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। ভারত সরকার 
তাহাকে পদ্মবিভূৃষণ' এবং বিশ্বভারতী 
“দেশিকোতম' উপাধিভূষিত করেন। 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরিচালিত মিনার্ভ। 
থিয়েটারে কাজ করার সময় আলাউদ্দীন ঘ! 
ভ্ররামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্খ ও 
শ্রীপ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি তাহার গভীর 
শ্রদ্ধা ছিল। বেলুড় মঠে আসিয়! ব্বামী 
ব্রহ্মানন্দকে তিনি কয়েকবার সরোদ্র বাজাইয়া 
শুনাইয়াছিলেন। 


তাহার পরলোকগমনে ভাতের সঙগীত- 
জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইল। প্রীতগব্চচরণে 
তাহার আত্মার সদগতি কামন1 করি । 


আমি যে মায়েরে পাই 
ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত 


আমি যে প্রতিটি দিন আমার সমস্ত অন্ুতবে 

পাই চির স্রেহব্রতা জননীর শুভ্র প্রতিমাকে। 

আশ্বিনে শিউলির মতে! হাসি তার কোন্‌ শাস্তি আকে 

আকাশে ও পৃথিবীতে, সে তো! জানি চেতনার শুবে 
মায়ের আনন্দ আছে বাৎসল্যের উজ্জর্গ প্রপাতে, 
অবারিত হৃদয়ের অফুরস্ত স্মেহের উদ্ভাসে : 
যেমন পদ্মের খুশি জ্বলে ওঠে রাত্রির প্রভাতে? 
আমার সমস্ত সত্তা জেগে ওঠে জননীর কাছে 
সর্ব সমপিত হ'য়ে। স্নেহলিগ্স, বুকের সৌরভ 
মায়ের আরতি করে,_ মমতার নিবিড় উৎসব 
তৃষিত নয়ন ছুটি দেখতে চায় অক্রাস্ত বিস্ময় £ 
আমি যে মায়েরে পাই প্রতিদিন হাসি অশ্রু লয়ে! 


সাধু নাগ মহাশয়ের ভিটা 


হ্বামী শিবেশ্বরানন্দ 


যামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “পৃথিবীর 
বন্ুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের মত 
মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।” এত বড় 
মহাপুরুষের জন্মস্থান দর্শন করিবার ইচ্ছা ছিল 
বছদিন থেকেই। কিন্তু দেশবিভাগের পর 
স্থানটি পাকিস্তানের অন্তভু-ক্ত ছিল বলে যাওয়! 
হয়ে উঠেনি, স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নেবার 
পর যাওয়! হ'ল। 

কলকাতা থেকে সকালে ঢাকা বামকৃষঃ 
মিশন আশ্রমে পৌছে সেদিন বিকালেই 
আমর! কয়েকজন আশ্রমের গাড়ীতে রওন! 
হলাম নাগ মহাশয়ের লীলাভূমি দর্শন করতে । 
দশ-বারে। মাইল অতিক্রম করার পর নারায়ণ- 
গঞ্জ রামকৃষ্জ মিশনে পৌছি। সেখান থেকে 
হু-তিনটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হই। 
প্রায় ছু" মাইল যাবার পর ছেলের] এক বাড়ীর 
সামনে গাড়ী থামিয়ে আমাদের নামতে 
বললে । তখন সন্ধা আগতপ্রায়। অতি সুন্দর 
পল্লীপরিবেশ। চারিদিক নিস্তব্ধ । ছেলেরা 
বললে-এই আমাদের বহু-আকাজ্কষিত নাগ- 
মহাশয়ের জন্ম-লীল1-ও সমাধিস্থান দেওভোগ 
গ্রাম। এখানেই এই ভিটেতেই নাগ মহাশয় 
জন্মেছিলেন এখন থেকে ১২৬ বছর আগে। 
তার জীবনের কত গভীর আধ্যাত্মিক লীলা 
এখানে সাধিত হয়েছে! ১৩*৬ সালে এখানেই 
তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। এসব কথ! 
স্মরণ হওয়ায় মনে হ'ল, ধন্য এই গ্রাম, ধন্য এর 
প্রতিটি ধূলিকণ!, যে ধূলিকণা নাগ মহাশয়ের 
মত বিরাট আধ্যাত্মিকশক্তিধর মহামানবের 
বনু স্মৃতি শতাধিক বৎসর ধরে বহুন করেছে। 

পুরে! নাম হুর্গাচরণ নাগ, শ্রীরামকৃষ- 
দেবের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী শিল্ত। শ্রীরামকৃষ 


তাকে গৃছে (সংসারে ) থেকেই সাধন করতে 
বলেছিলেন। ঠাকুরের সেই বাকা তিনি বু 
বাধ! সত্বেও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন । 
গৃহে থেকেও তিনি সন্াসীর জীবন যাপন 
করেছেন। লোকসমাজে তিনি সাধু নাগ- 
মহাশয় বলেই সুপরিচিত । 

আমাদের দেখে পাশের একটি কুঁড়েঘর 
থেকে একজন আধাবয়সী লোক বেরিয়ে 
এলেন । নাম জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম তিনি 
জাতিতে মুসলমাঁন। বহুকাল ওখানেই 
বাস করছেন। পাকবাহিনীর নৃশংস 
অত্যাচার্ষের সময়ও কোনপ্রকারে প্রাণ 
বাচিয়ে তিনি ওখানেই ছিলেন। তাকে সাধু 
নাগ মহাশয়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই 
অতীতের ইতিহাস অনর্গল বলে যেতে 
লাঁগলেন-সবই তাঁর কঠস্থ। নাগ মহাশয়ের 
স্বুতবিজড়িত একটি বাড়ী দেখালেন। 
বাইরে থেকে দেখে দোতলা বলে মনে হু'ল। 
দরজা বন্ধ ছিল বলে বাড়ীটির ভিতর যেতে 
পারিনি। বাড়ীছির টীনের ছাউনি, নীচট। 
পাক।| দেখতে অনেকট!] মন্দিরে মত | 
নাগ মহাশয়ের অনুরাগীর! নাকি স্মৃতিচিহ্ন রূপ 
এই বাড়ীটি ঠৈরি করে রেখেছেন। 

এই বাড়ীটি এবং আশেপাশের নাগ- 
মহাশয়ের স্মতিবহনকারী স্থানগুলিও বেশ 
অক্ষত অবস্থাতেই রয়েছে দেখলাম। এ 
বাড়ীটির সংলগ্ন একটি চার-পাঁচ ফুট উচু বেদী 
(যার চারদিকট| বাধান) দেখিয়ে লোকটি 
বললেন, “এখানে মা গঙ্গা মাটি ফুড়ে 
বেরিয়েছিলেন। সঙ্গে সম্ে অতীতের সেই 
অলৌকিক ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। দেবার 
অর্ধোদয় যোগ হয়েছিল। সেই যোগের তিন" 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


চারদিন আগে নাগ মহাশয় কলকাতা থেকে 
দেওভোগে ফিরেছেন। তাকে সে সময় 
গঙ্গাতীর ছেড়ে বাড়ী ফিরতে দেখে কার বাব 
দীনদয়াল নাগ অবাক হয়ে বললেন, “এই 
গঙ্গাম্ানের যোগে কত লোক সবস্বাস্ত হয়ে 
গঙ্গাতীরে যাচ্ছে, আর তুই গঙ্গাতীর ছেড়ে 
দেশে এলি! তোর ধর্মকর্ষের মর্ম আমি কিছুই 
বুঝতে পারলাষ না। এখনও তিনচার দিন 
সময় আছে, আমাকেও নিয়ে গজাতীরে চল্‌।' 
নাগ মহাশয় বাবার কথায় একটু অবাক হলেন 
এবং গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন; “যদি সত্য 
সত্যই কারো অনুরাগ থাকে ম! ভাগীগ্থী ঘরে 
এসেই দর্শন দেন, তাকে আর কোথাও যেতে 
হয় না।' তিন-চার দিন পর সেই স্বানের দিন 
এসে গেল আর যোগের সময় দেখ! গেল 
সত্যি সভি)ই নাগ মহাশয়ের বাড়ীর পৃব দিকের 
ঘরের অগ্নিকোণের মাটি ফুঁড়ে প্রবলবেগে 
জল উঠছে। ক্রমে সেই জল সমস্ত উঠানটি 
তরিয়ে দিল এবং স্রোতের মতে] প্রবাহিত 
হতে লাগল। নাগ মহাশয় তখন ঘরের 
ভিতরে ছিলেন । লোকের কলরব শুনে বাইরে 
এসে ব্যাপার দেখে ভাবে অতিভুত হয়ে 
পড়লেন। “ম। পতিভপাবণী ! ম| ভাগীরধী !' 
ব'লে জলের উৎসের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণত 
হলেন আর গঙ্গাবারি নিজের মাথায় দিয়ে 
বারবার প্রণাম করতে লাগলেন। পরে 
অনেকে উপস্থিত হয়ে সেই জলে গঙ্গাম্ান 
করতে আরম্ভ করলেন। সংবাদ চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ল। “জয় গঙে! জয় গঙগে!' 
ব'লেচারিদিক থেকে দলে দলে লোক সেই 
জলে স্নান করতে লাগল। প্রায় একঘণ্ট! 
জলের প্রবাহ চলার পর জলের উচ্ছাস আস্তে 
আস্তে ভ্িমিত হয়ে যায়। সত্দ্রষ্টা খষি 
বামী বিবেকানন্দ এই অদ্ভুত ঘটনা শুনে 


সাধু নাগ মহাশয়ের ভিটা! 


৫৩৭ 


বলেছিলেন, “অমন মহা পুরুষের ইচ্ছায় এ কিছু 
অসভ্ভব নহে। ই"হাদের অমোঘ ইচ্ছাশক্তিতে 
জীব উদ্ধার হইয়! যাইতে পারে।" 

আমাদের মুসলমান শাইটি গঙ্গাবাৰির 
উৎসের নিকটেই তিন-চার-ফুট উচু চারদিক 
বাধানেো। বেশ প্রশস্ত আর একটি জায়গ! 
দেখিয়ে বললেন, 'এইটিই নাগ মহাশয় এবং 
নাগ মহাশয়ের সহধনিণীর সমাধিস্থান |? 
গেলাম সেখানে, দেখলাম টিনের ছাউনি এবং 
টিনের বেড়' দিয়ে তৈরী পাশাপাশি ছে'ট্র ছুটি 
ঘর। বুঝলাম ছুটি সমাধিস্বানের উপর এই 
ছুটি ঘর নাশ মহাশয়ের ভক্তের! তৈরি করে 
রেখেছেন | সমাধিস্থান স্পর্শ করে প্রণাম 
করলাম। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে 
গেলেন একটু দূরে একটি বড় পুকুরের ধারে। 
সেখানে পুকুরের পাড়ে দাড়িয়ে তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দের কথা বলতে লাগলেন। স্বামীজী 
(স্বামী বিবেকানন্দ ) নাগ মহাশয়ের জন্মস্থানে 
এসেছিলেন, এই পুকুরে মহানন্দে সাতার 
কেটেছিলেন ইত]াদি কত কথ! | এসবই তিনি 
শুনেছেন ছেলেবেল] থেকে এবং মনেও 
রেখেছেন, সশ্রদ্ধভাবে বলছেন আমাদের । নাগ 
মহাশয় ও স্বামীজীর প্রতি তার শ্রদ্ধা দেখে 
বিশ্মিত হলাম । এই হচ্ছে আমদের দেশের 
নিজন্ব কৃষ্টি- যথার্থ ধর্মগুররুগণ, যে ধর্সেরই 
হোক, সবারই শ্রদ্ধ। পান। 

এ কথায় “মনে পড়ল অতীতের আর একটি 
ঘটনা বামীজী নাগ মহাশয়কে বলেছিলেন 
তার দেশে যাবেন। ম্বামীজীর হচ্ছ! শুনে 
নাগ মহাশয় আনন্দে আত্মহার| হয়ে 
বলেছিলেন, 'এমন দিনকি হবে? দেশকাণী 
হয়ে যাবে! কাশী হয়েযাবে! গে অদৃষ্ 
আমার হবে কি? পাগ মহাশয়ের জীবিত 
অবস্থায় বামীজীর সে ইচ্ছ! পূরণ হুয়নি। 


€৩৮ 


নাগ মহাশয়ের দেহাবসানের পর স্বামীজী 
দেওভোগে পদার্পণ করেছ্বিলেন। সেট! ১৯০১ 
থষ্টাঝের গোড়ার দিকের ঘটনা । নাগ 
মহাশয়ের সহ্ধন্সিণী তখন জীবিত ছিলেন। 
হামীজীর নিজের কথ! £ 'নাগ মহাশয়ের স্ত্রী 
আমায় কত রে'ধে খাওয়ালেন ! বাড়ীখানি 
কি মনোরম, যেন শান্তি আশ্রম! ওখানে 
গিয়ে এক পুকুরে সাতার কেটে নিয়েছিলুম। 
তারপর এসে এমন নিদ্র! দিলুম যে, বেল। 
আড়াইট1 | আমার জীবনে যে কয়দিন সুনিদ্রা 
হয়েছে, নাগ মহাশয়ের বাড়ীর নিদ্র। তার মধো 
একদিন। তারপর উঠে প্রচুর আহার । 
নাগ মহাশয়ের স্ত্রী একখানি কাপড় 


মা 


উদ্বোধন 
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দিয়েছিলেন। সেই খানি মাথায় বেঁধে ঢাকায় 
রওয়ানা হলুম। নাগ মহাশয়ের ফটো পৃজ। 
হয় দেখলুম। তার সমাধিস্থানটি বেশ ভাল 
করে রাখ! উচিত। এখনও যেমন হুওয়! উচিত 
তেমন হয়নি ।' 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণদেবের মন্স্যাসী ও গৃহী 
কত ভক্ত নাগ মহাশয়ের এই ভিট| দর্শন 
করেছেন। অতীতের কত স্মৃতি এই স্থানের 
সঙ্গে জড়িত। এখনও মনে হয়, সে ভাব যেন 
জমাটবীধা] রয়েছে । ম্বামীজীর ভাষায় সেই 
শাস্তি আশ্রমণকে পুনরায় প্রণাম জানিয়ে 
আঁননে ভরপুর হয়ে আমর! ঢাকা আশ্রমের 
দিকে রওয়ানা হলাম। 


শ্রীঅজয়কুমার গোস্বামী 


স্থলে আর জলে পলে ও বিপলে 
করি অনুভব তোমারি করুণ! 
প্রতি পদে পদে ঃহৃদি-কোকনদে 


ফোটালে কে মাগো? তুমি কি অরুণা 


মোর জীবনের উদয় গিরিতে ? 


আলোকে আলোকে আমারে ঘিরিতে 


তোমার চরণযুগলে ফিরিতে 

টানিলে হেখায় ; যেথ! হ'তে শুনা 
যায় না জীবন-কলকোলাহল, 

যাহ! সাধনার, সিদ্ধির স্থল 
রয়েছে যেখায় দোধিদ্রেমদল 

সর্বতীর্ঘ গা, যমুনা ! 


শরণাগত 
শ্রীমধুশদন চট্টোপাধ্যায় 

তুমি যে রয়েছ মাথার উপরে, একথা তে] ভূলে যাই 
নইলে নিজেকে নিয়ে কেন এত অস্থির হয়ে পড়ি? 
ভবিষ্যতের দ্রশ্চিস্তায় শিউরাই বার বার, | 
নিজেকে বাঁচাতে কত যে ফন্দি মনে মনে ভাঙি-গড়ি ! 

তোমার চরণে শরণাগত যে, ছুঃখ কিসের তার? 

তোমাতে জীবন সঁপেছে যে জন, শঙ্ক1! তে ভার নাই! 


শ্ীশ্্রীমায়ের পবিত্র স্মৃতি 


শ্রীনীলকান্ত চক্রবর্তা 


1 ১৯১২ খৃষ্টানদের আশ্গিন মাস। আমি ও 
আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু গুরুভ্রাতা দ্বিজেশচন্দ্র রায় 
( ামী বিদেহানন্ন ) উত্চয়ে একসঙ্ে শ্রীশ্রীদুর্গা- 
পৃজার অবাবহিভ পূর্বে রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ- 
দর্শন এবং মহাষ্টমীর দিন তাহাকে পৃজ্জা করার 
বাবুরাম মহারাজ (্বামী প্রেমানন্দ ) মঠে 
ুর্গাপৃূজার অনুষ্ঠান করিয়া] ্রীন্ত্ীমাকে ষণ্ঠীর 
দিন সন্ধ্যায় আনয়ন করেন এবং মঠের উত্তর 
দিকের বাগান-বাড়ীতে তাঁহার থাকার 
ব্যবস্থা করেন । 

আমর! তিনজন -.আমি, ছিজেশ ও দাদ।-- 
মহাষ্টমীর দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণপৃজার 
অভিলাষে কাপড় ও পৃজার অন্যান্য দ্রবাসহ 
মঠে রওনা হই; তখন বেলা প্রায় দশটা । 
অহিরীটোল! ঘাট হইতে নৌক। ভাড়া! করিয়| 
মঠে পৌছাইবার ব্যবস্থা করি। ছুর্ভাগ/বশত: 
বাগু প্রতিকূল থাকায় মঠে পৌছাইতে প্রায় 
তিনটা বাজে। আমাদের মানসিক অবস্থা 
সহজেই অনুমেয় । কত আশ! লইয়া, কত 
ব্যাকুলত! বুকে ধরিয়! সুদূর পূর্ববঙ্গের একটি 
গ্রাষাঞ্চল হইতে দই ভাই যাতৃ-দর্শনের জন্য 
ব্যাকুল হইয়! ছুটিয়া আসিয়াছি; মহাষ্টমীর 
দিন মহামায়ার শ্রীচরণে ম্মঞ্জলি দিয়। জীবন 
সার্থক করিব, ভাগার্দোষে তাহা আর হইল 
ন|| এ পরিতভাপ রাখার স্থান কোথায়? যাহ! 
হউক, নৌক1 হইতে নামিয়। উত্তর দিকে 
পৃজামণ্ডপের সম্মিকটে পৃজোপকরণ হস্তে 
যখন উপস্থিত হ্ইয়াছি, পৃজনীয়া! গোলাপ-ম। 
দূর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। 


তাহার নিকটে যাইলে অত্যন্ত তীব্রভাবে 
ভতসন! করিয়! বঙ্গিলেন, পরাতে নয়টা হইতে 
ভক্তদের পূজা গ্রহণ করিয়! করিয়! ম| অত্যন্ত 
ক্লাস্ত হুইয়! পড়িয়াছেন। আর কাহাকেও 
ঢুকিতে দেওয়া হইবে ন1- এইবপ সিদ্ধাস্তের 
পরও অতুলনীয়া সন্তানবংসলা দয়াময়ী যম] 
বাহিরে আরও কোন পৃক্রার্থী আছে কি না 
দেখার জন্ম এই লইয়! তিনবার হইল বাহিরে 
পাঠাইয়াছেন!” তাহার আদেশক্রমে আমর! 
যে ঘরে মা তক্ত সন্তানদের পৃক্জা গ্রহণ 
করিতেছেন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি মা 
একখানি চেয়ারে হাসুমুধে উপবিষ্টা। স্তুপীকৃত 
ফুল, খিল্বপত্র বস্ত্র এবং ন্যান্য দ্রবাপভ্ত!রে 
ঘরটি পরিপূর্ণ। পৃজ্জনীয় কঞ্চলাল মহারাজ 
(ষামী ধাঞানন্দ) দেখাশোন। করিতেছেন 
এবং কতিপয় মহিলা ভক্ত পৃজোপকরণগুলি 
পৃদ্ষান্তে যথাস্থানে বাঁখিয়! শ্রীশ্রীধার হস্তে 
এক একটি ফল-মিষি-প্রধাদের ঠোঙ| 
দিতেছেন। করুণাময়ী সর্বমস্থলা ম| প্রত্যেকের 
হস্তে তাহার পৃজান্তে এ প্রসাদের ঠোঙা অর্পণ 
করিয়া হাসিমুখে ও অতিশয় প্রসন্ন দৃ্টিতে 
তাহার মন্তকে অভয় হন্ত দ্বার আশীর্বাদ 
করিতেছেন। তাহার! কৃতার্থ হইয়া বাহিরে 
যাইতেছে । আমরা তিনজনে পরপর মায়ের 
শ্রীপদ প্রান্তে লুঠ্ঠিত হইয়া হঞ্জলি এবং পৃজাদ্রব্য 
অর্পণ করিবার পরই প্রসাদ ও ঘাশর্বাদ পাইয়া 
মহাননে বাহ্বাটীতে আদিলাম। বাহিরে 
আসিলে একক্ষন আমাকে জিজ্ঞাস! করিয়া- 
ছিলেন, “এ তোমাদের কেমন মা1” উত্তরে 
বলি, “জগতে ধার তুলন| মেলে ন1। 


দশমহাবিগ্ধার আবিভ1ব-কাহিনী 
শিবদাস 


শ্ীরামকষ্জ। বলেছেন, ভগবানকে পেতে 
হলে “তাকে আপনার থেকে আপনার করে 
নিতে হবে, তবে তো! হবে 1 এই আপন করে 
নেওয়ার চরম পরিণতি হল ভার সঙ্গে 
চিরমিলন। সব সাধন-পথেরই চরমে তাই 
ঘটে বটে, তবে জ্ঞানপথে বা যোগের পথে 
আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে 
গিয়ে, যেন অনেক উধের্ব উঠলে, - মনবুদ্ধিও 
ছাড়িয়ে গেলে তবে দেখ পাঁওয়! যায় সেই 
আপনজনের | ভক্তি কিন্তু সেই উধর্ব প্রদেশ 
থেকে আমাদের নিত্য-উপলন্ধ জগতে; এমনকি 
আমাদের গৃহকোণেই ভগবানকে নামিয়ে এনে 
ংসাঁরে যাদের আপনঞ্জন বলে শাবি তাঁদেরই 
একজন করে নেয় । 

ভগবানের সঙ্গে এমনি আপনজজনের একট! 
সম্পর্ক পাতিয়ে ভালবেসে তাকে আপন করে 
নিতে গিয়ে তার সব এশ্বধ ভুলে ্বামর! তাকে 
একেবারে ঘরের লোকই করে ফেলেছি। 
তাকে গোপাল কি রামলালা করেছি--ষে 
মায়েরই ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরণীল শিশুমাত্র, ম! 
শাসন করলে যাঁর চোখ ছুটি সঞ্জলও হয়ে 
ওঠে। এটা আমাদেরই কল্পনামাত্র নয়; 
আপনবোধ গাঁঢতম হলে তগবানও সতাই 
এরকম হন। কিছুদিন আগেও তো 
গোপালের মা'র পাশে শুয়ে দামাল ছেলে 
গোপাল সারারাত খুঁত খু'ত' করেছে মাথায় 
দেবার বালিশ নেই ব'লে, সকালবেল! 
কামারহাটির ঠাকুরবাড়ীর বাগানে মায়ের 
সঙ্গে তুরে ঘুরে আলানির জন্য কাঠ কুড়িয়ে 
বেড়িয়েছে | দক্ষিণেশ্বরে রামলালার দৌবাত্ধয 


খুব বেড়ে গেলে শ্রীরামকৃষ। কখনে। কখনে। 
তাকে গড়ট| চাপড়টা'ও বসিয়ে দরিয়েছেন__ 
তার “পদ্মপলাশের মতে! চোখ ছুটি' জলে ভরে 
উঠেছে ; কখনে| বা কোল থেকে নেমে দৌড়া- 
দৌঁড়ি, কাটাবনে গিয়ে ফুলতোলা| বা গজার 
জলে বাঁপাই জুড়তে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন 
বলেছেন, “ওরে, অমন করিসনি, গরমে পায়ে 
ফোস্ক! পড়বে»**ঠাণ্ড প্লেগে সদ্দিঅর হবে 
তখন তার উত্তরে রামলাল “ফিক ফিক করে৷ 
হেসে শেংচি কেটেছে । আমর! আাবার উম! 
করেছি তাকে_যে সর্ববিষয়ে আমাদের 
কন্ঠারই মতো | তাঁকে শিব-শক্তি করেছি-- 
যার চরমসতার নিণ ও সগ্ডণ ভাবের মন- 
ৃদ্ধিগ্রান্থ সাকা প্রতীকমাত্রই নন, আচরণে 
ঠিক আমাদের ম। বারই মতো1-পরস্পর 
পরস্পরকে শুগু গভীরভাবে তালোই বাদেন 
ন], মান-আভিমান ঝগড়া-্বাটিও কেন) 
এমনকি মা কখনে। কখনে! রাগ ক'রে বাপের 
বাড়ী ব| অনুত্র চলেও যান, দরকার হলে মাঝে 
মাঝে বাবাকে একটু কড়া শিক্ষাও দিতে 
ছাড়েন না। এ রামলাল ও গোপালের 
মতোই আমাদের অতি-পাঁরচিত আপনজন 
তারা। 

দশমহাবিদ্ভার আবির্ভাব-কাহিণীগুলিও 
জগন্মাতাকে এরূপ আপন হতে আপন করে 
নেবার ভাবের ভিতিতেই রচিত। বিভিন্ন 
তত্্পুরাণাদিতে কাহিনীগুলি রয়েছে । অবশ্ঠ, 
অতি নিপুণশাবে সাবলীলভাবে মানবিক 
ভাবের সহিত জগন্মাতার ঈশ্বরীত্বের ভাব; 
এমনকি শিবশক্তির অভিন্পতাঁর ভাব, অদৈত 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


ভাবও মিশিয়ে দেওয়] হয়েছে। “মা স্বরূপে 
থাকতে চাইলেন” “মা! শিবকে গিলে 
ফেললেন, 'ম। প্রলয়কালে শিৰকে পেটে পৃরে 
সৃষ্টিকালে বমন ক'রে আবার বাইরে 
আনেন'এসব ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তির 
অভিন্নতারই, অদ্বৈত ভাবেরই ইঙ্গিত। 
. আবির্ভাব-কাহিনীগুগ এইরূপ £১ 

দশমহাবিস্তা: শিব ও সতী কৈলাদে 
থাকেন। সতী একদিন শুনলেন তার বাপের 
বাড়ীতে, দক্ষালয়ে উৎসব হুচ্ছে--বিরাট যজ্ঞ 
হবে। সতীর সেখানে যাবার ইচ্ছে হল। 
শিবকে জানালেন সেকখ।। শিব কিন্তু এতে 
মত দিলেন না। বললেন, "তুমি বা আমি-__- 
কাউকেই নিমন্ত্রণ করেনি; এক্ষেত্রে গেলে 
অপমানিত হতে হবে। তোমার গিয়ে কাজ 
নেই |” সতী তবু বারবার “যাব, যাঁব' করতে 
ধাকায় শেষে শিরক্ত হয়ে শিব বললেন, 
“আমার কথ। যখন শুনবেই না, তখন আর 
আমাকে জিজ্ঞাস! করছ কেন? যাইচ্ছে হয় 
কর।, শুনে সতীও রেগে গিয়ে যরূপে থাকতে 
চাইলেন? “শিব আমার ম্ববূপ ভুলে গেছেন; 
তাই আমার সঙ্গে এভাবে কথ! বলছেন। 
ঠিক আছে, স্কামি যে কে, তা বুঝিয়ে 
দিচ্ছি!'--এই ভেবে সতী কালীরূপ ধারণ 
করলেন । 

তন্ত্রমতে কালীরপই হুল চরম সত্তার, 
ভগবানের রূপের আমাদের ধারণাগম্য শ্রেষ্ঠ 
প্রতীক ; কালী ব্রহ্মবিদ্য।-প্রদীয়িনীও | মনে হয় 


দশমহাবিগ্ভার আবির্ভাব-কাহিনী 


৫৪১ 


সেজন্ই মা শিবকে নিজববূপ সম্বন্ধে অবহিত 
করবার জন্য প্রথমেই কালীরূপে আবির্ভূত 
হলেন। সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে শিব ভয় 
পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেন। 
কিন্ত যাবেন কোথায়? যেদিকেই যান, মা 
এক এক মৃতিতে আবির্ভূত! হয়ে সামনে 
দাড়ান। দশটি মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে ম| 
দশদিক জুড়ে দীড়ালেন--কালী, তারা, 
ষে'ড়শী, ভুবনেশ্বর, তৈরবাঁ, ছিন্নমন্ত', ধৃমাবতী, 
বগল!, মাতঙী ও কমলা । শেষে, শিব ভীষণ 
ভয় পেয়েছেন দেখে মা কেবল কালী মুতিতে 
সামনে থেকে বললেন, “তম পেয়ে! না, আমিই 
তোমার সতী। এই যে দশটি মুতি দেখলে 
এ সবই আমার রূপ |” 

এই হল একসঙ্গে দশমহাবিগ্ভার আবির্ভাৰ- 
কাহিনী । মহাভাগবত-পুরাণে এটি আছে।* 

একসঙ্গে দশমহাবিগ্ভাৰ এই আবির্ভাৰ- 
কাহিনী ছাড়া কয়েকজনের পৃথক আবির্ভাব- 
কাহিনীও পাঁওয়] যায় £ 

কালী: নারদপঞ্চরাত্রে বল৷ হয়েছে, 
দক্ষঘজ্ঞের সময় দক্ষালয়ে গিয়ে শিবনিন্দ। 
শুনতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেন এবং 
হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে 
কালী নামে খ্যাত হন। 

শ্ীশ্রীচণ্তীতে (মার্কগেয় পুরাণ ) আছে, 
শুস্ত-নিশুল্ত কর্তৃক উৎপীড়িত দেবতার! যখন 
হিমালয়ে মহাশক্তির স্তব করছিলেন, তখন 
পার্বতী তাদের সামনে এসে জিজ্ঞাস করেন, 


১ শ্রীটপেন্ত্রনাথ দাশ-রচিত 'শাস্ত্রূলক ভারতীর শক্তিসাধনা', এবং 'শীত্রচণ্ডী" 'মহাভারত" 'দেবীভাগবত', 


“বশ্বকোব' গ্রভৃতি গ্রস্থ থেকে সংকলিত।--লেখক 


২ বিভিন্ন গ্রন্থে নামের এবং সংখ্যারও বিভিন্নতা দেখা যাঁর়। শক্তিসঙ্গমতন্তে ত্রষ্নোদশ মহীবিগ্কীর এবং 
নিরুক্ততম্ত্রে অষ্টাদশ মহাঁবিগ্ঠার কথা বল| হয়েছে-মহিষমর্দিনী দুর্গ, অন্নপূর্ণা, সরগ্থতী হভূতিও যার অন্তর্গত। 
মারদপঞ্চরান্্রে ছে, 'নগ্তকো টির্মহাবিগ্।।' অবশ্ঠ দশধ্হাবিগ্ঠাই প্রধান । তারও মধ্যে আবার কোন কোন মতে 


কেবল কাল্ট ও তারাঁকেই মহা বিগ্। বলা হয়েছে। 
১৯ 


উদ্বোধন 


£তোমর! কার স্তভব করছ? দেবতার। কিছু 
বলার আগেই পার্বতীর দেহ-কোশ থেকে 
অদ্বিকা (ব| কৌশিকী) বের হয়ে এসে 
উত্তর দেন, “দেবতার! আমার স্তব করছেন 
এভাবে অন্বিকার আবির্ভাবের পর পার্বতীর 
দেহ কালে হয়ে যায় এবং সেজন্য তিনি কালী 
নামে অভিহিত! হুন। 

শ্ীত্রীচণ্ডীতে আরে! আছে, শুস্তাসুরের 
আদেশে তার চগ্ড মুড প্রভৃতি অন্ুচরের! 
কিমালয়ে সিংহস্কপ্ধাসীন! অস্থিকাকে ধরে 
আনতে গেলে ক্রোধে 'ঠার মুখ কালো হয়ে 
যায় এবং তাঁর ললাট থেকে কালী বের হয়ে 
এসে যুদ্ধে চণ্ড ও মুণ্ডকে বিনাশ ক'রে তাদের 
মুণ্ড দুটি এনে অন্বিকাকে উপহার দেন। তা 
দেখে অন্থিকা কালীকে বলেন, “এখন থেকে 
তুমি চামুণ্ড! নামে অভিহিত! হবে ।” 

কৌশ্লিকী, চামুণ্ডা প্রভৃতির মতে] 
ভদ্রকালীও কালীর একটি রূপ । মহাভারতে 
আছে, দক্ষযজ্ঞ বিনাশের জন্য শিবের ক্রোধ 
থেকে যেমন বীরভদ্রের, সতীর ক্রোধ থেকে 
তেমনি ভদ্রকাপীর আবির্ভাব। দেবীতাগবতে 
আছে, এই সময় ভদ্রকালী কোটিযোগিনী- 
পরিবৃতানবপে আবিরভূত1 হয়ে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ 
করেছিলেন । যোগিনীতন্ত্রে আছে, কালী 
শিবকে মহিষাদুর হয়ে জন্মগ্রহণ করে অসুর- 
ভাবাপন্ন হয়ে তার সঙ্কে যুদ্ধ করতে বলেন; 
বলেন, 'আমি ভদ্রকালীরূপে যুদ্ধে তোমায় 


[ *৪তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


বিনাশ করবে, তোমার বুকে (হৃদয়ে) 
জামার পাদপদ্মের বাম অঙ্থুষ্ঠ রাঁখবে।” 
“বামাহুষঠপদাজন্ত স্থাপর়িস্ামি তে হৃদি ।* 

ভারা £ তারার একটি নাম “নীলা” 
“নীল সরষতী।' মেরুর পশ্চিমকুলে লোচন- 
হুদের তীরে ম! তিন যুগ ধরে জপ করেছিলেন ; 
সেই সময় তার 'মহা-উধ্ববন্তু। থেকে তেজ 
নিগত হয়ে হদের জলে পড়ে, যার ফলে ম৷ 
নীলবর্ণ| হয়ে যান । 

ষোড়শী : কৈলাসে বর্গের অপ্সরা! 
এগেছেন শিবকে দর্শন করতে । তাদের 
সামনেই শিব কয়েকবার মাকে “কালী? 'কালী' 
বলে ডাকলেন । অপ্পরারা কত সুন্দরী, আর 
মায়ের রঙ কালো; তা না হয় হল; কিন্ত 
এদের সামনে বারবার “কালী বলে ডেকে 
চোখে আহ্বুল দিয়ে সেট! দেখিয়ে দেওয়া 
কেন? মা খুব লজ্জ। পেলেন । ঠিক করলেন, 
আর কালে! থাক! চলবে না, গৌরব হতে 
হবে| এই ভেবে কৈলাস ছেড়ে একেবারে 
সুমেরুতে চলে গেলেন । 

এদিকে নারদ একদিন কৈলাসে এসে 
দেখেন, শিব এক! । কি ব্যাপার? শিব 
বললেন, ব্যাপার আর কি, আমাকে ত্যাগ 
করে তিনি চলে গেছেন। কোথায় গেছেন 
জানি না।' তা আবার হয় নাকি-ম] এক 
জায়গায় থাকবেন, শিব আর এক জায়গায় ? 
নারদ মাকে ফিরিয়ে আনতে চললেন ধ্যানে 


৩ জগতের সব ঘটনাই, কেবস আ্থরিক ভাবের বিনাশই নয়, তার টৎপ'ত্তও যে মায়েরই খেলা, তার ইচ্ছাতেই 


হয়,--মায়ের এই অদ্ভুত শখটি তারই ইঙ্গিত বহন করে। 


শুদ্রকালীই যে হূর্গা, চামুণ্।। প্রভৃতির মতো কালীরই একটি রূপ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছুর্গপুজায 
“কা লকাতৈ নমঃ, 'ামুগডারৈ নম£" “ভদ্র কাঁল্যে নমঃ প্রতৃতি মহাক্সানের মনে, 'ক্ষষজ্জবিনাশিতৈ '** যোগিনীকোটি- 
পরিবৃতায়ে **' তঞ্জকালোয *** দুর্গ।য়ৈ নম: পুজার এই মুলমস্ত্রে। এবং সন্ধিপৃ্গাকালে মাকে ভুর্গারূপে নয় চামুগরপে 
পুজার বিধ।ণে। দুর্গার ধ্যানমন্ত্রেও পাওয়] যায়, তিনি 'বামম্ুষ্ং মহিযোপরি' রেখেছেন। 

৪ শতিসঙগনতগ্রমতে, কালী ও তারার মধ 'ন ভিন্নতা'। উভয়ের ধা।নমন্ত্রও অনেকাংশে একইরূপ। 


আশ্বিন, ১৩৭৯] 


জানলেন মা সুমেরুতে। সেখানে গিয়ে 
বললেন, মা? তুমি তো চলে এসেছে -- 
ওদিকে শিব মাবার বিয়ে করার উদ্ভোগ 
করছেন যে! নারদের কথায় কাজ হুল-_ 
ম। তখনি অতি অপরূপ রূপ ধারণ করে 
কৈলাসে ফিরে এলেন। এসে দেখেন শিবের 
হদয়ে এক অপরূপ সুন্দরীর ছায়৷! দেখে 
ভাবলেন, 'নারদ তে! তাহলে ঠিকই বলেছে, 
আমার অন্বপস্থিতিতে আর একজন শিবের 
হৃদয় অধিকার করে বসেছে !' কাণ্ড দেখে 
ম| শিবকে খুব বকতে লাঁগলেন। শিব হেসে 
বললেন, “তাল করে দেখ আগে, তারপর 
তো! বকবে। আমার হৃদয়ে যে ছায়। 
দেখছো, ও তে! তোমারই ছায়।--তোমারই 
তে] ধ্যান করছি বসে বসে। মা দেখেন, 
সত্যিই তাই; তখন শান্ত হলেন। মাঁকে 
যোড়শবর্ষানা এবং ব্রিভূবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্ধ- 
মণ্ডিতা দেখে শিব তার নাম রাখলেন 
“ষোড়শী পঞ্চমী” শ্রী” ও 'ত্রিপুরদুন্দবী ॥ 
নারদপঞ্চরাত্রে কাহিনীটি আছে। 

ধুমাবতী ঃ ধূমাবতীর আবির্ভাবেগ তিনটি 
কাহিনী পাওয়! যায়। স্বতন্ত্রতম্ত্রে আছে; 
দক্ষষজ্ঞের সময় ভীষণ রেগে গিয়ে মা সেই 
যজ্ঞাগ্নিতে দেহবিসর্জন করেন। তখন সেই 
যজ্ঞাগ্সি থেকে ধোয়া উঠে চারিদিক ছ্ধেয়ে 
ফেলে । সেই ধূমরাশি থেকেই ধৃমাবতীর 
আবির্ভাব হয়| 

নারদপঞ্চরাত্রে আছে, কৈল।সে মা! একদিন 
শিবকে বললেন, “বড় খিদে পেয়েছে, কিছু 
খেতে দাও। মা খেতে দেন বলেই শিবের 
অন্ন জোটে, তিনি খাবার পাবেন কোথায়? 
তাই বোধ হয় কি কর| যায় তা ভাববার একটু 


দশমহাবিগ্ভার আবির্ভাব-কাহিনী 


৫৪৩ 


সময় নেবার জনা বললেন, একটু অপেক্ষা 
কর।' কিছুক্ষণ অপেক্ষ1! করার পর মা আবার 
বললেন, “কই, খেতে দাঁও, খুব খিদে পেয়েছে 
যে!” শিব আবার বললেন, “একটু অপেক্ষা 
কর। মা কিস্ত আর অপেক্ষা করলেন না, 
খিদের আলায় শিবকেই মুখে পৃরে গিলে 
ফেললেন। তা শিব তো] অমর, চৈতন্য রূপ, 
তার দেহ থাকলেও চলে, ন৷ থাকলেও চলে, 
আবার ইচ্ছামতো! যে-কোন দেহ ধারণও 
করতে পারেন; খেয়ে ফেলে মা তার আর 
করবেন কি? শিব অন্য একটি দেহ ধারণ 
করে বেরিয়ে এসে বললেন, “দেখ, তুমি 
আমাকে-তোমার স্বামীকে যখন খেয়ে 
ফেলেছে, তখন তো বিধৰা হয়েছ? কাজেই 
শাখা খুলে, সিছুর মুছে বিধবার বেশ ধারণ 
কর। এই বেশে তোমার নাম হবে 
“ধৃমাবতী”, এবং “বগলামুখী”ও ।”* 

কুজিকাতগ্ত্রমণে মা ধৃআাসুরকে বধ করে- 
ছিলেন বলে তার নাম হুল ধূমাবতী। 

ছিন্নমস্ত! : ধৃমাবতীর কাহিনী তো হুল 
মায়ের নিজের খিদের জালায় বামীকে খেয়ে 
ফেলার কাহিনী । ছিন্নমন্তাঁর আবির্ভাবকাহিনী 
আবে ভয়ঙ্কর) আবার মাতৃস্েহের পর1- 
কাষ্ঠারও কাহিনী-_-ম। সন্তানদের ক্ষুপ্মিবৃত্তির 
জন্ম নিজেই নিজের মাথ| কেটে তাদের নিজের 
রক্ত খাইয়েছিলেন, আবার নিজেও খেয়ে 
ছিলেন। 

নারদপঞ্চরাত্রে আছে, মা! একদিন তার 
দুপ্জন সখী--ড।কিনী ও বণিনীকে সঙ্গে নিয়ে 
মন্দাকিনীতে নাইতে গেছেন। স্বানের পর 
সধী দু-জনের খুব খিদে পায়। তার] বললো, 
“|, খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। মা তে! 


তস্ত্রে কালী এবং জৈরদীরও শিবকে গ্রাস করার কথ! অছে। 
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আর খাবার সঙ্গে নিয়েম্সান করতে আসেন 
নিঃ খিদে পেয়েছে ত1 বাড়ী ফিরে গিয়ে খাবে- 
"খন; তাই বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর।' 
সধী দুজন তখন খিদেতে অস্থির হয়ে বললো, 
“মা; খুব খিদে পেয়েছে, অপেক্ষা করতে পারছি 
নাঃ এখনি কিছু খেতে দাও। তুমি তে! 
জগতের সকলেরই মা-ছেলের খিদে পেলে 
ম! ছাড়। আর কার কাছে খাবার চাইবে? 
একথ! গুনে স্নেহৰিগলিত হয়ে মা বাম নখাগ্র 
দিয়ে নিজের মস্তক ছিন্ন করে বাঁহাত দিয়ে 
সেই ছিন্নমত্তকটি ধরে রইলেন, স্তর কাধ থেকে 
তিনটি রক্তের ধার! বেরিয়ে এল; ছুপাশের 
ধার! ছুটির একটি ডাকিনীর মুখে এবং অপরটি 
বণিনীর মুখে পড়ল, মাঝের ধারাটি পড়ল 
তার ব।-হাতে ধর! নিজের মুখেই । সধীদের 
পেটভরে খাওয়। হবার পর ম! তাদের নিয়ে 
যেমন এসেছিলেন তেমনি ঘরে ফিরে গেলেন । 

বগল। $ বগণপার আবির্ভাব-কাহিনী আছে 
সতম্বতন্ত্রে।॥ একবার দারুণ ঝড়ে চরাচর 
বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়| জগৎপালক বিষুঃ 
ঝড় থামাবার জন প্রচণ্ড তপস্ত! করে মাকে 
প্রসন্ন করলে ম! ঝড় থামিয়ে দেন, জগৎ রক্ষ| 
পায়; মা তখন হরিদ্রা হদে জলক্রীড়। 
করছিলেন--সেই হুদের তীরেই তিনি বগলা- 
মৃতি ধারণ করেন। 

নাতঙ্গী: বতন্ত্রতন্ত্রে আছে, মতঙ্গ নামে 
এক মুনি সব প্রাণীকে নিজবশে আনার জন্য 
কদশ্বকাননে শতসহুল্স বংসর তপস্যা করেন। 
সেই তপস্যার ফলে দেবী সুন্দরীর (ষোড়শী) 
নেত্র হতে তেজ উৎপন্ন হয়ে প্রথমে কালিকা, 
পরে মাতঙ্গী রূপ ধারণ করে। 

কমলা: বতন্ত্রত্ত্রমতে, জগংসূ্টির জন 
ব্রহ্ম! যখন তপস্য। করছিলেন, তখন তার তপ- 
স্যায় সম্ভষ্ট হয়ে মা কমলারূপে আবির্ভৃতা হন। 


কট উদ্ধোধন 
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ইনিই মহালক্ষ্রী। দেবীভাগবতে অছে, 
কল্পারভে মহাঁশক্তি মহালক্ষ্লী রূপ ধারণ করে 
কারণসলিলে ভাসমান বিষ্ণুর শক্তিরূপে 
আবির্ভূত হছন। ক্ষীরোদসাগর মস্থনের সময় 
ইনিই সাগর থেকে উঠেছিলেন । 


ভৈরবী ও ভুবনেশ্বরীর পৃথক আবির্ভাব- 
কাহিনী কিছু আছে কিন! জানি না। তাদের 
নামের তাৎপর্য হল বিশ্বকে ভরণ, বিশ্ব নিয়ে 
রূমণ অর্থাৎ লীলা, এবং প্রলয়কালে বিশ্বের 
সঙ্গে শিবকেও উদরস্থ ক'রে সৃষ্টিকালে বমন 


, ক'রে আবার তাঁকে বাইরে আনেন বলেই 


তিনি “ততৈরবী' ; ব্রিভুবনকে পালন করেন 
বলেই তিনি “ভুবনেশ্বরী” 


দশমহাবিদ্ার যে-কোন রূপের আরাধন।- 
তেই ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষ- যে য| চায়'- সবই 
পায়; বিশেষ উদ্দেশ্ট-সিদ্ধির জন্য বিশেষ 
মুতির আরাধনার বিধানও আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, শক্তিরই অবতার | 
মহাশক্তিই লোককল্যাণার্থে মানুষ হয়ে 
অবতীর্ণ হন ( তন্ত্রের মহাশকিই সঞু৭ ব্রহ্ম বা 
ঈশ্বর, আবার নিগুণ ব্রঙ্গও)। দশদশ- 
মহাবিগ্বাই যে দশাবতার, তন্ত্রসারে সে কথ 
আছে--'কৃষ্কব্ূপা কালিক শ্যাৎ রামরূপা চ 
তারণী' ইত্যাদি--কালিকা কৃষ্ণ, তার! রাম, 
বগল! কৃর্ম, ধূমাবতী মীন, ছিন্নমন্তা নৃসিংহ, 
তৈরবী বরাহ, সুন্দরী (ষোড়শী) পরশ্তরাম, 
ভূবনেশ্বন্নী বামন, কমল। বুদ্ধ, এবং দুর্গা কন্ধি। 
তন্ত্রসারমতে অবতার ত্রয়োদশজন, দুর্গ। ধাদের 
অন্যতম । প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের দেহত্যাগের পর শ্রীত্রীমা কেঁদে 
উঠেছিলেন এই বলে, “মা কালী গে, কি 
দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গে! !' 


সমালোচনা 


খাষি অরবিন্দ : ডর প্রফুল্লচন্্র ঘোঁষ। 
সবিত| প্রকাশন) ২৪৫, ব্লক জে, নিউ 
আলিপুর, কলিকাতা! ৫৩। ডিমাই ১৫৮ পৃষ্ঠা । 
মূল্য পাচ টাকা। 

শ্রীঅরবিন্দ বাংলার, তথা ভারতের, গর্বের 
বন্ত হলেও বাঙালীর খুব কাছের মানুষ নন। 
কারণ, ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে যেদিন 
তিনি পণ্ডিচেরি যাত্রা করেন সেদিনই বাংলার 
রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন 
হয়ে যায়। তারপর থেকে দীর্ঘ ৪* বৎসর-_ 
১৯৫০ সালের শেষ পর্যস্ত পণ্ডিচেরিতেই তিনি 
করেন দিবা জীবনের সাধনা | এই সাধনায় 
বাঙালী গর্ব বোধ করলেও, এর কাছাকাছি 
কখনও আসতে পারেনি । পণ্ডিচেরি যে বাংল৷ 
হতে অনেক দৃঝে! তাছাড়া শ্রীমরবিন্দের 
অধিকাংশ লেখাই ইংরেজীতে | এই ইংরেজী 
আবার ভিক্টোরীয় যুগের ঝংকারপূর্ণ 'রাজভাষা' 
(0778 77081150)--যে ভাষার সঙ্গে সাধারণ 
বাঙালীর খুব পরিচয় নেই। বাংলায় রাজ- 
নীতিতে সক্রিয় থাকাকালীনও শ্রীঅরবিন্দ 
বাংলায় বন্তৃত1 দেওয়! অভ্যাস করেননি। 
এই সব কারণে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সাধারণ 
বাঙ্গালীর এক শ্রদ্ধামিশিত বিস্ময়ের 
ভাবই আছে--যে বিল্ময়কে নির্বাক বিস্ময় 
বলে বর্ণণ1] কর! চলে। অর্থাৎ সাধারণ 
বাঙালী তাকে জানতে; বুঝতে উৎসুক; অথচ 
ঠিক জানতে বা বুঝতে পারে ন|। তিনি 
কাছে থেকেও দূরের মানুষ! এই কারণে 
ড্র প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের বর্তমান গ্রন্থ 
আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও এক বিশেষ অবদান । 
একটান! পড়ে শেষ করার মত বই, কিন্ত 
শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী, সাধনার একরূপ 


পূর্ণ পরিচয়ই পাওয়া যায় এতে । 

শ্রীমরবিন্বের জীবনেতিহাসকে মোটামুটি 
তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়; (ক) প্রস্ততি 
পর্ব, (খ) রাঁজনৈতিক জীবন এবং (গ) দিব্য 
জীবনের জন্ব সাধনা ও সিদ্ধি পর্ব। নিপুণ 
শিল্পীর অনায়াস ভঙ্গিতে লেখক তিনটি পর্বেরই 
আলেখা রচনা! করেছেন। ব্রিশ পাতার মত 
দীর্ঘ ভূমিকায় দিয়েছেন এর পূর্বাতাষ, য| 
পরবর্তী পরিদ্ফুটনের পূর্ণাংগ ইংগিত বহন করে। 

গ্রন্থধানির আর একটি বৈশিষ্ট হলো 
অবিকৃত সতা-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা । লেখকের 
নিজের ভাষায়, “মহাপুরুষের জীবনী একটা 
জাতির ইতিহাস। অতিরঞ্িত কর! ব1 তাদের 
ছোট করার প্রচেষ্টা ইতিহাসের বিকৃতি। 
বর্তমান গ্রন্থের কোন অংশে ডক্টর ঘোষকে 
সত্যবিকৃতির ম্ভিফোগে অভিযুক্ত কর! 
যায় না। 

গ্রন্থখানণি শ্রীঅরবিন্দের জীবনালেখা, কিন্ত 
এই মহৎ দিব] জীবনের মূল সুরটি লেখক খুঃজে 
বের করে সামগ্রিক আলোচনায় তাকে সার্থক- 
ভাবে বহন করেছেন। ব্যক্তিগত সিদ্ধি ব! 
মোক্ষ নয়, দেবমানব-সৃষ্টিই- এই জীৰনের 
লক্ষ্য ও বাণী, এটা লেখক সুন্দরভাবে পরিষ্ফুট 
করেছেন সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই । 

তবে এই গ্রসংগে একটা কথা মনে ওঠে। 
ডক্টর ঘোষ লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনের মুল সুর হলো ধর্মসমন্বয়। শুধুকি 
তাই? ফ্বামী বিবেকানন্দকে কি এতেই 
সীমাবদ্ধ কর! যায়? 


তবুও কিন্ত সব দিক দিয়ে গ্রন্থখানি এক 
উল্লেখযোগ্য রচন1, যাকে যাগত ন1 জানালে 


৫৪৬ 


নিজেরই সংকীর্ণতার পরিচয় দেওয়! হয়। 
ছাপ] ও বীধাই সুন্দর। অবশ্ট তেতরের 
ছ'খানি আলেখ্যের একখানি প্রচ্ছদপট হিপাৰে 
বাবহার করলে দেখতে সুন্দরতর হতো। 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


ৰল। যায়, অকপট সত্যবিকাশ-সহ শ্রদ্ধাঞ্জলির 
এইরকম মনোজ্ঞ অথচ সংক্ষিপ্ত রচন। বাংল! 
ভাষায় বেলী নেই। 

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় 


জ্ীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন দংবাদ 


সেবাকার্ধ 

বন্যাত দেবা: মালদ্হে গত জুলাই 
মাসে ১৩১টি কুটির নির্মাণের কাজ শেষ 
হইয়াছধে। চাষের জন্য ৬৭টি হালের গরু 
বিতরণ কর! হইয়াছে। 

আসামের কাছাঁড় জেলায় বন্যাগ্রন্ত ৪টি 
গ্রামে শিলচর আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণ- 
কার্ষে ৩০০টি পরিবারের ১,৪২৬ জন লোককে 
১১৪২৬ কেজি চাল, ৬৮ খানি ধুতি ও :০২ 
খানি শাড়ি বিতরণ করা হুইয়াছে। 

খরান্াণকার্ধঃ বাঁচি (মোরাবাদী ) 
আশ্রম কর্তৃক বিভ্তারের রশচি জেলার ভিতরে 
ও বাহিরে ১০টি গ্রামে জলসেচনের উদ্দেশ্টে 
৬টি নৃতন কূপ খনন এবং ২৯টি পুরাতন কূপের 
সংস্কার করা হইয়াছে । ৃঁ 

বাংলাদেশে সেবাকার্য : রামকৃষ্ণ 
মিশন কর্তৃক বাংলাদেশে সেবাকার্ষের জন্য 
যে ৮টি সেব|-শিবির পরিচালিত হইতেছে 
তাহাতে হঃস্থ জনগণের সেবায় এখন পর্যস্ত 
নগদ ১১,*৯১৩১৪ ৬৪ টাক] বায়িত হইয়াছে। 

বাগেরহাটে কুমারখালি কেন্দ্র কর্তৃক 
১৫১টি কুটির নির্মাণ এবং ১৮টি নলকুপ বসানে 
হইয়াছে; ইহা ছাড়! নৃত্তন ভবন নির্মাণ 
করিয়া একটি প্রাইমারী স্কুল খোল! হইয়াছে। 
১৫, ৮. ৭২ পর্ষস্ত বিতরিত দ্রব্যাদি ঃ কম্বল 
৫৪০) ধুতি ২,১৬৭, শাড়ি ৩১৬৯৯) সোয়েটার 


১,৭৯০) লঠন ২**, মিক্ক পাউডার ১১১১২ 
কেজি, বেবি ফুড ৩৮৪ কেজি, ভুত ১০০ 
জোড়], বাসন ১৬৩, পুরানে! কাপড়চোপড় 
৬০০। ১০টি স্কুলে ছাত্রদের জন্য খেলাধুলার 
সরঞ্জাম দেওয়। হুয় | 


দিনাজপুর কেন্দ্র কর্তৃক গত জুলাই মাসে 
(১৯৭২) অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে বিতরিত 
হইয়াছে কম্বল ৫৮৯, ধুতি ৮২৪, শাড়ি 
৪৫১৫৬, সাবান ১৭১ পুরানে| কাপড় ইত্যাদি 
২১৯৫৯, কৃষিকার্ধে ব্যবহার্ধ কোদাল ৮৮৬। 
গৃহহীনদের জন্য ১১টি ঘর তৈরী কর! হুইয়াছে। 

গত জুলাই মাসে বরিশাল কেন্দ্র কর্তৃক 
বিতরিত জিনিসপত্র £ কম্বল ১৯১, ধুতি 
১,৮২৩, শাড়ি ১৭৬১, সোয়েটার &৬৯, মশারি 
৯৪১ পুরানো! কাপড় জাম। ইত্যাদি ৪,৩৯২, 
সাবান ৪৫১১ গুড় হুধ ১১১৩৬ কেজি। 

গত ৯. ৮. ৭২ তারিখে বাগেরহাট সাব- 
ডিভিসনে বিঘাই সেব1-শিবির কর্তৃক নবনিগ্সিত 
১৫১টি কুটিরের ও শ্রীরামষ্জ প্রাথমিক 
বিষ্ভালয়ের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সেবা 
ও পুনরাসন মন্ত্রী মিঃ এ এইচ, এম. কাম" 
রুজ্জমান। 

গত ১০ই আগষ্ট বাগেরহাটের সন্নিকটস্থ 
দশানি গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিথিত 
১০০টি গৃহের দ্বারোদঘাটন করেন স্থানীয় 
মহকুমা-প্রশাসক জনাব নুরুল, ইসলাম ; এই 


আশ্বিন, ১৩৭৯ ] 


উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তিনি সভাপতিত্ব 
করেন; শ্বামী চিদাত্মানন্্ (প্রধান অতিথি), 
ামী লোকেশ্বরানন্ প্রভৃতি ভাষণ দেন। 


বিশেষ সংবাদ 


শ্রীরবামকৃঞ্চ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক যামী গম্ভীরানন্দ্ চোখের চিকিৎসার 
জন্য বিমানযোগে গত 851 আগষ্ট বোম্বাই 
এবং সেখান হইতে ৬ই আগস্ট বোস্টন 
রামকৃষখ মিশন বেদাস্ত সোসাইটিতে 
পৌছিয়াছেন। চিকাগো আশ্রমের ব্রহ্মচারী 
ধরব ক্রীহার সঙ্গে গিয়!ছেন। ৮ই আগষ্ট তিনি 
ম্যাচাটুসেটস্‌ হাসপাতালে ভরতি হন, ৯ 
তারিখেই বাম চক্ষুর অস্ত্রোপচার হ্ইয়াছে। 
১৫ই আগষ্ট হাপপাতাল হইতে ফিরিয়া তিনি 
বোস্টন আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। 
চিকিৎসকগণের মতে অস্ত্রোপচার সাফলা- 
মণ্ডিত হইয়াছে, তবে দৃ্টিশক্তি কতখানি 
ফিরিয়! আদিল পরেতাহ। বুঝ! যাইবে । 


মাদ্রাজ মঠের প্ল্যাটিনাম জুবিলী 


গত ৬, ৮. ৭২ হইতে ১৩, ৮, ৭২ পর্যস্ত 
মাপ্রাজ মঠের প্ল্যাটিলাম ভুবিলী উৎসব মুসম্পন 
ইইয়াছে। বিবিধ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে 
অনুঠিত এই উৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ যঠ ও মিশনের 
অধাক্ষ মহারাজ, মাদ্রজ মঠের পুরাতন কর্মী 
প্রায় ৫০জন সন্নাপী বু ভক্ত ও সম্মানিত 
ব্যক্তির উপস্থিতিতে সাফলমণ্ডিত হয়। 
তামিল নাড়ুর রাঙ্জাপাল শ্রী কে. কে. শাহও 
এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 


সেবাপ্রতিষ্ঠানের নূতন কের উদ্বোধন 
গত ১৫ই আগঞ্ত প্রায় ৭০ জন সন্ন্যাসী ও 


শ্রীরামকৃষ। মঠ ও খিঁশন সংবাদ 


৫৪9৭ 


বছ ভক্তের উপস্থিতিতে স্বামী দয়ানন্দ বামকৃষঃ 
মিশন সেব! প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণাংশের নবনিম্সিত 
সপ্ততল হাসপাতালভবনটির উদ্বোধন করেন। 
এই উপলক্ষে শ্রীগ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজাদির 
ব্যবস্থা ছিল। পরদিন আন্ুষ্ঠানিকতাবে ইহার 
উদ্বোধন ঘোষণ| করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীশিদ্ধার্থশহ্কর রায় । এই উপলক্ষে আয়োজিত 
সভায় সতাপতিত্ব করেন পশ্চিমবের স্বাস্থামন্ত্রী 
শ্রীঅ্িতকুমার পাজ1। সভায় বেলুড় মঠ 
শিক্ষার্থী শিবিরের ব্রক্গচারিগণের বেদপাঠ, 
আশ্রমের কার্ধনির্বাহক সমিতির প্রেসিডেন্ট 
জে. সি. দেব স্বাগত ভাষণ এবং সেক্রেটারী 
স্বামী গহনানন্দেঞ্ক বিরৃতি-পাঠের পর মুখ্যমন্ত্রী 
ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ন্বামীজীর সত্য- সততা- ও 
সার্থত্যাগ-ভিত্তিক সেবার আদর্শই সকলকে 
গ্রহণ করিতে হইবে, এই আধদর্শই দেশবাসীর 
মধ্যে ছড়াইয়! সেবার হস্তকে সর্বত্র সধারিত 
করিলেই বর্তমান অবস্থার উন্নতি সম্ভব । 


বিখিধ 

গত ১৪,৮, ৭২, তাৰিখ বাম মঠ ও 
মিশনের অধাক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বারেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ মমবালম (মাদ্রাঞ্জ ) রামকৃষ্ণ মিশন 
উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রাবাসেণ নবনিমিত পাঠগৃহের 
এবং ১৬. ৮. ৭: তারিখে নশুরমপল্লী আশ্রমের 
নবশিমিত 'শবানন্দ হল'-এর উদ্বোধন করেন। 

২৪, ৮, ৭২ তারিখ স্বামী এজনাথানন্ব 
ত্রিবান্জমে হাসপাতালের সম্প্রপারিত অংশ 
ব্রিতলের উদ্বোধন করিয়াছেন। 

১৭,৮৭২ তারিখ চেরাপুঞ্জীতে উচ্চ 
বিগ্ভাপয়ের বাধিক পুরস্কারবিতরণী সভায় 
সভাপতিত্ব করেন মেঘালয়ের মুখা মন্ত্রী ক্যাপটেন 
উইলিয়ামসন এ. সাংগম। | 

১৯, ৮, ৭২ তারিখ মেদিনীপুর রামকৃষঃ 


৪৪৮ 


মিশন হাই স্কুলের রজত জয়ন্তী উৎসবের 
উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সাধারণ সভায় 
স্বামী চিদাত্বানন্দ সভাপতিত্ব করেন। 


ছাত্রদের কৃতিত্ব 


এই বৎমর কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের 
একটি ছাত্র রাজ্যের উচ্চতর মাঁধামিক পরীক্ষায় 
ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। 

১৯৭২ থুষ্টার্ধের পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর 
মাধামিক পরীক্ষায় নরেক্পুর বামকৃ্চ মিশন 
ফুলের ছাত্রগণ কমার্স বিভাগে প্রথম চারটি 
স্থান এবং কৃষি-বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 

এই পরীক্ষায় পুরুলিয়া রামকষ মিশন 
বি্ভাপীঠের ছাত্রগণ টেকনিক্যাল গ্রুপে প্রথম 
ভ্ইটি স্থান ও কৃষি-গ্রুপে চতুর্থ স্থান লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে। 


বিবিধ 


উৎসব-সংবাদ 

কল্লাচক শ্রীশ্রীরামক্চ সেবা সমিতির 
উদ্যোগে গত ৭ই জ্ান্বমারি এবং ৩১শে 
মে ষামী বিবেকাননা-জম্মাতিথি ও শ্রীঞ্র। মরু 
জন্মোৎসব পুঙ্ঞা-পাঠ, ছাত্র-শ্িক্ষক-সম্মেলনঃ 
প্রসাদ-বিতরণ, ভজন-সঙ্গীত ও বক্তৃতার 
মাধ্যমে উদযাপিত হইয়াছে। এই সব ম্ষ্ঠানে 
জামী সুতীর্থানন্দ+ শ্রীজ্যোতি্নয় নন এবং 
স্্রীকমলকুমার প্রামাণিক ঠাকুর-্থামীজীর 
জীবনী ও বাণী আলোচন! করেন। 

দেলুয়। (পাবনা, বাংলাদেশ) শ্রীষ্রামকৃষ। 
সেবাশ্রমে গত ১১ হইতে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত 


উদ্ধোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--৯ম সংখা। 


স্বামী শৈলজা'নন্দের দেহত্যাগ 
আমর! দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, স্বামী 
শৈলজানন্দ গত ১লা! আগস্ট ?৭২ বেলা ৩টা 
৩০ মিনিটে ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে ৮৫ বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত কয়েক বংসর 
যাবৎ তিনি হাপানিতে ভুগিতেছিলেন। 
তিনি শ্রীমৎ যামী নির্মলানন্থজী মহারাজের 
মন্ত্রশিত্ত ছিলেন, এবং ১৯২৮ খুষ্টাব্ধে তীহারই 
নিকট সন্নাস প্রাপ্ধ হন। ১৯২৩ খুঃ তিরুতল। 
আশ্রমে যোগদান করিয়! সেখানেই দীর্ঘকাল 
ছিলেন; কয়েক বংসর হইতে ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে 
অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিছুকাল 
তিনি মালয়লম মাসিক পৰ্রিক। প্রবুদ্ধ 
কেরলম্*-এর সম্প।দন| করিয়াছিলেন। সরল 
ও কঠোর জীবনযাপনের জন্ম সকলের প্রিয় 
ছিলেন তিনি। তাহার আত্ম! শ্রীরামকুষ্ণচরণে 
চিরশাস্তি লাত করিয়াছে । 


মংবাদ 


শোভাযাত্রা, আলোচনা সঙ, শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পৃজ!, পাঠ, ৩২-প্রহ্র নামকীর্তন। 
শ্ীপ্রীকালীপৃজা, দরিপ্রনারায়ণসেব! প্রভৃতির 
মাধামে শ্রীরামকষ্খদেবের জন্মোৎসব পালিত 
হইয়াছে। সভায় শ্রীরামকৃষ্খ, শ্রীপ্রীমা ও 
যামীত্ীর জীবন ও সেবাদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে 
আলোচন| করেন জনাব রকিব উদ্দীন আহমেদ 
(সভাপতি ), ঝ্ামী চেতসাণন্দ (গুধান 
অতিথি ), শ্রীসুভাষ ভৌমিক, শ্রীযামিনীকা$ 
সরকার, অধাপক গোবিদচন্দ্র পোদ্দার 
৬ শ্রীক্ষিতীশানন্ব সান্সযাল। শেষদিন ছুঃস্থদে! 
কাপড়, গেগিঃ কম্বল প্রভৃতি বিতরণ করা হয় 


জম.সং শোধন 
উদ্বোধনের গত ভাদ্র সংখ্যার ৪২২ পৃষ্ঠায় লেখকের নাম 'নলিনীকাস্ত' স্থলে “'নীলবান্ত' হইবে 





দিব্য বাণী 


পুংরূপাং বা ম্মরেজ্জেবীং স্্রীবপাং বা বিচিন্তয়েত। 
তথবা নিক্ষলং ধ্যায়েৎ লচ্চিদানন্দলদ্মণম্‌ ॥ 


-কুলার্শবতন্ত্রবচন 


পুরুষ বা নারী রাপে, সচ্চিদৃ-আনন্দ রাপে _ 
পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে__ 

যে ভাবেতে প্রাণ চায় সেভাবে ভা(বয়! মায় 

হের চি্ানন্দময়ী জননীরে আপন স্বরূপে । 


কথাপ্রনঙ্গে 


শ্মশানালয়ব।সিনী 


৮১ কালীরূপ 


তন্ত্র বলিতেছেন, চন্মসত্য সগুণ আবার 
নিগণও, সাকার আবার নিরাকারও, মা 
“নিপুণ! সগুণাপি চ', সাকারাহপি নিরাকার! । 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বারবার বলিয়াছেন একথা ; 
বলিয়াছেন, 'নিরাকারে বিশ্বাস তাতে! ভালই। 
তবে এ বৃদ্ধি কোরে! ন| যে,--এইটি কেবল 
সত্য, আর লব মিথ্যা। এইটি জেনে যে, 
নিরাকারও দত্য আবার সাকারও সত্য।' 

কিন্ত এ সত্য প্রত্যক্ষ-উপলব্ধিগম্য, বৃদ্ধি 
দিয়, যুক্তি দিয়! বোঝা যায় না| 'সাকারও 


নিরাকারও” কথাটি শ্রীরামকষের মুখে কয়েক- 
বার শুনিয়া মাষ্টার মহাশয়ের মনে যে প্রশ্ন 
জাগিয়াছিল, সেটি শুধু তাহার একার প্রশ্ন নয়, 
মনবুদ্ধির সীমায় আবদ্ধ সব মানৃষেরই, মানব- 
বৃদ্ধিরই প্রশ্ন : “বিরুদ্ধ অবস্থা হুইটাই কি সত্য 
হইতে পারে? সাদা জিনিষ ছুধ কি আবার 
কালে। হইতে পারে ?' দুধ সাদ1ও কালোও, 
ইহা যেমন বৃদ্ধির অগমা, তিনি সাকারও নির1- 
কারও, ইহাও তাহাই । ইহা “বৃঝ|" যায় না। 
বুঝিতে গেলে, ব! যুকি দিয়া প্রতিষিত করিয়া 
'বৃঝাহতে” গেলে হয় তাহার নিওপত্বের উপর 


৪৫০ 


জোর দিতে হইবে, অথবা তাহার সগুপত্বের 
উপর। (আমর! যেন মনে রাখি, বিশ্বাস 
যুক্তি নয়।) মাষ্টার মহাশয় (তখন নিরা- 
কারে বিশ্বাসী,) যখন শ্ত্রীরামকৃ্ণকে 
সাকারোপাসনা-গ্রসঙ্গে বলিলেন, যার৷ মাটির 
প্রতিমা! পৃঙ্জ! করে, তাদের তে। বৃঝিয়ে দেওয়া 
উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর 
প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পৃ 
করে! ;'- তখন শ্রীরামরু্ একটু বিরক্ত হুইয়। 
বলিয়াছিলেন, “তোমাদের কলকাতার লোক- 
দের €ই এক! কেবল লেকচার দেওয়! আর 
বুঝিয়ে দেওয়া । '্মাপনাঁকে কে বোঝায় তার 
ঠিক নাই।” কথাটি মাষ্টার মহাশয়ের মনে 
ধরিয়াছিল, ইহা তো বুদ্ধির সীম।নার কিছু 
নয় যে অপরকে বোঝানে|। যইবে--একি 
অস্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে 
বুঝাইব ?” 
নিগ্ডণও সগুণও, সাকারও নিরাকারও-_. 
এতো] দূরের কথা, তিনি কেবল নিরাকার, 
নি্৭ণ--ইছাই কি “বুঝ|” য়ায়? ঈশ্বরের ব 
আমার ত্বর্ূপের কোন রূপ নাই, গুণ নাই, মন 
নাই বুদ্ধি নাই-_-আঁমাদের পরিচিত জগৎ 
বা! অনুভূতির কিছুই নাই_-একথ| “বুঝ1' সম্ভব 
কিরপে? কে বুঝিবে, কি দিয়া বুঝিবে ? 
অথচ, সেই ধারণাতীত, মনবৃদ্ধির 
'অগোচর', 'বাচাতীত' সতাকে লাভ করিবার 
পথে অগ্রসর হইতে হইলে যত্তক্ষণ না মনবৃদ্ধির 
সীম! পার হইয়। গিয়। তাহা! প্রতাক্ষ করিতেছি, 
ততক্ষণ সে সতা সন্বদ্ধে মনবুদ্ধির ধারণাগম্য 
একট “বূপ' তো আমাদেখ অবলম্বনরূপে 
চাই-ই। রূপ বলিতে এখানে কেবল দর্শনেক্তিয়- 
গ্রাহ বিষয়ঈ নয়, বাক্যাদি সব চিত্গ্রাহা 
বিষয়ই; দেবতাদের ধারণাগমা হইবার জন্য 
যেষন ত্রন্ম. 'এবং বিষু্র ধারণাগমা হইবার জন্য 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ব--১*য সংখ] 


যেমন মহাশি দৈববাণী ও জ্যোতি রূপে প্রকা- 
শিত হইয়াছিলেন। সেই রুপাতীত অত্যকে 
আমাদের কাছে একটা রূপে বা তত্বাকারে 
উপস্থাপিত করা, আমাদের “বোঝান! 
প্রয়োজন হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "ধার 
জগৎ তিনি বোঝাবেন।* তিনিই ৰোঝান। 
যখন প্রয়োজন হয়, আমাদের চলার পথে 
অবলম্বনের জন্য সত্যের অনবুদ্ধিগ্রাহ্থ “বূপ'- 
গুলি যুগে যুগে তিনিই দেন। বাষ্টিগতভাবে 
অন্তর্ধামিনূপে তো! বটেই, সমটিগতভাবে মানুষ 
হইয়া আপিয়া॥ আবার যাহার! সে সত্য 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাদের অতিশুদ্ধ মনবুদ্ধির 
আসনে বপিয়াও। একই চরম সত্যকে তিনি 
“রুচি- ও অধিকারি-ভেদে' বিভিন্ন “রুপে 
উপস্থাপিত করেন। স্বামীজীকে শ্ররামক্ 
বলিয়াছেন, “সকল অবতারকল্প পুরুষ একই 
প্রকার শিক্ষা দিয় যান, তৰে সকলকেই সেই 
তত্তবটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন আকার 
দিতে হয়।' 

তন্ত্র, তন্ত্রাচাধগণ সাধকের পথ চলার 
অবলম্বন রূপে “সাকারাহপি নিরাকার” 
“নিগুণ। সগুণা!প চ", “ৰাচ্যাতীতা পন্নাৎপর!' 
সত্যকে বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী বহু রূপ 
ব| আকার দিয়াছেন। সেই “রূপ'গুলির 
মধ্যে, তন্ত্র বলিতেছেন, কালীরূপই মনবুদ্ধির 
সীমায়, “বোঝার,” সীমায় সতে।র সর্বাধিক 
প্রকাশক-- ইহা অপেক্ষা! ব্রচ্মের পরতর “রূপ” 
আর নাই।” বেদান্ত ধাহাকে ব্রচ্ম বলেন, 
তন্ত্র তাহাকেই “মা” বলেন। তন্ত্রমতে শিব, 
ব্রহ্মা, বিষু্। কমলা, সরবতী, ধৃমাবতী প্রসৃতি 
সবই সেই মায়েরই রূপ। তৰে এসব রূপের 
মাধামে মায়ের, চরমসত্যেরঃ নিগণভাবের ব 
সগুণভাবের কোন একটি বিশেষ দ্িকই 
প্রকাশিত। শ্মশানালয়বাসিনী কালীর মধ্যে 


কান্তিক, ১৩৭৯] 


- শবৰরূপ শিবের বৃকের উপর সংস্থিতা, সম্ভ- 
শ্ছি্ন মুণ্ড- ও অসি-ধর1, ওগ্প্রাস্তদ্ধয় হইতে 
ঝরিয়! পড় রুধিরধারাসিক্ত1, আবার অতয়া 
বরদা, প্রসন্নবদন! মাতৃমৃত্তির মধ্যে মায়ের 
নি্তণ ও সগুপ ভাব সবই সমন্থিত। শবরূপ 
নিক্কিয় শিব “সচ্চিদাত্বরূপ|/ ব্রন্মরূপ।' মায়ের 
নি্ডপ ভাবের প্রতীক; শিব হইতে পৃথক 
হইয়া! নয়, তীহার সহিত সংযুক্ত থাকিয়াই 
তার বুকের উপর তাহারই শক্তি মাতৃমুতিতে 
প্রকাশিত ; আর, সব মাতৃমৃতিতেই বত- 
অনুস্যত সন্তানপ্রসব ও -পালন--সূ্টি ও স্থিতি 
_এই ভাবদ্ধয়ের সহিত সেখানে সংযুক্ত 
রহিয়াছে সংহারের ভাবও | 
শ্বশানালয়বানিনী 
দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, 
লিদ্ধিকালী, রক্ষাকালী প্রভৃতি বনু রূপে 
মাকালীর আরাধন|-বিধি তন্ত্রে আছে। 
সাধারণত: কালীপৃঞ্রায় দক্ষিণাকালীরই পৃজ। 
হয়। ইহারই অন্য নাম শ্ঠামাকালী ব| 
আগ্ভাকালী। বিতিন্ন তন্ত্রোক্ত দক্ষিণাকালীর 
ধ্যানমন্ত্রগুলি অর্থের দিক দিয়] প্রায় একই রূপ, 
ভাষায় অবশ্য পার্থকা আছে। ছুটি ধ্যানে 
দক্ষিণাকালীকে শ্াশানাপয়বাসিনী,, এবং 
একটিতে 'শ্মশানবহ্নিমধাস্থা' বল! হইয়াছ্ে। 


শশানালয়বাসিনী শবটির বু অর্থ কর, 


হইয়াছে । অতি সাধারণ অর্থ হইল, যেখানে 
শবদাহ কর! হয় সেই শ্বাণানই মায়ের গৃছ, 


ম। লেখানে থাকেন। সুক্ষ্মতম অর্থ হইল, 


যেখানে সৰ কিছুর বিনাশ ঘটে, সব কিছু লয় 
পায় সেই ত্রন্ম বা শিবই মায়ের আবাপস্থল-_ 


কথাপ্রসঙগে 
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ব্রহ্ম ও শক্তি, শিব ও শি সদাস্মন্থিত, 
লীলাতেও যেমন নিতোও তেমনি । এই অর্থে 
'্মশানালয়বাসিনী, ও 'শবরূপমহাদেবহদয়ো- 
পরি সংস্থিতা” সমার্থক। 

শ্মশান বা লয়স্থানের বিভিন্ন অর্থ হইতেই 
শ্মশানালয়বাসিনী'র বিভিন্ন অর্থের উত্তব £ 

আমর! আমাদের স্ুলদেহকে শ্াশানে 
বিলুপ্ত হইতে দেখি। শ্মাশ!ন বলিতে অবশ্থয 
শবের দাঁহস্থান ও সমাধিস্থান ছুই-ই বুঝায়, 
পূর্বে ছুটি প্রথাই ছিল।+ এখানে অবশ্থ 
দাহস্থানই বুঝাইতেছে,। বিশেষ করিয়। 
শ্বাশানবহিমধাস্থা৮র ক্ষেত্রে। মা স্ুলদেহ 
বিনাশ করিয়! সুঙ্্দেহে আমাদের স্ব্গাদি 
লোকে পাঠাইয়া দেন বলিয়।! যখন ভাবি, তখন 
যেখানে স্থুলদেহটি লুণ্ড হইতে দেখি, সেই 
শবদাহস্থানকেই সংহারকারিণী মায়ের আলয় 
বলিয়া মনে করি। 

এই অর্থে, শ্াশানবহিমধ্াস্বা" বলিতে যে 
চিতাগ্রিতে দেহ লুণ্ত হইতে দেখি, মা সেই 
স্থল বহ্ছির মধো থাকেন। ল্লে এই 
চিতাবন্ধিকে মাকালীর বূপও বল। হইয়াছে _ 
চিতাবহ্থিই মাকালী, 'বহিরূপ। মহাম।য়। | 

এই বহ্কি যেমন চিতাবজ্তি, তেমনি জ্ঞান- 
বন্িও। চিতাবহ্ি আমাদের স্ুলদেহকেই 
নাঁশ করিতে পারে, কিন্তু পুক্মদদেহ তো আর 
আগুনে পোড়ে না, '৫ননং দহতি পাবক2। 
স্মদেহের নাশ না হইলে মুক্তিও নাই_ 
স্থুলদেহ ষতজন্মে যতবারই চিতা গ্রিতে তপ্মীভূত 
হউক না কেন। সৃষ্মরদেহকে বিনষ্ট করে 
জ্ঞানাগি। বিনষ্ট করে মানে জুজ্মদেহের, 


+ “হে অগ্ভি! যে তোমার মাহতিষ্বরপ হইয়া খাসিযাছে সেই মৃতকে পিতলের নিকট প্রেণি ইরা? 
'হে পৃথিবী! মাতা যেরূপ ধাপন জঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আবৃত করে, তদ্ধপ তুমি এই মৃতকে আংচ্ছাদন কর।' 
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মনবৃদ্ধি প্রভৃতির সহিত যে বন্ধন, পাশ, 
অজ্ঞান আমাদের বাঁধিয়া, জড়াইয়া রাখি. 
যাছে, সৃক্স্রদেছকেই “আমি” বলিয়। ভ্রম 
জম্মাইতেছে, সেই বন্ধনকে, পাশকে, অজ্ঞানকে, 
অমকে জ্ঞানাগ্রি ভদ্মীতৃত করিয়া আমাদের 
মনবৃদ্ধির পারে লইয়| যায়। সাধকের হ্ৃদয়েই 
এই জ্ঞানাগ্নি প্রলিত হয়। তাই সাধকের 
বদয়ই শ্বাশান, মা সেখানে থাকেন। 
সত্যান্বেষধী সাধকের তাই প্রার্থনা, "হায় 
শ্বাশান, নাটুক তাহাতে শ্যামা ।? 

কারণ-ব্রক্গকেও শ্মশান বল হইয়াছে_- 
যেধানে কল্লান্তে সব জীবেরই সৃক্্মদেহ শববৎ 
হইয়া লীন হইয়া থাকে, 'মা যেখানে সৃষ্টির 
বীজ কুড়াইয় রাখেন।' 

আরে! মুলে যাইয়া, স্তুল, সৃষ্ম্, কারণ 
সব দেহই, সব জগৎ-ই মহাপ্রলয়ে যেখানে লীন 
হয় সেই মহাকারণকেই, পরব্র্মকেই, সদা- 
শিবকেই শ্বাশান বল! হুইয়াছে। পরব্রক্ম ব 
শিবই মায়ের আলয়, ম| লেখানে থাকেন; 
ব্রন্মের সহিত, শিবের সহিত তিনি সংযুক্ত] | 
পূর্বেই বলিয়াছি, এই অর্থে 'শ্মাণানালয়বাসিণ) 
ও 'শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিত।? বা! 
“মহাকালহৃদভ্তোজস্থিত।' সমার্থক। 'ম্মশান- 
বহ্িমধ্যস্থা'র অর্থও তাই? জ্ঞানী সাধকের, 
“চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্‌ এই সত্য প্রত্যক্ষ- 
কারীর হদয়ই 'শবরূপ মহাদেব, পাশমুক্ত 
জীবই শিব। 

আবার, সুযুক্নাপথকেও শ্মশান বলা 
হইয়াছে । কালীই কুগুলিনী-শক্তি তিনিই 
জাগ্রত হুইয়া মূলাধার ছাড়িয়া উঠিয়। সুযুয়া- 
পথের বিভিন্ন পদ্মে চরণপাত করেন এবং 
শেষে সহ্ম্রারে উঠিয়া পরমশিবের সহিত 
মিলিত হন। কুগুলিনীবূপ] কালী যখন 
সুযুস্বাপথে উপরে উঠিতে থাকেন, তখন তাহার 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--১৩ষ সংখ্যা 


প্রতি চরণ-লিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রদ্মা্ড বিনাশে ৷ 
-এক একটি পল্প ছাড়িয়৷ যাইবার সময় ম| 
সাধকের অনুভূতি হুইতে এক একটি জগংবোধ 
বিনাশ করিয়!, মুত করিয়া দিয়। চলেন-- 
সত্যের স্থূল হইতে সুক্ষ, সৃষ্মা হইতে 
সুক্সমাতর প্রকাশে সাধকের অনুভূতিকে উন্নীত 
করিয়। চলেন, সহশ্রারে উঠিবার সময় সর্ববিধ 
জগৎবোধই লুপ্ত করিয়া দেন। সুষা্নাপথই 
তাই শ্বশান, ম! সেই শ্মশানবাসিনী। 

দেখ] গেল, ম| শ্বশানালয়বাসিনী--একথার 
একটি অর্থ, ম। বিনাশকারিী, স্থল, সৃক্ষ- কারণ 
_-যে দেহেরই হোক; সৃষ্ষ- ও কারণদেছের 
বিনাশকারিণী অর্থেই তিনি জ্ঞানদায়িনী, 
মুক্তিদায়িশী। অপর অর্থ, মা শিবের সহিত 
সদ] সংযুক্ত শিব ও শক্তি, ব্রহ্ম ও শক্তি সদা 
সংযুক্ত--ম| সাকারাও নিরাকারও১ সগুণাঁও 
নিগুণাও ; এই অর্থে তস্ত্রো্ত চর্ম সত্যের 
সর্বাধিক প্রকাশক “রূপ” তিনি-- শ্মশানে, শব- 
রূপমহাদেবের হৃদয়ের উপর সংস্থিতা, শ্শানা- 
লয়বাপিনী কালী। বিনাশের ভাবই সৃষ্টি-স্থিতি 
প্রভৃতি তাবাপেক্ষা ক.লীমূতিতে যে একটু 
বেশী প্রকট, তাহার কারণ বোধ হয় স্ুল- 
সূন্মার্দি দেহাস্মবোধের বিনাশ ছাড়া মুক্তি ব 
জ্ঞতানলাত অসম্ভব ; এবং বোধ হয় এই জন্যও 
যে, সাধারণতঃ আমর! সগুণ। মায়ের, ঈশ্বরের, 
নগ্ন রূপ দেখিতে চাই না, মুখে তাহাকে 
জগতের সূষ্টিস্থিতি-বিনাশের শক্তিভূতা 
বলিলেও তাহার সৃজন ও পালনের ভাবের 
প্রাধান্তের আবরণে তাহার বিনাশের ভাঁবকে 
ঢাকিয়া রাখিয়াই তাহাকে দেখিতে চাই; 
'মুগ্ডমাল! পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, 
নাম দেয় দয়াময়ী! শ্বাশানালয়বাসিনী 
কালী নগ্রপত্যের প্রতীক ৰলিয়াই বোধহয় 
দিগম্বরীও। 


স্বামী অথণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞতয় 
 পূ্বাববতি ] 


[ “ভক্তে'র ডায়েরি হইতে ] 


২৯.১২,৩৬। সন্ধ্যারতির পর একে একে 
সকলে আলিতে লাগিল। বামী অখগানন্দ 
কয়েকটি সুরদাসের ভজন আবৃত্তি করিয়া 
সেওলি বুঝাইয়৷ দিলেন : | 
(১) কীহা জাইয়ে বটকারকো 
নিবল জান তু'ছি মোয়, 
হৃদয়সে ঝটকারকো তে। 
সবল মায় জানি তোয়। 
(২). প্রভূ মের! অবগুণ চিত ন ধরো, 
সমদরমী হৈ নাম তৃহারো 
(৩) গুরুধ্যান গুরুজ্ঞান 
গুরুবিন্ন নেহি বাট, কৌড়ি বিশ্ব নেহি হাট 
তারপর আজ বাবা বেদান্ত-বিচার সম্বন্ধে 
অনেক কথা বলিলেন : “হিন্দীতে সুন্দরদাস, 
নিশ্লদাস কি সুন্দর সব বিচার করেছেন, 
'বৃতিপ্রতভাকর” “বিচারগাগর' প্রভৃতি গ্রন্থে 
ঘদ্বৈত-প্রতিষ্ঠা । “বৃতি'তে “অহং ব্রঙ্গাম্মি' 
_এই বিচার, পশ্চিমে এই সবের খুব চল। 
পাঞ্জাবী মেয়েরাও এসব পড়ে-সুন্বর 
বিচার করে। “বিবেকচুড়ামণি'তে শঙ্কর 
বোঝাচ্ছেন; বোঝাতে বোঝাতে শিষ্তের 
অনৃতব। বলছেন-_-ক গতং কেন ব| নীতং কুত্র 
লীনমিদং জগৎ? এই যে দেখেছিলাম বিচিত্র 
জগৎ, কোথায় গেল-কে নিয়েগেল? সং 
চিৎ আননদ--সব কিছুতে, তুমি আমি চেয়ার__ 
এই সবার ভেতর অন্তি ভাতি প্রিয়। ভাবছ 
বিষ্ট আবার কার প্রিয়?- শৃকরের প্রিয়, 
কুমির প্রিয় | 1166:081 631866105-_90207007 
০ ৪11, (অনস্ত সত।, সবার মধ্যেই সমান )। 
অতি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্‌ 


আদ্ছব্রয়ং ব্রহ্মারূপং জগজপং ততে] দ্বয়ম ॥ 
(দৃগদবশ্তাবিবেক ) 
'ত্রন্মজ্ঞান কি সহজে হয়? ক্রক্ষাবিচার 
এমনি হয় না, সাধন-চতুষটয় চাই। কিকি? 
বিবেক, বৈরাগা, শমাদি ষট্পম্পত্তি, মুমুক্ুত্ব। 
বিবেক £ নিত্যানিত্যবস্তবিচার-ব্রহ্মা সত, 
জগৎ মিথ্য।| বৈরাগা £ ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ 
_ম্বর্গ মর্ত্য দ্ুইইএরই ভোগবাসনাত্যাগ | 
ঠাকুরের কথায় সোনার চেন, লোহার শেকল 
দুই-ই বন্ধন। ফট্পম্পত্তি £ শম কিন! মনের 
ংযম, দম কিনা শরীরের ইন্ড্রিয়াদির সংযম, 
তিতিক্ষ! কিন! সহা করা-_-শষ স-_শীত-ত্রীত্ম, 
সুখ-হু:খ, সব ছন্তাব, “মাত্রাম্পর্শ' | উপরতি £ 
এক এক ইন্ত্রিয়ের রতি এক এক দিকে, এক 
এক বিষয়ে- চোখের দিতে, কাণের শ্রবণে, 
জিহ্বার আবাদনে, নালিকার ঘ্রাণ, ত্বকের 
ষ্পর্শে”_এসব থেকে উপরতি, ঠাকুরের কথায় 
মোড় ফিরানে। | শ্রদ্ধা : গুরু-বেদান্ত-বাক্যে 
বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। তারপর লমাধান_ নিষ্পত্তি 
শান্তি। মুুক্ষুত্ব; মুক্তির ইচ্ছ!-_তীব্র মুক্তির 
ইচ্ছা, তবে নি-শ্রেয়স হবে| এসব কি সহজে 
হয়? তোমর। ঠাকুরের আশ্রয় পেয়েছ, 
তোমাদের এসব করতে হবে, তবে তে। হবে। 
“আমার (কথা বলতে ) কষ্ট হচ্ছে তবু 
বলছি- যদি কারুর কিছু হয়। নইলে কারেই 
বা বলি, আর কেই বা শোনে? তবে শঙ্বর 
এও বলেছেন যে, সাধনচতুষ্টয়হীন ব৷ 
গৃহস্থরাও ব্রহ্মবিচার করতে পারে, তাতে 
তালই হবে, একট] ভাল ভাৰ মনে জাগবে । 
যেমন ধর-লাধুকে তিক্গ! দেওয়!, এতে 
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গৃহস্থেরই কল্যাণ) সাধু দেখলে বৈরাগাভাৰ 
জাগে, ক্ষণেকের জন্যেও ভগবানকে যনে পড়ে । 
সন্ন্যাসী ঘারে দ্বারে ভিক্ষা] করবে, লজ্জ। 
করবে না। শিব অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা 
করেন -লজ্জ। করেন কি? শিব সর্বত্যাগী, 
তার আবার লঙ্জ! কি? সাধুকে দেখে ভাল 
ভতাবের-ত্যাগ বৈরাগ্য ঈশ্বর-নির্ভরতার 
উদ্দীপন হুয়। বাংলাদেশে কি ও-সব (বেদান্ত 
ও সন্নযাসধর্স) ছিল? বরং একটা ঘৃণার 
ভাবই ছিল। আমরাই তে। এনেছি এসব ।” 

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়! আপনার 
মনেই গাহিতেছেন--গান £ 
(১) আমি ব্রহ্মময়ীর বেট । 
(২) বিশ্বপতি ঘিনি আমি পুঞ্জ তার। 

পিতৃধনে মম পূর্ণ অধিকার ॥ 

একটু পরে বলিতেছেন ; “১৮৯১ খষ্টান্দে 
এটোয়ায় জন্মাধ্টমীর দিন-_ ঠাকুরের দেখ] । 
উপবাশী থেকে ভাগবত পড়ছি, পড়তে পড়তে 
খানিক পড়ার পর বই-এ মাথ! দিয়ে তাৰছি 
ঠাকুরের কথা । এমন সময় ঠিক মাথার 
গোড়ায় দেখি ঠাকুর দাড়িয়ে হাপচেন আর 
বলছেন -হ্যারে আমি যে এসেছিলাম তা 
কি লোকে জানতে পারচে 1” 


“সন্লাসীর রাগ থাকবে না। রাগ থাকলে 
আবার সাধু কি? আমরা ধ্যান করেছি__ 
একজন এহাতে বিষ্ঠা দিচ্ছে, আর একজন 
ও-হছাতে চন্দন মাখাচ্ছে। আমি এর ওপর 
রাগ করছি না, আর ওর ওপরও আকৃষ্ট হুচ্ছি 
ন1--চঢুপ ক'রে বসে আছি।' 

"ঠাকুর বলতেন, “কাম ক্রোধ লোভ যাবে 
কিরে? মোড় ফিরিয়ে দেনা, যেগুলি অস্তরায় 
লেগুলিই সহায় হয়ে যাবে। ত্বকে পাবার 
কাষনা! কর তার উপর ক্রোধ কর--কেন 


উদ্বোধন 
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দেখ! দিচ্ছ ন1? রাগ অনুরাগ সব তার উপর 
তার নাম-রূপ-লীলায় লোভ। তার রূপে 
মোহ্‌-_মুগ্ধ হয়ে বাও। মদ- অহষ্কার, আমর! 
তার আশ্রয় পেয়েছি, তাকে ভালবেদেছি-- 
এই অহঙ্কার। মাৎসর্ধ-ঈর্ধা হিংসা, ওর 
কেমন জপ ধ্যান ব্যাকুলতা| হচ্ছে, অশ্রুপাত 
রোমাঞ্চ হচ্ছে! আমার হচ্ছে না কেন? 
ও স্তাকে লাভ ক'রল; আমি কেনপারছি না? 

"কার ভবিষ্যতে কি আছে--তাই যদি ন| 
জানতে পারব তে! এতদিন করলুম কি? 
ঠাকুরের আশ্রয় আলীর্বাদ কৃপ!--যাকে যেমন 
দেখিয়ে দেন, সেইসব দেখে যাকে যা বলবার 
বলি।” 

এ 

“এই বছর দশ বারে! আগে । এ চালাতরে, 
খুব ঝড় দিনরাত-_রাত্রিতে খুব বাড়ল। 
ঠাকুরের ছবির কাছে প্রার্থনা] করি--বড় 
থামে। একটু শুই, ঝড় বাড়ে-_ এইরকম 
উন্নিশ-বিশ বার | চাল! পাছে উড়ে ধায় তাই 
খুঁটির সঙ্গে বাধ! হ'ল। তারপর সব বেরিয়ে 
এলুম। একজন তখনও শুয়েছিল, তাকে 
ডেকে আনলাম। তারপর ঠিক যেখানে তার 
মাথাটি ছিল সেইখানে ইট পড়ল, ঠাকুরই 
ডেকে দিলেন।” 


“তখন পাচক চলে গেছল, আমাকে হুবেল! 


বাধতে হু'ত। বাসনমাজ1, খাওয়ানো জব 
সেরে সারারাত লিখতাম, তখন “উদ্বোধনে 
লেখ! বেরুচ্ছে । 


“ল$ন জলছে-রাত টা থেকে ভোর। 
সকাল হয়ে যাচ্ছে, আলে! জলছে, আমি 
লিখছি--তিব্বতের পথে হিমালয়-ভ্রমণ | আর 
একটু না লিখলে এ ভাব চলে যাবে; আর 
ফিরে পাব না-ঠাকুর যেন রাশ ঠেলে 


কান্তি, ১৩৭৯] 


দিতেন। 

“ভোরবেল। ঠাওা--গ! শীর শীর করছে-- 
লিখতে লিখতে স্থির হয়ে যেতুম। ভাৰ এত 
গাঢ় হয়ে ঘেত যেন মনে হ'ত এ সামনে 
হিমালয়, শুভ্র তুষারশুজ, নির্জন নীরব-আমি 
যেন আবার সেখানে গেছি] এমন সময় চমক 
ভাঙল-_ফর্সা হয়ে এল, লঠনের আলে! লাল 
হয়ে গেল, কাক কোকিল ডেকে উঠল। লেখ! 
বন্ধ ক'রে ছেলেদের সব ডেকে তুলে দিলাম। 
আবার দ্রিনের কাজ শুরু হ'ল। 

"এইরকম নিদ্রাহীন ন- দিন ন- রাত 
কেটেছিল। ন-" দিনের দিন রাত্রে লিখতে 
বসেছি-বেশ ভাৰ নিয়ে লিখছি, কিত্ত লেখা 
জড়িয়ে গেল-_হিজি-বিজি-_আর লিখতে 
পারলাম না। শুয়ে পড়লাম। ও: সেদিন 
কি ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম_-তেমন আর জীবনে 
ঘুমুইনি !” 

ও 

“মঠে গেলে মহারাজ (্বামী ব্রহ্মানন্দজী ) 
দহজে আসতে দিতেন ন1, ফাকে ফিকিরে 
আটকে রাখতেন, বলতেন, “কেন ভাই, 
ওখানে একলা একলা থাকবে? এইখানে 
কেমন আনন্দ! আমিও কলকাত1 আসার 
নাম করে এপারে চলে আসতাম, তারপর 
জানিয়ে দিতাম, “মহারাজ, এ-যাত্র! অনুমতি 
দিন। একবার পাগড়ি মাথায় কোমরে হাত 
দিয়ে মহারাঞ্জের কাছে বিদায় নিতে গেছি । 
মহারাজ বলছেন; “কি, কর্তার মতো] তঙ্গীখান। 
তে। বাগিয়েছ ঠিক। যাওয়! হচ্ছে কোথা? 
কোন্‌ দিখিজয়ে ?' 

“এখান থেকে একবার 106080180 ( ছগ্ু- 
বেশে) বেরিয়েছিলাম কাউকে কিছু না ব'লে। 
মন বড় খারাপ, চলেছি -েবে রেখেছি 
ঠাকুরের ভক্ত যদি না হয়, বা যদি তার বিরুদ্ধে 


বামী অথণ্ডানন্দের শ্বতিসঞ্চয় 
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কিছু বলে তো সেখানে থাবও না, ধাকবও ন|। 

“মুড়াগাছায় পথের ধারে শুনছি-- 
ছোকরাদের কথাবার্তা; “ঠাকুর এসেছিলেন, 
তাই ধর্ম, দেবদেবী_এসব অবিশ্বাস করতে 
পারি না।' বৃদ্ধের বলাবপি করছে; “ওঃ 
ঠাকুর পতিতপাবন, জগৎপাবন। ভাবলুম--_ 
বাঃ ঠাকুর, আগেই এসে বসে আছ এখানে! 
একজন আবার শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত ভক্ত-_ 


খেতে বললেন; তখন আবার বেরিয়ে 
পড়েছি, বললাম-_-পরে হবে, তার ইচ্ছা 
হয়তে। | মাঝে মাঝে চলতে চলতে আশ্রমের 


জন্ত ভাবন! হ'ত। কিন্তু মিনিট পনের চুপ 
ক'রে বসে রি তেবে নিতাম। আ.র 
সব ঠিক হয়ে যেত।” 


“মহারাজের (যামী ব্রদ্মানন্দজীর ) কথ! 
বেরিয়েছে উদ্বোধনে'_-'যোগীর ঘুম চার ঘণ্টা, 
আর ভোগীর ঘুম ছয় ঘণ্ট।।” আর রোগীর 
ঘুম এরও বেশী। কি ক'রে ঘুমুবে? অন্তরে 
যার সেই আগুন দাউ দাউ ক'রে জলছে, 
দে কি আর ঘুমুতে পারে? সে শুধুজেগে 
জেগে থেকে থেকে কাদে- দেখা দাও, দেখা 
দাও, আজও তো দেখা দিলে না। 

“ঠাকুরের কাছে যখন গান গ[ইও|ম 
আমর1-_ 

'বৃথ। বয়ে যায় রজনা, ওলে সজশি ! 

সেঁজ বিছায়ন"" পন্থ নেহারনু"". 

হাতে। কি দরপন মাথে| কি ফুল।' 
শ্রীবাধার বিরহের গান এসব-_ফেন ফুল- 
শযা| বিছানো সব আছে কিন্ত সে কই? 
ঠাকুর বি্বানায় হাত বুলুতে বুলুতে স্থির হয়ে 
যেতেন, তারপর ডুকরে ডুকরে কাদতেন। 
সারারাত ঘুম টুম সব কোথায় চলে যেত। 

প্রথম অবস্থায় গঙ্গার বালিতে মুখ 


€&৬ 


বগড়াতেন, রক্ত বেরিয়ে যেত। মাঝির! 
সব অবাক হয়ে দেখত আর "আহা আছা' 
ব'লত। সূর্য ডুবে গেল, সন্ধ্যারতির ঘণ্ট। 
বেজে উঠল-ঠাকুর পঞ্চবটীর বনে গিয়ে 
পশ্চিষদিকে তাকিয়ে কেদে কেঁদে বলতেন £ 
মাঃ আরে! একট! দিন তে! কেটে গেল। 
কই মা, দেখা! তো! দিলি না| 

“আহা, ঠাকুরের কাছে একদিনের জন্তে 
যে বসেছে, একক্ষণের জন্যে যে তার পা ছুটি 
কোলে তুলে নিয়েছে, সে ধন্ম। ঠাকুরের 
বিছানায় বসে আছি মাটিতে পা ঝুলিয়ে; 
ঠাকুর প1-দুটি আমার কোলে বাড়িয়ে দিলেন, 
আর সব অনেকের সম্বন্ধে অনেক কথ! বলতে 
লাগলেন_দেখছেন আমার মনের ভাব। 
মহারাজকেও আগে একদিন এরকম 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ষ---১০ম নংখ্যা 


বলেছিলেন। 

“ঠাকুরের দুই পায়ের বুড়ে! আঙুল নিয়ে 
আমি কপালে খুব ঘসতে লাগলাম। ঠাকুর 
বললেন, “ও কি, ওকি করছি রে? আমি 
বললাম, “কেনা? তিলক দিচ্ছি-সাত্বিক 
তিললক। আপনি তে! বলেছেন, রাঙ্জসিক 
তিলক--চন্দনের ফোটার ছট1, আর সাত্তিক 
ভিলক--অনাড়ম্বর গঙ্গাজলের--য। দেখ! যাবে 
না, এই তো গঙ্গাজলের তিলক দিচ্ছি!' 
ঠাকুর খুব হাসতে লাগলেন । 

“ঠাকুর বলেছেন “দেখ, দেখ+- আর আমরা 
দেখেছি, সত্যি বলছি। ঠাকুরের ভাব এদেশে 
আর কি হবে! ভাব ধারণ করতে হ'লে 
শক্তি চাই। সব সাধীন দেশে তার ভাব বেশী 
ছড়াচ্ছে ও ছড়াবে ।” 


“ারই ইচ্ছায় নান] ধর্ম, নান! মত হয়েছে।” (৪1২০৩) 


“যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে 


যেন এক হয়ে যাবে-বিদ্বেষভাব আর রাখবে ন। | 


“ও ব্যক্তি সাকার মানে, 


নিরাকার মানে ন1) ও নিরাকার মানে, সাকার মানে ন| ; ও হিন্দু, ও মুসলমান, 
ও খ্্টান--এই ব'লে নাক সিটকে স্বণ ক'রো! না। তিনি যাকে যেমন 
বুঝিয়েছেন। সকলের তিম্ন ভিন্ন গ্রকৃতি জানবে) জেনে তাঁদের সে মিশবে,_ 
যতদুর পার। আর ভালবাসবে ।” (১1১২৯) 


_প্রীশ্রীরামরঞ্চকথাম্বত 


নৃত্যময়ী অন্য়! 


আনন্দ 


শান্ত সাগর-জল 
নিঃমীম, অবিচল, 
সহসা তাহার বুকে 
জেগে উঠে নাচে মা, 
চঞ্চল চরণের প্রতি ঘায় 
আকাশ, বিজলী-রেণু 
কাল, অণু-্পরমাণু 
সাগর হইতে উঠে 
চারিদিকে ছুটে যায়: 


চপল চরণপাতে নাচে মা, 

নাচে অণুতে-মণুতেঃ পরমাণুতে, 

নাচে তাপে বিছ্যতে, 
আলো-রামধহৃতে । 

অগণন বস্তরে সে নাচের স্পন্দ 

গড়ে নব নব রূপে, গড়ে কত ছন্দ। 

তখনে৷ তার! যে সবই 

পুতুল খেলারই ছবি 

ইচ্ছা-চেতনাহীন, প্রাণহীন, শান্ত, 

মর্মে মর্মে তার নেই প্রতি রঙ্ধে 
বিদ্রোহী গতি ছূর্দাস্ত। 


তার মর্মে চরণ ফেলি 
প্রাণ-ম্পন্দন তুলি 

নাচে মা, 

উল্লাম জাগে সারা জগতে -- 
খোলে অনুভূতি-দ্বার, 
দেখিবারে চারিধার 
উদ্দাম ইচ্ছার 

খোলে দ্বার জড়েতে। 


জাগে তর, জাগে লতা, 
শত প্রাণী হর্ষে 
জড়-স্পন্দন সনে 
জিনিতে মরণ রণে 
চলে দুর্বার ০্গে 
কোটি কোটি বর্ষে। 


ইচ্ছারও বুকে উঠে 

ঈড়াইয় নাচে মা, 
বেড়ে যায় ইচ্ছার স্পন্দন -. 
বিপুল সাহস-ভরে 
মায়েরই চরণে ধ'রে 
থামাতে সে চায় তার নর্তন,_- 
জড় 'পরে, প্রাণ *পরে, 
আপনারও হৃদি 'পরে 
স্থির করিবারে চায় 

চঞ্চল সে চরণ ' 


হাসিয়া কখনো তায় থামে মা 

অণু পরমাণু যায় গলিয়া, 

গ'লে যায় মন-প্রাণ, 

ইচ্ছ| ও অভিমান, 

থাকে শাস্ত জননী শুধু 
ন্েহ-্জাখি মেলিয়া !- 

ক্ষণ পরে যায় গ'লে 

চেতনাসাগর-জলে 

সাগরের সনে এক হুইয়া। 

শাস্ত সাগর-জল 

নিঃসীম, অবিচল 

পায় না দ্বিতীয় কিছু কোন ঠাই খুঁজিয়া! 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও 





কেশব্চন্দ্রের মিলন 


কর 


'্বামী প্রভানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, প্গীতার মত-যাকে 
অনেকে গণে মানে; ভার ভিতরে ঈশ্বরের শক্তি 
আছে 1”; মহৎ চরিত্র, বিদ্বান পণ্ডিত, 
বৈরাগাবান সাধু, পরহিতকারী সমাজ-সেবক, 
এই সকলের মধো বিভু ঈশ্বরের বিভূতির 
বিশেষ গুক।শ; সেই কারণেই বোধ করি 
বিখিষউ গুণবান ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার 
জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর আগ্রহ ও অদম্য 
কৌতৃংল দেখ] যেত ।* 

সেই সময় ব্রাঙ্গ আন্দোলনে বঙ্গসমাজ 
বিশেষতঃ নবাশিক্ষিত যুব-সন্প্রদায় বিশেষভাবে 
আলোড়ি্। শ্রাগামকঞ্ ব্রাহ্গদের উপাসনা 
দেখবার জন্ম ও ব্রাহ্ম ভঙ্জনসঙীত শোনবার 
জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিঠ হতেন । সম্ভবতঃ ১৮৬৪ 
থউটাবে (১২৭১ বঙ্গাব্ষ) একদিন শ্রীরামকৃধ। 
ভার ভক্ত মথুরানাথকে সঙ্গে নিয়ে জোড়।- 
স্কোর অ:দি ব্রাহ্মঘমাজ মন্দিরে উপাস্থত 
হন। সে সময় দেবেজ্খনাথ ঠাকুর প্রধান 
আচাধক্ক৯পে বেদী অলগ্কত করেছিদেন! 
প্রাচীন ব্রাহ্মগণের মুখে শোন] যায়, সে সময়ে 
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এক অপূর্ব ভাবের বিকাশ হয়েছিল, উপাসনা- 
বেদীতে উপবিষ্ট ব্রাক্ম উপাসকগণের মধে। 
একজন যুবকের প্রতি গ্রীরামকৃষের দৃষ্টি আকৃ$ 
হয়। তিনি তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে 
পারেন যে, যুবকের মন ধোয় বন্ততে নিবদ্ধ । 
পরবভাকালে তিনি ব্রাহ্মতক্তদের বলেছিলেন, 
প্বহুকাল পূর্বে আমি একদিন বুধবারে 
জোড়াঞ্ীকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়। 
ছিলাম । তখন দেখিলাম; নব যুবক কেশবচন্ত্র 
বেদীতে বসে উপাসন! করিতেছে, ছুই পার্্ে 
শত শত উপাসক বসে আছেন' তাল করে 
ভাকায়ে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা 
ব্রদ্দেতে মজে গেছে, তার ফাওন] ডুবেছে। 
সেদিন হইতেই ক্ঠার প্রতি আমার মন আক 
হয়ে পড়িল। আর যে সর্কল পোক উপাসন 
করিতে বসেছিল, দেখলাম যে” তার] ঢাল 
তলওয়ার বর্শ। লইয়! বসে আছে, তাঁদের মুখ 
দেখিয়াই বুঝ! গেপ সংসারাসঞ্জি রাগ অভিমান 
ও বিপুসকণ ভিতরে কিলবিল করছে।”* 
তখন কেশবচ্জ্রের বয়স ছ্বাবিবিশ বছর। 
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৩ প্ধর্মতত্ব” ১লা আশ্বিন ১৮০৮ শকাব্দ তাই গিরিশচন্দ্র দেশ প্রণীত শশ্রীমৎ্ৎ রামু 


পরমহংসের 51 ও সংগ্ি৫ জীবনী 


ী্ীয়ামকষ$কখাম্ৃতের কয়েকটি স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে তার অভিজ্ঞতার সংঙ্দিণ্ত 
বর্ণন! পাওয়া যায়। উদাহরণষবূপ বল। যায়, “জোড়াসণাকোর দেগ্জ্রের সমাজে গিয়ে 
দেখলাম, কেশব সেন বেদিতে ধসে ধ্যান করছে, তখন ছোকরা বয়স । আমি সেজোবাবৃকে 
বললাম, যঙৎলি ধান করছে, এই ছোকরার ফণা (ফাতন! ) ডুবেছে৮ বড়ণীর কাছে মা 


এসে ঘুরছে ।” কথামত, ৩১৪1৩ 


কাত্তিক, ১৩৭৯ ] 


আদর্শগত বিরোধের জন্ম কেশবচন্দ্র মাদি 
ব্রাঙ্মপমাজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৮৬ 
খানের ১১ই নঙ্েম্বর ভারতীয় ব্রা্মদমাজের 
প্রতিষ্ঠ। করেন। ১৮৭০ খবঃ কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে 
যানঃ& তার সৌমামৃতি ও ভগবৎ-বিশ্বাপ- 
প্রদীপ্ত উজ্্্প চক্ষু, এবং বিশ্তদ্ধ ইংরাজাতে 
প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ইংলগুবাসীকে মুগ্ধ ও 
চমৎকৃত করেছিল | মহারাণী ভতিক্টোরিয়! ষয়ং 
কেশবচন্দ্রকে আপ্যায়ন করেন। স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পর নব্যশিঙ্গিত যুবসন্প্রদায়ের 
অপ্রতিঘন্্বী নেতা কেশবচন্ত্রের খাতি দেশে 
বিদেশে সুপ্রতিঠিত হয় ।* 

সে সময়ে কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের 
অপ্রতিহত প্রতিপন্তি। সেই কালে ভারতবর্ষের 
মধো তার মত মেধাবী, গ্রতিভাবান, 
প্রতিষ্ঠাশালী, নামক্াদ। বাক্কি খুব কমই ছিলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাসনা হয় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে 
পাক্ষাৎ করেন। “যোগাব্ঢ ঠাকুর উহ্বাতে 
শ্ীপ্রমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন ।”* প্ণই 


310100961 283071 £ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন 


৫৫৯ 


লোক : কেশব )দ্বারা মায়ের কাজ হইবে ইহ 
তিনি মায়ের মুখেও শুনিয়াছিলেন ।*৭ কেশব- 
৮প্রকে দেখতে যাবার পূর্বে এক দিবাদর্শনের 
মধ্যেও তিন শ্রীন্গগন্মাতার নির্দেশ পান। তিনি 
শিজমুখে বলেছিলেন, “ক্শেবসেনের সঙ্গে' 
দেখ! হখার আগে. ত'কে দেখলাম! সমাধি 
অবস্থায় দেখলাম, কেশবসেন আর তার দল। 
একফঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। 
কেশবকে দেখাচ্ছে যেশ একটি ময়ূর তার পাখ। 
বিষ্তার করে বসে রয়েছে! পাখা 
অর্থাৎ দলবল। কেশবের মাথায় দেখলাম 
শালমপি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব 
শিল্তদের বলছে- ইশি কি বলছেন, তোমর। 
সব শোনে । মাকে বললাম, মা, এদের 
ঈংরেকী মক,- এদের ব্লা কেন! তারপর 
মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলি:ত এরকম হবে। 
ভখন এখান থেকে হগিন!ম আর মায়ের নাম 
শর] নিয়ে গেল ।”৮ 

তিনি নিজে যাওয়ার পূর্বে ভক্ত নারায়ণ 


[71560৮01016 13110173525] 217 $03--কেশবচজ্র 


১৮৬২ থীষ্টাঝের ১৩ই এপ্রিল (১ল| বৈশাখ ) শাচাষপদে বৃত হন। দেবেন্দ্রনাথ তাকে 


'ব্রন্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 


৪ কেশবচন্দ ইংলগু যাত্র। করেন ১৮৭০ খুঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী । ইংলগ থেকে ভারতের 


পথে যাত্র! করেন ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭ৎ খটাব 


৫ ইংজণ্ডের একটি পত্রিকা লিখেছিল, “1707 10717 ৭1)08105) (110 দচ 0710 11816708,% 
আবার কেশবের মুহা উল্লেখ করে প্ডিতবর মোক্ষমূলার লিখেছেনঃ ৭1701 1008 1036 16৮ 
80996936৪00) 10691)11)01)7717% বি02,510109 21৮1] 150560া৭ 01 ঢত টন স00]167 50111, 


9০৪০৭ 10 41601 0169 0 [0015 1১৮ 10691111)0]1 7 967 106700060079,0- 101, 
৬ শ্রীপ্রীরাম$ঞ্চলীলা প্রসঙ্গ, সাধক ভাব, প রশি, পৃঃ ৩৯৮ (তৃতীয় সংস্কর”) 
৭ চিরঞ্জীব শর্ম] বা ব্রেলোকনাথ সামাল রচিত "কেশবচারত” ( তৃতীয় সংস্করপ ) 


পৃঃ ২৪৪। 
৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথাম্বত) ৪1২৪।৩ 


চিরঞ্জীব শর্ম।, এ, পৃ: ২৪৭ পত্রাহ্মপমাজে এক্ষণে যে ভক্তিলীলাবিলাস * মাতৃঙাবের 


প্রকাশ দেখ! যাইতেছে ডাহার এক প্রধান সহায় পরমহংস বঃমবুষ্ত। 


তিনি শিশু বালকের 


মত ম! আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথ। কহিতেন, এবং হরিলালার তরঙ্গে ভামিকা যেমন নৃতা। 
করিতেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়! গিযাছেন।” 


6৬৩ 


শান্ত্রীকে কেশবচগ্রেয় নিকট অগ্রদূত পাঠান। 
নারায়ণ শাস্ত্রী দেখে এসে তার অভিমত 
নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে 
বলেছেন, ণকেশবসষেনকে দেখবার আগে 
নারাপ শান্ত্রীকে বললুষ; “তুমি একবার যাও, 
দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে 
বললে, লোকট। জপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ 
জানতে।--বললে, 'কেশবসেনের ভাগ্য ভাল। 
আমি সংস্কতে কথা কইলাম, সে ভাষায় 
(বাঙ্গালায়) কথ! কইল ।**১ 

১২৮১ বঙ্গাবের ফাস্তন বা চৈত্রযাসে 
একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তার তাগিনেয় হৃদয়রামকে 
সে নিয়ে কেশবচন্ত্র সেনের কলুটোলার 
বাগভবনে উপস্থিত হন। সেদ্দিন ১৪ই মার্চ, 


উদ্বোধন 


[ 4৪তষ বর্ধ--- ১০ম সংখা 


১৮৭৫ খুটাবব।১* সেখানে জানতে পারলেম 
যে? কেশবচন্দ্র অনুপস্থিত। তিনি সহ্ধষী 
বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেলঘরিয়ার এক তপোবনে 
সাধনতজন করছিলেন। 

দক্ষিণেশ্বরের অদুরবতণ বেলঘরিয়| গ্রামে 
জয়গোপাল সেনের উদ্ভানবাট়ী। কেশবচন্ত্র 
প্রতিঠিত “ভারত আশ্রম” সে সময় এ উদ্ভান- 
বাটীতে অবস্থিত ছিল । “ভারত আশ্রম একটি 
সুবৃহৎ সাধু-অনুষ্ঠান ।**'বেলঘরিয়ার উদ্ভানে 
ইহার কার্ষ প্রথম আরম্ভ হয়। একান্নভুক্ত 
পরিবারের ন্যায় পানভোজনের ব্যবস্থা চলিতে 
লাগিল। যথানির্দিউ সময়ে একত্রে সকলে 
উপাসন| করিতেন। নিয়ম অনুসারে সমুদায় 
কার্য নির্বাহিত হইত ।”১১ 


ধর্মতত্ব, ১ল! আশ্বিন, ১৮০৮ শক, “পরমহংসদেবের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব 


ব্রাহ্মপমাজে সঞ্চারিত হয়| সরল শিশুর নায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাহার 
নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আবদার করা এই অবস্থাটি পরমহংস হষঈটতেই আচার্ধদেব বিশেষ 
ভাবে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুন্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়! 
পড়িয়! ব্রাহ্মধর্মকে সরস করিয়া তোলে ।” 

বেদবাাস, মাঘ, ১২৯৪, ******তশ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাঁশয়কেও তক্তিগদগদভরে 
ভাহার চরণপ্রান্তে বসিয়! থাকিতে দেখিয়াছি । পরমহংসদেবের আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর 
হৃদয়ে যুগাস্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে 'নববিধান' প্রসব হয়।” 

৯ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত, ৪1১৫।৩, কেশবচজ্জ্র সেনও শ্রীরামকুঞ্ণকে পরীক্ষা করার জনু 
“প্রসন্ন” ও অপর দৃই ব্রাহ্মভক্তকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠান। রাতদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে তার! 
কেশবচন্ত্রকে সংবাদ দেন। এই ঘটন! অবশ্য প্রথম সাক্ষাতের পরে। 

১০ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ বায় বিরচিত “আচার্ধ কেশবচন্দ্র”-- পৃষ্ঠা ১০৪১ হতে 
গৃহীত। (সবক রামচন্দ্র প্রণীত শ্রশ্রীরামকঞ্জ পরমহংলদেবের জীবনবৃত্তান্ত” পৃঃ ৬০ উল্লিখিত 
সময় ইংরাজী ১৮৭২ খুঃ অথবা ১ল1 আশ্বিন ১৮৮ শকে প্রকাশিত ধর্মতত্বে উল্লিখিত ১৮৭২ 
সাল গ্রহণযোগা নয়। 

১১ চিরজীব শর্ম|, ( ব্রেলোকানাথ সান্যাল ) রচিত “কেশবচরিত”। 

যোগেজ্জনাথ গুপ্ত £ মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্জ (পৃঃ ১৬৫): “তারতাশ্রম কলিকাতা 
জয়গোপাল সেনের বেলধরিয়াস্থ উদ্ভানে প্রথম প্রত্বিঠিত হয় (:২৭৭ অন ফাল্ভুন মাসে)". 
পরে সেখান হইতে আশ্রম কীকুড়গাছি উদ্যানে উঠিয়া যায়» 

1১, 0. 82001000828 1109 1108 800 11188010168 01 1.651087001)8001% 291? 
00. 254-56 “**-681709 6898101151060 10117601021 1919 65 10961606107 10701 
8৪ 731187806 &9002925 16 সা89 0 10100 01 17611210505 00110106 100068.*-170 006816 
18 69 1১9 9 100091:0. 80860110 01881.1886100) 1765 6008 10005658 ৪1309101088 & 


কান্তিক, ১৩৭৯ ] 


পরদিন অর্থাৎ *৫ই ম16১৭ সকালে 
একখানা ছ্যাকড়া গাড়ীতে ১* শ্রীামকুষ। 
ভাগিনের হদয়র/মকে সঙ্গে নিয়ে কেশবদর্শনে 
ফাত্র| করেন। গাড়ীতে উঠবার পর্বে 
শ্রীরামরৃ্ঝ ভাবাঁবিষ্ট হয়ে জগন্মাতাকে বলেন, 
“মাঃ যাবি? কেশবকে দেখতে যাবি? এপ 
বারকয়েক জিজ্ঞাস করে পরে নিজেই উত্তর 
দেন, যাব? | গাড়ীতে বসেও জগন্মাতার সঙ্গে 


রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্জ্রের মিলন 


€৬১ 


সকাল মাটট| কি নয়টারঃ* সময়। উদ্ভাম- 
বাটীর ফটকে গাড়ী উপস্থিত হলে হদয়রাষ 
উদ্যানের ভিঙরে প্রবেশ করে কেশবচন্দ্রকে 
সংবাদ দেন যে, তার মাতুল হরিকথা শুনতে 
বড় ভ:লবাসেন, হরিনাম শুনে আত্মহার] হয়ে 
পড়েন। তিশি কেশবচঙ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে ও তার মুখে ভগবপ্রসঙ্গ শুনতে 
এসেছেন। কৌতৃগলাক্রান্ত কেশবচন্দ্র মাতুলকে 


কতই কথাবার্ত৷ ভাবাবেগে বলতে থাকেন । 
বেলঘরিয়ার উগ্ভানবাটীতে উপস্থিত হন 


নিয়ে আসার জন্য হাদয়রামকে অনুৰোধ 
করেন। 


00121007165 01 81] 61100৭, 807 10819 9৮6:5 ০0৭1 19156101 9110011 196 2062260 10 
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009 10 10100. 900 ৪11116, একটি পঠিকায় ভারতাশ্রমের বিরুদ্ধে কুৎসা-রটন। সুরু হয়। 
প্রতিবাদে মামলা রুজু কর] হয়। 73117৭68870 17791 প্রঃ? কলিকাত। হাইকোর্টে 
শেষ হয় ৩০শে এপ্রিল, ১৮৭৫ খুঃ। কেশবচন্দ্র & বাগ'নবাড়ীতে তখন পর্যগ্ ছিলেন। 

১২. উপাধ্যায় গৌরগেশবিন্ব রায় বিরচিত “কেশবচরিত” পৃঃ ১০৪১। এই গুরুত্বপূর্ণ 
সাক্ষাতের বিবরণ প্রথম প্রকাশ করে ২৮শে মার্চ) ১৮৭৫ খু [779 নাগ) টা পত্রিকা £ 
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১৩ গুরুদাস বর্মণ £ শ্লীপ্রীরামকৃষ্চচতরত (১৪৮-৪৯) 

১৪ ্বামী সারদ|নন্দজী, লীলাঞসঙ্গ. 'সাধক ভাব), পৃঃ৩৯৮, লিখেছেন, প্হদয়ের নিকট 
শুনিয়াছি, তাহার] কাণ্ডেন বিশ্বনাথ উপাধ।ায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং 
অপরাহ্ু আন্দাজ ছুই ঘটিকার সময় এ স্থানে পৌছিয়াছিলেন।” হৃদয়রামের সুত্র ধরে 
গুরুদাস বর্মন শ্রীরামকৃষ্চচরিতে (পৃঃ ১*৮) লেখেন, শ্রীরামকষ্জ বিকাল তিনটার সময় 
বেলঘরিয়ায় যান। অক্ষয় সেনের মত “স্লানের সময় বেলা গ্রহরেক প্রায়। হদুসঙগে 
প্রভুদেব গেল! বাগিচায়॥” পুথি, ২২৫ 

বিশ্বনাথ উপাধায় কেশববিবোধী ছিলেন এবং ইংরাজী-শিক্ষিত বিধমী কেশবচন্দ্রের নিকট 
শ্রীরামরুষ্জের যাওয়| পছন্দ করতেন না। সেক্ষেত্রেঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের 
গাড়ীতে কেশবের কাছে গিয়েছিলেন মনে করা সঙ্গত হবে কি? অপরপক্ষে & ঘটনার 
প্রত্যক্ষদখ 'ধর্মতত্ব" পত্রিকার রিপোার ভাই গিরিশচজ্দ্র সেন) গরতাপচন্জ্র মজুমদার; উপাধ্যায় 
গৌরগোবিন্দ রায়; কামাধ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্াায় (ইনি নিজে উপস্থিত ছিলেন ন1) লিখিত 
বিবরণে জান! যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাড়! কর! ছযাকড়া গাড়ীতে গিয়েছিলেন। তাছাড়। 
হৃদয়রাম- কথিত 1বৰরণ ছাড়া অপর সকলের বিবরণীতে জান! যায় তার সকাল ৬।৯টার সময় 
বেলঘরিয়ায় পৌঁছান । সমস্ত ঘটন। আলোচন| করলে এই সময়-নিরেশ যুক্তিদগত মনে হয়। 


৫২ 


জলীরবামকৃ্চ ও হৃদয়রাম উদ্যানের ফটক 
দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে উদ্ভানের মধো বড় 
পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের খাটে নেমে 
হাত পা ধৌত করেন | সে সময় প্রাত:কালীন 
উপাপন1-শেষে কেশবচন্ত্র বন্ধুগণ সহ পুষ্করিণীর 
পূর্বদিকের বড় বাধান ঘাটে উপবিষ্ট ছি:লন। 
তারা স্রানের উদ্যোগ করছিলেন । তার] দেখেন 
প্রায় চল্লিণ বছর বয়সের ল্গীণকায় এক বাক্তিকে 
নিয়ে দেখতে যোটাসোটা হাদয়রাম তাদের 
দিকে এগিয়ে আসছেন । “তাহাকে দেখিতে 
অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ 
হইল।”১« তাহার পরনে একটি সাধারণ 
লালপেড়ে ধুতি। গায়ে কোন জামা ছিল 
ন1, ধুতির খুটখানি বাম কাধের উপর ঝুলানে। 
খুব সম্ভবতঃ পায়ে কোন জুত| ছিল না। 


৪ জাল পরি শক শত খা ০৯ উর রস (কারা 8 


উদ্বোধন 


৭৪তম বর্ষ---১*ষ সংখা! 


বভাব্তই ব্রাক্ম গ্রচারকগণের অধিকাংশ 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু দেখতে পান 
নাই, ষ্টার যনে করেন ইনি একজন সামান্য 
ব্যক্কি।** শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র ও উপস্থিত 
ব্রাহ্ম তত্তদের বিন নমস্কার জানালেন। 
মনে হয় কেশবচন্ত্র বা উপস্থিত অপর কেছ 
শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিনমস্কার ** করেননি। 
অভ্যাগতদ্দের বসবার জন্ম আসন দেওয়া হল। 


শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই বললেন, বাবু, 
তোমর! নাকি ঈশ্বরদর্শন করে থাক, সে দর্শন 
কিরূপ আমি জানতে চাই।” এইভাবে 
সতপ্রদঙ্গ আরম্ভ হল। এই সংপ্রসঙ্গ থেকে 
আরম্ত হল কেশবচন্দ্রের জীবনে নূতন এক 
অধ্যায়,১৮ ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে এক বৈপ্লবিক 


& উপাধা|য় গোবিন্দ রায় £ *শাচার্য কেশবচন্দ্র'", ধর্মতত্ব, ১৪ই মে, ১৮৭৫ লেখে, 


“€ পরমহংসদেব ) এখন এই বলিয়! খেদ করেন যে, ইচ্ছা! হয় সর্বদ। বিভুগ্ুণ কীর্তন করিয়। 
আনন্দে নাচিয়! বেড়াই, কিন্তু শরার রুগ্ন হওয়াতে তাহার ঝড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।” 
ধর্মঙত্ব, ১৬ই সেপটেম্বর, ১৮৮৬, এ সাক্ষাতের বিবরণীতে লেখে, (পরমহংসদেবের ) 


“দেহ জার্ণ ও দুর্বল।” 


১৬ 1১0. 80520020781 2 01091199770 11168,017176৭ 01 10%9119100108100% 960 £ 


08989 967 “1119 51)1)68751709 8৪ 80 0101076881)01106 £120 58201019, 8100 109 5100108 ৪০0 
16619 ৮ 178 10019001081017) 00৪৮ 9 010 006 658 01001) 706108 06 1010 80 2186- 
শ্ীরামকৃষণ-পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনের মতে শ্রীবামকঞ্জকে দর্শনমাত্র কেশবচন্্ 
মুগ্ধ হয়েছিলেন | কি ছবি ধরিয়া অঙ্গে অগ্রেদেখ মন | কেশবের সন্নিকটে গরভুর গমন 
বাসন-বজিত যেন হাদয়ের থলি। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কাঙ্গালী॥ ব্যাকুলত! একাগ্রত! 
দীনতা সংহতি । হুরিগত মন প্রাণ তায় স্থিতি গতি ॥ ভক্তি প্রীতি এক মতি মুতির গঠন। 
দেখিয়া শ্রীকেশবের না সরে বচন ॥” ( পৃঃ ২২৬) 

১৭ মহেন্দ্রনাথ দত্ত £ শ্রীঞামকৃষ্জ-অনৃধ্যান গ্রন্থে জান] যায় সেই সময়কার কলিকাঙার 
সমাজে নমস্কারার্দি করার বিশেষ চলন ছিল না| তাছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি থেকে 
জানতে পারি, “কলুটোলার বাড়াতে দেখ! হু'ল, হৃদে সঙ্গে ছিল, কেশব সেন যে ঘরে ছিল 
সেই ঘরে আমাদের বসালে |:**'তা আমাদের নমস্কার টমস্কার কর! নাই ।'*-***তার| এলেই 
আম নমস্কার করতুম তখন ওরা ক্রমে ভূমি হয়ে প্রণাম করতে শিখলে] ।”- শ্রীত্রীরামকষ্ণ- 
কথামত, ৫1১1৪ 
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কাত্তক, ১৩৭৯ ] শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন ৫৬৩ 


পরিবর্তন এবং রামকষ্তাবালোলনের প্রথম প্রকাশ্তাবে প্রচার ।১৮ক,খ 
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108001908, 179 9৪ 206:000090 %৪ 131000191)009 0706 130000705095 (21686 
0650696 ) 01 [08101)106378,*** * 306 80010 109 19600 60018000789 17 & ৪01৮ ০01 
18811 09111003 9869 19907101176 00 &20 81090, 00168 00990501203, 192৮ 09 8810, 
180%79592) ৪8 8০ 177010070 800 1)8906110] 608 0 90017. 1)810610%0 109 ৬০৪ 700 
07010951090, 4& €000 10090 01 000 98061811556 5691) 120 1769810 0117,111)9 
৪000911068508 01 61019 06850096 ড/1)10)) 20000 1000160 11060 17) 0170560 17000১1)11)) 1780 
& 0০ 9110) 90908 89010. [991)01015 0961)0110 12)100. [109 ৬০৮৮ (656 6081)0 0050৮577218 
10 006 08:870135095, ৪৪ 6109 10601096 60100917988 দ,161) 01011 106 01১67151160 (119 
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১৮ক কেশবচন্দ্রের ভাবজগতে যে বিশাল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে তার প্রাণহরূণ 
বাগ্মী কেশবচন্দ্রের বত্তৃতাংশ উদ্ধাত কর! যেতে পারে। 

[93100019000 3818 81)990) 00 [11000 7110315100৮ 616 00802 
00861, 18117086070, 0975. 08. 50975 1870. **৮ 80701 1710 (009) 19195]19 
10099101101 1700. 201008 (০0) (100 ৯%1%০61010 01 1190১ 10090 0620011,]5 170 00050 
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73-74] শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরব ঠখ বাৎসরিক ভাষণে কেশবচন্দ্র বলেন, “৮৪:11, 
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%08 09৮ [77097190089”, 80, 2904১ 18৭6. কেশবচন্দ্রের মনোজগতে টৈপ্ল'বক পরিবর্তন 
সহ্থন্ধে বিজয়কুষ্ণচ গোযষামীর নিকট শোন! ঘটনা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে । “আবার যেখানে 
বসিয়া ঈশ্বরচিস্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়। তাহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাগুলি 
অর্পণ করিয়াছিলেন । দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক “জয় বিধানের জয়” বপিয়া ঠাকুরকে প্রণাম 
করিতে আমার্দিগের অনেকে তাহাকে দেখিয়াছে।” শ্ীশ্ারাম কুষ্ণলালা প্রসঙ্গ । সাধক গাব ?, 
পৃঃ ৪০৪ | 13100 0070019% 0৮1 5 89106 3110৬ [0181075005৮ 9005 1) 8.- 55109 
00886106 01 19,0008007191)1)0, ৬১101 10691)01) 7৪ 152 50010068106 95916 11) ০0 2009061 0 
ঢ51181099 800 81)1016081 181960157, 


€৬৪ 

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গানস্তরে আলোচনা চলতে 
থাকে। 

কিছু সময় পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচ্য 
বিষয়োপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান ধরলেন, 
“কে জানে মন কালী কেমন, ষড়দর্শনে 
মিলে না দরশন” ইত্যাদি। অমৃতবষা 
যধুকঠের সঙ্গীত বেলঘরিয়ার তপোবনে 
আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করল। সঙ্গীতের রস 
সম্পূর্ণ আহাদন করবার সুযোগ মিলে না, 
ব্রাহ্ম গ্রচাঁরকগণ অবাক হয়ে দেখেন গায়ক 
ৰাহাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন । স্পন্দহীন €দহ? 
স্থির দৃষ্টি, প্রফুল্ল আনন, প্রেমাশ্র-বিগলিত 
রক্তাত নয়ন-_-শ্রীরামকঞ্চের চিত্রাপিতের ন্যায় 
সমাধিস্থ মুতি দর্শন করে প্রচাঁরকগণ বিস্মিত 
হন বটে, কিন্তু এর গভীর তাৎপর্য হ্ৃদয়ঙ্গম 
করতে সক্ষম হন না। উপরত্থ অনেকে মনে 
ভাবেন, এই অবস্থ| একটা মিথা| ভান ব 
মস্তিষ্কের বিকারপ্রসৃত অধবা কোন ধরনের 
এক ভেন্কিবাক্ষী | সমাঁধ থেকে বুখিত করার 
জন্য ভাগিনেয় হাদয়রাম গম্ভীরষরে ওকাকধ্বনি 
করতে থাকেন এবং উপস্থিত সকলকে ওঁকার 
উচ্চারণ করতে অনুরোধ করেন। তার। 
ভাবেন, এ 'মাবার কি ভেক্কি? ব্যাপার ক 
হয় দেখার অন্য হাদয় যা বলেন তাই 


উদ্বোধন 
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করেন। মিলিতকের গুঁকারধ্বনি তপোবনের 
পরিবেশ মাধুর্ধময় করে তোলে । প্পরমহুংসের 
চক্ষু দিয় আনন্দাশ্রুর উদগম হইল, মধ্যে মধ্যে 
হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ 
হইল।”১৯ তাহার মুখমণ্ডল মধুর হাপিতে 
উজ্জ্বল হয়ে উঠল । এইরূপ অর্ধবাহাদশায় তিনি 
গভীর আধ্যাত্মিক তত্বদকল ছোটখাট দৃষ্টাস্তের 
সাহাযো সরল ভাষায় বলতে থাকেন ; মিষ্ট 
সহজ সরল কথা উপস্থিত উচ্চশিক্ষিত ব্রাঙ্গ- 
প্রচারকগণের হায় স্পর্শ করে। তারা মুখ 
বিশ্ময়ে শ্রীরামকষ্টের মধুর বাণী শুনতে 
থাকেন | “তখন তাহার! বুঝিতে পারিলেন 
যে, বামরু্চ একজন ষগাঁয় পুরুষ, তিনি সহজ 
লোক নন।”২৭ 

এখন শ্রীরামকৃষ্ণই প্রবক্তা ।২১ কেশবচন্র 
ও উপস্থিত সকলে মন্ত্রুদ্ধবৎ তাহার সুমিষ্ট 
কঠের বাণী শুনতে থাকেন। কিছুট। গ্রাম্য 
ভাষার, গ্রাত্যহিক জীবনে দৃষ্ট বিষয়সকল 
উদ্দাহরণ দিয়ে তিনি ঈশ্বরতত্ব উদঘাটন করতে 
থাকেন। আলোচ। বিষয়ের সুস্প্টতায়, 
ততোধিক প্রকাশতঙ্গিমার অভিনবত্বে সকলে 
বিস্ময়াবিষ্ট হন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ 
লাগিলেন.২ং 


ভাবাবস্থায় বলিতে 
“ঈশ্বরকে যে ভক্ত যেরূপ দেখে 
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২২ সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ব্যক্কিদের যথা প্রতাপচঙ্র মজুমদার, ব্িলোকানাথ সাম্ন্যাল। 
উপাধায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি ব্রাহ্ষপ্রচারকগণের লেখ|, সাময়িক পত্র-পত্রিকাঁতে 
প্রকাশিত ঘটন! এবং বপন: শ্রীরামকৃষের বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও হদয়রামের নিকট হতে 
সংগৃহীত বিবরণী হতে সেধিনকার আলোচিত বিষয়গুলি জান যায়। কাহিনীগুলি যথা- 
সম্ভব শ্রারাঁমকষের মুখনিঃসৃত “কথাম্বত"' প্রভৃতি অবলম্বনে সঙ্কলন কর] হয়েছে। 


সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন 
গণ্ডগোল নাই। তাকে কোনরকমে যদি 
একবার লাত করতে পার! যায়, তাহলে তিনি 
সব বৃঝিয়ে দেন। একট! গল্প শোন-- 

“একজন বাহে গিছিল। সে দেখলে ষে, 
গাছের উপর একট! জানোয়ার রয়েছে । সে 
এসে আরেকজনকে বললে দেখ, অমুক গাছে 
একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে 
এলাম | লোকটি উত্তর করলে, 'আমি যখন 
বাহে গিছিলাম আমিও দেখেছি--৩1 সে লাল 
রঙ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ্‌।' 
আরেকজন বললে “না না- আমি দেখেছি 
হলদে।' এইরূপে আরও কেউ ৰললে, “ন! 
জরদ1, বেগুনী, নীল ইত্যাদদি। শেষে ঝগড়া 
তখন তার! গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন 
লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাস! করাতে 
সে বললে, আমি এ গাছতলায় থাকি, আমি 
সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি--তোমরা য| 
য| বলছ, সব সত্য-_সে কখনও লাল, কখনও 
সবুগ্জ, কখনও হলদে, কখনও নীল, আরও সব 
কত কি হয়! বহুরূপী। আবার কখনও 
দেখি কোনও রঙই নাই। কখনও সগ্ুণ, 
কখনও নিগ।” 

"অর্থাৎ যে বাক্তি সদা-সর্বদ! ইশ্বরচিস্তা 
করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি। 
সে বাক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখ। 
দেন, নানাভাবে দেখ! দেন--তিনিই সাকার, 
আবার তিনিই নিরাকার। তিনিই পুরুষ, 
তিনিই প্রকৃতি । যে গাছতলায় থাকে সেই 
জানে বহুন্ধপীর নান! রঙ--আবার কখন কখন 
কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল 


নীরামরুষণ ও কেশবচন্র্রের মিলন 


৪৬৫ 


তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।”ংও 

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্ম প্রচারকগণ একাগ্রমনে 
শুনেন, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের ষরূপ নির্ণয় 
করা ব| তার মহিমা বর্ণনা! কর] মানুষের 
সাধ্যতীত, তিনি যদি কৃপা করে ধর! দেন 
তবেই মান্য তাকে জানতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলতে থাকেন, “কেউ কেউ বলে ঈশ্বর সাকার, 
আবার কেউ বলে তিনি নিরাকার । এই ৰলে 
আবার ঝগড়।।” 

“্যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহলে ঠিক 
বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, 
ঈশ্বর সাকার আৰার নিরকার। আরো 
তিনি কত কি আছেন মুখে বলা যায় না। 

“দেখ, কতকগুলে! কান একট! হাতীর 
কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে 
দিলে, এ জানোয়াঝটির নাম হাতী। তখন 
কানাদের জিজ্ঞাস] কর| হ'ল, হাতীটা কি 
রকম? তার] হাতীর গ| স্পর্শ করতে লাগল । 
একজন বললে 'হাতী একট! ধামের মত'। 
সে কানাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল । 
আর একজন বললে “হাতীটা! একটা কুলোর 
মত” । সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে 
দেখেছিল! এই রকম যার! শুঁড় কি পেটে 
হাত দিয়ে দেখেছিল তার! নানাপ্রকাঁর বলতে 
লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু 
দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি, আর 
কিছু নয়। 

“এ সব বৃদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ 
আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ 
বৃদ্ধি খারাপ । শশ্বরের কাছে নানা! পথ দিয়ে 
পৌঁছান যায়। আত্তরিক হলে সব ধর্ষের 


২৩ শ্রাখারামকৃষ্ণকথাম্ত, ১।৩।৫ হতে গৃহীত 


১ 


ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়! যায় ।”২৯ 

“একট| ডেও পিম্পড়ে চিনির পাহাড়ে 
গেছল। একটা দান! মুখে করে পালাল, 
আর লেইটে খেয়েই হেউ ঢেউ। 'মার শক্তি 
কোথ! যে খাবে? সেইরকম তগবানকে জেনে 
কে শেষ করতে পারে? আবার তার কপ! 
না হলে তাকে জানবার যোটি নেই ৮৭ৎ 

সময় গড়িয়ে চলে। ব্রাঙ্গ প্রচারকগণ 
শ্রীরামকৃষ্ণের বচনামৃত পান করতে থাকেন। 
সকলেরই মনের ভাব, এমন সরল ভাষায় 
প্রাণম্পর্শী তত্বকখা পূর্বে কেউ কখনও 
শোনেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের দুর্টি কেশবের 
উপর নিবদ্ধ হ'ল যেন! কেশবচন্জ্রের সাধন- 
জীবনের দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে থাকেন, 
“পাধন-ভজনের প্রথম দ্বস্থায় ই।কডাক, ক্রমে 
সব থেমে যায়। ঘিয়ে লুচী ছাড়লে প্রথমে 
টগৰগ- করে ওঠে, অল হতে থাকলে আর 


শব্ধ হয় ন।। তেমনি জ্ঞান পাক1 হলে আর 
বাহ আড়ম্বর থাকে না, অল্প জ্ঞানেই 
আড়ম্বর।”২* 

প্রকমের সাধক আছে ;--একরকম 


সাধকের বানরের ছার স্বভাব আর একরকম 
সাধকের বিড়ালের ছার ভাব । বানরের ছা 
নির্জে ষে। সে করে মাকে আকড়িয়ে ধরে। 
সেইরূপ কোন কোন সাধক. যনে করে, এত 
জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত 
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তপত্য। করতে হুবে, তবে ভগবানকে পাওয়। 
যাৰে। এ সাধক নিজে চেষ্ট| করে ভগবানকে 
ধরতে চায়। . 

“বিড়ালের ভব কিন্ত নিজে মাকে ধরতে 
পারে না। সে পড়ে. কেবল মিউ মিউ করে 
ডাকে । মামা করেঃ মা কখনও বিছানার 
উপর, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, 
রেখে দিচ্ছে; মা তাকে মুখে করে এখানে 
খানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে 
জানে না! সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে 
হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে ন!।-- 
এত জপ করবো, এত ধান করবো ইত]াদি। 
সেকেবল ব্যাকুল হয়ে কেদে কেদে তাকে 
ডাকে, তান তার কান্না শুনে আর থাকতে 
পারেন না) এসে দেখ! দেন।”ৎ৭ 

সতপ্রসঙ্গের অফুরস্ত ধার ব্রাহ্মতক্তর্দের 
সন আহার উপাসন1 ভুলিয়ে দিল, সকলে 
অপার আনন্দে মগ্র। তখন কেশবচন্দ্র কি 
করছিলেন? কি ভাবছিলেন? "অনুমান কর! 
যায়, কেশবের তৃষিত হায় অমুতবাবিপিঞ্চনে 
অপার তৃপ্তিতে তখন মগ্র। তিণি হ্বয়দ্ধার 
উদঘাটন করে অমিয়ধার| গ্রহণের জন্য 
ব্যাকুল; তিনি বিনীত ও কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত 
তাবে বসে থাকেন ।২৮ সংপ্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে 
শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্র ও ব্রা্গপ্রচাঁরক- 
দের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রায় 


২৪ শ্রীপ্রীরামকঞ্চকথাম্বত, ২।২।৫, হতে গৃহীত 
২৫ শ্রীপ্রীরামকঞ্চচরিত £ গুরুদাস বর্মন : পৃঃ ১৫১ 
২৬ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ £ &ঃ১ পূঃ ১০৪৩ হতে গৃহীত । 


২। কথামত, ৩।৭।১ 


২৮ ভাই গিরিশচজ্্র সেন লিখেছেন, “পরম ধামিক' যহাপগ্ডিত জগদিখ্যাত 'কেশবচগ্জ 
সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকট শিল্তের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে এক পানে 
বসিতেশ, আদর ও অদ্ধার সহিত তাহার কথাসকল শ্রবণ করিতেন, কোন দিন কোনব্বপ 


তর্ক করিতেন না। 


কাস্তিক, ১৩৭৯] 


অজ্ঞাত কারণে সকলেই বোধ করেন যে, 
প্রীগামরুফ্খ তাদের আপন জন, যেন নিকট 
আত্বীয় ।- শ্রীরামরজ কেশবচজ্জের শ্বাসরে 
ত্রার অভার্থনার একট। সামগ্রিক চিত্র উপ- 
াপিত করেন একটি উপমা'র সাহাযো। ঠিনি 
বলেন, “গরুর পালে অন্য জত্বু গলে শিং দিয়ে 
গতিয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু অন্য গরু এলে 
পর ল্বজাতি বলে কত খাতির-তখন গ! 
চাটাচাটি করে ।” এই কথায় হাসির রোল 
উঠল। 

সকলের অজ্ঞাতসারে সূর্যদেব তিন চ'র 
খব্টার পথ শবক্িক্রম করেছেন। শ্রীবামকুষও 
বিদায় নেওয়ার অনু প্রস্তত হন? বিধায়গ্রহণের 
সময় কেশবচক্জ্রের দিকে লক্ষা করে শ্রীরামকৃষঃ 
বলেন, “এরই ল্যাঙ্ম খসেছে।” কথার 
তাৎপর্য ন| বুঝে সভাশ্ুদ্ধ লোক হেসে ওঠে। 
তখন কেশবচঙ্জর বাধা দিয়ে বলেন, “তোয়র! 
হেসো না। এর কিছু মানে আছে। একে 
জিজ্ঞাসা করি৷” 

তখন শীগামরুঞ্চ মুদ্হাষ্ে বলতে থাকেন, 
"যতদিন বেঙাচির লযার্জ ন। খসে; ততদিন 
কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ভাঙ্গায় 
বেড়াতে পারে না; যেই লাজ খসে, অমনি 
লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলে ৪ থাকে 


ভ্রীরামকৃষ ও কেশবচন্ড্রের মিলন 


৫৬৭ 


আবার ডাঙ্গায়ও থাকে । তেমনি মানুষের 
যতদিন অবিদ্ভার লাজ না খসে ততদিন 
সংসারজলে পড়ে থাকে । অবিগ্যার ল্যাজ 
খস্লে- জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে 
পারে, আবার ইচ্চা হলে সংসারে ধাকতে 
পারে।”২১ «কেশব, দ্োমার মন এখন এরূপ 
হয়েছে; তোমার মন সংসারেও থাকতে পারে 
আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে ।”*ৎ 
সামান্ব কথার মধো যে গভীর তাৎপর্য তার 
ব্যাখা শুনে উপস্থিত সকলের বিল্ময়ের সীম! 
থাকে না। কেশবচগ্র সন্ধে তার গুঢ় 
অভিমত*১ প্রেনে ব্রাহ্গগ্রচাপকর্ের মন প্রসঙ্গ 
হয়ে ওঠে। তার] বুঝতে পারেন) পরমহংসদেব 
শুধু একজন তত্বঙ্ঞ পুরুষমাত্র নন, তিনি 
একজন অস্তর্বেত। | 

সংপ্রসঙ্গে তিন-চার ঘণ্ট/ অতিবাহিত 
হলে, আননমু্তি প্রীবামর্ণ বিদায় নিলেন, 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন । কেশবচত্্র ও তার 
সাঙ্গোপাঙ্গের] অনাষাদিতপূর্ব আনন্দরসে 
সম্পক্ত হয়ে প্রাণে গ্রাণে অন্বঙব করেন 
দরক্ষিণেশ্বরের পরযহংস একজন অলাধারণ 
বাক্তি' প্রথম দর্শনেই তারা হ/রামকৃষ্ণের গ্রৃতি 
আকর্ষণ বোধ করেন, সার পৃত সঙ্গলাভের 
জন্ুলালায়িত হন। 


রা সাধুতক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুত! কিতাবে গ্রহণ করিতে হয়, 


কেশবচন্ত্র দেখাইয়া গিয়াছেন | অনেক দিন পরমহংসের নিকটে যাওয়ার পূৰে দেবালয়ে 
উপাসনার সময় সাধুতক্তি বিষয়ে তিনি প্রার্থনাদ করিয়া প্রস্তত হইয়। গিয়া্চেন। 

ভক্ত মনোমোহন, পৃষ্ঠা ৬৮, ****” দেখিলাম ঠাকুরের প্রতি কেশববাবুর অধ! ভক্তি 
কত গভীর, তাহার সেবাকার্ধ কত নিখুঁত, '্বামর! তাহার শ্রদ্ধার এক অংশও পাই নাই।” 


২৯ কথামৃতঃ ১1১৩:৪ 


৩০ প্রীশ্রীরামকৃঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাবঃ ৪০০ পৃঃ, হতে গৃহীত । 
৩১ অসশ্বিনীকুমার দত শ্রীরামকৃষ্ণকে পিজ্ঞাসা করেছিলেন? কেশববাবু কেমন লোক! 


শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন 


অপরপক্ষে কেশবচন্্র শ্রীরামকৃষ্ণ দন্বন্ধ বলেছিলেন, “দেখ ! 


ওগো, সে দৈবী ষ।নুষ ; (কথামত, প্রথম ভাগ, পঞ্জিশিষ্ ) 


পরমহংদ মশ'য় লাটের 


মাল নহেন, তিনি অমুলা বস্ত, গাসকেশে রাখিবার উপযুক্ত” (ভক্ত মনোফোহন, পৃঃ ৫৫ ) 


৫৬৮ 


এভাবে জগন্মাতার উপর সর্বদা নির্ভরশীল 
রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে আবিষ্কার করে, তার 
হৃদয়ে রুদ্ধ শক্তির ফোয়ার| উন্মুক্ত করে শুধু 
কেশবের জীবনে ও তার ধর্মসংস্কাকপ্রচেষ্টায় 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন তাই নয়) 
দেখ| যায় এই প্রথমণ্* সাক্ষাতের ফলশ্রুতি- 
বযরপ গুণগ্রাহী কেশবচন্দ্র শ্রীরাম কৃষ্ণ- 


উদ্বোধন 


[ ৪ তম বর্ধ--১০ম সংখা] 


মহ্মা-প্রচারে প্রথম উদ্চোগীৎ্* ইফেছেন। 


“এর মধো যে ভাব আছে, যে শি আছে 
তাহ এখন গ্রচার করার প্রয়োজন নেই-_ 
একে বক্তৃতা বা! খবরের কাগ্জ দিয়ে প্রকাশ 
করতে হবে ন1)*৪ কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের এই নিষেধবাণী অগ্রাহ্া করে তিনি 
নধাশিক্ষিত যুবসমাজের নিকট পরমহংস 
শ্রীরামকৃষ্ধের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন । 


৩২. সত্যচরণ মিত্র £ শ্রীস্্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (€ ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত ), (পুঃ ৮১-৮৪)। 
এই গ্রস্থকারের মত-_ক্রাহ্ম অন্নদাচরণ মল্লিকের নিকট সংবাদ পেয়ে কেশবচন্ত্র একদিন 


অব্রদাচরণের সঙ্গে এসে শ্রীরামকুষ্কে দেখেন । 


পরে মহিমাঁচরণের সঙ্গে একটি গাড়ীতে 


শ্রীবামকঞ্চ ও হ্বদয়রাম কমলকুটীরে যান। সেখানেই “তোমার ল্যাজ খসেছে” ইত]াদি 
কথোপকথন হয়। এই ঘটনাবলী অপর কোন গ্রন্থকার সমথন করেননি | 

৩৩ 13000017752 017৮6681156১1001602 01 009 12001776015 5৪৫৮ ৬558৪, (1888) £ 
“4১0 01662810816 15106819909 3800, 010৮5 10608109 008: 01016100611) 10 1018 
(128071001810005)1065000102 চ01]0 808. 8100811563660060 6106 8101)978 01 1018 
80৮15185.” (79150000105 1305560, 60১ 1930১ 0 95) 


এশ্বর্য 


শ্রীধনেশ মহুলানবীশ 


৩৪ শক্ত মনোমোহন; পৃষ্টা ৬৯ 


ইড়ায়ে রেখেছ তুমি ভুবন ভরিয়া 


বিচিত্র এশধর।শি। 


মন্ত্রমুধ ছিয়। 


ডুবে আছে অপরূপ সৌন্দর্য মাঝারে | 

ফে দিকে ফিরাই আখি হেরি চারিধারে 

সুউচ্চ পবতমাল! গভীর সাগর, 

বিশাল শরণ/র।ঞ্জি. স্িপ্ধ মনোহর ! 

বাহিরের শোজাতেই রব কি ভুলিয়। 

সঙ কি ছপিয়া যাবে ধরা নাহি দিয়? 
এশ্বর্ষের অন্তরালে হে এশ্বধবান 
গেখেছ নিজেরে গুপ্ত ! তোমার অম্লান 
সৌন্দর্সরাশির মাঝে রহিবংডুবিয়। 


অনাদি অনন্ত কাল! 


অতলে নাবিয়! 


বত্বের সন্ধান আমি পাইৰ নিশ্চয়-_ 
কাচ [নয়েরতৃপ্ত-লাভ আর নয় নয়। 


তন্ত্শান্ত্রের প্রাচীন 


শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবতী 


তন্ত্রশান্ত্র কত প্রাচীন এ বিষয়ে মালোচন! 
করতে হ'লে প্রধষে তন্ত্রের শ্বরূপ জানতে হবে। 
শবাত্বক বেদ যেমন দিব্য এবং অপৌরুষেয় 
জান, শব্বাত্বক তন্ত্র তেমনি দিব্য এবং অপৌঁ- 
রুষেয় জানবিশেষ। এই জ্ঞান ইন্ট্রিয়াতীত এবং 
নিতা। একযাব্র ধষিগণ এই অতীন্দড্িয় নিত্য 
জ্ঞানকে সৃজ্্া বাক্রূপে সাক্ষাৎকার করেছেন। 
এই সূক্ষ্ম! বাক পরাবাকৃ নামে অভিহিত। 
এই বাক্‌ স্বরূপতঃ বোঁধাত্বক। এই বোধাত্বক 
জ্ঞান অভিবাক্তিকালে বাগাত্মক হয়ে শবের 
মাধ্যমে প্রকাশিত হ্য়। এই বাগাত্বক 
অভিব্যক্ত জ্ঞানই বেদ তন্ত্র গ্রভৃতি শান্তর নামে 
অভিছিত। সৃষ্টির উন্মেষকালে সুক্ষ! অতীন্দ্রিয় 
পরাবাক্‌ ক্রমশঃ পশ্মন্তী এবং মধাম! নামক 
ভূমিদ্বয়ে অবতরপ করে এবং বৈখরী ভূমিতে 
এসে শবার্৫থরূপে প্রতীয়মান হয়ে শাস্ত্রের রূপ 
ধারণ করে। মধামা ভূমিতে পরমেশ্বর 
অতিগুহ্য শান্ত্রজ্ঞান প্রকাশের নিমিত্ত কলিত 
গুরুশিষ্তের ভাব গ্রহণ করেন।. এই গরু 
সদাশিব নামে অভিহিত। সদাশিবরূগী 
পরমেশ্বর আপন পাঁচটি শক্তি--চিৎ আনন্দ 
ইচ্ছ। জ্ঞান ও ক্রিয়াকে পাচটি মুখরূপে 
প্রকাশিত করেন। এই পাঁচটি মুখের নাম-_ 
ঈশান তৎপুরুষ সগ্যোঞ্জাত বামদেব এবং 
অঘোর। সদাশিবের এই পঞ্চমুখে অনন্ত শান্ত 
বিধৃত রয়েছে। অনন্ত শান্ত্রের অতি অল্পই 
জগতে শবাার্ঘরূপে প্রকটিত হয়েছে । প্রকটিত 
শাস্ত্রের মধ্যে আবার কালক্রমে কতক বিলুপ্ত 
হয়ে গেছে। গ্রকটিত, অপ্রকটিত এবং বিশু 
সকল শান্সই কিন্ত পরাবাক্‌ জ্ূপে নিত্য বর্তমান 


রয়েছে। ইন্দ্রিয়াতীত নিত্যবর্তমান বোধাত্মক 
পরাবাকু যেভাবে অন্ত্রাদিশান্রের আকারে 
প্রকটিত হয়েছে তা মনে রাখলে তত্ত্রাদি 
শান্ত্রকে কোন বিশেষ কালের ব্যাপার বলে 


নির্দেশে করা যায় ন|। বর্তমান প্রবন্ধে 
'ন্ত্রশান্ত্রের প্রাচীনত্ব' বলতে মনুৃষ্তসমাজে 
তর্কশান্ত্রর্চার অথাৎ ম্ত্রধর্মান্ববতিতার 


প্রাচীনত্বকেই বোঝান হচ্ছে। বস্ততঃ যে বিপুল 
তন্তরগ্রস্থরাজি পরাম্পরাক্রমে আমাদের হস্তগত 
হয়েছে, সেই গ্রন্থরাজির প্রাগীনত্ব আমাদের 
আলোচনার বিষয়। কাজেই, এ আলোচনায় 
এঁতিহাদিক কালক্রম আশ্রয় কর! হুচ্ছে। 

তন্ত্গরস্থগুলির প্রাচীনত্ব সুগভীর গবেষণার 
বিষয়। এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন পূর্ণাঙ 
আলোচনা! হুয়নি। দৃ'্চারজন পণ্ডিতব্যক্তি 
এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচন! করেছেন। 
বর্তমান প্রবন্ধে তাদের মতামত তুলে ধর! 
হ্চ্ছে। 

কোন কোন পাগুতের মতে, তন্ত্র গ্রন্থগুলি 
পুরাণনমুহের পরবতী কালে রচিত হয়েছে। 
এই মতবাদের ধার! বিরোধিতা করেছেন তার! 
ৰলেন-_পুগ্াণসমূহে বৈদিক ও তান্ত্রিক উতয়- 
প্রকার উপাসনা-পদ্ধতির বিধান রয়েছে। অর্থাৎ 
পৌরাণিক ধর্মে বৈদিক ও তান্ত্রিক উতয়প্রকার 
ধর্মানুষ্ঠানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কাজেই 
পৌরাণিক ধর্মের উপর তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব 
যীকার করলে তন্ত্রের সূ্টি পুরাণের আগে 
হয়েছে একথ| মানতেই হবে। কেউ কেউ 
আবার বলেছেন যে; বৌদ্ধধর্মের উৎপাত্তর পর 
ভ্তধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতবাদের 
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বিরুদ্ধে কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন ষে, 
বৌদ্ধদের প্রামাণ্য পুস্তক লপিতবিস্তুরে বয়ং 
ভগবান্‌ বৃদ্ধ তন্ত্রেক্ত বিষু কাত্যায়নী এবং 
গণপতির পৃ্জার নিন্দা করেছেন। কাজেই 
বৌদ্ধযুগের পূর্বেই তন্ত্রের * উৎপত্তি বীকার 
করতে হয়। 

তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের নিষ্ঠাবান পণ্ডিতদের 
বিশ্বাস _বেদ-শান্ত্রের উৎপত্তির অনেক পূর্বেই 
তন্ত্রশান্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে । তার! বলেন 
যে. নারায়ণীয় তন্ত্রে একথা স্পঞ্ট করে বল! 
হয়েছে যে, জামল থেকে বেদের উৎপত্তি 
হয়েছে। জামল এক শ্রেণীর অঙ্গ্রন্থ। 
নারায়ণীয় তন্ত্রনৃসারে -ব্রক্ষজামলে সাম- 
বেদের, রুদ্রজামলে খগ.বেদের, বিধুজামলে 
যজুর্বেদের এবং শক্তিজামলে অধর্ববেদের মূল 
নিহত রয়েছে। এই মতবার্দে বিতর্কের 
যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। যদিও এই বিতর্কের 
মীমাংসা নিপুণ গবেষণার বিষয়, তবু আমরা 
এ সম্পর্কে হৃ'চারটি কথা আলোচন। করছি। 

মহ্ন্জোদারে! এবং হ্রপ্লায় যে সুপাচীন 
সভ্যতার শিদর্শন পাওয়! গিয়েছে, পণ্ডিতের! 
তাকে বৈদিক আর্ধলভ্যতার পৃবতা সভ্াতা 
বলে মনে করেন। পাগুতগপ এ বিষয়েও স্থর 
নিশ্চয় করেছেন যে, এ ছুই স্থানে তৎকালে 
শিব (লিঙ্গ) ও শক্তি (মাতৃ)-পূজ| প্রচলিত 
ছিল। কাজেই একথ| বল] যেতে পারে ষে, 
বৈদিক যুগের পূর্বেই তন্ত্রোক্ত শিব ও শক্তির 
আরাধন] প্রচলিত ছিল। বস্ততঃ, তস্ত্রো্ত 
ধর্মানুষ্ঠানে৭ তুল্য ধর্মানুষ্ঠান বহু প্রাচীনকাল 
থেকেই বিভিন্ন দেশে আদিম অধিবাসীদের 
যবে) প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতপ্রবর চিন্তাহরণ 
চক্রবর্তী তার “তন্ত্রকথ।” নামক পুস্তকে এ 
বিষয়ে আলোচন। করেছেন। তার মতে 
তম্ত্রো হট্কর্জ মগ্তাদির ব্যবহার এবং মঞ্জ- 


উদ্বোধন 
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' শক্তিতে বিশ্বাস বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধেয 


দেখা গিয়েছিল। অপরকে ৰশ করবার জন্গে 
বিভিন্ন ক্রিয়ার আশ্রয় নিতেন অতি প্রাচীন 
কালের মানুষরাও। মোম-জাতীয় ভ্রব্যের 
স্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তির মুক্তি তৈরী করে 
এ মুর্তিকে অভিমন্ত্রিত করা বা অগ্নিতে দ্রবীভূত 
করার প্রথা প্রাচীন সোমেটিক জাতির মধ্ো 
প্রচলিত ছিল । স্ত্রীলোক লইয়! উপাসন! প্রাচীন 
গ্রীস ও রোমদেশের পান'-পৃজায় প্রচলিত 
ছিল। ধর্মোৎকর্লাভের জন্ব মাদকদ্রব্যের 
ব্যবহারও বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদের 
মধো দেখা যেত। 

তন্ত্রশ'স্ত্র এবং তান্ত্রিক ধর্মানুষ্টানকে ধার! 
বেদশান্ত্র এবং বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের চেয়ে 
প্রাচীন বলে মনে করেন, সেই তন্ত্রাতিলাষ'দের 
মতে, আর্দের আগমনের পূর্বে অনাধদের 
মধ্যে তাদের ভাষাতেই তন্ত্রশান্ত্র প্রচলিত 
ছিল। তখন গ্রন্থ ছিল না| গুরুশিস্ত- 
পরম্পরায় শান্তর কঠে বিধৃত ছিল। 
আগমনের পর তাঁর] তম্ত্রধর্মের উদারতায় এবং 
সর্বঞ্কনীনতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পৈতৃক 
ব্রাহ্মণ)ধর্ম ত্যাগ ন| করেও তারা তন্ত্রের কিছু: 
কিছু আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিলেন | 
বস্ততঃ, উপনয়নাঁদি বেদবিছিত সংস্কারলাঙাস্তে 
বিবাহ করে গৃহস্থ হবার পর এখনে যে 
আমর! কুলগুরুর কাছে কুলদীক্ষা নিয়ে থাকি, 
এ ব্যাপারটি বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের সেই 
পহাবস্থানের পরম্পর| ছাড়া আর কিছুই লয়। 

এইভাবে তদ্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হবার পর 
আর্ধগণ তাদের নিজভাষ| সংস্কৃতে তন্ত্রের পুথি 
রচনা! করতে লাগলেন। ফলে, উদ্দার তত্র 
ধর্মের সর্বজনীন রূপ খর্ব হতে লাগল । তন্ত্রের 
উপর ব্রাহ্মণা-' মের প্রভাৰ পড়তে লাগল। 
জাতিভেহীন ভ্বে চতুরবর্ণের প্রসঙ্গ এসে 
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পড়ল | বাহ্িক-শৌচাচারহীন তদ্ব্রে বাহা- 
শৌচাচার দেখ গেল। ক্রিয়ামূলক তত্ত্র 
ক্রমশঃ জ্ঞানমূলক হতে লাগল । সাংখ্য- 
বেদাস্তাদি দর্শনের তত্ব তচ্ত্রের মধ্যে অন্ু- 
প্রবিউ হোলো | ফলে, সংস্কৃত ভাষায় 
আর্ধদের ঘ্বার রচিত তত্তরগ্রস্থ গুলিতে 
তন্তরধর্মের বিশুদ্ধ রূপটি যথাযথ রক্ষিত হয়নি। 
এসকল গ্রন্থে কৌলাচারের বৈদ্দিকত্ব প্রতি- 
পাদন করার চেষ্টা হয়েছে। কুলার্ণৰ তন্ত্র 
কুলশান্ত্রকে বেদাত্বক বল! হয়েছে এবং 
কুলাচারের সমর্থক শ্রুতি উদ্ধৃত হয়েছে। অবশ্থ 
কিছু কিছু প্র!চীন গ্রন্থে তত্তরধর্মের রূপটি তুলনা- 
মূলকভাবে অবিকৃত রয়েছে, একথা অয্ীকার 
করবার উপায় নেই। অপেক্ষাকৃত পরবতা 
যুগে রচিত অন্গ্রস্থগুলিতে ক্রিয়ামূলক তন্ত্র 
ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কথ! না বলে তত্বের 
দিকটির উপর বেশী জোর দেওয়! হয়েছে বলে 
তাতে শিবপ্রচারিত তন্ত্রধর্মের রূপ বিকৃত 
হয়েছে বেশী মাত্রায় । বস্ততঃ অনেক তত্ত্গন্ছে 
আধুনিকতার চিহ্ন অতি স্পউ। যোগিনী 
তস্ত্রে কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষুঃ 
সিংহের বিবরণ রয়েছে । বিশ্বসার তন্ত্র 
বৈষণবকুলতিলক. নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মবৃত্ান্ত 
বণিত হয়েছে। মেরুতন্ত্রে ইংরেজ জাতি ও 
লগ্ডনের উল্লেখ আছে। এ অংশগুলি প্রক্ষিধ 
না হলে উল্লিখিত গ্রস্থগুলির আধুনিকতায় 
সন্দেহ করার অবকাশ নেই । কিন্তু, বিস্ময়ের 
ব্যাপার এই যে, স্পউতঃ আধুনিক এই তন্ত্র 
গ্রন্থগুলির তধ্য ও ভাষার বিচার করে কোন 
কোন পণ্ডিত বাক্তি তত্ত্রকে বেদ বৌদ্ধসাহিত। 
এমনকি পুরাণসাহিতোরও পরব ভখ বলে মন্তব্য 
করেছেন! এ প্রসঙ্গে আমর! সবিনয়ে মনে 
করিয়ে দিতে চাই যে, তন্গ্রস্থের কালকে 
তত্তরধর্ষের কাল বলে নির্দেশ কর! এক মারাত্বক 


. ভন্ত্রশান্ত্রের প্রাচীনত্ব 
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ভ্রম। বস্ততঃ কিছু কিছু অন্ত্রগন্থ স্প্উতঃ 
আধুনিক হলেও সমগ্র তন্রণান্্রকে অথবা 
প্রত্যেক অন্গ্রস্থকে আধুনিক বলা চলে ন। 
বাস্তবিক পক্ষে তন্রগরন্থ গুলির মধো অনেক- 
গলি যে বৌদ্ধসা[িত্য ও পুরাণসাহিতোর চেয়ে 
প্রাচীন, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। 
শিবপ্রোক্ত তন্ত্রধর্ষ বৈদিক ধর্মের চেয়ে 
প্রাচীন -নিষ্ঠামীল তান্ত্রিকদের এই অভিমত 
সতা হলে বৈদিক ধর্মের উপর তত্রধর্মের প্রভাব 
কিছু পরিমাণে বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। 
এ প্রসলে অনুসন্ধান করে পঙ্ডিতগণ দেখিয়েছেন 
যে, তান্ত্রিক যদ্ত্র ও চক্রের সদ্ষশ যদ্ডের বর্ণন! 
অথর্ববেদে এবং তৈতিরীয় আরণাকে রয়েছে। 
এঁতরেয় আরণ্যকে তাশিত্রক মচ্ত্রের সদৃশ একটি 
মন্ত্র পাওয়া যায়। সায়ণাচার্ষের মতে এই 
মন্ত্র অতিচার-ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয়। ধর্ম-কার্ধে 
ইন্জ্রিয়সভ্তোগের নিদর্শনও বেদে দেখ! যায়। 
শতপথব্রাঙ্গপে এবং বরহদারণা,.কাপনিষদে 
ইহার আধ্যাত্মিক ভাব দেখানে! হয়েছে। 
মগ্তের বাবহারও বেদে পাওয়! যায়। সৌব্রা- 
মণিষজ্ঞে ইন্্র সরষতী ও অশ্বিদঘয়কে সুব| 
প্রদান করার বিধান রয়েছে । বাজপেয় যজ্ঞেও 
এই বিধান রয়েছে। সুর! প্রস্ততত করার 
প্রণালীও বেদে বণিত আছে। তাচ্ত্রক 
অনুষ্ঠানের মতো বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার প্রথ!| 
ছিল। তান্ত্রিক ষট্কর্মের তুল্য কর্মের বিবরণ 
অথর্ববেদে অনেক পাওয়া যায়। খথেদের 
দশষ মণগ্ডলে ১৪« এবং ১৫৮ সুক্তে সপত্বীর 
বিনাশ এবং পতিকে বশ করার কথ! আছে। 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২।৩1১০ )থেকে জানাযায় 
যে, প্রজ্জাপতিকন্তা সীত1 সোমকে বশ করবার 
জন্মে আভিচারিক ক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন । 
বৈদিক এবং তান্ত্রক আচারের মধ্যে এই 
সাদৃশ্বগুপি ধেকে কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত 
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করেছেন যে, তন্ত্রশান্ত্রের মূল বেদে নিহিত 
রয়েছে। তাদের মতে, অথর্ববেদের সৌভাগা- 
কাণ্ডে তন্বের বীক্ত পাওয়া যায়। কিন্তু নিঠা- 
শীল তাম্ত্রিকদের সিদ্ধাত্ত যদি বীকার করতে 
হয় তাহলে এই সাদৃশ্তগুলিকেই বৈদিক ধর্মের 
উপর তথ্ত্রধর্সের প্রতাব বলে মনে কর! যেতে 
পারে। 


এ প্রসঙ্গে আমরা আর একবার স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই ষে, বৈদিক ও তান্ত্রিক 
সাধনার মধ্যে পৌর্বাপর্যবিচারের এই প্রচেষ্টা 


উদ্বোধন 


[ +8 তম বর্ধ--১০য সংখ 


স্থল এঁতিহালিক দি থেকেই কর! হচ্ছে। 
বাস্তবিকপক্ষে, এইরূপ তুলনামূলক বিচার 
হাস্রকর। কেননা, বেদ এবং তদ্ দিবা 
অপৌরুষেয় জ্ঞানেরই প্রকারভেদ । জ্ঞান 
নিত্য বর্তমান। জ্ঞান থেকেই নিখিল শান্ত 
প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই বেদশান্ত্র এবং 
তত্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে পৌর্বাপর্যবিচার তাত্বিক 
দৃষ্টিতে ভ্রমাত্বক। এ দেশের মানুষ প্রথম 
কোন: শাস্ত্রের অনুবতাঁ হয়েছিল, সে সম্পর্কে 
কিছু আলোচন! অনুমান বা সিদ্ধান্ত কর 
যেতে পারে মাত্র । 


“নর্বং খন্ভিদং ত্রন্থ 
শ্রীক্ষিতীশ দাশগপ্ত 


তুমিময় সব ঠাই ওগো! অস্তর্যামী 
লীলাছলে খেল! তব ঘুমে জাগরণে 
নানাবপে, নানাভাবে, নানাপথগামী 
শর্তিহীনে শক্তি দাও, আলো! অন্ধজনে 


ছুঃখ মাঝে দাও সাড়। প্রাণের গভীরে 
আবার ফেলিয়া যাও মায়া-অন্ধকারে 

কী খেল! খেলিছ নাথ অন্তরে বাছিরে 

তুমি না জানালে কেবা জানিবে তোমারে । 


শুদ্ধাতক্তি দাও প্রভু জ্ঞান বুদ্ধি পারে, 
মুক্তি নহে” চাহি তব স্মরণের গতি 
চূর্ণ কর গর্ব মোর ব্যর্থ অহংকারে 
দিব! নিশি তব পদে থাকে যেন মতি। 


রিত্ত হ'য়ে খোজা মোর হোক তবে শেষ 
কৃপাসিম্কু কপা কর অধম-মশেষ ! 


“পড়া” 'শোনা'-'লেখাপড়।' 
গ্রীমতী জ্যোতির্সয়ী দেবী 


আমর! পড়াশোন| কথাট1 একসঙ্গে করেই 
শুনি আর বলিও। পড়াশোন1 যত বেণী বল! 
হয় অমুকের পড়াশোন| আছে' 'পড়াশোন! 
করে' “লেখাপড়া! করে”১--'লেখাপড়! আছে? 
বড় একট| কেউ বলে ন|। 

যদিও পড়! চোখের ব্যাপার, শোন! 
কানের এলাকার বিষয় কিন্তু চিরকাল মানুষ 
এক করেই বলে এলো “পড়াশোন।?। 

কারণট1 মনে হয়, যখন কাগজ ছিল ন| 
পু'থিপত্রের যুগ তখন পড়ার সঙ্গে শোনা" 
বলে একট বিশেষ বস্ত ছিল। কারণ হাতে 
হাতে বই ঘুরবে সে যুগে তা সম্ভব ছিল 
না। একজন বই লিখবেন, এবং সেই লেখা 
পড়ে শোনাবেন। অথবা একজন রসিক 
পাঠক সাহিত।সভার যত একটি লোক- 
ংঘে বসে অন্যের লেখ। ব! পুরাপ-ধর্মইতিহাস- 
কাহিনী-কাবা-কথা যাইহোক পড়বেন, লোকে 
শুনবেন। যেমন আজকাল সাহিত/সম্মিলনে 
ব! সাহিত্যবাসরে সাহিত্যিক-সঙ্গমে এককথায় 
'নাহিত্য'-তীর্ঘে জড় হয়ে আপন কথ! বপি; 
পরের কথা শুনি। চিত্রকে অবগাহন করাই 
বহুজনসঙ্গে, শুচিয্নান করাই মনকে । 

তারও মোটকথা “লেখাপড়1, করা নয়। 
সেকালে য! ছিল এখনে। অন্য আকারে তাই 
আছে “পড়া” শোন!” কর] ব| পড়া-শোন” ! 
তারপর এসে পড়েছে বিলিতী আমলের পর 
কাগজের” অবারিত দান। ভূর্জপাতা তাল- 
পাতার যুগ শেষ হয়ে গেছে। লেখকর। জড় 
হলেন ঘরে ঘরে প্রেসে প্রেসে। পত্রিকায়, 
পত্রে, প্রকাশকের আগরে। সম্পাদকের 


আসরে। এবং “শোনা” ও শোনানে! থাকলেও 
এক পড়ার জগং--বই পড়া, বই কেন, বই 
রাখার আলোয় আলোকিত যুগ এসে দাড়াল। 
সাহিত্যের প্রচার প্রাঙ্গণেও যেমন--ঘরোয়। 
পড়ার নেশার ক্ষেত্রেও তেমনি। 

এবং বই পত্র পত্রিকা জমল ঘরে খরে। 
ঘরের বাইরে জনতায় বইয়ের আসরে 
লাইব্রেরীতে | লেখকও জমলেন হেথা-ছোথায়। 
কিন্ত পড়া” “শোনা” কথাটা রয়েই গেল। 
লেখাপড়া” কর] একথ|। কেউ আর বলল না 
তাকে। 

অর্থ, খোনা'টার প্রতাৰ প্রবল | 
যেমপ গান শোন] | শিজে নিজে "গান গাওয়া, 
থাকণা, 'শোনা'র আনন আরেক রকম। 
আর শোনা মানেও তাই। জানি না 
খিক্রিমার্দিত্যের সভায় যখন কালিদাস তার 
কাব্য শোনাতেন, আরে! আটটি রত্বসঙ্গে 
মধামণি শ্রোতা রসিক পৃষ্ঠপোষক সেই 
মহারাজা সঙ্গে থাকতেন কিন|- যে কোন সময়ে 
- কখনও রাত্রে কখনও সন্ধ্যায় ব৷ প্রতু।ষে, 
দেশের রাজ্যের বাই যখন ক্লান্ত শ্রাস্ত দেহে 
ঘরে ঘরে শুয়ে--রাজ। তখন রাজসভায় বসে 
অথবা প্রমোদ উদ্যানে বসে “কাবা? শুনতেন । 
তখন কোন্‌ কাল- বর্ষ! ব1 বসস্ত শরৎ ব! হ্মেস্ত 
কাল তাও কোথাও লেখ নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণার 
বাবস্থ। কি ছিল তাও জানা নেই!.-আর 
কাস চোখে কারুর নিদ্রা নেবে আসত কিন! 
ঢুলে পড়ত কিন। তাও পিখে রাখেননি কেউ। 

এই হল একটা অমর পড়! “শোনার? যুগ। 
তার আগেও কি ছিল না? ছিল বৈকি। 
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সেই নৈষিযারণ্যে মুনিখবিয়| লবাই মানাকর্শে 
ধাগযজ্ঞ তপস্যায় রত ধ্যানে নিমগ্ন আর এমন 
পময়ে মৌতি এলেন। যিনি ব্রাক্ষণ নয়, 
পণ্ডিতও নয় সৃত্তপুত্র। তাই সৌতি। এৰং 
গেই মহ্াপর্যটক সৃততপুত্রকে সবাই ঘিরে 
বসলেন কথ! শুনতে ।."'এৰং “নর নারায়ণ 
নরোতম ব্যাস ও দেবী সরযতীকে” প্রণাম 
করে জয় উচ্চারণ করে আরস্ভ হল সৌতির 
পুরাণপাঠ। শাম্বব্যাখ্যা। অষ্টাদশ পর্ব 
মহাভারত? সেতো! একটুখানি ব্যাপার নয় | 
নিরবচ্ছিন্ন কতদিন কতরত্রি ধরে সে পড়া? 
সে শোনার সমবেত কাহিনীও তে! কেউ লিখে 
রেখে যায়নি। তাদের তখনকার নিতাকর্ম 
গৃহ্ধর্স জীবিকা “তিক্ষা-সেবার* ব্যাপার 
তাদের বিশ্রামের বাবস্থা কি ছিল, কি করে 
সমাধ! হ'ত তাই বা কেজানে। 

আমর] মহাতারত খুলে চিরকাল দেখি 
কখনে। বৈশম্পায়ন বলছেন, কখনো *অনস্ভর 
সৌতি কহিলেন*...সেই নৈমিষারণা জটাজুট- 
ধারী গৃহী মুনিখষির দল! যেখানে আশ্রমতরা 
নারা-বালক-বাপিকাঁও ছিল । পশুপাখী গোধন 
শুক হরিণ ময়ূর পায়র। যজ্ঞের আগুন। 
কুঁড়ে ঘর। দিকে দিকে তাদেরও তে! কাজ 
দ্বিল। সেবা পরিচর্যা ছিল। কারা শুনত? 
শুধু মুনিখিরাই? না, ছেলেবুড়ো৷ নরনারীও 
থাকতেন একালের নদীতীরে তীর্থে তীর্থে 
দেবালয়ে লোকের বাড়ীর প্রাঙ্গণে ঘরে, 
কথা-কথকত। শোনার যত 1 মানস-চোখে 
দেখছি 'তপোবন |, তপোবন আছে ৰই কি? 
বনে ন! হোক “মনে মনে'। ভারতের কৰি 
সাহিতাক মনে আছে। এখানেও সেই 
নরনাবায়ণ নরোত্ম ব্যাস সরষ্বতীর জয় 
উচ্চারণ করে তবে কিথা শোনা ও “পড়া | 
আর সবের আাগে নর-খধষির নাম। 


উদ্বোধন 
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তারপর “নরোত্তম নারায়ণ”ও বলতে হবে 
কত গভীর অর্থ মান্বষের শোনায় | তার 
নামের কত হুর্্‌ত্ত কত সাধু কত সাধারণ 
মানুষ নিয়ে এই 'নর নরোত্তমের জগৎ 

প্রসঙ্তঃ আমাদের কালের পড়।' ও 
“শোনার” কথ। একটু মনে করলে খুব অবান্তর 
হবে না। 

পড়ার বই সেকালে ছিল নগপা। তাতে 
আবার শিশু ব| বালক-পাঠ্য সাহিতা তো 
মোটেই ছিল ন! বল! যায়। 

মেয়েদের তো বিদ্যারভভ-ব্যাপার তার 
আগের যুগে অর্থাৎ ১৫০1১০০ বছর আগে 
ছিলই ন|। আমাদের প্রপিতা-প্রমাতামহীর!1 
প্রায় নিরক্ষরই ছিলেন । পিতামহা-মাতামহীরা 
সব বিয়ের আগে (৬।৭।৮ বছরে যে বিবাহ) 
একটু সাক্ষর হয়েছেন। অর্থাৎ শিশুবোধকের 
“আ আ ক খ" শিখেছেন। একটু রামায়ণ 
মহাভারত পুরাণ পড়ার আকাজ্কায়। 
(রামদুন্ধরীর “আমার জীবন” স্মরণীয় )। 

পরে আমার্দের কালে বিয়ের বয়স ১০1১১ 
সীমানায় পৌছেচে। কাক। ভাইদের “হাতে 
খড়ির” পুণ্য দিনে একট! “খড়ি”ও হাতে দেওয়া 


হয়েছিল হয়ত। মেয়েদের তো! তার আগে 
হাতে খড়ি? হ'ত ন|। লেখ। পড়! শিখলে 
“বিধবা হবে| সংস্কার ছিল। কিন্তু বাড়ীতে 


তখন বই জমতে সুরু হয়েছে। অর্থাৎ 
আমাদের বাল্যের বই পড়া'র যুগ। 

বইগুলির কিছু নাম অপ্রাসঙ্গিক হবে ন|| 
বরং কৌতুক আর কৌতুহলের উপাদান হবে 
একালের পাঠকদের । বঙ্কিমচন্দ্রের ?্বঙ্গ- 
দর্শন” | কেশবসেনের প্ধর্মতত্ব* “পরিচারিক1” 
প্বালক বন্ধু” ছোটদের | 'তত্ববোধিনী' 
'ভারতী' 'সাধনা” মহবি দেবেন্দ্রনাথ ও এ 
পরিবারের সম্পাদিত। “বামাবোধিনী 


কান্তিক। ১৩৭৪ ] 


'জল্াভূমি' আর্ধদর্পণ' প্রচার । আরে 
প্লজীবী দীর্ঘজীবী পত্র-পত্রিক! ছিল। সব নাম 
আর মনে নেই। সব তো বুঝতাম ন|। 
এবং সব বই পড়তে বিধিনিষেধও ছিল। আর 
ছিল বিছানার চাদরের আকারেরও সাথাছিক 
পত্র। “বঙ্গবাপী” “ছিতবাদী* পরে “্বপুমতী* 
ও প্প্রদদীপ” নামে একটি মাগিক পত্র। এবং ছিল 
রহস্য গল্পমালার মত একটি প্রকাশ। মাসিক 
পত্র। যার নাম “্দারোগার দণ্তর”। প্রিয়নাথ 
মুখোপাধ্যায় সম্পার্দিত। রাজ্যের হুস্কার্য- 
কাহিনী। পুলিস কোর্টের অপরাধী-কাহিনী 
কথ।। নানারকম চটকদার নাম বইগুপির 
'ছেলেধরা' “মেয়েচুরি' থুন জখম চুরি'র গল্প । 

তার কতদিন পরে “উদ্বোধনের” আবির্ভাব 
হল। ১৩০৫ সালে। তার তিন বছরপরে 
প্রবাসী'র জন্ম হ'ল। ১৩০৮ সালে। 

সেকালের পত্রিকাগ্ুলির মধো এই ছুটি 
পত্রিকা এখনে! তাদের মহৎ আদর্শ ও লক্ষা 
নিয়ে জীবিত আছে। একটির আদর্শ ধর্মনীতি 
লোকশ্রের় লোকসেবা ও কর্ম ও জ্ঞানের 
প্রচার । উদ্বোধনের মূলনীতি ধর্ম কর্মময় দেবা, 
অন্য পত্রিক। প্রবাসীরঃ আদর্শও সাহিতোর 
পথে লোকহিত সমাজ-কল্যাণ। দৃঢ়নীতি- 
বাদ শিক্ষাপ্রচার সাহিত্যের পথে, কল্যাণ 
ও লোকশ্রেয়ের সন্ধান। প্রবাসী'র মুলকথা 
সাহিতা ও মানুষ । 

সেকালের আর কোনো পত্রিক। এখন 
বেঁচে নেই। তাদের উত্তরাধিকারী এখন 
এরাই ছুই পত্রিকা “উদ্বোধন” ও 'প্রবাপী”। 
পড়ার কথাতে মনে আসে সেকালের বইয়ের 
কথা । আলমারীতে কখানাই বা বই তখন। 
রামায়ণ, মহাভারত, কাণীরাম কৃত্বিবাসী 
কালীমিংহের মহাভারত প্রায় আদিকথ| গল্প 
“আলালের ঘরের দুলাল” (টেক্টাদ ঠাকুর 


“পড়।' শোন।1-লেখাপড়।' 


€থ৫ 


প্যারীঠাদ মিত্র প্রণীত )। অতঃপর বিগ্কাপাগর 
'সীতার বনবাস' “বতালপঞ্চবিংশতি ।' 

তারপরে বন্কিমচক্্র | উপন্াস গ্রবন্ধাবলী। 

রমেশচজ্্র দত । প্জীবনপ্রভাত জীবন- 
সন্ধা। সংসার সমাজ ইত্যাদি”। 

রবীন্দ্রনাথ । 'নন্ধাসঙী' 'প্রতাওসঙ্গীত' 
'রাজধি' “কৌঠাকুবাণীর হাট'। তখনো 
“নৌকাডুবি” “চোখের বালি" 'ছোটগল্প সংগ্রহ 
সাহিত্যের আাসরে বই আকারে আসেনি । 
অন্বত্র এছাড়। পদাৰলী সাহিত্য ভারতচন্ত্র 
আর ছিল নানা ধরনের অনুবাদ অনুকরণ 
সাহিতা | হরিদাসের গুপ্রকথা। কিছু বিলিতী 
লেখক ও বইয়ের কয়েকটি অনুবাদ বই। 

এসব বই বোঝা বা পড়ার বয়স তখন 
আমাদের নয়। কিছু পড়! হত। কিছু 
নিষিদ্ধ ছিল। 

এই সেকালের পড়ার কথ! । 


এর পাশাপাশি চলত একট। শোনার 
আসর। শোনার জগৎ। সন্ধ্যাবেল! 
ছোটদের উৎপাত দৌরাত্া সামলানে।, 
খাওয়ার আগে ঘুমজাগা!নয়! গল্পের--পুরাণ 
ও রূপকথা শোনানোর একটি বড় আসর। 
কখনো খেতে খেতে কখনো! ঢুলতে ঢুলতে 
জাগিয়ে রাখার আসর। 
শোনানে! হ'ত আরুণি উপমন্্া একলবোর 
গল্প। নলদময়স্তী শ্রীবৎস-চিন্তা বকরাক্ষস 
জতুগৃহ-্দহনের কাহিনী। আর 'ক্রেমশঃ 
প্রকাশ্য উপন্যাসের মত 'সাতকাণ্ড রাষায়ণ' 
দিনের পর দিন সন্ধাবেপায় শোনা । এবং 
আশ্চর্য, এই “শোনা'টাই বেশী মনে মআছে। 
পরের পড়াট| তারই যেন একট! চিরস্থায়ী 
উপসংহার ! 
পুরাণে? রূপকথায়, আরবা উপন্যাসে, বিলিতা 
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গষ্লের কধ! জীন্‌ ভলজীনের (লা-মিজারেবম্‌) 
সেও আর এক শোনার জগং। বিলিতী 
গল্প আরবা উপন্যাস সেগুলি বাইরে পুরুষ 
গরুজন শিক্ষক মাষ্টার অতিথি সঙ্জনের কাছে 
শোনা | অন্ব এক শোন! খরের মধ্যে রুটি 
ভাতের গ্রাস মুখে; একধালায় একত্রে খাওয়ার 
ব্যবস্থাই সেকালে। শোন! হয় রামায়, 
মহাভারতের গল্প আর রূপকথার রাজ্জারাণী 
রাক্ষস-রাক্ষসী দেবদৈত্যের দানবের কাহিনী 
কথ! । ছড়! শোন|। এ সবই নাবী গুরুজন 
বৃদ্ধা পিতামহীদের কাছে শোন]। 

এই শোনার জগৎ এখনে! আ'ছে। শুধু 
তাতে মানুষের স্পর্শ, পঞ্চেক্ত্িয়ের চোখ কান 
হাত মুখ দিয়ে শোনার ছোয়া নেই। এহ্'ল 
ঘণ্টা মিনিটের “হিসেৰ নিকেশ” কর যাস্ত্রিক 
শ্রবণ। 

ধরের তুম পাড়ানে! ঘুম ভাঙাঁনে মানুষ- 
জগতের শ্রবপ-জগৎ এট] নয়। নদ্দীতীরে 
দেবালয়ে সাধুদঙ্জে কথকতা -শ্রবণের লোকময় 
আসরও এ নয়। রেডিও খুলে মিনিট হিসাবে 
কোনে! অশ্ব বক্তার কথা শোন! । অদৃশ্য 
যান্ত্রিক কঠ গান শোনা | মিনিটের হিসাবে 
থামে। আর এক কে তারপর আবার গান। 
আবার তাষপ। “ভালে লাগা' শোনার জন্য 
কোনো] বক্তার চোখ মুখ আোতাদের দিকে 
চেয়ে নেই। কোনো আনন্দিত শ্রোতাঁরও তার 
প্রশন্তি জানানোর উপায় নেই। শ্রোতাদলের 
তয়বিশ্ময়-আনন্দ-হাসির উৎসব উৎসাহের 
স্পর্শ নেই। ভালে ন! লাগায় বিমুখ নীরবতাঁও 
জানানো নেই। বক্তা যন্ত্রের মাঝে বকে 
চলেছেন। 'কথকতার? আসরের মত বা 
গল্পের আসরের মত তার আকার, কৌতুকে- 
সরস সহাস্ম মুখ, বিষাদে-বিষ॥ ভঙীও দেখা 
যাবে না অর্থাৎ আমর! জীবহীন জীবনহীন 


উদ্বোধন 
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জগতের শ্রোতা হয়ে পড়ছি ক্রমশঃ 

ফিরে আসি শোনার প্রথম পরিচ্ছেদের 
কাহিনীতে | মনে আছে একটি সরল নিষাদ 
বালক একলবোর কাহিনী'। তীর ধন্থৃক 
ছোড়ার অব্যর্থ ও এঁকাস্তিক সাধনা । আর 
গল্প গুনতে শ্তনতে সহসা! ছোটরা “কাঠ 
পাথরের? মত আড়ষ্ট কঠিন হয়ে গেল হৃঃখে 
আতঙ্কে] অতি নিষ্ঠুর ভ্রোণাচার্ধের সেই 
ছেলেটিকে তার “বুড়ে। আস্কুল কেটে গুরু- 
দক্ষিণ।” দেবার আদেশে । এই হিংল্র চাওয়ার 
কথায়। (প্রসঙ্গত: মনে পড়ে যায় একালের 
একটি এঁতিহাসিক ঘটনা। সুভাষচন্জরর 
কংগ্রেস সভাপতিত্ব থেকে অপসারণ! এও 
দেশগুরুকে দক্ষিণা!) সেদিন কিন্তু ছোট 
মনে কি প্রশ্ন এসেছিল জানি না। কিন্ত এ 
কঠিন নিষুর অর্জন (শিস্তু)-বৎসল আচার্ধকে 
এক ভয়ানক ভীষণ আতঙ্কজনক মানুষ মনে 
হয়েছিল। সে কঠিন কুটিল সেই ভ্কুর নিষ্ঠুর 
বাবহারের কথা আজো আমর ভুলিনি। 


পুবাণকারও ভোলেননি। যতই দ্রোধ- 
অর্জুনের ভক্ত হোন | 
তারপরে শুনি আরুণির উপাখান। 


ক্ষেতের জল মালে আর বালক আরুণি বাধতে 
পারছে না। অবশেষে কচি বালক “আলের' 
উপর শুয়ে পড়ে জলের গতি রোধ করে। 
নিয়ন্ত্রণ করে। এবং তখন গুরুর আহ্বান 
আসে, 'আরুণি' তুমি এত রাত অবধি 
কোথায় কি করছ'! 

ক্ষুদ্র বালকের কঠে উত্তর এলো! "ক্ষেতের 
প্রল আলের মাটিতে বাঁধা যাচ্ছে না। জলের 
তোড়ে 'আল' ভেঙে যাচ্ছে গুরুদেব ।” 

উপমন্যুর কাহিনী। গরু চরানে। 
বালকের ক্ষুধা । গরুর দুধ খাওয়া । গুরুর 
আপদি। তখন বংসমুখ থেকে হৃধের ৰরে- 
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পড়! ছুধের ফেন! খাওয়া । গুরুর নিষেধ 
তাতেও । তবে? ক্ষুধার আালায় আকন্দ 
পাঁত। খেয়ে অন্ধ হয়ে গেলেন উপমন্যু। অন্ধ 
বালক তারপর একটা কূয়োর মধো পড়ে 
গেলেন । 

এবারে! অনেক রাত দেখে গরুর আহ্বান 
শিল্তুকে--তে! বৎস উপমন্তা, তুমি এত রাত 
অবধি কোথায়কি করছ? 

অন্ধ উপষন্না উত্তর দেন কুয়োর মধ্যে 
থেকে। ক্ষুধার আলায় অর্কপত্র খেয়ে বিপাকের 
কথ! বলেন | তখন গুরুর দয়! হয়। অশ্বিনী- 
কুমার (স্বর্গবৈদ্ধ )-দের স্তব করলে দৃর্টি 
ফিরে পাবেঃ বলেন।'''আরে! গল্প শোন! হয় 
একান্নবর্তী পরিবারের অনেক জননীর অনেক 
শিশুর সঙ্গে। কারে! জননী কাজে কর্মে 
বাস্ত। কারুর মাতা আতুড়ে নবজাতক 
নিয়ে বিব্রত । কারুর জননী গুরুজনের কোনে। 
সেবায় বাস্ত। কেউ বা রদ্ধনশালায়। 

কাজেই ব্ষাঁয়সী ব1 বৃদ্ধা গৃহিণীর। একটি 
থালায় অন্ন ব্ঞজন মেখে বাপকদল ভোজন 
করাতে, নয়ত তুম তা'ঙয়ে দেবার জন্ম তাদের 
গল্প শোনানোতে নিযুক্ত করেছেন নিজেদের | 


এই হল সেকালের শোন! ব৷ শবণের 


আসর। যেখান থেকে রূপকথা পুরাণকথা 
রামায়ণ-মহাভারতের ইতিহাস শোনার সুরু। 
যা “মহা শ্রবপের কথ!” চিরকালের | মনে 
মনে শাঁবছি এই পড়| শোনা লেখ! পড়াকে 
যেন তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়! যায়। 

যার প্রথম সুরু 'মহা আরভ্ত' গল্প শোন|। 
প্রথমে আীব্জত্ত মানুষ গাছপাল। নদী পাহাড় 
বন অরণ্যের কথ দিয়ে সুক। সেখানে তার 
সবাই কথা কয় মান্বষের মত। জীবজস্তরা 
পাহাড়-নদীর। বন-অরণ্োর গাঁছপালারাঁও 
ইট-কাঠরাও তাদের সঙ্গে কথা কয়। রাক্ষস 


পড়া” “শোন।'-লেখাপড়। 
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ভূত প্রেত দৈতারাও মানুষেরই যেন জংশ। 
সকলের কথ! ও ভাষা সব মানুষের মতই । 
এখানে মানুষ প্রকৃতি ও জগতের সঙ্গে এক 
হয়ে ব্ূপকথ! পুরাণকধ| সৃজন করেছে। “মীন' 
কুর্ম' বিরাহ' নৃসিংহ' অবতার-কাহিনী ও সেই- 
সব বূপকথায় প্রথম ও আদি কথা। এটি হুল 
গরুজনের জগৎ। আমাদের শৈশবের শিশ- 
মন তখনও সে কাঁহনীকে যেমন সত্য বলে 
গ্রহণ করেছে, পরে বুঝতে গিয়েও সে তাকে 
অসত্য ব| অপ্রাকৃত বলতে পারেনি । তখনে! 
সে এই অজ্ঞাত পৃথিবীর অজ্ঞাত 
প্রকৃতির জীবন-মৃত্যুর অজ্ঞাত রহত্ের মত 
জগতের আশ্চধ লোকের কথার মতই মনের 
বুদ্ধিবিচারের আরেক পাশে তাকে জায়গা" 
বান দিয়েছে। সেটা অনুভুতিময় কল্পনার 
জগৎ 

তাই আজ পরিণত মনের কাছে ও বৃদ্ধির 
কাছে এ সবের বিচার অচল। যেট। ছোটদের 
রূপকথা, বড়দের পুরাণের অলৌকিক কাহিনী 
সত্যাসত্যের ওপারের কথাই যেন। সেখানে 
বৃদ্ধিমান মনকে থমকে দীড়াতেই হয়। বলতে 
হয় যেন “জানি না| “আমিও তে। সব 
জান না । কোনে! জানার পান্াপার খুজে 
পায় ন৷ মণ। 

এরপর আসে গড়া শোন।' বা লেখ! 
পড়ার' কাল। 

তখন বইয়ের নদ নদী লাগরে ভাসবার 
সীতার দেবার কোন জ্ঞানের অগাধ সমুদ্রে 
ডোববার হাবুডুবু খাবার কাল! 

জ্ঞানের গভীর অরণা থেকে ফল ফুল 
লতাপাত! আহরণ করতে হবে গুরুর কাছে 
শিক্ষকের কাছে পু'ধি পুস্তক বই পত্রের 
সাহায্যে। 

জানের সাগরই স্তাকে ধলা! হোক অধবা 
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জ্ঞানের অয়ণ্যই তাকে বল! যাক, কিংব! 
জীবন-রাজের পথের মহাপথ সীমাহীন পথই 
বলা হোক। এই হল মানুষের জীবনে পড়া 
“শোন? জ্ঞানলোকের সুর বা আরস্ত | 

এইখান থেকেই যেন আমর! এখন থেকে 
শোন কথাগুলোই যেন সাজিয়ে গুছিয়ে 
ভাষা ব্যাকরণে অলঙ্কারে উপমায় কাব্য 
কাহিনী দর্শনে বূপে-রূপে রূপময় রূপে পাই। 

এবং পড়ার আর শেষ নেই। শোনার 
পরিমর সীমিত এখন। দেখে শুনে পড়ে পড়ে 
কেউ কেউ ব! বিবেকানন্দ হয়ে আচারধরূপে 
চিরভাবর মহিমায় প্রকাশিত হলেন । 

কেউ ব। আচার ব্রজেন্দ্রশীলের মত জ্ঞান- 
রসের সমুদ্রে অভিভূত হুয়ে ডুবেই রইলেন। 
“মহাপ্রকাশে'র পথে আর এসে দাড়ালেন ন1। 

আবার কেউ বা না পড়েই কোন্‌ শোন৷ 
থেকে অন্তরের সমস্ত 'অবণ, “শোনা” “দেখা 
মিশিয়ে নিয়ে এক অপূর্ব জ্ঞানী নিরক্ষর বক্তা 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হয়েছেন | 

এবং আবার কেমন করে কেউ বা 
রবীন্দ্রনাথ ' |অববিন্দ হয়েছেন তাও প্রতিভার 


মহাবিন্ময়। ছুশো বছর আগে এক ম্মরণীয় 
পুরুষ রামমোহন রায়ও হয়েছেন । “ইতিহাসের 
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এই পড়, না৷ পপড়া'”শোনার, “লেখ! 
পড়ার অতল অসীম রহয্য জনসাধারণের 
ভেদ করার ক্ষমতা নেই। এই জগংটা 
এক আশ্চর্য জগৎ যেন। পুঁধি-পড়। বিদ্যা 
বৃদ্ধি জ্ঞান, শৈশবের শোনার জগৎ আর 
চার পাশের দেখার জগতে একসঙ্গে মিলিয়ে 
কোথায়ও মহা প্রতিষ্তার সৃষ্টি করে ; কোথাও 
বার্থশিক্ষা-প্রাপ্ত শিক্ষা সাধারণ মানুষকে 
সাধারণ করেই রেখে €দয়। 


তবু এটাকেও লেখা পড়া' পর্ধায়ে ফেলা 


উদ্বোধন 
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যাবে না। আক্ষরিক ভাবে লেখ! পড়া: 
বলতে বোঝ! উচিত যিনি “লেখার” চর্চাও 
রাখেন পড়ার সঙ্গেই। যদিও চলিত অর্থ লেখা- 
পড়াকে এভাবে বল! হয় না, লেটার মানে 
পড়াশোনা! করে বিদ্বান হুওয়া। কিন্ত 
তারপরও আবার পরম শ্রবণের পথে শোনা 
আরেক “পরম শ্রবণ-লোক” আছে চিরকালের 
মতই | অথবা মহা শোন]! বলতে পারি 
যাকে । মহাশ্রবণই বল! যাক। 

এপথেও কমগংখাক মানুষ বিচরণ করেন 
না। যে পরম শোনার কথা বলছি, সেই 
গীতা তাগবতের ভাষায় শা পুরাণ ধর্মগ্রন্থের 
ভাষায় সেখানে সেই মহাশ্রবণের অঙ্গনে প্রাঙ্গণে 
জড় হন আর্ত অর্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানী শু্তর 

সেখানে কি শোনেন তার? তার উত্তর 
নেই। নিজের মত করেই তার! কথকত। শান্তর- 
ব্যাখ্যা পুরাণ ইতিহাসের নান! ভাষ্য শোনেন। 
নিজের মত করেই তাকে নিজের আধার মত 
করেই ব্যাখ্য/ করে নেন আহরণ করে নিয়ে 
ঘরে আসেন। 

আমরাও একদিন এ শোনার পথে শ্রবণের 


আনন্দের লোকে সহসা শুনেছিলাম হৃ'একটি 
আশ্চর্য বাণী। 


সন্ধ্যাবেল। বৃঙিতেজ! অন্ধকার পথ 
কাদায় তর! । কিন্ত দলে দলে শ্রবণার্থ 
নরনারী জড় হচ্ছেন সেই কথ! শোনার প্রাণে 
ঘরে দালানে | পৃথিবীর পথ অন্ধকার । কে 
জানে সে পৃথিবী কেমন। সেদিন ব্যাখ্যা! 
গীতার সপ্তম অধ্যায়ের। কানে এলে হঠাৎ 
পপুণ্যো। গন্ধঃ পৃথিব্যাম্”। “আমি পৃথিবীতে 
পুণা গন্ধস্বূপ” ভগবান বলছেন। যে পৃথিবী 
অপূর্ব রূপ রস গন্ধ স্পর্শে পুণাময়ী। আর 
কানে যেন কথাট! বি'ধে গেল। কাঁনের ভেতর 
দিয়ে মর্ম স্পর্শ করা কি একেই বলে? দে 
আর ভোলা গেল ন! 
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এই শোনার কথা আগে একবার বলা 
হয়েছে। কাজেই সেকথ| থাক। 

ধার কিন্ত আসল কথ! হল তা শ্রবণের 
মহিমা] | 

শোনার আশ্মধ লীলার কথা। 

বাড়ী ফিরে গীতা থোজ।। 

গীতা ছিল বৈকি বাঁড়ীতে। একটা ছুট! 
নয় বেশ কয়েকখানা | শ্রীধর স্বামীর ভাষা 
মন্বয় টীকা পমেত অনুবাদ সহ গীত| ৬» পিতার 
পিতাম়ছের পৃজার ঘরে ভাষ্য 'ীকাহীন 
নবীন সেনের অনুবাদ পদ্য গীত।,_-আনি 
বেসান্তের অনুবাদ গীতা দুইই সংস্কৃত সহ। 
আবার পিসিম! পিতামহীর আহ্কিক পু্জার 
আঙনের পাশে সুধাকবকৃত ৰাংলা পদ্ভান্ববাদ 
গীত! | 

কতদিন পরে আবার দেখলাম 
/বিহারীলাল গোষামীকত গীতা চমৎকার 
পছ্যানুবাদ সংস্কৃত সহ। পাশাপাশি পাতায়। 

এবারে সেই ফুলের নির্মালোর দাগলাগ! 
চন্দনমাখ! গীতা! বাড়ী এসে খুলি। 

পড়তে কৌতুহল হয়। কিন্ত সে কালের 
বালাকাগে কোনোক্রমে বাংলা শেখ! 
বিগ্তাসাগরী পাঠো। সামান্য বাংলাই। সংস্কৃত 
অজানা বিদ্যাশিক্ষার জগৎ। 

তবু সে সংস্কৃত ভাস্ত কর! টাকাময় অন্বয় 


পড়া' 'শোনা'-“লেখাপড়া' 


€৭৪৯ 


করে ভাঙ। ভাষার কল্যাণে আর তত অবোধ্য 
বা শক্তপাঠ্য নয়। 

চোখে পড়ে বিজ্ঞানযোগ। বিভূতিযোগ। 

চোখে পড়ল “পৌরুষং নৃষু। 

গীত! বলছেন তিনি কিসে কিভাবে বিশেষ 
হয়ে আছেন। 

পৌরুষং নৃষু' | *নরে তিনি পৌরুষ”। 
কিন্ত কৌতুক এই, নারীতে কিন্তু অনেকগুলো 
স্তার বিশেষণ | অনেক গুণসমট্টি। 

যার সবগুলোর সন্ধান নারীতে পাওয়! যায় 
না। পাওয়। শক্ত। “কীতি শ্রী বাক্‌ স্মৃতি 
মেধ। ধতি ক্ষমা ।” “সধ দেবতারূপ]1 !” 
কীতি? সবচেয়ে হাসির কথা। নারীর কোন্‌ 
কীতি পৃথিবীতে কোথায় আছে? অবাক 
হয়ে মনে মনে হাসি পায়। শুধু "বাকৃ'টাই 
কিছু সত্য হয়ত। 

কিন্তু “পৌরুষং নৃষুঃ সপ্তম অধ্যায়ে যেন এক 
কথায় পুরুষ সজ্ঞ| ও গুণের-_-পুরুষের একটি 
মহারূপের অতিবাক্তি। সেখানে আর একটিও 
বিশেষণ বর্ণনা সংজ্ঞ। গীতাকার না দিয়েই তার 
কথা সবটাই বলে দিয়েছেন। সমস্ত পুরুষ- 
জগৎকে রূপে আঁকারে মহিমান্বিত করে ভাষর 
করে দিয়েছেন একটুকরা আধখানি শ্রেকে। 
জগতের সামনে । আমি পেলাম তাকে শ্রবণ 
মহিমার পথে। 


নদৌরকলঙ্ক ও মেরুজ্যোতি 
শ্রীবামদেব সিংহ 


প্রভাতে অবাকুদুমসংকাশ সূর্ধদেব পূর্ব- 
দিকে উদ্দিতহুন। তখন আকাশে অল্প অগ্ল 
মেঘ থাকলে সূর্ধরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে মেঘে 
মেঘে বগুতরঙ্ধের সৃজন করে। তারপর সূর্ধ- 
ঝশ্টি প্রথর হ'তে প্রথরতর হতে থাকলে 
আমাদের পৃথিবীর রঙভাগার উন্মুক্ত হয়। 
আকাশের নীলিমা সূর্ধোদয় ও সূর্যাস্তের 
মহ্ম, পলাতক মেঘের ক্ষণচঞ্চল কূপ, অরণা 
ও প্রাস্তরের বিচিত্র বর্ণ-দুষমা, রাতের আকাশে 
জেযাতিষ্কের সমারোহ--এ সবই আমাদেএ 
মনোরঞ্জনের জন্য প্রকৃতি দেবী বর্ণ ও 
আলোকের যে অন্তহীন চিত্রপটের অবতারণা 
করেছেন তার অঙ্গ । 

পৃথিবীতে আলোকের উৎস সূর্ধ ও অন্থান 
জ্যোতিষ্ক । তার মধ্যে সূ আমাদের 
সবচেয়ে পরিচিত ও নিকটতম। প্রাচীন 
ভারতের প্রাকৃতিক দার্শনিকগণ সত্ন্রক্টাগণ 
সূর্ধ ও অন্থান্য গ্রহ নক্ষব্রকে কেন করে বন্ছু 
মূল্যবান বৈজ্ঞানিক দিদ্ধান্তে উপনীত হন। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ধারায় সৌর বিদ্যার চর্চা 
সুকধ হয় জ্যোতিষ্কলোকের জনুসন্ধাে। 

সূর্য আমাদের পথিবীর তুলনায় প্রায় 
৩৩২*** গুণ ভারী। এই কারণেই সুরের 
মাধ্যাকর্ধণের টানও অনেক বেণী এবং এরই 
সাহাষো সূর্ধ সব গ্রহকে এক অদৃশ্য বাধনে 
বেঁধে রেখেছে। সূর্ঘ একট। নিখুঁত জ্যোতিষ্ক এই 
ভ্রান্ত ধারণার মূলে প্রথম কুঠারাঁঘাত করেন 
বিশ্বের স্বনামধন্য বিজ্ঞ/নী গ্যালিলিও | তিনি 
প্রথম সূর্ধের গায়ে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কালো 
দাগের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই কালো 


দাগগুলি সূর্ধেক বুকে গড়ে-ওঠ| প্রকাণ্ড গ্যাল- 
আবর্ত এবং এগুলির উদ্ণত! সূর্যপষ্টের উষ্ণতার 
তুলনায় কম। তাই তুলনামূলকভাবে 
এগুলিকে কালে! দেখায়। এরা পরিচিত 
সৌর কলঙ্ক নাষে। সূর্ধের গায়ে সৌর কলঙ্কের 
অবস্থিতি সম্পর্কে তার সুম্পউ নির্দেশ 
জোতিধিজ্ঞানে একটি অক্ষয় অবদান সৌর 
কলঙ্ক চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পন্ন । এদের স্থায়িত্বকাল 
কয়েক ঘণ্ট| থেকে কয়েক মাস পর্বস্ত। দীর্ঘায়ু 
কলঙ্কগুলি সুর্যের একগ্রান্তে অদৃশ্য হয়ে পঙ্গ- 
কাল পরে অপরপ্রান্তে দেখা দেয়। প্রথমে 
ূর্ঘপষ্ঠের পূর্বদিকে_তারপর পশ্চিমপ্রা্তে 
বিলীয়মান হয়। এই ঘটন! ধরা পড়ে জেযোতিবি- 
জ্ঞানী গাপিণিওর দূরধীণে। গ্যালিলিও এর 
থেকে স্থির করলেন সুর্ধের আবর্তনকাল ২৬ 
দিন। কোপারনিকাসের ম্মৃতিতর্পণ করলেন 
তার উত্তর বিজ্ঞানী । আজকের পদার্থবিজ্ঞান 
যে সব বিজ্ঞানী গড়ে তুলেছেন তাদের মধ্ো ৬: 
গিলবাট অন্যতম | 

১৬০০ সালের কথ|। কলচেষ্টারের এই 
বিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করলেন আমাদের 
পৃথিবীটা মহাকাশে ঝুঁলস্ত একট! চুস্বক। 
একটা লোহার দণ্ডতকে অনেকদিন ধরে ঝুলিয়ে 
রাখলেন তিনি। ওই দণ্ডটি পেল চুম্বকত্ব। 
পৃথিবীর সুমেরুর দিকে ও-দণটির যে প্রাপ্ত 
সেটি উতর সন্ধানী মেরু, স'ক্ষেপে নাম দিলেন 
উত্তরম়েরু আর দগুটির অন্য গ্রাস্ত দক্ষিণমের | 
এই দর্শন উত্তর সাধকর্দের চিস্তাধারার 
কাঠামোর একটি অবিচ্ছেন্ত অংশ। আগেই 
বলেছি, সৌরকলঙ্ষের কথা । সুর্ধের বিষুব- 
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রেখার ওপর দিয়ে ষখন কোন বড় কলঙ্ক দেখ! 
গেছে, তখনই চুম্বক পৃথিবীর অন্নৃশ্য চৌম্বক 
ক্ষেত্রে ঘটে বেশ বিশৃহ্ধলা। পৃথিবীর চৌস্বক 
ক্ষেত্রের এই বিপর্যয়কে বলে চৌম্বক ঝড়। 

চৌম্বক ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মেরু- 
অঞ্চলে একটা টন! লক্ষণীয়। নাম তার 
মেরুজ্যোতি। দৌর বিশ্ফোরণের সময় 
শক্তিময় কণিকাশ্রোত বেগে নির্গত হয় -- 
এদের মধো অপেক্ষাকৃত মন্দগতিবেগমম্পন্ন 
কণিকা! সরাসরি এসে পৌছয় পৃথিবীর দিকে । 
এদের নাম মহাজাগতিক রশ্মি। কণিকা- 
আোতের অনেক কণিকা! ভূচুম্বকক্ষেত্রে থাকায় 
বিকর্ধিত হয় পৃথিবীতে পৌছবার আগে। তবে 
ঝড়ের বেশ কয়েক দণ্ড পরে মন্দগতি কণিক।- 
দল পৃথিবীর চৌম্বক এভাবে মেরুপ্রদেশের 
দিকে আকৃষ্ট হয়, সেখানকার বাযুষগুলকে 
উত্তেজিত করে তাদের শক্তিতে । ফলে ওই 
অঞ্চলের আকাশে দেখ] যায় নানা রঙের 
থেলা। এই আলোর বন্যা নামে শীতকালে, 
ষে ছমাস সূর্যের মুখ দেখে না মেরুর মানুষ 
সেই সময়ে মেরুজ্যোতিই তাদের আলোর 
পিপাস| মেটায় । এই বিচিত্র ক্মালোর নীচে 
এস্কিমোজাইদের বঃফের বাড়ি ইগলুঘের! 
গ্রাম যেন শ্বেত-পাধরের তৈরী ঘুযস্ত মায়াপুরী | 
মেরজ্যোতির অ!লোর হয়! লেগে সব যেন 
জেগে ওঠে: প্রধমে আকাশে দেখা দেয় একট! 
হলুদরও| রামধনু তারপর একটি একটি 
করে লাল সবুজ বেগনি রঙের পাড় বসতে 
থাকে | বিচিত্র রঙের রোৌশনাই আকাশপথে 
ছড়িয়ে গড়ে । ক্ষণে ক্ষণে তাতে রঙ বদলায়। 
হঠাৎ আলোর খেল! থামে, অন্ধকারে চোখে 
পড়ে একট| আলোর রেখা, আবার তেমনি 
হঠাৎ সারা আকাশ ভরে ওঠে এক অপরূপ 
দীপ্চিতে । 


সোৌরকলছ্ ও মেরুজ্যোতি 
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সুমেরুতে মেরুজ্যোতি দেখতে ভোগের 
আলোর মত বলে বুঝি নাম তার অরোরা! 
বোরিয়ালিস্‌ আর দাঁক্ষণে এর নাম অরোর! 
অক্ট্রোলস্‌। যেরজ্রোতি উভয় মেরতেই দেখ! 
যায়, তবে দুমেরুর কথাই আমরা বেণী জানি; 
তার কারণ--৩ই যেরু-অঞ্চলে মানুষের 
যাতায়াত সহঙ্গতর, ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা! 
পর্ধবেক্ষণ বেশী হয়েছে। 
মেরুজেযাতি সব সময় দেখ! যায় কি? 
এই সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীর 
বলেছেন, সূর্য থেকে নিক্ষিপ্ত বিদবাৎ-কণিকাঁদল 
ভূচৌম্বক ক্ষেত্রে ধরা পড়ে। তাদের তড়িৎ- 
প্রকৃতির € ধনাত্মক বা খণাত্বক) উপর নির্ভর 
ক'ঝে কণিকাদল হই মেরুর দ্রিকে আকৃষ্ট হয়, 
মেরু-অঞ্চলের বায়ুকণাকে উত্তেজিত করে। 
ফলে দেখা যায় নানা বর্ণের আলোক- 
বিচ্ছুরণ। 
আগেই বলেছি, দৌরকলক্কের সঙ্গে মেরু- 
জ্যোতির সন্ধন্ধ। সৌরকলক্কের সংখ্যা বাড়লে, 
ঘন ঘন যেরুজে]াতি দেখ! যায়! পৃথিবীর 
চৌম্বক ক্ষেত্রেব বল বিষুব অঞ্চলের দিকে 
ক্রমশঃ ক্ষীয়ম।ণ | কাজেই উত্তেজিত কণিকা- 
জোত বিষুবসীমায় আসতে পারে না| তাই 
এই মেরুজোতি দেখবার আনন 
থেকে বঞ্চিত | অক্সিজেন, নাইঠোঞক্েন আর 
নাইট্রোজেনের শ্বায়নিত পরমাণু, কাালসিয়াম 
সোডিয়াম ইত্যাদির বিশিষ্ট উজ্জ্বল রেখাঁও 
পরে মেরুজ্যোতির বণালীতে দেখতে পাওয়া 
গেছে ভূ-ছন্বকীয় অবস্থ/। এই জ্যোতির 
আবির্ভাব ও ওজ্লোর সঙ্গে নিবিড়ভাৰে যুক্ত | 
:৮৮৩ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক মের- 
অভিযান থেকে এই আলোর তথ্য জান! গেল। 
মের অঞ্চলের প্রায় ৫* থেকে 
কিলোষিটার ব্যাপ্ত শ্বাকাশে জলে এই 
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আলে! ! মেক থেকে লব্ে তৃ-চৃত্বক কেতাগুলির 
চারধারে কিলোমিটার ব্যাসযুক্ধ 
রস্তপথের মধ্যে এই মেরুজ্যোতি দেখা যাত্ব। 

সৌরকলক্কে্র 'আবির্ভাবের মঙ্জে মেরু- 
জ্োতির যোগাযোগ তাই ১৯৪৭-৫৮ সালে 
যখন সৌরকলঙ্কের বিশেষভাবে প্রাহুর্ভাৰ ঘটল 
-দ্কারপরেই লক্ষ্য কর! গেল, মের অঞ্চলের 
অরোর।র আলোর লমারোহ। প্রায় প্রতি 
গাব বন্ধর পর পর এই ালোর ছ্বাতি দেখ! 
যায়। তাই পৃথিবীর বুকে এই বিচি 
আলোর আবির্ভাব হয় ১১৬৮-৬৯ সালে। 
সৌরকলক্কের '্মাবির্ভাবের সময় সূর্ধের বুক 
পেকে ফোয়ারার মজ বেরিয়ে আসা জগস্ত 
বাষ্পকণাগুলতে রয়েছে পরমাণুপুগ্জ! 
পরয়াধুর ভাঙনে বেরোয় প্রোটন ও ইলেকট্রন । 
এই ইলেকট্রন হ'প ধণাত্মক ভড়িৎ আহিত 
কণা, আর প্রোটন হ'ল ধন্ণাত্বক। সূর্ধরশ্িব 
উল্ভতাপে ধটে পরমাণুর উ।ঙন' ঘার সেকেণে 
প্রায় ১৬০* কিলোধিটার বেগে ইলেকট্রন- 
শোত বয়ে "ঘাসে পৃথিবীর আকাশ-সীমায়। 
স্বাকাশের বাযুস্তরে কণাগুলির সংঘর্ষে হান্ক। 
বাঘুর পরমাণু হয়ে ওঠে তড়িৎ আহিত 
উত্তেজিত । তখন আঁদে অরোরা । নিওন 
বাতির আলে, য| দিয়ে রঙিন আলোর 
বিজ্ঞাপন লেখ! হয়) ৬1] হল অনেকটা] এই রকম 
ক্রিয়ার ফলে । 

মেরুজ্যোতি নাম তার । তবে এ আলোর 
সমারোহ দেখ| যায় মেরু-হঞ্চল থেকে দূরেও 
_-নরওয়ে, দুইভেন; স্কটল।া এমনকি এডেন 
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| ৭৪তম বর্ব-_-১৭ম সংখা 


বোস্বাই থেকে মাথে মাঝে এই আলোর দাচন 
দেখ! গেছে কষ! তিথির রাতের আকাশে। 
একৰার সিঙ্গাপুরেও নাকি দেখা গিয়েছিল 
এই জেোতি। এর সন্থষ্ধে বিশেষ জান ন 
থাকলে এই আলোর খেল। আনন্দের থেকে 
ভয়েরই সঞ্চার করে আলেয়ার মত্ত। তবে 
ফ্কটলযাড থেকে বছরে পঁচিশ ত্রিশ বার ঘে 
হাতি দেখ| যায় সেত্াতি কোন গ্রহ্-ভারকার 
নয়-নাম তার বাযুপ্রত।। পৃথিবীর চুম্বক 
ধর্ম এর একট! বিশেষ কারণ। স্থান-কাল 
আর সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে এর 
নিবিড় যোগাফোগ | আলোক-মানযন্ত 
সাহাযো এই প্রভার পরীক্ষা সম্ভব । 

সৌর কলঙ্কের চুম্বক ধর্মের সঙ্গে পৃথিবীর 
আর] অনেক ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ আ.ছে। 
অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, বেতারবার্ত। 
শে!নবার কালে অনেক সময় বেতারযন্ত্রট 
নিঃশব হয়ে যায়। সমুদ্রপথে নাবিকরা 
সচর'চর লক্ষা করেন, সময় সময় কম্পাসের 
কাটা স্ব! বিচলিত হয়। পৃথিবীর চৃদ্বক- 
বর্মের সহস। পরিবর্তনে এইসব ঘটন ঘটে। 

ফ্োতিবিজ্ঞানীর কাছে সেরদেহের প্রায় 
সব কথাই এক একটি সমস্য! । প্রকৃতির এই 
বিরাট কর্মশালার কয়েকটি মাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ 
পিয়ে তার! ডেতরের বিপুল প্রাধ-স্পনননের 
সামান্ত আনাস সময় সময় পান। এই 
কর্মশালার গোপন বহ্স্য একদিন প্রকৃতি- 
প্রেমিকদের কাছে উদঘাটিত হবে, এই তাদের 
আশ। 


মহামায়ার অষ্টশক্তি 


শ্রীন্বরেন্্রনাথ চক্রবর্তী 


ভূমিকা 
মহর্ষি মেধা মহামায়-তদ্বের বিশিউ 
প্রব্ত। তাঁর মতে--মহামায়। নিত] 


সনাতনী ; সর্বক্ষণ ও সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে 
বিরান্জিতা। তিনি বিশ্বরূপ| জগন্মতি ; এই 
চনাচর অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তারই বিভূতি ও 
বিচি রূপ | তিনি দর্বযন্ধপা, সর্বেশ। ও 
সর্বশক্কিসমন্থিত| | 

মহাষায়ার বিভূতি, এন্বর্ধ ও শক্তির অন্ত 
নেই। তধাপি, তার নিত্য লীলাবিলাসে, 
কতিপয় বিশিষ্ট! মাতৃকা-শক্তির মাহাত্মা 
সবিশেষ কীতিত। তাদের ষধ্যে ব্্াঙ্ী, 
মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ঞবী, বারাহী, 
নারসিংহী, ধ্দ্রী ও চামুণ্|-- এংর। তার “আষ্ট- 
শক্তি' রূপে প্রসিদ্ধ|। 
'ত্রাঙ্মী ষাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথ] 
বারাহী নারাসিংহ্বত্্ী চামুণ্। যাতর; স্ৃতাঃ | 

_ভামর তন্ত্র 

উল্লিখিত অক্টঙ্গাতৃক। যহামায়ার অভিন্ন! 
ও অন্তরঙ্গ! শক্তিরূপে চিহ্নিত! ও পরিপৃজিত|। 
অগি প্রমুখ ইন্ত্রাদি দেবগণ তার মধ্য এই 
সকল মাতৃক! শক্তিকে প্রতাক্ষ ক'রে, তাকে 
সেই সমস্ত রূপেও বছু ভ্তব-স্তি করেছেন। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দুর্গোতলবে মহা- 
মায়ার অমী-বিহিত মহাপৃ্জায় তার এই 
অউশক্তির বিশেষ আহ্বান এবং পৃজা-বন্দনাদি 
একান্তই বিধেয়। সন্ধিপূজাকালে যহাদেবীকে 
ঠাঙুগ্ডারপে আরাধনার বিধি আছে। 

সপ্তশতী চণীর উত্তর চরিত্রে এই জঙ- 
শ্তিন আবির্ভাবত্বাত্ত। রূপ-মহিমা ও লীলা- 


মাহাস্ম্য বণিত দেখ| যায়। এ'ব| বক্ধা) শিষ, 
কাতিকের, বিঞু) বরাহ. নৃসিংহ ও ইন্ প্রমুখ 
বিশিষ্ট দেবগণের মহাবীর্য ও মহাবল- স্বাতি- 
রেকিনী দেৰ-শক্তি। এর! ঠাদেরই শরীর 
হ'তে বিনিঃমৃত। হন এবং তাদেরই অনুরূপ 
মৃতি, বসন-ভূষণ ও আমুধ-বাহনাদি গ্রহণ 
করেন। অতঃপর এ"! এ মহাসুরগণের বধের 
নিমিত্ত রণাঙ্গণে চণ্ডিক1-সকাশে উপস্থিত হন। 

এঁ ছুরধ্ঘ অসুরশবাহিনীর দলে এই মাতৃকা- 
গণ প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে তাদের নিহত 
করেন। 

এ যুদ্ধের পূর্বে মহামায়। চণ্ডিক! দেবী 
টত্যপতি শ্ুস্তকে জানিয়েছিলেন-_ধিনি তাঁকে 
সংগ্রাষে জয় করবেন, ধিনি তার দর্প চুর্ণ 
করবেন, অন্ততঃ যিনি তর ভুলা বলশালী, 
তাকেই তিনি পতির্ূপে বরণ ক'রবেন। কিন্তু 
কাধতঃ দেখা যায়, তিনি এই মাতৃক|-শজি- 
গণের সাহাযো শুদ্বের সমস্ত (সম্য-দামস্ত, 
এষনকি তার প্রাণসম্ প্রিয় আত! নিশুস্তকেও 
বধ করেন। তখন দৈতাপতি অত্যন্ত ক্রোধ- 
ভরে তাকে বলে হে বল-গর্বে উদ্ধতা! দুর্গা, 
তুমি অবথ। গর্ব ক'রে! ন1। তুমি বয়্াৰরই 
মাতৃকাগণের সাহাষো যুদ্ধ করেছ।' 

চণ্ডিক দেবী এর উত্তরে তাকে যলেন-- 
“ওরে মূর্খ। এজগতে আমি একাকিনী 
বিরাজিত1, আমি ছাড়! আমার দ্বিতীয় 
আর কে আছে? অঅন্ধানীপ্রমুখ এই 
ষাতৃকাগণ আমারই অভিষ্প! শকিবিভূতি। 
এই দেখ, এর] আমাতেই লয় হয়ে 
যাচ্ছেন 
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উক্ত যাত়কাগণ সকলেই তখন চণ্ডিকার 
দেহে বিলীন! হ'য়ে যান এবং চগ্ডিক 
শুস্তাসুরকে নিজেই বধ করেন। 


অষ্টশক্কি-কথা 


ব্রা্মী; ইনি প্রজাপতি ব্রহ্মার শক্তি। 
ইনি ব্রন্মাণী' নামেও অভিহিতা। 

ইনি হস্তে রুদ্রাক্ষমালা ও পবিভ্রঞ্জলপূর্ 
কমগুলু ধারণপূর্বক মনোহর হংসযুক্ত-বিমানে 
মার্ঢ। হ'য়ে এ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এ 
রণাঙ্গনের যে-ষে অংশে ইনি বিচরণ করেন, 
সে-সে অংশের অদুর শত্রুদের উপর নিজ 
কমণ্নু-স্থিত মন্ত্রশৃত বারি কুশ দ্বার লিঞ্চন 
করেন। তার ফলে, এ অসুরের নিতান্তই 
নিবীর্ধ ও হতোদাম হ'য়ে পড়ে। এইভাবে 
ইনি অগণিত অসুর-সৈন্বকে নিধন করেন। 
“হংসযুক্তবিমানস্তে ব্রন্মা ণীরূপধারিশি। 
কৌশাস্তক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোইস্ত তে । 

মাহেশ্বরী : ইনি দেবাদিদেব মহেশ্বর 
শিবের শকি। এর ললাটদেশে মনোহর 
চত্্রকল! পরিশোভিত, হস্তে শ্রেষ্ঠ ব্রিশূল বিধৃত 
এবং বাহুতে অনস্ত তক্ষক নামক মহানাগ-দয় 
বলয়বূপে বিভূষিত। 

ইনি বৃষারূঢ়া হ'য়ে অসুরদের সঙ্কে যুদ্ধ 
করতে আসেন, এবং য্ীয় ব্রিশূলদ্বারা তাদের 
শোচনীয়তাবে বিমর্দিত করেন। এর ত্রিশৃলা- 
ঘাতে রক্তবীজাসুরের সুবিশাল দেহ ক্ষত-বিক্ষত 
হয়। 
'্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবর্যতবাহিনী। 
মাহে্ষশ্বরী যরূপেণ নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥' 

কৌমারী : ইনি কুমার অর্থাৎ দেবসেনা- 
পতি কান্তিকের শক্তি। ইনি শ্রেষ্ঠ ময়ূরে 
আরঢ| হ'য়ে শক্তি নামক দিব্যান্ত্র ধারণ ক'রে 
রণস্থলে আবির্ভূত! হন 


উদ্বোধন 
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ইনি এ শক্তি-অন্্র স্বারা রজবীজাদি 
মহাসুরদের দেহে প্রচণ্ড আঘাত করেন। এ'র 
এ অস্ত্রাধাতে অগণিত অনুর প্রাণ হারাম 
রদ্রবীজাদুরের রক্ত হু'তে সমুৎপন্প ছুর্ধ্ 
রক্তবীজদেরও অগণিতকে ইনি এ অমোঘ 
অস্ত্রের সাহাযো নিধন করেন। 
“মস্রকুকুটৰূতে মহাশক্তিধরেহনথে | 
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥) 
বৈষ্ণবী : ইনি জগৎপতি বিষ্ণুর শক্তি। 
ইনি ষড়ভুজা এবং অশেষরূপশালিনী। এ*র 
কর-সমূহে শঙ্খ, চক্র, গদ1, শারদ (ধনু ), বাণ 
ও খড়গ পরিশোভিত। 
“বাহুতিরগরুড়।রূঢ়া শঙ্খ-চক্র-গদাসিনী। 
শার্ল-বাণধরায়াত] বৈষ্ণবীরূপশালিনী ॥' 
_বামন পুরাণ 
ইনি গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে রণাঙ্গনে 
উপস্থিত হন। ইনি স্বীয় চক্রের আঘাতে ও 
গদার প্রহারে রক্তবীজাদুরের দেহ ক্ষত- 
বিক্ষত ও বিমর্দিত করেন। ইনি ম্বন্যান্য আরও 
বু অসুরসৈনকে ছিন্ন ভিন্ন ও বিন করেন। 
'শঙ্খচক্রেগদাশালগৃহীতপরমায়ুধে। 
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্ত তে॥' 
বারাহী: ইনি ভগবান বিষ্ণুর তৃতীয়া- 
বতার বরাহদেবের শক্তি | .ইনি যজ্ঞ-বরাহের 
ন্বায় অন্থপম শৌকর-রূপ ধারণ ক'রে এ যৃদ্ধ- 
স্থলে আবির্ভূত! হন। ইনি তীক্ষদংস্্ী ও 
অসিচক্রধারিণী। 
ইনি স্বীয় তুগুপ্রহারে দুর্ধ্ধ অমুরদের বিধ্বস্ত 
করেন এবং সুতীক্ষ দস্তাগ্রের আঘাতে তাদের 
বক্ষঃস্থল ক্ষত-বিক্ষত করেন। এ'র চক্রাধাতে 
তাদের দেহ বিদীর্ণ হয় ও তাদের বিনাশ খটে। 
রক্তবীজাসুরকে ইনি খড়া দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত 
করেন। এর ফলে, এ মহাসুরের পর্বত-প্রমাণ 
দেহ বিদীর্ণ ও রক্কারক্তি হয়্। 


কাত্ক, ১৩৭৯ | 


গৃহীভো এমহাচক্রে দংক্টোস্কৃতবনুদ্ধরে। 
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোহন্ত তে॥" 
নীরসিংহীঃ ইনি বিষ্ণুর চতুর্থাবতার 
নৃসিংহদেবের শক্তি । ইনি স্বীয় ঘন কেশরবাশি 
প্রকম্পিত ক'রে প্রচণ্ড নিনারদ ক'রতে ক'রতে 
&ঁ রণভূমিতে উপস্থিত হুন। এ'র কেশর- 
কম্পনে নক্ষত্রপুঞ্জ বিক্ষিণ্ত হয় এবং এ'র প্রচণ্ড 
নিনাদে রণক্ষেত্র ও নতোমগুল প্রকম্পিত হয়। 
ইনি তীক্ষ নখরসমুহে় আঘাতে মহাপুর- 
দের দেহ বিদীণ করেন এবং তাদের আক্রমণ 
ও ভক্ষণ ক'রতে করতে যুদ্ধপ্রাঙ্গণে ধাবিভ। 
হুন। এইভাবে ইনি বহু অদুর-সৈন্বকে বিনাশ 
করেন । এ'র ঘোর নিনাদে সমগ্র দিঙমগুল 
পরিপৃণিত ও বিত্রাসিত হয়। 
'নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হত্তং দৈত্যান্‌ কতোদ্যমে | 
ব্রেলোকাত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোহন্ত তে ॥” 
ধীজ্্ী £ ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি। ইনি 
কিরীটধারিণী, সহ্ত্রনয়ন1, ব্জ্রহস্ত এবং 
গাব । ইনি এীরাবতে আরোহণ ক'রে 
রণক্ষেত্রে আগমন করেন। 
এর প্রচণ্ড বজ্জাধাতে শঙ শত দৈত্য 
ও দানব বিদীর্ণ হয়। তার ফলে, তাদের দেহ 
হ'তে অত্র রকজলোত প্লাবিত হয় ও তার! 
ভূতলে নিপাতিত হয়ে প্রাণ হারায়। তখন 
দ্ধ রক্তবীজাসুর এ'র সঙ্গে গদাহন্তে যুদ্ধ শুরু 
করে। ইনি তীয় বজ্র আঘাতে তাকে 
বিষম আহত ও ক্ষত-বিক্ষত করেন | 
£কিরীটিনী মহাবজ্রে সহশ্রনয়নো জ্বলে । 
বৃ্জপ্রাণহরে চন্দ্র নারায়ণি নমোহন্তব তে ॥' 
চামুণ্ড: ইনি হয়ং মহামায়ার অত্তরঙ্গ! 
শক্তি ও বিভূতি। ইনি কোনও দেবতার 
শরীর হ'তে উৎপন্ন হননি, মহামায়া চগ্কা 
দেবীরই জরকুটা-কুটিল ললাট-ফলক হ'তে 
সমুডূত। হ্দ। উল্লিখিত মাতৃকা-শকিগণেক্ষ 


মহামায়ার অউশক্কি 


৮৫ 


হধো রণক্ষেত্রে সর্ধপ্রথম এরই আবির্ভাষ ঘটে 
এবং ইনি “কালী” নাষে পরিচিত হুন। 

ইনি চতুষু্জা। লোপজিহ্ব!, দীর্ঘদংস্। ও 
আরক্তনয়না। এ'র করচতুষ্টয়ে অঙ্গিঃ পাশ, 
খট্যাঙ্গ ও ঢাল পরিশোতিত। এর দেহ 
অতি দীর্ঘ, অস্থিচর্নসার ও অতান্ত শুফ। ইনি 
ব্যামচর্মপরিহিত1, নৃমুণ্ডমালিনী ও অতিশয় 
তয়ন্কপী। এ*র চক্ষু কোটরগত ও উদর 
অত্যন্ত কৃশ। এ'র বিকট শব্দ ও আট্রাট্টহাস্ে 
দিঙ, মণ্ডল প্রকম্পিত ও বিত্রাসিত । 

ইনি অসুর-সেনাপতি চগ্ড-মুণ্ডের চতুরঙ্গ 
বাহিনীকে অতান্ত নির্মমগাবে বিধ্বস্ত করেন 
এবং মহা অসি দ্বার! চণ্ড ও মুণ্ডের শিরশ্ছেদ 
করেন। ইনি চণ্ডিকাকে চণ্ডমুণ্ডের ছিন্ন মুড 
দব'টি প্রীতিভরে উপহার দেন। এতে তিনি 
পরিতুষ্ট হয়ে একে “চামুণ্।” নামে অভিহিত 
করেন । 

রক্তবীজাপুরের দেহ হতে রকজেত 
প্রবাহিত হয়ে ভূমতে পতিত হ'লে, তা থেকে 
তারই তুলা-আকার-ৰিশিষ্ ও বল-বিক্রমশালী 
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ উৎপন্ন হয় এবং তারা অচিরে 
সমগ্র পৃথিবী পরিবাাপ্ত ক'রে ফেলে। তখন 
চণ্ডিকা দেবী একে বলেন-- চামুণডে, তুমি শীনব 
তোমার বিশাল বদন বিস্তার ক'রে রক্তবীঞ্জা- 
সুরের সমস্ত রক্ত পান কর এবং রক্ত-সঞ্জাত 
যাবতীয় রক্তবীঞ্জকে সত্তর তক্ষণ কয়।' 

চণ্ডিকার কথামতো! ইনি রক্তবীক্জান্থরের 
সমস্ত রক্ত পান করেন, এক বিস্দুও ভূতলে 
পড়তে দেন ন1। তার ফলে, সেই তর্ধ 
মহাসুর রক্তশৃন্য হয়ে পধ্যত্বগ্রাণ্ত হুয়। 
অতঃপর ইনি তার রক্তজাত সেই লক্ষ লক্ষ 
মহাসুরকেও অবলীলাক্রেমে তক্মণ করেন। 

শংস্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভ্ষণে। 

টামুণ্ডে মুণ্ডমথমে নাক্গায়ণি মযোহস্ত ে॥' 


৪৮৬ উদ্বোধজ [ ৭৪ ভগ ব্ধ--১০ম নংখ] 


উপসংহার 
চামু। ভিন্ন অন্যান্য মাস্ভৃকা-শক্তিগণ 
অক্মাদি দেবগণের শরীর হ'তে জাবির্ভত! 
হ'লে ভার! মহাযায়|, কারণ মহামায়ার দেছে 
বক্ষাদি দেবগণ অভিগ্নরূপে বিরাজমান । বন্ততঃ 
& দেবগণেরই মহাতেজোরাশি হ'তে তিনি 


সধুৎপন্প] এবং ভীদেরই ভেজে তার দেহে 
বিভিষ্ন অবয়ব গঠিত । তারা তাকে নিজ 
নিষ্জ শক্ি, ভূষণ, এবং অন্র-শস্ত্রাদিও সমর্পণ 
করেন। এজন্য ভিনি র্বদেবময়ীরূপে বন্দিতা। 
“্গর্বদেবময়ীদেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্‌। 
ব্দ্ষেশবিষুনমিতাং চঙ্িকাং প্রপমামাহম্‌ ॥” 


মনের দেবতা 
ভ্রীমতী শেফাল্ি ভট্টাচার্য 


তোমার চরম আধাতে ষে প্রভু 
তোমাকেই শুধু জেনেছি। 
সুখ, ছুখ সব ভূলে গিয়েতাই 
তোমাকেই বুঝি চেয়েছি। 
জামার মনের সরল-গরল ভাবনা জড়ায়ে প্রস্ভু 
বুকের মাঝারে তোমারে বসায়ে 
তোমার সাথেই খেলেছি। 
ছল করি ফতৃ সরিয়া াড়ালে 
কত যে তোমায় খুঁজেছি! 
সনের মতন তায় তোমারে গড়েছি আপন মনে, 
আড়াল করিয়া রাখিতে যে চাই-_নিভভৃত, নির্জনে । 
তোমার ভাবেই রাষ্ায়ে আমায়ে 
তোমারে পুজিতে চেয়েছি, 
স্কোমারই ঝুকেয় ভাষা কেড়ে নিয়ে-_ 
পুজার মন্ত্র গেয়েছি। 
আমি, তোমারেই শুধু চেয়েছি ॥ 


সমালোচনা 


শ্রীপ্ীগুরুগীত1 (বঙগানৃবাদসহ )। দ্বিতীয় 
সংস্করণ। প্রকাশক--যামী রঘুবরানন্দ। 
ভ্রীরামকৃষ্। মিশন সেবাশ্রম। বারাণলী-১। 
সাইজ $হ ভিমাই। পৃষ্টা ৬৮+১২। মুলা_ 
সশ্রদ্ধ পাঠ | (প্রকাশকেক্স নিকট ডাকবায় ২৫ 
পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইলে প।ঠানে। হয়|) 

এই পুণ্তিকায় গুরুগীতার মুল ১১৩টি 
শ্নোকের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদের সহিত কুব্জিকা- 
তন্ত্রো গুরুন্তোত্র কন্কালমালিনীতস্ত্রো্ 
ওরুকবচ এবং স্ত্রীগুরুগীতার মূল প্লোকগুলি 
উদ্ধত আছে । শ্রীমৎ বামী ব্রন্গানন্দ-লিখিত 
এবং উদ্বোধন" পত্রিকায় প্রকাশিত “গুরু'শীর্বক 
প্রবন্ধটি এবং শ্রীগুরুতত্বসম্পকিত ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ২৯টি উদ্ধি এই গ্রস্থের মূলা 
এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে । 


গুরুকরণ এবং ওরপদ্দিষ মার্গে সাধন। 
কৰিয়। পিঞ্িলাতের আধ্যাম্মিক বহসুটি 
তারতীয় সকল সাধন-পদ্ধতিতেই সীঁকৃত। 
এমনকি গুরুকেই ইউজ্ঞানে ধ্যান এবং পৃন্ধ 
করিলেও সিদ্ধিলাত হম্--এইরূপ নির্দেশ বনু 
লৌকিক সাধনমার্গেও পাওয়| যায়। শ্রীশ্রপরু- 
গীতায় গুরুকে ব্রক্ষ।-বিষু-মহেশ্বর? ও “পরমত্রহ্ষ' 
প্রভৃতি রূপেই বর্ণনা! কর! হইয়াছে । আবার 
মানবরূপী গুরুর সেবার্দি কর্মের দ্বারাও 
ইউলাভ হয়, ঈহাও বল! হইয়াছে । 

সমগ্র গুরুগীতাখানিই এইরূপ অন্ুতময় 
শ্নলোকের ভাণ্ডার । এইরূপ একখান! সাধারণের 
হুপ্রাপা অথচ অমূলা গ্রস্থ বিনামূল্যে বিতরণের 
ব্যবস্থা করিয়। স্বামী রতুবরানন্গ সাধারণের 
অশেষ কলাণ পাধন করিয়াছেন 
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1100৪ 89৪৮০ পর্যায়ের নবতম অর্থ 


0৮৪ 30859 8৮ 27008 ভারতের প্রাণ- 
পুরুষ শ্রীরামচজ্জ্রের প্রধান বাণীগুলি চগ্নন 
করিয়া পরিবেশিত হুইয়াছে এই পুস্তকে। 
বাণীগলি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সজ্জিত : পরমা) 
আত্মা, ভক্ি, ময়], মন ও শরীর, যৌবন, 
জীবন ও অবশ্থন্ভাৰী পারগতি; জগৎ ও খ্রশ্বর্ধ, 
কাল, লক্ষণের প্রতি উপদেশ, বিৰিধ। বাণী- 
সঙ্কলনে নিপুণত। পাঠকমাত্রেরই দি আকর্ষণ 
করিবে। গ্রন্থের প্রথমে প্রদত্ত ভগৰান শ্্রীরাম- 
চন্দ্রের বহুমুখী বিরাট জীবনের সংক্ষিপ্ত পরি- 
চিতিটি৪ কৃতিত্বের দাবি থাখে নিতাসঙ্গী 
করবার উপযোগী পকেট-সাইজ এই ক্ষুত 
ইংরেজী পুপ্তকখানি তক্তপমাজে সমাদ্ূত হইবে 
বলিয়! বিশ্বাস। 

জর্ঘয (১ম ও ২য় খণ্ড) -শ্রীমঞ্চয়কুমার 
গোষামী। প্রকাশিক1-শ্রীযতী রম। গোস্বামী, 
৯।১।এ, সদানন্দ রোড, কালীঘাট, কলিকাতা - 
২৬। পষ্ঠা ১৫০; মুলা ১৫০ টাক।। 

£অর্ধ।'---গীতিকাব/। মাতৃশুক্ত কৰির 
স্যামামায়ের উদ্দেশে সঙ্জিত ১৩৫টি গীতি- 
পুষ্পের অর্থ।। গানগুলিতে যে-ভাব অতিবা, 
ভাহ1 ষাতৃমাহাক্-উপলব্ধির স্থায়ক বলিয়। 
বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। মনে হয়, সুর-তান- 
লয় সহকারে গীত হইলে সঙ্গীতগুলি 'আধ্যাতি- 
কতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবে। প্রাএস্তে প্রদত্ত 
“মহেশবন্ধনা'টিতে দেবাদিদেব যহাদেবের 
সর্বাবয়ব মৃত্তিকে ভাব-তাষা ও ছন্দের মাধায়ে 
প্রকাশ করিবার আস্থরিক প্রচেক্ট| দৃষ্ট হয় 


রামকৃষ। মঠ ও মিশন সংবাদ 


বিশেষ সংবাদ 

শ্রীরামকষ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
বাষী গন্ভীরানন্দ চক্ষুর চিকিৎসার জন 
আমেরিকার বোধন রামকৃষ€ং বেদান্ত 
পোঙাইটিতে রহিয়াছেন ; স্থানীয় হাসপাতালে 
গত নই আগষ্ট তাহার বামচক্ষুর অস্ত্রোপচার 
হইয়াছিল, ১&ই আগষ্ট হাসপাতাল হইতে 
আশ্রমে (বোষ্টন) ফেরেন। গত ১৩ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে লেখ! তাহার পত্র হইতে 
জান] যায়, তাহার দৃ্টিশক্ষি অনেকখানি 
ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন তিনি বড় হরফের 
লেখ! পড়িতে পারিতেছেন। ছোট হরফের গক্ষর 
অবশ্য এখনে! স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না! 
১২ই সেপ্টেথ্বর পরীক্ষা] করিয়া ডাক্তার 
বলিয়াছেন যে, চোখে জল আলার জন্ম এরূপ 
হইতেছে, উহা! বাহির কিয়! দিলেই সব 
ঠিক হইয়া! যাইবে; ইহার জন ১৭ই সেপ্টঙ্থর 
পুনরায় হাসপাতালে ভরতি হুওয়! স্থির 
হইয়াছে। হাসপাতালে সপ্তাহখানেক থাকিতে 
হইবে । 


কার্যবিবরণী 


রামকৃষ মিশন সারদ।গীঠ (পো: বেলুড় 
মঠ, হাওড়|)--এই শিক্ষায়তনের ১৯৬৯-৭০ 
ও ১৯৭০-৭১ খুষ্টাঝের কার্ধবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। রামকঞ্জ মিশনের প্রধান 
শিক্ষায়তনগুলির অনুতম সাঁর্দাপীঠ। 

সারদাপীঠের আটটি বিশাগ £ 

(১) বিষ্ভামনির--সম্পূরণ আবাসিক 
ত্রেবাধিক ডিগ্রী কলেজ, আলোচ্য বর্ধদ্ধয়ে এই 
মহাবিস্ভালয়ের ছাব্রসংখ্যা যথাক্রমে ২৭৩ ও 
৩৬৪ | বিশ্বৰিদ্তীলয়ের পবীক্ষাফল সম্তোষ- 


জনক। অনেকগুলি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রকে 
আধিঞ সাহাযা দেয়! হয়। কলেজের 
ন্যাশন্তাল ক্যাডেট কোর ইউনিট অভিজ্ঞ 
শিক্ষকগণ দ্বারা পরিচালিত। ছাত্রদের জন্য 
ধর্মালোচন। নিয়মিত অনুষিত হয়। বিদ্যামন্ির 
গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখযা ১১১০৮৯। 

(২) শিক্ষণমপ্দির--কলিকাত! বিশ্ববিধ্যা- 
লয়-অনুমোদিত আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষণ মহা- 
বিদ্যালয়। ১৯৫৮ থষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই 
কলেজে ১৯৬৯-৭* ও ১৯৭০-৭১ থুঃ যথাক্রমে 
১২৬ ও ১২৫ জন শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯৬৯-৭* 
থষ্টাব্বের বিএড: পরীক্ষায় ১২৬ জনের মধো 
৯ জন ফাস্টক্লাস ও ১১৫ জন সেকেও্ড ক্লাস 
পাইয়াছেন। শিক্ষণমন্দিরের লাইব্রেরীটিও 
হম্দর। একসংটনসান সারুতিস্ঃ সেমিনার পরি- 
চালনা গুভৃতি শিক্ষণমন্দিরের উল্লেখযোগ্য 
কার্ধ। 

(৩) শিল্পমন্দির--গভর্নমে্ট-স্পল্সারডং পলি- 
টেকনিক। এখানে 1ঙন বধের ডিপ্লোমা 
কোর্সে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয় হয়। ১৯৬৯-৭৩ 
খষ্টাবে ছাত্রসংখ] ৪০৫| বিভিন্ন বিভাগে 
পরীক্ষার ফল সন্ভতোষজনক। শিল্পমন্দিরের 
একটি ছাত্রাবাস আছে, আলোচা সময়ে ৫৮ 
জন ছাত্র হিল। শিল্পমন্দির লাইব্রেরীর 
পুস্তকসংখ্যা ৪+৯৬৯ 7 অধিকাংশ এম্থই বিজ্ঞান- 
ও শিল্প-বিষয়ক | 

(৪) শিল্পায়তন--১৪ হইতে ১৮ বৎসরের 
বালকগণের জন্ম গতর্ণমেন্ট-স্পন্সা রভ জুনিয়র 
টেকনিক্যাল স্কুল, এখানে তিন বৎসরের 
কোর্সে নাহিতা, সাধারণ বিজ্ঞান; ইঞ্জিনীয়ারিং 
শিক্ষা দেওয়। হয়? ওয়ার্কশপে প্র্যাকটিক্যাল 


কান্তিক, ১৩৭৯ ] 


উ্েদিং-এর ব্যবস্থা আছে। ১৯৬৯-৭০ খ্বটাবে 
ছাত্রসংখ্যা ১১৯)৩২ জন পবীক্ষার্থার মধ্যে 
২৮ জন উতভীর্ণ হইয়াছিল শিল্পায়তনে একটি 
ভাল লাইব্রেরী আছে। 

(₹) শিল্পবিদ্যালয়-__সারদাপীঠের সর্বা- 
পেক্ষা পুরাতন এই প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র ও 
শিক্ষালাতের যোগ) বালকদিগকে ১ হইতে 
৩ বৎসরে বিনাবেতনে ইলেকট্রিক, অটো- 
মেকানিকস্, টানিং, ফিটিং, কাঠের কাজ, 
তাত-শিল্প গ্রভৃতি বৃতিমূলক শিক্ষা দেওয়া! হয়। 
১৯৭০-৭১ খুষ্টাবে ৩০ জন ছাত্র ছিল। উপযুক্ত 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ছাত্রগণকে সারদাপীঠ 
হইতেই সার্টিফিকেট দেওয়। হয়। এখানেও 
একটি গ্রন্থাগার আছে। 

(৬) জনশিক্ষামন্দির--১৯৪৯ খুষ্াবে 
প্রতিঠিত, ইহার প্রধান উদ্দেশ্ঠ জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। ১৯৭০ খুক্টাব্দে ৯টি নৈশ 
বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৯১ জন বয়স্ক বক্তিকে 
লিখনপঠনক্ষম কর! হইয়াছে । উপযুক্ত-সরঞ্জাম- 
সমন্বিত একটি অডিওভিস্যুয়্যাল ইউনিট পরি- 
চালিত হইতেছে, ইহার শ্রুতি-চাক্ষুষী শিক্ষা- 
ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের 
বিশেষ সহায়ক। ৯*টি শিক্ষামূলক ফিল্ম 
দেখানে! হয় ; ৭০,৯৫* জন যোগদান করেন। 
নিঃল্তক্ষ গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৬,২৮৯। 
চারটি ইউনিটে বিভিন্ন পদ্ধতি ও স্কোয়াডে 
২*,৮১৩খানি বই জনসাধারণকে পড়িতে 
দেওয়। হইয়াছিল । দৈনিক ২০০টি গরীব ছেলে- 
মেয়েকে পুষ্টিকর জ্বলবাবার সরবরাহ কর! 
হয়| বালকবালিকাগণের স্বাস্থ্যচর্চ1! ও নৈতিক 
শিক্ষার প্রতি বিশেষ দড়ি দেওয়। হইয়। ধাকে। 

জনশিক্ষামন্দিরের অন্যান্য কার্ধধারার মধ্যে 
উল্লেখষোগ্য-স্টাডি সারকেল পরিচালনা, 
খেলাধুল! ও ব্যায়ামচর্চ। দেখাশোনা, বৃত্তি- 


ভ্রীরামকৃ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৮৯ 


মূলক শিক্ষা দান। 

দৈনিক ৮,** শিল্ভ ও অপুষ্ট মাতাদের 
৪৩টি দু্ধবিতরণ-কেজ্জের মাধ্যমে হুদ্ধ বিস্তরণ 
কর! হয়। 

(৭) ভত্বমলিঘ--এখাদে ভক্ত জন- 
সাধারণের জন্য সাণ্ডাহিক ধর্মালোচনার 
ব্যবস্থা আছে। প্রতি অমাবস্যা ও পৃণিমার 
সন্ধ্যায় রামনামসন্ীর্ভন হুইয়| থাকে । মধ্যে 
মধ্যে বিশেষ বক্তৃতারও ব্যবস্থা কর! হয়। 
তত্তবমন্দিরগ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত প্রধানতঃ 
দার্শনিক ও সংস্কৃতগ্রন্থের সংখ্যা ১১২০০ 

(৮) উৎপাদন ও প্রকাশন বিভাগ--এখানে 
ফটোকফ্রেম, লকেট প্রভৃতি তৈরি কঝ হয়। 
ফটোগ্রাফিক ডিপার্টমেন্টটি সুপরিচালিত। 
শ্রীরামকৃষ্*বিবেকানন্দ সাহিত্যে উল্লেথযোঁগা 
অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হুইয়াছে। 

১৯৭* খৃ্টাবধে হাওড়! ও ছছগলী জেলার 
বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সারদাপীঠ কর্ত্ক বন্যার্ত- 
সেবা পরিচালিত হইয়াছিল | এই সেবা 
বিদ্কামন্দির ও শিক্ষণমন্দিরের কিছু ছাত্রও 

ংশ গ্রহণ করেন। 

শ্রীপ্রীজগ্ধাত্রীপূজ! সারদাপীঠের একটি 
উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। এই পৃক্জায় দরিগ্র- 
নারায়ণসেবাও হইয়াছিল। 

সারদাপীঠের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই 
শ্শ্রীসরম্বতীপৃজা এবং শিল্পসংক্রাস্ত বিদ্তালয়ে 
্রীত্রীবিশ্বকর্মাপূজা উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। 

সারগাছি (পোঃ সারগাছি-আশ্রম, 
মুশিদাবাদ)) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রয়ের 
কার্ধবিবরণী ( ১৯৬৮-এপ্রিল--১৯৭১-মার্চ ) 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 

ভগবান প্রীরামকৃষদেবের অন্যতম লীল।- 
পার্ধদ শরমৎ স্বামী অখণ্ডানন্মজী মহারাজ কর্তৃক 


৫৯৩ 


১৮৯৭ খুঙ্টাবে প্রতিঠিত হয় রামকৃষ্ণ মিশনের 
এই প্রথম শাখাকেন্্র । 

পৃজাপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী সারগাছছি 
পল্লীতে হৃত্তিক্ষ-গীড়িতদের সেবাঁকলে কেন্ত্র 
স্থাপন করেন, এবং রিলিফের কার্ধ সমাপ্ 
হইলে কতকগুলি সম্পূর্ণ অসহায় অনাথ বালক 
লইয়! আশ্রম গড়িয়া তোলেন। এই আশ্রমে 
তাহার সুদীর্ঘ ৪* বৎসর ( ১৮৯৭-১৯৩৭ ) পুণা 
অবস্থান ও জাতিধর্মনিবিশেষে দরিদ্র 
গ্রামবাসীদের শিবজ্ঞানে অনলস সেৰ। পলীকে 
মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে | 

আশ্রমের বর্তমান কর্ধধার! প্রধানতঃ 
তিনটি বিভাগে পরিচালিত হয় £ (১) ধর্স ও 
আধ্যাত্মিকতা, (২) শিক্ষ/ ও কৃষ্টি, (৩) 
চিকিৎস। ও সেব।। 

নিয়মিত পৃজা-উপাপনা-তঙ্জন ও ধর্মালোচনা 
বতীত সাময়িক উৎসবাদি, আশ্রম-প্রতিষ্ট।- 
স্বৃতিদিবস, একাদশীতে রামনামসংকীর্তন, 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীম। ও যামীজীর জন্মোৎসৰ 
বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী ও নারায়ণসেবা সহায়ে 
মনোজ্ঞভাবে উদ্যাপন, শ্রীশ্রীসরষতী পৃ, 
জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি গ্রভৃতি অনুষ্ঠান উল্লেখ- 
যোগ]। প্রতি শনিবার বহরমপুর শাখায় 
স্থানীয় ভক্তগণের জন্য ধর্যালোচনার ব্যবস্থ। 
কর] হুইয়াছে। 

বর্তমাশে আশ্রম কর্তৃক নিয়লিখিত শিক্ষ।- 
প্রতিষ্ঠানগুপি পরিচালিত হয় ঃ 

(১) একটি উচ্চতর মাধ)মিক বহুমুখী 
বিদ্ভালয় -- সাহিতা, বিজ্ঞান, কৃষি এই তিনটি 
ধারায় পড়িবার বাবস্থা অছে। বিজ্ঞানতবন, 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার বহুমুখী বিদ্যালয়ের 
উপযুক্ত | ১৯৭১-মার্চে ছাত্রসংখা| ৪২০। 
কতকগুলি দরিদ্র ও মেধাবী ছ্বাত্রকে মিশনের 
প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে বৃত্তি দেওয়া হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--১০ সংখ 


নৃতন বৎসরের প্রথষে গৰাৰ ছাত্রদের পাঠাপুস্তক 
ও কাগজ বিনামুল্যে দেওয়! হুইয়াছে। 
পরীক্ষার ফল ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭০-৭১ খুষ্টাবে 
যথাক্রমে ৮৫% ও ৮৩%|। হাইস্কুলে ১০, 
ক্যাডেট-বিশিষ্উ এন. সি. সি. ইউনিট আছে। 
বি্ভালয়ের ফুটবল খেলোয়ারর! জেলা ফুটবল 
প্রতিযোগিতায়ও যোগদান করে। 

(২) জুনিয়র বেসিক স্কুল (৩টি ইউনিট) 
_৬ হইতে ১১ বৎসরের বাঁলক-বালিকার! 
এখানে পড়ে । মোট ছাব্রছাত্রী-সংখা! &০৮। 
রাজা সরকারের 'মিভ-ডে মিল স্কীম'-এ ছাত্র 
ছাত্রীদিগকে টিফিন দেওয়! ভয়, তাহাতে 
তাহাদের ত্পুরের খাওয়া হয়। সুতা কাটা, 
মাটির জিনিস তৈরি, ছবি আকা, সেলাই-এর 
কাজ, বোন।ঃ? বাগানের কাজ প্রভৃতি শিখানে! 
হয় ৫ম শ্রেণীপর্যস্ত। প্রতি বর্ষে বেসিক স্কুলের 
পরীক্ষাফল সন্তোষজনক, ১৯৭০-৭১তে ৯৮% 
উত্তীর্ণ। ৰ 

(৩) জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল_ সম্পুর্ণ 
আবামিক বিদ্যালয়, ১৯৪৮ খুষ্টাব্ে দিয় 
বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে শিশ্সিত 
করিবার উদ্দেশ্থে প্রতিঠিত! এই শিক্ষক- 
শিক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রতিবংসর ১** জন 
শিক্ষক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। আশ্রম-পরিচালিত 
জুনিয়র বেসিক স্কুসগুলিতে এখানকার শিক্ষক- 
ছাত্রগণ প্রচুর পরিমাণে হাতে-কলমে শিক্ষ 
ও উপযুক্ত ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ 
পান। ট্রেশিং স্কুলের উদ্দোগে বুনিয়াদ 
শিক্ষা-দপ্তাহ সুন্দরভাবে উদ্যাপিত হইয়ান্িল। 

(৪) স্কুল কাম-কমানিটি সেন্টার-_ যুগাচ1ধ 
ঘাযী বিবেকানন্দের নির্দেশ জনসাধারণের 
মধো শিক্ষাবিস্তারঃ ইহ! কারে পরিণত করিবা? 
উদ্দেষ্টে ১৯৫১ খুষ্টাৰ হইতে পরিচাপিত 
হইতেছে এই বিভাগটি | য্বাস্থারক্ষ|। জীবন- 


কান্তিক, ১৩৭৯ ] 


যাপনের মান উন্নয়ন এবং বয়স্ক শিক্ষা! ও 
নিরক্ষরতা-দুরীকরণ প্রভৃতি প্রচেষ্টা এই 
কেন্দ্রের । 

বিদ্যালয় গুলিতে বাধিক পুরস্কার-বিতরণ, 
নেতাজী জয়ন্তী, ববীন্দ্র জয়ন্তী, স্বাধীনত। 
দিবস, প্রজ্জাতন্ত্র দিবস অনুঠিত হুয়। 

সাধারণ গ্রন্থাগারে ১২ হাজারের উপর 
গ্রন্থ মাছে। চারটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরী পরিচালিত 
হয়, ইহাদের মধ্যে একটি রাজ্য সরকারের 
রুরযাল লাইব্রেদী স্কীমের। পাঠাগারে গড়ে 
দৈনিক উপস্থিতি ৪৮। 

ছাত্রাবাসে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের থাকে 
১৯৭০-৭১ খষ্টাঝে ৪৬ জন বিদ্যার্থী ছাত্রাবাসে 
ছিল। 

১৯১১ খুষ্টাবে স্বাপিত দাতব) চিকিৎসালয়ে 
১৯৭০-৭১ খুষ্টাব্দে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা 
৯৬৪৫ (নূতন রোগীর সংখ]| ৬,১৩৮)। এই 
আউটডোর আ্্ালোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীটি 
একজন চিকিৎসকের তত্বাবধানে পরিচালিত 
ক্য়। 

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ১৯০৭ 
খাবে প্রতিঠিত হয়। সুদীর্ঘকাল ধরিয়। 
এই আশ্রম অতি নিষ্ঠার সহিত বৃন্দাবন 
মহাতীর্থে আর্তনারায়ণের সেবায় নিরত 
রহিয়াছে । সেবাশ্রমের ১৯৭১-৭২ খষ্টাব্দের 
কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 

বর্তমানে এখানে ষেডিকযাল, সার্জিক্যাল, 
এক্স-রে, রেডিওলজি, ফিজিওথেরাপি প্রভৃতি 
চিকিৎন! বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্তৃক 
অসংখ্য রোগী চিকিংসিত হইয়! থাকেন। 

ইনডোর হাসপাতাল; অন্তধিভাগে 
১০৩টি শষা। আছে। আলোচ্য বর্ধে ৩,৩৪১ 
জন রোগী ভরতি হুইয়াছিল। চক্ষু-অস্ত্রোপচার 
সহ মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১৪৮৩। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ম$ ও মিশন সংবাদ 


৫৯১ 


ইনডোরের চক্ষুবিভাগটি সর্বাধিক উল্লেখ- 
যোগা। ১৯৪৩ খুষ্টাকে প্রতিষ্ঠিত এই 
বিভাগটিতে সহ্ত্র সহজ চক্ষুরোগী সুচিকিৎসা 
লাস করিতেছেন । 

গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের চক্ষুচিকিৎসা 
লাভের সুবিধার জন্য বৃন্দাবন হইতে ২৫ মাইল 
দুরে কোশী নামক ছোট শহরটিতে একটি 
পাক্ষিক বহিবিভাগীয় ক্রিনিক কর! হইয়াছে, 
এখানে গড়ে ১০০ জন চক্ষুরোগাক্রাস্ত বাক্তি 
চিকিংষিত হইতেছেন। ১৯৭২-র মার্চে একটি 
আই-ক্যাম্প করা হুইয়াছিল। সেই ক্যাম্পে 
৪২ জন চক্ষুরোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়। 

আউটডোর ডিস্পেল্সারী £: সেবাশ্রমের 
এই বহিবিভাগীয় চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে 
মোট চিকিৎসিতের সংখ] ১৯৮,৪৫০ (নুতন 
৩৭,৮১১ )। এখানে চক্ষু-অল্ত্রোপচার-সহ 
মোট অস্ত্রোপচার কর! হইয়াছিল ১,৪১৯টি। 
দৈনিক গড়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৪২ | 

আলোচাবর্ধে এক্স-রে বিভাগে ৩,৮৮২টি 
এক্স-রে ফটো তোল! হয় এবং ক্লিনিকাল 
ল্যাবরেটরিতে ১৬১০৬৯টি প্যাথলজিক্যাল 
পরীক্ষ] কর! হয়। ফিজিওথেরাপি বিভাগে 
চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯২০। 

আলোচা বর্ধে হোমিওপাথিক বিভাগে 
নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখা। যথাক্রমে 
৩১৪২৯ ও ১৭৪৩০৫০ | 

রোগীদের জন্ম সেবাশ্রম কর্তৃক একটি 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচাপিত হয়| এখানে 
উপযুক্ত পুস্তকাবলী আছে এবং পত্র-পত্রিকাও 
লওয়! হয়| সেবাশ্রমের তন্ত্র মেডিক্যাল 
লাইব্রেরীও আছে | রোগীদের আনন্দবিধানের 
উদ্দেস্তটে ওয়ার্গুলিতে রেডিও শোনাইবার 
ব্যবস্থ! কর! হইয়াছে? স্বাস্থ্যসন্বন্ধীয় অভডিও- 
ভিদ্বায়্যাল প্রোগ্রামগ্ডুলি রোগীদিগকে বিশেষ- 


৪৪৯২ 


ভাবে শোনানে! হইয়। ধাকে। 

রিলিফ ইত্যাদি £ সেবাশ্রম কর্তৃক ১৯৭১- 
৭২. খ্ু্টান্ে আর্তসেবা ও জনকল্যাণমূলক 
কার্ধে ২১৩১৪'৩৭ টাক! বায় কর! হয়- 

লখনৌ রামকষঃ মিশন সেবাশ্রমের 
কার্ধবিবরণী (এপ্রিল ১৯৬৬--মার্চ ১৯৭১) 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

বামীজীর সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত কয়েকজন 
উদ্ভমশীল যুবকের প্রচেষ্টায় লখনৌ-এ সেবৰাশ্রম 
প্রতিঠিত হয় ১৯১৪ খষ্টাবে। প্রথমে ভাড়াটিয়া 
ৰাড়ীতে এবং পরে আমিনাবাদে নিজ ভবনে 
সেবাশ্রমের কাজ চলিতে থাকে । ১৯২৫ 
খ্টাবে সেবাশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের অস্ত্ভৃত্ধি 
লাশ্ত করে। আমিনাবাদে সুদীর্ঘ ৪৩ বৎসর 
জাতিধর্মনিধিশেষে আর্তনারায়ণের সেবারত 
থাকার পর আশ্রম ১৯৬৭ তৃষ্টাবের জান্ুআরি 
মাসে সম্পূর্ণভাবে স্থানাস্তরিত হইয়াছে 
সেবাশ্রমের নৃতন ঠিকানা : বিবেকানন্দ পুরী, 
লখনৌ-৭। এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে বিরাট 
ভূখণ্ডের উপর বিবেকানন্দ পলিক্লিনিক--- 
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিবিধ আয়োজন- 
সমস্থিত সুবৃহং মেডিক্যাল সেন্টার । ১৯৭০ 
খষ্টাঝে ফেব্রুমারি মাসে নবনিম্সিত বিবেকানন্দ 
পলিক্লিনিকের উদ্বোধন করা হয়| সেবাশ্রমের 
গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস অত্যন্ত কর্- 
ব্যস্ততার ইতিহাস । 

১৯৬৬ খ্বষ্টান্জে বিভিন্ন বিভাগে যোট 
চিকিংসিতের সংখ্যা ৩,৩১,২৯৩) এই সংখ্যা 
ক্রেষবর্ধষান হুইয়|] ১৯৭ থৃ্টাঝে হইয়াছে 
৮১৩৪১৬৯৫ অর্থাৎ ১৫২% বৃদ্ধি। 
খৃষ্টান্ষের প্যাথলজি পরীক্ষা ৩৬,৪৯৫, এক্স-সে 
৮১৪১৭ এবং সাধারণ অন্্রচিকিৎস] ২৮৬৫৬টি। 
পলিক্লিনিক চালু হুইবার পর সব বিভাগেই 
রোগীর সংখ্য। অতঃভ্ত বাড়িয়াছে। 


১৪০৩ 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--১*ষ সংখ্যা 


সেবাশ্রম-গ্রস্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৯৬৭- 
৬৮ খৃ্টাবে ছিল ৪,৮৫১; এই সংখ্যা বাড়িয়। 
১৯৭*-৭১-তে হইয়াছে ৮,৬১৯ | ০টি দৈনিক 
ও &৯টি সাময়িক পত্রিক রাখ! হয় পাঠাগারে। 
গড়ে দৈনিক পাঠকসংখ্যা ২৫০। 

দৈনন্দিন পৃঙ্জাতঞ্জনাদি, রবিবারে গীত।- 
আলোচনা, একাদলীতে রামনাম-সন্কীর্ভন, 
সাময়িক ধর্মালোচনা। শ্রীরামকষ্ধদেব প্ীত্রীম 
সারদাদেবী ও যামীজীর জন্মোৎসবের মনোজ 
অনুষ্ঠানাদি আশ্রমের কার্ধধারার অন্তর্ভৃত। 

মাদ্রাজ £ ভগবান শ্রীরামকৃষদেৰের অন্ব- 
তম লীলাপার্ধদ শ্রীমৎ শ্বামী রামকৃষ্ণানন্্ কর্তৃক 
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিহত মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ 
ম$-পরিচালিত দাতব্য  চিকিৎসালয়ের 
(মায়লাপুর, মান্্রাজ-৪ ) ১৯৭১-৭২ খুষ্টাবের 
কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে। এই দাতব্য 
চিকিৎসালয়টি ইহার স্থাপনাকাল ১৯২৫ খৃষ্টাবব 
হইতেই অকৃ$ভাবে আর্ভনারায়ণের সেবারত | 

১৯৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে ডিগ্সেল্সাক্বীতে মোট 
চিকিৎলিতের সংখ্যা ১১৫৬১৫০৪ | আলো- 
প্যাথিক ও হোমিপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের 
সংখ্যা যথাক্রমে ১১৫৬১১৭৩ ও ৩৩১ । 

এখানকার চক্ষুবিতাগ স্থানীয় দরিদ্র 
জনসাধারণের নিকট আশীর্বানষরূপ। চক্ষু- 


বিভাগে পনের হাজারের বেশী রোগ 
চিকিৎসিত হুন। 
কর্ণ-নাসিকা-গলরোগের বিভাগে দশ- 


সহ্শ্রাধিক রোগী চিকিৎসা! লাভ করেন। 
দস্তবিভাগে চিকিংসিতের সংখ্যা ৭১৪৮৬ 
এক্স-রে বিভাগে ৩৭৭টি এক্স-রে ফটো তোলা 
হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটিরিতে ৫৯১টি 
প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষ! হয়। 

শিশুবিভাগের কার্ধও প্রশংসনীয় । দাতব্য 
চিকিধালয়ের বিভিন্ন বিভাগ অভিন্ধয চিকিং- 


কান্তিক; ১৩৭৯] 


সকগণের তত্বাবধানে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত 
হইতেছে। 

নিউদিল্লী রামকৃষখ মিশন কেন্দ্রের 
১৯৭১-৭২ খুষ্টাঝের কার্ধবিবরণীতে প্রকাশিত 
আলোচা বর্ধের কর্মধার! : 

মন্দিরে দৈনন্দিন পৃজা প্রার্থনাদি, 
একাদশীতে রাঙ্নাম-সন্থীর্তন,। রবিবাসরীয় 
ধর্মসতা, সাপ্তাহিক রামচরিতমানসের হিন্দী 
ব্যাখ্যান, মহাপুরুষগণের জন্মতিথি-উদ্যাপন, 
ক্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচার, বাধিক 
জন্মোৎসব, বেদাস্ত-সম্বন্ধে বত প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 

যামীজীর ১১০তম জন্মোৎসব উপলক্ষে 
আবৃত্তি-ও বক্তৃতা-প্রতিফোগিতায় অংশ গ্রহণ- 
কারী ১,*৬৪জনের মধ্যে কৃতকার্য প্রতিযোগী- 
দের ১*০টি পুরস্কার দেওয়! হইয়াছিল । 

শিশুবিভাগের পুম্তকসমেত গ্রন্থাগারের 
পুশ্তকসংখ্য! ২৫,৩৩৬, আলোচা বর্ষে ১,৭৯৩ 
খানি নৃতন পুস্তক সংযোজিত হয়। পঠিত 
পুণ্তকসংখ্য| ১৭১৯৫৪ )পাঠাগারে ১৬টি সংবাদ- 
পত্র ও ১২০টি সাময়িক পত্রিকা! রাখ! হয়। 
গড়ে দৈনিক উপস্থিতি ৩১*। 

গ্রন্থাগারের বিশ্ববিগ্ভালয় ছান্জরবিভাগের 
পৃ্তকসংখ্যা ৩১২*৮, গড়ে দৈনিক ১২০ জন 
বিদ্ভা্ী এখানে পড়াশুন! করেন। 

আর্ধসযাজ রোডে অবস্থিত যঙ্ষ্র|-ক্লিনিকে 
আলোচ্য বর্ধে আউটডোরে চিকিংসিতের 
সংখা! ২১৪৯৩ ( ১১১৪১২৪৭ পুনরাবৃত্ত ) তন্মধ্যে 
নৃতন রোগী ১১৬৭২ ইনডোরে পর্যবেক্ষণ 
ওয়ার্ডে ২২৫ জন রোগী চিকিংসিত হুন। 

আউটভোর হোমিওপ্যাথিক ডিপ্সেলারীতে 
চিকিৎসিতের সংখা! ৭+১১৪৯ (নৃতন ৬১৯৬২ )। 

সারদ1] মহল! সমিতির উদ্যোগে ও সক্রিয় 
সহযোগিতায় “সারদ। মদিরে, আলোচ্য বর্ধে 


শ্রীরামকৃষ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৯৩ 


প্রতি রবিবারে গড়ে ৪* জন বালক-বালিকাকে 
ধর্মশিক্ষা দেয়] হইয়াছে । সমিতিতে ভক্িসূত্র 
ও গীতা-উপনিষদাদি শাল্ত্রব্যাখ্যা নিয়মিত 
অনুঠিত হয়। 

চণ্ডীগড় রামকৃষ্চ মিশন আশ্রমের (মধ্য 
মার্গ, সেকটর ১৫ বি, চণ্ডীগড়-১৭ কার্ধবিবরণী 
(এপ্রিল ১৯৭১- মার্চ ১৯৭২) প্রকাশিত 
হইয়াছে । ১৯৫৬ খুষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত আশ্রম 
১৯৫৮ খষ্টাবে স্থানান্তরিত হয় নিজষ ভবনে । 
চণ্ডীগড়ঃ হরিয়ান!, হিমাচল প্রদেশ ও 
পঞ্জাবের বিস্তৃত অঞ্চলে রামরুষ্ মিশনের 
ইহাই একমাত্র শাখা । প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই 
আশ্রমটি নানাভাবে চণ্ডীগড় ও পার্শবতা 
অঞ্চলে জাতিধর্মনিবিশেষে জনগণের সেবায় 
নিরত রহিয়াছে। 

নিয়মিত পূজা-উপাসনাদি, পাক্ষিক রামলাম- 
সঞ্ধীর্তন, মহাপুরুষগণের জন্মতিথি উদযাপন, 
শ্রীরামকঞ্চদেব, শ্রীশ্রীম!, ৰামীজীর বান্ধিক 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি আশ্রমের কার্ধ- 
ধারাঁর অঙ্গীভূত। এই সকল কার্য আলোচ্য 
বর্ষে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন এবং সাপ্তাহিক 
ধর্মালোচনা ঠিকমত অনুঠিত হইয়াছে । বিশিষ্ট 
গায়ক কর্তৃক “তুলসী রামায়ণ পরিবেশিত 
হয়| আশ্রমসম্পাদক দূরবতাঁ বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর- 
সামীজীর ভাবধার] প্রচার করিয়াছেন | 
আশ্রমগগ্রন্থাগারের পুস্তকসংখয ১১৫৭২ | 
দাতবা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎ- 
সিতের সংখ্য| ৪,৮১২, (নৃতন রোগী_-২,৫২৭)। 
বিবেকানন্দ ছাত্রাবালটি কলেজের ছাত্রদের 
জন্য; ১৯৭১-৭২ খুষ্টাব্দে ৪১ জন বিগ্যা্ধা 
এখানে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। ছাত্র- 
গণের শরীর-মনের সুষম উল্লতিবিধানের 
প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখ। হুয়। 


বিবিধ ₹ংবাদ 


ভবিষ্যতের সগ্তাব্য জালানি- প্রতি-বস্ত 


সাধারণতঃ আমর] শক্তি আহরণ করি 
কাঠ, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি পুড়াইয়!। 
এন্ডাবে পাওয়| শক্তিকে হয় সোজাসুজিশ্াবে 
আর না হয় বিদ্যুৎ, গতি প্রভৃতি শক্তিতে 
রূপায়িত করিয়! আমর। কাজে লাগাই। 
পুড়াইবার সময় কাঠ, কয়লা প্রভৃতি জালানি 
বন্তর যে পরিবর্তন হয়, তাহ। রাসায়নিক 
পরিবর্তন। ইহাতে, বস্তগুলি যে সব পরমাণুর 
সমবায়ে গঠিত, সে পরমাণুগুলির কোন পরি- 
বর্তন ঘটে ন|। 

বর্তমান যুগে শুধু বস্তর রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটাইয়াই নয়। পারমাণবিক 
পরিবর্তন ঘটাইয়াও--পরমাণুকে ভাঙিয়। 
দিয়া ব৷ দুটি পরমাণু জুড়িয়! নূতন পরমাণু 
গড়িয়ও--শক্তি উৎপাদন কর! সম্ভব হুইয়াছে। 
আযাটম বোম। ফাটিবার সময় ব পারমাণবিক 
চুলীতে যে শক্তি উৎপন্ন হুয়, তাহ! ইউরেনিয়াম 
প্রভৃতি খুব ভারী বস্তর পরমাণু ভাঙিয়৷ পাওয়! 
যায়| হাইড্রোজেন বোম] ফাটিলে যে শক্তি 
পাওয়! যায়. তাহ! দুইটি হাইড়োজেন পরমাণু, 
জুড়িয়া একটি হিলিয়াম-পরমাণু গড়িবার 
ফলে উৎপন্ন (সূর্ধ ষে বিপুল শক্তি বািকরপ 
করে, তাহ! উৎপন্ন হয় এইতাবেই)। এসব 
রাসায়নিক পরিবর্তন ন! হইলেও শক্তি-উৎপাদন- 
ক্রিয়! বলিয়। ইহাতে বাবহ্ধত ইউরেনিয়াম, 
হাইফোজেন প্রভৃতিকেও জালানি বল! হয়। 

অালানির এই বিশেষ অর্থেই এখানে 
প্রতি-বস্তকে (আনটি-ম্যাটার)) জালানি বল! 
হইতেছে-শক্তি-উৎপাদনের কাজে ভবিষ্যতে 
ইহ। আলানিরূপে বাবহৃত হইবে বলিয়! কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক মনে করিতেছেন। 


রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শক্কি-উংপাদনের 
কাজে যতখানি জালানি ব্যবহার করিয়া যে 
পরিমাণ শক্তি পাওয়! যায়, পারমাণবিক 
পরিবর্তন ঘটাইয়] 'তাহার তুলনায় অবিশ্বাস 
রকমের কম জআলানিতে সমপরিমাণ শক্তি 
পাওয়া যায়। প্রতিবস্তকে জআলানিরূপে 
বাবার করা সম্ভব হইলে একই পরিমাণ 
শক্তি-উৎপাণনের জন্ম জালানি লাগিবে আরে! 
অনেক কম। কত কম, তাহার মোটামুটি 
একটা ধারণ! আমর! করিতে পরি; একশে! 
কোটি কিলো কয়লা পোড়াইলে যে পরিমাণ 
শক্তি উৎপন্ন হয়, ততখানি শক্তিই উৎপন্ন হইবে 
মাত্র আধগ্রাম বন্ত ও আধ গ্রাম প্রতি-বস্তর 
মিলন ঘটাইতে পারিলেই। তাই, ইহা সম্ভব 
হইলে, পৃথিবীতে জালানির অভ্ভাব বলিয়া আর 
কিছু থাকিবে না। 


আমর! জানি, হাইড্রোজেন, কার্বন; লোহা 
প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলিকে এবং ইহাদের 
ছুই বা ততোধিকের মিশ্রণো্ডুত জল, কার্বশ- 
ডাই-অকৃপাইড, কাঠ, মাটি প্রভৃতি যৌগিক 
পদার্থগুলিকে চূর্ণ করিলে সবই কতকগুলি 
(বর্তমানে ১০৫ টি) বিতিম্নগুণবিশিষ্ট 
পরমাণুতে রূপায়িত হয়। এই পরমাণুগুলির 
কেন্দ্রে এক বা একাধিক প্রোটন ব1 প্রোটন ও 
নিউট্টণকণ। দান। বাধিয়! থাকে, এবং তাহার 
চারিদিকে অনেকখানি দূরত রাখিয়া কেন্্রুন্ 
প্রোটনকণার সমসংখ্যক ইলেকট্রণকণ! প্রচণ্ড 
বেগে ঘুরিতে থাকে। 

যে শক্তি কেন্ত্রস্থ কণাগুলিকে দান! 
পাকাইয়। রাখে, তাহ। অতি €&চও। সে 


কান্তিক ১৩৭৯ ] 


তুলনায়, যে শক্তি ইলেকট্রণগুলিকে পরমাণুর 
কেন্দ্রের চারিদিকের ঘোরার পথে ধরিয়। 
রাখে, তাহার পরিমাণ খুবই কম। পারমাণবিক 
পরিবর্তন হইল পরমাণুর কেন্দ্রে পরিবর্তন 
ঘটানো --পরমাণুর কেন্দ্রস্থ দানার্বাধ। প্রোটন- 
ওলিকে বিচ্ছিন্ন করা বা উহাতে নূতন প্রোটন 
যোগ করা; সে জন্য ইহার ফলে বিকীর্ণ 
শক্তির পরিমাণও হয় প্রচণ্ড | এই প্রক্রিগ্নায় 
কেন্ত্রস্থ বস্তর কিছুট| অংশই শক্তিতে বূপায়িত 
হইয়া যায়। রাসায়নিক পরিবর্তন হইল 
পরমাণুর বাহিরে, ইলেকট্রণকণার কক্ষপথে 
পরিবর্তন ঘটানে!_ দুই ব। ততোধিক পরমাণুকে 
তাহাদের ইলেকট্রণের কক্ষপথের সীমায় 
জুড়িয়া দেওয়| বা সেখান হইতে বিচ্ছিন্ন কর1-- 
পরমাণুর কেন্দ্রকে তাহা স্পর্শ করে না। 
সেজন্য, সমপরিমাণ বস্ত উভয়ক্ষেত্রে জালানি- 
রূপে বাবহ্ৃত হইলেও পারমাণবিক পরিবর্তনের 
তুলনায় রাসায়ণিক পরিবর্তনে শক্তি উৎপন্ন 
হয় অনেক কম। 

প্রতিবন্তকে জালানিরূপে বাবহার করিয় 
শক্তি-উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি একটু অশ্ু ধরণের । 
ইহ| রাপায়ণিক প্রক্রিয়ার মতে। পরমাণুর 
বাছিরটিকে একটু নাড়।-চাড়! দেওয়। কিন্ব। 
পারমাণবিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মতো 
পরষাণুর কেন্দ্রকে ভাঙ-জোড়। মাত্র, কেন্ত্াস্থ 
বস্তকণার অংশমাত্রের বিলুপ্তিদাধন মাত্র নয়? 
সেগুলির বন্ত-বূপেরই পূর্ণ বিললপ্তী1ধন ! একটি 
গ্রুতিবস্ত সমঙ্ষাতীয় বস্তুর সহিত মিলিত হওয়া 
মাত্র উভয়েরই “বস্ত'-ত্ব লোপ পাইবে, উভ্তয়েই 
সামগ্রিকভাবে শক্কিতে বূপায়ত হইবে। 
কাঙ্ধেই ইহ। হইতে উংপম্ন শক্তি পারমাণবিক 
পরিবর্তন উদ্ভূত শক্তি অপেক্ষাও বহুণ্ণ অধিক। 


প্রতিবস্থ বলিতে সহজ কথায় বল! চলে 


বিবিধ সংবাদ 


৫৯৫ 


বন্তর বিপরীত ধর্মী বন্ত। বস্ত বলিতে আমর! 
তে! দেখিলাম, প্রধানত; ইলেকট্রণ আর 
প্রোটন কণাই বোঝায়, যেগুলি বিভিন্ন সংখাাঁয় 
ও বিভিন্ন বিন্যাসে সাঞ্জিয়া আমাদের পরিচিত 
যাৰতীয় বস্তর রূপ ধারণ করে। ইহা ছাড়। 
আরে! অনেক প্রকার কণ| পরমাণুর কেন্তো 
আছ্ধে। কিন্তু বিভিন্ন গুপ-ও তরবিশিষ্ট বপ্তর 
পরমাণুগঠনে গধান অংশ ইলেকট্রণ, প্রোটন 
ও নিউট্টণের ; নিউট্টণ একটি ইলেকট্রণ ও একটি 
প্রোটনের সংযুক্ত রূপ; তাই এ প্রদঙ্গে কেবল 
ইলেকট্রপ ও প্রোটনকেই ক্ষুদ্রতম বস্তকণ! ধরা 
চলে ।) 

এই বন্তকণা ইলেকট্রণ খণাত্মক বিদ্যুৎধ্মা, 
এবং প্রোটন ধনাত্বক-বিছ্বাৎং-ধর্মী। বস্তকণার 
এই ধর্ম বিপরীত হইলেই--ইলেকট্রণ ধনাত্বক- 
এবং প্রোটন খণাত্মক-বিছ্বাৎধমণ হইলেই 
উহ্থার| প্রতিবন্ত হইল; কাঁজেই এই প্রতি- 
ইলেকট্রণ বা পিট্টণ, এবং প্রতি-প্রোটণ দিয় 
গঠিত পরম ণু৪ হইবে প্রতি-পরষাণু, এবং তাহা 
দিয়] গড়। প্রতি-অণু, প্রতি- হ।ইডোজেন, প্রতি- 
ডিউটেরিয়াম (ভারী হাইড্রোজেন ), প্রতি- 
হিলিয়াম, প্রতি-অন্সিঞেন, প্রতি-জল গ্রভৃতি 
সবই প্রতিবস্ত । 


প্রতিবস্তর অস্তিত্ব প্রথম জানা যায় ১৯৫৫ 
খুটাবে; আমেরিকার আটমিক এনারজি 
কমিশনের পরীক্ষাগারে প্রতি-প্রোটণের অস্তিত্ব 
আবিষ্কৃত হয়। পরে প্রতি-ইলেকট্টণ ব| 
পজিউণ এবং আরে! কয়েকটি প্রতিবন্ত 
আবিষ্ঠুক্চ হইয়াছে; অবশ্য এ সবই পরম1ণু৮৭ 
কণারই. শতিবস্ত | সম্প্রতি, ১৯৭১ খঙ্টাবে 
রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা প্রতি-পরমাণুই-_ প্রুতি- 
হিলিয়াম ও প্রতি-ডিটটেরিয়াম (প্রতি-তারী- 
হাইডোজেণ | ঘ্রাবিষ্কার করিয়াছেন। 


৬৯৬ উদ্বোধন [ +৪তম বর্ষ--১০ষ সংখ্যা 


অনুষ্ঠান-সূচী 
[ বিস্তদ্সিদ্ধাস্ভ পঞ্জিকা মতে ; পৌষ-চৈঞ্জ। ১৩৭৯ ] 
ভিথিকৃত্য 
শ্রীষীর্তখইট -- ৯ই পৌষ ররিবার  ২৪শে ডিসেম্বর 
ভ্রীতীম। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১ই পৌষ মঙ্গলবার ২৬শে ডিসেম্বর 
যামী শিবানন্দ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ। একাদশী ১৬ই পৌষ রবিবার  ৩১শে ডিসেম্বর 
ঘামী সারদান্দ পৌষ শুক যী ২৬শে পৌষ বুধবার : ১০ইজানুষারী 


যাষী তুরীয়ানম্দ. পৌব শুক্র! চতুর্দশী: ওরামাঘ বুধবার ১৭ইজানুয়ারী 
পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী: ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার ২৫শে জানুয়ারী 


যামী ব্রচ্জাননা মাঘ শুরু! দ্বিতীয়! ২২শেমাঘধ সোমবার «ই ফেব্রুয়ারী 

স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দ মাঘ শুরু। চতুর্থ ২৪শে মাঘ বুধবার ৭ই ফেব্রুয়ারী 

ামী অভ্ুতানন্দ মাঘ পৃণিম। ৫ইফাস্তন শনিবার  ১৭ইফেব্রুয়ারী 
ভ্রীপ্রীঠাকুর ফান্তুন শুরু! দ্বিতীয়া ২২শে ফাল্ভুন মঙ্গলবার  ৬ইমার্চ 


(শ্রীপ্রিঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব) ২₹৭শেফাল্তন রবিবার ১১ই মার্চ 
বামী যোগানন্দ ফান্তন কষ! চতুর্থী *ই চৈত্র শুক্রবার ২৬শে মার্চ 


পুজাকৃত্য 
শ্রীত্রীপরষতীপৃক্জ। মাপ শুরু! পঞ্চমী  ২৫শেমাঘ বৃহস্পতিবার ৮ই ফেব্রুয়ারী 
শ্রীত্রীশিবরাৰ্রি মাঘ রুষ্ণা চতুর্দশী ১৯শে ফাস্ভন শনিবার ৩র| মার্চ 
জম-সং শোধন 


গত শ্রাবণ সংখ্যা উদ্বোধনে ৩৪২ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ৮ম লাইনে থায়তীব' স্থলে 
ধ্যায়ন্তীব?। ৩৪২২৯ উপমোপদানাং স্থলে উপমোপাদানাঁৎঃ ৩৭৪।১1১ “যায়েত, 
স্থলে 'লগায়েত', ৩৭৪ 1১1১৯ “পথে' স্থলে পথে চলে”, এবং ভাদ্র সংখ্যায় ৪*২ পৃষ্ঠায় 
২য় কলষে ২৩ লাইনে ৩১৪৪" স্থলে “৩1৩1৪৩১ ৪১১।২1৩২ “১৪৬, স্থলে '১৪১? পড়িবেন। 
আশ্বিন সংখায় ৫৪৭ পৃঃ ২য় কলমে ২৮ শ লাইনে "অবতার" স্থলে 'মহাবিগ্ত1” পড়িবেন। 


উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৫) 
( পুনমুদ্রণ ) 
ূর্বাহূবৃত্তি : সারদানন্দস্বামীর বক্তৃতার সারাংশ 


[গত ভাদ্র সংখ্যায় শেষ লাইন: গাগা বলিলেন,*' ইনি (যাঁজ্ঞবন্থ্য ) ব্রচ্মকে 
জানিয়াছেন, অতএব, ইহার জানিবার আর কিছু আবশ্থাক নাই। ] 


কাণ্তিক, ১৩৭৯] উদ্বোধন, ১ম বধ, ৪থ সংখ) (৬৭) ৫৯৭ 


এখন আামাদের বক্তব্য, বেদ কাহাকে বলে? বেদ অর্থেজ্ঞান' যে জ্ঞান লা 
হইলে, আর সমস্ত জানিতে পারা যায় ; যেমন, মৃত্তিকা কি, জানিলে মৃত্তকার বিকার, সর1, 
খুরি ইত্যাদি সমন্তই জানিতে পারা যায়, পেইরূপ যে বপ্তকে জানিতে পারিলে এই সৃষ্টির 
সমস্তই জানিতে পার] যায়ঃ আর কিছু জানিবার বাকি থাকে ন|. বেদ সেই জ্ঞান। এই জ্ঞান- 
ল।তের অধগারীকে!? বেদের শ্বধকারী কে? শাস্ত্রে কেবল দ্বিজমাঁরকেই মধিকারী নির্দেশ 
করিয়াছেন ; গীতা ও মহাভারতে এই দ্বিজ গুণ-গত 'এবং জাতিগত এই উতয় প্রকার বর্ণশ। 
কর! হইয়াছে । শক্করাচার্ধা প্রভৃতি এইবূপই নির্দেশ করিয়াছেন, কারণ, পিতার গুণ সহজে 
পুত্রে ক্রমিত হয়, এইক্জন্ গুপ জাতিগত হইয়! পড়ে, কিন্তু আও প্রাচীনকাপে ইহা কেবল 
গুণগত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সতাকাম জাবালির উপাখণ ইহার প্রমাণ। সতাক1ম 
বেদপাঠের নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, ঠাহার গুরু তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাস| করেন, সত।কাম 
পিতার নাম বলিতে পারিলেন না। তিনি মাতার নিকট আসিয়। জিজ্ঞাস! কর1তে, মাত। 
বলিলেন, তিনি অনেকবার অনেকের দাসী ছিলেন, ভিনি কাহার ও৭সজাত, তাহ] জানেন 
ন।| সত্যকাম গুরুকে আসিয়| তাহাই বললেন। গুরু বলিলেন, তোমাতে ব্রাহ্মণের 
লক্ষণ দেখিতেছি, তোমাকে আমি বেদপাঠ করাইব। ইহা বলিয়] তাহার উপবীত প্রান 
করিয়। বেদাভা!স করাইলেন। এই সত্যকাণম পরে একজন প্রবীণ আচাখ্য হইযম়]ছিলেন। 

কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিগত হুইয়। পড়িয়াছে। ণ থাক, আর নাহ থাক, 
ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হইবে, কিন্তু বৈদিক সময়ে গুণের দ্বারাই ব্রাঙ্ষণত্বের নির্দেশ হইত । 
এই শান্তি বার আমরা বেদের অধিকারী ব্রাঙ্গণত্ব-গুণ-সম্পন্ন বাক্তিকে স্থির করিব। 
ধাহাতে ব্রাক্মণের গুণ আছে, তিনিই বেদপাঠে অধিকারী । আরও বেদমধো দেখ! যায় 
ষে, সকলকে উপদেশ দিতে ব্যবস্থা আছে । শান্ত্রমতে এই বেদ অনাদি, ইহ। জ্ঞানরূপে 
ব্রন্মের সহিত অনাদি-কালস্থিত, যখন এই জ্ঞান, বেদে!ক্ত, বিশেষতঃ উপনিষদেক্ত জ্ঞান 
কাহার অন্তরে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইহার আবিষ্কারক খাষিমাত্র বলিয়! বণিত হন। 
সকল বেদ-মন্ত্রের খষি, দেবত। আছেন। যে বিষয়ের জ্ঞান আবির্ভূত হয়, তাহাকে দেবতা 
বল! হুয় এবং যাহাতে ইহ! আবিভূত হন, তাহাকে খষি বলে। 

বেদ দৃুইভাগে বিভক্ত, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণড। দর্শনকার ধ্জমিনি, এই কর্মাকাণ্ড- 
মীমাংসায় বলিয়াছেন, “অথাতে। ধর্ম-জিজ্ঞাস।” অর্থাৎ ইহার পর ধর্মম-জিজ্ঞাস|! করিতে হইবে। 
কাহার পর? নিয়মপূর্বক বেদাধায়নাদদি করিয়। তাহার পর ধন্ম-জিজ্ঞাসা করিবে । 
ইহাঁতেও পরোপকার, সত্যবাদিত৷ প্রভৃতি নিতাস্ত আবশ্যক, কিন্ত ইহাতে সত্যের জন্ম 
সত্যকথন ন| হইয়! ষর্গার্দী ব। অন্য কোন বাসনায় কৃত হইয়। থাকে । ইহার সকল কার্য।ই 
সকাম। বর্তমান-শিক্ষানুযায়ী কন্ম-কথাটি, যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ম (80565108 
1০9)-_এইরূপ বুঝিলে ভুল হইবে। ২য়, বেদের বিভাগ, গানকাও-পাশ্চাতয 
দার্শনিকের! স্থির করিয়াছেন ষে, আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞানের বাহিরে এক অপরোক্ষ জ্ঞান 
হাছে, জ্ঞাতের বাহিরে এক অজ্ঞাত আছে, কিন্তু ইহা আমাদের বুঝিবার বা জানিবার জো 
নাই। বেদাত্তও বলেন, এই জ্ঞান আমাদের বাকা-মনের অগোচর, কিন্তু ই! অপরিজেয় 


&৯৮ উদ্বোধন (৬৮) [ ৭৪তম বধ--১*ম সংখ্য। 


হুইলেও অ।মব| ইহ| লা করিতে পারি, ইহার সহিত একীভূত হইতে পারি। ব্যাস-সূত্র, 
যাহাতে ভ্ঞান-কাণ্ডের বা উপনিষদের গ্লোকসকলের তাৎপর্য সৃত্রাকারে গ্রধিত হইয়াছে এবং 
উপনিষদের মধো বিরুদ্ধ ভাব নাই, সমগ্র উপনিষদ একই ভাব প্রকাশ করিতেছে, ইহাই 
মীম[ংস! করিয়াছেন, জৈমিনি-দর্শনের ম্বায় অথাতে।' বলিয়া আরগ্ড করিয়াছেন । এই “অথ' 
ছুই অর্থে বাবহ্ৃত হইতে পারে । এক মঙ্গলবাচক শব্দ বলিয়] কিন্! অনন্তর অর্থে। কাহার 
অনন্তর? কর্মকাণ্ডের অনন্তর হইতে পারে ন1, কারণ, কর্ম হইতে কখন জ্ঞান উৎপক্প হইতে 
পারে না, কর্ম্ম কর্্নেরই উৎপাদক । আচার্ধ্য শঙ্কর ইহার 'র্থ_সাধন-চতুষউটয়ের অনস্তর 
ব্যাখ্যা করেন । 

এই সাধন-চতুষ্টয় কি? ১ম, নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক 9 জ্ঞান-বিচার দ্বার] কি নিত্য, 
কি অনিত্য স্থির করিতে হইবে । অনেকে জ্ঞানকে অতি হেয় করিয়! থাকেন। ত্য বটে, 
জ্ঞান-বিচার দেই নিতাবস্তরকে দিতে পারে না? তাহা বলিয়া ইহার যে কোন কার্যকারিতা 
নাই, তাহ! বল মহাভ্রম। এই জ্ঞান-বিচার দ্বার। পাশ্চাত) পণ্ডিতের। জানিয়াছেন, এক 
অজ্রেয় বস্ত (00170 50) আছেন । যখন তিনি আছেন, ইহা জানিতে পারিয়াছেন, 
তখন তাহ!কে প্রাপ্ত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ২য়,ইহামুত্রফলতোগবিরাগ- অর্থ, 
ইহলোকের সখ, কি পরলোকের বর্গাদি-সুখ উভয়েতে বৈরাগ্য আৰস্টক । ৩য়,” শমদমাদি- 
ষট্ুসম্পত্তি--শম, দম, তিতিক্ষ, উপরতি, শ্রদ্ধ। ও সমাধান, এই ছয় পদার্থ। (১) শম 
-অন্তরিন্ড্িয়ের মণ। মনে কতবপ কামনার উদয় হইতেছে, কতরূপ চাঞ্চল্য হইতেছে, 
এই সমস্ত দমন করা। ব্রদ্ষচর্ধা প্রধান সাধন, যাহার ইছ! নাই, তাহার সমস্ত শক্কি ব্যয় 
হইয়। যায়| মন অনন্ত শক্তির আধার, সংযমের দ্বার] এই শক্তি ক্রমে বিকাশিত হইতে 
থাকে। আমাদের ভিতর অনস্ত শক্তি রহিয়াছে, এই শক্তি বিকাশিত করিলে আমর! 
সর্ববশক্তিমান হইতে পারি । অবতারাদি ইহাই দেখাইয়| গিয়াছেন যে আমরাও ইচ্ছা! কৰিলে 
ও চে্উ। করিলে সেই পথ অনুসরণ করিয়! তাহাদের নায় শক্তি-সম্পন্ন হইতে পারি। যদি 
তাহ। ন| পারিবঃ তবে অবতারের আসিবার প্রয়োজন কি? অবতারাদি আমাদের কি 
করিতে হইবে এবং কিরূপে করিতে হইবে, ইহাই নিজ নিজ জীবনে দেখাইয়। যান। তাহার! 
এক আদর্শ দেখাইয়! যান, যাহাতে আমর! সকলে সেই আদর্শের অনুবূপ হইতে পারি। 
অনেকে মনে করেন, বিবাহাদি হইলে, গৃহস্থ হইলে, ইন্ট্রিয়-সংযম করা অসভ্ভব। ইহ। অত্যন্ত 
ভুল। ইচ্ছ| থাকিলে গৃহস্থও ইন্ত্রিয়-সংযম করিতে পারেন। শ্রীরামকৃ্জ বলিতেন, মন মুখ 
এক করিলে সব হয়। মন মুখ এক কর দেখি, ইহা নিশ্চয়ই হইবে । আমার একজন বন্ধু; 
তিনি ইঞ্রিনিয়ার। তিনি পূঙ্ব্ব কোনরূপ নৃতন উদ্ভাৰনা করিতে পারিতেন না। যাহা 
পড়িয়াছেন, তাহই কাধে পরিণত করিতেন । তিনি ৪ বৎসর শ্শ্রীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে সম্প্রতি একজন বিখ্যাত যন্ত্রাবিষ্কারক হুইয়াছেন। 
তিনি আমাকে লিখিয়াছেন যে, এখন কোন বিষয়ের চিত্তা করিতে গেলে, সেই বিষয়ের 
একখানি ছবি যেন তাহার মনের সম্মুখে বিস্তারিত হয়, তিনি তাহাতে সমস্তই দেখিতে পান। 
ব্রক্মচর্য। না থাকার জন্ম আমাদের এত দুর্দশা হইয়ান্ধে। (২) দম, বহ্রিক্দ্িয়ের দমন, 


কান্িক, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা (৬৯) ৫৯৯ 


হত্তাদি ও চক্ষু প্রভৃতিকে মনের বশে আনয়ন করিতে হইবে (৩) তিতিক্ষা, অর্থ_ সহ 
কর! । সুখ ছুঃখ. শীত উষ্ণ, কতক পরিমাণে সহা করা। (৪) উপরত্ি অর্থাৎ রূপরসাদি- 
বিশিষ্ট বাহিরের বন্ত হইতে ইচ্ছাশক্তির দ্বার! মনকে ভিতরে আনফন কর] । (৭) শ্রদ্ধা 
অর্থ,_-বেদশান্ত্র ও গুরুবাক্ো দৃঢ় বিশ্বাস। €*। সমাধান, ঈশ্বর-বিষয়ে মনের একাগ্রতা । 
রথ সমুমুক্ষুত। |--এই সাধন-চত্ুষ্টপ্-সম্পনন হইলে জ্ঞান-কাণ্ডে অধিকার জন্মে। আমরা 
বলিয়াছি, কর্ম-কাণ্ডেও পরোপকার সত্য-কথন প্রভৃতির অতান্ত আবশ্তাক্কতা আছে, বেদের 
কর্মকাও হুইতাগে বিভক্ত । ১ম, মন্ত্রঙাগ__ইহাতে দেবতা! সম্বন্ধে স্তবাদি পাঠ আছে এবং 
২য়, ব্রহ্ষণ-ভাগে যাগযজ্ঞার্দি করিবার নিয়মাদি কথিত হইয়াছে । 


শ্বীরামনুজ-চরিত। 
(স্বামী-রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত ) 
প্রথম অধ্যায় _ উপক্রম ণিকা। 


অপ্মদ্দেশে ডবান্‌ শ্রীরামানুজ-সম্বদ্ধে অনেকেই অনতিজ্ঞ। তাহার কারণ, উক্ত 
মহাত্বার মতাবলম্বিগণ এদেশে অতি বিরল। খীহার] শ্রীরামানবুজেব পদানুবন্ী ক্কাহারা 
সম্প্রদায়ের অন্ততূক্ত বলিয়! জনসমাজে পরিচিত | দাক্ষিণাছে। উইাদের প্রভাব সর্বাপেক্ষা 
গরীয়ান্‌। শ্রীরামানূজ কোন্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হ্ইয়। কি ধর্ম-মত প্রচার করিয়াছেন, 
তৎপূর্ব্বে উক্ত মতের প্রচার ছিল কিনা, তাহার প্রবন্তিত পথাবল শ্বিগণকে শ্রীসম্প্রদায়ী বলা 
হয় কেন, ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচার্ষের অদ্বৈত মত্তের সহিত তাহার মতের এক আছে কিনা, 
এ সমুদয় তত্ব এদেশে মতি অল্প লোকেই অবগত আছেন! কিন্তু নির্ববাপোনুখ বর্তমান 
উনবিংশ শশাব্দীর জড়-বাদ, দেহাত্মবাদ, বা নাস্তিক-বাদ তেদ করিয়, যাবত: মৎস্ু-মাংস- 
প্রিয়, জীবহিংদাানরত দেহের পুর্টি ও তুটি সাধনে নিরস্তর যত্বণীল. অঙ এব শিব-বিষু- 
ব্রদ্ষেশ্বর প্রভৃতির উপাপক্ষ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে, চার্ববাকমতাবলম্থিসমূহের দ্ব।€| সমাকৃ 
পরিবেষ্টিত হইলেও, ধাহার পদান্ুবর্তী তক্তরৃন্দ অগ্ভাবধি জীবহিংসাকে মহা দ্রস্র্ম বলিয়া 
জানেন, প্রাপ-প্রিয় প্রাণিবর্গের প্রাণ-নাশ করিয়। নিজ প্রাণের পালন ও পোষণ করাকে 
বাহার ভক্কেরা র'ক্ষসী-বৃত্তি বলিয়।, তদনৃষ্ঠানকারীর সংসর্গকেও সয়ে পরিত1গ করেন: 
ধাহার মহান, সর্ব-প্রাণি-ঠিত-চিকীর্যু হৃদয়ের পির প্রতিবিশ্ব স্বার্থপর. অন্ধতমসাচ্ছন্ন। 
দেটৈকপরায়ণ মাঁনবমগ্ডুলীর মধ্যে ও স্বতক্ত-বৃনের হৃদয়ে প্রতিফপিত হইয়া, 

“ন্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্ধযাতে | 
অয্য দগ্চোদররস্যার্থে কঃ কুর্ধাৎ পাতকং মহৎ |” 

এই ম্ার্য হৃদয়ে:চ্ছাসের অগ্ভাবধি জীবন্ত প্রমাণ-ূপ হইর়] রহিয়াছে, ধাহার সুগভীর 
ন্যায়সঙ্গত যুক্তি'জাল, অপরিমিতধীশক্তিসম্পন্ন ভগবান শ্রীশঙ্কগাচাধ্যের অকাট্য যুজি-পৃর্ণ 
আন্ত মতেরও ঘোর প্রতিদ্বম্দিূপে বিরাঞ্জ করিতেছে, ধাহার প্রেমপূর্ণ-হাদয় আব্রক্ষ-সতব- 


৬০৬ উদ্ছোধন (৭৩) [ ৭৪তম বর্ধ-- ১*ম সংখা! 


পর্ধস্ত সকল প্রাণিবর্গেরই আশ্রয়-বরূপ, খধাহাকে তত্তক্তের। রাখবানুজ, ভক্তবীর জঙ্পণের 
দ্বিতীয় মুগ্ডি বপিয়! পৃঞ্জ। করেন, সেই মহাম্ৃতবের জীবনলীল।, ও অনর্ধ।সদ্ধা তমঞ্জযী সন্থন্ধে 
অনভিজ্ঞ থাক! কি অতি অদুর-দৃষ্টির কথ। হছে? যদি তাহা! হয়, তাহাকি হেয় ও 
পরিত্যাজা নহে? 

মছানুতবগশের জীবন সর্বদাই পরার্থে উৎসর্গাকৃত হুয়। .তাহার! বয় প্রয়োজন 
সাধনের জন্ম ভূপৃ্ঠ অবতরণ করেন না। তাহাদের ভ্বদয় সর্বদাই দীন, দরিদ্র অসহায় 
জীবমগ্ডলীর হুঃখনাশ-চিস্তায় পরিপূর্ণ। এইজন্যই ইহাদের জীবনেতিহাসের সম]ক্‌ 
আলোচনা নিরতিশয় লাত-জনক। সমগ্র জীবমণ্ডলীর শুভ-চিস্তায় নিমগ্ন থাকিয়!, তাহার! 
শুতপ্রাপ্রির যে সকল উপায় নির্ধারণ করিয়! দিয়াছেন, তাহ! জানা থাকিলে; ও তদহৃবভী' 
হুইলে, ইহ জগতে পরম সুখে জীবনযাপন করিতে পারা যায়, এবং পর জগতের পথও 
নিষ্কণ্টক ও ন্রিপদ্রব হুইয়। গিয়! পরিশেষে অতুল বর্গসুখ বা মোক্ষদুখ প্রসব করে। সুতরাং 
এই ধহিক ও পারলৌকিক শুতপ্রদ মহান্বভবগণের চরিতামৃত পান কর, বুদ্ধিমান মাত্রেরই 
যে নিরতিশয় কর্তব্য, তাহা বল! বাহুল্য । মহামহিম, বিশাল-হৃদয় রামানুজ মহানুতবগণের 
মধ্যে একজন ভগ্রণী। তাহার প্রদণিত মার্গ সত্বপ্তণের উপর প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং রজ: ও 
তমঃ-প্রধান মার্গ-সমূহের ন্বায় অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী নয় বলিয়া! তাহ শাশ্বত ফল প্রসব করে। 
যদ্দি কেহ নিত্য পরমাণন্দের তাগী হইতে চাও, ভগবান শ্রীরামানুজ্জের ম্থায় মহানুভবগণের 
পদান্ুসরণ কর। নান্যঃ পন্থ। বিছ্বাতে হয়নায়। 

পূর্বেই বলিয়াছ্ি, অস্ম-দ্দশে শ্রারামানজ-চরিত্র সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অনভিজ্ঞ। 
এরূপ অনভিজ্ঞতা যে সাতিশয় ক্ষতিজনক, তাহাও ইতিপূর্বে দেখাইলাম। অতএব উক্ত 
ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা পাঠকৰগকে এই সমুল্য নিধি উপহার দিতে মনস্থ কারয়াছি। 
উক্ত মহাত্্! কর্তৃক নিদ্দিষ্ঠ গথ ধনী, নির্ধনী, পণ্ডিত মূর্খ» উচ্চ, নীচ প্রভৃতি সকলের পক্ষেই 
সুগম ও পরম লাভজনক । 

আর একটী কথা । দ্ববূহ ও ছ্রধিগমা উপদেশ-বাঁনি কঠস্থ করা অপেক্ষ! মহাপুরুষ- 
গণের জীবন-পাঠে অধিক লাত আছে। তাঁহাও কারণ এই যে, নিরবয়ব সুতরাং ছুগ্র্ান 
উপদেশগুলি সাধুজীবনে সাবয়ব হইয়া গ্কাশ পাওয়ায়, সাতিশয় সহ্র-গ্রাহ্া হুইয়। 
থাকে এবং সাধারণ মানবমগ্ডলীর পক্ষে ছুখান্নকরণীয় হওয়ায় তাহার! অজ্ঞাতসারে 
ততাবতের অনুসরণ ককিয] সাঁধুতাঁর পথে অগ্রপন ভয়েন, এবং জীবঙাব পরিতাগ করিয়া 
ক্রমে দেবত্ব আয় করিবার অধিকার গ্রাঞ্চু হয়েন। বাল্যকাল হইতে শুনিয়! আসিতেছি যে, 
সতাকথা কহ সর্বতোতাবে কর্তব্য। কিস যে দিকে দু্টি-নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই 
সতে)র অপলাপ দেখিয়া পরিশেষে একশ ধারণা হয় যে, সত্যবাক্য প্রয়োগের কর্তবাতা, 
কেবল অন্ুশাসন-গ্রন্থেই পর্যবসিত হইয়াছে ; কার্ধাকা!লে শুদ্ধ সত্য বাক্য প্রয়োগ করা একান্ত 
অসভ্ভব। যদি ইহ-জগতে স্মৃত্তি মহাহুভবগণ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে 
মানব-স্দয়ে উক্ত ধারণ। “অচল-অটল-সুমেরুৎৎ* বদ্ধমূল হইয়] থাঁকিত। কিন্তু সর্ববজন-পিতা; 
সর্বব-শ[কমান্‌ পরমেশ্বর স্বীয় সস্তানবর্গের উপর অসাম প্রেহ সংস্থাপন করিয়া, মধ্যে মধ 


কান্তিক, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, পর্থ সংখা] (৭১) ৬০১ 


তাহাদের ধর্মগ্ানি নাশ করিবার জনু সাধু-বিগ্রহ ধারণপূর্ববক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। 
তাহাতেই মানবগণ সাধুতার পথে অগ্রসর হইয়! এঁহক ও পার্লেোকক শুভফল লাভ করিতে 
সমর্থ হয়েন। সুতরাং, এরূপ সাধুজীবনের অনুশীলন করা যে একাস্ত কর্তবা, তাহা আর 
পাঠকবর্গকে অধিক বুঝাইয়া দিতে হইবে না। (ক্রমশঃ) 


মনম্তত্ 


মনের বহিম্মুখী বৃত্তি যত:ই নিঞ্তিশয় প্রবলা | মানব প্রথমেই বহির্জগতের বৈচিত্রা 
ও কার্ধকলাপে মুগ্ধ হইয়! পড়ে । মনের এ অবস্থায় ত্রষ্টা, দৃশ্যের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়| 
প্রথমেই কাব্য যুগের অভু!দয় করিয়া দেয়। বহির্জগতের অন্বেষণ শেষ হইলে মন ক্রমে 
অন্তর্দুধী হইতে থাকে । এ অবস্থাতেই অন্তর্জগতের অন্বেষণ আবস্ত হয়। তখনই মন কি, 
বদ্ধিকি, ঈশ্বর কি ইত্যাপ্রি প্রশ্নের মীমাংসায় জীবের এঁকাস্তিক ইচ্ছ। হয়। মনের এই 
অস্তন্পুখী বৃত্তির উপক্রম হইতেই দর্শন-যুগের আ।রস্ত হয়। মনোবিজ্ঞান ( 7৪$০১০1০৪ ), 
দর্শন (10119500159 ) ও ধর্ম (16০1০৪ড ) এই দর্শন-যুগের ধান বিদ্যা! । ইংরাঞ্জি মতে 
মনের বহির্ঘষ্টি অবজেক্টিত (016০৮%9 ) ও অন্তর্দি সবজেকৃটভ্‌ (1১919০%৩), 

মন যখন বহির্জগৎ উপেক্ষা করিয়। অন্র্জগতে প্রবেশ করে; তখন প্রথমতঃই “মন 
কি?” এবিষয়ের প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে | আমর এ প্রবন্ধে প্রাচ। ও পাশ্চাত্য মতে এ 
প্রশ্নের মীঘাংস! পিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। 

বর্তমান যুগের প্রথম পাশ্চাতা দার্শনিক ডেকাি ( 1)0978768 ) বলেন, “81177 18 
& 991(-1700 117) 07100119”* যে নিজকে শ্জে জানে. তাহাঙ নাম মন। একপ সংজ্ঞ| 
দ্বার| কিছুই বোধগমা হইতে পারে না। মন যাঁদ শিঞ্জেকে নিজে জানেন, তবে তিনিই 
দ্র ও তিনিই দৃশ্য হইয়া! পড়িতেছেন। এক পদার্থ দ্রষ্টা (2911908) ও দৃশ্য (01৩০8) 
কিরূপে হইতে পারে? য1ঠা দ্বার! জাপা যায়. সেই করণই মণ বলিয়া, সার উইপিয়ম 
হামিপ্টন বলিতেছেন, জ্ঞানের *ত্যেক ক্রিয়ায় মনই প্রধ'ন সহকারী কারণ। (1৮৩ 0008 
16591113 61)9 0019138] £00. 1)01170110] 00100071601 05030 11) 9৮০1৮ ৪০৯ 01101101606.) 
মনম্তত্ববিদ্‌ হ্যামিলটনের সংজ্ঞ। দমধিক পরিস্ফুট । তিনি খলিয়! ছন, মনের কার্য দেখিয়াই 
মনের সংজ্ঞা কল্লিত হয়। নতুবা অন্যরূপে 'মন কি", তাহা বুঝাইতে পার! যায় না। 
সেইঞ্জন্যই তিনি বলিয়।ছেন, মনের কাধ্া দেখিকাই মনের সংজ্ঞ। হইতে পাছে । (100 
082 198 06060 001 10171 168 170110116968510108,) হ্যামিলটন আরও বলেন, জাগ্রত 
অবস্থাই মন; জড়ের সহিত বিস্তৃতি গুণের যে সম্বন্ধ, মনের সহ্ত জাগ্রত অবস্থার সেই 
সহ্বন্ধ। (001790100970939 18১ 18 (506) 60 (106 1012009 ৮১1758 9%66775109 18 69 1088692 
০: 1১০49. ) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বলেন, মন দেহাদির “৭ ব৷ ধর্ম, যন্ত্র পদার্থ নছে; 
শুক শোণিতের রাসায়নিক ক্রিয়োৎপন্ন; ইহারা গায় ভারতী চার্ববাক-মতবাদিগণের 
স্তায়। এরিফটল্‌ (4286০619) যাক্াকে ক্যাসন্ভাল (03910102051) ৰা এনিম্যাল সোল 


৬৪২ উদ্বোধৰ (৭২) | ৭৪ ভয় বর্ধ--১০ম সংখ্যা] 


(41100713০০1 ) বলিতেন, তদ্বারা মনকেই উপলক্ষ কর! হইয়ান্কে বলিয়! অনুমিত হয়। 
বন্ততঃ পাশ্চাত্য দর্শন-মতে, অনেকস্থলে, 3০৭1-কে (আম্মাকে ) 24109 (মন) বলিয়। 
নির্দিউ করা হইয়াছে . আবার মনকেও পক্ষান্তরে আত্ম বলিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে । 

পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিত আবার মন ও দেহ এ উভয়ের এককে অধ্ীকার 
করিয়। একত্ববাদী হুইয়াছেন। কেহ মনোবাদী হইয়া] আইডিয়ালিউ (71681786) নামে 
আখ্যাত হ্ইয়াছেন। কেহ জড়বাদী হুইয়| রিয়ালিষ্ট (1991186 ) নাষ ধারণ করিয়াছেন। 
ধাহারা মন ও দেহকে ছুই স্বতন্ত্র পদার্থ ত্বীকার করিয়াছেন, তাহারাও আবার চারি 
সম্প্রদায়ে প্রবিতক্ত। ডেকার্ট, ডিলাফোর্জ ও মেলব্রগ ঠভূতি ঘৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন 
যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি দ্বার] মন ও জড়শরীরের কার্ধা সম্পাদিত হইতেছে। উহার 
উতয়েই নিষ্ি়। এই মতকে ডকৃটি,ন অব অকেজনাল কজেল (79০০159 ০€ 0০958102581 
088১93 ) বলে। লেবনিজ ও উল্ফ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, মন ও শরীরের 
কিয়! সম্পূর্ণ পৃধক করিয়াই ঈশ্বর উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার অন্যোন্টাশ্রয়ী নহে । 
কিন্তু ছুইটী সমান ঘড়ির মত উভয়ের এককুপ ক্রিয়! হইতেছে । শরীর ও মনের এই 
অন্মোন্য-কার্ধকারিত] সৃষ্টিকাঁল হইতে ঈশ্বরই বিধান করিয়া দিয়াছেন। এই মতকে ডকৃষ্টিন 
অব প্রিএফ্টারিষড হারমনি (1)00105 ০1 7279-5868151181)80 779117700% ) কনে 
কাডওয়ার্থ, লেকলার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, কোন একপ্রকারের সুল্ম্পদার্থ মন ও 
শরীরের সংযোগ করিয়। দিয়াছে। এই মতকে ডকৃটিএন অব প্লা্টিক মিডিয়ম (1)০০৮09 
০119960 11601500 ) কহে। ইউলার ও স্কুলমেন-মতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাহ্ৃপদার্থ 
ইঞ্জিমাদি দ্বারা মন্তিষ্কে নীত হইলে মনের কার্ধয হয়। মন যেন ঠিক মাকড়শার মত 
দেহজালের মধাদেশে অবস্থান করিতেছেন । এই মঙকে ডকৃটি,ন অব ফিজিক্যাল ইনক্লুয়েল 
(00090৮09 01 চ1)58109] [01109299 ) বলে। 

জার্মেন দার্শনিক ক্যান্ট মনের কার্ধাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন; যথ1--জ্ঞান 
(10:0আ16089), অন্নতব (16611) ) ও ইচ্ছ!। ব! ক্রিয়! (চ7111108) | ইনি বলেন, এই তিনের 
সমার্টই মন | জ্ঞান, অনুভব ও ইচ্ছাশক্তি সকলেই অন্যোন্যাশ্রয়ী। বস্তুতঃ, ক্যান্ট-উক্ত এই 
ত্রিবিধ শক্তির সম্ফক আলোচনা, উপরিউক্ত শক্তিত্রয়-সংমিশ্রপে নানা] জাতীয় মনোভাবের 
ক্রমবিকাশ-প্রতিপার্দন এবং অবশেষে এই শজিত্রয়ের কারণত] অনুসন্ধান করিয়া শরীরবিদ্াঁয় 
পর্য্যাপ্তি করাই শধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিশ্তগণের পরমপুরুষার্থ বলিয়। বিবেচিত হইতেছে । 

পাশ্চাতা মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণ বলেন, এই শক্তিত্রয়্ বিকাশের ক্রমতেদ আছে। 
ক্রমবিকাঁশ-বাদী পগ্ডিতগণ ( 71৮০1551051868 ) এমতের সমর্থন করিয়াছেন। ইহার 
বলেন, মানৰজীবনের প্রথমেই অনুষ্তবশক্তির (1961128) প্রাবলায দুষ্ট হয়। হাস্য, ক্রন্দন, 
প্রফুল্লত!, তৃপ্তি, সহানুভূতি, সরলত! ও নিশাঁকতা! শৈশব জীবনের নিত্য সহায়। সে সময় 
জ্ঞানের বিকাশ অতাল্পই দৃষ্ট হয়। যদিও যুক্তি-বিচারে আমর! অনুমান করি যে, অনুভবের 
মূলেও অতন্প জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে; তথাপি সেই জ্ঞান এত শল্প যে, তাহ! নাই ৰলিলেও 
অতুযক্তি হয় না। 


কাণ্তিক, ১৩৭৮) উদ্বোধন, ১ বর্ধ, ৪র্থ সংখা! (৭৩) ৬০৩ 


কেহ বলেন, মন্তিষ্কই মনের আধার বা মন্তিষ্কই মন। মনের কার্ধা বেশী হইলে 
প্রশ্নাবের সহিত মন্তিষ্কের অংশ বিগলিত হইতে দৃষ্ট হইয়! থাকে। বয়সের সঙ্গে যখন 
মন্তিষ্ক বৃদ্ধি হয় তখনই মনের সমধিক ক্রিম! হয়। ৩খন ক্রমেই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সমধিক 
স্ষুরণ হয়! থাকে । পৌন:পুনিক অনুতবই জ্ঞানের অনন্য কারণ বলিয়া! কথিত হইয়াছে। 
তবে দেশ, কাল, পাত্র, শিক্ষ! এবং পৈত্রিক সংস্কারাদিও মনের গঠনে বিস্তর সাহাযা করে। 
ইহার! বলেন, বহির্জগৎ ইন্ট্রিয়পঞ্চকের সংস্পর্শ মাত্র ধমন্যারদদির পর্ষ্পিন্দন দ্বারা মস্তিষ্কে 
নীত হয়, তৎপরে বন্তজ্ঞ/ন জন্মে। মন্তিষ্কই দেহরাজ্োের বাজধানী এবং মন্তিষ্ক-ক্ষয়ে 
জ্ঞান-ক্ষয় | কিন্তু, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, মস্তিষ্ক জড় পদার্থ হইয়। জ্ঞান, অনুভব ও ক্রিয়া! 
কিরূপে উৎপাদন করিতে পারে? শৈশব ও অসভ্য.'জীবন একরূপ' এজনা, শৈশব ও 
অসত্য সমাজে ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণের মতে অনুভব-শক্তি প্ধ/ন। বেছুইনের! এই 
ঘোর সাহসী, এই আবার কাপুরুষ। পেলগ্রেভ সাহেব বলেন, আফ্রিকার আদিম 
অধিবাসিগণ আধ পয়সার জনা এখনি একজনকে হত! করিয়া পর মুহূর্তেই অন/জনকে 
দশটাক। দান করিবে । মনের অনুষ্তব-শক্তি ইন্দ্িয়াদিপথে পরিচালিত, এজন) অসভ্য ও 
শিশুর অনুতবশক্তি প্রবল। নেটালের অধিবাসিগণের দ্রাপশক্তি এত প্রবল যে, কুকুরের 
ন্যায় তাহারা স্বগান্থসরণ করিতে পারে। যুগমান জাতি দৃরদর্শনে দুরবীক্ষণ-যরূপ। 
সুতরাং পাশ্চাত্য মতে আমর| দেখিতে পাইলাম, অনুতব-শক্তিই মনের প্রথম স্ফুরণাবস্থ। | 
দ্বিতীয়াবস্থা জ্ঞান ও তৃতীয়াবস্থ। কর্ম্ম। 

বন্ততঃ পাশ্চাত্য মত যে ভ্রম, তাহা বলিবার উপায় নাই। “মন কি” যদদদও 
তাহার! এ প্রশ্নের সতৃত্তর দিতে পারেন নাই, যদিও বন্ত-জ্জানের ক্রেমপদ্ধতি-প্রকাশে তাহার 
সাংখ্যের ন্যায় সৃক্ষ্দ্শা হইতে পারেন নাই, তথাপি তাহাদের পরীক্ষার ফল (1095216) 
যে একাস্ত সতা, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুভবের পরে জ্ঞান, জ্ঞানের পর কর্ম, একথ! 
উচ্চ-দর্শনান্বমোদিত । 

কণাদোক্ নয় দ্রব্যের যধো মন নামক পদার্থের উল্লেখ আছে। ইহার! আত্মাকে মন 
হইতে পৃথক বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । চক্ষুরাদি যেমন বাহষ্করণ ব। বাহ-কাধা-সহায়, মন 
তেমনি অস্তঃকার্যা-সম্পাদক যন্ত্র-বিশেষ, এইজন্য মনকে অন্তঃকরণ কহে। ইহাই দুখদৃঃখাদি 
সাক্ষাৎকারের হেতু । কণাদ বলেন, মনের ৮টা গুণ আছে, যথ1-- সংখ্যা, পরিমিতি। 
পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্বঃ অপরত্ব ও বেগ। মন নিত্য নহে, তবে প্রলয় বা মোক্ষের 
পূর্ব পর্বত স্থাপ্নী বলিয়! মন প্রায় নিতোর ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। বৈশেধিক-মতে মন জড়, 
কিন্তু আত্মার যোগে সে বুদ্ধি-নামক টচতন্য পদার্থ উৎপন্ন করে। এই অত্মা ও মনের 
সংযোগ ধ্বংস হইলেই চৈতন্যের লোপ বা মোক্ষ হয়। গৌতমও মনকে জড় পণার্থ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। ইনিও মন ও আত্মাকে ভিন্ন বলিয়া নির্দেণ করিয়াছেন। শ্বায়-মতে 
আত্ম! অনাদি-নিধন, কিন্তু মন উৎপন্ন, প্রধ্বংসী | গৌতম মানস জ্াানকেও €ত্ক্ষ গমাণ 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গৌতম জ্ঞানকে জড় মনের গুণ বলিয়া ম্রান্্রাকেও 
প্রকারাস্তরে জড় বলিয়াছেন । বস্ততঃ, কণাদ ও গৌতম উভয়েই মন সম্বন্ধে একমতবাদী। 


৬০৪ উদ্বোধন (৭8) [ 48 তষ বধ--১০ম সংখ্য। 


সাংখ্য দর্শনই এ জগতে মনম্তত্বের পরিস্ফুট ব্যাখা! দিয়াছেন । কপিল বলেন, 
পুরুষ-দানিধ্য-বশতঃ গ্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা জগতের হঙ্কুর-স্বরূপ সাত্বিক প্রকাশই মহতদ্ব। 
“্মহদাখ্যমাগ্যং কার্ষ।ং তন্মনঃ।” কপিল এই সমষ্টি মহৎকে মন আখাও দিয়াছেন । 
দুষুপ্থুর পরে জাগ্রত শঅবস্থ। যেরূপ, প্রকতি- ক্ষোভের পর মহত্তত্ব3 সেইবূপ। হ্যামিলটনোক্ত 
কন্শাস্নেশের ( ০00$010099888 ) সমর্টি ও মহত্ত্ব এইজন্য একরূপ হইয়। %ড়াইতেছে। 
সাংখামতে বাটি মহগ্ত্বই মন বা অন্ত্রঃকরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । ইহার নিশ্চয়াস্মিকা 
বৃত্তিই বুদ্ধি নামে উক্ত হয়। মহত্ত্ব অহস্কারে পরিণত হইলে প্রচুর-সত্ব অহস্কার হইতে; 
মন, প্রচুর-রজঃ অহঙ্কার হইতে দশেক্জ্িয় ও প্রচুর-তমঃ অহঙ্কার হইতে ইন্জ্রিয়ের ভোগ উৎপন্ন 
হয়। বাহাজগৎ ইন্দ্রয়দ্বারে ঘাঘ।ত করিবামাত্র স্্ায়ুর পরিস্পন্দন উপস্থিত হয়, পরে মস্তিষ্কের 
কোমলাংশে ষে ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র আছে, তাহাতে & আঘাত পরিচালিত হয়। ইক্ড্রিয় মনের 
নিকট তাহ! অর্পণ করিলে, মন নিশ্চয়!স্ত্িক৷ বুদ্ধিকে অর্পণ করে, বৃদ্ধি আত্মার নিকট উপস্থিত 
করিলে আত্মা তথ! হইতে বুদ্ধিপথে আদেশ প্রেরণ করেন এবং পূর্বেবাক্ত পথে প্রতিক্রিয়ান্ূপ 
আদেশ প্রচলিত হইয়া বস্ব-জ্ঞান জন্মায় । সুতরাং, মন একটী শ্ন্তর্যস্্, যদ্্। বা বস্ত-জ্ঞান উৎপন্ন 
হইয়! থাকে । সাংখ্া-মতেও মল জড়, কিন্তু আঁআ্মার সন্নকটস্থ ও প্রচুর সত্ব-গরধান বলিয়া 
চৈতন্যাত্মক বপিয়া অনুমিত হুয়। হইন্জ্রিয়ের দ্বার চক্ষুরাদিতে, কিন্ত ইন্ত্রিয়ের স্থান মস্তিষ্কে; 
মনের স্থান সর্বত্র । তবে হৃং-পুণ্ডরীক ও দ্বিদলই মনের প্রধান স্থান বলিয়| উক্ত হুইয়াছে। 
পতগ্রলিও সাংখামত গ্রহণ করিয়ান্ধেন। জৈমিনি মনকে ভৌতিক বলিয়াও ইহার অনশ্বরত্ব 
বীক?দ করেন। বেদান্ত-মতে মনের ষরপ প্রায় সাংখ্যরই অন্ররূপ। তবে একটু প্রভেদ 
এই ষে, ঠবদান্তিকগণ মনকে মাধাঁপিক বলেন। মায়া-শক্তি যেমন পরমাত্বাতে জগদিক্্রজাল 
কল্পনা করে, বাফ্টি-পক্ষে মনবূপ অবিদ্ভাও তেমনি জীবাত্মাদি কল্পান। করিয়া বন্ধ হইয়াছে । 
শঙ্কর বলেন, গহান্তাবিগ্বা। মনপোইতিরিক্তা'ঃ মন ভিন্ন অবিদ্যা! কিছুই নাই। কেবণ জাগ্রত অবস্থা 
(09280100378688 )-কেই ইহার! মন বলিয়। নির্দেশ করেন না। জাগ্রত (0026010089 ) 
সপ্ন ( 89031901730$099 ) ও সুযুণ্তি ( 99930801293 ) অবস্তাও মনের বিষয়। কেবল তুরীয় 
অবস্থ! (৪93৫-০00901০53 ) মনের বিষয় নয়। সে অবস্থায় মন লুপ্ত হইয়া যায়; তখনই 
পরমাত্মান্রভৃতি হয়। বেদান্ত বলেন, মনের প্রথম স্পন্দনাবস্থায় বাসন! জন্মে, তাহ! হইতে 
সৃফি বিজৃন্তিত হয়। এই বাপনার লোপ হইলেই মনের স্পন্দন হাস হইয়! আত্মতত্বে মিশিয়া 
যায়। বহুঙ্ন্মেও মনের এই স্পন্দনাবস্থ। লুপ্ত হয় ন| বলিয়| বাসনা-পৃরণে জীব পুনঃ পুনঃ 
নান! যোনি ভ্রমণ করে । অবশেষে বাপনার নিবৃত্তি হইলে মনরূপ উপাধির লোপ হয়; 
কাজেই জ্ঞান ব! পরমাত্স। প্রকাশিত হন। সমষ্টি-মায়োপহিত চৈতন্যের যেমন ইঈশ্বর-সংজ্ঞ| 
হুইয়। থাকে ; বাষ্টি অবিগ্যোপহিঠ চৈতন্বের তেমনি মন-সংজ্ঞা হয়। এই মনের লোপই 
মোক্ষ বা তুরীয়াবস্থ! | বেদান্ত বলেন, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কিছুই হয় নাই, হইবে ন!, কেবল _ 
“মনবূপ মায়! উপাধি লইয়!, ভাল, গড়ি, ধরা আমর] সবে।' শান্তাদি কর্ম ও গুরুসেবা 
স্বার। মনের শিঃশেষ লয় করিলে পরমাত্্ আপনি প্রকাশিত হুন।| ইহাই মন্স্তত্বের এক 
প্রকার অস্ফুট ইতিহাস। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবতী 


৯৬ 
ঈ 





5 ্ শত হি শি 
আঁ ক্ধ 7 জজ 
তর] 215 ৯৩ ৪৭ 


£ কটি. 


দিব্য বাণী 


্রক্মবাঁদিনে! বদন্তি-_ 

1কং কারণং ব্রক্ম কুতঃ ল্ম জাত1 জীবাম কেন কচ সম্প্রতিঠাঃ । 

অধিষ্ঠাতাঃ কেন স্থখেতরেধু বর্তামহে ব্রন্মবিদো ব্যবস্থাম্‌॥ ১ 
--শ্বেতাশ্বতর উপনিষদৃ্‌--১ 


রহ্মাবাদিগণ কি হইতে সৃষ্টি আমাদের 1 

প্রশ্ন করিলেন পরম্পর-_ কে রেখেছে বাচাইয়া ? মরণের পয়ে 
“কারণ কি এ বিশ্বের-- কোথায় বা যাৰ সবে-- 

কোন্‌ মূল উপাদান হতে, (কোন্‌ পরিণতি 

কার দ্বার সৃষ্ট আর লভিবে এ দেহ-মন-চেতন! মোদের 1) 
চালিত এ বিশ্ব-চরাচর ? কার ব্যবস্থায় 

্রক্ষই কি সে কারণ? সুখ-ছুঃখ-ভোগে লিপ্ত হয় এ জীবন ?' 


কালঃ স্বভাবে! নিষ্বতির্ধদৃস্ছ! ভূভানি যোনি: পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। 
সংযে।গ এষাং ন ত্বাত্মভা বাদাজ্স।হপ্যনীণঃ সুখদুঃখহেতো: ॥ ২ 


( যুক্তি-বিচারের পথে সে সকপি তারা সবে করিলা ভ্রমণ ঃ) 
যতদূরে যতভাবে চলা যায়, “কালই কি সে কারণ ?-_ 
আরোহণ করি বুদ্ধিরথে কালবশে সবই আসে রয় 


এইসব জিজ্ঞাসার উত্তর-সন্ধানে কালই সব করে সংহ্রণ। 


৬০৬ উদ্বোধন 


অথবা কি পদার্থেরই ধর্মগুণে_ 

ভাবের, প্রাকৃতিক নিয়ষের শে 

এ বিশ্বের সব কিছু হয় রয় যায়! 

কর্মফল কিংব। সে কি1--( যাহা জীবনে 
সব বান ঘটনা! ঘটায় 1) 

অথবা ঘৃচ্ছাৰশে-_ 

আকশ্মিক ঘটনায় কোনে। 

শুরু হইয়াছে আর চলিতেছে এ বিশ্বের 


সৃডি-স্থিতি-লয় 1 


অথব! কি পঞ্চতৃত-_ (কঠিন, জলীয়, বায়বীয়, 


শক্কি ও আকাশরপে অনুভূত উপাদানচয় ) 
করিতেছে নিজে নিজে 

বিশ্ব-সুফি, -বিনাশ, -ধায়প ? 

কিংব! যিনি জীবদেহে চেতনা-ভাঁষয 

দেহী, যিনি জীব-আত্মা, 

ভিনিই কি জগৎকারপ? 


[ ৭৪ বর্ধ--১১শ নধখ্যা 


অথবা এ সকলের সংহতিই-_ 
সবাকার মিলিত প্রভাষ-_ 

ভাঙে গড়ে জগৎ, জীবন !, 

অতি সৃষ্ বিচার করিয়] তাঁরা সে 
দেখিলেন পরিশেষে, জগং-কারণ 
এগুলির কোন একটিও 

হতে নাহি পারে কদাচন, 

পারে নাকো সংহত হয়েও লবে 
চালাইতে সবাকারে নিয়ষ-যতন 
সুপরিকল্পিত পথে, এসবের লংহতিযই ভতগ 
চাই কোন চালক চেন্তন! 

জীবাত্ম! চেতন বটে, 

জগং-কারণ সে-ই হইতে পারিস, 
কিন্তু তাহ! হইবে কেমনে-- 

সে-ও কর্সফল-আদি 

নিয়মের বশে হয় নিজেই চালিত! 


তে ধ্যানযোগালুগতা অপপ্থন্‌ দেখাত্মবশক্তিং ক্বগুণৈনিগৃটান্‌। 
ৰ: কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্বযুক্তানধিভিষ্ঠন্ত্যেক: ॥ ও 


(এভাবে বিচার করি বুঝিলেন সবে 
যুক্তি দিয়! বৃদ্ধি দিয়। 

কোনদিনই মিলিৰে ন| উত্তর ইহার | 
তাই সবে বসিলেন ধ্যানে 

একাগ্র কিয়! চিত চলিলেন মন-বুদ্ধি-পার, 
প্রতাক্ষ করিয়! সেধ! অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে 
জগং-কারণে, 

মন-বৃদ্ধি-রাজ্যে ফিরে এলেন আবার |) 
ধ্যানযোগে পেলেন উত্তর, বুঝিলেন, 
অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ চরম সত্যের, 

ত্রত্মের সহিত একীতৃতা, 


(চি্নানন্দম়ী, নিত্যা, ) স্রিগুণ-আস্িক| 
শক্তিই এ জগৎ-কারণ-_ 

তাহারি প্রভাবে 

নিয়ন্ত্রিত এ বিশ্ব্গৎ-- 

কারণ ৰলিয়া আলোচিত 

কাল, জীব, পঞ্চতৃত, বভাবাদি সব 
তাহারি প্রভাবে 

নিয়ম মানিয়! চলে যথাযথভাবে । 
€মনবুদ্ধিপারে স্থিত জগৎ-কার়ণে 
বিচার করিয়! নয়, 

জান। যায় একমাত্র অবিচল ধ্যানে |) 


কথাগ্রলঙ্গে 


উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেধিকা, বিজ্ঞাপন্দাতা, পাঠক, শুভানুধ্যাী 
প্রভৃতি সকলকেই জামরা ৮বিজয়ার ল্রীতি-পল্ভাষণাদি জানাইভেছি। ভ্রীজীজগন্সাতাক় 
নিকট সকলের লর্বাজীপ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা! করি। 


মানিব কেন? 

আজকাল কোন কিছু না মানার একটা 
হাওয়া আসিয়াছে--কোন লামাজিক প্রথা 
মানিৰ ন।, শান মানিৰ ন1, ধর্স বা ভগবান বা 
মানুষের দেহাতীত অস্তিত্ব মানিব ন1, সংস্কার 
মানিৰ ন!, এমনকি মা-বাপের উপদেশও মানিৰ 
না, স্কুল-কলেজের নিয়ম মানিৰ ন1--যেন 
কোন কিছু যানাটাই খারাপ, অথব! ধরিয়া! 
লঙয়! হইয়াছে যাহ! যানিতেছি না, তাহাই 
খারাপ ব। জসতা। 

কেমন করিয়! সেগুলিকে খায়াপ ব! অসত্য 
ৰলিয়! জানা গেল ? কেমন করিয়াই ব! জান! 
গেল সে-সব ন! মানাটাই ভাল? 

এইখানে একটা বিরাট ফাকি রহ্য়াছে-_ 
এলব ন1 হানাটাই যে ভাল, সেট! কিন্তু জাষরা 
বিশ্বাস' করিয়! লইয়াছি কাহারে] না কাহারে 
কথ! যানিয়াই। যদি নিজে যাচাই করিয়া 
লইয়া, কোনকিছুর লত্যাসত্য নিজে পরীক্ষা 
করিয়া, উহা খারাপ বা অসত্য বৃঝিয়া না 
ষানিতে চাহিতাম, কিংবা ভতখানি করিবার 
শন্তি ন| ধাকিলেও আলোচ্য বিষয়গুলির পক্ষে 
এবং বিপক্ষে আজম পর্ধস্ত যাহ! কিছু বল! 
হইয়াছে তাহা! সব পড়িয়া নিয়া দেখিয়া 
নিজের বৃদ্ধিতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়। 
কিছু সানিতে বা না মানিতে চাহ্তাষ, 
স্তাহারও একট! মুল্য ধাকিত। কিন্ত এতো 
ভাহায় ফোনটাই নয়- এ হেন একটাকে 


মানিয়! লওয়! কুসংস্কার এই দোহাই দিয়া 
অপর একটা কুসংস্কারে নিজেকে জড়াইয়া 
ফেলিতেছি; একজনের কথ! শোনাকে কুসংস্কার 
ৰলিতেছি অপর একজনের কথা শুনিয়াই। এই 
ফাকিটির সুযোগ লইয়া মাঝখান হইতে ্বার্থ- 
সিদ্ধি করিয়া! লইতেছে একদল বুদ্ধিমান লোক, 
বছজনের কল্যাণ-সন্ভাবনাকেই বিধ্বস্ত করিয়] | 

বন্দি কেৰল কথায় আস্থা ন|! থাকে, তবে 
কাহারে! কধাতেই আস্থা রাখিও না-_কেছ 
কিছু বলিলেই তাহ! ভুনিও ন1, ষানিয়া লইও 
না, তুমি তোমার বৃদ্ধি-বিবেচন| দিয়! পরীক্ষা- 
নিরীক্ষ। করিয়| উহার সত্যত| নিজে যাচাই 
করিয়| লইয়। তবে যানে! | যেন বিজ্ঞানীর! 
কয়েন। কেহ কিছু বঞ্িলেই, তিনি হত বড় 
বিজ্ঞানীই হউন, অপর বিজ্ঞানীর! নি 
বলিতেছেন' বলিয়াই তাহা! যানিয়! লন না। 
কেনই বা যানিবেন? যাহা সভা, ভাহা তো 
শুধু কাহারো! কথার উপর নির্ভর করে না, ষ! 
কোন বাক্িৰিশেষের নিকটেই প্রকাশিত হুয় না 
--উ্ন! সর্বকালীন, সর্বজনীন, যে পন্রিৰেশে উহা 
প্রকাশিত হয়, ঠিক সেই পরিবেশ সূ্টি করিতে 
পারিলে স্বজনের নিকটই সর্বকালে উহা 
প্রকাশিত হইবেই| কে সে পরিবেশ সি করিল; 
সত্যের প্রকাশ তাহার উপর নির্ভর কয়ে ন]। 
কোন বিজ্ঞানী কোন সভ্য আবিফার করিবার 
পর তিনি কিভাবে উহা আবিস্কার করিলেন, 
সে পদ্ধতি ঘোষপ| কয়েন। সেই গতি ভচুসায়ে 


৬৩৮ 


চলিয়া ধে-কেহ--অবশ্থ শক্তি থাকিলে--উহার 
সত্যতা যাচাই করিয়া! লইতে পারে। অন্যান 
বিজ্ঞানীর] সেভাবে উহার সতাত1 নিজে 
যাচাই করিয়! লইবার পর তবে তাহাকে নত্য 
বলিয়া গ্রহণ করেন । 

আমর! সকলেই যে-কোন সত্য সম্বন্ধে 
তাহাই করিতে পারি-উহ্থার সত্যতায় 
সন্দিহান হইলে উহা যাচাই করার নির্দিউ 
পদ্ধতি ধরিয়! চলিয়া উহ! সত্য কি ন| তাহ! 
নিজেই দেখিয়া লইতে পারি। যখন কোন 
কিছুকে, যেমন ধরা যাক ঈশ্বরকে, মানুষের 
দেহাতীত সত্তা বা আত্মাকে একদল লোক 
সতা বলিতেছেন, সে সত্য যাচাই করিবার 
পদ্ধতিও বলিতেছেন, এমনকি নিখুঁত বৈজ্ঞানিক 
মনোবৃত্তি লইয়াই বলিতেছেন, 'আমি বলিতেছি 
বলিয়াই বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই, 
তুমি নিজে যাচাই করিয়া! তবে ইহাকে সতা 
বণিয়! গ্রহণ কর; আর একদিকে আর 
একদল লোক নিক্ষের] উহা যাচাই করিবার 
কোন পদ্ধতি ধরিয়া! ন! চলিয়াই, পরীক্ষা ন 
করিয়াই বলিতেছেন, *€সব বাজ্জে কথা. লোক- 
ঠকানে! কথা, ওসব মিথ্যা ইশ্বর বলিয়া! কিছু 
নাই, মানুষের দেহাতীত কোন সতা নাই 
শরীর নষউ হইলেই মান্য বলিতে যা! কিছু 
সবই ফুরাইয়! যায়; ওদের কথ! মানিও না”) 
তখন, নিরপেক্ষ মন লইয়| বিচার করিলে 
বলিতেই হয়, কাহারে! কথা মান! যদি 
বৃদ্ধিহীনতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে যে “লব 
মিথ্যা” বলিতেছে, তাহার কথাই বা মানিয়। 
লইব কেন, তাহার কথ! মানাও তো! সমতাবেই 
বৃদ্ধিহীনতার লক্ষণ, এবং যে বুদ্ধিমান, তাহার 
পক্ষে সত্যনির্ধারণের প্রশস্ত পথ হইল নিজে 
নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে চলিয়| পরীক্ষ। করিয়। 
লওয়া পদ্ধতি যখন রহিয়াছে। 
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আমর! সাধারণতঃ নিজেদের খুক্িবাদী 
বলিয়! মনে করিলেও অধিকাংশ লোকই কোন 
কিছুতে বিশ্বাসী” কাহারে! না কাহারে! 
কথায় বিশ্বাস করিয়। জ'বনপথে চলি। 
যথার্থ যুক্তিবাদী, খাপখোল!। তলোয়ার 
একজনের কথ! আমর! জানি, ধিনি ঈশ্ববীয় 
বূপ বিশ্বাস করিতেন ন।| তিনি নরেন্দ্রনাথ, 
যামী বিবেকানন্দ | কারণ, তিনি তখন তাহার 
বৃদ্ধিতে, যুক্তিতে ইহার সমর্থন পাইতেন না, 
আর, (ঈশ্বরের নাস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে যুক্তি 
আমর! প্রায়ই ব্যবহার করি,) তাহাকে 
দেখিতেও পাইতেন ন|। কিন্তু যেদিন তাহাকে 
মহাশকি রূপে প্রথম প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই দ্দিন 
তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরীয় রূপের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে 
তাহার এতদিনের সযত্বলালিত এত আদরের 
যুক্তিগুণিকে পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা 
করিলেন না| সেইদিনই ভাবিলেন- যাহা 
যথার্থ যুক্তিবাদীর, যথার্থ বৈজ্ঞানিকদৃর্টিদম্পন্ 
মানুষের ভাবিবার কথা, তাহাই ভাবিলেন__ 
শাস্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে-সব কথা লেখা আছে, 
বা কোন সত্যদ্রষ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, নিজে 
যাহা দেখিয়াছেন বলিয়! বলিতেছেন, সেগুলির 
সত্যাসতা সম্বন্ধে কোন মতামত-প্রকাশের 
অধিকারই কোন মানুষের আসে না, যতক্ষণ 
ন| যে-পদ্ধতি অবলম্বনে উহ। প্রত্যক্ষ কর! 
যায় বলিয়! বল! হইতেছে সেই পদ্ধতি ধরিয়। 
উহ৷ সত্য ন! অসত্য নিজে তাহ! পরীক্ষ! করিয়া 
সে দেখিতেছে। এই নরেজ্্রনাথের জীবন 
অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে, আধুনিক 
যুগের সমস্ত দন্দেছের মূর্ত প্রতীকরূপেই তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 

“কারো কথ] শুনিয়! বা এমনিতেই আমার 
বিশ্বাস যে ভগবান নাই'-একথ! কেহ 
বলিলে বোঝ! যায়। কিন্তু ধীহার! যুক্তির 
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দোহাই দেন, বৈজ্ঞানিক দুঁটিতঙ্গীর দোহাই 
দেন এবং তাহারই ভিত্তিতে এসব কিছু মানিব 
না বলেন, তাহাদের এই কথাটিকে একটু 
গভীরভাবে চিন্তা করিয়! দেখিতে বলি। 
পূর্বোক্ত সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, বৈজ্ঞানিক ৃটিশঙ্গীর 
বিরুদ্ধে কি বলিবার আছে তাহা আমাদের 
জান! নাই। কোন বিজ্ঞানী যখন কোন 
সত্যকে নিজের পরীক্ষিত সত্য বলিয়া 
ঘোষণ। করেন, এবং তাহা! পরীক্ষ/ করিবার 
পদ্ধতিও ঘোষণ| করেন (বিজ্ঞানীর! সর্বক্ষেত্রেই 
তা! করেন ), তখন সে পদ্ধতি অবলম্বনে উহ্নার 
সত্যাসত্য পরাক্ষ! করিয়। দেখিবার যোগ্যতা 
ব। ইচ্ছ! আমাদের না থাকিলে আমর] উহ] 
লইয়! মাথ! ন! থামাইতে পারি, কিন্তু উহ্থাকে 
মিথ্া। বলিবার অধিকার আমাদের কি করিয়া 
আসে 1 

নরেন্দ্রনাথের প্রথম অতীন্ত্রিয় উপলব্ধি হয় 
শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিপ্রভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্ত 
নরেজ্্রনাথকে এভাবে উহাতে “বিশ্বাস করিতে 
বলেন নাই; বলিলেও তাহ। শুনিবার ধাতই 
তাহার ছিল না তখন। নরেন্দ্রনাথকে নিজ 
সাধনাসহায়ে নিজে যাচাই করিয়! লইবার 
জন্ুই উৎসাহিত করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং 
তিনি পরে তাহা করিয়াছিলেনও-_-নিজে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পূর্বে কোন কিছুর 
সত্যাসত্য সম্বন্ধে মতামত-প্রকাশের অধিকার 
কাহারে! নাই-এই সিদ্ধান্তে আপার পর। 
নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে সতা যাচাই করিবার 
পথে উৎসাহিত করিবার জন্য অতীন্দ্রিয 
অনুভূতির প্রাথমিক আযাদ তাহাকে শ্রীরাম 
নিজ শক্তিসহায়ে দিলেও, নবযুগের সংশয়ের 
প্রতীক এই মহাশক্তিধর, প্রচণ্ডযুক্তিপরায়ণ, 
বৈজ্ঞানিক-দৃর্টিতঙগী-সম্পল্ন নবযুগের ভবিষ্ত 
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নায়ককে তিনি বিজ্ঞানসম্মত পথেই সত্যাপ্থেষণে 
নিযুক্ত করিয়| 'সত্লাত করাইয়|ছিলেন। 
একথা বলিবার কোন ছিদ্রই বাখেন নাই-_- 
কাহারে! কথ! মানিয়! লইয়া নরেজ্দ্রনাথ ঈশ্বর 
ও আত্মাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা! করিয়। 
গিয়াছেন। . 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বেলাও প্রায়-নিরক্ষ 
হইয়। আসিয়াছিলেন বলিয়। একথ| বলিবার 
কোন ছিদ্র রাখেন নাই যে, কোন বিশেষ 
রূপের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি 
হালুসিনেশন দেখিয়াছিলেন ; তাহার ঈশ্বরীয় 
রূপদর্শন সম্বন্ধে আধুনিক যুগের ঈশ্বরে 
অবিশ্বাের এ যুক্তিও নরেজ্রনাথের মুখে 
উচ্চারিত হুইয়াছিল এককালে--'ওসব মাধার 
খেয়াল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করে 
দিয়েছে, কোন কিছু ভাবতে ভাবতে ওরকম 
ভুল দেখে মানুষ |, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার এই 
কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, “কথ। কয় যেরে!' 
তাহাতেও নরেজ্্রনাথ তখন বলিয়াছেন, “ওরকম 
হয়।' অসংখা দেবদেবীর যুতি তিনি দর্শন 
করিয্লাছিলেন ভাবাবস্থায়, সাধারণ অবস্থাতেও 
খালি-চোখেই, শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে তাহাদের 
রূপ হুবহু মিলিয়! যায়। কিন্তু সেসব রূপ চিন্তা! 
করিতে করিতে ভুল দেখিয়াছেন- শাস্ত্রাদি 
পড়িয়! এরূপ চিস্ত। করিতে করিতে তিনি 
মাথার খেয়ালে এসব দেখিয়াছেন-_-একথা 
বলিবার কোন স্থযোগই রাখিয়া যান নাই। 
তাহার পড়াশুনা পাঠশালার সীমা ছাড়ায় 
নাই। এমনকি, মাকালীর পৃজ। করিয়াছেন 
বহুদিন--মা-কালীকে অদ্ভতঃ তাছার কূপের 
ধান কনিয়! এরকম ভুল দেখিতে পারেন, 
একথ! বলিবার সুযোগও রাখেন নাই, তাহার 
মায়ের প্রথম দর্শনের যে বর্ণনা নিজে 
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দিয়াছেন, ভাহ! নিরাকার জ্যোভি/সমুজের 
সঙ্গে নিঙ্গের আহিত্ব মিশিয়! যাওয়ারই বর্ণন।, 
যাহার কথ! ভিনি পূর্বে চিন্তাই করেন নাই। 

ভবে যে-কোন লত্যপনীক্ষাযঘ নামিতে 
হইলে তাহার জন নির্দিব পদ্ধতি যানিয়! 
লইতে হয়) ষে বিজানের দোহাই * আর! 
কথায় কথায় দিই, সেই বিজ্ঞানের লত্া- 
পরীক্ষাতেও তাহ! যানিক্| লইতে হয়। আন্গ- 
ফালকার “ন! মানার" ভেতর এই পদ্ধতিকেও 
ন| যানার গ্রবণভাকেই আমাদের লৰ চেয়ে 
বেশী অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক'বলিয়! মনে হুয়। 
একথা! অনেককে বলিতে ভনিয়াছি, 
ঘ্রীরামকৃষ। যেমন ননেন্্রনাথকে ঈশ্বরদর্শন 
করাইয়! দিয়াছিলেন। সেই রকম কেহ 
আমাদের করাইয়া দিক না, আমরাও তখন 
বিশ্বাস করিব ।' 

কথাটি সনিয়া একটি ঘটনার কথ] মনে 
পড়িতেছে। ঘটনাটি পূর্বে একসময় উল্লেখ 
করিয়াছি, পুনরায় করিতেছি। ১৯৬৪-৩৫ 
গ্বঙাঝের কথা। রাষকষ্খ মিশনের একটি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র তখন আমরা । জাশ্রসের 
ভৎকালীন অধ)ঙ্গের সঙ্গে ভঃ যেঘনাদ লাহার 
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বন্ধুত্ব ছিল খুব, তাহার! পতীর্ঘঙও ছিলেন। 
একদিন ভঃ লাহা এবং জআশ্রমাধাক্ষের 
লত্য্রনাথ বসু-প্রমুখ আরো কয়েকজন 
খ্যাতনাম! সতীর্থ ও বন্ধু তাহার সহিত দেখ! 
করিতে আশ্রমে আলিয়াছেন। খাওয়াদাওয়ার 
পর স্পুরে লকলে গল্প করিতেছেন, জামর! 
সেখানে লঙ্বেত হইয়া! তাহাদের কথা 
গুনিতেছি,--এতগুলি বড় বড় পর্ডিতকে তো! 
একসঙ্গে পাওয়! যায় ন! লহজে এবং এমন 
ঘরোয়। পরিবেশে । ধর্ম ও বিজ্ঞানের প্রসঙ- 
ক্রমে ডঃ সাহা! আশ্রমাধ্যক্ষকে বলিলেন, 
কিন্ত ামীজী, আমানের বৈজ্ঞানিকমের কথা 
ষন্দি কেউ ন। মানে, আমর! তাহলে তাকে 
লেবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে হাতে-নাতে তার 
লত্যত] দেখিয়ে দ্িই। তোমর! কিন্তু তা পার 
ন1।' আশ্রমাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ বাইরের মাঠে 
হাল-চাষরত একজন চাষীকে দেখাইয়! 
বলিলেন, “একে জাজ লেবরেটারীতে নিষ্ে 
গিয়ে তোষার এ্ট্রে-ফিজ্িকৃসের লেটেউ 
থিওরীট] বুঝিয়ে দিতে পার? একটু চিন্তা 
করিয়া ডইর লাহ! বলিলেন, “না, প্রস্ততি 
দরকার ।' ভ্তনির! জাশ্রসাধক্ষ বলিলেন, 


* প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! যায়, 'বিশ্ব যস্ত্রবৎ', একদা কোন কোন বিজ্ঞানীর এই চিস্তা- 
অবলম্থিত “বিজ্ঞানই বিশ্বের সব রহস্য উদথাটন করিতে, সব সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম'-- 
জড়বাদ ও ঈশ্বরনাত্তিত্বের এই অন্যতষ প্রধান ভিত্তিটিকে বিজ্ঞানের অধুনাতন আবিষ্কারগুলি 
চূর্ণ কিয়! দিয়াছে; জনৈক বিজ্ঞানীরই উক্তি ; “ভাইএলেকটিক্যাল বৰ! জন্য কোন ধরণের 
জড়বাদ হল এক ধরণের যতবাদ, পঙ্গাহুরাগ ও বিশ্বাসের ওপর যা স্থাপিত; এক ধরণের 
লোকের মনে এর আবেদন রয়েছে. কিন্তু কথ! নিশ্চিত যে, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার বা 
আবিষ্কর্তাদের পক্ষ থেকে এর কোন সমর্থন নেই।” “8158605159009 01515608105] ০৫ 
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'এক্ষেঅেও ভাই ।' ভঃ সাহা যানিয়! লইলেন 
কথাটি। 

আমর কিন্তু, যাঙার। বিজ্ঞানের মন্দিরে 
কোনদিন প্রবেশই করি নাই তাহারাঁও, 
এদিকটির কথ! ভাবিই না । ন| ভাবার কোন 
সমর্থন কি আাছে যুক্তির দিক দিয়া? স্বামী 
বিবেকানন্দ আমেরিকার বক্তৃতাকালে একদিন 
ৰলিয়াছিলেন যে, জীবনের শ্রে্ঠ কয়েক বছর 
অক্লাপ্ত পরিশ্রষ করিয়| একজন বড় ডাক্তার কি 
ইঞ্জিনিয়ার, কি বড় অফিসার হবার যোগ্যত! 
অর্জন করিতে হয়। তাই বলিয়া, আগে এত 
পরিশ্রম করিয়াছে বলিয়াও রেহাই নাই 
আজীবন পরিশ্রষ করিয়াই যাইতে হুইবে; 
হয়তো! পুন্রশোক হইয়াছে, বৃক ভাঙিয়! 
যাইতেছে, কিন্ত বিষয়কর্ম ছাড়িবে না, কর্মক্ষেত্রে 
যাইতেই হুইৰে। বিনিষয়ে কি পাওয়! যায়? 
অপরের অপেক্ষা একটু ভাল থাকা-খাওয়ার 
বাবস্থ| মাত্র । কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কিছুই 
ৰলি ন। আমরা । অথচ দাবী করি, ভগবান- 
লাভের মতো! এত বড় জিনিস ৰিন! পরিশ্রমই 
ৰা অল্প পরিশ্রযেই- প্রয়োজনীয় যোগতা অর্জন 
ন| করিয়াই--কেন পাইৰ ন| ! 

ছোট ছেলে, সবে বর্ণপরিচয় হইয়াছে, 
সে যদি দাবী করে ল-অব-রিলেটিভিটি আযাকে 
বৃঝাইয়৷ দাও, যদি দিতে না পাঁর তো বলিৰ 
ওসব বাজে কথা,-বিন! প্রপ্ততিতেই যদি 
আমর] দাবী করি, ভগবান দেখাইয়া দাও, 
তবে মানিৰ, সে-দাৰীও এ বালকের দাবীর 
মতই যুক্তিহীন, অর্থহীন নয় কি? 

ঈশ্বরবিষয়ক ও অধ্যাত্মজগতের সত্য এক- 
জম হুইজন নয়, যুগে যুগে বহজন প্রতাক্ষ 
করিয়। গিয়াছেন, নিজেদের প্রতাক্ষের কথা 
বলিয়। গিয়াছেন, প্রত্যক্ষ করিবার পধ দেখাইয়! 
গিয়ানেজ। সে পথে যাহানা চলিতে চায় 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬১১ 


ভাঙার একদিন পথেষ শেষে পৌছাইবেই ) 
যাহাকে জাগতিক অর্থে আমর| “লাভ করা" 
বলি লেই চরম লাতই হইবে তাহার, আনন্দ ও 
অস্বতত্য লাভ। আসলে থাকা-খাওর়ার ভাল 
ব্যবস্থ।॥ নামষশ ৰা অন্য কোন ভোগাবস্ত- 
লাভ, জানলাভ প্রভৃতির মুল উদ্দেস্টাই তে! 
আমাদের আনন্দলা আর মৃত্যুকে জয় করা। 
প্রাথমিক প্রচেষ্টাতেই তে! প্রস্ততি সঙ্গে 
সঙ্গে জালে না, কিন্তু যতটুকু প্রস্তত হইতে 
পারি জামর] তাহার ফল হাতে হাতেই পাওয়া 
যায়| কাজট হইল আমানের অনুভূতির, 
ধারণার য্গ্র মনবৃদ্ধিকে পরিষ্কার কর|; সংযম 
ও একাগ্রত| তাহ! করিবার প্রধান উপায়। 
কত কাজে কত সময় তো! জামর| অপব্যয় 
করি। এট| দুল, ওটা] বানিৰ ন1, ওতে কি হয় 
-ইত্যাদি না করিয়! কয়েকট! দিন কিছুটা 
করিয়া সহয় এই প্রস্ততির কাছে খরচ করিয়া 
দেখিলে ক্ষতি কি, তাতে কিছুহয়কিহয়না? 
অল্পকিছুদিন সাত্র কার়ষনোবাকো পবিভ্র 
থাকার ও ষন একাগ্র করার চেউ! করিলেই 
তাহার ফল পাওয়! যাইবেই যাইবে-হনের 
প্রশান্তি বাড়িবে, আত্মবিশ্বাস বাড়িবে, অন্তরে 
অকারণ-আনন্দের বিভাও বিকীর্ণ হইতে গুরু 
করিবে। 

তবে যনে রাখি যেন, কাজ নিখুঁত হওয়া 
চাই। বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
যন্ত্রটি নিখুত থাকা। শ্রীরামকৃষ্দেব যেষন 
বলিয়াছেন, পাঁচ যাইল টেলিগ্রাফের তার 
খাটাইলাম, যাহা যাহ! করিবার সবই করিলাষ, 
কিন্ত তারে একজায়গায় সামান্য কাক থাকিলে 
আর সংবাদ পৌছিবে না। 

যন এই যন্ত্র। নিয়ম না মান! নয়, নিয়ম- 
পালনই ঘনকে অধিকতর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী 
কমে, জাত্ববিশ্বাস বাড়াইয়া দেয়, সে-দ্গিয়ছেন 


৬১২ 


নিজ কোন মূলা থাক আর নাথাক। তবে, 
ভারতে সমাজ ও সভাতার নিয়ামকগণ জীবন- 
গঠন সম্বন্ধে, জীবনযাপন সম্বদ্ধে যেলব নিয়ম 
প্রবর্তন বরিয়া গিয়াছেন, সেগুলি যুগ যুগ 
ধরিয়া জীবনের কর্টিপাথরে পরীক্ষিত, সত্য- 
ভিত্তিক। কে সে নিয়ম প্রবর্তন করিলেন, 
সেনিয়ম মানিলে কেন ভাল হইবে তাহা ন| 
জানিয়াও, না বৃঝিতে পারিয়াও তাহা পালন 
করিলে তাহার ফল পাওয়! যাইবেই । কোন্‌ 
বিজ্ঞানী বিছ্বাৎ-চুম্বক-তরক্কের আবিষ্কর্ত!, তাহার 
স্বরূপ কি, রেডিও যন্ত্রের ভিতর কিতাবে তাহা 
শবে বুপায়িত হয়, কেন হয়-- এসব না 
জানিয়াও, সেসব তত্ব শুনিয়াও বুঝিবার 
শক্তি ন] থাকিলে ও, প্রযুক্তি-বিজ্ঞানীর! যেভাবে 
নির্টেশ দেন, সেভাবে যন্ত্রটি প্রস্তত করিতে 


উদ্বোধন 


[ ৭9 তষ বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


পারিলেই দূর দৃরাস্ত হইতে প্রেরিত কথ! শোনা 
যাইবেই। খাধিরা, সতাদ্রষটারা যাহা করিতে 
বলেন, তাহা কেন করিব না বুঝিয়াও ব! 
বুঝিবার মতে] শক্তি না! থাকিলেও তাহা 
মানিয়! চলিলে তাহার ফল পাওয়া যাইবেই। 

তাই, কেন সেগুলি যানিব, তাহ। লইয়া 
বুদ্ধির লড়াই না৷ করিয়া বিজ্ঞানীর মতো 
একবার নিজে পরীক্ষ! করিয়া দেখার চেষ্টা 
করাই ভাল। চরম সত্য প্রত্যক্ষ করিবার 
জন্য দীর্ঘদিনের প্রস্ততির প্রয়োজন হইতে পারে, 


কিন্তু পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতে শুরু 
করিলেই ফেটুকু ফল পাওয়া যাইবে, “কেন 
মানিব' এ প্রশ্নের উত্তর তাহাতেই নিজের 
হৃদয় হইতেই পাওয়] যাইবে, বুদ্ধিকে তাহা 
লইয়। আর যুক্তির হ্রেঁয়ালি ভেদ করিতে 
যাইতে হইবে না। 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


শ্ীশ্রীরামকষ্ণঃ শরণম্‌ 


শ্রীমান সুবোধ, 


1900007191)119, 7/018951010 
13910 1১, 0.১ 70081) 10196, 
[08667 16, 19. 1998 


তোমার চিঠি পাইয়া! সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি তোমার [মায়ের ] এই অবস্থায় 
সেব। করিতে যাইয়। খুবই ভাল করিয়াছ, এবং ধুব করিয়! স্টার সেব। করিও। তার 
মনন্তর্টির জন্য তুমি তাঁর মাল! জপ করিও এবং তার মন্্রও জপ করিতে পার। তাঁকে শুধু 
স্মরণ মনন করিতে বলিও, ত1 হলেই হবে। তিনি মনে মনে যা! জপ করিতে পারেন তাই 
করিতে বলিও। চিকিৎস! পধ্য ও সেবা-শুশ্রধার যাতে ক্রটি ন] হয়, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের 
য ইচ্ছা, তাই হবে । তুমি সেবা-শুশ্রাধার দ্বারা তাকে যতটা আনন্দ দিতে পার, তাই 
করিও । তাঁকে আমার আস্তরিক আশীর্বাদ দিও। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণ; কোন 
ভয় নাই। তুমি আমার আন্তরিক যেহাশীর্বাদ জানিও। ইতি 


ভোমাদের শুভানুধ্যায়ী 
শিষানন্দ 


স্বামীজী ও তরুণ-সমাজ 
শ্রীসলীল বিশ্বাস 


যর্দি ভারতবর্কে জানতে চাও, 
বামীজীকে অন্ুগীলন কর--রবীন্দরনাথ এ 
কথ! বলেছিলেন । বৈদিক যুগের উপাস্ত থেকে 
ভারত-আত্বার যে মর্মরূপ আমাদের পরম অন্ব- 
ভূতির কেন্ত্রভূমি আন্দোলিত করেছে--উনিশ 
শতকের সূর্ধসনাধ ভরা স্বামীজীর 
জীবনবেদে সেই অঙ্ভূত সত্যের পরম 
প্রমৃতি আমর1 দেখতে পেলাম। স্বামীজীর 
দেওয়! মন্ত্রধ্বনির গভীর নাদস্পন্মনে 
“এই ভারতের মহ্ামানবের সাগরতীর'-_ 
অন্ুরণিত হু'লে!। পশ্চিম শুধু দ্বার খুলে 
দিল না, ভারত-আত্মার প্রবৃদ্ধ জাগরণের 
নির্মল নিকেতনে তার মিলন-নৈবেদ্ত সাজালো। 
পূর্ণ হ'লো 'মঙগলঘট”। “বিবেক” ও “আনন্দের 
বোধনে ধুলিময় “পৃথিবীর বাণী নত্য 
হ'লো। 

যামীজী--শত শতার্বীর হর্জেয় জড়তার 
অবরুদ্ধ জলধারায় প্রাণ-সঞ্চারী কুলগ্লাৰী 
খরলোত বেগ। মরণজয়ী চলার ছন্দে 
তার *চরৈবেতি'র সুর। তারুণাধর্সের 
অগ্রিদীপ্ত সাকার বাণী-মুর্তি বিবেকানন্দের 
অনিবার স্পন্মনলীল নামের আগুন-ছোয়ায় 
তাই বিশ্বনিখিল চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন 
সৃজনশীল চলনধমী মহাজীবন সূর্ধের প্রতিশ্রুতি 


নিয়ে যেন নব-বোধনের মন্ত্র শোনায়। 
বিবেকানন্দের নামে তাই তরুণচিত্তে 
সাগরের দোলা জাগে। তরুণজীবন যে 


চিরকালের হুর্টের অভিযাত্রী! চলার ও 
মৃ্টির সংহত যেলবন্ধনে ভারাই তো! নতুনের 
যজ্ঞের পুরোহিত । তরুণ-মানসে স্বামীন্ী 


তাই সূর্য-প্রতীক | 

শক্তির সাধন।, জীবন-বোধন, স্বার্থত]াগের 
অপরাজেয় দীক্ষা, আত্মতাগের নিঃসীম 
আকৃতি ও সেবাধর্মের অনির্বাণ ব্রতপালনের 


আবেদনে তরুণ-মানসে স্বামীজী সত্য-সুন্দর। 


তরুণ-মনে শ্বামীজী তাই মাত্র শ্রদ্ধার আসনে 
মাননীয় নন, ভালোবাসার এঁকাস্তিক 
নিবেদনে মর্মম্পর্শা | স্বামীজীর তরুণ-সমাজের 
প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস আর অপরাজেয় আশাবাণে 
ভালোবাসার এই প্রাণঢাল। আকুতি আরও 
সত্য হ'লে! । 

বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, দেশমাঁতা 
এবং আদর্শবাদের আবেদনে অপরিসীম শক্তির 
অনির্বাণ আগুনে এদের মতে! আর কেউ 
জলে উঠতে পারে না। তাই স্বামীক্জী বার 
বার তার শক্তিমন্ত্রে তারুণ্য-শকিকে সংহত 
জাগরণে প্রবুদ্ধ করেছেন। তিনি আরও 
মনে করতেন/ মূর্তকল্যাণ-জীবনসাধনাই 
যথার্থ সাধন1;--এই সাধনার বোধন-ভূমি 
যৌবন। তিনি অনুভব করেছিলেন, 
যৌবনেই যদি তরুণ-সমাজ বোধনসিন্ধ না 
হয়ে উঠতে পারে, তাহলে উত্তর-কালের 
জীবন-সাধনা ব্যর্থ হবে। তাই মাতৃ-হৃদরয়ের 
দরদ আর ভালোবাস! নিয়ে তিনি তরুণ- 
সমাজকে দেখেছিলেন | তার জীবনে “মানুষ 
গড়ার, আদর্শই সত্য হ'য়ে উঠেছিল। 
সামীজীর সমকালের তরুণ-সমাঁজ তাই তাকে 
“আদর্শের সত্য-রূপ' বলেই মেনে নিয়েছিল 
এবং বিবেকানন্দের উপদ্দিউ পথে জীবন- 
রচনায় ব্রতী হয়েছিল। স্বামীজীর জীৰন- 
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বোধনের অগ্নি-মন্ত্রে উদ্বেলিত তরুণ-সমাজ 
আত্ম-নিবেদিত শক্তি-বোধিত চিত্তে জাতির 
ভার মোচন করতে ছুটে এলো। সংকীর্ণ- 
তার অর্গলবন্ধ রুদ্ধ ছুয়ার ভেঙে ফেলে 
তার! আকাশ-লুষঠিত আলোকে আমন্ত্রণ 
জানাল। 

তরুণ্মানসে ্ামীজীর আবেদন 
সমকালীনতার সীমা পেরিয়েও সত্য। 
আমাদের বিশ্বাস, শতরেখ জটিল সাম্প্রতিক 
কালেও সে আবেদন কণামাত্র কম নয়। 
সাম্প্রতিক জীবনজিজ্ঞাসা জটিলতার অমিত 
ভারে উদ্‌ত্রান্ত হ'য়ে উঠছে। উত্তরকালের 
জীবন-সাধন| বিড়ম্বনায় ক্রান্ত, মন্থর । 
অনিশ্চিত তবিষ্ততের দিকে তাকিয়ে আমদের 
কালের তরুণ উদৃত্রান্ত, চকিত, শিছরিত। 
এই ভারসাম্যহীনতার কারণনির্ণয়ে দার্শনিক 
বিতর্কের অবতারণার কারণ আছে বলে মনে 
করিনে ; জীবনের প্রতি বিশ্বাসহীনতা আর 
সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার অভাবই এই 
জীবন-অনটনের কারণ বলে মনে হয়। 
তাকণ্য-্শক্ির সাবলীলতাকে আমর! কি 
সর্বাংশে স্বীকার করি? আজ আত্মপমীক্ষিত 
সতোর প্রয়োজন, জীবন-বোধনের সাগ্নিক 
আবেদনে যামীজীর অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে 
হ'বে। সত্যোদ্ধীপ্ত জীবন-সাধনার সাবলীল 
প্রয়াম ষে কেমন অপরাজেয় বীর্ধসুন্দর 
হ'তে পারবে--নেতাজীর জীবন তার 
দুতিময় আলেখ্া। ত্বামীজীর অভীঃমস্তর- 
অন্ুগরণে এ জীবন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 
আত্মনিবেদনের বলিষ্ঠ শপথে এই 
অগ্রিদীক্ষ! আবার আমাদের নিতে হবে। 
ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের কুটিল কালো পথে 
আবার আলোর জোয়ার আনতে হবে। 
অনাগত ভবিস্তৎ গভীরপ্রতীক্ষারত। তরুপ- 


উদ্বোধন 
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শক্তিকেই আগামীর দর্শন রচন! করতে হবে! 

বিবেকানন্-ৰীক্ষণ তাই আজ অনিবার্ষ। 
শক্তি-সাধনা, জীবন-বোধন, অপরাজেয় 

স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগের বিপুলত। এবং সেবা- 


ধর্মের অনির্বাণতাই তরুণ-ধর্মে অ1চরণীয় বলে' 


ঘামীজী নির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক তরুণ” 
জীবনেই এই পাঁচটি সতাকে অবশ্টপালনীয় 
করে তুলতে হবে। এ ছাড়া তাদের জীবন- 
সাধন! অনিবার্ধ ব্ার্থতায় বিড়ম্বিত হুবে। 
কিন্ত এই সাধক-ক্ীবনের জন্যে দ্বামীজা 
সাতটি অনুজ্ঞাও নির্দেশ করেছেন । অবশ্ঠ- 
পালনীয় এই সাতটি অনুজ্ঞ! হু'লো : শক্তি, 


আদর্শনিষ্ঠ।, ত্রক্মচর্ধ, চরিত্র, শ্রদ্ধ! এবং ত্যাগ. 


ও সেবা । খই সপ্ত-মনুজ্ঞা-মাচরণ ভিন্ন 
তরুপ-জীবন অসম্পূর্ণ এবং অসার্থক। বিশ্ব- 
কেন্দ্রে দাড়িয়ে যামীজী বহুঙভাবে একথ। 
বলেছেন। 

শারীরিক দৌর্বলা অন্যান্য হূর্বলঙা ও আনে, 
দুর্বল জাতির সৃষ্টি করে। দুর্বল জাতি কখনও 
বৈদেশিক শক্তিশালী জাতি ব! আক্রমণকাৰীর 
কাছে মধাদ! পায় না| ভারতের বার বার 
পতনের কারণও তাই,এই কারণেই 
শতাবীর পর শতাবী ধরে আমর! বিদেশী 
শক্তির দ্বারা শোষিত এবং বঞ্চিত হয়েছি। 


জাতীয় হুর্বলতাই দাসত্বের সোপান রচন|" 


করে। বলিষ্ট-দেহমনবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দাক্ত্ 
থেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করে। 
বিবেকানন্দ ইতিহাসের প্রামাণ্য সতোর 
উদাহরণ তুলে বলেছেন যে, এই দেন 
তারতবর্ধে চিরকাল ছিল ন! | ভারতবর্ষের 
তপোবনে প্রথমে 'সামরব'ই মাত্র ধ্বনিত 


হয়নি, জাগতিক উন্নতিসাধক বিগ্তায়ও অনেক, 


কিছু সে দিয়েছে। ষাষীজী বলেছেন, যদি 
সেই গৌরবময় দ্িন আমাদের ফিরিয়ে আন্তে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ] 


হয়।-ত1' হ'লে বীর্ধধর্মীজাতি গঠন করতে 
হবে। তরুণ-সমাজ-ই আগামী দিনের 
জাতীয় প্রতিশ্রুতি । তাই তরুণদেরই প্রথমে 
শারীরিক শক্তিতে সবল হ'তে হু'বে। 
“লৌহ পেশী ছার ইস্পাতদুঢ ম্নাঘু তৈরী 
করতে হু'বে। তরুপণ-সমাঞজ্জকে শরী বচর্চা, 
ক্রীড়া-নৈপুণা, যল্ল-ত্রীড়া প্রভৃতিতে পারদর্শী 
হ'তে হ'বে। তরুণ-বয়সে স্ামীজী-ও এ সব 
বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। বনুবিধ 
ব্যায়াম। সাতার এবং ক্রৌড়াদিতে 
বামীঞজী নিপুণ ছিলেন। শরীর দুর্বল হলে 
ঘধ্যাক্সভাব ধারণা কয় ন|, যামীজী তাই 
বলেছিলেন-_দেহ সবল হলে গীতার মর্ম আরও 
ভালভাবে বোঝ| যায় -গীতার মর্ম বুঝতে 
হলে আগে সবল হও । 

তরুণ-সমাজের অন্নসরণযোগ্য শ্াদর্শ অলত্ত 
হওয়া চাই। স্বামীজী সেই মাদর্শের সূর্ঘ- 
ভাস্বর প্রতীকরূপে কুরুক্ষেব্র-সংগ্রাম়ের পার্থ- 
সারধিকেই তরুণ-সমাঞ্জকে গ্রহণ করতে 
আমন্ত্রণ জানিয়েছেন,_যমুনাতীরের শীকৃষঃ 
নন। “ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে র পার্থসারথির মতো! 
এমন বিদ্বুৎ-বীর্ধের কশ| হানতে আর কে 
পারে? পাপে আসক্ত শক্রনিধনে শপথ নিয়ে 
সংগ্রামে অৰতীর্ণ শ্রীপার্থ যখন বিপক্ষে 
আত্বীঘ় এবং পুজনীয়গণকে দেখে ক্রব্য- 
আচ্ছাদিত হয়ে গাণ্ডীৰ ত্যাগ করেছিলেন, 
শ্রীকৃষ্*-ই তখন তাকে মোহমুক্ত ক'রে বীরের 
ধর্ম আপসহীন ন্যায়-সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে 
উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, “আধ! 
ভীরুতায় জরাক্রান্ত হইও ন|) ওঠ, জাগে, 
অস্ত্র তুলিয়া লও।” বামীক্ষী ৰলছেন_ 
জামর! ভারতীয়র| পেই বীরর্ধভ আর্ধরক্ত বহন 
করি, আজ আমাদের প্রয়োজন গীতার সেই 
সিংহনাদী শ্রীকফকে বরণ করা, শত্রপাপি রাঁম 


যাষমীজী ও তরুণ-সমাঁজ 


৬১৫ 


এবং মহ্াশক্তি কালীকে বরণ করা। তাদের 
ভাবে আজ তরুণ-সমাজকে বার্ধধর্মে রাজসিক 
হ'তে হা'ৰে, সংগ্রামী ও শক্তি বোঁধক হ'তে 
হ'বে। 

ব্রহ্ষচর্ধ এবং সন্ন্যাস সম্পর্কে আধুনিক মনে, 
বিশেষকরে তরুণ মনে প্রশ্ন আছে। অন্ধভাৰে 
কোন কিছু অনুসরণ কর] সংস্কার নিশ্চয়ই, 
কিন্তু পাশ্চাতা-শিক্ষার অহঙ্কারে ভারতের সব 
কিছুকেই পরিত্যাজা বল1-- এ-ও এক প্রকার 
স্কার-অন্ধ মনের বিকার। শুঙসংস্কার 
তাগ করব কেন? পাশ্চাত্যশিক্ষায়ও 
প্রবৃদ্ধ ব্বামীজী ব্রহ্মচর্ধপালনের অতি শুভ 
ফল অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি 
তরুণ-সমাজকে ব্্রহ্ষচর্ধপালনের আহ্বান 
জানান। ব্রন্ষচর্ধের ব্যাখা! দিয়ে যামীজী 
বলছে৮১---“দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এৰং 
আধাত্বিক শক্কির সংহতির জন্য ব্রহ্গচর্য 
শবশ্য-পালনীয়।' ষামীজী আদর্শানমগ্রত।-ই 
চেয়েছেন। অধ্যাত্ববাদধীদের জীবনে এ সত 
উপলব্ধ যে, ব্রহ্ষচর্য-পালনের তেতর দিয়েই 
স্তারা অমিত মানষিক ও চারিত্রিক শক্তির 
অধিকারী হন । যৌন-সংযম অবিশ্বাস্য রকমের 
মানসিক শক্তির সৃষ্টি করে, মানুষকে 
ওজঃ শক্তিতে বলীয়ান করে! হযামীজীর 
নিজের জীবন-ই ব্রহ্মচর্য-ফলশ্রুতির সত্য-সুন্দর 
উদ্দাহরণ। স্বামীঙ্জীকে অতি অল্প দিনের 
মধ্যেই কয়েকখণ্ড এন্সাইক্লোপিডিয়। পড়ে 
ফেলতে এবং প্রশ্নের উত্তরে এ গ্রন্থ 
গুলিরই ভাষায় উদ্ধৃতি তুলে উত্তর দিতে দেখে 
জনৈক শিল্ত বিশ্মিত হন। এ ব্যক্তিকে স্বামীজী 
বলেছিলেন যে, ব্রঙ্গচর্ধ-ই এই অনন্বসাধারণ 
স্বতিশকির উৎস, এবং এই ব্রহ্ষচর্ষের 
অভাবে আমাদের দেশের যা কিছু মহান তা 
আজ যেতে বসেছে। 


৬১৬ 


মাহৃষের জীবনের আদি এবং অকৃত্রিম 
সম্পদ চরিত্র । বামীজী এই চরিব্রগঠনের 
দিকে তরুণ-সমাজকে দুর্টি দিতে বলছেন। 
তারুণ্যই চরিব্রগড়ার দৈহিক ও মানপিক শক্তি 
সংহত করার উষাকাল। স্বামীঞ্জী কেবলমাত্র 
লৌহদৃঢ পেী আর ইম্পাতদৃঢ ক্লায়ু গঠনের 
কথাই বলেননি--তিনি অপরাজেয় ইচ্ছা 
শক্তিও গঠন করতে বলেছেন, যা বিশ্বের 
চরম প্রতিকূলতাকে প্রতিহত ক'রে জীবনের 
উদ্দেশ্াকে পরম সফলতায় পূর্ণ ক'রে তুলবে, 
আদর্শকে আজীবন ধরে থাকার শক্তি 
দেবে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে মরণ- 
জয়ের হাসি হাসবে। মানুষের অবচেতন 
মনের অতল হ'তে “করা'র আবেদন চিন্তা! 
এবং ইচ্ছ! চেতন মনে প্রতিক্রিয়! সূ্টি করে। 
মানুষ তারই অন্নবতা হয়ে কর্তব্য পালন 
করতে প্রাণিত হয়। এর-ই মিশ্রিত রূপ 
চরিত্র। যদি মানৃষের এই চিস্ত/ এবং 

সৎ হয়, চরিব্রও সুন্দর হবে। অন্যথ| 
ক্লেদ উৎক্ষিপ্ত হ'বে। স্বামীজী বলছেন, চরিত্র 
হলে।--একগুচ্ছ বভাব। স্বামীজী বভাবকে 
দ্বিতীয় চরিত্র বলে স্বীকার করেন না; 
বলছেন--বভাব প্রথম চরিভ্রই। কেনন], 
মানুষের সামগ্রিক চরিত্রই হচ্ছে ভাবের 
প্রতিফলন ! সুতরাং, স্বাস্থাপ্রদ চিন্তা ও কাজ, 
সুচার ইচ্ছা এবং সুন্দর পরিবেশ-সূষ্টির 
প্রয়াস-ই মানুষকে উন্নতচরিত্র করে তোলে। 
তিনি তরুণ-সমাজকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
বলছেন, অর্থ, যশ, খ্যাতি এৰং শিক্ষ। 
মান্ষকে কিছুই দিতে পারে ন1--যদি চবির 
অবনমিত হয়। উন্নত চরিত্র এবং প্রেষ 
মানুষকে অভেগ্য প্রতিকূলতা পেরিয়ে নিয়ে 
যায়। যদি আমাদের শক্তিশালী জাতি 
হিসেবে বাতির সার্বভৌবত্বকে অক্ষু্ন রাখতে 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তষ বর্ধ--১১শ নংখা। 


হয়ত হ'লে প্রথষেই আমাদের ভ্বাত্ীয় 
চরিত্র গঠন করতে হু'বে। 
বিশ্ব-ইতিহাস পর্যালোচন। করলে আমর! 
দেখতে পাব, কোন জাতির ইতিহাসের 
অস্তনিহিত অর্থ-ই হুচ্ছে সেই জাতির জাতীয় 
স্বাতস্ত্রোর ইতিহাস । যে জাতি নিজ্ব দেশ ও 
জাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, সেজাতি কখন-ই 
বাতন্্রা-তীক্ম পরিচয় নিয়ে আত্ম-গ্রতিঠিত 
হতে পারে না। সম্প্রতি আমাদের দেশে 
কিছু ভিন্নতর মানসিক হাওয়] বইছে, ঘুরণাও 
তুলছে এবং ভারতীয় জীবন-ৰোধের প্রতি 
শরন্ধাহীনতার দুর্ধোগের অশনি-সংকেত দিচ্ছে। 
আমাদের তরুণ-সমাজকে আজ এই অস্ত 
ক্রেমণ থেকে আত্মরক্ষা! ক'রে শ্বাজাতয- 
শদ্ধায় উন্নীত হ'তে হ'ৰে। অন্ধ মানসিকতায় 
বাজাত্য-শ্রন্ধাহীনতায় একদ। পতিত আজকের 
পূর্বাঞ্চল ইয়োরোপ আমাদের কথিত সত্যের 
স্বাক্ষর বহন করছে। আত্মন্শ্রন্ধাশীল জাতি- 
গঠনের প্রাথমিক সোপান আত্শ্রদ্ধাময় 
ব্যক্তিত্বগঠন। শৈশব থেকেই এই শ্রন্ধাণীল 
বক্তিত্বগঠনে প্রয়াসী হ'তে হবে? শিশুকে 
বলতে হবে--প্তুমি কঠোর সংযমী, 
হও ।” দ্বামীজী বলছেন,--শিশুর কানে কানে 
রূপকথার কাহিনী নয়, বলতে হবে বীরধধর্মের 
কাহিনী । ঘুষপাড়ানী গান শুনিয়ে শিশুকে 
দোলায় শোয়ালে চলৰে ন!, রানী মদাললার 
মতে! তাকে আত্বাম মাহাত্ম্য শোনাতে হবে 
নিষ্পাপ মছান্‌ হবার গান শোনাতে হবে, 
-ধে গানের সুরে সুরে শিশু মাতৃ-মুখের দিকে 
তাকিয়ে সূর্ব-তাষার অগ্নি-বাণী পাঠ করবে। 
মানুষের জীবন তার ইচ্ছা-অনুশীপনেরই 
পরিণতি । যাছষ যদি অনিষার্ষগাবে মহান 
হতে চায় মহতে পরিণতি ভার অনিবার্ধ। 
বৃদ্ধ বলেন, যাহৃষ ভার অহুশীলিত কর্ধের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ] 


মধ্য দিয়েই দেবত্বে উন্নীত হতে পারে। এই 
সতা আজ তরুণ-সমাজকে অনুধাবন করতে 
হবে। বিশ্বে এমন কিছু নেই, ঘা তারা 
করতে পারে না। জীবন সম্পর্কে অমিত 
শরন্ধা-ই সব কিছু করার পাথেয়। আমাদের 
পূর্বপুরুষের! এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসের শক্রিমন্ত্রে 
নতুন সৃষ্টির সূর্ধ-তোরণ খুলে দিয়েছেন। 
বাষীজী বলছেন,-আমাদের জাতীয় জীবনে 
বর্দিকোন পতনচিন্ধ থাকে, তা এই শ্রদ্ধায় 
বিশ্বাস-হীনত।। আমাদের জাতীয় জাগরণের 
প্রথমে চাই এই আত্মবিশ্বাস । আত্মবিশ্বাস ন 
হলে জাতীয় জীবনে সংহতি দ্বাসবে না,- 
জাতীয় কল্যাণে আত্মত্যাগ পূর্ণ হবে ন|। 
উত্তরকালে ঝড়-ছর্ধোগের কেশর ধরে নেতাজী 
বলছেন, চাই বিশ্বাস, একতা এবং আত্ম- 
বলিদান। যামীজীর জীবনে এই শ্রদ্ধার সাধন! 
ছিল অনির্বাণ। তিনি তরুণ-সমাজকে তাই 
নচিকেতার আদর্শ অনুসরণ করতে বলছেন, 
যার জীবন-বিশ্বাসের কাছে মৃত্যু পরাজিত 
হলো। ম্বামীজী বলছেন,ছে তরুণ, 
সাহস অবলম্বন কর, ওঠো, জাগে!) ভীরুতার 
ভার বর্জন কর, তোমরা বীর্ধময় হও, স্বর্গের 
বঙজজপাশি দেবতার কাছেও তোমর| পরাজয় 
বীকার করবে না। এমন মরণজয়ী 
আছ্বানেও কি আমরা উদ্বোধিত হবে! না? 


বামীজীর ছ্যাতিময় জীবন কেন আমর! 
অনুসরণ করব1--তার জীবন ভালোবাসা, 
ত্যাগ ও সেবার অগ্রিমৃতি। তার বিশ্বপ্রেম। 
আত্মভযাগ আর অনির্বাণ সেবাধর্ম তরুণ- 
সমাঙ্কেই তো! আকর্ষণ করবে। স্বামীজ্জীর 
সমুত্রহদয়) যেখানে বিশ্বমানের আমন্ত্রণ 
তার অপূর্ব আত্মত]াগ--যা” কল্যাণের মূলমন্ত্র 
ত1 তর়ুণ-্সমাজ হাদয়তরে নেবে না? 


যাষীজী ও তড়প-সমাজ 
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বিবেকানন্দ দারিদ্রা-পীড়িত, অন্ভাব-শোধিত 
ভারতের জনগণকে যেমন ক'রে কাছে 
টেনেছিলেন--তার কি তুলনা হয়? আজ যখন 
অবাক চোখে সর্বহারার শাপমুক্তির মেহনত 
সংগ্রামকে গদীর লড়ায়ে পরিণত হ'তে 
দেখি, তখন বার বার সেই কন্মুকধ্বনি 
শুনতে চাই-হিমালয় হতে কন্যাকুমারী 
পর্ষস্ত ভারতের দারিদ্র্য-লার্কিত শতজীর্দ গৃহ্‌- 
প্রা্গণচারী যে হৃদয় তাদের ছুঃখ দূর করার 
উপায় খুঁজতে কানায় ৰিনিদ্র রজনী যাপন 
করেছিল, যে নিভাঁক কঠ$ে ধ্বনিত হয়ে 
উঠেছিল £ তুমিও কটিমাত্র বন্ত্রাবৃত হুইয়৷ বল 
মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী আমার 
ভাই, ভারতের ম্বত্িকা"**আমার বার্ধকোর 
বারাণসী। কবি যাদের “আধ মরাদের” 
ঘ| মেরে বীচাবার মন্ত্র নিতে বলছেন,-- 
সেই হুরস্ত কীচা তরুণ-সমাজ যামীজীর 
পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না? বামীজী যেমন 
করে--“ওই সব নিঃসহু!য় মানুষদের দুঃখ, 
বেদন1! এৰং যন্ত্রণাকে'- আপন করে 
নিয়েছিলেন, আজকের তয্ণকে ঠিক তেমনি 
করেই জনসেবার ব্রত নিতে হৰে। সেবা- 
ব্রত হবে ক্ষণিকের “পুলক' নয়--আত্ম- 
নিবেদিত 'সাধন।'। এই সেবাব্রতের ছুণিৰার 
আহ্বানে স্বামীজী আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণ 
করে ভারতীয় জন-জীবনের দারিজ্র্য-লাঞ্তিত 
ব্যাথাকরুণ রুপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 
হৃতসম্পদ অসহায় জীবনের অস্তজ্জালার হুঃসহ 
কাতর ক্রন্দন তাকে অশ্রুসিক্ত করে তুলেছিল। 
দেঁশবন্ধু যাদের নারায়ণ বলে অন্তরের 
অর্থ্য দিয়েছেন, ষামীজীই তারতের প্রান্তে 
প্রান্তে তাদের দেখেছিলেন । “ওই সব মুঢ 
মুক ম্লান মুখে' ভাষ! আর শ্রাস্ত শুদ্ধ তগ্নবৃকে 
আশ! ফুটিয়ে তোলার ভার তাকে দিয়েছিলেন 


৬১৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণ, ১৮০৬ খুতীবে। এ ভার স্কন্ধে নিক্বে 
ভিক্ষাপাত্র হাতে তিনি অতুল এশ্বর্ষের মিনারে 
যার! বগে আছে, তাদের দ্বারে ঘারে মাবেদন 
জানালেন--সাহাযোর আবেদন, ত্যাগের 
আবেদন, সেবার আবেদন ;--কিস্ত রুদ্ধ 
দরজার পাধাণ-ফলকে সেই কাতর আবেদন 
অধিকাংশ স্থলেই প্রতিহত হলে, পাত্র 
পৃ হ'লো না। প্রাচা-অসহযোগিত সন্ন্যাসী 
নীল সাগরের ঢেউ পেরিয়ে পশ্চিম 
জগতে পাড়ি দিলেন। পশ্চিম শুধু দ্বার খুলেই 
দিল ন1- শ্রদ্ধানত নিবেদনে সন্নযাসীর অঞ্জলি 
পূর্ণ করে দিল। পশ্চিম-বিজয়ী সন্মযাসী 
মান্বষের সেবার তীব্র আবেদন নিয়ে দিকে 
দিকে সেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন -- 
বললেন, ভগবানের সেবার আগে তার 
সম্ভানদের সেবা কর। তার সন্তানদের সেবাই 
তাঁর সেব। | বললেন১-- 9150 61080 10:68 
চিএ, 0090. 79118100. গুরুর কথা ভোলেন- 
নি তিনি--“খালি পেটে ধর্স হয় না” 
সাহাযোর আবেদন নিয়ে যামীজী যখন 
আমেরিক] ঘুরছেন, তখন তিনি তার সেবা, 
সহানুভূতি এবং সংগ্রামের স্বরূপ নির্ণয় করে 
একটি চিঠি লিখেছিলেন | স্বামীঞ্জী বলছেন, 
প্গীতার আদর্শ অনুসরণ কর, ফলে আশা 
না! রেখে কাজ করে যাও।” ম্বামীঞ্জী 
ত্যাগ ও সেবার আদর্শে নিজেকে প্রবৃদ্ধ 
করেছিলেন, সমগ্র জীবন ধনে তিনি নিষ্করুণ 
নির্মম প্রতিকূলত। দয়েছেন, অনাহারকিষ্উ 
জনজীবনের মধ্যে দাড়িয়ে নির্মম মৃত্যুকে 
প্রত্যক্ষ করেছেন; আর এই প্রতিকূলত! 
এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথকে 
তীক্ষ করেছেন। যামীজী রক্তের অক্ষরে 
লিখছেন £ 

প্গণ্যমান্ব উচ্চপদস্থ অথব] ধনীর উপর 


উদ্বোধর 


[ ৭৪ভষ বধ--১১শ নংখ্যা 


কোন আস্থা! রাখিও না। তাহাদের মধ্যে 
জীবনীণক্তি নাই--তাহার| একরূপ মৃতকল্প 
বলিলেই হয়। তরস! তোমাদের উপর-_ পদ" 
মর্ধযাদাহীন, দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাপী- তোমাদের 
উপর । ভগবানে বিশ্বাস রাখো । কোন 
চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকি দ্বার! 
কিছুই হয় না। দৃঃখীদের বাথ অনুষ্ভব কর, 
আর ভগবানের নিকট সাহাষা প্রার্থনা] কর-_ 
সাহায্য আসবেই আমিবে। আমি দ্বাদশ 
বৎসর হৃদয়ে এই তার লইয়া! এবং মাথায় এই 
চিন্ত। লইয়! বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত ধনী 
ও বড়লোকদের দ্বারে দ্বারে থুৰিয়াছি, তাহার! 
আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। 
হ্বদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি 
অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে 
সাহ্যাপ্রার্থী হইয়। উপস্থিত হুইয়াছি। আর 
আমার শ্বদেশের লোকরাই খন আমায় 
জুয়াচোর তাবে, তখন আমেন্িকানরা এক 
অপরিচিত বিদেশী তিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে 
দেখিলে কত কীই ন! ভাবিবে ! কিন্ত ভগবান 
অনভ্তশর্তিমান ; আমি জানি তিনি আমাকে 
সাহাধা করিবেন । আমি এই দেশে অনাহারে 
বা গ্লীতে মরিতে পারি? কিন্তু হে মার্রাজবাসী 
যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীৰ, 
অজ্ঞ, অত্যাচার-গীড়িতদের জন্ম এই সহান্ব- 
ভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা -_দায়বরূপ অর্পণ 
করিতেছি ।”-স্বামীজী আর কাউকে আহ্বান 
জানালেন ন1, যাদের উপর তার অখও 
বিশ্বাস-সেই তকুণ-সমাঞ্জকেই আহ্বান 
জানিয়ে বলছেন,- “যাও, এই মুহূর্তে সেই 
পার্থসারধির মন্দিরে -ফিনি গোকুলের দীন- 
দরিদ্র গোপগণের সখ] ছিলেন, যিনি গুছক 
চণ্লকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হুন নাই, 
ধিনি তাহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ] 


আমন্ত্রণ অগ্রাহ্া করিয়!, এক বেশ্টার নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
যাও, তাহার নিকট গিম্ন| সাষ্টাঙে পড়িয়া 
যাও, এবং তাহার নিকট এক মহাবলি প্রদান 
কর; বলি--জীবনবলি তাচ্চাদের জন্য, 
যাঁহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষ! ভালবাসেন: 
সেই দীন দরিদ্র পতিত উতৎগীড়িতদের জন্য |” 
একি শুধু পথনির্দেশ? না আত্মনিবেদিত 
সেবাধর্ষের সাধনার মন্ত্র তরুণ-রক্তে 
এই মন্ত্রেই তো কুলভাঙ দোল! লাগে। 
সামীজী আরও বলছেন,_-08100) ৪00 9118200 
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বামীজী তারতবর্ধকে কেবল যৌবনের 
উপবন আর বার্ধক্যের বারাণসী বলেছেন তাই 
নয়১--তিনি ভারত-আত্মার মর্মরূপকে প্রত্যক্ষ 


করেছেন। স্বাশীঙ্গী শুধু জাতীয় জীবনের, 


পথিকৃৎ ছিলেন না, তিনি জাতীয় সভার 
অতলগন্ভীরে প্রবেশ করে জাতীয় সত্য-স্বরূপ 
অন্বীক্ষণ করেছিলেন । ধমনীর শোণিতল্রোতে 
জাতীয় শোণিত-ধারার স্পন্দন শুনেছিলেন, 
তিনি বুঝেছিলেন হুমেরীয়, আবেশিপীয়, 
ইরান ও মিশরীয় জাতির মতো! আমাদের 
জাতি মরেনি, সভ্যতা বিনষ্ট হয়নি। 
জাতি নিজস্ব শাশ্বত সম্পদ নিয়ে -তন্দ্রিত। 
জাতির প্রতি অপরিমীম শ্রদ্ধা আর প্রেম 
নিয়ে সিংহ্গর্জনে তঙ্ত্রাচ্ছর জাতিকে বিদ্বাৎ- 
কষাক়িত আহ্বান জানালেন,-ওঠে|, জাগো, 
এগিয়ে চলো, লক্ষালাতের আগে থেমে 
নাঁ। চরৈবেতি চরৈবেতি।-_সাধন|, ধর্ম, 
কড়ি, সত্যতা, সংস্কৃতিতে নব প্রাণবন্যার 
জ্জোয়ার এলে! । শুধু কি জাগরণ মাত্র? 


যামীজী ও তরুণ-সমাজ 
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না! বিদ্ধাচলের পূর্-আকাশে যেদ্দিন 
প্রথম নতুন সূর্যের অভভাদয়-- সেদিন থেকে 
ভারতবর্ষ বিশ্বকে সম্পদ বিতরণ করেছে, 
বিশ্বসভ্যতাকে সম্বদ্ধা করেছে; জ্ঞানে, 
বিজ্ঞানে, প্রজ্জ-মননে, সাহিতো দশনে, শিল্পে- 
স্থাপতো, ধর্মে-ব্রতে ভারত চিরন্তন, সত্য ও 
প্রমূর্ত। তাই অকম্মাৎ জেগে উঠে আমরা 
সেই বজ-ঘোষণা শুনলাম, 
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এই 50158100" এৰং 
তা 4011" করার দায়িত্ব কে নেবে 1--স্বামীজী 
বলছেন-নেবে মরণজয়ী চারণদদল-_ 
তরুণের] । 

সাম্প্রতিক ভারতের জ্ঞাতীয় জীবন সমস্টাও 
জটিলতায় পথহারা । তথাকথিত নেতৃদল 
লক্ষ্যহীন,-জনতা উদৃত্রান্ত। এই বাস্তব 
সত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। বিজ্ঞানাচার্য 
সতোন্্রনাথ বলছেন, দুর্দিনে ডুবতে বসেছি 
আমর], এই হ্ুর্দিন থেকে উদ্ধার করতে চাই 
লক্ষ জোয়ান ছেলে। সাধনার শীর্-শৈল- 
মার্গে কে তাদের নিয়ে যাবে? নেবেন-- 
স্বামীজী। স্বামীজীর অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে 
অপরাজেয় শক্তি অনির্বাপ আদর্শ, ইস্পাতদৃঢ 
চরিব্রবল, শ্রদ্ধা, নিঃসীম আত্মত্যাগ, এবং 
অতন্দ্র সেবাব্রত নিয়ে তরুণদেরই নতুন 
ভারত-রচনায় অগ্রগামী হতে হ'বে। নৈতিক 
শক্তি ও আধ্যাত্তিক প্রবুদ্ধতার সঙ্গে আধুনিক 
শিল্পবিজ্ঞানার্দি সমান্ধত করতে হবে। 
আঙ্কাদের সত্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্ম, 
সাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, স্বাপতা, এবং 
বাণিজেোর হৃত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে 
হবে; অতীতের গৌরবময় এঁতিহ্োর ভিত্তিতে 
আমরা নতুন ভারতের সৌধ নির্মাণ করৰ। 
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অসম্পূর্ণ লেই অভিষেকের জন্য হে তরুণ 


চারণ-দল; “ওঠো, জাগো, লক্ষালাতের আগে 
থেমো। ন1।+ 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 


[ গান ঃ দরবারী-কানাড়1, একতা ল| | 


স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


মল্লক্রীড়াতে ধরি ছুই হাতে প্রসন্ন হরি কৃপা করে। 
কে তুমি ছে যতি! ত্যাগের মুরতি হুরিপ্রসন্ন নাম ধরে ॥ 
পুরুষোত্বম ভকতি-ভূষণ 
ত্যজিলে হেলায় কাম-কাঞ্চন, 
নেহারি তোমার ত্যাগ অতুলন 
শোর্ধ বীর্য প্রাণ তরে ॥ 


রামকৃষ্খ-মন্দির-নির্সাণে 


বিশ্বকর্মা এলে কি ভুবনে ? 
স্থাপিয়া প্রভৃকে কমল-আসনে 
তন্থ তেয়াগিলে লীলাভরে । 
সতত মগন রামের ধেয়ানে 
যাপিলে জীবন রামগুণগানে 


বিজ্ঞানানন্দ ! 


প্রণমি চরণে 


প্রণমি প্রণমি বারে বারে ॥ 


শ্রীকঞ্চকথা 


প্রীরামেন্দ্রম্ন্দর 'ভক্তিতীর্থ 


রুষ্ধায় বাসুদেবায় দেবকীন-্বনায় চ। 
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমে! নমঃ | 
ভূমৌ ভারতমুন্তং মধুপুরী তত্রাপি তত্রাপালং 
রন্দারণামিহাপি হস্ত পুপিনং তত্রাপি রাসস্থলী 
রাধাকাত্তপদদ্বয়ীপক্িিয় প্রাচুর্ষপর্ধাগিতা 
যস্যাং সন্তি মহামুনেরপি মনো রাজ্যালিতা 
রেণবঃ ॥ 

অর্থাৎ--পৃথিবীর মধে। ভারতবর্ষই শ্রেষ্ট, 
ভারতের মধ্যে মথুরাপুরীই উত্তম স্থান, মধুপুরী 
হইতে বন্দাবনধাম উত্তম, বৃম্ধাবনের মধ্যে 
যমুনাপুলিন মতি উত্তম পাধণের স্থান, এবং 
যসুনাপুলিন হইতে রাসমণ্ডল দর্বোত্বম ; অর্থাৎ 
যেস্থানে ভগব!ন শীকৃ্চ রাসলীল| করিয়াছেন, 
সেই স্থানেএ মহিম! তুলন] হয় না, কারণ যে 
রাসস্থলীর ধূলিসকল মহামুনি শুক শৌনক 
জনক যাজ্ঞবন্ষ।াদির মনোরাজে'র দ্বার! পৃজিত 
হইয়! শ্গ্ভাবধি বিরাঙ্কিত। 

শ্রীক-ঝর আবির্ভাবের পূর্ববৃত্তান্ত 
শ্রীতগবান স্বরূপে স্বরূগবিলাসরূপে, বরূপ- 
শক্তিরূপে, ষরূপশক্িবিলাসরূপে, বব্ধীপশজি- 


বৃত্তিবপে, ব্বর্নপশ[ক্রবৃতিবিলাপরূপে নিত 
বিরাঞ্জিত। ম্বপ্ধীপ জয়ং ভগবান শ্রীকৃ্চ। 
যরণবিলাসপ শ্রীবলরাম ও শ্রীনারায়ণ। 
বরূপশক্তি শ্রীরাধিকা। স্বরূপশক্তিবিলাস 


শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্ত্রীপক্ষ্মী, রূপশক্রিবু্ডি বিশুদ্ধ 
সত্বদ৭ ববূপশক্রিবৃতিবিলাস বিশুদ্ধ সত্ের 
প্রকাশ। বিশুদ্ধ সত্তবের ৪টি আকার-_সন্ধিণী- 
বৃতিপ্রধান, পন্থিদত্তিপ্রধান: হল (দিনীবৃত্তিপ্রধান, 
ও যুগপৎ বৃতিত্রয়প্রধান। সন্ধিনীরতিগ্রধান 
বিশুদ্ধ সত্বের প্রকাশ শ্রীগোলকধামা দি, সন্বিদৃ- 


বৃত্তিপ্রধান বিশুদ্ধ সত্বের প্রকাশ জ্ঞান, 
হলাদিনীবৃত্বিগ্রধান বিশুদ্ধ সত্বের গ্রক1শ 
ভংক্ত। শ্রীরামাদি অবতারসকল বযরুপ- 
বিলাসের অংশ। শ্রীতগবানের ত্বরূপ মধাম 
অর্থাৎ নয়াকার হইয়াও সর্বগ, অনস্ত ও বিভু। 
শীতগব|নের ববপাদি সমশ্তই চিদানন্দময় | 
তিনি চিদাননষয় ধামে চি্দানন্দময়ী মুতিতে 
চিদানন্দমময় বসনভূষণাদি  ধাবণপূর্বক 
চিদানন্দময় গরিকরবর্গের সহিত চিদানন্ ময়ী 
লীলাসকল সম্পাদন করিতেছেন; তদীয় 
ধ!মের ভূমি চিত্তমণিগণময়ী, বৃক্ষদকল কল্পবক্ষ, 
সধিৎসরোবরসকল অমৃততোয়োময়। কথা- 
সকল সঙ্গীতময়, গতিবিধি নাটাময়, উক্ত 
ধামাির প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দুইটি অবস্থা 
শোন! যায়। 

শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে ব্রক্মাগুমধো 
প্রকাশ হইলে উহাকে প্রকট লীলা বলা হয় 
এৰং প্রক।শ ন| হইলে শুপ্রকট পীল। বল! হয়। 
যখন যখন ধর্ণের গ্রানির সহিত অধর্ধের 
অদ্ুখান হয় তখনই ব্রন্মাগুমধো প্রকাশ 
হইয়! থাকে। ধর্মপংস্তাপনই উঞ্জ প্রকাশের 
উদ্দেস্। ধর্ম ব্রিখিধ - আধিভোৌতিক, আধি- 
ধৈবিক ও আধ্যাক্সিক। আধিভৌতিক ধর্ম 
ভূততাব বা উপাধিঙাব, আধিটবিক ধর্ম 
দেবভাব, এবং আধাাপ্রক ধর্ম আত্মভাব। 
উপাধিতাব স্থাবরত্ব ও জখমত্বতেদে দ্বিবিধ। 
মাত্মভাবজ্ঞনিত্ব ও প্রেমিকততেদে দ্বিবিধ। 
& সকল ধর্ের স্থাপনার্থ স্বয়ং ভগবান অংশতঃ 
ব৷ পূর্ণতঃ প্রপঞ্চমধ্ো প্রকটিত হন। তন্মধ্যে 
স্থাবরত্ব ও জ্ঞানিত্ব পর্যস্ত ধর্মপকলের 


৬২ 


সংস্থাপনার্থ শ্রীতগবানেয় অংশগঃ প্রকাশ এবং 
কেবল প্রেমিকত্ব-ধর্মের সংস্থাপনার্থ স্কাহার 
পূর্ণতঃ প্রকাশ বীরূত হয়। 

যখন যখন সংলারে প্রেমবিতরণের প্রয়োজন 
হয় তখনই শ্রীতগবান পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়] 
থাকেন। প্রেম চিদানন্দমমী বরূপশক্কির 
বৃত্তি। অতএব প্রেষবিতরণকালে শ্রীপ্তগবান 
চি্ানলময় পরিকরবর্গের সহিত জাবির্ভূত 
হন। শ্রীভগবান সপন্বিকর আবিভূর্ত হইলেই 
বরূপশকিবৃতিরূপ প্রেম জীবশক্কিতে সঞ্চান্গিত 
হইয়! ধাকে। গ্রেমলান্তে জীবশক্কির বরপ- 
শক্তির সঞ্িত সমভ্ভূমিকতার প্রয়োজন। সপ- 
রিকর শ্রীতগবানের আবির্ভাবে সিদ্ধ ও সাধকের 
পরস্পর সম্মিলনেই উক্ত সমভূষিকত! হুয়। 
অন্যথায় উহ! সম্ভব নয়। দাত] ও গ্রন্থীভার 
সমভূমিকত] ব্যতিরেকে দান ও গ্রহণ সুনিদ্ধ 
হইতে পারে না। আবার যাহ! বাহার দান 
করিবার অধিকার আছে তিনিই তাহ দান 
কম্মিভে পায়েন। এবং বাহার যাহ] গ্রহণ 
করিবার অধিকার আছে তিনিই তাহা গ্রহণ 
করিতে পারেন। য্বরূপশক্ির স্থান সিদ্ধতুমি, 
জীবশক্তির স্থান সাধকভূমি, সিদ্ধ ও সাধক- 
ভূমির একক লমাবেশ ভিন্ন সমভ্ভূমিকত! ঘটিত 
পারে না। আবার সরাপশক্কির নিজ সম্পদ্থি 
যে প্রেম, তাহা সযূপশক্কি ভিন্ন অপর কেহ 
দান করিতে পারে না| এবং অপিদ্ধদেহসম্পর 
জীব সিন্ধ দেহের লাভ বাতিকেকে এ প্রেম 
গ্রহণ করিতেও সমর্থ হয় না। স্থুল, সৃক্ম ও 
কারণ-_- এই ত্রিবিধ জড়দেহ পরিত্যাগপূর্বক 
তুরীয় চিদানন্বমময় দিদ্ধ দেহের প্রাপ্তি 
বাতিরেকে হলাদিনী সন্বিৎ সারভৃত! প্রেম- 
সম্পর্তির অধিকারী হওয়া যায় ন!। গুরুদৃত্ব 
বা! ভগবদত্ত দিদ্ধদেহ ব! শ্রুতুযুক্ত ছিরগ্ময়কোষ 
সাধক জীব শ্রীভগবানের পূর্ণাবতারকালে ভদীয় 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ-_-১১শ নখ 


স্বরূপশক্তির গর্ভ হইতেই লাভ করিয়া থাকেন। 
ফেমন অ্ৃশ্টকায়সম্পন্ন পিতৃগণ অদৃশ্য কারণ- 
দেছসকল প্রসব করেন, যেমন মনোময়দেহসম্পয় 
দেবগণ মনোময় সুক্স দেহসকল প্রসৰ করেন, 
যেষন উত্ভিজ্জাদি জরাযুক্ষাত দেহসম্পন্ন প্রাণী 
উদ্ভিজ্জাদি জরাযুজাত স্তুল দেহসকল প্রসব 
করে, তজ্জপ চিদানলময় পিহধদেহসম্পন্ন 
শ্রীরগবৎপরিকরসকল চিগানদা়য় লিদ্ধ দেছ- 
সফল প্রসব করিয়! থাকেন। সাধক শ্রীগুরুর 
অনুগত হুইয়। সাধন কন্ধিত্তে করিতে তদীয় 
কৃপায় সিদ্ধ ভাবাতিযুখে আফ্কউ ও সিদ্ধ- 
দেছোপযোগী প্রেষ লান্ত করিবার জধিকারী 
হইলেই তৎকালে যে রক্ষা্জে গ্ীভগবান্‌ পূর্ণতঃ 
সপরিকর আনিভূতি হইয়| লীল! করিতে 
ধাকেন, লেই শ্ত্ক্ষাঞ্খে গন এবং বথাযোগা 
সিদ্ধ দেহ ও তদুপযোগী গ্রেষ লাস কিয়! 
থাকেন। তৎসন্বন্ধে দেশকালারদদিজনিত কোন 
বিশ্বই বাধ| প্রদান করিতে পারে না। এই 
প্রকারেই শ্ীগবানের ধর্মলংস্থাপনকার্ষ সুসপয় 
হইতে দেখ! যায়। 

অভীত ছ্বাপরখুগের শেষভাগে শ্রীতভগবান 
পূর্ণতঃ সপরিকর এই ব্রক্মা্ডে এই ধরাধামে 
এই ভারতবর্ধমধো যথুরামণ্ুলে আবির্ভৃত 
হন, & সময়ে যে প্রেষরূপ জাধ্যাত্িক ধর্ম- 
স্থাপনের প্রয়োজন হয় তাহা! যল] বাহুল্য। 
আর গ্রীগুগবান হয়ং পূর্ণন্ভঃ জিত হইয়| 
প্রেমরূপ আধ্যাত্মিক ধর্মের সংস্থাপনের সঙ্গে 
সঙ্গেই নিজ আবির্ভাবাস্তর হারা অসাধুগণের 
ংহার ও সাধুগণের পরিগ্রাণপূর্বক ভূঙারহরণও 
সাধন করেন। ইহ] তদানীন্তন ইতিহাসপাঠেও 
বিদিত হুওয়! যায়। এ সময়ের কিছু পূর্বের 
ষে ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 

অতীত দ্বাপরযুগের শেষভাগে অনেকানেক 


অগ্রহথান্ণ, ১৩৭৯ ] 


অসুর এই ধরাধাষে আসিয়া জগগ্রণ করেন। 
প্রধান প্রধান অসুরসকল ক্ষত্রিয়কুলে রাজবংশে 
উৎপর হন। উহাদিগের অনৃবত! অন্যান্য অন্রও 
এই পৃধিবীতে বিৰিধ যুদি পরি গ্রছপূর্বক বিচরণ 
করিতে আরভ্ত ফরেন। তাহার! প্রায়ই ফজ- 
বিশ্বকারী ও দেবদিজবিদ্বেষী হুন। এবং 
অধর্ধই তাহাদের প্রধান অবলম্বন হয়। কেহ 
কেহ আবার বর্ষের নাম দিয়া অধর্ধের রাজাও 
বিস্তার করিতে থাকেন। শাহাদিগের ভারে 
আক্রান্ত হইয়। ধসিজ্রীদ্েবী গোরপ ধারণপূর্বক 
ব্রক্মার শরণাপক্স হইলে, পিভামহ অপরাপর 
দেবগণের সহিত মন্ত্রণ। করিয়! গাহার্দিগকে 
সঙ্গে লইয়! ভৃভারবস্তাত্ত নিবেদন করিবার 
নিষিত্ত ভগবান বিষুর উদ্দেশে ্ীরোদলমু্র- 
তীরে গমন করেন। 
ভূষির্রনৃপৰযাজদৈত্যানীকশতাযুতৈ:। 
আক্রাস্ত। তুরিভারেণ অক্মাণং শরণং যো ॥ 
গৌঁন্ত্বাঞমুখী খিক্জ। ক্রনদস্তরী করুণং বিভো:। 
উপস্থিভাস্তিকে ভন্রৈ বালনং লহবোচত। 
অক্ষ! ভন্পধার্যাধ সহ দেবৈত্তর! সহ। 
জগাম লন্িনয়নত্ীরং ক্ষীরপয়োনিধে: ॥ 
ভন্্র গম্বা জগল্পাথং দেবদেবং বৃবাকপিম্‌। 
পুরুষং পুরু ষসূক্তেন উপভস্থে সমাহিভঃ | 
গিরং সমাধো গগনে সমীরিতাং 
নিশম্য বেধাস্ত্িদশান্বাচ হ। 
ং পৌরুষীং মে শৃধুক্ভাষরাঃ পুন- 
বিধীয়ভাষাস্ তখৈব সম] চিরম্। 
পুবৈৰ পুংসাৰধতো! ধরাজরো 
ভবস্তিরংশৈর্ধহ্বপজন্ততাম্। 


স যাষহুর্যা। ভরহীশ্বরেশ্বরঃ 

বকালশস্কা| ক্ষপয়ংশ্চরেছুৰি ॥ 
বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ পুরুষঃ পরঃ। 
জনিষ্যতে তপ্রিয়ার্থং সম্ভবস্ধ দুরন্ত ॥ 
খষয়োহপি তদাদেশাৎ কল্লাস্তাং পশুরূপিণঃ | 
পয়োদানসুখেনাপি বিফুং তর্পয়িতুং সুরাঃ! 


জীকৃফকথ। 


৬২৩ 


_ভৎপরে ব্রক্ষ! ক্ষীক়োদসমুদ্রের তীরে বাইয়। 
লমাধিস্থ হুইয়! দ্বেবাদিদেষ কামবধা জগৎ- 
পিতা পরুষোত্তম ভগবানকে পুরুষসূক্ত হার! 
উপাসনা করিলে সমাধিলন্ধ ভগবানের 
আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাসকলকে 
বলিয়াছিলেন £ হে দেববৃন্দ, আমি যাহ! 
ভগবন্ধাকা সমাধিতে উপলদ্ধি করিয়াছি 
আপনার! তাহা! জাবপ করিয়া সেইরপ আটরপ 
ৰা অনুষ্ঠান শ্রী করুন অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ। 
আমাকে বলিলেন, আহি আপনাদের জানাই- 
বার পূর্বে পৃধিবীর দুঃখ জানিয়াছি আপনারা 
সম্প্রতি ইন্ত্রাদি দেবতালকল নিজ নিজ অংশে 
হদুবংশে জঙ্গগ্রহণ করুন। যতদিন পর্বস্ত সেই 
পরষেশ্বর নিজ কালশকিয় দ্বার! পৃধিবীর ভার 
নাশ করিয়া ভূলোকে অবস্থান করেন এবং 
সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকষ্চচঙ্জা 
বদগুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, ততদিন পর্যন্ত 
আপনার। আপনাদের ভগবতগ্রীতির জন্য 
সপরিবার যববংশে আবির্ভূত হউন। এবং 
খযিসকলও ভগবানের আদেশে গোরপে 
জলুগ্রহণ করিয়া তাহাকে হধাদিদানে সম্তষ্ঠ 
করাইবার জন্য পন্ভকূলে কোন কোন দেবতা 
জন্মগ্রহণ করুন। এইরপে দেবতাদিগের 
ধরাতলে আবির্ভাবের লঙ্গে সঙ্গেই ভ্রীষ্গবানও 
সপরিকর জাধিভূত হন। 

ভগবানের আবির্ভাবের স্থান মথুরামণ্ডল। 
উদ যাদবদিগের রাজ্য । এ রাজ্যের রাজ- 
ধানীর নাম যথুর! | মধুর! হইতে কিয়ন্দুরে 
নঙ্লীশ্বর নামে গিরি। এই গিরি এখনও 
বর্তমান আছে। উদ্ত গিরির অধিত্াযকা 
প্রদেশে পর্জন্য নাষে সর্বনদৃপ্তণসম্পর্ন এক 
গোপ বাস করিতেন । ইনি যদুবংশীয় দেৰমীটের 
পুত্র, নিরতিশয় ধামিক ছ্িলেন। যদুবংশে 
উৎপন্ন হইয়াও বৈশ্থাগর্তে জগ্মবশতঃ ইনি 


৬২৪ 


বৈশ্বজাতিমধোই পরিগণিত হন ইনি 
বন্দাবনবালী গোপকুলের প্রধান হন । 
শ্রীনারায়ণের উপাসন! করিয়া ইহার ৫টি পুন 
লাত হয় এবং কেশীনামক দৈত্যের উৎগীড়নে 
নন্দীশ্বরের বাসস্থান তাগ করিরা নিজপত্বী 
বরীয়সীর সহিত মহাবনান্তর্গত গোকুলে আসিয়। 
বাস করেন । পিতা! পর্জন্য পরলোকগমন করিলে 
অধাম পুত্র নন্দ গোকুলে গোপরাজ বলিয়! 
বিখাত হন। পর্জন্মগোপের শৃর নাষে 
একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাত! ছিলেন। শর ক্ষত্রিয়ার 
গর্ভজাত বলিয়! ক্ষত্রিয় ছিলেন । শুরের বন্থদেব 
নামে একটি পূত্র হয় বস্থদেব মথুরাতেই 
বাগ করিতেন । বদুদোবের সহিত গোপরাজ 
ননের ভ্রাতৃসম্পর্ক 'এবং পরস্পরের মধো 
অতিশয় সৌহার্দ্য ছিল। বসুদেব মথুরাধিপতি 
উগ্রসেনের ভ্রাতৃকন্া দেবকীর পাণিগ্রহ্থণ 
করেন । উগ্রসেনের কংস নামে একটি ক্ষেত্রজ 
পুত্র ছিল। রাঞ্জ। সৌভপতির রসে উগ্রসেন- 
পত্বী পদ্মাবতীর গর্ভে কংসের জন্ম হয়। 
বসুদেব যৎকালে দেবকীকে বিবাহ করিয়! 
গৃহে প্রতাগমন করেন, তখন এ কংস 
ভগিনী ও জগিনীপতির রখের সারথি হইয়া 
তাহার্দিগের সমবিভ্যাহারে গমন করিতে 
থাকেন। পথিষধ্যে ম্বকম্মৎ একটি দৈববাণী 
হয় £ “রে অজ্ঞ, তুমি বাহার সারথা করিতেছ 
তাহারই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার বিনাঁশ- 
কর্তা হইবেন।” উক্ত টববাণী শ্রবশ করিবা- 
মাত্র কংগ দেবকীর বধপাধনে উদ্যত হন। 


কংস জন্মান্তরে চিরণাকশিপুর পুত্র কালনেমি 
নামক অদুর ছিলেন, এ জন্মে বিষ্ণুহত্তে নিহত 
হইয়| পুনশ্চ কংসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াও নিজের জন্মান্তরীপ 
আনুরিক স্বগ্াব বিশ্বৃত হইতে পারেন নাই। 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


তিনি অস্থরবভাববশতই উদ্বাপর্বে ভগিনী- 
বধে প্রবৃত্ত হন। আকাশবাণী শুনিবাধাত্র 
বামহস্তে তগিনীর কেশাকর্ষণ ও দক্ষিণহত্তে 
তরবারি উত্তোলন করিয়া দেবকীর মন্তক- 
ছেদনে উদ্যত হইলে বস্থদেৰ কংসকে নিবৃত্ত 
করাইবার জন্য প্রথমত: বলিলেন : ভাই 

ংস, তুমি ভোজবংশের প্রধান নরপতি হুইয়। 
বিবাহের দিনে তগিনীকে বধ করিবার জন্য 
উদ্যত হুইয়াছ, ইহাতে তোমার যশোহানি হইবে 
গ্র্থাৎ সকলের নিকটেই তুমি নিন্দনীয় হইবে, 
যদি বল ইহার শষ্টমগর্ভের সন্তান আযাকে 
বধ করিবে, অতএব মারিয়া ফেলাই ভাল; দেখ 
তাই, জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন, যে সময় তুমি 
জন্মগ্রহণ করিয়া তখনই তোমার মৃতার কাল 
অবধারিত হইয়াছে, আজই হোক বা শতবর্ধের 
পরে হোক, মৃত্যু নিশ্চয় হইবে । গ্মতএব এরূপ 
মহাপাপে লিপ্ত হটক্া মৃত প্রার্থনীয় নহে। 
এই ভাবে ব্ুতর সাস্বনাবাকো প্রবোধিত 
হইলেও কংস কিছুতেই ভগিনীর বধকার্ধ হইতে 
নিবৃত্ত হইতে চাহিলেন ন। 


ইতাক্ত: স খল: পাপে! তোজানাং কুলপাংসনঃ | 
ভগিনীং হত্বমারন্ধঃ খড়াপাণিঃ কচেহ্গ্রহীৎ। 
তং জুগুপ্সিতকর্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্‌। 
বদুদেবে! মহাঙাগ উবাচ পরিসান্য়ন্‌ ॥ 
শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্‌ ভোজবশস্কর:| স 
কথং ভগিশীং হন্যাৎ স্তিয়মুদ্ধাহপর্বণি ॥ মৃতা- 
ম্মবতাঁং বীর দেহেন সহ জায়তে। অগ্ভ বাব- 
শতান্তে বা স্ৃতুর্বে প্রাণিনাং ফ্বঃ॥ এবং স 
সামভির্ভেদৈর্বোধামানোহপি দারুণঃ | ন ন্ববর্তত 
কৌরব্য পুরুষাদাননুরতঃ ॥ নির্বন্ধং তথ্য তং 
জ্ঞাত্বা বিচিন্তানকছুন্দুতি:! মনসা! দৃয়মানেন 
প্রহসনিদমব্রবীৎ | ন হস্যান্তে ভয়ং সৌমা 
যদ্বাগাহাশরীৰিণী। পুত্রান সমপয়িস্তেহয 
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যতন্তে তয়মুখিতম্‌॥ বদুবধান্লিবরতে কংস- 
সতদ্বাকাসারবিৎ। বদুদেবোহপি তং শ্রীত: 
প্রশস্য প্রাবিশদৃগৃহং ॥ 

বদুদেব কংসকে নিবৃত্ত করিবার বনুতর 
উপদেশে বিফলমনোরথ হইয়া মনের মধ্ো 
অত্যন্ত দুঃখিত হুইয়া বাহিরে সহাস্মবদনে 
বলিলেন: ভাই কংস, দৈববাণী যাহা 
বলিয়াছেন তাহা! সত্বেও তুমি নির্ভয়ে কাল 
কাটাইতে পারিবে অর্থাৎ মৃত্যমুখ হইতে 
কোনরূপ ভয় ধাকিবে না বা তোমাকে 
ইহার গর্ভঞ্লাত পুত্র বধ করিতে পারিবে ন| 
আমি এরূপ পায় বপিতেছি শোন: এই 
দেবকীর যতগুলি পুত্র হইবে, প্রথমটি হুইতে 
৮।১*টি যতগুলি পুত্র হইবে, আমি সবগুলি 
প্রসবের পরই তোমাকে দিব, তুমি ইচ্ছামত 
সব ছেলেগুলি মারিয়! ফেলিবে ; অতএব ভয় 
কি? উপস্থিত ইহাকে ছাড়িয়া দাও। 
এইরূপে দেবকীর গর্ডজাত সম্ভানসকলের 
অর্পণের প্রতিজ্ঞ। করিলে তাহাতেই কংস ও 
ু্ষর্ম হইতে নিবৃত্ত হন। কংস বসুদেবের 
ুত্রার্পণ-প্রতিজ্ঞায় বিশ্বস্ত হইয়া দেবকীকে 
পরিত্যাগপূর্বক নিজগৃহে প্রত্যাগমন করেন। 

তগবান শ্রীকৃষ্ণচন্ত্রের আবির্ভাবস্থান 
মুর] | ্‌ 
শুরসেনে। যদুপতির্রথুরামাবসন্‌ পুরীম্‌। 
মাথুরান্‌ শুরসেনাংশ্চ বিষয়ান্‌ বৃভুজে পুর! ॥ 
রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্বযাদবতৃভূজাম্‌। 
মথুর1 তগবান্‌ যত্র নিতং সন্পিহিতো! হরিঃ ॥ 
_পুরাকালে শৃরপসেন নামে এক রাজা যহুবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়! মথুরাপুরীতে বাস করতঃ 
মাথুর ও সুরসেন বহু দেশ শাসন করিতেন | 
সেই সময় হইতে মথুর! যদ্বংশীয় নৃপতি- 
বন্দের রাজধানী বলিয়া কথিত হুইয়াছে। 
সেই মথুরাতে ভগবান হরি সর্বদ| সন্নিহিত 
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আছেন। অথর্ববেদের অন্তর্গত গোপাল- 
তাপনী নামক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যথ' 
মন্যতে চ জগৎ সর্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন ব1। 
তৎসারভূঙং যদ্‌ যন্যাং মথুর! সা নিগগ্ভতে ॥ 
যে ব্রহ্গজ্ঞানের দ্বারা সমগ্র জগংকে মন্থন 
করিয়া তাহার সারভৃত যে স্থান বিদ্যমান 
আছে তাহাই মধুর নামে কথিত হয়। 
এবং এই মথুবাধামের নিতাত্ব পল্পপুরাণে 
নির্বাণ খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, যথা, 
অহে! নজানস্তি নর! হুরাশয়। 
পুরীং মদীয়াং পরমাং সনাতনীং। 
সুরেন্্রনাগেন্জমুনীন্দ্রসংস্ততাং 
মনোরমাং তাং মথুরাং পরাকৃতিং ॥ 
অর্থাৎ বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
অশুদ্ধান্তঃকরণ মনুষ্তসকল আমার চিন্বয় 
নিত্যধাম যে মথুরাপুরী তাহা জানে না। এবং 
সেই পুরী দেবরাজ ইন্দ্র, নাগরাজ বাসুকি, 
শুকশৌনকাদি মুঞ্ত পুরুষগণের দার! সংঘ্তত 
পরম। প্রকৃতির আধারবষরূপ। 
অথ কাল উপারৃতে দেবকী সর্বদেবতা। 
ুত্রান্‌ প্রসুযুবে চাষ্কৌ কন্যাধেবানুবৎসরম্‌ ॥ 
কীতিমস্তং প্রথমজং কংসায়ানকহুন্দুতিঃ। 
অর্পয়ামাস কৃষ্ণ সোহনৃত্াদতিবিহ্বল: ॥ 
কিং হুঃসহং নব সাধৃনাং বিহুষাং কিমপেক্ষিতম্‌। 
কিমকাধং কদর্যাণাং দুত্তযঞ্জং কিং ধৃতাত্বনাম্‌ ॥ 
দৃষ্টা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্‌। 
ংসন্তষ্টমন| রাজন্‌ প্রহসম্িদমব্রবীৎ ॥ 
প্রতিযাতু কুমারোহয়ং ন হম্মাদক্তি মে তয়ম্‌। 
অষ্টমাদ্‌ যুবয়ে। পুক্রান্মৃতৃযুর্মে বিহিত: কিল ॥ 
তথেতি সৃতমাদায় যযাবানকছুন্দৃতিঃ | 
নাত্যনন্দত তদ্বাক্যমসতো!হবিজিতাত্মবনঃ ॥ 
_অনভ্তর যথাকালে গর্ভধারণ করতঃ সর্ব- 
দেবতাম্বরূপ| দেবকী প্রতিবংদর এক একটি 
করিয়া ৮টি পুত্র ও ১টি কন্যা প্রসব করিয়া- 
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ছিলেন। বসুদেব বিধযাকে অতিশয় তয় 
করিতেন । এই লময়ে পূর্ব প্রতিজ্ঞা! স্মরণ 
করিয়! প্রথম পুন কীতিষানকে অতিকফে 
ংসের হুম্তে সমর্পণ করিলেন। কারণ 
সাধুদিগের ছ্ঃসহ কিছুই নাই। পঙ্ডিতের| 
কোন বন্ধই অপেক্ষা! করেন না। কদর্য 
মনুষ্ভদিগের অকার্ধও কিছুই নাই। আর 
বীহারা ভগযান আীহরিতে চিত্ত সমর্পণ 
করিয়াছেন, তাহারা সংসারে সমস্ত বস্তই 
পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে রাজন্‌, কংস 
বসুদেৰের সতানিষ্ঠতা ও সাধূতা দর্শনে অতিশয় 
প্লীত হইয়! সহাল্তবদনে এই কথ! বলিলেন : 
তোষাদিগের অষ্টম পু হইতেই আমার মৃত্যু 
ভয় নির্ধারিত হইয়াছে, এই বালক হইতে 
আমার ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব 
এই ছেলেটিকে লইয়! তুষি গৃহে যাও। বসুদেব 
তদনুসারে পুত্রটিকে লইয়! গৃহে যাইলেন বটে 
কিন্তু ঘব্যবস্থিতচেত] ছুর্মতি কংসের বাক্যে 
তাহার আত্তরিক শ্রদ্ধা! না হওয়ায় তিনি নিশ্চিত 
হইতে পারিলেন না! । ইতাবলরে দেবি 
নারদ কংসফে গোপনীয় বার্ড! জানাইয় প্রস্থান 
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করিলে কংস যহ্বংশীয় সকলকে দেবতা] ও 
্বয়ং বিষুই কংসের বধসাধনার্থে দেবকীর 
জঅন্টষ গর্ভে আবির্ভূত হইবেন বলিয়। মনে মনে 
ভাৰিতে লাগিল। এইরূপ নিশ্চয় করিয়। 
কংস বসুদেৰ ও দৌঁবৰকীকে নিগড়বদ্ধ করতঃ 
কারাগারে রাখিল। এবং তাহাদিগের পুত্র 
জন্মিবাষান্ত্র বিষুঃ-আশক্কায় বধ করিতে লাগিল। 
এইরূপে ৬টি পুত্রকে বধ করিলে সগুষ গর্ভে 
ভগবানের বিলাসমূত্তি শ্রীশ্রীবলরাম আবিভূতি 
হইলে "ম াসে দেবকীর উদ্ত গর্ভটি যোগমায়া 
সনবর্ষণ করিয়] অর্থাং দেবকীর গর্ভ হইতে ৰাহির 
করিয়া গোকুলে অবস্থিত! বসুদেবের জন্য একটি 
পন্মী রোহিণী দেবীর গর্ভে সঞ্চারিত করিলেন। 
হরিবংশে উক্ত হইয়াছে গ্সগ্তযে! দেবকীগর্ভো 
যোহংশ সৌমো! মমাগ্রজ: | সঃ সংক্রাগিত- 
ব্যন্তে সগষে মালি রোহিণীম্‌” ॥ এইরূপ ঘটনা 
ন| জানিয়া মধুরাপুরবাসী সকলে বলিয়াছিলেন, 
তু কংস উদরদেশে প্দাঘাত করিয়া গর্ভলাৰ 
করাইয়াছে। ইত্যবসরে জ্রীভগবাঁন কৃষঃচন্্ 
দেবকীদেবীর গর্জে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
ইহাই ভ্রীগবানের আবির্ভাবের পূর্বব্াত্ত। 





শ্রীকঞ্চ-অর্জুন-নংবাদ 


স্বামী মেবেজাননা 


মৃশ্ত £ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রকাল। 

একদিকে পাগ্ৰ জার একদিকে কৌরব। 
দই প্রচণ্ড শক্তির সম্মেলন । 

একদিকে ভীত দ্রোপ-কর্ণ প্রভৃতি মহা- 
পরাক্রমশালী যোদ্ধারা কৌরব-পক্ষের প্রতি- 
নিধি। 

আর একদিকে পাণ্ডবগণ। তৃতীয় পাণ্ডৰ 
মহাধনুর্ধর অর্জুন আর শ্রীভগবান মধুসুদন ঙার 
সারধি। 

তুমুল রবে যুছের নিনাদ ধ্বনিত হ'ল। 

কিন্তু অর্তন_-মহাধনুর্ধর অর্জন অহা" 
বিষাদসাগরে নিষজ্িত হ'লেন। না, যুদ্ধ 
তিনি ক'রবেন না, জাত্বীয়বধের মতে। 
মহাপাতক তার পক্ষে সম্ভৰ হবে না। 

ভ্বীকৃষ হাসলেন । ভিনি জানতেন এমন 
হবে। তাই বললেন, “কৈৰ্যং ষাম্ম গম: পার্থ ।' 


অর্ভুন তবু নারাজ | 
শ্রী তাকে শোনালেন- আত্মার 
অমৃতত্ব। বললেন, আত্মা অমর, শাশ্বত । 


দেহৰোধের উর্ধে দেহাতীত জাত্ব। | সুখ- 
দুঃখের অতীত। এই আত্মার স্বরূপ জানতে 
পারলে জীব জার যোহগ্রত্ত হুয় না, যুদ্ধের 
হতাহতের মাঝে বিভীবিক| দেখে ন|। 

অর্ভুন বুঝলেন অন্তরকম-_ তবে আর 
দ্ধের প্রয়োজন কী? এই আত্মবরূপ উপলদ্ধি 
কর1--আত্মবরূপে আপন আনন্দে আনন্দময় 
হয়ে যাওয়াই তো হ'ল জীবের লক্ষ্য 

শ্রীতগবান এবার কর্মযোগের অহিম। 
ঘোষণা করেন। তিনি তো অর্ভুনকে সমত্ব- 
বৃদ্ধি আশ্রয় করতে বলেছেন। কর্ম করতে 


তে! নিষেধ করেননি। 

কর্ম করতেই হবে। দেহ্ধায়ণ করলে 
কর্ম ন] ক'রে থাকার উপায় নেই। তাই 
শ্বীকধের উপদেশ, 'নিষ্কাষ কর্ম করো 
ফলাকাজ্জ। ন| ক'রে নিয়ত কর্ণ ক'রে যাগ, 

এই কর্মের স্বারাই সৃষ্টির কাজ চলেছে। 
কর্ধের বন্ধন এড়াবার জে! নেই কাবো। 
জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ সবই কর্মাধীন। এষন কি, 
সয়ং শ্রীভগবান ধরাধাষে আলেন লোকহিতের 
জন্য কর্ষ করতে । তবে তিনি একান্ত নিষ্কাম 
নিষ্পৃহ। 

আবার এই কর্মের হ্বারাই কর্মের বন্ধন 
কাটে। যথার্থ জ্ঞানীর পক্ষে এই কর্ম-জাশ্রয় 
মোটেই ভয়াবহ নর) কারণ জ্ঞানী কর্মের 
ষরপ জানেন। তিনি জানেন, ইন্ত্িয়াদিই 
কর্ম করে। আত্মাতে কর্মের কোন বন্ধন নাই। 
আত্সগ্বরূপে জানী সবকিছুর উর্ধধবে। 

তবে জানীর দুটি খুৰ উদার। তাই তিনি 
বিশ্বের সব কিছুর মধে)ই দেখতে পান এই 
কর্ম-যজ্ঞ। যাজ্তিকের যে যজ্ঞ, কঙ্গার যে কর্ম, 
তপন্বীর যে তপস্যা, ধ্যানীর যে ধ্যান, আনীর 
যে জান-জিজ্ঞাস1) শ্রদ্ধাবানের শান্্রাদিতে যে 
শরদ্ধা-_সৰ কিছুর দ্বারাই যেন এক বিরাট 
হজ্ঞাহুতি চলছে। 

জানী কিন্ত আত্মযরূপ উপলব্ধি ক'রে এই 
কর্মযজ্ঞের পারে চলে যান। 

তবে? অর্জন আবার প্রশ্ন করেন- তবে 
তো জ্ঞানমার্গ অবলম্বন ক'রে সমস্ত শাস্ত্রীয় 
কর্মের বন্ধন ছিন্ন করাই ভাল। ত্যাগেই তো 
জ্ঞানীর চরমাবস্থালাত। 
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প্রীভগবান উত্তর দিলেন--অধিকারিভেদে 
জ্ঞান ও কর্ম দুই-ই শ্রেষ্ঠ পথ, মুক্তির পথ । আর 
যে কামন!-মুক্ত সেই তো সন্ন্যাসী। কিস্তুযার 
কর্মের ইচ্ছ। আছে, অথচ কর্ধ তযাগ করেছে 
তার পক্ষে মুক্তিলাত অসম্ভব । 

বিষয়তভোগেই তো কর্মের বন্ধন | কাজেই 
মন যদি নিবিষয় হয় তবে আর কর্ধের 
ধর্মাধর্ম-'জনিত ফলাফল তাকে স্পর্শ করতে 
পারে না। সেক্ষেত্রে যোগী কর্ম করেও কিছু 
করেন না| 

এইরূপ যোগারুঢ ব।ক্তি দেখেন, জগৎ 
পরমেশ্বররূপেই সতা। এই আপাত- 
বৈচিত্র্যময় পাধমভীতিক জগতে এই এক 
সনাতন পুরুষকে দেখে তিনি অবিচলিত 
থাকেন। “কি ত্যাগ করবে, কি বা গ্রহণ 
করবে? তিনি ছাড়! কিছুই নাই। তিনি 
“ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ'-রূপে প্রতীয়ম!ন 
হচ্ছেন।” (শ্রীশ্রীবামকষ্চকথামৃত ) 

শ্রীতগবান অর্জুনকে আশ্বাস দেন, 'এইরকম 
যোগারুঢ় বাক্তি শ্রীতগবানের সগুণ ও নিগুণ 
তনত্বোপলব্ধি করতে সমর্থ। তবে সহ সহ 
যোগীর মধ্যে এইরকম সিদ্ধিলাভে ছু'একজনই 
মাত্র সক্ষম হুন। 

যোগ শ্রীগভবানের পরা ও শ্পর| প্রকৃতির 
কথা নিঃশেষে জানতে পারেন। সব কিছুর 
মাঝে তিনি চৈতন্মকই উপলব্ধি করেন। 
যোগী তাঁকে সগুণতাবে বিভিন্ন মুতিতে নানা 
দেবতায় রূপাগ্লিত দেখেন আবার নিগডণ 
নিধিশেষ ব্রহ্গর্ূপে মাপন আত্মায় উত্তাসিত 
দেখেন। 

একথায় অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগে তা! 
হ'লে এই ব্রহ্ম কিরূপ? জীবের মাঝে তিনি 
কিভাবে থাকেন? জীবের দেহ-মনের বর্ূপ 
কি? শ্্রীগবান উত্তর দিলেন, যিনি পরব্রক্ষ 


উদ্বোধন 
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তিনি “অক্ষর'। যে পরব্রঙ্গের চৈতন্যে জীব 
চেতনায়্িত, এই চৈতন্যবরপই “অধ্যাত্ব' নামে 
অভিহিত। জীবের দেহ-মন যাবতীয় কিছুই 
বিনাশশীল, তাই এসব অধিভূত। এবং জীবের 
যাবতীয় কর্মের ভোক্তা] “অধিষজ্ঞ'রূপে ঈশ্বর 
প্রতিদেহে অবস্থিত। 

দেহ-ত্যাগের সময় জীব যেভাব আশ্রয় 
করে, সেই অনুসারে তার পুনর্জন্ম হয়। 
ব্রহ্ষজ্ঞানী কিন্ত ব্রহ্মবন্ূপে অবস্থিত থেকে 
উত্তরায়ণের সময় দেহ রাখেন এবং (কল্পশেষে ) 
ব্রক্মলোক প্রাপ্প হন। আর সকাম কমী 
দক্ষিণায়পের সময় দেহ রাখেন এবং কর্ম- 
ফলানুষায়ী পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। 

তবে, শ্রীভগবান অর্জুনকে সান্ত্বনা দেন 
যে, তাকে জানলে কারও ভয় নেই। তাকেই 
একমাত্র জীবনের গ্রুবগতি করলে জীব অতি 
সহজেই সংপার-পারে চলে যায়। এই 
জাদুমন্ত্রে অতি তরাচার পাগীও অনতিবিলম্বে 
ধর্মাত্মায় রূপান্তরিত হয়। কাজেই শ্রীতগবানের 
অতয়প্রদাণ-_ 
“মন্মন। তব মন্তক্কে। মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈস্তসি যুকৈএবমা আ্বানং মৎপরায়ণঃ |” 

মানবমনে শ্রীভগবানের মহ্মার ধারণ 
সহজে হয় না। ইহুলোকে এর চেয়ে সুকঠিন 
বিষয় আর নেই। তখে পরমকারুণিক ভগবান 
বয়ং যদি তত্বজিজ্ঞাসু ও তদগতচিত্ তক্তের 
নিকট কপাপরবশ হয়ে নিজের মহিম!| 
প্রকটিত করেন, তবেই তক্কের পক্ষে এই 
অতিমানবীয় লীলা বোঝ| সম্ভবপর হয়। 

অর্ভুন শ্রীকষের পরমতক্ত। আবার 
শুদ্ধচিত অর্জুন শরীরের পরমাদরের সখা। 
কাজেই শ্রীরুষ্ণ উপযুঞ্ত আধার অর্জুনকে 
নিজের মিম! প্রকটিত ক'রে “বিভূতিযোগ 
বলেছিলেন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ] 


এই বিশ্ব-চরাচর তে! ভগবানেরই প্রকাশ। 
মানুষ দেবত| মহধি_-সকল অভিবাক্তির 
মূলে তিনিই। যেখানে হা-কিছু শ্রেষ্ঠত্বের 
বিকাশ সেখানে তো শ্রীভগবানেরই প্রকাশ | 
তার বিভুতির তো অস্ত নেই। 

আনন্দিত, পুলকিত অর্ুন। তার বিশ্বাস 
দৃঢ়তর হতে থাকে । কারণ, শরীক নিজেই 
যখন তার বিভূতির কথা বলেছেন, তখন আর 
সন্দেহের কিছু থাকে না। 

অভিভূত অর্ভুনের যদিও শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত 
হয়েছে, কিন্তু ভগবানের কাছে ভক্তের 
অনুরোধের ও শেষ নেই। তাই তিনি এবার 
চাইলেন এইসব বিভূতি নিজের চোখে দেখতে । 
এবারও ভক্তাধীন ভগবান তাঁর অভিলাষ পূর্ণ 
করলেন। 

অর্জুনের দিব্যচন্ষু হ'ল। অভ্ভুত, অত্যতুত 


সবক্ছু তিনি দেখতে লাগলেন। 
অর্জুন দেখলেন, শ্রীভগবান মহাকাল । 
সমস্ত বিশ্ব তাতেই লয়প্রাপ্ত হচ্ছে। 


কুরুপাগুব-যুদ্ধের তিনিই নিশ্চিত ফলদাতা । 
শ্রভগবানের এই এঁবশ্বরূপ" দেখে অর্ভুন কখনে। 
আনন্দিত, কখনে! অভিভূত, কখনে। ভয়াম্থিত 


স্বীকধ-অন্ভুন-সংবাধ 
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হ'তে থাকেন। কখনে! তব করেন--হে 
জগগ্নাথ, তুমি সংবরণ কর তোমার রূত্্রমূতি ! 


তুমি আমার পিতা, তুমি আমার সখা, তুমিই 


আমার একমাত্র প্রিয়জন । 

প্রসন্নচিত্ত ভগবান ত্তার বিশ্বরূপমুতি সংবরণ 
করলেন । বললেন, একমাত্র অর্ভুনের 
আত্যস্তিক তক্তিতেই সার পক্ষে এই “বিশ্বরূপ- 
দর্শন' সম্ভব হু'ল। 

এতক্ষণে অর্ভুন বুঝলেন-তিনি যুদ্ধ করুন 
বা নাই করুন কৌরবকৃল বিন হবেই। 
কারণ, শ্রীকঞ্ণ য়ং মহাকালবেশে কৌরবকুল 

ধংস করতে উদ্যত হয়েছেন । এজন্য অর্ভুনের 

শোক করা বুথ । বরঞ্চ তিনি যদি যুদ্ধ না 
করেন তবেই লোকসমাজে নিন্দিত ও হেয় 
হবেন । 

পরমকারুণিক ভগবান শ্রীকৃষং এইভাবে 
প্রিয় শিষ্কের সমস্ত সন্দেহ-সংশয় নিরসন ক'রে 
তাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন। অর্ডুনের শোক 
ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে । নৈরাস্ট্ের 
পরপারে তিনি আশার জ্যোতি দেখতে পান। 
এই জ্যোতি-স্বরূপই তো! শ্রীতগবান্্জীবের 
আশ্রয়। 


উপনিষদের শ্লোক--অন্যান্য শাস্ত্রে 


প্রীশিবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


হিন্দুধর্ষসের আদি ও চরম প্রামাণিক শান্তর 


বেদ। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, এই দুটি 


ভাগ। উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড বিধৃত। আত্ম- 
জ্ঞানলাতই মনৃস্তজীবনের চরম লক্ষ্য। 
আত্মজ্ঞান ও তাহা লাশ করিবার উপায়ের 
কথাই উপনিষদে রহিয়াছে। 

উত্তরকালে খিন্দুদের যেসকল শান্ত্র রচিত 
হইয়াছে, তাহা সবই বেদ-ভিত্তিক। এইজন্য 
উপনিষদের বহু শ্লোক অন্যান শাস্ত্রে দৃষ 
হয়--কোথাও আপরিবন্তিত আকারেই, 
কোথাও বা ঈষৎ পরিব্তিত "আকারে; 
কোথাও আবার শ্রেকের ভাবে ওবিন্যাসে 
উপনিষদের (ষ্লাকের সহিত নিকট সাদৃশ্ঠ 
দেখ! যায়। 

এই ধরনের কতকগুলি প্লেক এখানে উদ্ধৃত 
হুইল | কেবল অপরিবন্তিত ও ঈযৎপরিবতিত 
শ্লোকগুলি এখানে দেশয়া হইল। শ্রোকগুলি 
প্রধানত: বামী ভূমানন্দ পরমহংস প্রণীত 
“অধ্যাত্ব-মুক্তাবলী” হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 


অপরিবতিত : 


(শ্লোকের নীচে উপনিষদের নাম ও গ্লোক- 
ংখ্যা, এবং তাহার নীচে বন্ধনীর মধ্যে অন্য যে 
শান্তর ব! শান্ত্রগুলিতে সেগুলি আছে, তাহা 
দেওয়া হইল ) 
অনাহ্তস্য শব্স্য তস্য শস্য যে| ধ্বনিঃ 
ধ্বনেরস্তর্গতং জ্যোতির্জে] তিরস্তর্গতং মন: 
যন্মনস্ত্রিজগৎসৃষ্িস্থিতিব্যসন কর্ম কৃ 
তম্মনো বিলয়ং যাতি তদিষ্কো: পরমং পদম্‌ ॥ 
মণ্ডলব্রাহ্মণ উপনিষৎ। ২, 
[ উত্তরগীত1--১1৪০; ঘেরগুসংহিত! 
৩০1৮৩-৮১ ] 


স্বাুভূতেশ্চ শান্ত্ম্ত গুরোশ্চৈবৈকবাক্যত]। 
যয্যাত্যাসেন তেনাত্বা সততং চাবলোকাতে ॥ 
মহ! উপনিষৎ ৪।& 
[ যোগবাশিষ্ঠ ২।১৩ ১১) 
অস্তি ব্রন্ষেতি চেঘ্বেদ পরোক্ষজাঁনমেব তৎ । 
অহং ব্রচ্দেতি চেছেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচা/তে ॥ 
বরাহ উপনিষৎ ২।৪১ 
[ পঞ্চদশী ৬।১৬ ] 


জ্য়বন্তপন্থিত্যাগাদ্ধিলয়ং াতি মানসমূ | 
মানসে বিলয়ং যাতে কৈবপামবশিল্ততে ॥ 
শাপ্ডিল্য উপনিষৎ ২৩ 
[ হঠযোগদীপিক1 ৪৬২ ] 
ওকাবম্বরূপমাহ অধোষমব্যক্তমষবং চ 
অকঠতান্বোষ্টনাসিকাঞ্চ। 
অবরেষবজিতমুতয়োষ্টবজিতং যদক্ষঝং 
নক্ষরতে কদাচিৎ ॥ 
অমৃতনাদ উপনিষৎ ৫।২৪ 
[ উত্তর গীতা ১৫০] 


আস্থামাত্রমনস্তানাং দুঃখানামাকরং বিদবঃ। 
অনাস্থামাব্রমতিতঃ দুখানামালয়] বিদরঃ ॥ 
মহা উপনিষৎ &.৮৫ 
[ যোগৰাশিষ্ঠ 8২৭২৫] 
বিষয়াশীবিষাসঙ্গপরিজর্জরচেতসাম্‌ | 
অপ্রোঢাত্মববিবেকানামায়ুরায়াসকারণম্‌ ॥ 
মহ। উপনিষৎ ৩1১০ 
[ যোগবাশিষ্ঠ ১1১৪।২ ] 
ভোগেচ্ছ মাত্রকে| বন্ধত্তত্াগে! মোক্ষ উচাতে। 
মনসোহভুদয়ে! নাশে। মনোনাশে! মহোদয়ঃ। 
মহ! উপনিষৎ ৫।৯? 
[ ধোগৰাশিষ্ঠ ৪,৩৫।১৮ ] 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ | 


ঈক্ষণা দিপ্রবেশাস্তা সৃষ্টিবীশেন কল্পিত । 
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্ত: সংসারে! জীবকল্লিতঃ ॥ 
মহা]! উপনিষৎ ৪1৭৩ 
[ পঞ্চদ শী ৬১৩] 
সম্ভাজা হদগুহেশানং দেবমন্যং পরাস্ত যে। 
তে রত্বমতিবা স্তি তাক্তহন্তস্থকৌত্যতাঃ ॥ 
মহ! উপনিষৎ ৬1২০ 
[ যোগবাশিষ্ঠ ৫1৮১৪ ] 
গকারোচ্চারণপ্রান্তশব্বতত্বানভাঁবনাৎ। 
সুযুগ্ধে সংবিদে জাতে প্রাণম্পন্দে| নিরুধাতে ॥ 
শাণ্ডিল) উপনিষৎ ৮১ 
[ যোগবাশিষ্ঠ €।৭৮1২১ ] 


ন জাত কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্াযতি। 
হবিষ! কষ্ণবর্সেৰ ভূয় এবাতিবর্ধতে ॥ 
নারদ পরিব্রাঞ্জক উপনিষৎ ৬৭ 
[ পঞ্চদশী ৭৪৭ ] 
যাবৎ দৃ্টি্বোর্সধ্যে তাবৎ কালভয়ং কৃতঃ। 
যোগচুড়ামণি উপনিষৎ ৯১ 
| হঠযোগ্দীপিকা ২1৪০ ] 
সযাক্‌ আলোচনাৎ সত্যাদ্বাসন! প্রবিলীয়তে। 
বাসনাবিলয়ে চেতঃ শমমায়াতি দীপবৎ ॥ 
মুক্তিক উপনিষৎ ২1১৮ 
[ যোগবাশিষ্ঠ ৪ ৩৪।২৮ এ] 


বাসনাবশতঃ প্রাণস্পন্দভ্তেন চ বাসনা | 
ক্রি়তে চিত্তবীজস্ম তেন বীজান্কুরক্রম:। 
মুক্তিক উপনিষৎ ২1২৬ 
[ যোগবাশিষ্ঠ ৫।৯১।৫৩ ] 
দেছে! দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীব: কফেবলঃ শিবঃ 
তাজেদজ্ঞাননির্নালাং সোহহংভাবেন পৃজয়েৎ ॥ 
মৈত্রেয়ী উপনিষৎ ২1১ 
[ শঙ্করাচার্য, আত্মপূজ! ৮ - 
[ গীতাসার ৬৩ ] 


উপনিষদের খ্লোক--অন্যান্য শাস্ত্রে 


৬৩১ 


সঙ্গত্যাগং বিদৃর্মোক্ষং সঙ্গতাগাদজন্মত] | 
সঙ্গং ত্যজ ত্বং ভাবানাং জীবনুক্কে। ভবানঘ ॥ 
অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ৫ ৪ 
[ ধোগবাশিষ্ঠ ৫1৯৩৮২ ] 
জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখা! প্রথম! সমুদাহত|। 
বিচ।রণ!| দ্বিতীয়] তু তৃতীয়! তন্মানসা ॥ 
সত্বাপত্ভিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততোহসংসক্তিনামিক। | 
পদার্থতাবন! ষঠী সপ্ুমী তুর্গ! স্মৃতা | 
বরাহ উপনিষৎ ৪1১-২ 
[ যোগবাশিষ্ঠ ৩১১৮1৫৬ ] 
ভারো বিবেকিনঃ শান্ত্রং ভারো জ্ঞানঞ্চ রাগিনঃ | 
অশান্তস্য মনে! ভারো ভারোইনাত্বিদো! বপুঃ ॥ 
মহ! উপনিষৎ ৩1১৫ 
| যোগবাশিষ্ঠ ১1১৪1১৩ ] 
ষাবদ্ধিলীনং ন মনে! ন তাবদ্‌ বাসনাক্ষয়ঃ 
ন ক্ষীণ। বাপনা যাবচ্চিত্তং তাবন্ন শামাতি। 
যাবন্ন তত্তববিজ্ঞানং তাবচ্চিতশমঃ কৃত: | 
যাবন্ন চিত্তোপশমো ন তাবতত্ববেদ নম্‌ ॥ 
অন্নপূর্ণ। উপনিষৎ ৮1৮১ 
[ ফোগবাশিষ্ঠ ৫1৯২১১-১২ ] 
বাগ-দগুঃ কর্মদণ্ডশ্চ মনে|দগুশ্চ তে ব্রয়ঃ| 
যস্যৈতে নিয়ত! দণ্ডা: স ত্রিদণ্তী মহ!যতিঃ | 


নারদ পরিব্রাজক উপনিষদ ৬।৪ 
[ মার্কতেয় পুরাণ ৪১,২২ ] 
মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীতিতাঃ। 
শমো বিচারঃ সম্ভোষস্ততুর্থঃ সাধুনজম" | 
মনা উপনিষৎ ৪1২ 
[ যোগবাশিষ্ঠ ২১১৫৯] 


উচ্ছান্ত্ং শাস্ত্রিতঞ্চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং মতম্‌। 
তত্রোচ্ছান্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্িতম্‌ ॥ 
মুক্তিক উপনিষৎ ২।৩ 
[ যোগবাশিষঠ ২1৫1৪ ] 
হর্লভো৷ বিবয়তা7গ! দুল শুং ততৃদর্দ্নমূ। 
দর্লভ। সহজাবস্থ! দদৃগ্ডরোঃ করুণাং বিনা ॥ 
মহা উপনিষৎ 81৭৭ 
| হঠযোগর্দীপিকা ৪1৯ ] 


৬৩২ 


ইন্ছ্িয়াণাং মনোনাধে! মনোনাথস্ত মারতঃ। 
মারুতস্য লয়োনাথস্তপ্লাথো নাদমাশ্রয়ঃ ॥ 
| বরাহ উপনিষৎ ২1৮০ 
[ হ$যোগদীপিক| ৪1২৯ ] 
মাংসপাঞ্চালিকায়াস্ত যন্ত্রলোলেইঙগপঞ্জরে। 
রায়বস্থিগ্রস্থিশালিন্বঃ স্ত্ির়ঃ কিমিব শোভনম্‌ ॥ 
ষাজ্ঞবক উপনিষৎ ৫ 
| যোগবাশিষ্ঠ ১২১।১ ] 
ষস্্ স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছ! নিযসত্রীকস্য কঃ ভোগতুঃ।| 
স্্িয়ং ত্যক্ত। জগত্যাক্তং জগত্তাক্ত সুখী ভবেৎ। 
যাজ্ঞবন্ধ্য উপনিষং ১৪ 
[ যোগবাশিষ্ঠ ১1২১।৩৫ ] 
সর্বতঃ পাণিপাদং তত সর্বেতোহক্ষিশিরোমুখম্‌ 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমারৃত। তিষ্ঠতি। 
সর্বেন্তর্িয়গুণাতাসং সর্বেন্তিয়বিবজিতম্‌। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩।১৬-১৭ 


উদ্বোধন 


[48 তম বর্ষ--১১শ সংখা! 


সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্ধভূত1নি চাত্থবনি ॥ 
কৈবল্য উপনিষৎ ১০ 
[ শ্রীমদ্ভগবদূগীতা ৬1২৯ ] 
যোগস্থঃ কুরু কর্ন্মাণি। অক্ষি উপনিষৎ ৩ 
[ শ্রীমদৃভগবদ্গীত| ২।৪৮ ] 
রহ্ধার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রক্ষাগ ব্রহ্মণ! হুতম্‌ 
ব্রদ্ধেব তেন গন্ভব্যং ব্রন্মকর্মসমাধিন| | 
শরত উপনিষৎ ২৬ 
[ শ্রীমদূভগবদূগীতা ৪।২৪ ] 
ং লব্ধ? চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ 
যণ্মি-স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। 
যোগশিখ! উপনিষৎ ৩।১৩ 
[ শ্রীমদূতগবদৃগীতা ৬।২২ ] 
আপুর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং 
সমুদ্রমাপঃ প্রৰিশস্তি যদ্ধং 
তদ্ধং কাম। যং প্রবিশস্তি সর্বে 


[ প্রীমদৃ্তগবদৃগীত! ১৩।১৪-১৫ ] সশাস্তিমাপ্লোতি নকামকামী। 
বেদাস্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ কৈবল্য ২২ অবধূত উপনিষৎ ৭ 
[ শ্রীমদূভগবদূগীতা ১৫1১৫ ] [শ্রীমৃভগৰদূগীতা ২৭০ ] 
আংশিক বা ঈষৎ পরিবতিত্ত 2 
[মূল] [ পরিৰতিত ] 


ন হি চঞ্চলতাহীনং মনঃ কচন দৃশ্ঠাতে | 
চঞ্চলত্বং মনোধর্মে! বহের্ধর্মো যথোফতা ॥ 
মহা! উপনিষৎ ৪1৯৯ 
ছে বীজে চিত্তবুক্ষস্ত প্রাণস্পন্দনবাসনে | 
একন্মিংশ্চ তয়োঃ ক্গীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্াতঃ। 
মুক্তিক উপনিষৎ ২।২৭ 
প্রমাদে। ব্রন্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব।ঃ কদাচন। 
প্রমাদে মৃত্যুরিত্যাহ বিদ্যায়াং ব্রহ্মবাদিনঃ | 
অধাত্ম উপনিষৎ ১৪ 
চিন্তয়স্যাদ্বিতায়স্যু নিষ্কলস্াশরীরিণঃ | 
উপাসকানাং কাধার্থং ব্রহ্মণে! রূপকল্পন। ॥ 
শ্রীরামপূর্বতাপনীয় উপনিষৎ ১।৭ 


নেহ চঞ্চলতাহীনং মন: চন দৃশ্ঠতে | 
চঞ্চলত্বং মনোধর্মে। বন্ধেধর্ষে। যথোষ্তা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ ৩।১১২।৫ 
ঘ্বে বীজে রাম চিতস্য প্রাণস্পন্দনবাষনে | 
একন্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং ঘে অপি নম্ঠিতঃ | 
যোগবাশিষ্ঠ ৫1৯১.৪৮ 
প্রমাদে। ভ্রচ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্য: কদাচন। 
প্রমাদে। মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ 
শঙ্করাচার্ধ, বিবেকচূড়ামণি ৬." 
চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্মাশরীরিণ: 
সাধকানাং হ্িতার্থায় ব্রজ্মণে! বূপকল্পন। ॥ 
হুরিভভ্িবিলাস 
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দীর্ঘনৃপ্লমিদং যতদীর্ঘং ব! চিতবিভ্রমমূ 
দীর্ঘং বাপি মনোরাজ্গাং সংসারং ছৃঃখসাগরম্। 
বরাহ উপনিষৎ ২1৬৪ 
সর্বে বেদ! ষ পদমামনস্তি 
তপাঁংসি সর্বাণি চ যঘদস্তি 
যদিচ্ছত্তো ব্রহ্ষচর্যঞ্চরন্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ | 
কঠ উপনিষৎ ১২।১৫ 
নজায়তে ভিয়তে বা বিপশ্চিং 
নায়ং কৃতশ্চিন্ন ব্ুব কশ্চিৎ 
অজে! নিতাং শাশবতোহয়ং পুরাণে! 
ন হুন্বতে হন্বমানে শরীরে ॥ কঠ ১২1২৮ 
হস্ত চেম্মন্যতে হত্বং হতশ্চেন্সন্যতে হুতম্‌ 
উতৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হনুতে। 
কঠ উপনিষৎ ১।২।১৯ 
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থ! অর্থেভ্যশ্চ পরং মন: 
মনস্স্ পর! বৃ্ধিবৃদ্ধেরাত্ম! মহান্‌ পরঃ॥ 
কঠ উপনিষৎ ১1৩।১০ 
উধ্ব মূলোংবাকৃশাখ এযোহশ্বখ; সনাতনঃ। 
কঠ উপনিষৎ ২।৩।১ 
যন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্তেবান্ৃপত্ততি 
সর্বভূতেষু চাত্বানং ততে! ন বিজুপগুগ্সতে ॥ 
ঈশ উপনিষৎ ৬ 
ইন্জরিয়ার্থবিমুঢন্যানৃতা; কর্মবশানুগঃ॥ 
মৈত্রী উপনিষৎ ৩৪ 
কৰিং পুরাণং পুরুষং সনাতনমূ। 
মহা উপনিষৎ 81৭১ 
সর্বস্ত ধাতারমচিস্ত্যশকিং। 
নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ ৯1১, 
ভিষ্ঠন্‌ গচ্ছন্‌ স্পৃশন্‌ জিন্‌ । 
অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ৪।৬৩ 
ইদমগ্ ময়! লবমিদং প্রাপ্সযামি সুন্দরমূ ॥ 
অনপূর্ণা উপনিষৎ ৫1৫৮ 


উপনিষদের শ্লোক-_অন্যান্ত শাস্ত্রে 


দীর্ঘনপ্লমিদং বিদ্ধি দীর্ঘং ব| চিত্তবিভ্রযম্‌ 
দীর্ঘং বাপি মনোরাজ্যং সংসারং রখুনন্দন | 
যোগবাশিষ্ঠ ৬।১/২৮।২৮ 
যদক্ষরং বেদবিদে। বস্তি 
বিশস্তি য যতয়ে| বীতরাগ|ঃ ॥ 
যদ্দিচ্ছন্তে। ব্রহ্গচর্যঞ্চরস্তি 
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রৰক্ষো॥ 
শ্রীমস্তগবদগীত| ৮1১১ 
ন জায়তে মিয়তে বা কদাচিৎ 
নায়ং তৃত্বা ভবিতা ব! ন তুয়ঃ। 
অজে| নিত্য: শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 
ন হুন্যতে হন্বমানে শরীরে ॥ গীত। ২২০ 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্ততে হতম্‌ 
উত্ভৌ৷ তে ন বিজানীতে| নায়ং হস্ভি ন হন্যুতে ॥ 
শ্রীমন্তগৰদগীত! ২1১৯ 
ইন্দজ্িয়াণি পরাঁপ্যাহুরিক্্িয়েত)ঃ পরং মন£ 
মন্সন্ত পর! বৃদ্ধিধে! বৃদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ। 
শ্রীমপ্তগবদগীত1 ৩৪২ 
উরধ্বমুলমধঃশাখমস্খং প্রাহছরবায়মূ। 
শ্রীমন্তগবদগীত। ৩৪২ 
সর্বাভৃতস্থমাত্বানং সর্বভূতানি চ আত্মনি 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ব! সর্বত্র সমদর্শনঃ | 
শ্রীমন্তগবর্গীতা ৬২৯ 
ইন্দিয়ার্থান্‌ বিমূচ়াত্ব! মিথ্যাচারঃ স উচযতে ॥ 
শমতভগবদগীত। ৩৬ 
কৰিং পুরাণমনৃশাসিতারম্‌। 
শ্রীমস্তগবধগীত| ৮1৯ 
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত/বূপং | 
শ্রীমন্তগবদগীতা! ৮।৯ 
পশ্যন্‌ শৃহ্বন্‌ স্পৃশন্‌ জিদ্রন্‌। 
শ্রীমস্তগবদগীত। ৫৮ 
ইদমগ্ত ময়! লক্ষমিদং প্রাঞ্গেয মনোরথম্‌। 
জীমন্তগবদগীতা! ১৬। ১৩ 


মিদবেশ্বরী মন্দির 


শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর 


মা কালীর এক নাম সিদ্ধেস্বরী। চিৎপুর 
রোডের ওপর জোড়-বাংল! মন্দিরের পূর্বে 
শ্ীশ্রীমদনমোহন জীউ-র বাড়ির দক্ষিণে 
পিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দির । মা সিদ্ধেশ্বরীকে 
রঘু ডাকাতের কালী বলেন অনেকে। 
(অনেককে বলতে শোন! যায় তিনি চিতু 
ডাকাতের কালী--যার নামে চিৎপুর, তবে 
যতদূর জান! আছে এ ধারণ] ভ্রান্ত |) 

এখানে শ্রীপ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস অনুরূপ বু ঘটনার মতে! তমসারৃত | 
লোকপরম্পরা- এবং সেবকদের পুরুষামুক্রমা- 
গত কাহিনীকে শ্িত্তি করেই এ কাহিনীটি রচিত 
হলো। আমৃপৃরিক ঘটনাসমূহের উপস্থাপনার 
প্রয়াসে সিদ্ধেশ্বরী যাতাঁর স্বর্গীয় সেবায়েত 
আগ্যানাথ মুখোপাধ্যায়ের জোঠ পৃত্র শ্রীনীলক 
মুখোপাধায়, সিদ্ধাপ্তশান্ত্রী সেগুলি সংগ্রহ করে 
পিপিবদ্ধ করেছেন। নিয়োক্ত কাহিনীটি তার 
কান থেকেই সংগৃহীত। 

পীঠস্থান কালীঘাটের সন্ধানে এসে একজন 
সাধক ভুলক্রমে এই স্থানটিকেই কাঁলীঘাট মনে 
করে মায়ের আবরাধান। শুরু করেন,--এইটাই 
আদি কথা। 

গীঠস্থানের উৎপত্তিকাহিনী ছাঁমাদের 
অবিদ্দিত ন্য়। পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়। 
যায় দক্ষ তার যায় আবাসে আয়োজন 
করলেন এক মহাযজ্ঞের | এতে আহত ও 
আমন্ত্রিত হলেন যাবতীয় দেবগণ, শুধু একজন 
ছাড়1- দক্ষ মামন্ত্রণ করলেন না স্বীয় জামাত! 


প্রকাশ কর! হইস।--সঃ 


শিবকে | এ বিষয়ে সকলের অন্ুরোধ-উপরোধ 
উপেক্ষা] করলেন তিনি। 
এদিকে দক্ষতৃছিতা দেবী সতী নারদ- 

মুনির মুখে শ্রবণ করলেন এই বিরাট 
যজ্ঞানুষ্ঠানের কথ ; দেবাদিদেবের কাছে বিন! 
আমন্ত্রণে যজ্ঞস্থলে যাবার অনুমতিপ্রার্থী 
হলেন। মহাদেব যেতে নিষেধ করলেন। 
নিরুপায় দেবী তখন দশমহাবিগ্য! রূপ প্রকট 
করে অনুমতি পেয়ে নন্দীভৃঙ্গী-সমভি- 
ব্যাহারে যাত্রা করলেন দক্ষ-নিবাসের দিকে। 
কিন্তু হায়, দক্ষগুহে পতিনিন্দা গুনে ক্ষোভে, 
অভিমানে সাধ্বী তন্থুতাগ করলেন। 
কবিবর রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় রয়েছে এই 
ঘটনারই অনুপম বাঞ্জন]__ 

দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি সতী, 

প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর ৬. 

আপন চরণ ছুটি জড়ায়ে কাতরে 

বলেনি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ পানে? 

সেই কৈলাসের পথে ফিরিল ন। আর 

ও রাঙা চরণ। 

শ্রীকেলাসে দেবাদিদেব উপবিষ্ট । ইত্যা- 
বসরে ছুঃসংবাদ তাঁর কর্ণকুহুরে প্রবেশ করলো! । 
স্তার জট। থেকে বীরভত্র উৎপয়্ হয়ে দৃক্ষযঞ্ঞ 
পণ্ড করলেন। পরে দেবগণের অনুধরাধে 
মহাদেব যজ্ঞস্থলে গেলেন। তুলে নিলেন সতী- 
দেহ নিজ স্কন্ধে, ঘুরে বেরাতে লাগলেন সেই 
অবস্থায়। দেখে দেবতাগণ তখন বিষুর নিকট 
প্রার্থনা জানালেন । বিষু সুদর্শন চক্রের দ্বার! 


* কাহিনীটিন কোন উতিহাপিক ডি. আছে কি ন। তাহ মদের হাল নাই, প্রচলিত কহ” রণ্ই এটি 
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দক্ষতনয়ার দেহ ছিন্ন তিন্ন করে শিবস্কন্ধের ভার 
লাঘব করলেন। নিক্ষিত হলো সতীদেহ 
আলমুদ্রহছিমাচলব্যাপী ভারতবর্ধের বিভিম্ন 
স্বানে। এমনিভাবেই উদ্ভব হলে! ভারতবর্ষে 
এক একটি মহাগীঠের- সতীদেছের 
অঙ্গ প্রতান্থাদি যেসব স্থলে নিপতিত হয়েছিল, 
ভবিষ্যতে সেগুলি পীঠস্থান নামে প্রসিদ্ধ হয়। 

শোন! যায়, গীঃস্থান কালীঘ!ট আবিষ্কার 
করেছিলেন কালীবর তপহী। শ্রীশ্্ীষ্মহামায়। 
যেচ্ছায় কৃপাপরবশ হয়েছিলেন তার প্রতি। 
বর্তমান কাল থেকে আনুমানিক ছয়শত বৎসর 
পূর্বে তিনি দ্বিলেন ছিমবতের নিভৃত কন্দরবাসী 
ধ্যানমগ্র যোগী । তার প্রতি দৈবাদেশ হলো 
তুই আমার পরম ভক্ত; বঙ্গদেশের দক্ষিণে 
আমার মহাপীঠ অপ্রকট রয়েছে, তুই তা! প্রকাশ 
কর।' সাধককৃণচুড়ামণি জিজ্ঞাস! করলেন, 
“মা, আমি কোথায় তোমার মন্বাপীঠের সন্ধান 
করবে! 1” কালীবর তপন্থী প্রত্যাদিষ্ট হলেন 
ধৈববাণীর দ্বার! -পগঙ্গাতীর অনুপরণ করে 
ক্রমাগত দক্ষিণে অগ্রসর ₹, দেখতে পাবি 
এক নিবিড় জঙ্গল ও বেত্রবন ; এমনি জায়গায় 
আমার সন্ধান করিস।” ইদানীংকালের 
মুখ্যতঃ কুস্তকারসমাজ-অধাাষিত কুমারটুপীতে 
ভাগ্যবান তপবিপ্রবব এইভাবে উপস্থিত 
হলেন। তার মনে হলে! দৈবাদেশে হয়ত এই 
স্থানেরই আভাদ দেওয়! হয়েছিল। এই 
প্রতীতির বশে তিনি আসন পরিগ্রহ করলেন 
এবং কঠোর তপে নিরত হলেন | জগম্মাত| 
তুলেন, আত্মপ্রকাশ করলেন শ্রীন্রী৮ 
পিদ্ধে্ব্বী কালীমাত| রূপে । 

মাড়া মহামায়া! সুস্পষ্টভাবে ভক্তবর 
কালীবর তপবীকে জানালেন, "তুই এখানে 
পিদ্ধিলাত করেছিল, সেকারণ আজ থেকে এটা 
সিদ্ধগীঠ এবং আমি ৮পিদ্ধেশ্বরী নামে পরিচিত 


সিদ্ধেশ্বরী মন্দির 


৬৩৫ 


রইলাম, তবে এখনও মহালীঠে পৌছাতে 
পারিসনি। এখানে আমার নিতাপৃজার 
বাবস্থা করে আনও দক্ষিণে অগ্রসর হ:” মা 
অস্তহিতা হলেন । জগন্মাতৃবাকা অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করলেন কালীবর--নিতাপৃজার ভার 
বাস্ত করলেন এক সন্নাসী শিষ্তের উপরে। 


এইভাবে দিন যায়, বৎসর যায়, যুগযুগান্তর 
অতিবাহিত হলে! । শ্রীই৬সিদ্ধেশ্বরী কালী- 
মাতা তখনও অরণোর গহনে। এমনি সময়ে, 
শোনা যায়, এক ম্লৌকিক ঘটন| ঘটতে দেখা 
গেল। কুম।রটুলীর মিত্র বশ বর্ধিষু। ও 
ক্টিসম্পন্ন ; এ পরিবারের একটি দ্্ধবতী 
গাভী নিয়মিতবূপে দুধ না দেওয়ায় পরিবারবর্গ 
কৌতৃহলপরবশ হলেন। অনুসন্ধানে জান। 
গেলো! যে, ধেনুটি বনের গহনে প্রবেশ ক'রে 
মাতৃমুত্তির সম্মুখে দুগ্ধ নিঃসরণ করে! এই 
অলৌকিক ঘটনায় মুগ্ধ হলেন মিব্রবংশীয়গণ, 
তার। প্রবর্তন করলেন মাতার নিতাপৃজ!র। 

কালে সন্্যাসি-পরম্পরায় তন্ত্রবিহিত আসনে 
ঘট স্থাপিত হলে! আচ্ছাদন পড়লো গোঁল- 
পাতার। এইভাবে মাতৃপুজ। সম্পন্ন হতে 
থাকলে!। ইদাশীংকালের চিৎপুর সেই 
সুদূর অতীতে ছিল নদীগর্ভে। শোনা যায় 
সাধকশিরোমণি রামপ্রসাদ নৌকাবিহারে 
যাওয়ার সময়ে তার মুখনিঃসৃত মাতৃনাম 
শ্রবণের পর থেকে মা হয়েছেন পশ্চিমাস্ | 

স্মরণ করুন সেই সূর্দূর কয়েক শতাবী 
অতীতের কথা-_দঘুাদলসমাকীর্ণ কুমারটুলী। 
তাদেরই সহযোগিতায় মাতার অর্চন! সুসম্পন্ন 
হতে| ) সেই হিসেবে মায়ের “ডাকাতে কালী” 
নাম | পরিশেষে শেষ সন্নাসী সেবক 
কালক্রমে বৃদ্ধ হলেন। তখন আর সেব! 
চালাবার জন্ম সন্ন্যাসী পাওয়া গেলে না। 


উড 


অতঃপর সেই লঙ্লানী সেবকনিয়োগার্থে এক 
অ্রাজ্মণসন্তান-সংগ্রছের নিরশে দেন। এমন 
সময়ে মহামায়ার ইচ্ছায় সন্মুখবতাঁ নদীর 
ওপর ভেসে যাচ্ছিলো একটি খড়ের চাল! । 
দস্যুদল মনে করলে! কিছু প্রাপ্তিযোগ 
এসেছে_সুতরাং চালাটি তার! তীরে 
উঠালে!। কিত্ত এ কি? এই চালাঘরের 
আশ্রয়ে উপনয়ন সংস্কৃত ছুটি ব্রাহ্গণ$্মার ! 
সন্ন্যাসী কুমারঘ্বয়কে দীক্ষিত করলেন এবং 
পৃজার্চনার কাজে ব্রতী করলেন। ঘটনাটির 
কিছুদিন পরে সন্নালী দেইরক্ষ। করেন। পরে 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তষ বর্ধ--১১শ সংখা! 


রী 

ম! ভাগীরথী সরে চললেন, এক কালের 
নদীগর্ডের উপর পথ নিমিত হলে । প্রতিঠিত 
হলেন শ্রীশ্রীমদনমোহছন জীউ । জোড়ার্সাকোর 
পরম বৈষ্ণব শ্ামলাল মল্লিক ও বিনোদবিহারী 
মল্লিক গাড়িতে চড়ে যদনমোহন-দর্শনে 
প্রতাহ আসতেন। তবে মাকালীর কাছে 
ষেতেন না। একদা শ্রীশ্রীঞঠমদনমোহন জীউ 
এবং স্্রীপ্ী/সিদ্ধেস্বরীমাতা বপ্রে এই ছুই ভক্ত- 
সমক্ষে উপস্থিত হয়ে ভেদজ্ঞান পরিহার 
করতে বলেন। তখন থেকে তারা মায়ের 


কুমারযুগল সংসারী হুন। তদবধি মা ভুক্ত--বর্তমান মন্দির তাদেরই কীতির সাক্ষা 
লিদ্বেশ্বরী গৃহীর ঘরে পৃ নিচ্ছেন। বহুন করছে । 
আত্মরক্ষা 
“অবধূত চট্টোপাধ্যায়" 
ওহে বিশ্বপিতা ! মাটির তিলক একে 


ভালে মোর, যেন ছিন্ন করে ভূম! থেকে, 
যখন আমাকে জন্ম দিলে এ জগতে, 
সাজালে আমাকে তেজে সেই ক্ষণ হ'তে 
নিজেকে রক্ষার জন্যে ; যে মুহূর্তে তাই 
আমার অন্তিত্বটিকে ক্রোধান্ধ অন্যায় 
এসেছে সদর্পে কাছে চুণণ ক'রে দিতে, 
তখনি জেগেছি আমি তড়িৎ গতিতে, 
দিয়েছি প্রবল বাধা ; করেছি ঘোষণা 
“যতক্ষণ আছে শ্বাস আমি মরব ন1। 
অক্লান্ত সংগ্রাম ক'রে তোমার সাক্ষাতে 
ফিরিয়ে দিয়েছি তাকে অস্তিম আঘাতে । 
প্রাণ দিলে তার সাথে দিলে অধিকার 
মৃত্যুপণে সে পবিত্র দায়িত্বরক্ষার | 


স্বামী অথণ্ডানন্দের স্ম্ৃতিসঞ্চয় 


[পূর্বানুবৃত্তি ] 
[ ভক্তের ডায়েরি হইতে ] 


৩০।১২1৩৬। পূর্বদিন রাত্রে বামী অখণ্ডানন্দ 
কিছু খান নাই, পরদিন সকালে একটু হর্বল-_ 
বলিতেছেন, “দেখ, খেয়ে হুর্বল-সে বড় 
খারাপ ; আর এ ন| খেয়ে দুর্বল_এ ভাল, 
এতে আত্মশক্তি বাড়ে।” একটু চুপ করিয়! 
আপন মনে বলিতেছেন, “দেখাও, প্রভূ, দেখাও 
_এই বুড়ো হাড়ে তোমার খেলা, দেখাও 
তোমার কত শক্তি !” 

চে রঃ রঃ 

সকাল ন-টার ট্রেনে বাঁনাথাট হইতে একটি 
ভক্ত ও একটি মহিলা আসিয়া মহারাজকে 
প্রণাম করিয়া বপিলেন। তাহার! দীক্ষার্থা। 
সঙ্গে আসিয়ান স--,বাবার একটি প্রিয় 
সস্তান। মহিলাটি সএরই দিদি, বহুদিন 
যাবৎ তাহার মুখে বাবার কথ! শুনিয়াছেন, 
এখন যামী-ন্ত্রী দীক্ষালাতের আকাজ্জ! ব্যক্ত 
করিলেন । 

বাব! চেয়ারে বেশ জহাকিয়া বসিয়। মঠে 
তাহার প্রথম দীক্ষার্দানের কথা শুরু করিলেন £ 

“্মঠে দক্ষিণদেশ থেকে একটি ছোকর৷ 
এসেছে দীক্ষাঁর জন্য, রেলে কাক্ক করে, অনেক 
খরচপত্র ক'রে তো এসেছে। বিবাহিত। 
দাদার (মহাপুরুষ মহারাজের ) তখন অসুখ । 
যঠে ওর] ধরে ব'সল “মহারাজ, আপনাকেই 
দিতে হবে । আমি বললামঃ 'য| কখনো 
ক'রব না ভেবেছি, তাই করতে হবে? 
সামীত্ী অবশ্য অনেক আগেই বলে 
দিয়েছিলেন_ভ্রযণের সময়ে মাঝে মাঝে 
শিখিয়ে দিতেন-_এই এই মন্ত্র, এই এই ইন্ট।' 


বুঝতাম না কেন এসব বলছেন আমাকে । 
তারপর চিঠিতেও লিখতেন-_“মাথ| মুড়াও, 
চেল! বানাও।' তখন একটু একটু বুঝলাম । 
কিন্তু বিবাহিত লোককে দীক্ষা দেবে! না-_ 
এ একেবারে বরাবর ঠিক ছিল। 

“তাই মঠে এ নিয়ে মনটা খুব খারাপ। 
বিকেলবেলা খাটের ওপর বসে আছি একল।, 
--শেষে কেশব সেনের বাড়িতে ঠাকুরের কথা 
ঠাকুরই মনে তুলে দিলেন। যেন ম্প্ট 
দেখদ্ি-একঘর লোকের মধো ঠাকুর 
বলছেন, “কেশব.** এবার ছুরিতে ভাই-বোনের 
মতো বাস কর।."'আমিও ঠিক করলুম-_-যত 
বাছাধন আসবেন, এই এক কথ] বলব । 
প্রথম প্রথম প্রতিজ্ঞা লিখিয়ে নিতুষ--“তাই- 
বোনের মতো! বান ক'রব।' আরে কাজলের 
ঘরে থাকতে গেলে একটু কাজল লাগবেই, 
তই বাচাতে চেষ্টা কর।” 

এই কধার পর বাব একটু চারিদিকে 
চাহিলেন। ঠিক চেয়ারের পিছনে ভক্তকে 
ডেস্কে চিঠিপত্র ও 'স্মতিকথ।' লিখনরত দেখিয়া 
বলিলেন, “ও, তুই বুঝি এখানে বসে বসে গল্প 
শুনছিলি? এত গল্লের মধো কি লেখা হয়? 
এখন একটু এ ঘরে গিয়ে লেখ ।” 

ভক্ত উঠিয়! গেলে পর বাব! বানাথাটের 
ভক্তদের আরও কাছে ডাকিয় গ্রশ্নাদি 
করিলেন এবং কিছু বলিলেন। তারপর 
তাহার! সান করিয়া দীক্ষার জন্য প্রস্থত হইতে 
গেলেন। 

রাসপৃণিমার সন্ধায় বাবা নতুন পেরাণু- 
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লেটরে করিয়। আশ্রমের মাঠে বেড়াইতেছেন। 
খানিক পরে পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের উদয় লক্ষ্য 
করিয়! চাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়! আপন 
মনে গাহিতেছেন-চজ্্ বিতরে জ্যোতি 
তোমারি। তারপর অন্ফুটঘরে আরো কয়েক 
লাইন গাহিলেন। ঠাণ্ডা পড়িতেছে দেখিয়। 
দেবকর| গাড়ি বিনোদ-কুটিরে ফিরাইয়। 
লইয়া গেল। 

ম্যাজিক লঠন (15069108100 অ) ঠিক কর! 
হু এবং ম্লাইড দেখানো হয়। কতকগুলিতে 
যামীজীর বাণী ছিল সেগুলি একজন জোরে 
জোরে পড়িয়। শোনায়। শুনিয়। বাব! 
বলিলেন, "ম্বামীজীর কথা -ধেঁনব 817009£915 
169! ( আন্তরিকভাবে অনুভব) করিস? 
«গ্রামার কাপুরুষত! হূর্বলতা দূর কর। মা, 
আমায় মানুষ কর।'-এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা 
যামীজী শিখিয়েছেন ।” 

ঠাকুর কিভাবে কতভাবে দীক্ষ। দিতেন__ 
সেইসব প্রসঙ্গ হইল । তখনি সারাংশ লিপিবদ্ধ 
করাইয়। "্মৃতিকথা'র অন্তর্তৃক্ত করিবার জন্য 
বলিলেন।* একদিন রাণী শরৎস্বন্বরীর 
অনেক কথ! বলিয়। শেষে বলিলেন, 
“পাধুদের ধে ত্যাগ তপস্ম!, তার চেয়ে 
কম নয়। দরিদ্র ব্রাঙ্গণকন্যা, জমিদারের 
বধূ, অল্প বয়সে বিধব! হন। হস্তে জমিদারি 
চালাতেন এবং জনসেবা করতেন। সঙ্গে 
পঙ্গে ছিল বার-ব্রত, তপস্য!, পৃজা, পাঠ।” 

ঙ্ পা গ 

৫।৬ জনের দীক্ষ! হইল। সারাদিন বাবার 
শরীর খুব খারাপ। সন্ধযাবেল। বলিতেছেন, 
“চিঠি আসলেই বুঝতে পারি, কি আসছে 
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উদ্বোধন 
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আঙঞজ অনেক সাধুসঙ্গের কথ! বলিলেন : 
কামরাজ তান্ত্রিক মায়ারাম অবধৃত; গন্ভীরনাথ, 
তাস্করানন্দ, ত্রৈলল স্বামী প্রভৃতির কথা । পরে 
গঙ্গোত্রীর পথে ভ্রমণকাহিনী ও এক গহায় এক 
ব্রঙ্মচারীর তপস্ার কথা বলিয়া শেষে 
বলিলেন ; গঙ্পোত্রীর জল পাঠিয়েছিলুম - 
স্ানযাপ্রার আগেই বরানগর মঠে পৌঁছায় । 

“্কামরাজ তান্ত্রিক জিজ্ঞেস করেন, “কি 
চাও? আমি বলি,'ন শোচতি, ন কাজ্ষতি 
--এই অবস্থা চাই। তিনি করুণভাবে 
আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার অস্বাকে 
চাও ন1? আত্মবজ্ঞান চাও ?, 

“মায়ারাম অবধৃত চারবার চার ধাম 
করেছেন। তিনি খুব ত্যাগী, বিখ্যাত 
মহাপুরুষ | গ্রামের বাইরে আসন করতেন, 
একজন একট! কম্বল দিতে এসেছে। তিনি 
নিজের পুরানে| কম্বলটা দেখিয়ে বললেন, 
"কম্বল? এই তো।” 

'ভাস্করানন্দ কাশীতে খুব স্নেহ করতেন, 
একদিন নিজহাতে খাওয়ান। 

প্ত্রেলঙ্গ স্বামী সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন, 
বিশ্বনাথের অংশ আছে। তিনি রাস্তায় 
ঘাটে পড়ে থাকতেন। তাঁকে এক সময় 
ম্যাজিস্ট্রেট 0০18 (গবিন) সাহেবের কাছে 
ধরে নিয়ে যাঁওয়। হয় ও বিচার হয়। সাহেব 
তার নিবিকার তাব দেখে তাকে ছেড়ে দেন 
এবং হুকুম জারী করেন. “গঁকে কেউ কিছু 
বলবে না।' উচু ঘাটের ওপর থেকে গঙ্গায় 
ফেলে দিত' কুম্তক ক'রে ভাগতেন। গরমে 
তণ্ত ফুটপাথে, মাঘ মাসে শীতের রাতে 
একগল। গঙ্গাজলে থাকতেন। খুব যোগী 
শীত-গ্রীষ্ম, যান-অপমান, ক্ষুধ!-তৃষ্জ। কিছু বোধ 
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দেই। ও-একট। হয়ে গিছল--খুব হঠযোগ 
করেছিলেন প্রথমট1। এক. গরীব বুড়ী ওকে 
এক হাড়ি দই দেয় গঙ্গার ঘাংট। তিনিষে 
আসে তাকে একটি ক'রে ফে।ট1! দেন আর সে 
টাকা-পয়স! দেয়। এমনি ক'রে অনেক টাকা 
হ'ল, সব টাক! পেল সেই বুড়ী। আর 
একদিন একটা দুষ্টু লোক সহজে অনেক টাকা 
পাবার লোভে তার কাছে এইরকম একইাড়ি দই 
দেয়। ব্রেলঙ্গ বামীও প্রথম যে লোকটি এল 
তাকেই এক পয়সায় ইাড়িগুদ্ধ দিয়ে দিলেন ।” 
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি । বহরমপুর টোল 
হইতে এক অন্ধ পণ্ডিত আলাপ-পরিচয়ের 
আকাজ্জায় বামী অখগ্ডানন্কে পত্র দিয়াছেন । 
দিন স্থির করিয়া তাহাকে উত্তর দেওয়া হইল। 
যথাদিনে যথাসময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন । 
তাহার নাম বিধিনাধথ মুখোপাধ্যায়_-জন্মান্ধ, 
অপরের পড়] শুনিয়! শুনিয়া! ইনি প্রায় 
ষড়দর্শন অধিগত করিয়াছেন, পরীক্ষায় 
উপাধিও পাইয়াছেন। অপবে ইহার হইয়া 
লিখিয়া৷ দেয়। তিনি প্রণাম করিয়! উঠিয়াই 
মহারাজের প্রেরিত চিঠিধ!ণি আছে।পাস্ত মুখস্থ 
বলিলেন। বাবা খুব খুশী হইলেন এবং 
স্মৃতিশক্তি-বিষয়ক দু-একটি গল্প বলিলেন । 
কথাপ্রসঙ্গে বিধিনাথ পণ্ডিত কি কথা 
বলিয়াছেন, বাব! তদ্ৃত্তরে বলিলেন, “আরে 


যামী অধণ্ডানন্দের স্বৃতিসঞ্চয় 
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তুমি তো' প্রজ্ঞাচচ্ষু।” একটু পরে বিধিনাধ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি ন্যায় পড়েছেন? 
ন্যায় ন] পড়লে বেদাস্ত বোঝাই যাবে ন1।' 
বাবা বলিলেন, “কই বাপু; ন্যায় সেরকম 
পড়িনি, বেদান্ত একটু-আধটু পড়তে হয়েছে। 
যতটুকু যা বোঝবারঃ যেমন বুঝিয়েছেন 
বুঝেছি। আর, সব দর্শন শান্তব্যাখ্যা তে। 
ফ্লোকের বাহাদুরী বাকাচাতুরী- বাগবৈধরী 
শব্দঝণী পণ্ডিতানাং ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে_ 
এতে! শঙ্করই বলেছেন ।” 

একটু পরে শিবপ্রদঙ্গ আলিয়া পড়িল। 
বিধিনাধ পর্ডিত শিবদুর্গার মিলন-কুলহাত্বক 
৪1৫টি শ্লোক বলিয়! ব]াখা| করিলেন । বাব! 
খুব আনন্দে শুনিতে লাগিলেন এবং ছ্- 
একটি লিখিয়া লইতে বলিলেন। শেষে 
বিধিনাথ বলিয়! গেলেন, 'আবার আসব, 
ভুলবেন না, একল| আসতে পারি না তাই।' 

কয়েকদিন পরে গঙ্গাতীরের অগ্নিহোত্রী 
বেদশান্ত্রী এক ব্রাঙ্গণ আসেন ও বেদগান 
করেন এবং কথ। হয়--তিনি আশ্রমে আসিয়। 
বেদ অধাপন1 করিবেন । তিনি বলেন--শুধু 
ব্রাহ্ণকে পড়াইবেন, তবে অপরেরা শুনিতে 
পারে। শেষ পর্যস্ত আসেন নাই, বোধ হয় 
অব্রাক্গণর শোনে- ইহা তাহার অভিপ্রেত 
ছিল না। 


যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে 


শ্রীনির্মলচন্দ্র ঘোষ 


ভারতবর্ধের অতীত ইতিহাস পর্যালোচন! 
করলে জান! যায় যে, আর্ধগণ স্বর অতীতে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিষ অঞ্চলে গোমল 
উপত্যকায় ও পঞ্জাবে বসবাস করতেন। 
পঞ্চনদী প্রবাহিত বলে স্থানের নাম হয়েছিল 
পঞ্চনদ ব! পঞ্জাব। শাস্ত্রে যে সপ্ত সিম্ধবঃ' 
উল্লিখিত আছে তারই অংশ হ'ল পঞ্জাব। 
এঁতিহাস্বিকগণের মতে আর্ধ খধিগণ যে যুগে 
বেদ লিপিবদ্ধ করেন সেই বৈদিক যুগেই তারা 
প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েন এবং 
সেই ভূখণ্ডকে বল। হ'ত আর্ধাবর্ত। তবে শাস্ত্র 
বলেন! যে, আর্ধগণ বাইরে থেকে ভারতে 
এসেছিলেন । 

অতি মাদিম যুগে পঞ্জাবের নদ নদী 
পাহাড় ও সমতল ক্ষেত্র মাধ খধিগণের বেদ- 
গানে, যজ্ঞ ও পুজার মন্ত্রধ্বনিতে মুখরিত হয়ে 
উঠত। খধিগণ নির্জন গিরি-গরহায় বনে- 
উপবনে ভগবানের আরাধনা করতেন | এ 
কারণে প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই সমগ্র 
পঞ্জাবই এক মহান তীর্থ। কালে পঞ্জাবের 
সিন্ধু (10৫5৪) নদ হতেই ভারতবাসীদের 
নাম হয়েছিল হিন্দু আর ভারতবর্ষের নাম 
হয়েছিল হিন্দুস্থান। 

বৈদিক যুগের পরে এল পৌরাণিক যুগ। 
মারি কবি বালীকির রামায়ণে যদিও পঞ্জাব 
অঞ্চলের বিশেষ কোন বিবরণ লক্ষিত হয় নাঃ 
তবে ধরে নেওয়! যেতে পারে যে, সে সময়েও 
পঞ্জাবের রনে-উপবনে পাহাড়ে খষিদের 
আশ্রম ছিল; রাজগণ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা 
করতেন এবং যাগ-যজ্ঞ হোম ইত্যাদ হ'ত। 


মহাভারতে এবং অন্যান্ত পুরাণে এতদঞ্চলের 
অনেক তীর্থের উল্লেখ আছে। কিন্ত এমন 
অনেক তীর্থের কখ। আছে য| ঠিক কোন্‌ স্থানে 
তা এখন বল। যায় না| 

ভগবান বুদ্ধ ( ৬২৩-৫৪৪ খুষপূর্ব ) যখন 
উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, তখন ও 
তৎপরৰতাঁ কিয়ংকাল পর্যস্ত পঞ্জাবে হিন্- 
ধর্মই প্রবল ছিল। বুদ্ধের সযসাময়িক 
মহাবীর যখন উত্তর ভারতে জৈন ধর্ম গ্রচার 
করলেন তারও বিশেষ কোন প্রভাব পঞ্জাবের 
উপরে পড়েনি। 

বর্তমান এতিহাসিক যুগের প্রারস্ভ হতেই 
পুণ)ভুমি ভারতবর্ষ বার বার বৈদেশিক 
আক্রমণে বিপর্যস্ত হয় এবং শুরু হয় হিন্দুধর্মের 
তথ| ভারতবর্ধের ছুঃখময় ইতিহাল। ৫১৮ 
খষ্টপূর্বে পারষ্যের রাজ! ডেরিয়াস্‌ (198109 ) 
পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ ক'রে হিন্দু 
রাজাদের পরাজিত করেন। পঞ্জাব প্রায় 
একশত বৎসর পারস্যের অধীন থাকে। 
তাবপর ৩২৭ খুষ্টপূর্বে ম্যাসিডনের রাজ! 
আলেকজান্দার (419%009£ ) হিন্দুকুশ পর্বত 
অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষ আক্রমণ এৰং 
পঞ্জাব অধিকার করেন। আলেকজান্দারের 
মৃত্যুর পরে চন্্রগুগ্ত-মৌর্য পঞ্জাবের স্বাধীনতা 
ফিরিয়ে আনেন। 

সম্রাট অশোকের সময়ে (২৭৩-২৩২ খৃউী- 
পূর্ব) পঞ্জাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হ'ল আর 
নানা স্থানে নিমিত হয় বৌদ্ধ বিহার. ভভৃপ ও 
মঠ। তার ধ্বংসাবশেষ এখনও প্ঞজজাবের 
আশে পাশে দেখা যায়। এ সময় হতে হিন্দু 


অগ্রহায়ণ; ১৩৭৯ ] 


ধর্ম হয়ে পড়ল অনাদৃত, আর হিন্দু তীর্থগুলি 
হতে লাগল জনশূন্য। সত্তর অশোকের 
মৃত্যুর পরে পঞ্জাবে গ্রীকগণ আবার ছোট 
ছোট র্বাজ্য স্থাপন করল। তারপর প্রথমে 
শকের1, তারপর কুশানের! পঞ্জাব অধিকার 
করে। তাদের রাজধানী ছিল উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের পুরুষপুরে, যার বর্তমান নাম 
পেশোয়ার । কয়েক শত বৎসর পরে মগধের 
গুপ্ত রাজবংশের সমুত্রগুধট ( ৩৩০-৩৮০ খষ্টাব্দ ) 
পঞ্জাব অধিকার করলেন, কিন্তু তার শত 
বৎপর পরেই হুনেরা পঞ্জাৰ অধিকার করে। 
তার! শ্ব্টীয় ষ্ঠ শতাব্দীর মধাভাগ পর্বস্ত 
পঞ্জাবে রাজত্ব করে; তারপরে সম্রাট হর্ববর্ধন 
পঞ্জাব অধিকার করেন । হর্ধের রাজধানী 
ছিল পঞ্জাবের থানেশ্বরে আর উত্তর প্রদেশের 


কনৌজে। যদিও তিনি নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, 


ছিলেন, তথাপি তার সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধ 
ছিল, এবং তিনি বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন সকল 
ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক দ্বিলেন। তার মহৎ 
অ!চরণে সকল তীর্থ আবার জাগ্রত হয়ে উঠে। 
মঠ-মন্দিরের নির্মাণ ও সংস্কার হয়। দেশে 
আবার ধর্মের প্রবাহ বইতে থাকে । হ্র্ধ- 
বধনের সময় চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে 
আগমন করেন। তিনি তার রোজ-নামচার 
এদেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখে গেছেন। 
তখন তারতের সর্বত্র বৌদ্ধধর্ম খুব প্রবল ছিল। 
কিন্তু সে সময়ে বৌদ্ধ মন্দিরের মতো! এদেশে 
অনেক হিন্দু মন্দিরও ছিল। দৃঃখের বিষয় 
সম্রাট হ্ধবর্ধনের মৃত্যুর পরে তার বিরাট 
সাম্রাজা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। 
আর সে-সব রাজো রাজত্ব করতে লাগলেন 
রাজপুত আখ্যাধারী ছোট ছোট রাজা । 

খর্টীয় অষ্টম ও বম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে 
মহান শঞ্ষরাচার্ধের আবির্ভাবে আষার সমগ্র 


যে তীর্থ আজও জাছে পঞ্চনদের দেশে 


৬৪১ 


ভারতে হিন্দুধর্মের বিজয়-পতাক!] উদ্ভোলিত 
হ'ল। তিনি তার ষল্পামু জীবনে আসমুদ্র- 
হিমাচল ভ্রমণ ক'রে অন্যান্য ধর্মমত খণ্ডন ক'রে, 
নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ক'রে বেদাস্তের 
অদ্বৈত মত প্রতিঠিত করলেন। তিনি অনেক 
লুপ্ত তীর্ঘ উদ্ধার করেন এবং তার 
অনুপ্রেরণায় অনেক জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার ও 
নৃতন মন্দির নিমিত হ'ল। 

খায় একাদশ শতাব্দীর প্রথম হতেই শুরু 
হ'ল পাঠান ও মোগলদের বারে বাৰে ভারত- 
আক্রমণ। তারা মঠ মন্দির লু$ঠন ও ধ্বংস 
ক'রত আর ক'রত অগণিত নরহ্ত্যা। তার! 
আসত উত্তর-পশ্চিম দ্রিক হতে, তাই পঞ্জাবের 
উপরেই পড়ত প্রথম ও প্রবল আক্রমণ আর 
হ'ত ধ্বংসলীল।। প্রথমে পাঠানগণ তারপর 
মোগলগণ পঞ্জাৰে প্রায় আটশত বৎসর 
আধিপতা করে । এই সময়ের মধ্যে পঞ্জাবের 
প্রায় সব প্রাচীন মন্দিরই ধ্বংস হয়। তাই 
পঞ্জাৰে এবং এমন কি সমগ্র উত্তর ভারতে আজ 
আর ধ্বংসাবশেষ ছাড়! সুদুর অতীতের কোন 
মন্দির নাই। 

ষোড়শ শতাবীর গ্রথমার্ধে মোগল 
রাজত্বের প্রারস্তে গুরু নানক পঞ্জাবে শিখ- 


ধর্ম প্রচার করেন। শিখগণ নিরাকার 
ভগবানের উপাসক। বেদেও নিরাকার 
তরঙ্গের উপাসনার বিধি আছে। শিখদের 


অপর ধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ নাই। ভক্ত 
কৰি জয়দেবের গানও শিখদের গ্রন্থসাহ্বে এ 
লিপিবদ্ধ আছে।._. কালে শিখগণ পঞ্জাবে 
অনেক মন্দির নির্ধাণ করেন। শিখ মন্দিরকে 
গুরুদ্বারা 'বল! হয়। মুসলমান রাজত্বের 
শেষ ভাগে মহারাজ! রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবে 
শিখ রাঞ্জত্ব প্রতিষ্টা করেন। মহারাজ], 
রণজিৎ সিংহ শিখ গুরুঘারা ও হিল মন্দিয় 


৬৪২ 


উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দিলেন । তিনি প্রাচীন 
হিন্দু মন্দিরের সংস্কার ও বায়ভার-নির্বাহের 
জন্ম অনেক অর্থ প্রদান করেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধান্তাগে, 
মহারাজা রণক্ষিং সিংহের মৃতার পর, 
ংরেজর। পঞ্জাব অধিকার করে। বিংশ 
শতাব্দীর মধাভাগে ভারতবর্ধ যাধীন হওয়ার 
পর পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ মুসলমান-সংখা- 
গরিষ্ঠ বলে পাকিস্তানের অন্তর্গত হ'ল. আর 
পর্বাংশ রইল ভারতের ([70180 00100) 
মধ্যে। বর্তমান প্রবন্ধে এই পূর্ব পঞ্জাবের 
ভীর্থস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! হ'ল, 
ধ্দও এই পঞ্জাব এখন তিনটি প্রদেশে বিভক্ত, 
তার পশ্চিমাঞ্চলের নাম পঞ্জাব, পূর্বাঞ্চলের 
নাম হরিয়ানা আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাম 
হিমাচল প্রদেশ। 

আদি বদরি 
তত্র পুণাতমং তীর্থ, প্রক্ষাবতরণং শিবম্‌। 
যন্ত্র সারতৈরিট্র। গচ্ছন্তাবভূখং দ্বিজাঃ | 
(মহাভারত: বনপর্ব, ৮৭1৩) 

[ধৌমা খধষি মহারাজা যুধিঠিরকে 
বলিলেন, “সেখানে পুণ্যতম ও মঙ্গলময় 
প্ক্ষাবতরণ তীর্থ আছে, যেখানে সারষত 
নামক যজ্ঞ উদ্যাঁপনকারী ব্রাহ্ছণগণ ফলা 
করেন। ] 

আদি বদরি কাঠগড়ের প্রায় তিন 
কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। কাঠগড় 
বিলাসপুর শহরের কুড়ি কিলোমিটার উত্তরে। 
বিলাসপুর জগধি শহরের প্রায় ষোল 
কিলোমিটার উত্তরে। 

আদি বদরিতে শ্রীনারায়ণের প্রাচীন 
মন্দির বিখ্যাত। শিবলিক পর্বতমালার 
উপরে যেখানে পুপ্যতোয়। লোতহিনী সরবভীর 
উৎস; সেখানে এই মদির অবস্থিত অনভি- 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ব--১১শ সংখা। 


দুরে পুণাতোয়! যমুনা মাশি প্রবাহিত যে 
ঝ+ণ| হতে সরষতী৷ উত্থিত হয়েছে, পুরাকালে 
সেটি একটি অশ্থখ ৷ প্লক্ষ) বৃক্ষের নীচে ছিল) 
তাই তীর্থের নাম ছিল প্রক্ষাবতরণ তীর্থ বা প্রক্ষ 
ভীর্থ। লোতবিনীর নাম ছিল প্রক্গ-গ্রঅবণ | 
কথিত আছে, সুষ্টিকর্ত! ব্রহ্মার প্রার্থনায় 
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ ব্রচ্জার শতবর্ধ জীবন পর্ধস্ত 
এই তীর্থে অবস্থান করতে রাজী হুন। 
মহাভারতে বগিত আছে যে পুরাঁকালে 
প্রক্ষাবতরণ তীর্ধে মহারাজা যধাতি যজ্ঞ ক'রে 
দেবরাজ ইন্দ্রকে তুষ্ট করেন। এ সম্বন্ধ 
মহাভারতের নিয়োদ্বত শ্লোকটি ভ্রষ্টরবা £ 
আনত্রেৰ নহুষে| রাঁজ। রাজন্‌ ক্রতুতিরিষউবান্‌। 
যথাঁতি বহুরতত্ৌতৈরঘত্রেন্তর মুদমভাগাত॥ 
এতত- প্রক্ষাবতরণ-যমুনাতীথমুততমম্‌। 
এতত: বৈ নাকপৃষ্স্য দ্বারমাহর্মনীধিণ: £ 
(মহাভারত, বনপর্ব, ১২৯১ ০১৩) 
[ হে রাজন্‌, এই স্থানেই নহুষ রাজা যজ্ঞ ঘারা 
ইফ$ল'ভ করিয়াছিলেন। এখানে যযাতি বহু 
রত্ব ও তোক্গাবন্থ ঘারা ইন্দ্রকে পূজা করিয়া 
তুষ্ট করেন। ইহাই প্রক্ষাবতরণ ও উত্তম 
যমুনাভীর্থ। জ্ঞানিগণ বলেন ইহাই বর্গের 
ঘ্বারহরূপ। | 
হরিবংশেও প্লক্ষতীর্থের উল্লেখ আছে। 
আদি বদরিতে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরও 
আছে। আরদি ব্রি হতে প্রায় ছয় 
কিলোষিটার উত্তরে পাহাড়ের উপরে একটি 
দেবীমন্থ্ির আছে 
চমকৌর 
আদেস তিসৈ আদেস 
আর্দি অনীল অনাদি অনাহুত। 
যুগ যুগ একে! বেশ ॥ (জপজী সাহেব) 
[ প্রণাম, তাহাকে প্রণাম । যিনি আদি, 
মিয়ঞ্ীন) ' অনাদি, বয় এবং যুগে যুগে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ] 


অপরিবতিত তাহাকে নমস্কার। ) 

রুপর শহরের প্রান্ম কুড়ি কিলোমিটার 
দক্ষিণ-পশ্চিমে চমকৌর অবস্থিত। রুপর 
রেলপথে অন্বাল। হু'তে চুরানববই কিলোমিটার 
দুরে। ৰ 

চমকৌর শিখতীর্থণ এখানে শিখদের 
কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। 

আওরঙ্গজেবের মোগল সৈন্য যখন আননা- 
পুর অবরোধ করে, তখন দশম গুরু গোবিন্দ 
সিংহ আনন্্পুর পরিত্যাগ ক'রে চমকৌরে 
কিছুকালের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই 
ঘটনার স্মৃতিচিহন্রূপ চমকৌরে দম্দম। 
সাহেব নামে গুরুদার| নিমিত হয়। 

চমকৌরে যখন অসংখ্য শক্রসৈন্ত গুরুজীর 
আশ্রয়স্থল ঘিরে ফেলেছিল, তখন তিনি তার 
হই পুত্রকে শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠান। 
তার সেই ছুই পুত্র আর তাদের ম্গে সাইগ্রিশ 
জন শিখ বীর যুদ্ধে প্রাণ হারালেন। তাদের 
স্মৃতিমন্দিরন্ূপে নিগ্নিত হ'ল শহিদ্দগড় বা 
কোতলগড় গুরুদ্বার|। 

গুরুগোবিন্দ সিংহ যখন মোগল সৈন্যের 
অজ্ঞাতে চষযকৌর পরিতাগ করলেন, তখন 
জীবন সিংহ সেখানকার শিখ সৈন্যের 
অধিনায়ক হুয়েছিলেন। তার স্মৃতির উদ্দেশ্টে ও 
চমকৌরে একটি গুরুদ্বার৷ আছে। 

চমকৌর পরিত্যাগের সময় গুরুগোবিন্দ 
সিংহ তার প্রিয় শিষ্ত সম্ভ সিংহকে নিজ হস্তে 
তিলকে ভূষিত করেছিলেন । তিলকস্থান 
নামক গুরুদ্বারাটি সেই স্থৃতি বহন করছে। 

কপরের কাছে কোট্ল। নিহাং গ্রামেও 
একটি গুরুদ্বারা৷ আছে। গুরুগোবিন্দ সিংহ 
তার আননদপুরের দুর্গ পরিত্যাগ ক'রে অন্তর 
যাওয়ার পথে কোট্ল! নিহাং-এ কিছু সময়ের 
জন্য অবস্থান করেছিলেন, তারই স্মতির 


যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে 


৬৪৩ 


নিদর্শন এই মন্দ্ির। 
ছসৈনী 
বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা চ ত্বং বিষুঃঃ পরিপালকঃ | 
ত্বংশিৰঃ শিব: শিবদোহনস্তঃ সর্বসংহারকারকঃ॥ 
(হিমালয়কৃত শিবস্তোত্র ) 
[হে শিব, আপনি সৃষ্টিকর্ত| ব্র্ম/, আপনি 
পালনকর্তা বিষু* আপনি অপার মঙ্গলদায়ক, 
আপনি অনস্ত সর্বসংহারকাবী । ] 
পঞ্রাবের অন্বাল৷ শহরের প্রায় সাইব্রিশ 
কিলোমিটার পূর্বদিকে হুসৈনী গ্রাম অবস্থিত। 
হুসৈনীতে একটি পুণাতোয়! দীঘি আছে। 
দীঘির পারে দুইটি প্রাচীন মন্দির আছে। 
তার একটি শিবের অপরটি রামচন্দ্রের | 
কিংবাদস্তী--ত্বর্গারোহণের পথে পঞ্চ পাগ্ুৰ 
ও তাদের পত্বী দ্রৌপদী এই পুণাস্থানে কিছু 
কালের জন্য অবস্থান করেছিলেন । 
কালক। 
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্‌। 
কালিকাং দক্ষিণাং দিবযাং মুণগ্ডমালা- 
বিভুষিতাম্‌ ॥ 
[ ভীষণ!, করালবদন!, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, 
দিব্যমু্মাল1-শোভিত| দরক্ষণ| কালীকে আমি 
প্রণাম করি । ] 
রেলপথে অস্বাল| ছাউনি (০০060707926 ) 
ফেশন হ'তে কালকা শহর একশত পাচ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 
কালক। শহরে প্রাচীন কালা দেবীর মন্দির 
প্রসিদ্ধ। দেবীর নামে শহরের নাম হয়েছিল 
কালিক।, যার অপভ্রংশ কালকা। 
কালকা রেলষ্টেশনের প্রায় পাঁচ 
কিলোমিটার দক্ষিণে কোশলিয়! ও ঝাঝর! 
নদীদ্ঘয়ের পুণা সঙ্গমস্থলে, পিঞজৌর গ্রামে একটি 
পুণাতোয়। দীধি আছে। নাম ধারামণ্ডল। 
বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার সময়, বিষুরর হ্ঠ 


৬৪৪ 


অবতার পরশুরামের জন্মদিবগ উপলক্ষে 
দীঘির পারে স্রানযাত্রার মেলা হয়। 
ক্ত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং 
স্রপয়পি পয়সি ক্ষিতিতলভারম্। 
কেশব ধৃতভূগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ 
(জয়দেব-দশাবতারস্তোত্র ) 
[ হে কেশব, তুমি ভূগুপতিনূপে ক্ষত্রিয়গণের 
রূক্তত্বার! পৃথিবীকে স্নান করাইয়! তাহার পাপ 
দুর করিয়াছিলে এবং ভূভার লাঘব 
করিয়াছিলে ৷ হে জগদীশ্বর, হে হরি. তোমার 


জয় হউক |] 
চণ্ীমন্দির 


মহিবাস্তকারী যেন পৃজিতা স জগতপ্রভুঃ। 
পৃজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং তক্তবৎসলাম্‌ ॥ 
[ মহিষাদুর-নিধনকারিণী চণ্ীদেবীকে যিনি 
পৃঞ্জা করেন, তিনি জগতের গ্রড়ু হন। অতএব 
ভক্তবৎসল! জগ্ধাত্রী চণ্ডিকার পৃ্তা1! করিবে । ] 

চণ্তীগড় শহর হ'তে চৌদ্দ কিলোমিটার 
দুরে, কালকা যাওয়ার রেলপথে; চণ্তীমন্দির 
রেলফ্টেশন ও গ্রাম । 

চণ্তীমন্দিরে চণ্ডিক1 দেবীর প্রাচীন মনির 
এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ । 

চণ্তীগড় রেলফ্েশনের প্রায় এগার কিলো 
মিটার দুরে খরর গ্রামে অগ্ত সরোবর নাষে 
একটি পুণাতোয়া দীধি আছে । কিংবদস্তী-- 
রামায়ণে বপিত রাজ। দশরথের পিতা অঙ্গ 
রাঙ্জ। এই দীঘি নির্মাণ করেছিলেন । 

গ্রহণের সময় ও কান্তিক পৃিমায় অজ 
সরোবরের তীরে প্রতি বৎসর পুণ্য প্লানের 
মেল! হয়। 

মণি মাজরা 

মণি মাঞ্জর! শহুর চণ্ডীগড় হ'তে রুপর 
যাওয়ার রাস্তায় পড়ে। শহরটি অন্বাপার 
প্রায় সাইত্রিশ কিলেমিটার উত্তরে ।. 


উদ্বোধন 


[| ৭৪ তম বর্ষ--১১শ সংখা 


মণি মাজরাতে একটি প্রাচীন মনসামন্দির 
আছে। এ অঞ্চলে মনস! শীপ্রীচণ্তী। 

দেবীর যন্দির অতি বিরল । নবরান্রির 
সময়ে প্রতি বৎসর মন্দিরের সামনে মেলা হয়। 

মণি মাঞ্জরাতে একটি শিখদের মন্দিরও 
আছে। শিখগুরুবর্গের পরিবারভুক্ত শ্রীরাম 
রায়ের পত্বী এই মন্দির নির্মাণ করেন। 


অমিন 


ততো! গচ্ছেত রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রমভিষউ.তম্‌। 
পাপেভ্যো যত্র মুচ্যন্তে দর্শনাৎ সর্বজত্তবঃ | 
( মহাভারত, অরণাপর্ব, ৮1১১) 
[হে রাজেন্দ্র; তারপর বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রে 
যাও। সেই তীর্থ দর্শন করলে জীবগণ সকল 
পাপ হইতে মুক্ত হুয়। ] 
অযিন কুরুক্ষেত্রের অন্তত | 
কার্নাল শহরের প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার 
দুরে অমিন গ্রাম। অমিন রেলফেশন 
কুরুক্ষেত্র রেলস্টেশন হুতে মাত্র 
কিলোমিটার দূরে | অর্জুনের পুত্র অভিমন্থার 
নামে গ্রামের নাম অমিন। 
কিংবদন্তী_কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যেখানে 
সপ্তরথী মিলে অর্ভুনের পুত্র অভিমন্াকে নিহত 
করেছিল, এই সেই স্থান। অপ্তরথীদের মধো 
দুর্যোধনের ভগ্নিপতি জয়দ্রথের বাণে অভিমনু। 
প্রাণ হারায়। কৌরবেরা সেদিন চক্রবা 
ক'রে যুদ্ধ করেছিল। বালক অভিমন্ু বাহে 
প্রবেশ করার কৌশল জানত কিন্তু নিগমনের 
উপায় জানত না। স্থানটি একটি ছোট 
পাহাড়ের উপরে। একটি শিবের মন্দির 
আছে। কশ্ঠপপত্বী অদ্দিতির নামে একটি 
পুণ্য জলাশয় আছে' নাম অদিতি কুণ্ড। 
অদিতি দেবগণের জননী দ্বিলেন। 
(ক্রমশঃ) 


মমালোচন৷ 


বাস্তবের পটভূমিতে রবীন্দ্রসা হিত্য £ 
ইন্্রনাথ রায় £ দি নিউ বুক স্টল কলিকাতা- 
৯: ১৮০ পৃষ্ঠাঃ মূল্য ৫.০ টাক|। 

নাম উপরি-উক্তরূপ হওয়| সত্তেও গ্রন্থধানি 
দবখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছেন 
রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে তিনজন আধুনিক 
বিদ্বেশী লেখক : জ্যাক লগুন, মার্ক টোয়েন 
এবং ছাওয়ার্ড ফাস্ট। প্রতোকের বিচার কর! 
হয়েছে বাস্তবের থেকে- অর্থাৎ দন্থশীল 
বিবর্তনবাদের দৃর্টিকোশ থেকে। বিদেশী 
সাহিতাকদের ক্ষেত্রে না হলেও, রবীন্দ্র- 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ বোধহয় 
সর্বপ্রথম । লেখকের প্রতিপাগ্ঠ বিষয় : রবীন্দর- 
সাহিতো দন্বশীল বিবর্তনবাদ ফস্তধারার মত 
বিরতিবিহীনভাবে প্রবহমান, সকলে মেনে 
না নিলেও নৃতন বিশ্লেষণী দৃর্টিভঙ্গিকে বাগত 
জানাবেন--সন্দেহে নেই। লোকোত্র 
প্রতিভাকে যতদিক দিয়ে দেখা যায়, জাতীয় 
বকতি ততই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।- প্র 
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30069 7 18/% 961110000 10%09১ 101910718) 
0810888-31 100, 454 ) 02109 19/-. 

ঈশ্বর সত্যবরূপ। উপনিষদে ও অন্বান্য 
শাস্ত্রে সত্যের মহিমা! কীতিত। সতাহরূপ 
ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিতে হুইলে 
সভাপরায়ণত! চাই-ই চাই। 

আলোচ্য গ্রস্থখানিতে সত্যধর্ধ বলিতে 
কিবোঝায় এরং তাহা! লাভের উপায় সহজ- 
বোধা ইংরেজীতে মনোজ্ঞভাবে উপন্থাপিত। 

প্রথয খণ্ডে ব্রদ্মোপাসনা। গণসাধনা, 


০01 39656 [0109,2108) 800. 168 


গুরুতত্ব; দ্বিতীয় খণ্ডে ঈশ্বরান্তিত্বের প্রমাণ, 
সত্যধর্ধের দার্শনিক দিক) তৃতীয় খণ্ডে সৃষিতত্ব, 
পরলো কতত্ব; চতুর্থ খণ্ডে বেদাস্তদর্শন প্রভৃতি 
সত্যধর্ষেরে পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত। 

পৰিশিষ্ে প্রদত্ত কয়েকটি প্রবন্ধে এক 
সার্বভৌম ধর্মের সম্ভবত! বিষয়ে অলোক" 
সম্পাত কর] হইয়াছে। 

বৃদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সঙ্থদ্ধে নিবদ্ধটিতে গণীর 
চিন্তাশীলতার ছাপ রহিয়াছে। 

প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডর রাধারুষ্ণন্‌ ও বিহং- 
সমাজের অনেকেই পুম্তকটির প্রশংস! 
করিয়াছেন। 

সত্যধর্ম সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণ] করিতে 
হুইলে দার্শনিক তত্ব ছাড়াও একটি জিনিস 
প্রয়োজন, তাহ! হইল ধীাহার মধো সত্যের 
পূর্ণত্ব বিদ্বান তাহার জীবনকে লক্ষ্যযরূপ 
গ্রহণ করা । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
কায়মনে|বাক্যে সতানিষ্ঠঠ তোর বিগ্রহ্- 
বরূপ) এইরূপ জীবন যদি সম্মুখে রাখিতে 
পার] যায়। তবে সতাধর্ধের প্রকৃত মহিমা 
সহজবোধা হয় শিঃসন্দেহ। 

সুধীজনের সমাদৃত গ্রন্থখাণির বহুল প্রচার 
ৰা্চনীয়। 

সন্দীপন (১৯৭২) £ প্রকাশক-_সেক্রে- 
টারী, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দিরঃ বেলুড় মঠ 
পৃ্টা-১২৬। 

সেদশিপন? শিক্ষণমন্দিরের বাধিক পত্রিকা । 
ধাহার! শিক্ষাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং ভবিষ্ততে শিক্ষাদানকা্ধ 
অধিকতর সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিবেন বলিয়। 
পারদশিতা অর্জন করিতেছেন, তাহাদের, 


৬6৬ 


সুসম্পাদিত এই বাধিকীতে সমবেত আত্তরিক 
প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বিদ্যমান । সময়োপযোগী 
বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধ ও কবিত| 
উচ্চমানের, নিঃসন্দেহ। 

“ছাত্রাণাং প্রত্যক্ষ-রাজনীতে অংশগ্রহণং 
যুক্রিযুক্তং ন ব”-_বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
দেবভাষায় লিখিত প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও 
সুন্দর ও ভাববাঞক। বামীজীর জনপরয়ন্তী 
উপলক্ষে সুসাহিত্যিক “ৰনফুল'-এর ভাষণটি 
পত্রিকার অলঙ্কারবরূপ। “শ্রুতি-দর্শন-সহায়ক" 
নিবন্ধটিতে বর্তম।ন শিক্ষাদান প্রণালী অনেকাংশে 
পরিবতিত হুওয়৷ প্রয়োজন--ইহাই যথাযথ 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে | 98101 15615087065 
& ডা9৪৮৪০০ 70100096028 £ 
98505--সুলিখিত প্রবন্ধ । 

গীতার গান £ শ্রীবঙ্গনন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য 
কাব্যবিনোদ । প্রকাশক £ গীত। সভ্বে'র পক্ষে 
শ্ীতারকচন্ত্র নাথ, কালিকাপুর, বারাসত, 
২৪ পরগনা । পৃষ্ঠা ৪৮, মুল্য এক টাক1। 

সর্বশাস্রময়ী গীতার সার সর্বসাধারণের নিকট 
পৌছাইয়া দিবার প্রচ! দেখ] যায় পুস্তকে 
প্রকাশিত কবিতাগুলির মাধমে। বালক- 
বালিকাগণ কবিতাগুলি মুখস্থ করিয়! রাখিতে 
পারিলে ভবিষ্যৎ জাবনে কর্মক্ষেত্রে লাভবান 
হইবে। 'গীতার গান" যেভাবে পরিবেশিত, 
সেইভাবে গীতাতদ্বগ্রচার সহজতর, সন্দেহ 
নাই। 

সারদ] £ রামু মিশন বিদ্যালয় 
পত্রিকা; (পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখা, ১৯৭১ )-- 
প্রকাশক 2 সম্পাদক, রামকুষ্ণ মিশন, কামার- 
পুকুর, হুগলী। পৃঠা-৯*। 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের বালালীলাকেত্র 
কামারপুকুর ; এখানে ক্বামকৃষ্ণমিশন-পরিচালিত 
বন্ছযৃখী বিভ্ভালয় ও অন্তা্ত বিভালদে প্রায় 


& 00171087951 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ-- ১১শ নংখ্া 


৯ শত বিস্তার্থী শিক্ষালাত করিতেছে । 

এবারের 'সারদ1” বাধিক পত্রিকাখানি 
বিভিন্ন দিক হইতে দি আকর্ষণ করে। 
হস্কত, বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী বিভাগে 
সর্বসমেত ৮৫টি রচনার সমাবেশ । শ্রীরামক্জ- 
কর্ণান্বতম্‌” গীতিকাব্য হইতে সুনির্বাচিত অংশ 
ও কাব্যান্ববাদ, আকাঁশবাণীর সৌজন্ে প্রাপ্ত 
হুইটি ভাষণ, বিশিষ্ট চিস্তাবিদ্দের হুচিস্ভিত 
রচনাবলী দ্বারা পত্রিকাটি অলন্কত। তৃতীয় 
শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের 
লেখ! প্রকাশিত হইয়াছে । কয়েকটি উল্লেখ- 
যোগ্য রচন! £ “লেসার-তত্ব” “বদিক গণিত-- 
সহজ সমাধান, “রোগ হয় কেন ?', “আইসো- 
টোপ?) 488101 1561808505, 200 1001612 
7187078 91106081 0568, 

চ্যাঙের বিশ্বরূপ দর্শন : শ্রীগোপেশচ্দর 
চক্ুবতাঁ। প্রকাশক--শ্রীন্ষচি চক্রবরধ্শ, ৯৪ 
বি) ধর্মতল| স্ট্রীট, কলিকাত।-১৩। পৃষ্ঠ।-৮৩, 
মূল্য ২৫০ টাক]। 

চাঙের বিশ্বরূপ দর্শন”-- অদ্ভুত এই 
পামর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে আরও অভ্ভুত 
ব্ঙগরসাত্বক ভাব। চ্যাঙ' যেন আধুনিক 
“মতা, মানুষেরই প্রতিনিধি। একটি অকিঞ্িৎ- 
কর জীবকে মানুষের প্রতিনিধি-রূপে 
উপস্থাপনের কৃতিত্ব লেখকের রচনায় 
পরিল্ফুট। “চ্যাঙের স্বপ্নদর্শন?ঃ "চযাঙের নিদ্রা- 
ভঙ্গ”, “চিল-চ্যাঙউ-কথ।” প্রভৃতি উপভোগ! 
কবিঙাগুলিতে চিন্তার মৌলিকত! পাঠককে 
আকুউ করিবে । লোকের ধর্মহীনতা; ধর্্- 
ধ্বজিতা, স্বার্থপরতা, পরান্ুকন্ধণ প্রভৃতি চ্যাঙের 
দৃষি এড়ায় নাই, তাই তার বিশ্বব্ূপদর্শনে 
বর্তমান সমাজকে শ্লেষের কশাধাত। বাংন! 
সাহিত্যে 'স্যাটায়ার' বেশি নাই, ছোট-বড় 
সব পাঠকেরই উপভোগ্য পুস্তকখানি এই দ্বিক 
দিয়! একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইবে 
হলিয় বিশ্বাস। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নংবাদ 


ছুর্গোগুসব 


বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীত্রীদূর্গাপৃজা 
মহাসমারোহে শান্ত আনন্দময় পরিবেশে 
যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবারে পূজার 
কয়দিনই আ৷বহাওয়। ভাল থাকায় প্রতাহ বহু 
লোক পৃজাদর্শনে আসিয়াছিলেন। পৃজার 
কয়দিন প্রতাহই সকলকে হাতে হাতে অন্ন- 
প্রসাদ দেওয়া হইয়|ছিল, মহা্টমীর দিন পচিশ 
হাজারেরও অধিক ব্যক্তিকে । 

শ্রীরামকষজ মঠ ও মিশনের নিয়োক্ত কেন্ত্র- 
ওলিতেও প্রতিমায় শ্রত্রীদর্গাপৃঙ্গ। হইয়াছিল £ 
আসানসোল, কীথি, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, 
গৌহাটি, জলপাইগুড়ি, জয়রামবাটী, জাম- 
সেদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ পাটনা, বালিয়াটি, 
বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম ), বোস্বাই, মালদহ, 
মেদিনীপুর, রহড়া, লক্ষৌ, শিলং, শিলচর, শেলা 
(খাসি পাহাড়) ও শ্রীহট। 


বিশেষ সংবাদ 


ঝামকৃষখ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক যামী গভীানন্দ চক্ষুচিকিৎসার জন্য 
এখনে! আমেরিকায় আছেন। পর পর 
হুইৰার অন্ত্রচিকৎসার পর তাহার দৃষ্টিশক্তি 
এখন অনেকখানি ফিরিয়। আসিয়াছে, তৰে 
এখনে। ভালভাবে পিখিতে পড়িতে পারেন না, 
চক্ষু দিয়! জল ঝর কমিয়া আফিলে৪ এখনে 
সাষান্ত ঝরিতেছে, উহ্হাতেই দি কিছুট। 
ব্যাহত হুইতেছে। ডাক্তারদের সম্মতিক্রেমে 
তিনি আমেরিকার কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন 
করিতেছেন। গত &ই অক্টোবর ব্রদ্ষচারা 
গ্রবকে সঙ্গে লইয়! বোস্টন হইতে যাত্র! করিয়! 


শ্রীরাষকৃ্থ মঠের চিকাগো, সেন্ট লুই, সান 
ফ্রানসিস্কে, বার্কলি ও স্থাক্রামেন্টা কেন 
পরিদর্শন করিয়া ২৭শে অক্টোবর তিনি হলিউডে 
পৌহিয়াছেন। গতি কেন্জ্রেই সমাগত বহু ভক্ত 
সমক্ষে ভাষণও দিয়াছেশ। তাহার সাধারণ 
স্বাস্থ্য বেশ ভাল আছে। 

হলিউড হুইতে তাহার বোস্টন ফিরিৰার 
কথ! । সেখানে আসিলে চিকিৎসকগণ চক্ষুর 
অবস্থা আর একবার পরীক্ষা! করিয়৷ দেখিবেন। 
তারপর তাহার ফিরিয়া! আসিৰার কথ|। 
ফিরিবার পথে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, জেনেভা ও 
গ্রেজ-স্থিত মঠের কেন্দ্রগুলি দেখিয়! আমিবার 
ইচ্ছ। আছে। 


বিবিধ 


বেলুড় শিল্পমণ্খিরের ছাত্রগণ এবারের 
লাইসেনপিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সিতিল 
ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ১ম ও ২য় স্থান এবং 
ইলেকট্রিকাল ইঞ্রিনিয়াঙিং শাখায় ১ম স্থান 
অধিকার করিয়াছে । 


কাপুনর আশ্রমের উচ্চ' বিদ্যালয়ের 
রূজতজয়ন্তী উত্সবের উদ্বোধন করিয়াছেন 
ভারতের উপ-নর্থমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীল! 
রোহাতগী, গত ১লা অক্টোবর । এই উপলক্ষে 
হিন্দীতে চিত্রসংবলিত একখানি মনোজ 
প্মরণিক! প্রকাশিত হইয়াছে। 

গ্যাঞ্জেন টাউন আশ্রমে (চিকাগো 
কেন্দ্রের শাখ!) নবনিমিত মন্দিরের উদ্বোধন 
করিয়াছেন বামকৃষ্খ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক ঝামী গভীরানন্দ। গত ১১ই 
অক্টোবর | 


৬৪৮ 


রামকৃষ্ণ মিশনের বাধিক সাধারণ সভা 

শ্রীরামরুষখ মঠ ও যিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজীর লভাপতিত্বে গত ২৯শে 
অক্টোবর বেলুড় মঠে রামকৃঞ্চ মিশনের ৬৩তষ 
বাধিক সাধারণ সম্ভার অধিবেশন হয়। স্বামী 
নিরাময়ানন্দ গত বৎসরের অধিবেশনের বিরৃতি 
পাঠ করার পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ্‌- 
সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্্ মিশনের গভনিং 
বডি কর্তৃক প্রদত্ত মিশনের (১৯৭১-৭২-খুবটাব্ের) 
কার্ধবিবন্ধণী পাঠ করেন। পরে আলোচ্য বর্ষের 
কিপাৰ এভূতির উপস্থাঁপনার্দি আনুষ্ঠানিক 
কাজ শেষ হইলে অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুঃ 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও সভাপতি মহারাজ ভাষণ 
দেন। সমাপ্তি-সঙ্গীত ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের 
মাধমে সভার কার্য শেষ হয়। 

অধ।পক শঙ্করীপ্রসাদদ বসু বলেন, “আমর! 
এমন একটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে 
আন্দোলনকে বহু মনীষী আজ পৃথিবীর 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম'ন্দোলন বলে মনে 
করেন। এর পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি 
রয়েছে, আগামী দেড়হাজার বছর যে শক্তি 
স'ক্রঘ় থেকে জগতের কলযাণসাধন করবে বলে 
যামীঞী বলে গেছেন; তার অতি অল্পই, মাত্র 
পঁচাত্তর বছরের পথ আমরা অতিক্রম করেছি। 
এর ভেতর বহু বাধ! ব্ঘ্বি দুর্যোগ এসেছে, 
আমাদের অন্তরকে সংশয়াকুলও করেছে, কিন্ত 
জীখামকষ্জের কৃপায় তা উততী্ও হওয়া গেছে। 
শ্রীরাম কষেের শক্তিতেই এ আন্দোলন চলছে-_ 
এই স্থির বিশ্বাসই ভবিষ্তাতে চলার পথে 
আমাদের পরম পাথেয়। 

“আধুনিক যুগে ধর্মের বিরুদ্ধে ছুটি শক্তি 
ক্রিয়াশীল-বিজ্ঞানের যুক্তি, আর মানুষের 
ক্ষুধাজনিত জড়বাদ। থাকে শ্ত্রীরামকফ্ের 
সঙ্গে অভেদ জ্ঞান করিঃ যিনি 


উদ্বোধন 
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কালোভীর্ণ হয়েও লোকশিক্ষার জন্য কালের 
গণ্ডীতে নিজেকে নামিয়ে এনেছিলেন, সেই 
বামীজী ধর্মের বিরুদ্ধে আধুনিক যুগের এই 
দ্বিমুখী আক্রমণ প্রতিরোধকল্পলে প্রচার কৰে 
গেছেন বেদাস্তের চিস্তারাশি, অধৈততত্ব, ষা 
উত্তয়েরই সম্মুখীন হতে লক্ষম-_বিভিন্ন সুরের 
সতাকে যথাযোগ্য বীকৃতি দিয়ে এৰং যথার্থ 
সামাপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়ে।? 

তিনি বলেন, “রামকৃষ্জ মিশনের সঙ্গে 
যুক্ত নয় এমন বহু ব্যক্তি ও সংস্থা তারই 
ভাবপ্রচার বিভিন্ন কর্মের মাধাষে করে 
চলেছে।' 

যামী বঙগনাথানন্দ বলেন, “ষামীজী 
বৃঝেছিলেন, পাশ্চাত্য জগৎ উন্মুখ হয়ে ভারতের 
দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার পথ চেয়ে আছে, 
রাজসিকতার চরমে উঠে এখন তারা উচ্চতর 
কিছু চাইছে। তাই তিনি পাশ্চাত্যে ভারতীয় 
ভাবধারা প্রচার করে গেছেন। জার্জেনি। 
হুল]াগ, কানাডা, অট্ট্রেলিয়! প্রভৃতি বহু স্থানে 
এখনে] এই চাহিদ| তীব্র- ভারতীয় ভাবধার! 
তার] পেতে চায়। আমাদের স্বল্পসংখ/ক 
কয়েকটি প্রচারকেন্দ্র ছাড়াও নিজেদের 
চেষ্টাতেই এর জন্য কয়েক স্থানে তার! রামকৃষ্- 
বিবেকানন্দ সাহিতোর গ্রন্থাগার করেছে, 
বেদাস্ত সোসাইটি খুলেছে. এমনকি ঠাকুরঘরও 
করেছে। বেদান্তের ভাৰ চায় তারা, ঠাকুর- 
স্বামীজীর ভাব চায়, ভারতীয় ভাবধারার ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসতে চায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা 
আজ জড়বাদে শ্রাস্তত তাই তাদের দৃ়ি 
আধ্যাত্মিকতার দিকে প্রসারিত হচ্ছে। 
ৰহ স্থান থেকে রামকৃষ্খ মিশনের সাধুদের 
চাচ্ছে নৃতন কেন্দ্র খোলার জন্য, লোকাতাবে 
আমর] ত1 দিতে পারছি ন1। ভারতের 
যুবশক্তিকে ব্বামীজীর ভাবে। বেদাস্তের ভাবে 
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উদ্বন্ধ হইতে আহ্যান জানান তিনি। 

বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ তাঁহার ভাষণে 
প্রথমে চক্ষুচিকিৎসা করাইভে আমেরিকা! 
যাওয়ার জন্য স্বামী গম্ভীরানন্দের সভায় অনুপ- 
স্থিতির উল্লেক ও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপান্ম তাহার 
শী আরোগ)লাভের কামন!| করিয়া বলেন, 
“বামকৃষজ মিশনের আক্সযাসী ও গৃহস্থ উভয়বিধ 
সভ্যেরই স্কন্ধে মিশনের গুরুদায়িত্ব ন্যত্ভ-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচার, সেবা প্রভৃতি 
কাজের সুপরিচালনায় উভয়েরই সমানভাবে 
সজাগ ও সক্রিয় থাক! প্রয়োজন; আমাদের 
উত্সাহ যেন কখনে। কোন অবস্থায় না কমে। 
মানবজাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে আধাত্ি- 
কতার মান অধোমুখী হয়, বর্তমান সময়ে যা 
দেখ! যাচ্ছে; বহু সমস্য রয়েছে, যার 
সমাধান এখনে! হয়নি । এই রকম সময়েই 
মানুবকে আবার আধ্যাত্মিকতায় প্রতিঠিত 
করবার জন্ম ভগবান মানবদেহে অবতীর্ণ হন, 
তার জীবনসমস্যার সমাধানের পথ দেখান। 
তিনি যখনই অবতীর্ণ হন, প্রতিবারই একই 
চিরস্তন সত্যকে নতুন আকারে যুগোপযোগী 
করে তুলে ধরেন আমাদের সামনে । এবারে 
ঠাকুর-যাষীজী এসে তাই করে গেছেন। সাব! 
পৃথিবীতে তদের ভাৰ, তাদের শিক্ষ। ছড়িয়ে 
পড়ে বর্তমান যুগের মানুষকে আধ্যাত্মিকতায় 
প্রতিষ্ঠিত করে তার সব সমস্যার সমাধানের 
পথ দেখাবে । আমর! চেষ্টা কৰি ৰা ন! করি, 
তার ইচ্ছায় এটি ঘটবেই, ঘটছেও। আজকের 
ঈশ্বরে-মঅবিশ্বাসী, জড়বাদী, ভোগসর্বব মানুষের 
মনে একটা শৃশ্ততার সৃষ্টি হয়েছে, রামকৃষ- 
বিবেকানন্দ ভাবধারাই সে শৃন্যত। পূর্ণ করবে।' 

যুগাবতারের কাঁজে সায়তার জন্য তিনি 
গৃহস্থ ভক্তদের নিজ সপ্ভানগণকে ছেলে- 
বেল! থেকেই ত্যাগের শিক্ষা দিতে বলেন, 
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যর্দি কোন সন্তানের মনে সহজাত ত্যাগের 
তাৰ থাকে তাহাতে বাধা না! দিয় তাহাকে 
উহাতে উৎসাহিতই করিতে বলেন। বলেন, 
মানবকল্যাণার্থে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব- 
প্রচারের জন্য বহু ত)াগী যুবকের প্রয়োজন। 
শ্রীরাষকৃষ্ণ-চরণে সকলের কলাাণ প্রার্থনা 
করিয়। তিনি তাহার ভাষণ শেষ করেন । 


[ কার্ধ-বিবরণী পরবতী সংখ্যায় | ] 


সেবাকাধ 


বাংলাদেশে সেবাকার্য :- বাংলাদেশে 
যে আটটি কেন্দ্রে বামরুঞ্জ মিশন ৰিলিফের 
কাজ করিতেছেন, তাহাতে দানরূপে প্রাপ্ত 
দ্রবাসমূহ ছাড়! গত অক্টোবর মাস পর্যন্ত মোট 
১১১৭২১৬৪৯৭৯ টাক। খরচ হুইয়াছে। 

সেপটেম্বর, ১৯৭২-এর কাজ £ 

দিনাজপুর কেন্দ্র হইতে ৬টি বাসগৃছনির্মাণ 
ও ১টি টিউবওয়েল বপানে! হইয়াছে এবং ২৩ 
কেজি শিশুখাদ্য, ৫ খানি বর্ধাতি, ৪*০ খানি 
কম্বল ৪৪৯ খানি ধুতিঃ ৪৮৬ খানি শাড়ী, ১৬টি 
সোয়েটার, ৮৭ খানি পুরাতন পোষাক, ১৬ 
জোড়। জুতা প্রভূত বিতরণ কর! হুইয়াছে। 

ঢাক! কেন্দ্র হইতে ৫৬"*কেকি ও ৩৮ বাক 
শিশু খাছ, কেজি গুড়। তুধ, 
৮ খানি কম্বল, ১৬ খানি ধুতি. ১,০৩৫ খানি 
শাড়ী, ২০৭ খানি লুঙি, ৫টি সোয়েটার 
ও সাবান প্রভৃতি বিতরিত হইয়াছে। 

বাগেরহাট কেন্দ্র হইতে ৯টি নলকুপ বসানো! 
হইয়াছে এবং নিম়্োক্ত দ্রব্যগুলি বিতরিত 
হইয়াছে-শ্িশুখাগ্ভ ২৫ কেজি, বিস্কুট ২৯ 
কেজি, জামার কাপড় ২৯৭ গজ, কম্বল ৩১৬৬৮ 
খানি, ধুতি ১,১৯৪ খানি, শাড়ী ২,৯৭৩ খানি, 
লু ৬৪টি অন্যান্য পোশাক ২৫৪ খানি, 
পুরাতন বন্থ ২,*৮৬ খানি, কোট ৩৩৯ খানি। 


৭৫ 


১৫৩ 


বল্ঠাত্রাণঃ ১৯৭২-এর সেপটেম্বর পর্যস্ত 
শিলচর আশ্রম হইতে ১১৪২৬ কেজি 
চাউল, ৫&৯৮ খানি ধুতি ও ১৩২ খানি শাড়ী 
বিঙরশ কর! হুইয়াছে। | 

কার্যবিবরণী 

রাজকোট শ্রীরামরুঞ্জ আশ্রমের কার্ধ- 
বিবরণী (১১৪.৭৯--৩১.৩,৭১) প্রকাশিত 
হইয়াছে । গুজরাত প্রদেশে রামকৃষ। মঠ- 
মিশনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রাজকোট আশ্রমই 
এখনও পর্যন্ত একমাত্র কেন্দ্র! পরিব্রাজক 
অবস্থায় যুগাচার্য ামী বিবেকানন্দ এবং তাহার 
গুরুভ্রাতার্দিগের অনেকে গুক্ষরাতের বহু অঞ্চল 
পরিভ্রমণ করেন) হু স্থান তাহাদের 
পুণাম্মৃতিধন্য | 

আশ্রমে দৈনন্দিন পুজা পাঠ আরতি 
প্রার্থনা, সাময়িক বিশেষ পূজা হোমাদি, 
নিষ্মমিত ধর্মালোচন| অনুঠিত হুয়। আশ্রমের 
বাহিরে ও দৃর গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের 
আধ্যাত্পসিকত1-বৃদ্ধির সহায়তায় ধর্মভাব প্রচার 
কর] হুইয়! থাকে । 

গত ১৩৬ই আগস্ট প্রস্তাবিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের তিতিস্থাপন করিয়াছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ 
ভীমৎ বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ । 

আশ্রমের একটি পুত্তক-প্রকাশন-বিভাগ 
আছে, এখান হইতে গুর্জরাতী ভাষায় ছোট- 
বড় ৭«* খানি ৰই প্রকাশ কর! হইয়াছে) 
এগুলি গুজরাত প্রদেশের জনসাধারণের নিকট 
অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীরামকৃষ*-বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 
পুস্তকাবলীর প্রতি লোকের আকধণ সমধিক । 

আশ্রষের অন্ততম প্রধান কর্মধার1-- 
আর্তনারায়ণের সেবাকল্লে ফ্রি আমুবেদিক 
ও হোমি৬প্যাধিক ভিস্পেন্গারী পরিচালন] । 
এই চিকিৎসালয়ের দ্বারা দয়িদ্র রোগীদের 


১৯৭১ 


উদ্বোধন 


[ 1৪তম বর্ধ--১১শ ল্য 


অকু$ সেবা! হইতেছে; মোট চিকিৎসিতের 
সংখ! ৬৫১৯০ । 

গুরুকুল-প্রণালীতে পরিচালিত আশ্রমের 
বিদ্যাধিমন্দিরে ৮* জন ছাত্র থাকিবার সুযোগ 
লাভ করে। অধিকাংশ বিদ্তাীই গ্রামাঞ্চলের | 
ছাত্রদের শারীরিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ধের প্রতি বিশেষ দৃডি রাখা 
হয়। কিছু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র বিনা-খরচে 
বা আংশিক খরচে থাকিতে পায়। ছাত্রদের 
জন্য প্রতিমায় শ্রীশ্রীসরঘতীপৃজ| অতি মনোজ্ঞ- 
ভাবে অহুঠিত হয়। বিদ্যার্থীদের পরীক্ষার ফল 
সন্তোষজনক । 

আশ্রম পরিচালিত নিশুক গ্রন্থাগার ও 
পাঠাগারের শিশুবিভাগটির প্রতি স্থানীয় 
বালক-বালিকাদের অত্যন্ত আকর্ষণ। ফ্রি 
লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্য। ১৮১০৫) দৈনিক 
ও মাসিক পত্রিক1 রাখা হয় ১২৭টি | ১৯৭*-৭১ 
খাবে লাইব্রেরীর সভাসংখ্য।--৮৫*। 

্রস্থাগারের একটি মুলাবান রেফারেল 
সেকশন আছে। 

বামী বিবেকানন্দ শতবাধিকী স্মতি গ্রবন্ধ- 
প্রতিযোগিতা সার! রাজ্যবযাগী বিদ্যালয়, 
মহাবিগ্তালয় ও বিশ্ববিস্তালয়ের তরুণ- 
সম্প্রদায়ের মধো গুদ্দীপন] সঞ্চার করিয়াছিল। 
বন্তৃতা- ও আবৃতি-প্রতিষোগিতার বাবস্থা 
কর] হয়। সফলকাম প্রতিযোগীদের উপযুক্ত 
পুরষ্কার দেওয়া হইয়াছিল । 

যখনই সম্ভব হয়, রাঞজজকোট আশ্রম রিলিফ- 
কার্ষে আত্মনিয়োগ করে। আসাম বন্যার্তসেব!, 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলায় খরাক্তাণকার্ষে 
সহায়ত| ছাড়! বোম্বাই আশ্রমের সহযোগে 
রাজকোট আশ্রম সুরাটে আর্ভত্রাণকার্ষে অংশ 
গ্রহণ কাঁরয়াছিল। ক্ঈতিগ্রন্ত তঞ্চলে সুন্দর 
কলোনী-দির্মাণ। সমাজমন্দর-স্থাপম গ্ভৃতি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯] 


উল্লেখযোগা সেবাকার্ধ। সথরাট, ভুজ কচ্ছ, 
রাঞ্জকোট, সুরেন্্রনগর, লিমডি প্রভৃতি অঞ্চলে 
বছু গ্রামে সেবাকার্ধের স্বাক্ষর বিছ্যমান | বাংলা- 
দেশের গৃহহারা জনগণের জন্য সাহাষ্য-প্রদান 
উল্লেখনীয় 


পরলোকে 


গভীর ছুঃখের সহিত বামী বিশোকানন্দ ও 
স্বামী বীতশোকানন্দের দেহতাগের সংবাদ 
জানাইতে হইতেছে £ 


ধামী বিশোকানন্দ 


স্বামী বিশোঁকানন্দ (প্রীতি মহারাজ ) গত 
১৯শে অক্টোবর রাত্রি ১১-৯& মিনিটের সময় 
পেটের (কোলনের ) ক্যানসার রোগে ভূগিয] 
৭৫ বৎসর বয়গে কলিকাতা রামকঞ্জ মিশন 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহতাগ করিয়াছেন । 

তিনি'ষামী ব্রন্মানন্দ মহারাক্তের মন্ত্রশিত্ত 
ছিলেন এবং ১৯২২ খৃউার্ষে সংঘে যোগদ'ন 
করিয়! যামী শিবানন্দ্ মহারাজের নিকট হইতে 
১৯২৫ খুষ্টাঝে সন্নাসদীক্ষা লাভ করেন। 
আজীবন তিনি কলিকাতা! স্ট্ডেন্টস্‌ হোমের 
কর্মী ছিলেন-_সুদীর্ঘকাল উহার কোষাধ্যক্ষ 
এবং শেষে কিছুকাল উহার প্রেসিডেন্টরূপে। 
আনুষ্ঠানিকভাবে সংধে যোগ দিৰার পূর্বেই, 
ছাত্রক্ীবন হইতেই তিনি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা 
স্বামী নির্ধেদানন্কে আশ্রমের সৃচন! 
হইতে সহায়ত| করিয়া আসিতেছিলেন। 
তাহার পূর্বনাম সন্তোবকৃষার মুখোপাধ্যায়, জন্ম 
হুগলী জেলায়, শিক্ষার্দীক্ষ/ কলিকাতায়। 
তাহার সদাপ্রস্ন ভাবের অন্য যামী শিবানন্দ 
দেখা হইলেই জিজ্ঞাস! করিতেন, 'পস্তোষ, 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪১ 


সস্ভোষ তে11, মাস্টার মহাশয় (প্রী-ম) 
তাহাকে “আনন্দময় পুরুষ বলিতেন। তাহার 
হৃদয়বত! এবং সস্পেহ মধুর ব্যব্কারের জন্য 
যিনিই তাহার সংস্পর্শে আঙিয়াছেন, গাঁহাকে 
ভাল ন| বালিয়! পারেন নাই-_-সকেলেরই প্রিয় 
ছিলেন তিনি। তাহার অভাবে বিদ্্থী 
আশ্রমে হুম্পরণীর শূন্যতার সৃষ্টি হইল। 


ত্বামী বীতশোকানন্দ 


বামী বীতশোকাঁননদ (সাতু যহারাজ ) 
হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৫শে অক্টোবর 
সন্ধা! ৬-১০ মিনিটের সময় ৬১ বৎসর বয়সে 
কামারপূকুরে দেহতাগ করিয়াছেন । সম্প্রতি 
কিছুকাল হুইতে তিনি হৃদরোগে ভুগিতে- 
ছিলেন। 

তিনি ষামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিয্য ছিলেন । 
১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সংঘে যোগদান করেন, 
১৯৪৪ খুষ্টাব্ষে বামী বিজ্ানন্দজীর নিকট 
হইতে সন্র্যাসদীক্ষা গ্রাণ্থ হন। কলিকাতা 
স্টুডেন্টস হোমে যোগদান করিয়। পরে বেলুড় 
বিদ্বামন্দির ও ইনস্টিটাট অব কাঁলচার-এ 
কম্িরপে এবং তার পর সিঙ্গাপুর, পাটন!ঃ 
বাগবাজার (শ্রীত্রীমায়ের বাটী, কলিকাতা )। 
সারদাপীঠ (বেলুড়) এবং কামারপুকুর 
আশ্রমের অধ্ক্গরূপে সংঘের সেবা করেন। 
বিভিন্ন সময়ে রিলিফের কাজেও অংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন) “গ্রেট উইমেন অব ইও্ডয়!? গ্রন্থ- 
প্রকাশ-সংক্রান্ত কাজে তাহার অধদান যথেষ্ট । 
তিনি বুক, সংগীতানূরাগী ছিলেন, আননাময় 
মধুর প্রকৃতির জন্য সর্বজনগ্রিয় ছিলেন । 


প্রীরামকৃষ্চরণে তাহাদের আগ্জা চিরশাস্ি 
লাত করিয়ছে। 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে 


গভীর দুঃখের সহিত আমরা নিয়োক্ত 
ব)কিদের পরলোকগমন-সংবাদ জানাইতেছি £ 


অধ্যাপক নির্সলকুমার বস্তু 

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু গত ১৫ই অক্টোবর 
ক্যাঙ্সার রোগে ৭২ বংমর বয়সে কলিকাত! 
পার্ক ভিউ নাপ্সিং হোমে শেষনিংশ্বাস ত্যাগ 
করিয়াছেন। কেওড়াতল| শ্মশানধাটে তাহার 
শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি চিরকুমার ছিলেন। 

১৯০১ খুঙ্টাবে তাহার জন্ম । ১৯২৫ থষ্টাবে 
এম, এস-পি পাশ করিবার পর কিছুদিন তিনি 
আলিগড় ও পরে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যোগদান করেন। পরে উছা ছাড়িয়! দিয়! 
সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়] 
মহাত্বাজীর ঘনিঠ সংস্পর্শে আসেন । পরে 
আবার কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ও সায়ে্স 
কলেজে অধাপন। করিয়াছিলেন । 

পরবত্তাঁ কালে ভারত সরকারের নৃতত্ব 
নিরীক্ষা! বিভাগের ডিরেইর, অনুন্নত ও 
উপজ্কাতীয় বিভাগের কমিশনার প্রভৃতি গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। বন্গীয় সাহিতা পরিষদ, 
কলিকাঁতার এপিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের সহিত€ সংঘুক্ত ছিলেন তিনি। 


উমেশচন্দ্র পেন 
উম্বেশচন্দ্র সেন গত ৭ই অক্টোবর সকালে 
পরলোঁক গষ্ন করিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্ 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন তিনি । 


এম. এস-সি পাশ করিবার পর তিনি 
কিছুদিন বোস ইন্টটিটউটে কাজ করেন। পরে, 
চিরকুমার থাকিয়া ঢাকা বিক্রেমপুরের কলম! 
গ্রামস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কথ্িরূপেই জীবন 
উৎসর্গ করিয়! গিয়াছেন। পাকিস্তান হওয়ার 
কিছু পরে কোন্নগরে আসিয়া তিনি বাস 
করিতেছিলেন। 


অমুল্যকৃঞ্$ ঘোষ 

অমূলাক্চ ঘোষ গত ১৩ই অক্টোবর 
মধ্যরাত্রে ৭৭ বৎসর বৎসর বয়সে হৃদরোগে 
আক্রান্ত হুইয়। কলিকাতাস্থ নিজ ভবনে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। ম্বামী সারদানন্ 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন তিনি? শ্রীশ্রীমা, 
এবং বামী ব্রদ্মানন্দ, সামী শিবানন্দ প্রমুখ 
মহারাজগণের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। 
যশোহর জেলার নড়াইল তাহার জন্বস্থান। 
কৈশোরে দেশী আন্দোলনের সহিতও তিনি 
ধযুক্ত ছিলেন। 


রেণুকা সেন 
হুগলীর বিশিষ্ট ভক্ত ৬নফরচন্্র সেনের 
জোষ্ঠা পুত্রবধূ, স্বামী বির্ষানদ্দজীর মন্্শিত্তা 


রেণুকা সেন গত ১৭ই অক্টোবর দ্বিপ্ররে 


পরলোকগমন করিয়াছেন। স্ৃতাকালে তাহার 
বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল । 


শ্রীভগবচ্চরণে ইহাদের আত্মার সদগতি 
কামনা করি। 


উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
( পুনমুদ্রণ) 


[ফাস্িক লংখ্যায় প্রকাশিত শেষ প্রতঘ্ধ £ 


শ্রীশরচ্চন্দ্র চত্রঘরতাশ্রচিত «হত | ] 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা (৭8) ৬৫৩ 


ঝালোয়ার দ্ুহিতা।; 


( এতিছাসিক ধর্্ম-উপন্যাস |) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


ঝালোয়ার সুসজ্জিত, উজ্জল আলোকমালায় দশদিক আলোকিত, বিবিধ বর্ণে 
পতাকা উড়িতেছে ফুলহারে পুরী বেড়িত, নৃতাগীতবান্বধবনি, আমোদিনী নগম্ী, আমোদিনী 
কুমারীর বিবাহ উত্সবে আঙোদিনী হইয়াছে ; মন্দার-রাজকুমার বীরেজ্দ্র সিংহের সহিত 
রাজকুমারী কিশোরীর বিবাহ, ইতিপূর্ব্রে দেবমদ্দিরে পরস্পরের গুভদৃর্টি হইয়াছিল, 
পরস্পরের মনোভাব নয়নে প্রকাশ হইয়াছিল, পরস্পরের প্রাণ বিনিময় হইয়াছিল। 
দৃতী, প্রেষলিপি, প্রেম-উপহার প্রস্তুতি প্রেমাগ্রি প্রজ্জলিত রাখিয়াছে। আজি প্রেমত্রতে 
উভয়েই ব্রতী হুইবেন, আজীবন প্রেমানাদ সতরতের সহ্ল্প, প্রাণাহুতিদানে ব্রত লাজ 
হইবে | সহী-পরিবেষ্টিতা কুমারী কিশোরী বিষাদ-হিশ্রিত আমোদে নীরব, অধীরা, 
হৃদয় নাচিতেছে, আশ! পলকে প্রলয় করিতেছে, কদাচিৎ দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে। 
দুরে কোলাহল উঠিল, সুবাসিত পতাকার সৌর পবন বহিতে লাগিল, গগনের 
গভীর নিক্কনে বাগ্যধবনি উঠিল, আতসবাঞ্জি যেন পূর্ণচন্ত্র ধরিবার মানসে পুনঃপুনঃ উত্থিত 
হইতে লাগিল, কেহ নাচিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ ফুল ছড়াইভেছে, পরিমলে মত্ত 
করিতেছে, সেনা-বেফ্টিত বাজকুমার অশ্ব-পৃষ্ঠে নগরে গ্রবেশ করিল। সুন্দর মুখকাস্তি, 
গভীর-ভাবাপন্ন, বীরপদে সৈম্মশ্রেণী চলিতেছে, দর্শন-লালায়িত রমণীচক্ষু চতুর্দিকে পল্লফুলের 
্যায় বিকশিত হইল, জন-কোলাহল বৃদ্ধি পাইল, রাজপুরে রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। 
একজন বৃদ্ধ! পরিচারিকা আসিয়া কহিল, “সর্দার ঠাকুর ভাকিতেছে', বৃদ্ধ! আগে আগে 
চলিল, কুমারী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চপিলেন | পিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কেহ কোথাও 
নাই, কুমারী কহিলেন, কোথায়, পিতা কোথায়? পরিচারিকাও নাই”-কেহই উত্তর দিল 
না, ধীরপদে কুমারী ফিরিতেছেন। অকণ্ম/ৎ পীন বাহুদ্বয় তাহাকে বেষ্টন করিল, বীরপুরুষ 
বক্ষে তুলিয়া লইল। কুমারী চমকিতা, অভিভূত1, কথা সরিল না, বীরগুরুষ অশ্ব-পৃষ্ঠে 
উাছাকে লইয়! ল্ফ দিয়! উঠিল, বায়ুবেগে অশ্ব চলিতেছে, দুরে অস্ত্র-বনাৎকার কুমারীর কর্ণে 
পশিল, বীরকণ্জে সৈন্ব-সঞ্চালন, তড়বড়ি অশ্বপদধ্বনি, পুনঃপুনঃ সিংহনাদ ও আর্তনাদ দৃবে 
হইতেছে, বেগবান বাজী কুমারীকে লইয়! বাযুৰেগে চলিল। 

ক্রমে ক্রমে আর কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না, আর জনসমাগম নাই, ক্রুমে অতি 
নিভৃতস্থানে ঘোটক আসিয়। পৌছিল; অতি সাদরে বীরপুরুষ রাজকুমারীকে বক্ষে ধরিয়। 
3 ঝালোয়ার দুহিভার ছয় পরিচ্ছেদ প্রথনে মংসম্পাদিত সৌর নামক মাসিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত হুয়। তিন সংখ্যা পর্যান্ত প্রকাশিত হুইয়া সৌরভ বন্ধ হইয়া যায়। আবশ্তক- 
বোধে ঝালোয়ার-দুহিত! এক্ষণে অনেকস্থুলে সংশোধিত ও পরিবন্ধিত করিয়াছি । মধ্যে মধ্যে 


নৃতন পরিচ্ছেদ পরাস্ত সংযোজিত কাঁরতে হইয়াছে। সুতরাং, সৌরঙের পাঠকবর্গ প্রথম 
পরিচ্ছেদের অনেক পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন ।- শ্ীগিরিশ্চজ্র ঘোষ। 


গ্‌ 


৬৪৪ উদ্োধন ( ৭৬) [ ৭৪তম বর্ধ-- ১১শ সংখ্যা 


অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। রাজকুমারা সুগ্টোথিতার নায় চাহিয়া! দেখিলেন, মনোহর 
কুঙ্জবনঃ মনোহর পুষ্প-বিনিদ্দিত আসনে তিনি আসীন1। করযোড়ে জান পাতিয়] বীরপুরুষ 
তাহার সম্মুখে ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “সুন্দরি, দেখ, কুন্তরাণ। তোমার পদতলে, মার্জন! 
কর, আমি মদন-তাড়নে উন্মাদ হুইয়াছ্ি, উম্মাদকে ক্ষম! কর, দাসকে ক্ষমা কর, করুণা- 
কটাক্ষে কি্করের প্রতি দৃষ্টি কর,” কুমারী নীরব, কুম্তরাণা আবার সকাতরে বলিতে 
লাগিলেন, “কথ। কও, তিরস্কার কর, দোষ করিয়াছি, তাহার শান্তি দাও!” কোনও উত্তর 
নাই, অস্ত্রধারী প্রহবী-রক্ষিত, সুসজ্জিত শিবিক1 আসিল, রাণ! কুমারীকে শিবিকায় বসাইলেন, 
অশ্ব পৃষ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 

এপ্দিকে ঝালোয়ারে হুলস্ুল হইতেছে, মন্দার ও ঝালোয়ার-সৈন্ব বাণাসৈন্য 
আক্রমণে পরাজিত, মন্দার-রাজকুমার আহত, রুধিরধার] বহিতেছে, তথাপি রণভঙ্গ নাই, 
দূরে তৃর্ধয ধ্বনি হইল, দেখিতে দেখিতে রাণাসৈন্ত কোথায় চলিয়! গেল, আর যুদ্ধ নাই। 
অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মন্দার-রাজকুমার ঝালোগ্নার সর্দারের প্রতি লক্ষ্য করিয়! কহিলেন, রাঁণা- 
সৈন্যের সহিত সমর অবসান হুইল, গাসুন, আমরা উত্য়ে যুদ্ধ করি। আপনার কলঙ্ক 
মোচন ব। আমার হৃদয়-অগ্নি এই স্থানে নির্বাণ হোকৃ। ঝালোয়ার কহিলেন, আমায় 
দোষারোপ করিতেছেন কেন? মন্দার-রাজকুমার উত্তর করিলেন, কিবূপে কুম্তরাণ। 
রাজপুরে প্রবেশ করিলেন, কিরূপে কুমারীকে অপহরণ করিলেন, তাহ1 আর কেহ বলিতে 
পারে না। অন্ত্রমুখে প্রকাশ পাইত, আপনি যুদ্ধ করিবেন না, আমারও প্রাণের লালসা 
হইতেছে, প্রতিহিংস|-আশায় প্রাণ রাখিলাম। বুঝিতেছি, হৃদয়-অগ্রি *এতগুণে জলিবে। 
দাবানলের ন্যায় জলিবে, অংনিশি জলিবে, চিতানলে নির্বাণ হয় কি ন1, জানি না, 
কিন্তু প্রতিহিংস।-প্রতিহিংসাআশায় দারুণ জ'ল| সহা করিব। ঝালোয়ার ত্যাগ করিয়া 
দ্রতবেগে অশ্ব ছুটিতে লাগিল, মন্দারসৈন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, স্বর্গচুত ভারার ন্যায় 
অকম্মাৎ রাজকুমার পড়িয়। গেলেন, যত্বে সেনাগণ বাজকুমারকে লইয়] মন্দার অভিমুখে 
চপিল, মন্দার পৌছিবামাত্র সুযোগা চিকিৎসক চিকিৎসায় নিযুক্ত হইল, পীড়ার কোনও 
উপশম হইল না, রাজকুমার ছয়মাস কাল অচেতন অবস্থায় রহিলেন, অতি সতর্ক হইয়। 
কর্ণপাত করিলে, অতি জড়তা পূর্ণ ক্ষীণষরে কিশোরীর নাম উচ্চারণ শোনা যাইত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ধম্-নাষে চারণ-বংশীয় এক ব্যক্তি কগ্র অবস্থায় বীরেক্দ্র সিংহের পরিচর্যায় নিযুক্ত 
থাকে, ইতিপূর্বে একজন জেগাতিষী গণনা করিয়। বলেন যে, “কোনও চারপ-হস্তে কুন্তরাণার 
তা,” দেই গণন। অনুলারে রাঁণা চারণদিগকে রাজ। হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দেন, চোহানের। 
প্রতিশোধ-ম্বাশায় মন্দারে আশয় লয়, চারণের| রাণার দ্বেষী হইল, তৎকালে রাণা প্রবল 
প্রতাপশালী, সহস| কোন রাঙ্গা তাহার বিরোধী হইতে সাহস করিতে পারিত না, ঈর্ঘয- 
বশতঃ মন্দার-রাজপুত্র রাঁণা-বিরোধী হইবে, এই নিমিত্ত চারণের| মন্দার-রাজকুমারকে 
উৎপাহ্ত করিতে লাগিল। ধন্সর নিকট রাজকুমার শুনিলেন যে, কিশোনীর পিতা 
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বাণাকুনে কন্া-সম্্রদান চির বাসনা ছিল। রাণাও মীরাপ্রেষে বঞ্চিত হইয়া নৃতন কোন 
কীতির অনুসন্ধান করিতেছিলেন. এমন সময়ে কিশোরীর কথা শ্রুত হইলেন। ঝালোয়ারে 
লোক পাঠাইলেন | উত্তর পাইলেন যে, মন্দার-রাক্ষকুমারের সহিত সম্বন্ধ স্থির হুইয়াছে, 
রাণ! অর্থ দিলেন, ঝালোয়ার সর্দারের রাঁণাকে কন্তা-সম্প্রদান অভিপ্রেত, কিন্তু সাহস 
করিয়। লোকপাঠাইতে পারেন নাই, রাণার পদ তাহা অপেক্ষা অতি উচ্চ, মান্দারে সন্বন্ধ স্থির 
হইয়াছে, এখন অন্রমত করিলে বড় লোকাপবাদ হইবে, তবে যদ্দি রাণ| বলপূর্ববক কৃমারীকে 
লইয়! যাইতে পারেন, তাহা হইলে সকল দিক বজ্ঞায় থাকে, যড়যন্ত্রমত কুভ্ভরাণ| ঝালোয়ার- 
গৃহে প্রবেশ করেন, ঝালোয়ার-হুর্গেই তাহার দৈন্ত থাকে, সহজেই কিশোরী অপন্ৃতা! হন। 

প্রকাশ্য আক্রমণে রাণাকে পরাজয় কর! অসম্ভব, কি উপায়ে প্রতিশোধ দিবেনঃ 
 দিৰারাত্র মন্দার-রাজপুতর চিন্তা করেন, ধন্ন; বলিল, উপায় আছে - মীরা-বাঈী নামে কুস্তরাপার 
এক অলৌকিক রূপগুণসম্পন্না বনিতা আছেন, কুন্তরাণার সহিত মীরার বিবাহ হইয়াছিল, 
এইমাত্র, কিন্তু তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী, একমাত্র কষ্ণই পুরুষ জানেন, আর সকলেই 
প্রকৃতি, তিনি বিবাহের পর রাণাকে বলেন ষে, তাহার একটি ব্রত আছে, ব্রত সাঙ্গ বাতীত 
্্রী-পুরুষ-ভাবে রাণার সিত আলাপ করিবেন না, রাণাও প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, ব্রত-ত্গ 
করিবেন ন!, অক্সীকার-কালীন রাঁণ! বুঝেন নাই যে, হরিনাম-ত্রত দেহ থাকিতে সাঙ্গ হইবে 
না, এখন বৃঝিয়াও প্রতিজ্ঞার অন্থরোধে প্রেমাতিলাষে মীরার গৃহে যাইতেন ন1। মীর] বৈষ্ঞব- 
সেবায় নিযুক্ত থাকেন, বৈষ্ণব লইয়! হরি-বাসর করেন, গোবিন্জীর উদ্দেশে কবিতা লেখেনঃ 
লোকে সাধারণ কবি! বোঝে । মীরার নামে কলঙ্ক রটিল, বৈষ্ণবী ভ্রাঙ্ষেপ করেন না, 
হরিনাম-বিতরণে সক্ষোচ নাই, দিনরাত্রি আন নাই, স্থান অস্থান বিবেচন| নাই. সাধু দস্যু 
প্রতেদ নাই, সকলের সঙ্গে হরিগুণগান করিয়। বেড়ান | ধরন্সহর মুখে এই সংবাদ বীরেন্্রসিংহ 
পাইলেন, তাবিলেন, মীরাকে অপহরণ করিবেন, ছল্পুবেশে সৈন্য লইয়া নগরের আশে পাশে 
রছিলেন | ধন্প; সংবাদ দিল, “মীরা বাহির হইয়াছেন।* সসৈন্য নগরে প্রবেশ করিলেন। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

কুটারে ডুগুগি বাজিতেছে, তালরসপান-উন্মু্ত অস্া-বঙ্ক! দস্যুদ্য় সহচর-বে্টিত 
নাচিতেছে। রাণাপুত্র উদা তথায় উপস্থিত? রা'জপুভ্রকে দেখিয়! দসুযুদ্বয় আরও নৃত্য করিতে 
লাগিল; ডুগড়ুগি আরও বঙ্কার করিতে লাগিল, কর্কশ গীতধ্বনি দিক পূর্ণ করিল; নীরৰ 
যামিনী ত্রাপিত, উদ্া বলিতে লাগিল,__রাখ, এখন গান রাখ, কথা! শোন, রাজদণ্ড হইতে 
তোমাদের প্রাণ রক্ষ/ করিয়াছে কে? আঙ্কা-বস্ক! বন্রনাদে উত্তর করিল, উদ।! উদ! 
উদ! আমাদের রক্ষ। করিয়াছেন !!| 

উদা।--বাজাকে মান কি কাহাকে মান? দসু্ধয় আবার বলিল, মানিয়াছি 
বাপকেঃ মানিয়াছি মাকে, আর মানি উদাকে ; আর কাহাকেও মানি ন|। 

উদ] পুনর্ধ্বার বপিল, “উদ! যা বলে, তাহা করিতে পারিবে কি?” 

প্রাণ দিয়া করিব, প্রাণ দিয়! করিব? | 

উদ1।-_রাজমন্ত্রী হইতে চাও কি? 
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দস্যু । না, না, খাজন] লুটিতে চাই। 

উদ1।--ভাল রাজমজ্ী হইতে না চাও, অর্থ চাও কি? 

দস্যু।__চাই, তাড়ি খাইতে চাই, টুল্লাকে দিতে চাই, নাচিতে চাই, গাহিতে চাই 
আর খাজন! লুটিতে চাই। 

উদ1।-তোষাদের মনস্কামন! এখনি সিদ্ধ হইতে পারে, প্রতিবন্ধক কে জান? 
কুস্তরাগা-_ 

অঙ্ক, বন্ক। কহিল, সে যে তোমার বাপ। 

উদ| !--া1, আমার নবীন যুবা ৰবাপ। দিন দিন যৌৰন ফিরিতেছে, আজ সতীর 
সতীত্ব হরণ, কাল কুমারী অপহরণ, পরস্ত আবার নুতন কুমারী, নূতন সতীর অব্েষণ রাজ্য 
শী হলনুল বাধিবে ; মন্দার-রাজ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিত খেপিয়াছে, শী্ই তাহার! রাজকুমান্মী 
অপহরণ প্রতিশোধে কৃতসঙ্কল্প হুইয়! পুরী আক্রমণ করিৰে। রাপার কামতৃপ্তি হেতু যে 
কতই শোপিত ব্যয় হইয়াছে, তাহ! ঘরে ঘরে অনাথা ও শোকপূর্ণা বিধৰ] দেখিলে বৃৰা যায়। 
চিন্্রগুণ্ডের পাজি পুঁথি ইদুরে কার্টিয়াছে, রাণার মৃত্যু নাই। 

দসুযুদল কম্পিত হৃদয়ে উত্তর করিল, কিৰল? রাণ| থে তোমার ৰাপ! 

উদ1!। হা], জামার নবীন যুব! বাপ; এদিকে জত্মার যেমন গ্রেষের তরল, 
বৈষ্ণব বৈরাগী কেহ বঞ্চিত হন না, এ*র তেমনি নিত্য নৃতন চাই। 

অক্ক], ৰঙ্ধ!) রোবষ-কবায়িত লোচনে উত্তর করিল, বাজকুমার ! তুমি আমাদের 
প্রাণরক্ষ1! করিয়া, এই নিমিত্ত সহিলাষ, মীরাৰাইয়ের নিন্দা! করিও ন|, মীরাৰাই আমাদের 
ম1), তোষর1 রাজ]-রাঁজড়া, মা-ৰাপের নিন্দ। করিতে পার, আমবা ছোটলোক, ম।-বাঁপকে 
মানি, যাও, রাজকুষার, এখন চলিয়] যাও। এখনকার কথা নয়, এখন রক্ত গরম হুইয়াছে। 
উদ থাকিতে সাহুল করিল না', ক্ষ কু্ুরের ন্যায় পশ্চাৎ চাহিতে চাহিতে চলিয়! গেল। দুরে 
বামাকষ্জের হৃদয়ভেদী হরিগুণগান উঠিল। অঙ্কা বন্ধ! মুখ হইয়া গুনিতে লাগিল । সঙ্গীত- 
ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল; মুগ্ধ হইয়! শাখী পাখী স্তনিতেছে, সকলে স্তনিতেছে; 
পাষণ-হ্বদয় দম্দল মুগ্ধ, সঙ্গীত কুটারদ্বারে, সর্বাঙ্গে হরিনামাক্ষিত সুন্দরী হরিগুণগান 
গাহিতেছে, সুন্দরীর রূপ ধরে না, মুখজেযোতি দেবভাব প্রকাশ করিতেছে, দেবীকে হরিধ্বনি 
অতি সুষখুর ; অঙ্ক, বন্ধ! আসিয়! প্রণাম করিল । সুন্দরী বলিল, ৰাবা; হরিবল | অস্কা বন্ধ! 
সকলেই হুরিধ্ধনি করিতে লাগিল। হরিধ্বনি করিয়। শস্ক1, বন্ধ! নৃতা করিতেছে, মদোন্মত দস্যু- 
দল হরিধ্বনি করিতেছে, অদ্ভুত দৃশ্য, অদ্ভুত নাম, অদ্ভুত ঝমনী, দেবকাধ অতি অদ্ভুত ! গভীর 
গর্জনে হরিধ্বনি গগন ভেদিয়া উঠিতেছে, অকল্মাৎ “জয় মন্দার” শব্দে সিংহনাদ হইল, দেখিতে 
দেখিতে অস্ত্রধারী অশ্বরোহিগণ দসুাদলকে বেষ্টন করিল, কিন্তু রমণীর জাক্ষেপ নাই, উন্মাদিনী 
দশস্থাদললইয়। হরিগুণগান করিতেলাগিল, হরিনামতরস্ উলিয়! উঠিতেলাগিল, তরঙ্গের উপর 
তরঙজ অজচ্ছল নাম-তরক্ষ, প্রেম-তরঙ্গ বহিতে লাগিল । অস্ত্রধারিগণ নীরব, দসু-বেিতা পুর্ণ 
যৌবন! কামিনী, আলুলায়িত বেণী, প্রেম-উন্মাদিনী, প্রেমে হরিনাম করিতেছে, অশ্ব হইতে 
সঙ্দার অবতীর্ণ হইল? ধন্নর উত্তেজনায় রাজকুমার হরিভক্কিপ্রদায়িনী মীরাকে অপহরণ কদিয়। 
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কুম্তরাণাকে প্রতিশোধ দিবেন, এই আশায় আসিলেন, কিন্তু হবিনাম-সম্থীর্ভন শ্রবণে স্ভাহার 
ভাবাস্তর হইল। সাক্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পুনর্ববার অস্বারোহণপূর্ববক সৈন্ুগণকে 
আদেশ দিলেন, “ফিরিয়া চল,” সৈন্য শ্রেণী ফিরিয়া চলিল। অকল্মাৎ সর্দার কহিল, 
“পলাইবার পথ নাই, কুল্তরাণ সসৈন্যে বেউন করিয়াছে” । ছন্ুবেশে রাণার নগর পর্নিজ্রমণ 
কর! অভ্যাস ছিল, জনমুখে সংবাদ লইতেন, অধ্যক্ষের! কিরূপ রাজাশাসন করে, যখন মন্দার- 
সৈন্য লুকায়িত ভাবে রাজধানীতে প্রবেশ করে, রাপ! তাহা দেখিয়াছিলেন, সস্তর সুসজ্জিত 
হইয়া আক্রমণে আসিলেন। দর হইতে বজ্রনাদে শব আসিল; 'জদ্র ত্যাগকর?' মন্দার 
সর্দার উত্তর করিল, "অস্ত্র ধারীর1 অস্ত্র লইয়া]! মরে, তোমাদের রাণাকে বল, দুর হইতে দেখুন, 
কিরপে ক্ষত্রিয় প্রাণত্যাগ করে, ” সুশিক্ষিত সেনার পশ্চাৎ থাকিয়। মন্দার-রাজকুমার বীরস্ব 
প্রকাশ করে না। রাণাশ্রেণী হইতে দ্রুতবেগে একটি অস্থারোহী আলিয়া সর্দারের সম্মুখীন 
হইল। আগত অশ্বারোহী কহিল; প্রাণ! সৈন্যের পশ্চাতে থাকে না, বাণ! তোমার সম্মুখে ! 
বিক্রম প্রকাশ কর"। বেগে মন্দার-রাজকুমার অসি নিষ্কাসিত করিয়া বাণার প্রতি সঞ্চালন 
করিলেন; ঝনাৎকার উঠিল! আরগ্ন উঠিল। অস্বন্বয়্ পতিত হইল, বীরম্বয় তূমিগ্ুলে! 
কাহাকেও আর লক্ষা হয় না। চতুদ্ধিকে চক্জালোকে ত্বরবারি ঝকিতেছে! অগ্রিস্চুলিল 
উঠিতেছে। রব নাই! নীরৰে কেবল অস্বঝনাৎকার, উভয় সৈন্য দেখিতেছে ! দেখিতে 
দেখিতে উদ্ধার নায় একট! তরবারি উদিত হইল। মন্দার-রাজকুমার নিরস্ত্র, কুত্তরাপা 
বলিলেন, “দেশে ফিরিয়। যাও,” মন্দার-রাজকুমার ক্রোধে অবসঙ্গ ; মৃত্যু-কামনার নিরস্ত্র 
আক্রমণ করিলেন, রাণ! তাহাকে হস্ত-সঞ্চালনে দরে নিক্ষেপ করিলেন। মুচ্ছিত হুইরা 
মন্দার-রাজকুমার ভূমে পতিত হুইলেন। মন্দার-সৈন্যদিগকে রাণা আদেশ করিলেন, “যাও, 
তোষাদের রাজকুমারকে লইয়া দেশে ফিনিয়া যাও; পুনর্বার হখন আসিবে, ভালরূপ 
প্রস্তত হুইয়! আসিও !” [ক্রমশঃ] 


পরমহংসদেবের উপদেশ 
(স্বামী ব্রদ্মানন্দ প্রদত্ত )। 


(১) যেষন আব, পেয়ার ইত্যাদি আত্ত ফল ঠাকুরের সেবায় ও লকল কাজে 
লাগতে পারে, কিন্তু একবার কাকে ঠৃকৃরে দাগি করলে, আর দেব-সেৰায় সে ফল দেওয়া 
যায় না, ত্রাক্মপকে দান করা যেতে পারে না, আপনি খাওয়া! উচিত নয়, সেইরূপ পবিভ্র-হ্ৃদয় 
বালক ও যুৰাদের ধর্মপথে লয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত। কেন ন1, তাদের ভিতর বিষয়- 
বুদ্ধি একেবারে প্রবেশ করে নাই। একবার বিষয়-বৃদ্ধি ঢুকলে পণমার্থপথে লয়ে 
যাওয়। ভার। 

(২) হই রকম আমি আছে; একট! পাকা আমি, আর একটা কীচ1। আমার 
বাড়ী, আমার খর, আমার ছেলে, এগুলে! কাচ! আমি; আর পাক!| মামি হোচ্চে, আমি 
তার দাস, আমি তার সম্তান। আর আমি লেই নিত্য-যুক্ত জ্ঞানবব্ধপ। 


৬৮ ৰ উদ্বোধন (৮*) [ ৭৪তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


(৩) একদিন স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট 
গিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শান্ত্রাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাদের 
জ্ঞানলাত হয় না কেন? পরমহংসদেব উত্তরে বলেন, যেমন চিল, শুকৃনি অনেক উচুতে 
উড়ে, কিন্তু তাদের দৃড়ি থাকে গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে? 
তাহাদের মন সর্ববদ!] কাষিনী-কাঞ্চনে আসক্ত থাকবার দরুন জ্ঞান লাভ করতে পারে ন]1। 

(৪) প্রথম অবস্থায় একটু নির্জনে বসে মন স্থির করতে হয়। তন! হলে অনেক 
দেখে শুনে মন চঞ্চল হয়| যেমন দুধে জলে একপঙ্গে রাখলে মিশে যায়, কিন্তু হুধকে মন্থন 
করে মাখন কত্তে পারলে, জলের সঙ্গে মেশে না, সে জলের উপর তাসে, তেমনি যাদের মন 
স্থির হয়েছে, তাহার! যেখানে সেখানে বসে সর্ববদ| ভগবানকে চিন্তা করতে পারে। 

(৫) লুকোচুরী খেলায় যেমন বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, সেইরকম ভগবানের পাদপল্প 
চুলে আর সংপারে বন্ধ হয়ন|। যে বৃড়ী ছুঁয়েছে, তাকে আর চোর করবার যে! নেই। 


সংসারে সেইরকম যিনি ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছেন, তাহাকে আর কোন বিষয়ে আবদ্ধ করিতে 
পারে না। 


আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ | 
( পূর্বব প্রকাশিতের পর |) 


এখানে ১৯।২* দিন থাকিতে হইয়াছিল, তাহার কারণ এইবার বলিব। তিব্বতে প্রবেশ 
বিষয়ে অনেক রাজকীয় বিদ্র আছে। তাহার] ইউরোপীয়দিগকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেয় না, কেহ কখন গোপনে প্রবেশ করিবার চেটা করিলে তাহার উপর অত্যাচার করিবার 
চেষ্টা করে । আর দেশীয়, যাহার! ইংরাজ রাঙ্ছোর মধ্য দিয়] প্রবেশ করে, তাহাদ্দিগকেও 
বড় সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে । তাহার] ভাবে, এ ব্যক্তি ইংরাজের চর, এ আমাদিগের 
দেশের নকৃস! লইয়। ইংরাজদ্িগকে দিবে । সন্নাসীর উপরও তাহাদের, বিশেষ সন্দেহ। 
তবে জটাভুটধারী হইলে আর তত আপত্তি করে না। যদ্দি কোন প্রসিদ্ধ সর্বজনপরিচিত 
লোক তিব্বতীয় রাক্জার নিকট জামিন হুয়, তবে রাজার রাজের ভিতর প্রবেশের অনুমতি 
হয়। আমর] আলমোড়1 হইতে আসিবার সময় কাহাকেও স্পষ্ট বলি! আসি নাই, কোথা 
যাইতেছি, কারণ, বলিলে কেহ বাধ! দিতে পারেন। খানিক দূর আসিয়। আমরা আল- 
মোড়াস্থ সর্ধজন-পরিচিত লাল! বদরীশাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, আপনি পেস্কার খড়ক 
পিংহকে আমাদের জন্ম একখানি পত্র লিখিৰেন, এই বদরীশ! আলমোড়াস্থ একজন প্রসিদ্ধ 
ৰণিক। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপর তাহার অচলা ভক্তি, তাহার সকল ভক্তগণকেও 
তজ্জন্ন অতিশয় যত করিয়া থাকেন। সরল সদানন্দ তাব, অমায়িকতা!, সাধুভক্তি ও 
পুরুষোচিত তেজ এই বদরীশাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান । ই*হার ন্যায় সাধু গৃহস্থ কলিযুগে 
সচরাচর পাওয়া যায় না। আলমোড়! হইতে ৬৯ মাইল দু.র এসকোট নামে এক ক্ষুদ্ররাজা 
আছে, তথাকার রাজার নাম পুষ্কর পাল। পুষ্কর পালের খ্যাতি এই পাহাড়ের চতুর্দিকে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখা! (৮১) ৬৫৯ 


শুনিতে পাওয়। যায়। খড়ক সিং ই*হার ভ্রাতুষ্পুত। ইহাকে সচরাচর লোকে পেস্কারজী 
বলিয়া থাকে । তিব্বতীয় সীমা-সংক্রান্ত সমুদায় কার্ধো ইহাকে কুমায়ুনের বর্তমান ডিপুটি 


কমিশনর গ্রেসির ( 37895 ) সহায়ত] করিতে হয়। আমাদের গাবিবয়াঙের দিকে আসি- 
বার পথে সকলেই আমাদের মানস-সরোবর যাত্রার সংকল্প অবগত হইয়! বলিত, খড়ক 
সিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই জানি, তোমাদের মানস সরোবর দর্শন হইয়াছে । কেহ 
কেহ বলিত, খড়ক পিং বড় ছু*সিয়ার আমি, অর্থাৎ বিচক্ষণ লোক । আমর! যখন এসকোটে 
পঁহছিলাম, শুনিলাম খড়ক পিং 9:০3-র সহিত গাঁবিবঘাঙের দিকে গিয়াছেন, গাবিবয়াঙে 
সাক্ষাৎ হইবে ভাবিপাম। কিন্তু সেইখানে পছ্ছিয়াই শুনিলাম, কুমার 37৫ সাহ্বের 
সহিত কালাপানির দিকে গিয়াছেন। সকলে বলিল, এখানে কিছুদিন অপেক্ষা! করুন, কুমার 
শীঘ্রই ফিরিবেন। ফিরিয়া! আপনাদের সমুদয় বন্দোবস্ত করিবেন ; তাহার নিজের কিছুই 
ক্ষমত] নাই, তবে এখানে গোবরিয়া পণ্ডিত নামে এক ভুটিয়া বণিক থাকেন, তিনি খড়ক 
সিং-এর অনেক কথ! শুনেন। গোবৰিয়। পণ্ডিতের সহিত ইংরাক্গ, ভুটিয়া ও তিব্বতীয় 
সকলের সহিতই সপ্তাব আছে, তিনি বাণিজ) উপলক্ষো তিব্বত গমনকালে আপণ]1দ্দিগকে 
সঙ্গে করিয়া লইপ্ন| যাইবেন | তিনিও এক্ষণে সাহেবের সহিত উপরে গিয়াছেন। স্থতরাং 
আমর! এখানে থাকিয়া গেলাম । 

পাঠক জিজ্ঞ(স! করিতে পারেনঃ আমর! ত কালাপানি যাইয়! খড়ক দিং ও গোবরিয়! 
প্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতাম তাহা করিলাম না কেন? ইহার কারণ, 
গাব্বিয়াঙের অগ্রবর্তী পথ অতি দুর্গম, অনেক স্থানে থাকিবার কোন আশ্রয় নাই; আর 
কিছু দূর গিয়াই জালানি কাষ্ঠ মপ্রাপা, কারণ রক্ষের অভাব | লোকই অনেক স্থানে নাই, 
তিক্ষ। কি করিয়া! মিলিবে, যদি কিছু মেলে তাহ! কেবপ ছাতু। আরও অন্যান্য অস্থবিধা 
ছিল। গোবরিয়। ত তখন বাণিজ.যাঞ্া করিতে যায় নাই। সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। 
তাহার মেষপাল, লোকজন সব এখানে । 

পাঠক, এখানকার বাণিজ্য-যাত্র। দেখিতে বড় চমৎকার । ৪০০।৫০০ মেষ চলিতেছে, 
প্রতোকের উপর মাল বে'ঝাই, ছুটী করিয়া থলি রহিয়াছে । মধ্যে মধো এক একজন 
মেষরক্ষক যষ্টিহস্তে মেষ-পাল তাড়াইয়! লইয়] চলিতেছে, পালের সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহৎ কুকুর 
রহিয়াছে । ভুটিয়ার| উপরে তিব্বতের সহিত প্রধানতঃ চ!ল, ডাল, গুড়, নানাবিধ বিলাতী 
কাপড় প্রভৃতি ও নীচে প্রধানতঃ পশম, নুন, সোহাগ! প্রভৃতি লইয়। গিয়৷ কানপুর» রামনগর, 
কাশীপুর প্রস্ততি স্থানে বাণিজ্য কিয়! থাকে। 

আমরা কিছুদিন অপেক্ষা! করিয়া বড় বাস্ত হইয়া! পড়িলাম। লোকজন অনেক 
কালাপ।নির দিক হইতে আপিতেছে, সংবাদ দিতেছে, আজ সাঁহৰ এখানে, কাল ওখানে, 
কিন্ত কেহই ঠিক বলিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ ব। বলিতেছে, স'চেব এপথ দিয়। 
ফিরিবেন ন।। আমর! নানাপ্রকার ভাবিয়। চিত্তিয়! এক পত্রেবাককে? হস্তে খড়ক সিং-এর 
নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলাম। এ ব্য সাহেবের চিইপত্র গাব্বিয়'ঙও পোষ আফিস 
হইতে সাহেবের নিকট লইয়া যাইত| এই পত্রে লিখিলাম, আমর! হইজন ৰাঙাণী সাধু, মানস- 


৬৬৪ উদ্বোধন (৮২) [ ৭৪ তষ বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


সরোবর দর্শনে ইচ্ছ।, আপনি বোধ হুয়, আলমোড়াস্থ লাল! বদরীশার পন্ত্র পাইয়া থাকিবেন, 
অতএব, অনুগ্রহ করিয়! গোবরিয়! পঞঙ্জিতকে বলিয় আমাদের মানস-সরোবরে ঘাত্ত্রায 
সুবিধা করিয়া! দিলে ভাল হয়। পত্রের উত্তর শী আসিল। কুমার অতি বিনয়ের লহিত 
লিখিলেন, আমি বদরীশার পল্স এক্ষণেও পাই নাই, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় ন!। 
সাধুলেবাই আমার জীবনের ব্রত । সাধুর কিঞ্চিং সেবা! করিতে পারিলেই আপনাকে 
কৃতার্থজ্ঞান করি । আমি গোবরিয়! পণ্ততকে আপনাদের কথ। বলিৰ; কিছুদিন অপেক্ষা 
করিতে হইবে । সীম! লইয়া ইংরাজ ও তিব্যতীয়ের মধ্যে বড় গোলমাল উপস্থিত হুইয়াছে। 
এখানকার লোকের! ইংরাজ তিব্বত ও নেপাল তিন রাজাকেই করদিয়া থাকে। ইংরাল্, 
এক্ষণে বলিতেছেন, ভোষাদের তিব্বরীয়দিগকে কর দিবার প্রয়োজন কি? তোষর! 
আমাদের প্রজা । ইহ! সনিয়| তিষ্যতীয় রাজার গবর্ণর (ঝাঙ পঙ--ধিনি অনতিদুরে বাস 
করেন ) বলেন, আচ্ছ! বেশ, কিন্তু আমি ইংরাজ-রাজ্যস্থ কোন তুটিয়। ৰাৰসায়ীকেই আমার 
রাজ্যে বযবলা করিতে দিৰ ন|| সুতরাং, এ সময়ে ইংরাজ রাজ্য হইতে কোন ব্যবসায়ী 
যাইৰে ন1| সুততন্লাং, আপনাদের যাওয়ার অসুবিধা; আরও অসুবিধা, এক্ষণে তি্বতীয়ের| 
যেক্সপ চটিক়াছে, ভাহাতে আপনাদের আদৌ প্রৰেশ করিতে দেয় কিনা সন্দেহ। সুতরাং 
সাহেৰ এখান হইতে নীচে চলিয়া! গেলে তবে আপনাদের যাওয়া! কর্তব্য । আর, যদি সাহেৰের 
গাব্ষিয়াঙ্চের পথ দিয়| যাওয়। হয়। তবে আমিও আপনান্ের শ্রাচরণ দর্শন করিতে পারিৰ। 
আঙ্গানদিগকে অগত।)। কিছুদিন অপেক্ষ। করিতে হুইল । 

ইতিমধো আর একটা অনুকূল ঘটন। তটিল। পথে আমাদের সহিত ছুইটা হিন্দুস্থানী 
সাধুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদের সহিত খানিক দুর আসিয়াছিলাম। একদিন তাহার! 
আ্ার্দিগকে অগ্রে যাইতে ৰলিয়। পশ্চাৎ আসিবে বলিল, কিন্তু মাসিল না, পথিমধ্যে অপরের 
মুখে ভনিলাম, 'একজ্রনের কিঞ্চিৎ শারীরিক অনুস্থতাবশতঃ দেরী হুইতেছে। আমর! অনেক 
দূর আসিয়! পড়িকাছিলাম, সুতরাং প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হুইল, তবে আমরা পথিকের দ্বারা 
তাছাদ্িগকে আমাদের সংবাদ পাঠাইলাম ও তাহাদের সংবাদ লইতে লাগিলাম। একদিন 
হঠাৎ তাহার! গাব্ষিয়াঙে আলিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইপ। এই মহাছর্গম পথে 
সঙ্গী সিলিল দেখিয়! আমর। যৎপবোনান্তি আহ্নাদিত হইলাম । 

মানুষ যাহা সদা সর্ববদ| দেখে, তাহার প্রতি তাহার বড় আকর্ষণ থাকে না। 
বাঙালীর দেশে একজন বাঙালী অপর বাঙালীকে চাহিয়া তখে না, কিন্তু পশ্চিষে গমন কর, 
তথায় একজন ৰাঙ্গালী দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত বন্ধুত্ব হইয়া যায়। আমর! যে পথে 
চলিয়াছি, তথায় একটাও বাজালী নাই, সকলেই পাহাড়ী। সুতরাং দেশী লোকের সহিত 
সাক্ষাৎ বড় আনন্দের বিষয় । পাহাড়ী লোকের! “দেশ” শব্দে মমতল প্রদেশ বৃঝিয়া ধাকে। 
আবার হয়ত যেখানে কোন মনুস্ত দর্শনের সম্ভাবনা নাই, পেখানে যে কোন জাতীয় মন্ৃস্তকে 
দেখিতে পাইলেই মানুষ তৃপ্ত হয়। মানুষের সঙ্গ-স্পৃহ! যাইয়াও যায় ন|_-স্জম্পৃহা! তাহাকে 
কোনমতে ছাড়িতে চাহে না। 

পঞ্চিত জানাদিগকে বলিল, উপরে যাইবার জন্য গুড়পাপড়ি প্রস্তত কৰিয়! লউন। 





দিব্য ৰাণী 


যন্যা নিরুপাধিজ্যোতীরপাস্তাঃ শিবসংজ্ঞয়! | 
ব্যপদেশ: পরাং তাং ত্বামন্বাং নিভ্যমুপান্মহে ॥ --শিবদৃষ়ি 
নিরুপাধি জ্যোতিরূপা পরম! শকতি ! 

তোমাকেই ডাকে শিব ব'লে-_ 

( অভেদ তুমি ও শিব, ) চরণ-কমলে 

নিত্য তব করি ম! প্রণতি। 
শক্তি; শিবং শিব? শক্তি শক্তিত্র ধা! জনাদন:। 
শক্তিরিক্দে! রবি: শক্তিঃ শক্কিম্চন্ড্রে। গ্রহ গ্রুবম্‌ ॥ 
শক্তিরূপং জগ সর্বম্‌ | -বৃহুত্তত্ত্রসার 

শক্তি শিব, শিবই শক্তি; শক্তি ব্রহ্মা, শক্তি জনার্দন, 

শক্তি ইন্দ্র, শক্তি রবি, শক্তি চন্দ্র গ্রহ অগণন ; 

( শক্তি ছাড়া নাই কিছু+) শক্তিময় এ বিশ্বভুবন। 
ভাগদ্বয়বতী বস্মাৎ স্থজামি সকলং জগৎ । 
তত্রৈকভাগ: সম্প্রোজ: সচ্চিদানল্দনামক: ॥ 
মাস্তাপ্রকৃতিসংজ্ঞন্ত দ্বিস্তীয়ে। ভাগ ঈরিত:। 

জ। চ মায়া পরা শক্তি: শক্তিমত্যহমীশ্বরী ॥ 
চক্্ন্ত চক্দ্রিকেবেধং মমাভিন্নতবমাগত। ।--দেবীভাগবত, ১২1৮৬২-৬৬ 
সচ্চিদ্‌-আনন্দ আর মায়। নামে খ্যাত 

দুইটি সত্তায় আমি হ'য়ে প্রতিভাত 

স্যঠিকালে, সমুদয় বিশ্ব স্য্টি করি। 

মায়া শক্তি ; শক্তিমতী আমিই ঈশ্বরী । 

চন্দ্র ও চন্দ্রিমা যথা অভিন্ন সত্তাই 

আমি আর শক্তি মোর অভিন্ন সদাই । 


কথা প্রসঙ্গে 


শরশ্রীম। 

্রীশ্রীমা নিজেই বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গে তিনি অভেদ, “যেই ঠাকুর, সেই আমি" । 
আবার বলিয়াছেন, তিনি মাঁকালী। শিবুদা 
দুইবার সোজানুজি প্রশ্ন করিয়! তাহার মুখে 
একথা! গ্তনিয়াছেন | তিনিই যে লক্ষ্মী, শ্রীরাধা, 
একথাও বনিয়াছেন। বলিয়াছেন, তিনি 
মহামায়। | বলিয়াছেন, বিশ্বব্ক্ষাণ্ডে সবাই 
তাহার সম্ভান। 

অর্থাৎ ধাহাকে শক্তি বল! হয়, জগজ্জননী 
ব| ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম বল! হয়, তিনি তাই। 
আবার নিগডণ সতারূপেও তিনি--এক থারও 
ইঙ্গিত দিয়াছেন, তিনি বিশ্বরূপা তাহাও 
বলিয়াছেন-_-“মা, মা, শেষে দেখে ম! আমার 
জগৎজুড়ে। সব এক হয়ে দাড়ায়।, 

কাজেই তাহাকে ও শ্রীরামকৃষ্ণকে এদিক 
দিয়! অভেদ ভাবিতে কোন অন্ুবিধ| হয় না, 
বিশেষ করিয়! শ্রীরামকুষ্জের বহুভাবে উক্ত 
ব্রহ্ম ও শক্তি অতেদ--যিনি ব্রহ্ম তিনিই 
কালী'--এই সত্যের আলোকে দোঁখলে। 
যামী শিবানন্দ শ্রীরামক্ষকেই মা? বলিতেন ; 
আবার বলিয়াছেন, 'বেদাস্তের প্রতিপাস্ঠ ব্রহ্মই 
রামকৃষ্ণ । অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, এই 
ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদত্ববোধ আসে ব্রঙ্গজ্ঞান- 
লাভের পর । 

অপর দিক দিয়া দেখিলেও, অবতার বলিয়া 
ধাহাদের ভাবি, তাহারা সঞগুণ ব্রহ্ষের ব 
শক্তিরই গবতার বলিয়। সকলেই অভেদ, 
স্ত্রী ব। পুরুষ যে-দেহ ধারণ করিয়াই অবতীর্ণ 
হোন না কেন। ভগবানকে কেবল নিগুণ, 
নিরাকার সত্তাব্ূপে ভাবিলে তাহার অবতারত্ব 


ভাব! যায় না--তাহাকে শক্কিসমন্থিত রূপে 
ভাবিলে তবেই তাহার অবতার । অঙ্ত্রেএই 
সত্যটি আরে! প্রকট কর! হইয়াছে_-শক্তিই 
অৰতাররূপে আসেন ৰলিয়! বল] হুইয়াছে__ 
দশমহাবিষ্ঠাই দশ অবতার £কালিকা কৃষ্ণ, 
তার! রাম, বগল! কর্ম, ধৃমাবতী মৎস, 
ছিন্নমস্তা নৃসিংহ। ভৈরৰী বরাহ, ষোড়শী 
পরশুরাম, ভুবনেশ্বরী ৰামন, কমলা বৃদ্ধ ও দুর্গ 
কন্কি। (কৃষ্ণরূপা কালিক! স্বাৎ রামরূপ! 
চ তারিণী। ৰগল! কৃর্মমৃতিঃ স্যাৎ মীনো 
ধূমাবতী তবেৎ॥ ছিন্নমন্ত। নৃসিংহ্ঃ স্যাদ্‌ 
বরাহশ্চৈৰ ভৈরবী । সুন্দরী যামদগ্্যঃ স্যাদ্‌ 
বামনো ভুবনেশ্বরী ॥ কমল! বৌদ্ধরূপ! স্বাৎ 
দুর্গ! স্যাৎ কন্কিরূপিণী ॥ মুণ্মালাতত্ত্র। ) অস্ত্রে 
অবশ্য শক্তিকে সগুণা নিগ্তণ। দুই-ই বলা 
হইয়াছে। নশ্বর বা শক্তিরই অবতার, তাই 
বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুরে নরেন্র- 
নাথকে শেষবার যখন বলিয়াছিলেন, “এখনো 
অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই এই শরীরে 
রামকৃষ্ণ) তখন ইহার শেষে যোগ 
করিয়াছিলেন, “তবে তোর বেদাস্তের দিক 
থেকে নয়।' আর এইজন্ই বোধ হয় 
শীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে স্বামী ব্রিগণাতীতানন্দকে 
বলিয়াছিলেন, “অনভ্ত রাধার মায়! কনে ন| 
যায়। কোটি কৃ কোটি রাম হয় যায় রয়।' 

ধাহাকে কালী বলি, তিনিই সারদাদেবী 
রূপে এবং শ্রীরামকষ্ণরূপেও অবতীর্ণ-_ ইহ! 
বৃঝিলে শ্রীরামকৃষ্চ ও সারদাদেৰীর মধ্যে 
বাহুতঃ পার্থক্য ধাক! সত্ত্বেও তাহাদের অতো? 
ভাবিতে আমাদের অসুবিধ! হয় না। বাহ 
পার্থকা শুধু নামরূপগত নয়, আচরণগতও 


পৌষ, ১৬৭৯ ] 


ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বান্থসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, মা করেন নাই। ্রীরামকৃষঃ আত্মীয়- 
গণের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ও তাহাদের 
সাহচর্ধ ত্যাগ না করিলেও তাহাদের 
'সংসারে'র সঙ্গে কখনো জড়িত ছিলেন ন|; 
ম! কিন্ত রাধু প্রভৃতিকে লইয়! তাহার ভাইদের 
সংসারে বাহৃতঃ নিবিড়ভাবে জড়িত। ঠাকুরের 
অনীম স্নেহের সঙ্গে সন্তানদের অধ্যাত্মজীবন- 
গঠনের জন্ম তীব্র স|ধনায় শিযুক্ত রাখার দিকে 
কঠোর দিও ছিল। মা-র কিন্তু, দু-একটি 
বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়! এবিষয়ে “শাসন” কিছুই 
ছিল না--ছেলের! আর কি করিবে, ছেলেদের 
হইয়া যাহ! করার তিনিই করিখেন, তিনি যে 
ম।! ব্যতিক্রম বন্ধ থাকিলেও মায়ের মধো 
এই ভাবেরই প্রকাশ প্রায় সব সময়ই 
ছেলেদের 'অপরাধও' তাই দেখিতে পাইতেন 
ন]। “একে রুটি বেশী খেতে দিলে কেন ?', 
“ওকে সরৰত খেতে দিলে কেন? ওদের যে 
সন্ন্যালী হতে হবে', অথবা “ওর সঙ্গে অতক্ষণ 
কথ! বললে কেন--ওর স্বভাব কি জান না??, 
“এর হাতে আর কখনে। আমার খাবার পাঠিও 
ন1'--ইত্যাদি-জাতীয় শ্রীরামকৃষ্ণের বু কথ! 
ম! কাটাইয়। দিয়াছেন, মাতৃযেহের প্রাবলে।। 
অপরাধের কথায় যাহ! বলিয়াছেন, বিশ্বজণনী 
ছাড়। আর কারে! পক্ষে তাহ! বল! সম্ভবই নয়; 
আচার্ষ শঙ্কর বলিয়াছেন, আমর! সর্বদা অপরাধ 
করিলেও মা পুত্রবুদ্ধিতে সে সবই ক্ষমা করেন ; 
আর শ্রীশ্্রীমা নিজে বলিতেছেন, “মায়ের কাছে 
ছেলের কোন অপরাধই হয় না! স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ একবার, এইজন্যই বোধ হয়, জনৈকা 
শিল্তা। আগ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থন। 
জানাইলে বলিয়াছিলেন, "মাকে ডাকবে, 
ভাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় 
হ্টু, একেবারে টিক ঠিক ন| হলে তার কপা 


কথাগ্রসঙ্গে 


১১১১০ 


কয়না। মা বড়ভাল।' আবার অন্যর্দিকে, 
শ্রীরামকঞ্চ ধাতুদ্রৰ্য স্পর্শও করিতে পারিতেন 
ন!, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলিয়া গল্জাগর্জে 
টাকা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মা বাক্ষে 
রাখার আগে এবং বাষ্স হইতে বাছির কবিষার 
সময় টাকা-পয়স| একবার মাথায় ছ্ৌঁয়াধতেন, 
গহনা পরিতেন-শ্রীয়ামক্ষের মহাসমাধির 
পরও হাতে বাল। ও গলায় একগাছি হার 
রাখিয়াছিলেন। শ্রীর!মকৃষ্ই তাহাকে গহনা 
গড়াইয়। দিয়াছিলেন ; কাণীপুর তাহার দ্েছ- 
তাগের পর মা যখন সব গননা খুলিয়া 
ফেলিতেছেন, হাতের বাল! খোলার সময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ দেখ! দিয়! তাহাকে উহ! খুলিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মাকে 
একথ! জিজ্ঞাসাও করিয়াছে_ ঠাকুরের সঙ্গে 
বাহাতঃ স্ভাহার এই পার্থকা কেন? উত্তরে মা 
অবশ্য তাহার হভাৰ-সুলত সরল ভাষায় 
বলিয়াছেন, “আমি যে মেয়েমানষ। একথায় 
হুর-পার্বতীর কথাই মনে জাগে, “বাগর্থাবিব 
সম্পৃঞ্ধৌ' হইলে 9 হর হইতেছেন ভপ্মবিলেপি- 
তাজ, সর্বতা!গী, আর পার্বতী সর্বালঙ্কারভূষিত। 
অন্নপূর্ণা । 

ৰাহাতঃ এই প্রকার বন্ধ পার্থক্য থাকা 
সত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপেই এবং সারদাদেবী- 
রূপেই আমরা তাহাদের অভেদ ভাবিতে পারি 
--মাকালীরই ছুটি বিভিন্ন ভাবের মুতি বলিয়!। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধেো একাধারে উতয় ভাবই ছিল 
সত, কিন্তু তাহ! উপলব্ধি করিবার যোগ্য 
অধিকারী ছিল কয়জন ? _-তিশি বেছে বেছে 
সব শাল ছেলেঞ্ুলিকে নিয়েছেন, না 
বলিয়াছিলেন, “আর আমার কাছে ঠেলে 
দিয়েছেন পিপড়ের সার!' এই পি'পড়ের সায়ই 
তো! আমর! প্রায় বকলেই, আমাদের দেখার 
শক্তি যতটুকু আছে। তাহ! দিয়াই মায়ের মতে] 


৬৬৪ 


য়েহের বিকাশ দেখিতে ন| পাইলে আমর! 
দাড়াইব কোথায়? চরম অপরাধ করিয়াও 
আশ্রয় লাভের আশায় চুটিয়। যাইব কাহার 
কাছে? গিরিশ বাবুর মতে! লোক অবশ্থ 
অসঙ্কোচে ছুটিয়া যাইতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে, বলিতে পারেন- অতি হীন অপরাধ 
করিয়া আদিলেও “তব দ্বার মুক্ত তাঁর পতিত- 
পাবন!, কিন্তু মায়ের স্নেহের মুক্ত দ্বারে 
আমরা ছোট বড় সবাই সর্বাবস্থায় অসক্কোচে 
প্রবেশ করিতে পারি। মাকে অতি আপনার 
বলিয়! বোধ আমাদের সহজাত। আমাদের 
অধিকাংশের নিক্টই তাই শ্ত্রীঙ্গবানের এই 
অদীম ভালবাসার মাতৃমুত্তিতে প্রকাশ পরম 
আশ্রয়। যুগে যুগে তাই ঈশ্বর অবতীর্ণ 
হইয়াছেন স্ত্রী পুরুষ উভয় দেহ ধারণ করিয়াই, 
স্তাহারই দুই ভাবের বিশেষ প্রকাশের জন্য? বা 
বল! যায় অধিকারী বিশেষের মনকে 
তাহার উপযোগী ঙাবে আকর্ধণ করিবার 
জন্ম। বিষুপুরাপে আছে। নারায়ণ ঘখনই 
'বতীর্ণ হন, দেবদেছেই হউক ব| নরদেছেই 
হউক, তখনই তাহার শক্তিও দেবী ব| মানবী- 
মৃতি লইয়া তাহার সাঙ্গনীরূপে অবতীর্ণ হন। 

উত্তয়েই যখন অতেদ, উভয়ের মধ্যেই 
উভয় ভাবই সদ বিদ্যমান। কিন্তু আমাদের 
বলিবার উদ্দেশ, তাহার প্রকাশ অনুভব 
করিবার অধিকারী বিরল। বামী ব্রঙ্মানঙা 
ব| ষামী শিবানন্বের মতে! কয়জন শ্রীরাম- 
কৃ্চকে প্রকৃতই “মা” বলিয়! দেখিতে পারেন? 
আর ভানু-পিসি যোগীন-ম। প্রভৃতির মতে। 


কয়জ্নই ব1 শ্রীপ্রীমাকে শ্রীরামরুষ্*রূপে 
উপলব্ধি করিয়াছেন? 
মাকালীরই, ঈশ্বরেরই বাহতঃ ছুটি বিভিন্ন 


প্রকাশ বলিয়া বুঝিতে অবশ্ট আমাদের খুব 
বেশী অন্থবিধা নাই। 


উদ্বোধন 


[ +৪ভম বর্ধ--১২শ নংখা। 


প্ীরামকঞ্ শ্রীশ্রীমাকে মাকালীবূপেই; “ষে 
মা মন্দিরে আছেন? সেইবূপেই দেখিতেন, 
নিজেই বলিয়াছেন। শ্্রীন্রীমাও শ্রীগামরঞ্চকে 
দেখিতেন মাকালীরূপে- তাহার দেহত্যাগের 
পর কীদিয়! উঠিয়াছিলেন, 'ম! কালী গো» কি 
দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গে” বলিয়া। মা- 
কালী কামীপুরে £কবার তাহাকে দেখাইয়াই 
দিয়াছিলেন, তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ অতেদ। 
শ্রীপ্রীরামকঞ্চলীলা প্রসঙ্গ - ষষ্ঠ ভাগ,-এর জন্য 
যামী সারদানন্দলিখিত তাহার ডায়েবার “নোট' 
হইতে সঙ্কলিত 'ভগবান. শ্রীরামকঞ্দেব 
পুস্তিকায় আছে ; 'কাপীপুর বাগানে ঠাকুরের 
খুব যখন অপুখ বেড়েচ._শ্রীমা কাতর হয়ে 
আছেন, এমন সময দেখেন সেই কালো 
মেয়েছ্, এত বড় টুল, এসে কাছে বসলেন। 
ম| বললেন, “ওমা. তুমি এলে 1” মা কালী_ 
*, এই দক্ষিণেশ্বর থেকে এলুম।” আরো 
সব কি কথার পর শ্রীত্রীমা দেখলেন. এ কালো 
মেয়েটি ঘাড়টি বেঁকিয়ে আছেন: দেখে জিজ্ঞাস 
করলেন? “তুমি ঘাড় মাথ! অমন বেঁকিয়ে রয়েছ 
কেন 1” মা কালী বললেন-_-“গলার ঘায়ের 
জন্য শ্রীমা--“ওম1 ! ওর গলায় ঘ। হয়েছে, 
তোমারও হয়েছে?” মা কালী-_-ই|। 
এইরূপে ঠাকুর ও তিনি যে এক, ইহা মাকে 
বুঝিয়ে দেন ।” 

“অতেদঃ পরযাত্মনি'_বেদান্তের দিক 
থেকে, জ্ঞানের দিক ধেকে- সে তো আমরা 
সকলেই । ঈশ্বররূপেও, ঈশ্বরের অবতা রূপে 
শ্রীরামরুষ। এবং শ্রীশ্রীম। অতেদ। যেরূপেই 
চিন্তা করি না আমর।, যে বূপেই চিন্তা করিতে 


* জ্জয়রামবাটী হইতে প্রথম দক্ষিণেশ্বর 
আসার (১৮৭২) পথে জর অবস্থায় যে 
মেয়েটিকে, মাকালীকে দেখিয়াছিলেন।- স: 


পৌষ)) ১৩৭৯ ] 


ভাল লাগুক না, একজনকে ভাবিলেই 
অপরকেও ভাবা হয়) একজনের কৃপ। অপর 
জনেরও কৃপা। তবু যেন” মন আমাদের 
মায়ের দিকেই সহজে ছুটিয়া যায়। ইহার 
কারণ বোধ হয়, জগতে আসিয়! যে অনাবিল 
প্রত্যাশাহীন 'স্লেহচন্দ্রাতপের' নীচে আমর! 
প্রথম আশ্রয় পাই, যে ভালবাসার কধা! আমরা 
ভুলিয়! গেলেও, শত অন্যায় শত অপরাধ 
করিলেও কখনে। কোন অবস্থায় আমাদের 
স্িগ্ধ স্পর্শ দিতে বিরত হয় না, সেই গর্ভধারিণী 
মায়ের ভালবাস1- কীট-পতঙ্গের মা হইতে 
শুরু করিয়| দেবজননী পর্যন্ত সব মাঁয়েরই 
ভালবান! জগজ্জননীর অসীম স্লেহছপারাবারেরই 
কণামাত্র, আর সেই স্নেহপারাখারই আসিয়া- 
ছিলেন আমাদের ম| সারদামণিরূপে | 
জগদীশ্বী তিনি, জ্ঞানঘ্বরূপিণী তিনি; সর্ববিদ্তা- 
সর্বশক্তি-ন্বরূপিণী। কিন্তু সেসবই অবলীলা- 
ক্রমে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন মাতৃস্সেহের 
আবরণ দিয়া । তিনি জ্ঞান বিতরণ করিতেন 
আচার্ষের আসনে বসিয়া ৰা আচার্ধের ভাষায় 
নয়, ম! ছেলের সঙ্গে ফেমন সহজতাবে সহজ 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৬ € 


ভাঁষায় কথ! বলে সেই ভাবে, সেই ভাষায়। 
তাহার কথা'মাত্রই অমোঘ নিয়মে বাস্তবের রূপ 
লইবেই--কিস্তু ছেলে মায়ের কাছে কিছু 
চাহিলে যে সহজ সুরে যা! তাহার কথার উত্তর 
দেন, সেই ভাবেই বলতেন, “ই। বাব। 1 এমন 
কি, যখন ৰলিতেছ্েন, “এর ভেতর যিনি 
আছেন, যদি একবার ফৌপ করেন, তো৷ ব্রক্ষ। 
বিষু। মহেশ্বর। কারে। সাধ্য নেই যে তোদের 
»ক্ষ/! করেন',--তখনও তাহা বলিতেছেন 
সহজ সুরেই--এ যেন একট! কথার কথ! মাত্র! 
সববিগ্ভা রাপণী “সরবতী' হইয়াও তিনি লিখিতে 
পারাতন ন|! কেবল ম| নয়, লেখাপড়1 ন| 
জানাঃ লজ্জাগীল| দরিদ্র পল্লীবাদিনী ম! 
হইয়া! তিনি আঙিয়াছিলেন সব এন্টর্য স্নেছের 
আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া, যাহাতে পণ্ডিত মূর্থ, 
ধনী-নির্ধপ,। পুপাত্/-মহাপাপী সকলেই 
নিঃসক্কোচে “মা' বলিয়। ডাকিয়া তাহার সে" 
চক্্রাতপের শীচে আাসিয়! দাড়াইতে পাবে। 


শ্রীরামকুষঞ্*সার্দাদেবী অতেদ হইলেও, 
একই সাচ্চদানন্দের আমাদের মনবৃদ্ধিগ্রাহা 
ঢুটি রূপ হইলেও আমাদের--“পি*পড়ের সার,- 
এর-__ম! ছাড়া চলে কই? 


প্রশ্ন £$ “মা, আপনি যে ভগবতী, তা আমর] বুঝতে পারি না কেন?” 
শ্রীপ্রীমা £ “সকলেই কি আর চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখান! হীরে 


পড়ে ছিল। 


সব্বাই পাথর মনে ক'রে তাতে পা ঘ'মে স্নান ক'রে উঠে 


যেতে! । একদিন এক জন্রী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে, সেখানা 


এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা ।” 


স্রীন্ীমায়ের একখানি পত্র 


[ শ্রীমহেস্রনাথ গুপ্ত ( মাঞ্টার মহাশয় )-কে লিখিত 14 


শ্রীপ্রীহরি 

পরম শুভাশিরর্ধাদ 

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া বিস্তারিত সকল সমাচার 
অবগভ হইলাম । বাবাজীবন, ভুমি যখন তার শ্রীপাদপঞ্প দর্শন 
করিয়াছ, তোমার ভয় কি? জগৎ কেবল কামিনী কাঞ্চনের 
খেলা ই্ছারি ভিতর থেকে যেন মুখ গলিয়ে ঘাস খাইতে হয়। 
খরচপত্রের বিশয় (বিষয়) আত্মা রেখে ধর্ম। তুমি একটি প্রাণি 
নয়, একটি প্রাণির ভিতর সাতটি প্রাণি। তোমার যেমন সাধ্য 
হইবে সেইরপই করিবে, ব্যাথা! (বৃথা ) চিন্তায় মন খারাপ করিও 
না। সংসারের এইরূপ গতিক। তবে নেজা মুড়ো বাদ দিয়ে 
চলিতে হয়। শ্রীযুত প্রসন্নর অর হইয়াছে । কেমন থাকে ও পোথ্য 
হইল কিন! জানিয়। পত্র লিখিব। বইমাকে (বৌমাকে ) আমার 
আশিব্ধাদ দিইবে। সকলে ভাল আছে। কালী শীঘ্রই যাইবে । 
এখানকার মঙ্গল! তথাকার মঙ্গল লিখিবে। আমি কামারপুখুরে 
আছি। অত্র পত্রে লক্ষীর শিবুর আশির্বাদ যানিবে । আমি 
ভাল আছি। ইতি__চৌঠা মা 

তোমাদের শুভাকাত্ষী 
মাতাঠাকুরানী 

* মোসিক বসুমতী', ভাত্র, ১৩৬৯ (৩১শ ৰর্ধ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা) 
হইতে গৃহীত ও বর্তমান সম্পাদিকার অন্মতানুসারে পুনর্ুুত্বিত 
( বসুমতীতে পত্রটির ফটোস্টাট আছে )। পন্রটি কোন ছোট মেয়েকে দিয়া 
লেখানে মনে হয় । 'পরম গুভাশির্রবাদ' হইতে “মাতাঠাকুরাণী” পর্বস্ত সবটাই 
এফটান1 লেখা, কোনও ছেদ-চিহ্ন কোথাও ছিল না। আমরা লাইন 
ভাষ্িয়। ও কম দাড়ি গ্রভৃতি চিহ্ছ বসাইয় দিয়াছি। তুল বানান ব্ছ__ 
বন্ধনীর মধ্যকার শব কয়টি আমাদের বসানো ।--লঃ 


কাশীপুরে শ্রীস্্ীম 


স্বামী সারদানন্দ 


'দক্ষিণেশ্বরে যখন শ্রীশ্রীমা অবস্থান করিতেন তখন ঠাকুর মাঝে 
মাঝে মাকে অনেক বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। মা 
বলিতেন -“এখনি উত্তর দিতে পারব নি। পরে--বুঝে বলব ।” 
ঠাকুর_-“এখনি বল না+ তুমি আর কার সঙ্গে বুঝতে যাবে, যে, “পরে 
_ বুঝে-বলবে ?' শ্রীমা তবুও বলতেন পরে--বুঝে বলব। তারপর 
নহবতে গিয়ে মা কালীর নিকট খুব কাতর হয়ে প্রার্থনা করে 
বলতেন-_-“মা, ভুমি আমায় যা বলবার, বলে দাও।” এরূপ 
করিলেই তার মনে এ বিষয়ের একটি মীমাংসা উদয় হত ও ঠাকুরকে 
গিয়ে বলতেন । (মা অজ্ঞাতসারে ঠাকুরেরই সাধনকালের পদ্ধতি 
অনুসরণ করছিলেন--“আমি বলতুম--মা, এ বলছে এই, এই ; ও 
বলছে আর একরকম । কোন্টা সত্য, তুই আমায় বলে দে !”-_ 
কথামৃত ২য়, ২৩৭-__সম্পাদক ) *** *** *** 

ঠাকুর কাশীপুরে যখন --শ্রীমা একদিন তাঁকে খাওয়াতে উপরে 
গেছেন--কথায় কথায় ঠাকুর বললেন--“অষ্টা-কষ্টে” খেলেছ 
( পল্লীর একপ্রকার কড়িখেপা--সঃ) মা-ন!। ঠাকুর--“তাতে 
যুগ বাধলে আর সে গুটিদের কাটা যায়না। সেইর।প ইষ্টের সঙ্গে 
যুগ বাধতে হব, তাহলে আর তয় থাকে না। নইলে পাকাগুটি হয় 
আর ক্যাচ, করে কেটে দেয়। ইঞ্টের সঙ্গে যুগ বেঁধে নংসারে চললে 
আর কাট যাবার ভয় থাকে না! 





* ভগবান শ্রী্রীরামকষ্ণদেব' গ্রন্থ হইতে পুনমুদ্বিত। স্বামী সারদানম্দ 
শ্ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৬ষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য ভায়েরীতে যে নোট 
লিখিয়াছিলেন, গ্রন্থটি তাহারই সংকলন ।--সঃ 


শ্রীমা সারদামণি 


(রামপ্রপাদী ) 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
টেনে নিতে তুমি কাছে 
দিনে দিনে কত জনে-_তার কি মাগো! হিসাব আছে? 
মাটির ঘরে আমরা খেলি মিথ্যে মাটির পুতুল নিয়ে £ 
তোমার ছোওয়ায় সেই পুতুলেই উঠত মা, প্রাণ ঝিলিক দিয়ে । 
সেই প্রাণ-আলোয় উছল হ'ত কৃপ। তোমার কতই রাগে-_ 
অশ্রুহাসির ছন্দে তানে গন্ধে গানে রূপসোহাগে ! 


দেবদেবীদের গল্প শুনে প্রাজ্ঞ বলেন বিজ্ঞ হেসে £ 
“রং-বুদ্ধতদ ফুলিয়ে ওড়ায় পাগল খঝষি স্বপ্াবেশে 7” 
পাল্টে হেসে বলেন ঝি £ “হায় অন্ধ দিশাহারা ! 
পাগল তোরাই-__চিরন্তনীর কথায় হেসে উঠিস যারা । 
“এ তারা এ ।'--ধ'লে যারা ছোটে আলেয়ার পিছনে, 
নরে তারা দেখতে কি পায় ছদ্মবেশী নারায়ণে ?” 


বেশি কাছে এসে যখন চাও মা নিতে কোলে তুলে, 

ম।-র যুতি দেখে দেবীর স্বরাপ তোমার যাই যে ভুলে! 

মুক্তা মা-কে ছেড়ে ঝিন্নক-মায়ার ডাকেই উঠি ছলে_- 
দেখে, কৃপায় কারুর কারুর চোখের হুঁলি দেয় মা খুলে । 
তারাই শুধু “জয় মা দেবী, জয় !” ব'লে লুটায় রা! পায়, 
যদিও তুমি বলতে হেপে£ “মা ব'লে ডাক শুধু আমায় ।” 


তোমার প্রেমে যেত গ'লে পাগী তাগীর শোকবেদনা, 
পায়ের ধুলার বরে তোমার জাগত মা, অলোকচেতনা। 
তাই তো মগো দেখা হ'ল তোমার প্রেমনাথের সাথে- 
করুণা ধার ঝরত অঝোর “তামার মেহের আশীর্বাদে । 
গেয়েছিলে শেষ নিশাসে £ “নয় কেউই পর এই ভুবনে £ 
আপন ব'লে করলে বরণ হবে আপন জনে জনে ।% 





* প্রথম ও শেষ ভ্তরকটি উদ্বোধনের ৬৯তম বর্ষে ফান্তন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 


“কা হিসাদেবী' 


ব্রহ্মচারিণী স্মমিত্রা 


ভগবানের লীলা বর্ণনা করতে গিয়ে 
বাসদেব ভাগবতে বলেছেন _শ্বাদ যা পদে 
পদে'_-অর্থাৎ ভগবানের লীল। আগাগোড়াই 
মাধুর্ধময়্। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যখন লীল|ৰিগ্রহ 
ধারণ করেন, তখন মানৰদেইরূপ 
“চোরকুটুরীর” ভেতর আত্মগোপন করে, 
জবিকল মাহৃষের মতই অভিনয় করেন। তাই 
শ্রীপ্রীঠাকুরকে বলতে শুনি “সে যে কোটার 
ভিতর চোরকুটুরী ভোর হলে সে লুকাবে রে' 
ব্রেতাযুগে সীভাকে হারিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বনে 
বনে রোকন করেছিলেন_-পঞ্চভূতের ফাদে 
ব্রহ্ম পড়ে কাদে । তবু মানবতাবের সঙ্গে 
দেবস্তার এশ্বর্য ত্রেত! ও ঘ্বাপরযুগে আমাদের 
চমতকৃত করে। শ্রীরামচন্ত্র ও শ্রীক্জের 
মানৰভাৰ অপেক্ষ। তাদের অসীম শক্তি এবং 
অলৌকিক কার্ধাবপীই আমাদের সচেতন করে 
দেয় যে, এর| মর্তলোকের নন। যমুনা- ও 
সরযৃতীরে ভগবানের অপূর্ব লীলাবিলাস 
যাধুর্ধময় হলেও খশ্বর্ষের ছটায় ভাষর। 

এবার উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণেশ্বরে 
সুরধুনীর কুলে ভগবানের যে জগৎ-আলোড়ন- 
কারী প্রকাশ, তাতে এরশ্বর্ষের জেশ মাত্র নেই। 
এবার “গুপ্ুভাবে আঞ্চলীপ|। তিনি নিজমুখে 
তাই বললেন--“দেখলাম এবার পূর্ণ 'মাবির্ভাব, 
তবে সন্তবপ্তণের ধরশ্বর্' | শ্রীশ্রীম/ এক কথায় 
প্রকাশ করলেন, “বাবা এবার তিনি ত্যাগ 
শেখাতে এসেছিলেন” । ঠত্যাগীশ্বর হে নরবর' 
বলে বন্দন|! করলেন বামী বিবেকানন্দ | 
আশ্চর্যের কথ তিনি বাইরে অন্রামের ৰেশ 
গ্রহণ করলেন ন|, নিজের বিবাহিত! স্ত্রীকেও 


ত্যাগ করলেন না, অথচ নিরভিমান ত্যাগই 
তার বৈশিষ্টা। “হে জীব সর্বন্থ ত্যাগ 'করে 
ভগবানের শরণাগত হুও,- 'থটিই ছিল তার 
জীবনের মূল সুর। ভারতীয় দৃষ্টিতে মাতৃ- 
ভাবের মধ্োই তাঁগের ও নিঃযার্থপরতার 
পরাঁকা্াী। তাই এবার নিজে লীলা সংবরণ 
করে জগতের সামনে প্রতিষিত করে গেলেন 
মাতৃরূপিণী দেবীকে । 

অন্যান্য অবতারে শক্তির ভূমিকা নেপথ্যে। 
যুগে যুগে অবতারের সঙ্গে তার শক্তি 
আবিভূতি! হন | নি£শব্চাঞ্ী দেবী অন্তরালে 
জীবন অতিবাহিত করে চলে যান। মুর্টিষের 
কয়েক জন ঠার মাতৃহৃদয়ের করুণায় সিধ্তি 
ও ধনু হুয়। ব্রেতাধুগে ম! জানকী নিঃশকে 
ঝামের অন্নগমন করেছেন। যাকে নিয়ে 
সাতকাণ্তরামায়ণ রচিত হল, সেই ট্গেহী 
শেষে অশ্রু মার্জনা করে ৰালীকির আশ্রঙে 
কঠোর তপশ্চর্ধায় রত1। রামায়ণে এই 
মহিযান্বিত চরিত্রের তুলনা নেই, তবু 
রামচরিত্রের পাশে তার উপস্থিতি খুবই নীরব, 
সক্রিয় শক্তির ভূমিক! নেপথে)। অন্যদিকে 
নদীয়ায় শ্রীগৌগাঙ্গের ঘন্নী বিধুরপ্রিয়]; 
অবতাধ লোকশিক্ষার জন্য সন্গমাস গ্রহণ করে 
শীলাচলে গমন করলেন, তপ:কশ! দেবী 
অলক্ষ্যে অন্ত:পুরে দিনান্তে একমুষ্টি তওুলকণা 
ভক্ষণ করে আতিবাছিত করলেন জীবন । কোন্‌ 
অপরাজেয় গ্রেম বৃকে নিয়ে এ নীরব দাঁছন, 
এ আত্মাহুতি 1 এই নিভৃতচারিণী দেবীশক্ির 
আবির্ভাব কেন? কিতাদের স্বরূপ? অগ্নিও 
দাহিকাশক্তির মতোই যদি তার স্বরূপত: 


৭৩ 


অতেদ তবে সে দাছিক] শক্তি কি কেবল নীরব 
দ্াছনের জন্যই? দেবীমাহাত্তো শ্রীশ্রীচণ্ীর 
সেই সুন্দর প্রশ্নটি মনে পড়ে, সেই রূপ 
জিজ্ঞাসা__ 

তগবন্‌ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্‌। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্ন। স! কর্মাস্তাশ্চ কিং দ্বিজ ॥ 
এখানেই প্রশ্নের শেষ নয়__ 

বত ম্বভাবা চ স| দেবী যংস্বরূপ| যহুত্তবা। 

তৎ সর্ব শ্রোতৃষিচ্ছামি তত্বে। ব্রহ্মবিদাং বর ॥ 
সেই মহামায়ার কি বতাব? কি রূপ? 
দেবীর বিচিত্র লীলাকাহিনী সম্বন্ধে কত না 
প্রশ্ন! লীপাময়ী আগ্তাশক্তি বার বাঁর ধরার 
ধুলায় নেষে নিশেকে রঙ্গ করে চলে যান, 
অবগুঠনের অন্তরালে সকলের অগোচরেই 
থাকেন। এবার কিন্তু সেই সন্ভতানবৎসল! 
বাইরে লজ্জাপটাবৃত। হয়েও নিজেকে গোপন 
করতে পারেন নি। বহু বৎসর ধরে মানবহ্যদয় 
অন্তরে অন্তরে গুমরে উঠেছে--“জননী 
অবগ্তঠন খোল, দেখি তব মুখ ।' এ যুগের 
করুণাময়ী শ্রীরামকঞ্চ-পৃজিত! নিখিলমাতৃহৃদয়- 
সাগরমস্থনসুধ! মাতৃমৃতি সন্তানের আকৃতিতে 
অবগুঠন উন্মোচন করেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ 
মহারাজ চিঠিতে লিখছেন -্রীশ্রীমাকে কে 
বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, 
সাবিত্রী, বিষুরপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারাণী__ 
এদের কথ! শুনেছ। ম| যে এদের চেয়েও 
কত উঁচুতে বসে আছেন; প্রশ্বর্ধের লেশ 
নেই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার এশ্বর্ষ ছিল) * 
* & কিত্তমার--তার বিদ্যার এশ্বর্ধ পর্যস্ত 
লুণ্ত! একি মহাশক্তি!” ত্যাগীশ্বর ঠাকুরের 
লীলাসঙ্গিনী ম। বিদ্যার খেশবর্ধ পর্বস্ত লুপ্ত করে 
ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। 
শ্ীপ্রীঠাকুরের এবার বৈশিষ্ট্য হল মাতৃভাব। 
এই মাতৃভাৰ প্রচারের জন্যই স্ত্রীগুরু গ্রহণ, 


উদ্বোধন 


[ 48তম বর্ধ--১২শ নংখ্যা 


স্্ীভাবসাধন এবং অবশেষে জগংকল্যাণে 
নিজের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা । ম'তুরূপে সংঘঞ্জননী- 
রূপে, সন্নাসিনীরূপে এবার মাতৃশক্তির এক 
সক্রিয় ভূমিকা জগতের ইতিহাসে প্রথম । 
দক্ষিণেশ্বরের নিভৃত রুদ্ধ কক্ষে ফলহারিণী 
কালী পৃঞ্জার রাত্রে শ্রীপামকৃষ্ণ লোককলণাণের 
জন্ম এই দেবীর বোধন করে তার চরণে 
নিজের সমস্ত তপস্যার ফল সমর্পণ করলেন। 
মাতৃব্ধপিণী ঈশ্বরী জগতে সম্ভানকল্যাণে প্রবৃতা 
হয়ে অতিষত্বে নিজের স্বরূপ আবরণ করে 
রাখতেন। তবু 'রাজরাজেশ্বরী সাধ করে 
কাঙালিনী গেজে' যখন “ঘর নিকোচ্ছেন, বাসন 
ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন এমনকি ভক্ত ছেলেদের 
এ'টো পর্ধস্ত পরিষ্কার করছেন” তখন তার এই 
অপরিসীম করুণা, অসীম ধৈর্ধ, সম্পূর্ণ অভি- 
মানরাহিতা ও দেবহূর্লত স্নেহ দেখে কার মনে 
ন| সন্দেহ জাগে? 
সংসারের মধ্যে পাগলী মামী, রাধু এবং 
বিষয়াসক্ত ভাই, সর্বোপরি অবিরত ভন্ত- 
সমাগম এরই মাঝে ম্বার্থগন্ধধীন শীরৰ 
ভক্তবৎসল| জননীর জীবন আপন ছন্দে 
একাকিত্বে যেন অন্থপম | তবুও মানবলীলার 
মাঝে মাঝে হঠাৎ আমরা এই দেবীর স্বরূপের 
আভাস পেয়ে চমৎকৃত হই। তার যবূপ্র 
আভাঙ দিতে গিয়ে জীবশীকার লিখছেন 
এ্রীত্রীমায়ের মানবলীলার মধ্যে চকিতে 
দেবীভাবের স্ফৃতি অনেক শক্তকেই চমৎকত 
করিয়াছে । উহা বিদ্বাৎঝলকের ন্যায় এতই 
ক্রুত আলিত এবং শ্রীমা এতই শীঘ্র আত্ম- 
ংবরপণ করিতেন যে ভক্তগণ ধরিয়াও ধরিতে 
পারিতেন না । তবু তাহাদের চিতে এই 
বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়া যাইত যে দেবীত্বই 
মৌলিক ভাব | গগন মহারাজ বহুবার লক্ষা 
করিয়াছিলেন যে যখনই দেবীভাবের প্রাধান্ 


পৌষ, ১৩৭৯ ] 


ঘটিত তখনই তাহার গলার স্বর ও ব্যবহার 
একটা অতিপ্রাকতিক আবহাওয়া সৃষ্ধন 
করিয়। ভক্তের মন ক্ষণিকের জন্য অন্ররাজ্যে 
লইয়! যাইত।+ 

পৃজাপাদ বিশ্ববরেণা যামী বিবেকানন্ 
পাশ্চাতো যাবার আগে সোজা জয়রামবাটীর 
সামান্য। পল্লীবালার কাছে অনুমতি চেয়ে 
পাঠালেন। আবার পাশ্চাতা ভ্রমণের পরে 
যখন মার কাছে যাচ্ছেন, নৌকায় সারাঁপথ 
গঙ্গাবারি পান করতে করতে চলেছেন। 


'কাহিসাদেবী, 


৬৭১ 


আন দিতে এসেছে, | শ্রীপ্রীচণ্ডীতে দেবীকে 
বলছেন-'ঠৈয1 প্রসন্ন বরদ1! নৃণাং ভবতি 
মুক্তয়ে*। অনুরূপ ঘটনার ছায়! মায়ের জীবনেও 
দেখি। একবার কাশীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
শ্রীশ্রীযাকে প্রণাম করতে গেছেন; যাবার 
সময় মা গোলাপমার মুখ দিয়ে বলে 
পাঠিয়েছেন 'জিজ্ঞেসপ কর, রাখাল আমায় এত 
মানে কেন? শুনে ভাবে বিভোর মহারাজ 
বললেন-_'মার হাতে ষে ব্রহ্মজ্ঞানের চাৰি- 
কাঠি । এই কথ! বলে বিহ্বল শিশুর মতন 


শ্রীপ্রীঠাকৃর যোগীনমার কাছে ধাকে 'গঙ্গার/আনন্দ করতে করতে তিনি চলে গেলেন। 


চেয়েও পবিত্রঁ বলে উল্লেখ করেছিলেন-__এ 
সেই মা । এ যুগে অবতারের শক্তির যে একটি 
বিশেষ ভূমিকা আছে সেটি স্বামীঙ্গীই সর্বপ্রথম 
অনুধাবন রুরে গুরুতাইদের কাছে চি 
দিচ্ছেন_-“মা ঠাকরুন কি বন্ত বুঝতে পারনি, 
এখনও কেহই পার ন|, ক্রমে পারবে । ভায়!, 
শক্তি বিন! জগতের উদ্ধার হবে ন|।"''ম] ঠাকু- 
রানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে 
এসেছেন । শ্রীশ্রীরামকষ্ধ-লীলাবি গ্রহরূপিণী 
এই দেবী-মাঁনবীর স্বরূপের অভিব্যক্তি খুবই 
অল্প। শ্রীশ্রীঠাকৃরের অন্তরঙ্গ পার্ধদগণ তার 
বধার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎ করে যেসব উক্তি করেছেন 
এক্ষেত্রে তাই আমাদের পম্বল। ম্বামী 
প্রেমানন্দ মহারাজ লিখছেন, “কি ধের্ধ, কি 
ক্ষমা, কতই সহিষুতা নিয়ে তিনি ঘর করেন-_ 
এইখানেই দেখবে; অমনটি জগতে আর 
কখনও হয় নাই ইতিপূর্বে ।” বাস্তবিক মানবীর 
রূপ ধরে এই দেবী আজীবন নিরলস কর্মের 
মধ্য দিয়ে এক শুদ্ধ আধ্যাত্বিক জীবন যাপন 
করে জগতে নৃতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
সেইসঙ্গে জ্ঞানে ভক্তিতে অনাসক্তিতে তার 
মহিমময় গ্রকাশ অত্যাশ্্ই বল] যায়। 
শত্রীঠাকুর বলেছিলেন “ও সারদ! সরন্থতী ; 


মা সেই দৃশ্ট দেখে প্রসন্নমুখে হালছেন। 
দৈনন্দিন ভক্তসযাগমের মাঝে মাঝে কাছের 
ফাকে ফাকে হঠাৎ মার এই দ্েবীগাবের 
চকিতপ্রকাশ ঘটতো]। মায়ের কথোপকথনে 
তার ভুরি ভূরি দৃষ্টাস্ত। একবার জিজ্ঞাসিত 
হয়ে একটি ভক্তকে বলছেন-_'ঠাকুর ও আমাকে 


অভেদভাবে দেখবে'; বলছেন--দেখ, লোকে। 


আমার কাছে আসে, বলে জীবনে অশান্তি, 
ইউদর্শন পেলুম না। কিসে শান্তি হবে মা! 
আমি তখন তাদের দিকে চাই, আর আমার 
দিকে চাই,--ভাবি এর| এমন সব কথ! বলে 
কেন? আমার কি তাহলে সবই অলৌকিক। 
আমি অশান্তি বলে ত কখনও কিছু দেখলুম 
না? আর ইফঈদর্শন, সে ত হাতের মুঠোর 
ভিতর--একবার বসলেই দেখতে পাই'। 
আবার অন্রপ্রসঙ্গে বলছেন লোকে আমায় 
ভগবতী বণে, আমিও ভাবি সৃতািই বাতাই 
হব। নইলে আমার জীবনে অভ্ভুত অস্ভুত 
য| সব হয়েছে | মহাশক্কির শবে আছে_- 
তং ্রীত্ত্মীশ্বপী ত্বং হীস্ব্ং বৃদ্ধিবোধলক্ষণা। 
লজ্জ। পু্টিস্তধ তুখিত্তং শাস্তি: ক্ষান্তিরেব চ॥ 
তুমি লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি হী, তুমি 
নিশ্চয়াত্িক। নৃদ্ধি, তুমি লজ্জা! পু ও 


০ 


তৃমি শান্তি ও ক্ষাত্তি। শ্রীীমার স্বরূপের 
এক মনোহর চিত্র এটি | ম1 পুগীতে জগল্লাথ 
দর্শন করে নিজেই বলছেন --“ক্গল্লাথকে 
দেখলুম যেন পুরুষসিংহ, রতুবেদীতে বসে 
রয়েছেন, আর আমি দাসী হয়ে তার সেষ 
করছি'। রামেশ্বর তীর্ঘে গিয়েও যুগান্তরের 
লীপাস্তি ত!র অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল-. ভাই 
শিবপৃঙ্জার পরে তার অসতর্ক উদ্ভি “যেমনটি 
রেখে এসেছিলুম গ্রিক ভ্েসনটিই আছেন?। 
ব্রেভাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসঙ্গি নীরূপে তিনি 
আবিদূত| হণ-_একি তারই স্প্উ ইঙ্গিত? 
জয়রামব|টাতে এক ভক্ক প্রশ্ন করছেন--“তৰে যে 
তোমাকে এই দেখছি যেন সাধারণ শালাকের 
যত বসে কটা বেলছ এসব কা? হায় 
নাকি? ম|! বলছেন-__'মায়! বেকি! মায়! 
না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকৃঠে 
নারাকণের পাশে লক্ষী হয়ে থাকতুষ।” 
পাগল হ্রিশ একবার অপ্রকৃতিত্থ অবস্থায় 
জয়রামবাটীতে এসে মার পিছনে ধাওয়] করে। 
সেই প্রসঙ্গে বলছেশ--“সাঙবার ঘুরে আর 
জামি পারলুষ না। তখন নিজ মুঠি এসে 
পড়লে! । আর আমি নিজ মৃণ্ত ধরে দীড়ালুম, 
ভারপরে ওর বৃকে ইটু দিয়ে জীৰ টেনে ধরে 
গালে এমন চড় মারতে লাগলুষ যে ওহেঁহেঁ 
করে হাপাতে লাগলে1। ঘটণাটি না অত্যন্ত 
সহজতাবেই ৰর্ণপ| করেছেন কিন্তু এর তাৎপর্য 
গশীর। 

এর পশ্চাতে আাষরা যে দেবীর 
আবির্ভাব লক্ষ্য করি তার সঙ্গে শ্রীশ্রীমার 
সামৃশ্ত লক্ষণীয়। দশমহাবিস্তার মধো অসুর- 
দলনী ৰগলামুতির একটি প্রতিচ্ছবি ঘটনাটি। 
একবার সুরেন্দ্রনাধ সেন নায়ে কোন তক্ত 
বপ্রে শ্রীশ্রীমার দর্শন ও মন্ত্র লাত করে 
বাষীজীর কাছে নিজ সংশয়ের কথ! বললেন। 


উদ্বোধন 


[৭8 বর্ষ” ১২ সংখা 


স্বাষীজী তাঁকে বললেন--“মন্তব জপ করতে 
ধাক- পরে সশরীরে সেই মন্তরণান্রী যুতি 
দেখতে পাবি । 

+/ তিনি ৰগলার অবভার। সরস্বতী 
মুতিতে বর্তমানে আবিভূতা। সারদা 
ন্েৰীর উপরে হা! শাস্ত ভাব কিন্তু তিতরে 
সংহার মৃতি। মায়ের মধো অনেক 
ক্ষেত্রেই আমর] এই অতি ভীষণ ও অতি 
মধুর ভাবের সমাবেশ দেখি, মহাযুছ্ের সয় 
জয়রামবাটাতে একবার সংবাদপত্রে যুদ্ধে 
লোকক্ষয়ের বর্ণনা শোনামাত্র ভার জন্ভুত 
ভাবান্তর ঘটে। প্রথমে মৃত গলায় “হোঃ 
হোঃ শবে জাবস্ভ করে পরে উচৈচঃষরে “হাঃ 
হাঃ করে অট্ুহাস্য আর্ত কঝ্লেন। গোলাপ- 
মাও যোগেশম। গলবন্ত্র হয়ে সংবর সংবর' 
বলার পর তিনি গ্রকৃতিস্থ। হন। মায়ের নম্র শান্ত 
মুত্ির অন্তরালে এই ঈশ্বণীর রূপের জাভাস 
সাধারণের দুজের় | শুধুমাত্র ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ 
সম্ভতানগণের অতি সম্পূর্ণ ব্যবহারের ছবারাই 
ম!কিৰপ্তঙার ইজিত পাওয়! (যেতে পারে। 
ামী ব্রন্জানন্দ মহারাজ হখন মাতৃসন্িধানে 
যেতেন তখন তার সবাজ থর থর করে কাপতো, 
ভাবন্থ অবস্থায় ছিনি প্রত্যাৰর্তৰ করতেন । 
জামী প্রেষানন্দ মহারাজ মায়ের কাছে বালকৰং 
অবস্থান করতেন। মায়ের ভাবী শরং 
মহারাজের সম্রমৰোধ তার জীবনের প্রতিটি 
আচরণে ফুটে উঠতে || যায়ের আত্মীয়বর্গ থেকে 
আরম্ভ করে জয়রামবাটার কুকুর বেড়ালকেও 
তিনি কি শ্রদ্ধার চোখেই না দেখতেন। 
ঠাকুরের প্রত্তোক সম্ভানই মাকে সাক্ষাং 
ঈশ্বরীরূপে জ্ঞান করে সেইমত জাচরণ 
করতেন। এই দেবী ভত্তসস্ভানগণের জনু- 
জন্মাস্তরের সংস্কারবন্ধন এক কৃপাকটাক্ষে ছি 
করে অনায়াসে তাদের জাশ্বাস প্রদান করে 


পৌষ, ১৩৭৯ ] 


বলতেন 'আর কেউ না থাক, তোষার একজন 
মা আছেন | আমরা আরও লক্ষ্য করি, 
বারা বালো যাতৃহার] হয়েছেন তাদের 
অনেকেই ভরীপ্রীষায়ের আকৃতিতে নিজ জননীর 
আকৃতির সাদৃশ্ঠট দেখে বিশ্সিভ হতেন। এই 
সব অন্বাঙাবিক জনুভূতিষলি মায়ের বিশ্ব- 
জনশীত্বের জঞাপক। জলত্ভত আধ্যাক্মিকতার 
প্রতিমৃতি জননী মৃহূর্তমধো কত শত সম্ভানের 
প্রাণে জাধ্যাক্সিকতার তীব্র জাকাজক্ষ। জাগিয়ে 
ভূলতেন, গুরুতাৰে আরুঢ়া দেখী নিবিচারে 
অয়ানবদনেপত্ত পাপ-তাপ হজম করে 
বলতেন__বাবা ছেলে বদি ধৃল! কাদ! মেখে 
আসে, তাকে ধুয়ে মুছে কোলে নেওয়াই কি 
মায়ের কাজ নয়? তাইপ্রেষানন্দ মহারাজের 
উদ্কি 'যেবিষ নিজের! হজষ করতে পারছিনা, 
যার কাছে চালান করে দিচ্ছি'। শ্রীতমায়ের 
ইচ্ছাশক্তি কি অবার্থ শক্কিসম্পন্ল ছিল ত৷ 
সারদানন্দের একটি পত্রে পাওয়] বায়,_ম] 
ইচ্ছ। বা স্পর্শ সহায়েই শিশ্ককে ঠাকুরের 
শ্রীচরপণে নিবেদন করিয়া! দিবামাত্র ঠাকুর 
ভাহাকে গ্রহণ করেন ইহ! অবধারিত ।' 
জীবনসায়াহ্ে যা হখন য্যালেরির| রোগে 
হূর্বল তখন রাধু একবার ক্রোধে বু'় থেকে 
একটি বেগুন নিয়ে তার শ্রীতরঙ্গে আঘাত করে। 
ফল্ত্রণায় বিচলিত] যা কিন্তু ঠাকুরের দিকে 
তাকিয়ে করজোড়ে বললেন-_ “ঠাকুর, ও 
অবোধ, ওর দোষ নিও না । পরক্ষণে নিজের 
চরণধৃলি রাধুর মাথায় দিয়ে বললেন-__-রাধি 
এ শবীরটায় আবাত লাগে-_এষন একটি কথ! 
পর্ধস্ত ঠাকুর কখনও বলেন নি, আর তুই কিন! 
তাকে এত কউ দিলি? এর স্থান যষেকত 
উঠতে ত1 তুই কি বুরর্ি?ি তোদের সবার 
সঙ্গে রয়েছি বলে তোরা গ্রাহ্থই করিল ন|। 
সত্যই, যুগাবভার শ্রীরামক্ষ ধাকে পরম 


'কাছিসাদেবী' 


৬৭ঙ 


সম্সমের দৃষ্টিতে দেখে বলতেন "ও চটে গেলে 
এখানকার সৰ পণ্ড হয়ে যাবে", হৃদয়কে ডেকে 
সাবধান করে বলতেন ওর ভেতর যে আছে 
সে বদ্ধ ফৌস্‌ করে, তাহলে ব্রহ্ধা, বিষুই। 
যহেশ্বরও তোকে রক্ষা] করতে পারবেন ন1'- 
তার স্থান কোন্‌ উচ্চুল!কে ত| অনির্ণে্ব। 

জন্দিকে আমর! দেখি মানবের সেবার 
একট] ধারা আছে, দেবতার পূজারও একটা! 
বিধি আঁছে। কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান যখন 
নরদেছ ধারণ করে আসেন, তখন তার ভাবের 
অন্বধাবন কর! সাধারণ মানুষের সাধা নয়। 
প্রীরামকৃষ্কব্ূপ অমূল/সম্পদ রক্ষার জন্মই এই 
দেবীর সেবিকার বেশে আগষন, অকল্পশীয় 
তৎপরতার সঙ্গে সেবায়, সাহচর্ষে এই দেবশরীর 
রক্ষা, অথচ নিজেকে সম্পূর্ণ নিরতিষান রেখে 
অন্ত:পুরে লোকচক্ষুর জছগোচরে বাস কর1- এ 
সমত্তই কি আশ্চর্ষয নয় | এসৰ ঘটনাই কি 
তার দেৰঃর্লভ চরিত্রের মহিমার সহজ প্রকাশ 
নয়? এষন অনায়াসে যিনি নিজশক্তিকে 
সংৰরণ করে রাখতে পারেন তার দেৰত্বের 
পরিমাপ কে করবে? সাধারণ রমণীরূপে পল্লী- 
পরিবেশে এ জীবনের দেবছুর্লত পবিত্রতা, 
অনুপষ সন্ভানবাৎসলা ও আধ]াত্মকতা-_ সবটা 
মিলে যেন প্রহ্থেলিক|। 

ৰাশ্তবিক পক্ষে তার জীবনের বন্ধ 
ঘটনাৰলী জআামাদের পৌরাণিক যুগের 
দেবাঁদের কথ। প্মরণ করিয়ে দেয়। 

অপরদিকে তার শ্রামুখেই আষর! শুনি 
“ঠাকুর ৰলছ্েন ধর্মের অ'চড়টি পর্যন্ত বাইরে 
থাকৰে না'। তার জীবনটি এই কথারই 
প্রতিচ্ছবি । তার সমন্ত সত্তার গিতর কোথাও 
আর়ম্বর ছিলন|। তিনি অতি সাধারণ হয়ে 
থাকতেই ভাজৰাসঞ্ডেন। সহস। /&াঁকে দর্শন 
করে সাধারণ মাহৃষ খাঁর (দেবীত্ব অনুধাবন 
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করতে সক্ষম হত না। “অধচ পূর্বে কোন যুগে 
মানবীর মধ্য দিয়ে দেবীত্বের এই বিপুল 
বিকাশ আযর! ঘটতে দেখিনি । ভার আদর্শ 
জীবন ভারতবর্ষের চিরাচরিত নারীর 
আদর্শকে অতিক্রষ করে বহু উর্ধে বিরাজগ- 
মান। এই দেবী দিবা জীবনকে কেন্দ্র 
করে যে জাতীয় কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হবে 
এবং যুগের মেয়ের] ত্যাগে, মশীষায়, 
জ্ঞানে পূর্ব পূর্ব যুগর গাগা মৈত্রেয়ীকেও 
অতিক্রম করে যাবে ত1 বামীজজী দিবাদৃটিতে 
দেখেছিলেন। তাই ত্বাকে বলতে গনি, 


উদ্বোধর 


[ ৭৪তষ বর্ধ--১২শ লংখ্যা 


শ্ররামকৃষ-উদ্বোধিত ভারতের এই নবজাগণের 
প্রভায় পূর্ব পূর্ব যুগের সমন্ভ জাগরণের 
মহিমাই সূর্ধের নিকট তারকাবলীর ন্যায় ম্লান 
হয়ে পড়বে; নব মহাশকির মহ! উদ্বোধনের 
তুলনায় পূর্বের সমঘ্ত সংস্কারই বালকের 
ব্রীড়ামাত্র মনে হবে। তাই আজ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ-লীলাসজিনী এই মাতৃরূপ্ণী দেবীর পৰিজ্্ 
জীবনের অন্ুধ্যান করে আমাদের নিজেদের 
জীবন লার্থক করে তোলার সময় এসেছে। 
“পবিত্রং চরিঝং যস্যাঃ পবিভ্রং জীবনং তথ]। 
পৰিভ্রভান্বরূপিপ্যে ওঠ দেব্যে নমে| নমঃ ॥? 
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মায়াবতী 

স্বামী জীবানল্দ 
সচ্চিদানন্দ সায়রে বুদ,দ উঠিল, উপায় উপেয় উপাসক 
নিরাকার সাকার হইল-_ একই আধার ! 


সৌন্দর্য জমাট-বীধা, 

সেই মায়াবতী । 

বাক্যমন- অগোচরে 
মায়া-পারে 

নিয়ে যাবে ব'লে মায়াবতী । 


সেথ' অনাদি অনস্ত এক অথণ্ড সততায় 
সচ্চিদু-মানন্দে তার চরম বিরতি । 
যেখা, জ্ঞান জ্রেয় জ্ঞাত 

ধ্যান ধ্যেয় ধ্যাত] 

নব একাকার, 


সেথা, কোথায় পুরুষ আর কোথায় প্রকৃতি, 
তত্ব কোথা চতুবিংশতি 1 ্‌ 
দেহ মন প্রাণ সব করে সাম্যে স্থিতি, 
অন্ন-প্রাণময় মনোময় 

বিজ্ঞান-আনম্পময় 

কোষপঞ্চকের 

একই লক্ষ্য, গত-_ 

তঞ্ৈত ভাবেতে অবস্থিতি। 


্বামীজীর ভাবরাপ 
অন্নুপম এই মায়াবতী ! 


দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ 
স্বামী প্রভানন্দ 


প্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থের রচয়িত! 
লিখেছেন, “বাস্তবিক জায়গাটি (শেঠজীর 
বাগান ) যেন একটি ছোটখাটে| বরাহনগর 
মঠ হুইয়। দড়াইল”।* 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ - 
লেখকের ষতে, “শেঠজীর বাগান যেন দ্বিতীয় 
বরাহছনগর-মঠে পরিণত হুইল ।”২ রামকৃষ্- 
ভাব-গঙ্গ| সঞ্চরণের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ- 
অন্তরঙ্গগণ-সেবিত বরাহনগর মঠ একটি 
গৌরবোজ্জপ অধ্যায়। দানিদ্রা, অপমান, 
অত্যাচার, লাঞ্টন1, গঞ্জনা অগ্রাহা করে 
ত্যাগব্রতী রামকৃষ্ণ-সম্ভানগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সবঞ্গনীন ভাবালম্বনে ভাবী বিরাট কর্মযজ্ঞের 
জন্য প্রস্তত হচ্ছিলেন। তাদের সমবেত চায় 
এক ছূর্লভ আধ্যাত্মিক শক্তিআবর্ত সৃষ্টি 
হয়েছিল, দিগ্ত-প্রসান্ী মানসিক ও বৌদ্ধিক 
বিকাশ ঘটেছিল। রামকষ্খসত্ঘের ভবিস্ত 
পরিকল্পন। রূপদানের জন্য প্রস্ততি চলেছিল 
প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে। 

বরাহুনগরে গড়ে ওঠে প্রথম শ্রীরামকৃষণ- 
মঠ। ত্যাগ বৈরাগ্য-নির্ধ্ত বরাহনগর মঠ- 
জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল মীরাট সহরের 
“শেঠজীর বাগান" নামে পারচিত এক বাগান- 
বাড়ীতে । সময় ১৮৯০ খুঙ্টীবের শেষাংশ ও 
পরবর্তী খু্টাবের প্রথমাংশ | দ্বিতীয় বরাহ- 


নগর মঠের বাঙিন্দ| ছিলেন যুগনায়ক ত্বামী 
বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্ষানন্দ, বামী তুরীয়ানম্ব, 
বামী লারদানন্থ, বামী অধ্বৈতানন্দ, সামী 
অথণ্ডানদ্দ ও বামী কৃপানন্দ (প্রাকৃসন্নযাস 
নাম শ্রীবৈকৃঠনাথ সান্যাল )--এই সাতজন 
একনিষ্ঠ রামকফ-পার্দ। স্বামী জ্ঞানানন্দ 
(দক্ষ ) শেষের কয়েকদিন যোগদান করেন। 

মীরাটে যে অস্থায়ী শ্রীরামকঞ্জ মঠ গড়ে 
উঠেছিল ত| পূর্বপরিকলিত নয়। প্রকৃত 
প্রস্তাবে যেখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে গড়া 
ত্যাগী সস্তানদের কয়েকজন মিলিত হয়েছেন 
সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শে যেন এক 
একটি মঠ গড়ে উঠেছে । দ্বিতীয় ৰরাহনগরে মঠ 
সংগঠনের ইতিবৃত্ত জানতে হলে মঠে যোগদান- 
কারা পরিব্রাজকগণের গতিবিধি কিছুকাল পূর্ব 
থেকে অনুধাবন কৰ! প্রয়োজন। 

নগাধিরাঞ্জ হিমালয়ের দুর্বার আকর্ষণ। 
ঈশ্বারসেবীদের প্রিয় ঠাই হিমালয়-পাদপীঠে 
সুরধুনীর তীর। নগাধিরাজের আকর্ষণে 
আলমোড়াতে উপস্থিত হয়েছেন স্বামী 
বিবেকানন্দ ও স্বামী অখগ্ানন্দ। হিমালয়ের 
কয়েকটি অঞ্চল সম্বন্ধে স্বামী অখণ্ডানন্দ বেশ 
অভিজ্ঞ, তিনিই ধামী বিবেকানন্দের হিমালয় 
পরিভ্রমণে গাইড্‌।' তাদের পরিভ্রমণের প্রথম 
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ভাগের সংক্ষিপ্ত পরিক্রেমার জন্য অখণ্ডানন্দজীর 
একটি পত্রাংশ* উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 
“আমর|] নৈনিতাল হইয়া'*.'*'আলমোড়ায় 
পৌছিলা্। তথায় ভায়া শরতচন্্র ও 
সান্গালের সাক্ষাৎ হইল | আলষোড়ায় 
আমর] সপ্তাহাধিক ছিলাম ।****পৃজনীয় 
ভায়ার (ন্বাধীজীর) সে স্থান ষন:পৃত না 
হওয়ায় ভাগীরথী তাঁরে ধাকিৰার যানসে 


আমরা চারিজনে সেধা হইতে প্রস্থান 
করিলাম।॥ আমি অতয্ত কালরোগে 
আক্রান্ত হুইয়। পথ চঢলিন্ে লাগিলাম। 


৮ব্দরিকাশ্রমের পথস্থ ৮কর্ণপ্রয়াগ নামক 
স্থানে অল্প জর হওয়ায় ছিন দিবস কাল বিশ্রাম 
করণাস্তর তথা হইতে নিয়ে শ্রীনগরাতিমুখে 
আমর! চলিলাষ। পথধিষধো এক চটিত্বে ভায়] 
শ্রীনরেজ্ঘনাথও জরে পড়িলেন। আমরা 
তিন দিবস ভথায় জর ভোগ করিয়া চলৎশক্তি- 
রহিত হুইয়াও ধারে ধীরে নিয়ে ৫1৬ মাইল 
আসিয়] পথস্থ এক ধর্মশালায় হইজনে পূর্ণ- 
মাত্রায় অরাভিভূত হুইলাম। তৎপর তথাকার 
মুললেফ মহাশয়ং আমাদের কবিরাজী ওষধ 
সেবন করাইয়। সবত্বে ভাঙ্ীষানে শ্রীনগরে 
পৌছাইলেন। মুন্সেফ মহাশয়ের ওবধে আশু 
প্রতিকার হইল। তথায় আমর! পক্ষাধিক* 
আরামের সহিত ছিলাম ।-*'**" ৮ভাগীএথীর 
দর্শনলালস| বৃদ্ধি হওয়ায় তধায় আর অধিক 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--১২শ সংখা 


কাল থাকিতে ন! পারিয়| টিহরী পৌছিয়া মার 
তীরে মনপ্রাণ সফল করিলাম । 

+*১*,** পথে তথাকার ভাক্কার আাষার 
01)696 63:877109 করিয়। চিকিৎসার জন্ত 
ডেরাডুনে যাইতে আর্দশ করিলেন। কারণ 
তথায় অধিক শীত এবং ভিক্ষার নিয়ম ছিল 
না) মাধুকৰী যাহা! পাইভাম। অতএৰ 
আমরা সকলে ডেরাডুনে পৌছিলাম। 
বামীজ্জীর পর্ব অবভরণের কারণ আমার 
গীড়া-বৃদ্ধিতেই হুইল। ভেরাড়ুনে পৌছিয়া 
0111] 13018900700 
দেখাইলাম। তিনি 11519 
হইয়াছে ৰলিলেশ আর উত্তরপ্রদেশে থাকিলে 
বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয্ব! একেৰারে 2015109এ 
যাইতে পরামর্শ দিলেন।-.....ডেকাডুনে 
আমর! পাঁচজন ছিলাম। ডেরায় আসিতে 
ষসূরীর নীচে রাজপুর নাষক স্থানে আমাদের 
তুখীয়ানন্দ বামীর সহিত সাক্ষাৎ? হয়। তিনি 
ভেহরায় নামিয়। আসিয়! আযানের সহিভ 
মিলিত হইলেন ।'"***'পরে জামার [15108-4 
যাওয়া] স্থির জানিয়! তাহার! তিন জনে 
(শ্রীনরেজ্জ, শরৎ ও তুরীয়ানন্দ ) ভববীকেশে 
চলিয়া গেলেন । আমার নিকট কেবল লান্ন্যাল 
মহাশয় রহিলেন।” 

অখপ্ডানন্দজী তার “ম্বৃতিকথা”তে (পৃঃ &৭- 
৬১) পরিভ্রণের যে বৃত্তান্ত দিয়েছেন তা! মূলত: 


118015161)-কে 


1370150101618 


৩ শ্বামী অখণ্ডানন্দ মীরাট সহর থেকে ১৪।১১।৯০ তারিখে কাশীর শ্রীগ্রমদাদাস 


মিত্রকে পত্র লেখেন । 


৪ তাহার! আলমোড়] ত্যাগ করেন «ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭ । 

৫ ইনি গাড়োয়ালের গ্রধান আমিন শ্রীবন্রীদেব যোশী। 

৬ ন্বামী 'ধগ্ডানন্দের শ্মিতিকথা'তে (প্রঃ ৫৮) গাড়োয়াল জেলার প্রসিদ্ধ নগর 
শ্রীনগরে “একমাস দেড়মাস» অবস্থানের উল্লেখ পাওয়! যায়। পারিপাশ্থক ঘটনাবলী 
আলোচন! করলে তাদের পক্ষাধিক কাল অবস্থান গ্রহণাযাগা মনে হয়। 

৭ তখন নবরাত্রির একদিন মাত্র বাকী অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর, ১৮৯* খবঃ। 


পৌষ, ১৩৭৯ ] 


উপরে" পত্রাংশের অহ্রাপ। জান। যায় 
টিছখীরাজের দেওয়ান রঘুনাথ ভট্টাচার্য 
মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। ভট্টাচার্য মশায় 
ভাগীরথী ও ভীলাজন! নদীর সঙ্গমস্থুল গণেশ- 
প্রয়গে তপস্মার জন্য কুটার নির্মাণ করে দিতে 
চান। অথগ্ডানন্দজীর চিকিংসার আশু বাবছ। 
গ্রহণের জন্য বামীঙ্জী এই লোভনীপ প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন ন|! | শ্সৃতিকথা' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৭) 
জান! ঘায় অখণ্ডানন্দজী দেবাদুনে উকীল 
পণ্ডিত আনদ্দনারায়ণের নিকট জবস্থান 
করেন) এদিকে শ্বামীজ্জী, তুরায়ানন্জী, 
সারদানন্দজী ও সাল্লাপ মশাই জষীকেশ যাত্রা! 
করেন।৯ পূর্বে উদ্ধাত পত্রাংশে জানা যায় যে 
সার্লাল মশাই ডেরাডুংন অথগানন্মজীর সেবার 
জন্য তার সঙ্গে থাকেন। পরবতা! ছুটি পত্রে 
এই ঘটনার সমর্থন পাওয়| যায়। অখণ্ড 'ননাজী 
লিখেছেন, “ডেরাডুন হইতে একাকী, তৎপরে 
তাহাদের সংবাদ আর আমি জানি না এবং 
তহারাও আমার জানেন না।৮১০ পসানম্স্যাল 
ডের'ডুন হইতে ভ্বষীকেশে যাইবেন। এক্ষণে 
আমার সেবার জন্য কাহাকেও প্রয়োজন 
নাই।”১১ এই পত্রাংশ থেকে বে!ঝ| যায় যে 
যামীজী, তুরীঘানন্দজী ও সারদানন্দজী 


ছিতীয় বরাহনগর মঠ 


১, 


স্ববীকেশের উদ্দেশে দেরাহবন ত্যাগ করার 
কয়েকদিন পর সান্নাল মশাই অখণ্ডানন্দজীর 
অন্থম'ত নিয়ে হ্ৃযীকেশ যাত্্র! করেন। 
দেরাতুনে কয়েকদিন বিশ্রামের ফলে 
অধণ্ডাননদাজী অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। 
এলাহাবাদে গিয়ে জনৈক গোবিন্দ ডাক্তারের 
কাছে কিছুদিন বাস করার স্বল্প» কযেন। 
তার এই শিদ্ধাস্ত গুরুভ্রাতাগণ দ্েরাদুন ত্যাগের 
পূর্বে জেনে যান। কিছুদিন পরে অখণ্ডানন্দজী 
এলাহাবাদের পথে সাহারাশপুরে উপস্থিত হুন 
এৰ' সেখানে উকিল বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের 
গৃহে ছুই তিন দিনের জন্য আতিথা গ্রহণ 
করেন। তিনি বন্ধু বাবুর পরামর্শে এলাহাবাদ 
যাওয়ার সঙ্কল্প তাগ করেন। তীর পরিচয়- 
পত্বে নিধে তিনি মীরাট সহ্থরে ভাক্তার 
ত্রিলোকা ঘোষ মশায়ের১* নিকট উপস্থিত 
হুন। সেই পময় ত্রৈলোকাবাবুর মীরাটের 
সরকারী হালপাতালের এসিস্টাণ্ট সার্জেন। 
বিচক্ষণ চিকিৎসক র্রেলোকাবাবু জনপ্রিয় 
হৃদয়বান সজ্জন্রূপে মীরাটে সুপরিচিত 
ছিলেন । বাংলাদেশে চন্দননগরে তার নিবাস। 
ফৌধ পরিবারের এক নাতিবৃহৎ অংশের 
দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্রেলোক্যবাবু মীরাট সহরে 


৮ ইনি শ্বনামধন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের অগ্রজ | 
৯ “গ্মৃতিকথ।' (৬০ পৃঃ) বলেন, “তাহার (পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ ) নিকট আমি 
একল!| রহিলাম | ন্বামীজী, শরৎ মহারান্ত, সান্নাল মশায় ও তুরীয়ানন্দ হৃষীকেশ চলিয়া 
গেলেন।” তার লেখ! পত্রের সংবাদই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। 
১০ ২১১৯০ তাং প্রমদাদাস মিত্রকে লেখ! পত্র । 
১১ ২০।১১1৯০ তাং স্বামী শিবানন্দকে লিখিত পত্র । 
১২ স্বামী শুদ্ধানন্দের ডায়েরি থেকে প্রাঞ্ধ। 


চা 


৩ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধায় £ "স্মৃতিকথা" (পূঃ ৩-৪)£ স্থানীয় লোকের] ও 


রহিসের| গাকে ধনস্তরী বলেই জানতেন ও দেবতার সন্মান দিতেন। তার গুপে ও বাবহারে 
ঙ্রার কাছে সকলেই বদ্ধ ছিলেন। তার অন্বরোধপালনে সকলেই তৎপর থাকতেন। তার 
প্রাাব€ বাঙালীদের অনেকট।| 'ঘগ্রসর করে দেয়।* 


৬৭৮ 


বাস করছিলেন। ব্রেলোকাবাবু অখণ্ডানদ্দজীকে 
তার গৃহে +& সযত্বে রাখেন এবং সূচিকিৎসার 
ব্যবস্থা করেন। অনতিবিলম্বে তিনি রোগমুক্ত 
হন এবং তার পূর্ববাস্থ্া লাত করেন। 

এদিকে যাষীজী, তুরীয়ানন্দজী ও সারদা- 
নম্দজী (কয়েকদিন পর কৃপানন্দজী ) তপস্বা- 
ভূষি হধীকেশে চণ্ডেশ্বর যহাদেবের নিকটবতা 
একটি কুটীয়াতে আশ্রয় নেন ও সাধন-ভজনে 
নিরত হুন। এবার ষামীক্ীর তপস্যা-বাসন! 
পরিতৃপ্তির পথ উক্ত হয়। স্বামীজী অনুকূল 
পরিবেশে “চিন্তামণির নাচতুয়ারে” রতনমা ণিক্য 
সংগ্রহে ব্যস্ত, অকস্মাৎ এক প্রবল বাধ! 
উপস্থিত হয়। তিনি প্রবল জরে আক্রান্ত হুন। 
চিকিৎসার অভ্ভাবে একদিন জীবনসংশয় উপস্থিত 
হয়। গুরুতাইর!1 বিপদভঞ্জন শ্রীশ্লীঠাকুরের নিকট 
আকুলভাবে প্রার্থন| করতে থাকেন, তুরীয়া- 
নন্দজী সঙ্কটান্তোত্র পাঠ করেন। সেই সময় 
হঠাৎ একজন সাধু উপস্থিত হন। তার প্রদত্ত 
ওষধ সেবনে স্বামীজী সংভ্ঞা ফিরে পান। 
কয়েকদিনের সেবাধত্বে বামীজী কিছুট! দৈহিক 
বল লাত করেন। সেইসময় ঘটনাক্রমে পূর্ব- 
পরিচিত দেওয়ান রঘুনাথ শুট্টাচার্ধ মশায়ের 
সঙ্কে সাক্ষাৎ হয়। তিনি দিল্লীতে এক 
হাকিষের নিকট স্বামীজীর চিকিৎসার পরামর্শ 
দেন, একটি পরিচয়পঙ ৪ লিখে দেন। 

দিনকয়েক পরে পরিব্রাজক দল সাহারাণ- 
পুর যাওয়ার পথে হরিন্বারে উপস্থিত হুন। 


উদ্বোধন 


[ 4৪তষ বর্ধ--১২শ নংখ্যা 


তার। খবর প'ন তাদের গ্ররুভাই ষামী ব্রঙ্ধানম্ছ 
কনখল গ্রামে একটি বঝুপড়ীতে১ তপস্ব! 
করছেন। বন্দাবনে কয়েকমাস সাধনভজনের 
পর তিনি ১৮৯০ খঃ সেপ্টেম্বর মাসে পাদব্রজে 
হরিঘারে উপস্থিত হন এবং প্রাণাধিক পণ 
কৰে ভগবচ্চিন্তায় ডুব দেন।১৬ অনেকদিন 
পরে কনখল গ্রামে গুরুত্রাতাদের মিলন, দুর্লভ 
এক স্থখ-মুহূর্ত। প্রিয় ব্ামীজীর জীর্ণ শরীর 
দেখে ব্রহ্গাননদজী আশঙ্কিত হুন, তার 
বাস্থ্বোদ্ধাবের উপায় উদ্ভাবনে বাগ্র হন। 
এদিকে একাকী কঠোর তপস্যা করতে গিয়ে 
'রাজার' বাস্থায বিপল্প হবার সম্ভাবন! দেখে 
যামীজী তাকে তাদের সঙ্গী হতে অনুরোধ 
করেন। তিনিও প্রীতির আহ্বানে সাড়া 
দেন। অতঃপর পরিব্রাজকদল দিল্লীর পথে 
সাহারাণপুরে উপস্থিত হন। সেখানে উকিল 
বন্থুবাবূর কাছে তারা জানতে পারেন যে 
মীরাটের ভলবায়ু স্বাস্থাপ্রদঃ সেখানে ডাক্তার 
ব্রিলাকাবাবুর গৃহে অখণ্ডানন্দজী বাস 
করছেন | আদরের গঙ্গাধরকে (অখণ্ডাননাজী) 
দেখবার জন্ম সকলেই, বিশেষ ব্রহ্ষানন্দজী 
আগ্রহ প্রকাশ:* করেন। ষামীজীও সমর্থন 
করেন। তদনুযায়ী তার! শীতের এক সন্ধায় 
মীরাট সহরে ডাক্তার ব্রিলোক্যবাবৃর বাড়ীতে 
উপস্থিত হুন। 

অখগানন্দথজী মীরাট সহরে আসেন 
অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে । কিছুদিনের যধো 


১৪ স্বামী অখণ্ডানন্দ £ স্মতিকথ।” (পৃঃ ৬১) £ “তথায় এক মাপ দেড় মাস অবস্থান 


করি 


১৫ ফুপরধাসের ( 018678199 ) ছাউনী দেওয়া কুটিয়। 

১৬ ত্রিগুণাতীতানন্দজী নভেম্বর মাসে একটি চিঠিতে লিখেছেন, “রাখাল এক্ষণে 
কনখলে আছেন। সেখান হইতে হ্ববীকেশ যাইবেন। তাহার বড় বৈরাগা শুনিলাম।” 

১৭ স্বামী অখণ্ডানন্দ : '্তিকথ।” পৃঃ ৬২--"তিনি (দ্বামী ব্রদ্মানন্দ) আমাকে 
দেখিধার আগ্রহ করাল্স সকলে মীরাটে জালেন।” 


পৌষ, ১৬৭৪ ] 


ডর শরার সুস্থ হয়, কিন্ত শ্বাসযত্তর দূর্বল থাকায় 
ও সেবারে মীরাটে শীতের আধিকোর জন্য 
অথণ্ডানন্দজী সমুদ্্রতীরে কোন স্থানে যাওয়ার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করে প্রমদাবাবুকে কামীতে 
চিঠি১৮ লেখেন। যে কোন কারণেই হোক্‌ 
সে পরিকল্পন! কার্ধে পরিণত হয়নি। তিনি 
প্রমদাবাবুকে এ চিঠিতে লেখেন, “ইহার! 
কয়ভাই অতিশয় হৃদয়বান ও উদার প্রকৃতির 
লোক, আমাকে যত্ব ও সেবার ক্রটি করিতেছেন 
ন1, অতিশয় শ্রীতিতে রাখিয়াছেন।” এই 
সময়ে অখণ্ডানন্মজীর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর মুখো- 
পাধ্যায়ের ত্বনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয়। ইনি 
পরে সন্নাল গ্রহণ করেন, বামী জ্ঞানানন্দ নামে 
পরিচিত হন, এবং ভারতধর্ম-মহামগ্ডলের 
একজন নেতারূপে খযাতিলাভ করেন। সেই 
বছর নভেম্বরের মধাতাগে দিল্লী সহরে 
ভারতধর্ম-মহামণ্ুলের এক বিরাট অধিবেশন 
অনুঠিত হয়। যজ্েশ্ববখাবুর আামগ্রুণে অখণ্ডা- 
নন্দজী দেওয়ালী উৎসবের পর দ্দিল্লীতে যান 
এবং মহামণ্ডুলের অধিবেশনে যোগদান করেন। 
অন্থমান হয়, তিনি সেই অধিবেশনে ভাষণ 
দেন। তিনি মীরাটে প্রত্যাবর্তন কৰে 
প্রমদাবাবৃকে লেখেন,১১ “গঙকাল সায়াহ্ে 
আপনার পত্র পাইয়া সকল অবগত হইলাম। 
কল্য যষ্ঠ দিবসে দেহল্লী হইতে এখানে 
পৌছিয়াছি। সেইজন্য বিলম্ক হইয়াছে। 
ভারতধর্ম-মহামণ্ডুলের আঁধবেশন অতি 
সমারোহ এবং উৎসাহের সহিত সমাধা 
হইয়াছে । তথাকার জলবায়ু অতিশয় মন্দ 
সেজন্য তথায় আর অধিককাল থাকিতে 


ছিভীয় বরাহুনগয় যঠ 


৬৭ 


পারিলাম না।” সেদিনই তিনি শিবানন্দজীকে 
লেখেন, “ম্বাপনারদদের সম্বাদ পাইয়! স্থথী 
হইলাম। ৫1৬ দিন দেহল্লীতে গিয়াছিলাম 
তজ্ন্য পঞ্জ বিলম্বে পাইলাম | দিলীর আব- 
হাওয়। অতিশয় মন্দ, তথায় ৫1৬ দিন থাকিয়াই 
আমার স্বাস্থোর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।” 

মীরাট সহর থেকে লেখা অখগ্ডানন্মজীর 
কয়েকটি চিঠিপত্র অনুধাবনযোগ্য। তিনি 
উপরোক্ত ২০।১১৯* তারিখের চিঠিতে, 
লিখেছেন, “ডেরাডুন হইতে একাকী, তৎপরে 
তাহাদের সংবাদ আর আমি জানি না এবং 
তাহারাও আমার জানেন না। তাহার। 
জানিতেন যে আমি ৮প্রয়াগে যাইব কিন্ত 
পথিমধ্যে এ অবস্থিতির কথ! কিছুই জ্বানিতে- 
ছেন না। এক্ষণে তাহার। হৃধীকেশে আছেন 
কি কোথায় গেছেন এবং তাহাদের কি মানস 
কিছুই বলিতে পারিলাম না।” আবার, 
প্রমদাবাবুকে ২৫।১১/৯০ তারিখে লেখ] দীর্ঘ 
পত্র ও ৫1১২/৯০ তারিখে লেখা পোষ্টকার্ড 
থেকেজান] যায় যে যামীজী বা অপর কোন 
গুরুভ্রাত। তখন পর্যন্ত মীরাট সহরে আসেন নি। 

স্বামীজী %ভূতি মীরণট সহরে উপস্থিত হুন, 
“৬কালীপৃজার পর শরতের শেষ ।”২ৎ সে 
বছর ৬কালীপৃক্তা' অনুঠিত হুয় ১১ই নভেম্বর 
(২৬শে কান্তিকঃ ১২৯৬ খুঃ)। কিন্তু পরি- 
ব্রাক দল যে ৫ই ডিসেম্বরের পূর্বে মীরাট 
সহরে পৌছান নিঃ সেবিষয়ে অকাট্য প্রমাণ 
অখণ্ডাননাজীর পূর্বে উদ্ধৃত পত্রগুলি। 

আনুমানিক ৬।৭ ডিসেম্বরের শীতের সন্ধায় 
গ্বামীজী, ব্রক্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, লারদা- 


১৮ ম্ীরাট থেকে ২০।১১।৯* তারিখে লেখ! । 
১৯ ২০১১1৯০ তাগিখে লেখ! পৃর্বোক্ত পত্র। 


২* প্রমধনাথ বসু: ম্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম ভাগ): পৃঃ ২১৮ 


ভিত্তি বাসী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি । 


এই তথের 


৬৮৬ 


নদদদ্বী ও কৃপানন্দজী ডাক্তার ব্রেলোকানাধ 
ঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত ছন। তখন রাজি 
প্রায় আটটা। অথণ্ডানন্দজী ব্রেলোকাবাবুর 
দাদাকে একখানি সম্গ্রন্থ পাঠ করে 
শোনাচ্ছিলেন।২» দীর্ঘকাল পরে মিলনের 
আনন্দে সবাই মেতে উঠেন। বামীঞ্জীর 
ভগ্নবাস্থ্য দেখে অথণ্ডুনন্দজী আতঙ্কিত হুন। 
তিনি লিখেছেন, “ষামীজীকে এত রুগ্ন আমি 
কখনও দেখিনি, ঠিক যেন একটি ছায়ামৃতিতে 
পরিণত হয়েছিলেন। মনে হয়েছিল তিনি 
যেন তখনও হৃধীকেশের সাংঘাতিক গীড়। 
থেকে উদ্ধার পান নি।* বোধহয় সেই দিন 
বা পরের দিন যজেশব মুখোপাধ্যায় ও একজন 
হিন্দৃস্থানী শেঠ গাড়ী চড়ে তাদের সঙ্গে দেখা 
করতে আলেন। যজ্দেশ্বরবাবু পরমহংসদেবকে 
দেখেছেন বলাতে বামীজী তার পায়ের ধৃল! 
নিতে চান। শ্ঠেক্কীর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ 
খুব জমে উঠে। স্থির হয়, ্বামীজী ট্রলোকা- 
বাবুর বাড়ীতে থেকে চিকিৎস! করাবেন, সঙ্গে 
থাকবেন অখণ্ডানন্দক্রী, অপর সন্গঝালিগণ বাস 
করবেন হজ্ঞেশ্বরবাবূর বাটীতে। 

ডাক্তার ট্রেলোকাবাবু বামীজীকে একটি 
টনিক দেন। এই ও ষ্ধ সেবন করে ষামাজীর 
ক্ষুধা উদ্রেক হতে থাকে। তার স্বাস্থ 
দ্রুত উন্নতি হতে থাকে । বিস্ময়কর প্রা 
যাষীজী যেখানে অবস্থান করেন সেখানেই 
পরিবেশ জমজমাট হয়ে উঠে। ব্রেলোকাৰাবুর 
কনি্ ভাই প্রসরকৃষার অধণ্ডানন্মজীর সঙ্গে 
প্রায়ই তর্কবিচার করতেন। তাফিক প্রসন্ন- 


২১ দ্ব'মীত্তদ্ধানন্দজীর ডায়েরি। 

২২ ন্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি । 

২৩ ব্রহ্ষচাশী প্রাণেশকুমার বর্তৃক 
পৃঃ ১৮২। ১৯৯৭ থৃঃ সেপ্টে্বর মাসে 


উদ্বোধন 


| ৭৪তয বর্ষ-- ১২শ নংখা 


কুষার হামীক্ধীর সামনে তর্বজাল বৃনতে চেষ্টা 
করেন কিন্ত অল্প সময়েই তার তর্ক করার সাধ 
মিটে যায়, তিনি বলতেন, “ৰামীজী দেখছি 
জ্ঞানের জাহাজ”।২ একদিন ্বামীজী 
প্রসম্নকুষারকে সাম্তবন! দিয়ে বলেছিলেন, 
"আপনি ঠাকুরকে চিন্তা করবেন, ভিনি 
আপনার অভাৰ পুর্ণ করবেন।” সেই সময় 
এক রাব্রিতে প্রসন্নকুমার প্র দেখেন, ঠাকুর 
সর্বাঙ্গে ময়ল! যেখে পাচতে নাচতে তার 
নিকট এসে বলছেন, "আমায় কোলে কর” 
ঠার দেহ ময়লাযুক্ত দেখে প্রসন্নকূমার তাকে 
প্রত্যাখ্যান করলেন, ঠাকুরও অস্তহিত হুন। 
এই কাহিনী শুনে ষামীঞ্ষী তাকে বলেছিলেন, 
“আপনার ঠাকুরের ঘরে আসিতে এখনও |বলম্ব 
আছে ৮২০ পরবতাঁকালে ঠাকুরের শক্ত 
দেবেজ্নাথ মভ্ূমদার গ্রসন্পকুমারের গভীর 
পরিবর্তন লক্ষ্য করে ঠাকুরের মামার জয়গান 
করেছিলেন। 

দিন পনেরে! পরে বামীক্জী, ব্রহ্মানন্থজী, 
তুরীয়ানন্দজী, সার্দানন্মজী ও কৃপানন্দজী 
পৃৰোক্ত শেঠজীর [বিশেষ আমন্ত্রণে তার 
ৰাগানবাড়ীতে বাস করতে খাকন। শেঠজীর 
বাগানের সম্মুখে রেসকোর্স ও পুলিশ প্যারেড 
গ্রাউগ্ড। সারদানন্দজী ম্যালোরয়ার £€চগড 
আক্রমণে কাবু হয়ে যজেশ্বরবাবুর বাড়ীতে 
অবস্থান করেন, কয়েকদিনের মধ্যে কাচ 
সবস্থ বোধ করায় *্ঠজীর বাগানে চলে 
আসেন, কারপ সেখানে তখন প্রবল আকধণ। 
ঘটনাক্রমে ঠাকুরের অপর এক ত্যাগী সন্তান 


সঙ্কচ্িত ও €কাশ্তি 'মহাত্ (দংেজ্]থ', 
দেধেজ্ম।থ মীনাটে গমন বক্ধেন | সেঙাম 


পৌষ, ১৬৭৯ ] 


অধৈভানম্দমী মীরাটে উপস্থিত হন। 
শে$জীর বাগানের সংবাদ পেয়ে ভিনিও 
সেখানে ফোগদান করেন । রামরৃঞ্জ-ভাবাদর্শে 
সমপিত-মনপ্রাণ সাতজন গুরুজআাতাক মিলনে, 
বিশেষঃ দিবা নেতৃত্বের অধিকারী স্বামীজীর 
উপস্থিতিতে শেঠঞ্গীর বাগান ম$বাড়ীতে 
পরিণত হয়| গুরুত্রাঙাদের শ্বভাৰতই স্মরণ 
হচ্ছিল বরাহনগর মঠের দিনগুলি । ধ্যান- 
ধারণা, জপ, পাঠ, সঙ্গীতের যধা দিয়ে সঠের 
দৈনন্দিন কর্মসূচী প্রীতির বন্ধনে পরিচালিত 
হচ্ছিল। দৃপুরে বিশ্রামের পর ম্বামীজী 
সকলকে নিয়ে সংস্কত সাহিত্য পাঠ ও 
আলোচন। 
অ'ভজ্ঞানশকুগুলম্‌, মৃচ্ছকটিকমূ্‌. কুমাগসম্তবম্‌ 
পাঠ সঙাপ্ত করে বিষুঃপুরাণ পাঠ আরম হয়। 
এই সামরিক ম$বালীদের খবর সংরে ছ'ড়য়ে 
পড়ে, প্রতিদিন কয়েকজন প্রবাসা বাঙ্গালী ও 
স্থানীয় শুত্রলোক শ্ঠেঙ্জীর বাগানে সঞ্বেত 
হতে অরভ্ভ করেন। এদের মধে। উল্লেখযোগা 
একজন হলেন সহরের খ্যাতিসম্প্ন উকিল 
কালীপদ বসু । তিনি স্বামীন্গীর অফুপস্ত আ্আন- 
সমুদ্রের আবাদ পেরে তার অনুরক্ত হয়ে 
পড়েন। তিনি একদিন ম্বামীজী ও অধথণ্ড]- 
নন্মজীকে নিজগৃকে শিমন্্রণ করে খাওয়ান। 
বিদ্বোৎসাহী এই ভত্রলোকের উদ্বোগে 
মীগাটে একটি ভাল এন্থাগার গড়ে 
উঠেছিল 'ৎ॥ এই গ্রন্থাগার থেকে পুত্তক 
জানিয়ে স্বামীজী পড়ান্ডন। করতেন। [তান 
অখণ্ডানন্মজী মারফত স্যার জন লাবকের 


করতেন। একে একে ফেংদূত, 


প্রসম্পকূমারের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ হয়। 
২৪ ম্থানী শুদ্ধানন্দজীর ভায়েরি | 
২৫ এ 


দ্বিতীয় বরাহুনগন্স ম$ 


৬৮১ 


গ্রন্থাবলী (91৮ 09170 00)07008 আত ) 
এক এক খণ্ড আশিয়ে পড়তেন এষং 
দুইদিন ২ পরেই ফেরত দিয়ে পরৰ্তা খণ্ড 
আনাজেন। গ্রন্থ(গাঙ্ধিক বিশ্বাস করেন ন| 
যে, ববাষীতী এরূপ ছল্পলহয়ে ভারী বই 
পড়েছেন। স্বামীজী জানতে পেরে একদিন 
গ্রন্থাগারে উপস্থিত হন এবং কথাগ্রসঙ্গে 
গ্রন্থাগারিককে ৰলেন, “488 116 20 0০৪৪০ 


০ 0৪67, ৯২৬ 


81009] €0 1060)5%760 
গ্রন্থাগাঙ্গিক করয়েকঠি গ্রত্ন করে তাদের 
হধোচিত উত্তর পেয়ে বুঝন তার সন্দেহ 
অমূলক | তিনি স্মৃতিধর বামীক্গীর অলৌকিক 
শকি (দখে বাশ্মত হন। পরে অথগ্ডানদজী 
এব রঞ্নুভেতের জঞ স্বামীজকে প্রশ্ন করেন। 
উত্তরে ষংমীকী বশেন, “আমি কথনও কোন 
বই প্রত্টি শব্দ ধরে পড়িন, আ'ম গোটা 
এক একট! বাক ধরে পাড় এমন কিঃ এক 
একট! পাবা রবে পড়ে হাক যেমন নাকি 
চবির কলের সামনে একসঙ্গে একখান বনু 
ৰর্ণেক চির ভেস উঠে৮২* 

অখণ্ডানন মীর পর্বপরি/৮ত আফগানি- 
তানের আমর আব্দার ওহ্মানের জনৈক 
আত্মীয় + সর্দারশ্রেীর অ'ভঙ্গাত বক্কি 
বাঁমীজখর শিকট আসেন। [তান দেশ তাগ 
করে শরপাধিবূপে মীরাটে বাস করছিলেন। 
ভিনি উদ করে শুদ্ধ হয়ে সাধু-স্র্শনে 
জাসতেন, গুতিবাঃই একটাকার ফলমিষ্ডাদি 
হ্ল্দ বাকের সাহাষো আতেন। এক দন 
তিনি সাধুদের গোলা খাওয়ার জন অর্থ 


২৬ ন্বামী শুদানন্দঙ্গীর ডায়েরি। 


২৭ 106 1169 01 9৪01 15680870915 [118 22986670 8০ 76566: 
[018015188) 79. 903, অনুবাদ £ দ্থামী গল্ভীরানন্দ-কৃত। 


৬৮২ 


দেন এবং ম্বংমীঙ্গী বহস্তে রান্না করে গুরু- 
ভাইদের খাগয়ান।২৮ য্বামীজী তার সঙ্গে 
বাতের সুপ্রদিদ্ধ ফকির আমুদের সম্বন্ধে অনেক 
আলোচন! করেছিজ্নে। আলোচনার মাধ্যম 


ছিল উদ তাষ]। 
শেঠজীর বাগানে সাধুর] নিজহত্তে 
রাল্লাবাড়া করতেন। মনে হয় পূর্বোক্ত 


শেঠজী কিছু অর্থ দিতেন। ৰাগানে এসেও 
যামীজীকে কিছুদিন উষধ সেবন করতে হুয়। 
প্রেলোকাবাবু পথোর উপযুক্ত দিধ৷ সাধুদের 
সকলের জন্ব প্রতি সপ্তাহে পাঠাতেন। কোন 
কোন দিন স্বামীজী নিজে রান্নার কাজে সাহাযা 
করতেন। গুরুভ্রাতাদের বিশেষতঃ তুপীয়া- 
নন্দজীকে খাওয়ানোর জন্য বামাজী একদিন 
নিজে বাজার থেকে মাংস কিনে আনেন, ভি 
নংগ্রহ করেন এবং উপাদেয় খাবার প্রস্তত করে 
সকলকে পৰিতৃপ্ত করেন ।২৯ 

সেই বছর মীরাট অঞ্চলে বেশ শীত 
পড়েছিল। তুরায়ানন্দজী তার অভিজ্ঞতা 
স্মরণ করে পরবতাঁকালে প্রেমানন্দজীকে 
সাবধান করেছিলেন, ণতাই বলছিলাম মীরাটে 
বড় শীত। শীতকাপে তোমার সেখানে যাওয়। 
সম্ভবপর হইবে না।”*ৎ তবুও সেখানকার 
স্বাস্থাপ্রদ জপহাওয়াতে স্বামীজী ও অখণগ্ডানন্দজী 
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাত করেন। সারদানদদজী 
ম্যালেরিয়া-বীঞ্জাণু-মুক্ত না হলেও অনেকাংশে 


২৮ ন্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি । 
৪ 


উদ্বোধন 


[ 4৪তম বধ--১২শ সংখ্যা 


সুস্থ হয়ে ওঠেন। অপরাহে তারা অনেকে 
বেড়াতে যেতেন, প্যারেড মাঠে টসনিকদের 
ক্রীড়! কসরত উপভোগ করতেন। কোন 
কোন দিন লকালবেল| যামীঞ্জী ক্যাণ্টনমেন্টের 
দিকে বেড়াতে যেতেন। গুরুতভ্রাতাদের 
পরস্পরের সাহচর্ধে, বিশেষ করে “অখণ্ডের 
খধি' যাষীনীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ধ্যান-ধারণা, 
শান্ত্রপাঠ, বিবিধ প্রসঙ্গের আলোচনা, ভজন- 
সঙ্গীত ও নানাপ্রকারের শিক্ষ। দীক্ষার মধ্য 
দিয়ে দ্বিতীয় বরাহনগর মঠের দিনগুলি সদা 
প্রাণবস্ত হয়ে উঠেছিল, গুরুভ্রাতাদের 
পরস্পরের প্রীতির বন্ধন নিৰিড়তর হয়েছিল। 
যামী বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনী লেখক 
যথার্থই লিখেছেন, 118 ০৪ 006. 01 009 
10810101986 10611008 01 01061 1166,৬5 

এই সময়কার সুখস্থৃতি রোমস্থন করে 
তুরীয়ানন্দজী লিখেছিলেন,» “এক সময়ের 
মীরাটের স্তি আমাদের মনে খুব জাগরুক 
রহিয়াছে । পুণ্যস্থতি য্ামীজী হ্বযীকেশে 
অসুখের পর এই মীাটে পরিবর্তন করিয়াই 
আবার পূর্বসাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই 
সময় প্রায় ছয় মাস কালত্্আমব তাহার 
সঙগদুখ লত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সেই 
সময়েই কনখলে আমরা মহারাজের 
(ব্র্মানন্দজীর ) সহিত সাক্ষাৎ করি ও তখন 
হইতে অন্ন ছয় বৎসর কাল তাহার সহিত 


৩০ ১৯/১২1১৯১৫ তারিখে লেখ তুরীয়ানদজীর পত্র । 
৩১ [06 [116 ০1 98001 15918080008) 00, 909, 
৩২ আলমোড়া হতে ১৯।১২1১৫ তারিখে তুরীয়াননদজী প্রেমানম্দজীকে যে গঞ্জ 


লেখেন তার একাংশ। 


৩৩ ন্বামীজীর সঙ্গে রাজপুরে সাক্ষাৎ হয় ১৩ই অক্টোবর, ১৮৯* এবং দিল্লীতে 
ছাড়াছাড়ি হয় আনুমানিক ১৮৯১ খবঃ মার্চ মাসের মাঝা মাঝ অর্থাৎ [কা্চদধিক পাচ মাল। 


পৌষ, ১৩৭৯ ] 


একত্রে যাপন করিয়াছিলাম। মীরাটের 
অবস্থান যে কি সুখের হইয়াছিল তাহ! বর্ণন] 
করা যায় না। ন্থামীন্তী আমাদের জুতাসেলাই 
থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব শিক্ষ! সেই সময় 
দিতেন । এদিকে বেদাস্ত উপনিষদ সংস্কৃত 
নাটকসকল পাঠ ও ব্যাখ)| করিতেন, ওদিকে 
পোলাও কালিয়! রা শেখাইতেন, আরও 
কত কি যে করিতেন তা! তুমি অনুমানই 
করিতে পাবিতেছ | এই সময়ের একদিনের 
ঘটনা! চিরদিনের মত হৃদয়ে অন্কত আছে। 
এ সেই মঠের মাগুর মাছ রান্নার মত। অনে 
আছে ত মাগুর মাছের ঝোলের কথা। সে 
কথ! কি ভুলিবার। এও সেই রকমের। 
একদিন পোলাঁও কালিয়া গভৃতি রাম 
করিয়াছেন । আর মাংসের কিম! করাইয়া ছবেন, 
তাঙার কিছু শিকৃকাবাব করিবার ইচ্ছ| 
ছিল। হরিভাইকে শিকৃকাবাব খাওয়াব। 
কিন্ত শিক পাওয়! গেল না। শ্বামীজী কি 
ছাড়িবার পাত্র! সম্মুখে পিচগাছ দ্বিল, তারই 
গোটাকতক ছেট ডাল ছিড়ে নিয়ে তাতেই 
কিমা জড়িয়ে দিয়েকাবাব তৈরী হল। সে 
যেকি উপাদেয় হ'ল তা আর কি বলবো। 
আমর] ভাল হয়েছে বলায় সব আমাদের 
খাইয়ে দিলেন । নিজে দাঁতে কাটলেন ন1। 
আমর] বলায় বললেন ষে, আমি ওসব ঢের 
খেয়েছি, তোমাদের খাইয়ে আমার বড় সুখ 
হচ্ছে । সব খেয়ে ফেল। ৰোঝে। ঘটনা 
সাষান্ু কিন্তু চিরতরে হৃদয়ে গাথা আাছে। 
আমর! তার নাম দিয়েছিলাম কাটি কাবাব । 
কত যে যত কত যেভাপবাস। কত গল্প কত 
বেড়ান সব স্মৃতিপটে অলজল করছে, এইখান 
থেকেই স্বামীজী একাকী চলে যান।” 


দ্বিতীয় বরাহুনগর মঠ 


৬৮৬ 


দ্বিতীয় বরাহনগর মঠের আনদ্দমুখর 
দিনগুলি গুরুভ্রাতাদের প্রীতির সম্বন্ধকে সজীব 
ও নিবিড় করে তুলেছিল, সেট সময় দ্ব'শীজী 
একদিন অকস্মাৎ ঘোষণ| করেন, “আমার 
জীবনব্রত স্থির হয়ে গেছে । এখন হতে আমি 
একাকী অবস্থান করব। তোমরা আমায় 
ত্যাগ কর।” পরিব্রাজক-জীবন 
যাপনের অন্য শ্বমীশীর মন অতান্ত ব্যাকুল 
দেখে মঠবাসীদের অধিকাংশ কোন উচ্চবাচা 
করলেন না - কিন্তু অখণ্ডানন্দজী স্ব'মীজীর সঙ্গ 
ছাড়তে চান না| তিনি কাতরভাবে 
স্বাধীজীকে বলেন, “তোমারই অনুরোধে 
আমি মধ এশিয়। দেখা বঞ্ধ রেখে বরানগরে 
ফিরে গিয়েছিলাম, 'এখন তুমি আমাকে ত্যাগ 
করে যাচ্ছ।” ন্বামীত্রী শ্মিঙস্বে উত্তর 
করেন, “গুরুভাইদের সঙ্গে থাকায় তপস্যার 
বিশেষ বিদ্ব হয়। দেখনা, তোমার বারামে 
টিহিরিতে ভক্ষন করতে পারলামনা । গুরু- 
ভাই-এর মায়! শা] কাটালে সাধণ-ভজন হবে 
ন!। যখনং তপস্[! করব মনে কৰি, তখনই 
ঠাকুর একট! বাগড়া! দেন। আমি এবার 
একল। বেরুব। কোথায় থাকব, কাউকে 
সন্ধান দেব না।” দুঁপ্রতিজ্ঞ 'অখণ্ডানন্দজী 
বলেন, “তুমি যদি পাতালেও যাও, সেখান 
থেকে যদি খুঁজে তোমায় বার করতে ন৷ 
পারি, আমার নাম গঙ্গাধর নয়।”*৪ আঙ্কল 
অটল স্বামীজীর মত 'অপরিবতিত থাকে। 
একদিন প্রাতঃকালে দ্বামাজী দিল্লীর টিকিট 
জোগ।ড় করে মীরাট তাাগ করেন । 

দলনেতা স্বামীজী মীরাট তাগ কবার পর 
অস্থায়ী 'দ্বিতাঁয় বরাহনগর মঠ' ভেঙ্গে যাবার 
উপক্রম হয়। মঠবাপীর! তাদের পরবর্তী 


নঃসঙ্গ 


৩৪ স্বামী অখগ্ডানন্দ : 'স্মৃতিকথ!' পৃং ৬১। 


€৮৪ 


কার্ধক্রষ স্থির করেন, ইতিমধ্যে সেখানে 
উপস্থিত হন দক্ষ (ম্থামী জ্ঞানানন্ন )1০* 
স্বামীঞ্গী চলে যাওয়ার হুদিন** পরে তিনি 
শেঠজীর বাগশে আসেন, দিন আফ্টেক পরে 
তিনি ও আছ্ৈজাননাতী হরিদ্বণরে ৬কুণ্তপানের 
জন্য যাত্রা করেন! শিবরাত্রিতে প্রথম সরান, 
চৈত্র অমাবস্যতে দ্বিতীয় পন এবং মহ্থাবিষুব 
ংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তিতে তৃতীয় ব| প্রধান 
সান হয়। সে বন্ধর প্রথম প্রানের দিন পড়ে 
২৫শে ফাস্ভুন, রবিবার, ইং 
খুটাবের ৮ই মাচ। খুব সম্ভবতঃ জ্বৈতানদজী 
ও জ্ঞানানন্দজী মার্চ 1[সর প্রথমেই হরিছ্ার 
উদ্দেশে রগুন] হুন। অপর সকলে দিল্লীর 
উদ্দেশ্টে যাত্র করেন 'এবং গাজিয়াবাদে 
উপস্থিত হন | সারদাননভা ম্বাস্থোর কারণে 
কৃপানন্মজীকে সঙ্গে নিয়ে 'এটাওয়া ছলে যান। 


১০৯৭) ১৮৯১ 


উদ্বোধন 


[ ৭8 তষ--১২শ সংখ্যা 


অপর সকলের লক্ষা ছিল, যনে হয় শ্বামীীর 
অনুসন্ধান করা । ঘটনাক্রমে সেখানে এক 
গরিবর্দাসী সাধু সেষক জুটে যায়। সাধুদের 
সেবাষ্তু করে ভোল্রন করিয়ে তার আনন্দ। 
তাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাননাজী, তৃ্ীরানন্বজী 
ও অথগ্ডানন্দক্জী দিল্লীতে যান। স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত দ্বামীঞ্জীকে আবিষ্কার করতে তাদের 
বেণী সময় লাগে না। ম্বাষীজী দিল্লীতে 
কয়েক সধাহ অতিৰাঞিত করে আলোয়ার 
যাত্র! করেন আনুমানিক মার্চ মাসের 
মাঝামাঝি । তার কিছুদিন পরে ্রক্মাননজী, 
তুরীয়ানন্দঞ্জী ও গখণ্ডানদঙ্জী গাজিয়াবাদে 
আসেন। সেখানে আটদিন বাস করে 
ব্রক্মানন্বজী ও তৃীয়ানন্বক্গী পাঞ্জাৰ প্রদেশের 
ভীর্ঘপরিক্রমায় যাত্রা করেন,*৮ অথগ্তানন্দজী 
রওয়ানা! হন বৃন্দাবনের উদ্দেশে ।4৯ 


[শেষাংশ ৬০৪ পৃষ্ঠায় ] 


৩৫ এ শ্বতিকথা' পৃঃ ১৬৬ £ "আমি মঠে খাকিতে শ্বামী আানানন্দকে অনেকে দক্ষ 
খষি বলিয়। ভাকিতেন। প্রেসাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভা ছিল। ঠাকুরের কাছে মাঝে 
মাঝে আঅংপিত। খুব সরল ছিল খলিয়! শ্ব'মীজী তাহাকে ভালৰাপিতেন এবং ৰরাহুন্গর মে 


হাতার রা ররর ও: এরা 2... থর 





লইয়! '্াসয়| তা্ছাকে গন্বাস দেন ।*" 


প্রথম দেখা হয়।--'মীর'ট হইতে ম্বাষী ছটৰতানন্দের পঙ্গে হরিদার কুতে যার়। 


অন্রমান ১৮৯১ খু: মীগাটে তাহার সঙ্গে আমার 


ইহার তিন- 


চার মাস পরেইজ্জঞানানন্দ ,ঘ!র উন্মভ অবস্থায় বৃন্দাবনে আলিয়! উপস্থিত হয়)” 


৩৬ ল্বামী শুন্ধানন্দজীর ডায়েরী । 


৩৭ ন্বামীজীর জীবনীকারদের অধিকাংশের মত, 


”১৮৯১ খ্ুষ্টাব্বের ফেব্রুয়ারী 


মাসের প্রথমভ'গে খক সকালে ট্রেন হইতে আলোয়ার নগরে অবতীর্ণ হইলেন ।” (যুগনায়ক 


বিবেকানন্দ প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩*৩) এবং 
(&, পৃঃ ৩১৪ )। 


সেখানে তাঁর অবস্থিতি প্লাত সপ্তাহ পূর্ণ" হয় 
এই সময়-নির্টেশ সম্বন্ধ সুস্প$উ কোন প্রমাণ আছে বলেজান] যায় না। 


অপরপক্ষে হ্ব'মীজী ফেব্রুয়াশ্শীর শেষে দিল্লীতে আসেন, ইহা! পূবেই আলোচিত হয়েছে। 
তিনি ষে দিলী:ত অস্ত ৪: তিন স্থাঙ্ক অবস্থান করেন, সে বিষয়েও প্রমাণ বিদ্যমান । (অপাতম 
প্রমাণ : ১৯১২।১৯১৫ তাং লেখ! তুণীয়'নন্দ্জীর পত্রাংশ, “্যদ্দিও দিল্লীতে আবার [শ্বাশীঙ্গীর 
সঙ্গে একবার দেখ! হয়েছিল এৰং একসঙ্গে প্রায় একমাস থাক! গেছলো।।” পূর্বাপর বিচার 
করলে হুম্প)তাবে বোঝ। যায় যে স্বামীক্ধী মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আলোয়ার যান। 

» ৩৮ ২২২1১৮৯১ তারিখে শিবানন্দঞ্জীর লিখিত পত্রাংশ, *শরৎ ও সাল্নাল দুইজন 
178৮5 রহিয়াছেন | গঙ্গাধর, হরি ও রাখাল দিল্লীতে আছেন। বোধ হয় তাহার! পাঞ্জাবে 
যাইবেন ।” 

৩৯ '্মৃতিকথা' এ, পৃঃ ৬২ 227. 
আমি বন্দাবরে-*শ্রজধামে।” 


'রাখাল মহ্ারাঙ্ ও হরি মহারাজ পাঞ্জাবে এবং 


রামমোহন £ দ্বিশতবাধিকীর আলোকে 


[ পূর্বানথবৃতি ] 
অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


ব্রাঙ্মধর্মআন্দোলনের আদি প্রবর্তকরূপে 
ধর্মসংস্কারক রামমোহনের ভূমিকাই আমাদের 
প্রথম মনে জাগে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম- 
অগন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে যেষন ধর্মলাধনাকেই 
ত্রাদের জীবনের প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ 
করতে দেখা যায়ঃ রামমোহনের ক্ষেত্রে তার 
বাতিক্রমও লক্ষণীয়। ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে 
তিনি যতট! যুক্তিবাদী, ততট] সিদ্ধসাধক ন'ন। 
তাই তার গ্রন্থাদিতে বণিত আধাত্িক প্রসঙ্গে 
শান্্রম্থনঞ্জাত যুক্তি ও উক্তি-সংগ্রহ যাই থাক, 





যথার্থ অধ্যাত্বপ্রেরণার নিঞ্জষ বাণী বিশেষ কিছু 
নেই। এদিক থেকে কবীর, নানক, মীরাবাঈ, 
শ্রীচৈতন্য ব1 শ্রীরামকৃষ্ণের লঙ্গে তার পার্থকা 
প্মরণীয়। এমনকি তার ব্রহ্ষসঙগীতেও তেমন 
কোনে! উদ্ধতিযোগা চরণের একান্ত অভাব । 
অথচ নিগুপ ৰা সগুণ ব্রঙ্গোপাসনামুলক 
সাহিতামূলো গরীয়ান রচন ভারতীয় সাহিতো 
যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। 

ধর্মসাধনার সঙ্গে প্রতিদিনের ব।বহারিক 


জগতের সম্বন্ধ-স্থাপনে রামমোহন অনেক 


[ ৬৮৪ পৃষ্টার পর ] 


উপরি-উক্ত তথাম্বসারে সিদ্ধান্ত কর! যেতে 
পারে যে, ন্বামীজী মীরাট সহর পরিত্যাগ 
করেন ১৮৯১ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের 
শেষে. অর্থাৎ এই যাত্রাতে ন্বামীজীর মীরাটে 
অবস্থানকাল ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯০ -এর পর 
হতে ১৮৯) খৃ্টাঝের ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্বস্ত 
অর্থাৎ সেখানে অবস্থানকাল প্রায় তিনমাস । 
অখগ্ডানন্দজী মীরাটে অবস্থান করেন ১৮৯০ 
খ্টাব্ষের অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে 


স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ডায়েরি £ “গঙ্গাধর 


পরবর্তী মার্চের প্রথম সপ্তাহের কয়েকদিন।৭০ 
এই হিসাবে মীরাটের শেঠজীর বাগানে 
অবস্থিত “দ্বিতীয় ব্হাহনগর মঠের" স্থায়িতকাল 
অন্যান আড়াইমাল |॥১ রামকৃষ্চ-সস্তানদের 


লপস্থায়ী মিলনভূমি ৭শেঠজীর বাগান” তথ] 
“দ্বিতীয় বরাহনগর মঠ, বহু পুণাম্মৃতির স্বাক্ষর 
বহুন করছে। আমরা সেই পুণাস্মতি চয়ন 
করে ধর্মরাজ্োের দিকপাল কয়েকজনের 
ব্ক্িত্বের স্বিপধ আলোতে দিবাপ্রেরণ লাভ 
করে থাকি। 


মহারাজ, হরি মহারাজ, রাখাল মহারাজ 


৮ দিন গাজিয়াবাঁদে -গঙ্গাধর মহারাজ এলেন বৃন্দাৰনে । 

৪০ ১৩৪৩ সালের রচিত 'শ্মৃতিকথা'তে অখণ্ডাননাজী লিখেছেন, “সকলে মীরাটে 
আসেন ও চার পাচ মাস তথায় অবস্থান করেন |” গুরুতাইদের মধ্যে অখণগ্ডানন্রঞ্জী মীরাটে 
সবচেয়ে বেশী সময় অতিবাহিত করেন। তার নিজের অবস্থানকাল কিঞ্দিধিক চার মাস। 

৪১ [119 ০1 ৪0৮ ঘ1%585095009 7. 203-এর অভিমত' 4“/১069£ & ১৮৪৬ 1 
1199:06 10: 89006 0৩ 010106109+ 6106 8৬81001 82810 8:৪৮ 1886198৪.-- গ্রহণযোগা নয়। 
গ্রযধনাথ বসু রচিত “স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ২২) উল্লিখিত “তিন মাসেরও 
অধিককাল" শুধু অথগ্ডানন্দজী ব্যতীত অন্তান্ত গুরুভ্রাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ) নয়। স্বামা 
শুদ্ধানন্দপ্রীর ডায়েরিতে লিখিত, “চার মাস এ বাগানে থাক! হয়”_-এই তথা অনেকাংশে 
অথগ্ডানন্দজীর মীরাটে মোট অবস্থানকাল বোঝাতে পারে। 


৬৮৬ 


পরিমাণে আধুনিকমনোভাবাপন্ন। ধর্মের 
সামাজিক পটভূমি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে রামমোহনের 
সচেতন দৃষ্টি বিংশ শতাব্দীর মারুষকেও মুখ 
করে। একেশ্বরধাদের উদার এক্যচেসনায় 
ভিনি বিশ্ববাসীর সে যে ভ্রাতৃত্ব অনুতৰ করে- 
ছিলেন, তার মুলে সমসাময়িক ইতিহাল ও রাজ- 
নীতি সম্বন্ধে ্ার প্রাগ্রপর মৃষ্টি। সমুত্রযা্ার 
দ্বার] বহুযুগের কৃপম্ুকত। থেকে ভারতীয় 
মানসকে মুক্ত করে যে ঢৃষ্টান্ত ভিনি স্থাপন 
কষেছিলেন, তায মধ্যেও সবার এাসারিত 
ধর্মচেতনার প্রতিফলন লক্ষণীয়। বস্ততঃ 
ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সে তিনি কেবল কৌতূহলী 
পর্যটফ ন'ন, বিশ্বজাতৃত্বে অবিচল জসন্থালম্পন্ন 
অথচ বধর্নিষ্ঠ ব্যাক্কিত্ব। 

আজকের দিনে এ প্রশ্ন যনে জাগতেই 
পারে যে, রাষমোহনের নিরাকার একেশ্বরবাঘ 
আমাদের লমাজজীবনে ধাতিফলিভ হয়েছে 
কি? কলকাতা ও তাৰৎ ৰঙ্গবাসি-অধুযুিত 
ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গ্রতিমাপৃজার 
ব্যাপক। দেখে বিপরীভ লিদ্ধাত্তই যনে জাগে। 
কিন্তু যনে রাখতে হবে; প্রভিষাপৃজা। আজকের 
দিনেও অনেক ক্ষেত্রেই বহিক়জ উৎসব- 
আয়োজনের বেলী কিছু নয়। উৎলৰের 
আড়ত্বরে যধার্থ আধ্যাত্মিকতার স্থান ক্রমেই 
সঙ্কীর্ণ হরে আসে। রামষোহদের নিরাকার- 
বাদ হয়তো! পূর্ণাঙ্গ বিচারে গ্রহুণীয় নয়, কিন্ত 
যে আন্তরিকতার উপরে ভিনি নির্ভর করতে 
চেয়েছিলেন, সেই আত্তরিকতারই অন্বতম 
দিক তার যুক্তিবাদ । এই যুক্তিবাদী মনোতঙ্গী 
শুধু ব্রাক্ম-আন্দোলনই সৃষ্টি করেনি, পরবতাঁ 
নব্য-হিন্দ্-আন্দোলনের যুক্িবাদেও এর প্রভাব 
রয়েছে। আচারসর্বষ প্রশ্নহীন অগ্যাসের 
অনুবর্তন থেকে যথার্থ ধর্মের লক্ষণ-অনুসন্ধানে 
জাহাদের প্রবৃ্ করার পিছনে উনবিংশ 


উদ্বোধন 


[ ৭8 তম বর্ধ--১২শ সংখ 


শতাব্বীর বিভিন্ন ধর্ম-আলোলনগুলির বিশেষ 
ভূমিকা রয়েছে । সেক্ষেত্রে রামমোহনের 
অগ্রগামিত ইন্ডিহাস-সমধিত | বল] বাহুল্য, 
এর দ্বারা রাষমোহনের মতবাদ-সমর্থনের 
কথা আমর! বলতে চাই না। কিন্তু যুক্তি, ধর্ম 
ও সমাজের মধ্যে অঙ্গাণী লব্বম্ব-স্থাপন-প্রচেষ্টা 
ঘে আধুনিকতার লক্ষণ, আধুনিক ভারতের 
ইতিহাসে রামমোহুনেই তার সূচনা । এর 
ফলেই জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের ক্ষেত্রে 
রামযোহনের সংগ্রামী ভূমিক| সম্ভব হুয়েছে। 
গ্রথম দিকে পারিবারিক মতবিরোধে এ 
সংগ্রামের সৃজ্রপাত, ভারপর বেদাস্ত্চ| নিয়ে 
মস্তপার্থক্যে সমকালীন পথ্িসষগ্ুণীর সঙ্গে 
সংগ্রামে এর প্রসার, সমভ্ভীদাহ-আন্দোলনে, 
সাংবাদিক বাধীনভার লবর্থলে, শিক্ষাবিষ্তাকের 
আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় এ সংগ্রাষেরই নানাসুখী 
বিকাঁশ, লমুক্রপারে জীঘনাবসানের পূর্বমুহূর্ত 
পর্ষস্ত মানবিক অধিকারের লপক্ষে লদাজাগ্রত 
সচেতনতায় এর পরিপূর্ণত]| আধাত্িক অর্থে 
আদর্শগত সিদ্ধি তার পুরো জায়ত্ত হয়নি, 
কিন্তু যে যানবসচেতন জীবনদর্শন উনৰিংশ 
শতাবীর যুগপক্ষণ, তার বিচারে রামযোছন 
বিশেষভাৰে ল্মরণষোগয চরিত্র | ষানবিক।- 
বাদ কোনে! নিধি যানদণ্ডের মানুষে বিশ্বাস 
করে নাঃ পন্তনে উত্থানে যে মানুষ তার অঙস্ত 
সম্ভাবনার পথে অগ্রসর সেই মনুত্বই তার 
আগ্রহের বিষয়। সেদিক থেকে আদর্শ 
উদযাপনে ব্যক্তির সিদ্ধি যেমন স্মরণীয় তার 
চেয়ে বেশী স্মরণীয় তার আদর্শের মহত্ব ও 
ব্যাপকতা | রামঞোহনপ্রসঙ্গে এই শতাবীর 
প্রান্তে ধাঝ! চিন্তার, তাদের পক্ষে একথাটি 
বিশেষভাবে যলে রাখ] প্রয়োজন [ অতিরিক্ঞ 
উচ্ছ্বাস ইিহাসের বিচারে সর্বাংশেই বর্জনীয়, 
কিন্ত মানুষের সহ্ত্বকেই বিশেষভাবে শ্রদ্ধ 


পৌষ, ১৩৭৯ 


জানানোও মহুত্বত্ব-ধিচারের অন্যতম অঙ্গ । 
বান্ধিত্বে ও ভাবনায় অনেক বড়ো বলেই 
রামযোহ্নচরিত্রে অসঙ্গতি জনেক বড়ো । 
তবু সৰ অসঙ্গতিকে ছাপিয়ে রাষমোহন- 
মানসের বিশালভাই সত্রদ্ধ বিল্ময়ের সাষগ্রী। 

স্বতাঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের “বেদাস্তচজ্িকা'র 
রামষোহনের অধৈত্ভবাদ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন রয়েছে 
_ক্বপগুণবিশিষ্ট দেবষনুস্তািয উপাসল'তে 
ভ্রক্ষের উপাসনা হয় না! এষন কথ] যে কনে 
সে যে আপনাকে বেদাস্ভী কহে ও তেদজান 
করে অধচ আপনাকে অন্বৈভবাদ্দীও কহে, সে 
কেমন ইহ! বুঝ! যায় ন1। বুঝি অভিনব সুবৃদ্ধি- 
কল্সিত বেদাত্ত নাষে কিছু একপ্রকার হইয়া 
থাকিবেক এবং পেও তেষনি অইৈভৰার্দীও 
হইয়া ধাকিবেক।” [রামমোহন প্রস্থাবলী : 
বেদগাস্তচঙ্জিক! : পৃঃ ১৪২ : সাহিভা পরিষদ 
বংস্করণ ]। উদ্ধরে রামষোহন নিজের মতবাদ 
এইভাবে ব্যাখা। করেছেন-_-প্বদি শান্ত্ান্সারে 
ফেববিএকের উপাসন] কর্তব্য হয় ভবে এ শান্ত্রই 
কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার 
এবং ব্রঙ্গজিজ্ঞাস। নাই সেই ব্যক্ষি কেষল 
চিত্তশ্থিরের জন্ত কাল্পনিক কূপের উপাসন! 
করিবেক আর বৃদ্ধিমান বাকি আত্মার শ্রবণ- 
মনন রূপ উপাসন] করিবেন'""।” [ ভট্টাচার্ধের 
সহিত বিচ্যর : ঝামমোহন প্রস্বাবলী £ পৃঃ 
১৭৮: লাহ্তিতা পরিষদ সংস্করণ ] 

উপাসকের স্ভরতভেদ ভ্বীকার করলেও 
রাষমোহন সাধারণভাবে প্রতিমা বা সাকার- 
উপাসলার বিরোধিভাই কষেছেন। স্বৃত্যুঙয় 
বিদ্বালঙ্কার যেভাবে অ্ৈভবাদের ব্যাখ্যা 
করেছেন, তার চেয়ে রাষমোহনের যুক্কিবাঙ্গী 
সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই শান্বব্যাখ্যাসঙ্ৃত। 
কিন্ত সাকার ও নিরাকারের মধ্যে শুধু যে 
বৃদ্ধিগত পার্থকাই নয়, উপলবিগত এক্যসুত্রও 


রামমোহন £ দ্িশভবাধিকীর আলোকে 


৬৮৭ 


জাছে, একথা মৃতাগ্জয়ের সানসপটভূষিত্কেই 
সার্থকতর ভাবে দেখা দিয়েছে । এদিক থেকে 
শ্ররামকৃ্দেবের সাধন-উপলন্বি-জাঁত সিদ্ধাস্তটি 
ভারতীয় অধ্যাক্সমনীষার দিক থেকে 
গ্ুৰ নির্দেশক | পরষসত্যের উপলবির ক্ষেত্রে 
জীরামকৃষ জান ও বিজ্ঞান এ ছুটি ভাগ 
করেছেন এবং জ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানকে 
যহ্ত্তরবূপে নিরেশ করেছেন । 

সাধনঞ্জগন্তের সর্বস্তরের বহস্যবেদ্ধ। ীরাষ- 
কুফর ভাষায়-_পসর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর 
নামজ্ঞান | বিশেষরূপে জানায় নাষ বিজ্ঞান । 
ঈশ্বরের সহিত আলাপ, স্ভাতে জাত্মীয়বোধ, 
এয নাষ বিজ্ঞান | 

কাঠে জাগ্তন আছে, অগ্রিতত্ব আছে? এর 
নামজান। সেই কাঠ আলিয়ে ভাত বেঁধে 
খাওয়। ও খেয়ে হাঈপুউ হওয়ার নাস বিজ্ঞান | 
***ষেমন পারে কাট! ফুটলে আর একটি কাটা 
আহরণ করতে হয়) তারপর পায়ের কাটা 
তুলে দুটি কাট! ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞান- 
কাট। তুলবার জন জানকাটা! জোগাড় করতে 
হয়। অজ্ঞাননাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান দ্বই-ই 
ফেলে দিতে হয়। তখন বিজ্ঞান ।* 

[ শ্রতীরাষকৃঞ্খকথাযৃভ, ২য় ভাগ ] 

শ্রীরামকৃষ্চ-কধিভ এই বিজ্ঞানের স্তর 
থেকেই হামীবিবেকানন্বের অমর ছুটি পঙদ্কি-_ 
বনছরূপে সম্ধুখে ভোষার, ছ্বাড় ফোথ। 

খুঁজিছ ঈশ্বর 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন, 
সেবিছে ঈশ্বর । 

রামমোহনের অধাত্ম উপলব্ধি এ ভয়ে 
উপনীত হওয়ার কোনে! সাক্ষা সবার জীবনী 
বৰ রচনায় নেই। কিন্তু বেদাস্বচর্চাকে 
তিনিও গুহানিহিত্ত না রেখে প্রতিদিনের 
কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত থেকেই সাধনপথে 
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অগ্রসর ওয়ার স্থকঠিন দায়িত্বগ্রহণের কথা 
ভেবেছেন। উপনিষদের খধিদের উদাহরণ 
দিয়ে এবং নিজেকে তাদের অযোগ্য উত্তরাধি- 
কারী ভেবেও তিনি সাকার উপাসনার চেয়ে 
হুরূৃহ নিরাকার উপাসনারই অন্থগামী হতে 
চেয়েছেন। কিন্তু জনক ব| যাজ্ঞবন্ক্যের মতে 
যথার্থ নিরাসক্ত ব্রন্গজ্ঞানী সংসার-সমাজে 
একান্ত দুর্লভ বলেই রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ 
ত্যাগের আদর্শের উপর এত বেশী জোর 
দিয়েছেন। লক্ষা করবার বিষয়, পরবর্তী ব্রাহ্ম 
ঘান্দোলন নান! এঁহিক বিষয়ে মততেদের 
জনুই ব্রিধ!-বিশুক্ক হয়ে পড়ে এবং ব্রক্মজ্ঞানের 
চেয়ে সমাজ ও রাজনীতির নান] সমস্যা উত্তর- 
কালের ব্রাহ্মদের প্রধান আগ্রছের বিষয় হয়ে 
াড়ায়। 

রামমোহন জীবন ও জগৎকে যে দৃর্টিতে 
দেখেছিলেন তার অন্যতম পরিচয় মেলে 
তার ইংলাাণ্ডে বাস-কালে তৎকালীন রাজ- 
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[ ৭৪ তম বর্ধ--১২শ সংখ 


ইংলাণ্ডে থাকার সময় রামমোহনের 
সবচেয়ে উদ্বেগ ও আগ্রহের বিষয় ছিল 
তখনকার পার্লামেন্টে রিফর্ম বিল পাশ হওয়া ; 
কারণ এই বিলটি পাশ হওয়ার উপরে শুধু 
ইংল্যাণ্ডের জনগণেরই নয়, সমগ্র ইংরেজ- 
সামাজ্যের ভবিস্তৎ পন্থা! নির্ভর করছিল। 
সেই কখ। মনে রেখেই উদ্ধৃত পত্রাংশে 
রাঁমমোহনের মন্তব্য-_পশুধু কেবল সংস্কারকামী 
আর সংস্কারবিরোধীদের মধোই সংগ্রাম নয়, 
সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলেছে ব্বাধীনতার সঙ্গে 
দমননীতির লড়াই, ন্যায় ও অন্যায়ের মধো 
লড়াই, সত্য ও মিধ্যার মধ্যে লড়াই। কিন্ত 
অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলী একটু 
অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষা করলেই আমর! 
বুঝতে পারবে! যে, রাজনীতি ও ধর্মনীতির 
ক্ষেত্রে একনায়ক ও মতান্ধ গৌড়াদের সমস্ত 
বিরোধিতাসত্বেও ক্রমশঃ উদারতর আদর্শই 
জগতে প্রতিষ্ঠ। লাভ করছে ।” 

রামমোহনের চিরসংগ্রামী সত্তা এমনিভাবে 
জীবনসতাাকে উপলব্ধি করে এসেছে। সমস্যা 
এই, এককালের উদারতার আদর্শ পরবতা- 
কালে ম্বার একজাতীয় গোড়ামির কারণ 
হয়ে দাড়ায়। হিন্ুধর্মভাবনার মূল সতোর 
অনুসন্ধানী ব্রাহ্মমমাজ তাই পরবতাঁকালে মূল 
হিন্দু ধতিহাকেই অস্বীকার করতে বসেছিল। 
কিন্তু হিন্দৃধর্মই কি এক হিসাবে নিজের মধ 
বহু বিচিত্র সভাবনার পথ প্রশস্ত করে রাখে 
নি? চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন বিদ্রোহ থেকে 
আরম্ভ করে রামমোহন রায় অবধি সুদীর্ঘ 
ইতিহাসে শেষ অবধি সব তরঙ্গই ভারতপন্থার 
সর্বগ্রাসিতায় বিলীন হয়েই কৃতার্থত! অর্জন 
করেছে । রামমোহনের ইতিহাসও তার 
বাতিক্রম নয়। 


স্বামী অখণগ্ডানন্দের স্মৃতিনঞ্চয় 
[ পূর্বানববত্তি ] 


[ “ভক্তের ডায়েরি হইতে ] 


১.১,৩৭* ভক্তি ও অন্নপূর্ণা (আমেরিকান 
তক্তঃ বেলুড়মঠে মন্দির নির্মাণের জন্য বহু 
অর্থ দেন) কয়েকদিন পূর্বেই বাবাকে চিঠি 
দিয়াছেন। পরে টেলিগ্রাম আপিয়াছে £ 
আগামী ১ল! জানুমারি আমর আপনার 
কাছে কাটাইব। বোস্টনের যামী অখিলানন্দজী 
সঙ্গে আসিতেছেন। বাব! 'অনজ মহারাজ 
(সামী গুকারানন ) ও বড় দ্বিজেন মঃ (সামী 
গঙ্গেশানন্দ )-কে আসিতে লিখিয়াছেন। 

অভার্থনার জন্য নান] আয়োজন হইতেছে-- 
কলিকাতা হইতে ফুল ফল, মালা. দেশী 
( রসগোলা, সন্দেশ প্রভৃতি ) বিদেশী (কেক্‌, 
বিস্কুট প্রভৃতি) খাবার সংগৃহীত হুইয়ান্ধে। 
আশ্রম সাজানে। গুহানো হইতেছে-__মহ। 
আনন্দ। 

১ল! জান্আরি ভোরবেল! দেখ! গেল-_ 
রেল-লাইনের ধারে একটি কাট। সেলুন-গাড়ি 
পাড়াইয়] আছে। বাব! অমনি কয়েকজনকে 
পাঠাইয়া দিলেন অতিথিদের প্রত্যু্দগমন 
করিয়া আনিতে, নিজেও প্রস্তত হইতে 
লাগিলেন । 

শক্তি, 'ন্পপৃ ও বামী অধিলানপ্দ আসিয়! 
পৌছিলে তাহাদের মালা দিয়! অভ্যর্থন। 
করিলেন। হলে টেবিলে চা-পানের পর 
উপহার-আদান-প্রদদানের সহিত অত্যর্থনার 
গ্রথম পর্ব শেষ হইল। 

দ্বিজেন মঃ আশ্রমের সকলকে রসগোলল। 
দিতেছেন। এমন সময় অনঙ্গ মহারাজ 
আর্জেন্টিনার যামী বিজয়ানন্দ ( পশুডপতি মঃ)- 
কে লইন্া] উপস্থিত । বাব! তাহাকে লহইয়। 


থরে ঢুকিলেন, শ্বাদর করিয়! খাওয়াইলেন, 
পরে বলিলেন, ণ্খল্‌, কি চাই?” সেদিন 
বাব! একটি নৃততন সাদা পশমের র্যাপার 
গায়ে দিয়াছিলেন, স্বামী বিজয়ানন্দ সেইটি 
চাহিলেন। বাব! তখনি চাদ্দরখানি তাহার 
গায়ে জড়াইয়। দ্রিলেন। আনন্দের শ্লোতে 
যেন সার! আশ্রমটি তালিতেছে। 

সামী সংপ্রকাশানন্দ আমেরিক1 যাইতেছেন, 
বাব। তীহাকে ফদ্াড়াইয়। লেকচার দিতে 
বলিলেন। ্যৃতিকথ।' গ্রন্থের জন্য লিপিবদ্ধ 
শ্রীর[মরুক্পপ্রসঙ্গের কিছুট। অনুবাদ করাইয়! 
রাখিয়াছিলেন, সেটুকু সকলকে শোনান 
হইল। আহাখার্দির পর থুরিয়। ঘুরিয়া আশ্রম 
দেখিতে লাগিলেন ; কেহ গাছতলায় কেহ 
বাগানে বেঞ্ে। বিশ্রাম করিলেন। সন্ধার 
ট্রেনে সব চলিয়। গেলেন। সারাদিনের 
আনন্দের পর বাবা খুব ক্লান্ত, শেষে বলিলেন, 
“১ল! জানুআর, আজ আমাদেরও শুভদিন 
-“কল্পতর' দিবস ।” 

কয়েকদিন ধরিয়া] হিপণুয়ী বর্ধন আছেন। 
কুমিল্লার ডাঃ কামিনী বর্ধশের পত্রী, স্বামীস্ত্রী 
কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত । ঝ্বামী ডাক্তার; নাস্তিক- 
প্রকৃতি, হিরগ্য়ী ভক্ত সাধিক! | তিনি বাবার 
ছবিতেই সব পূজা করেন-_কালী, ছুর্গাঃ শিব, 
কৃষ্ণ, ঠাকুর, ম। সকলেখ পৃজ|; বাবার ছবিতে 
ভাই ফৌটাও দেন। চিঠিতে একৰার 
তাই লিখিয়াছিলেন। বাবা শুণিয় বলেন, 
“€খেছ, ঠাকুর মায়! দিয়ে ভোলাতে 
চাইছেন ।” 

হ্রণায়ী বর্ধন কাছে আসিলেই বাবা 


১1. 


বকিয়া ঝফিয়। ঠাকুরঘরের দিকে পাঠাইয়া 
দেন। সেখানে গিয়া তিনি বসিয়া]! বসিয়া 
কাদেন। বাবা বলেন, “যোগীর চু" 
একদিন হ্রিগ়ী গ্রস্তত হইয়া আসিয়াছেন, 
ফুল-চন্দন দিয়া বুক্ষণ ধরিয়া বাবার পাদপদা 
পৃ করিলেন, শেষে পাধপল্প হুটি মন্তকে ও 
বক্ষে ধারণ করিলেন। বাব! চুপ করিয়া 
তাহার পূজা গ্রহণ করিলেন। 

৩.১,৩৭, বিকেলের দিকে বহরষণুর 
কলেজের শ্রিজিপাল জাপিয়াছিলেন | তাহার 
সঙ্গে বাবার শিক্ষাবিষয়ক নান! গ্রসঙ্গ হয়| 
তলাধো 7০8৯০ (উদ্ভিদবিভ্তা) এবং 0০- 
6009%81০1) ( সহশিক্ষা )-ও আলোচিত হয়। 
পরিশেষে বাৰা বলেন, পছেলেষেয়েদের ভত্র 
বাবহাক্ব শেখানোই শিক্ষার সবচেয়ে বড় জঙগ।” 

পিশ্চিষে লাধুদের নাষে 'ষহারাজ' ব্যবহার 
করে--এষনি লন্মানার্থে 'মহারাজ' বলে, তাই 
থেকেই আমাদের চল্‌। অশোক, আকবর 
প্রভৃতি নামের আগে লগ্রাট ব্যবহার করবে, 
সম্তাট পঞ্চম জর্জ বলতে হবে, “অধষানিন| 
মানছেন" (“যানদেন' কথাটির উপর জোর 
দিলেন )- বার যেটুকু সন্মান প্রাপ্য, তাকে তা 
দিতে হবে । এক মুসলমান ফকিরের কাছে 
শিখেছিলাম--“যখনই মহ্ষ্মনদের নাষ উচ্চারণ 
করবে, তখনই “হজরত' বলন্তে হবে।' তুষি 
বান্ত কর, তবে স্তে!! তোষাকে মান্ত করবে, 
যেষন '“মণিকে “মণি মহারাজ? না বললে 
চলবে না।* 

আগামী কাল জীশ্রীযায়ের জন্মতি থিপুজ] | 
সন্ধ্যারন্ভির পর বান্রি এক প্রহর হুইয়াছে। 
পূজারী জীশ্রীঠাকুরকে শয়ন দিয়া আসিয়া 
কাল কিভাবে পুঙ্জা হইবে এবিফর়ে বাবাকে 
জিজ্ঞাস] করিলেন। বাব! বলিলেন-_ 

“মা, নাও ; মা, খাও) মা, পর-এই তো 


উদ্বোধন 


[ ৭৪তম বর্ধ--১২শ সংখ্য। 


পূজো! । মন্-টগ্র আর কি? ঠাকুরের অভ 
স্কৃত মঞ্জ-টন্ত্র ছিল ন!। খুব প্রাণ থেকে 
বলতে হয়_ন, এই নাও; তোমারই 
জিনিস ভোমাকে দিচ্ছি। কত ভক্ত আজ 
ভোন্নায় কত ভালে! ভালে জিনিস দিচ্ছে। 
আমি যা পেয়েছি, এনেছি; জার ভে! কিছু 
পাইনি। ভূমি নিজগুণে নাও, য1।' কেদে 
কেঁদে বলবে, জার মনে করবে যেন ভিনি 
গ্রসম্প! হয়ে সব নিচ্ছেন। 

প্আর হোম করবে--যেল লর্বব আহতি 
দিচ্ছ। ২৮ট বেলপাভ! মায়ের নাম-_ব'লে 
ব'লে ছ্েবে। ভা! নইলে সায়্াদিন যায়ের 
পূজে। হচ্ছে, এদিকে মায়ের ছেলের! সব না 
খেয়ে স্তকৃচ্ছে, আর ওদিকে মায়ের ভোগই 
নাষছে না। আযামের ম| এরকস চাইন্েন 
না। ভাবের পূজো বুঝলে?” 

ক লী 

৪.১.৩৭, আজীমায়ের ভিথিপৃদ্জা। খুব 
ভোরবেল! শ্রীমঙ্গিরে হ্গলারতি হুইয়! গেল। 
তারপর সকলে আপিয়| বিনোদ-কুটিরে বাৰার 
কাছে বসিলে একজন একটি শিবের গান 
গাহিল : শিৰ শিব শঙ্কর ভোলা মহেশ্বর। 
ভারপর বাৰ|। করজোড়ে গদ্গদ্ধ বন্ধে আবৃদ্ধি 
কৰিলেদ-_-“নাগেজ-হারায় ভ্িলোনায়*_ 
(শিৰপঞ্চাক্ষরত্তোত্র)। একটি ভক্তকে গান 
গাছিতে বলায় সে একটি রাধার গান গাহিল। 
বাষ। বলিলেন, “ও আবার কেন? মায়ের 
গান জান ন11” তারপরই বলিলেন, “না, 
ন|- আহারের মা সে! সবই ।” ভক্তি মায়ের 
একটি গান গাহিল। 

একটু বেল! হইলে তক্ষি-জযপূর্ণা-প্রদত্ত 
08:8100018607এ (টায়ার দেওয়। সুন্দর 
ঠেলাগাড়িতে ) বসিয়। বাৰ! ঠাকুরঘরের 
দিকে আদিলে সারের উঠানে গাড়িটি দাড় 


পৌষ, ১৩৭৯] 


করানে! হইল; ঠাকুরঘরের উদ্দেশে হাতজোড় 
করিয়া! ভক্ষিগদৃগদ কে গুরুগন্ভীর বরে বাৰ| 
আবৃত্তি করিসে লাগিলেন £ 

কড়ুরিকাচলনলেপনায়ৈ 

শ্াশানস্ল্মাঙ্নবিলেপনায়। 
সংকুগ্ুলায়ৈ চ ফণিকুগুলায়। 
নষঃ শিৰায়ৈ চ নমঃ শিৰায় 
স্তবের পর অনেকক্ষণ ধরিয়! প্রণাম করিলেন 
হাভ ভ্-টি সাথায় ঠেকাইয়। | ভারপর পৃজার 
এবং স্তোগের কিন্বপ কি বাবস্থা! হইতেছে 
খোজ লইয়। বিনোদ-কুটিরে ফিরিয়! গেলেন। 
ঠা-পামের পর ধরে অনেকে জড় হইয়াছে 
দেখিয়া বলিলেন, “জাজ মায়ের ভিথিপৃজ। 
ব'লে কেবলই মায়ের কথ! যনে পড়ছে? ভেবে 
স্বেখেছি কিছু বলব ।” ভক্কের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন £ “১১টায় লষয় মনে করিয়ে দিস” 
রঃ ক ্ 

দুপুরে ১১টার লঙষয় অনেকে বাবার ঘরে 
সহবে্ভ। বাব! ভইয়| ছিলেন? বলিলেন, 
“পরীয় ঘড় খারাপ। বল! আর হ'ল ন|।” 
একটু পরে উঠিয়| বপিয়! বলিলেন : 

“কি আর কথা? কাদীপুরে ঠাকুরের 
দেহ তখনও খরে। ওঃ সেকি করণ কান্না! 
মা যে বাড়িতে থাকেন, তা কেউ বুঝতে 
পায় না । সম! এসে আছড়ে পড়লেন, জার 
কান্না মে! গো, কোথ! গেলি গো! $ আমাকে 
কার কাছে রেখে গেলি। মা ঠাকুরকে 
মাতৃাষে দেখন্তেন_-এইটিই এখানে দেখবার। 
এরপর কিন্ত আর কখনও মায়ের এরকষ কার! 
দেখ। যায়নি। এই একটিবার তাকে এমন 
উতলা হ'তে দেখেছি ।” 

গু ক কি 

সন্ধা! সাড়ে ছয়টা! । আরতির শেষে একে 

একে নকলে আনিয়া বাৰাকে প্রণাষ করিয়া 


স্বামী অখণ্ডানন্দের স্ৃতিসঞ্চয় 


৬৪৯১ 


কাছে বৰসিতেছে। বাব] ছিলে চেয়ারে 
ৰসিয়। আছেন। একথ| সেকথা হইভেছে। 
বিজয়কৃষ্ণ গোতামীর অলৌকিক জীবনকথা, 
“বকু$-দর্শন'-এর কথা হইল। ভারপর 
বল্দাবন ও জয়পুরের হু-একটি গল্পের পর বাব! 
হিমালয়ে 'দশরথ কী ভাঙায়' তাহার দর্শন 
ও অন্তৃত্ঠির কথা বলিলেন: “হ্ষালয়ের 
নির্জনভর স্থান। জল ভ্ট গেল, নীচেই 
ঝরণ! | অনেক ওপরে ছোট একটু থাকবার 
জায়গ। অনেক নীচে থেকে জল আরে 
হয়| আর হিংশ্র জন্তর ভয় ব'লে রাখাল 
ছেলের! সেখান থেকে নিয়ে গেল ভামের 
পাড়ায়। আগুন-ছের! ঘরে বাজতে গলাম। 
শেষে চিন্ত।--'কি! অবিশ্বাস? দেখি না 
কি হুয়। আবার বাইরে গাছভলায় এসে 
বললাম, কিছুই হ'ল না। তারপর সেই ওপরে 
গিয়ে ধ্যানে মগজ হয়ে গেলা । পেছন থেকে 
ঠাকুর এলে দেখাচ্ছেন--চিনুর় হিসালক, 
শিবের উপর কালীর নৃত্য; ঠাকুর গান 
গাইছেন-_ 
“নেৰে নাচ খ্যাপ| মাগী 
বাজবে যে মহেশের বৃকে ৷” 
তারপর বাব! একটি নবাগত ভক্তকে গান 
গাকিতে বলিলেন | সে গাহিল : 
(১) জয় যুগ-জবভার*** 
(২) অধূভ কে রাষকৃষনাম'*" 
তখন বাৰ! বলিলেন, “মায়ের গান জান ন। 1” 
শক্তটি মায়ের গান গাহিল £ 
(১) কালো মেয়ের পায়ের তলায় 
দেখে য। আলোর নাচন। 
(২) আর লুকাবি কোধায় মা কালা । 
(৩) নিবিড় জাধারে মা তোর 
চষকে অরূপরাশি। 
এবার বাব নিজেই গান ধরিলেন £ 


৬৭২ 


(১) বল্রে তরু বল্‌--কার উদ্দেশে, 
দিন রজনী তাকিয়ে ধাকিস উধর্বদেশে। 
বাউল সুরে গাহিতে লাগিলেন : 
(২) বাইতে পারলাম না 
আমি আর বাইতে পারলাম না। 
গানটি শেষ হইলে বলিলেন, প্রামপ্রসাদের গান 
জাননা? রামপ্রসাদ লক্ষ জব! দিয়ে মায়ের 
পৃ্জে! করেছিলেন, এক একটি গান এক একটি 
জব]। লক্ষ গান--লক্ষ জব! | এই সাধনা_ 
এই সিদ্ধি। এই সব গান ঠাকুরের 
বড় প্রিয়- ঠাকুরের ভাবে ভর1। এসব 
ভুললে চলবে না, চালিয়ে যেতে হবে । শিখে 
নাও সব, মুখস্থ ক'রে নাও। তা নয় 
আজকাল গান গাইতে বললেই বই খুঁজবে, 
হারমোনিয়মের ওপর “গীতিগুচ্ছ' খুলে গান। 
আমাদের সময় এ-রকম ছিল ন1, একসঙ্গে 
দশখানা গান গেয়ে দিত--সব মন থেকে, বই 
খুলে গান গাওয়1--এ কখনও দেখিনি ।” 
একটি ব্রহ্মচারী বলিল, দশট1] বেজে 
গেছে--ভাবার্থ এবার ওঠ! যাকৃ। বাৰ1 বেশ 
জোর গলায় বলিলেন, “দশট! বেজেছে তে৷ 


কি হয়েছে? ভগবানকে ডাকার কি আবার " 


সময় ধরা আছে না কি? ঘড়ি-টড়ি ঘণ্টা- 
ফণ্টা বাজে, ওর কি মানে? এইদিন কি আর 
আসবে? আজ মায়ের দিন--বছরে একটা 
দিন! 

“াগলপুরে তানপুর! নিয়ে ত্বামীজী গান 
ধরেছেন--সন্ধা] থেকে রাত ১২ট! বেজে গেল 
-স্চলেছে একটি গান £ 

“এল ন1 এল না শ্যাম কৃণ্জে তে! এল ন৷, 
রজনী পোহায়ে যায় তবুও সে এল ন1।' 
গান আর থামে না। কত লব গণযমান্য 
লোক এসেছে- কেউ উঠতেও পারে না, 
ওদিকে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শেষে 


উদ্বোধন 
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ডাকাডাকি ক'রে গান ভাঙাতে হু'ল। 
যামীজীর ভাব বড় ভয়ানক। 

“মঠে বামীজী এক এক দিন তর্ক লাগিয়ে 
দিতেন : পূর্বজন্স জন্মাস্তর-এসবৰ আছে কিনা । 
দুটো! পক্ষ হয়ে গেল। তিনি মধাস্থ- কখনও 
এ পক্ষে-কখনও ও পক্ষে যোগ দিচ্ছেন, 
তাতিয়ে দিচ্ছেন-যাদের যুক্তি ফুরিয়ে 
যাচ্ছে তাদ্দের। রাত ছুটে! পর্যস্ত চ'লল, 
তারপর ঘুম। দেখছ তো 1? আরে আমাদের 
সামনেই এই- এর পর কি হবে ভেবে নাও। 
১০টার সময় সব ঢুলছে_ডোস্‌ ভোস্‌ ক'রে 
ঘুমুতে চায়! আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার 
পালা নেই, তাই ভাবলুম একটু মায়ের নামগাঁন 
হবে--তা এই অবস্থা! ! নইলে খাওয়ার ঘণ্ট। 
পড়লে তোমাদের আটকে রাখবে কো? 
খাওয়া আর ঘুয | এইজজন্যেই কি সব এসেছ?” 

“মহারাজের (যামী ব্রহ্মানম্মজীর ) কথা 
বেরিয়েছে উদ্বোধনে” যোগীর ঘুম ৪ ঘ্ট। 
আর ভোগীর ঘুম ৬ ঘণ্টা, ৮ ঘণ্ট|। তোমর! 
যোগী, ভগবানকে চাও। তো.মরা-ঘুমুবে কি 
ক'রে? যে ভগবানকে চায়, সে তাকে লাভ 
ন| কর! পর্বস্ত কি ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুৰে? 
থেকে থেকে তার প্রাণ কেদে ওঠে-_-ওঃ এখনও 
তাঁকে পাইনি । সে যে জীবন অন্ধকার দেখে, 
কিছু তার ভাল লাগে না। ভগৰানের নাম 
করার কি আবার স্থান কাল আছে নাকি? 
ভেঙে ফেল ঘড়ি-টড়ি-_ও সব বাধা । সূর্ব-_ 
সূর্ধ থেকেই তো সময়ের ভাব ।'''যাক্‌, গান 
গাঁও |” 

যে “শট! বাঞ্জিয়াছে বলিয়াছিল, সেই 
্রক্মচারীটি গান ধরিল : “নাহি সূর্য, নাহি 
জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর । বাব! আর 
স্থির ধাকিতে পারিলেন না; চেয়ারের উপরেই 
টুর উপর বায়াটি লইয়। সুন্দর গম্ভীর 


পৌষ, ১৩৭৯ ] 


অতুলনীয় দ্বরে নিজেই গাহিতে লাগিলেন 
যামীজী-রচিত গানগুলি £ 
(১) নাহি সূর্ধ, নাহি জ্যোতি, 
নাহি শশাঙ্গ সুন্দর, 
ভাসে ব্যোষে ছায়া সম 
ছৰি বিশ্ব চরাচর।” 
(২) “একরপ অ-রূপ-নাম-বরণ, 
অতীত-আগামী-কাল-হীন, 
দেশহীনঃ সর্বহীন-_ 
নেতি নেতি বিরাম ঘথায়।' 


যেই সূর্য তারি কিরণ) 
সেই সূর্য সেই কিরণ ।” 
ঘুরিয়া ফিরিয়। এই লাইনটি যে কতবার 
গাহছিলেন! সব গভীর, শান্ত, নিস্তব। 
রাত্রি দুপুর হুইয়াছে। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়। 
১২ট1 বাজিয়া গেল। 
বাবা! আবার বায়ার তালে তালে গান 
আরম্ভ করিলেন £ 
(১) “তাথেইয়! তাথেইয়। নাচে ভোলা 
বম্‌ বব বাঞ্জে গাল, 
ভিমি ডিমি ভিমি ভমরু বাজে-__ 
দুলিছে কপাল-মাল |? 
কতক্ষণ শুধু এই দুই লাইনই গাহিলেন। 
(২) “নাচে বাহু তুলে 
তোল। ভাবে তুলে_-' 
এই গানের ছু-এক কপি গাহিতে গাহিতে 
তাহার মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। জটার 
মতে! চুলগুলি ঝুলিয়৷ পড়িয়াছে-_ছুলিতেছে, 
মাথা চুলিয়! ঢুপিয়! পড়িতেছে, দৃষ্টি অর্ধনিমী- 
লিত, যেন শিবেরই ভাবে বিভোর থাকিয়। 
থাকিয়া! গানের এক একটি লাইন বলিতেছেন--. 
কী কুন্দর অপূর্ব দিবামুতি | যেন মানুষ নয় ! 
হঠাৎ মাথার ঝাঁকি দিয়া, চুলগুলি সামনে 
€ 


বামী অথণ্ডানন্দের স্বৃতিসঞ্চয় 
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ঝুলাইয়। গাহিয়া উঠিলেন £ *তাথেইয়া 
তাখেইয়া নাচে ভোলা বম্‌ বব বাদে গাল।" 
সকলকে সুর ধরিতে বলিলেন। অনেকক্ষণ 
ধরিয়! এই গান চলিল। বাবা একটু চুপ 
কক্পিয়াছেন--অপর সকলে গাহিতেছে 
গান থামিলে ধরা গলায় বাব। আবার 
গাহিতে লাগিলেন--- 
(১) “মনের কথ। কইৰ কি সই 
কইতে মানা-- আ-_-আ। 
দরদী বিনে প্রাণ বাচে না--আ--।, 
(২) রাল্গ|! জব! কে দিল তোর পায় 
মুঠো মুঠো, 
দেন! ম1, সাধ হয়েছে, পরিয়ে দেন। 
মাথায় দুটে। |" 
"আহা! ঠাকুরের কাছে এইসব গান গাইতে 
গাইতে রাত কেটে গেছে। হায়, এই তুম-ই 
তে! মাহষকে ভুলিয়ে রেখেছে, মানুষকে মেরে 
রেখেছে, বেহু'প ক'রে রেখেছে । যদি মানুষ 
হ'তে চাও ঠাকুর বলতেন “মান হস 
যদ্দি সেই মান-হু'স হ'তে চাও তো প্রার্থন। 
কর £ যেন ঘুম কমেযায়, যাতে তকে ডাকতে 
পার বেশীক্ষণ ধরে । ঠাকুর সারারাত মশারির 
ভেতর বৰসে ভগবানকে ডাকতেন। লোকে 
ভাবত বৃঝি ঘুমুচ্ছেন। তার ঘুমই ছিল না। 
তার কাছে যার! গেছল, তারাও খুমেরে ঘুম 
পাড়ায়েছিল। এই আমারই বাকি? আমি 
তো! তাদের কাছে নগণ্য- দ্র-ঘণ্টার বেশি 
ঘুমুতে পারি ন1। যদি বেশী তুম হয়ে যায় 
তো! লজ | হয়--কোথায় তোরবেল] বিছানায় 
বসে একটু ঠাকুরদের নাম ক'রব--ত] না; 
একি! মঠে মঙ্গলারতির পর শুয়ে থাকতে 
ভারি লজ্জ| হ'ত--ঠাকুর উঠে পড়েছেন, আর 
আমি শুয়ে থাকব? দ্ধি ছি! অমনি গ| 
ঝাড়। দিয়ে উঠে পড়তাম । 
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"তবে শরীরের জন্ম আহার যেমন দরকার, 
তেমনি নিদ্রাও দরকার। তোমর! যে 


আমাদের কাছে এলে_ ঠাকুরের ছেলেদের 


কাছে--যার! ঘুষেরে খুষ পাড়ায়েছে--সেখানে 
তোমর! কি শিখলে? কিছু একটু শেখো। 
€তখন রাত্রি ১৷ টা) একটু রাতির হয়ে 
গেছে ব'লে অমনি সব ওঠবার জন্য ৰ্যন্ত! 
এই আহি বুড়ে। মানুষ । অসুস্থ শরীর, সারাদিন 
খাইনি কিছু। ঠায় বসে আছি তোমাদের 
জন্যে । গান শুনছি, নিজ্জে গাইনি, এত বকছি-_ 
তা এমন কিছু ক্লাস্ত হইনি। এতটুকু ঢুল 
আসেনি । এর পর আজ মার কি ঘুম হবে? 
তোমর! তে! ধাৰে আর তোস তৌোস ক'রে 
ঘুমুবে--৭ট1 পর্যস্ত। 

"আমি কিন্তু ঠিক «টার সময় ঘণ্ট1 বাজাতে 
ব'লব। দেখ, এখনও দেখ ঠাকুরের কি 
শক্তি এই বুড়ো! হাড় দিয়ে দেখাচ্ছেন !” 

একটু" পরে আবার বলিতেছেন £ 
"আমি ভাল এক ভাবীর কাছে ভাব পেয়েছি। 
যে দেশে রজনী নাই, সেই: দেশের এক মানুষ 
পেয়েছি ।” শোন বলি -তোমর] অনস্তের জন্য 
এসেছ । ঘড়ির দিকে তাকালে কি হবে? 
ঘড়ি তে। সীম|-_বন্ধন। 11009 ( সময়) তো 
16186 (আপেক্ষিক )। অনস্ত যদি চাও, 
এ-সব ভাব দূর করতে হবে। দিন-রাত 
মিনিট-ঘণ্টা-এ-সব কতদূর পর্যস্ত? এই 
গৃথিবী-_বড়জোর সূর্ধের রাজত্ব পর্যস্ত। সূর্ধের 
রাজত্ব আর কতটুকু? এই অনন্ত বিশ্বে কত 
সুর্ঘ রয়েছে । এক-একটা৷ নক্ষত্র সূর্ধের চেয়েও 
বড়। 579৩ (লুক) প্রভৃতি উজ্জ্বল নক্ষত্র 
দূরে দূরে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। 
35189619 09)0199- ( ছায়াপথ, 
নীহারিক ) তার এক একট! থেকে কত কত 
সুর্ধ জন্মাবৰে! সেখানে কি 6006 (সময়) 
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আছে? [1209 ( সময় )ও সেখানে জন্মায়নি | 

“আমরা ধ্যান করতুম--এই যেন পৃথিবীর 
বাইরে চলে যাচ্ছি! ওই যেন পৃথিবী দুর 
থেকে দূরে চলে যাচ্ছে! আর আমি? 
যেদিকে তাকাই অনস্ত কোটি নক্ষত্র--আলোর 


কণা, বিহ্যাতের বেগে--118৮এর ₹৪100160-- 


তে (আলোর গতিবেগে )যার চেয়ে আঙ্জ 
পর্যস্ত পাওয়া যায়নি ( জড়জগতে ) তার চেয়েও 
দ্রতবেগে চলে গেলাম একদিকে- কোন কুল- 
কিনারা নেই_-যতদুর ষতদৃর যাও একরকম-_ 
বড়জোর 79:০219 (একই ধরণের পরিবর্তন 
ৰার বার), সেদিকে তৃপ্তি হ'ল না, শাস্তি হ'ল 
না। তখন আবার এ প্রচণ্ড গতিতে উলটে 
দিকে-সেদিকেও এরকম--সৰ দিকে এ 
একই ধরণ। 

“তখন? ধীর স্থির নিষ্পন্দ | অনভ্তের 
কি সীমা আছে ? এ তো! গেল 10801000510) 
(বিশাল বিশ্বব্রক্গাণ্ড ) তারপর দেখবে 1010:0- 
00820--অণু-পরমাণু- তার ভেতর আবার 
কোটি জগৎ খেল! করছে । এ-সব ভাবলে মন 
আপন]! হতেই স্থির হয়ে যায়, সময়ের হিসেব 
উড়ে যায়, সময় থেমে যায়, অন্ততঃ তার পক্ষে; 
সত্যি বলছি"-এমন কত দিন হয়েছে । 

“হিসেবী- 08100186110 হ'লে তার কখনও 
অনন্তের ধারণ! হয় ন, শুগবান লাভ হয় না। 
যতক্ষণ দেখবে ০9109816101 (হিসেব), ততক্ষণ 
6109 ৪00. 80899 ( দেশ-কাল )-এর ব্যাপার। 
মায়ার রাজ্য। সত্য সেখান থেকে অনেক 
দুর। দশটা বেজে গেল, ঘুমোতে হবে 
এ ভাব আমাদের ছিল ন|।” 

রাস্ি ২ট] বাজিয়াছে। একে একে 
সকলে চলিয়! গেল, দুইজন সেবক হুইদিকে 
ধরিয়! বাধাকে চেয়ার হইতে তুলিলঃ গ্রায় 
জোর করিয়! তাহাকে শোয়ানো হুইল। 


পৌষ, ১৩৭৯ ] 


গুইতে শইতে বাব! বলিতে লাগিলেন, 
“এতক্ষণ শরীরে কোন বোধ ছিল না। এখন 
আাবার সব যগ্তরণা-ট্ত্রপ। মনে হুচ্ছে। এতক্ষণ 
বেশ ছিলাম, ও-সব ছিল না।” 

সেবকের| মশারি টাঙাইয়। মোমবাতির 
আলোটি নিভাইয়! দিয়! বাবার অশ্রুতপূর্ 


জ্রীশ্ীমা 


৬৯৫ 


ভাবময় গান ও কথাগুলি শরণ করিতে করিতে 
শয়ন করিতে গেল কৃষ্ণ-সপ্তমীর টাদ 
আকাশে অনেকখানি উঠিয়! পড়িয়াছে। সুপ্ত 
শ্রাপ্ত অন্ধকার যেন নীরবে শাস্তি ও আলে! 
চালিয়! দিতেছে; সমগ্র আশ্রমটি এক অপূর্ব 
গম্ভীর ভাবে থম্‌ ধম্‌ করিতেছে। 


শর্মা 


শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ 


ঠ 
উটজ-প্রাঙ্গণ খানি অপরূপ মায়! 


হ 


আমোদর-নদীতটে, মৃষ্ময় কুটিরে 


সৌরকান্তি দিন আসে নামে রাত্রিচ্ছায়া, নেমেছে প্রভাত-আলো! আনন্দ-সমীরে। 


শ্বামল বিটপীলত্তা ভর! ফুলে ফুলে 
জলিছে প্রদীপথানি তুলমীর মুলে। 
দেবালয়ে উঠে দুরে দেবারতি-ধ্বনি 
স্পর্শে পৃত নীলাকাশ সমগ্র ধরণী । 
নিস্তব্ধ গ্রামের পথ পথথিকবিহ্থীন, 
আমেোদর-কলতান ভেসে আসে ক্ষীণ 


সুপ্তিমগ্ন সারা গ্রাম, জাগে নাই কেছ 
প্রথর গ্রীম্মের তাপে ক্লান্তি-ভর] দেহ। 
উঠানে পড়িল ঝাঁট, দেখি মা আমার 
ঘর দোর নব করিতেছে পরিফার। 
এখনি যে যেতে হবে দুরে সরোবরে, 
গৃহদেবতারে পৃজি, রোগী শিশুতরে 
দুধ আল দিতে হবে ঢুকি রান্নাঘরে, 


মহ আলো, চোখে পড়ে মুরতি কাহার ? দ্বিপ্রহরে অভ্যাগত, অতিথিসৎকার 


সংসারের কর্মে ব্যস্ত জননী আমার । 


শেষ হবে তবে তো বিশ্রাম । সন্ধ্যা নামে 


শিশুরে খাওয়াতে হবে, অতিথিসংকার, দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি-_ চিত্তদেশ ভরে £ 


আত্মজন আর্তসেবা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভার 
বিবিধ সংসারকর্ম, নিত্য দেবপুজা, 
ধরণীতে নামিয়াছে মাত দশভূজা। 


রজনী বাড়িয়া চলে, নামে অন্ধকার, 
কলতান ভেসে আসে, কর্ম-ধারা থামে । 


যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদের দেশে 


[ পূর্বাহুৰত্ি] 
শ্রীনির্মলচন্ত্র ঘোষ 


কৈথল 

কুষ্পক্ষেত্র হতে নরবান। যাওয়ার রেলপথে 
কৈথল সহর অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র হতে $কথলের 
দুরত্ব প্রায় উনপঞ্চাশ কিলোমিটার । 

কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম ছিল কপিস্থৃল। 
কৌরবদের কাছে পাগুবগণ তাদের বাপের 
জন্ম যে পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষা চেয়েছিল, তার মধ্যে 
কপিস্থল একটি। কিংবঙস্তি-_বীর হনুমানের 
জন্মস্থান বলে স্থানের নাস হয়েছিল কপিস্থল। 

কৈথলে হনুমানের মাতা অঞ্জন! দেবীর 
মন্দির প্রসিদ্ধ । এখানে ধর্মরাজ যুধিঠিবের 
নিমিত একটি পুষ্করিণী আছে। কৈথলে এবং 
কৈথলের আশে-পাশে অনেক মন্দির ও তীর্থ 
(পুণ্য জলাশয়) আছে। তাদের মধ্যে 
কয়েকটির বিবরণ নিয়ে দেওয়া হল। 

১। বৃদ্ধ কেদার তীর্ঘ_এই পুফরিণীর 
তীরে সাতটি শিবের মন্দির আছে। 

২। চত্তীস্থান_ দেবীর মন্দির। 


৩। শবগ্রহু কুণ্ড। 
৪। সপ্তধি কুণ্ত-_-শিলখেরী গ্রামে । 
৫ | উপগা তীর্থকৈথলের তিন 


কিলোমিটার পশ্চিমে গধরি গ্রাম। এটি একটি 
প্রাচীন নদী । 

৬| টৈথলের আট কিলোমিটার দূরে, 
কৈথল-কর্ণাল সড়কের উপরে, ওখাবতী 
নদীর তীরে ফারোল গ্রামে শুক্রতীর্থ নামে 
একটি পবিত্র জলাশয় আছে। আশ্বিন মাসের 
সোমাবতী অমাবস্যায় শুক্রতীর্থে স্সানের 
মেল। হয়। 

৭। টকথলের প্রায় এগার কিলোমিটার 


উত্তর-উত্তরপশ্চিমে, পুণ্যতোয়া সরম্বতীর 
তীরে, দিবন গ্রামে সীত| দেবীর নামে একটি 
তীর্থ আছে। প্রা্ীনকালে স্থানের নাম ছিল 
সীতাবন। 


দৈপায়ন হুদ 

কর্ণাল সহুরের প্রায় কুড়ি কিলোমিটার 
পশ্চিমে বহলোলপুর গ্রামের সমিকটে মহা- 
ভারতে বণিত প্রসিদ্ধ ছৈপায়ন হুদ । কুরু- 
ক্ষেত্রের অষ্টাদশদিনব]াপী মহাযুদ্ধে যখন 
কৌরবের। পাগুবদের কাছে পরাজিত হুল, 
তখন রাজ! হুর্যোধন এই হুদে লুকায়িত হন 
শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে পাগুবগণ তাকে খুঁজে বার 
করে এবং ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করতে ৰাধা 
করে। ভীমের প্রচণ্ড গদাঘাতে ছুধোধনের 
উরুতঙ্গ হয়। 

কিংবদস্তি--দ্বৈপায়ন হদের তীরে ব্যাস- 
দেবের পিতা পরাশর মুনির আশ্রম ছিল। 

ফান্তুন শুরু! একাদশীতে ঘৈপায়ন হুদের 
তীরে প্রতি বৎসর প্লানের মেল! হয়। 


কুরুক্ষেত্র 

ধ্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 

মামকাঃ পাণুবা শ্চৈৰ কিমকুর্বত সঞ্জয় 1৪ 
[ ধতরাস্ট্র বলিলেন, “হে সঞ্জয়, যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছুক আমার পুত্রগণ এবং পার পুত্রগপ 
ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্র সমবেত হুইয়! কি করিল 1] 
কুরুক্ষেত্র রেলফেঁদন দিল্লী হতে ছাগ্লানন 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মোটর গাড়ীতে 


্রীমন্তগবদূগীতার ১ম প্লোক 


পৌষ, ১৩৭৪] 


কিংবা বাসেও যাওয়া! যায়। কুরু-পাগুবের 
মহাযুদ্ধ এই কুরুক্ষেত্রে হয়েছিল । 

পুরাণে অতি প্রাচীন কাল হতেই, এমনকি 
কৌরৰ ও পাগুবদের যুদ্ধের পূর্বে ৭ কুরুক্ষেত্র 
তীর্থ বলে ৰণিভ। এখানে কুরু-বংশের 
আদি রাঙ্ক! কুরু শ্-উৎপাদনের জন্য ভূমি 
কর্ষণ করেছিলেন বলে স্থানের নাম হয় 
কুরুক্ষেত্র । 

কুরুক্ষেত্রে এবং তার আশেপাশে অনেক 
তীর্থ আছে। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ 
যে কয়েকটি ম্বতীতের গর্ত হতে উদ্ধার করা 
সম্ভব হয়েছে তাদের বিবরণ নিয়ে দেওয়। হল । 

ব্রহ্মসর শথবা ব্রহ্ষকৃণ্ড এবং সন্যহেত্সর 
সুর্বকুণ্ড নামে কুরুক্ষেত্রে দুইটি পবিত্র পুক্করিণী 
আছে। কুরু রাজ। অতি প্রাচীনকালে ব্রঙ্গসর 
খনন করেছিলেন। পুষ্করিণীর তীরে ও তার 
মধ্যে দুইটি ছোট ছোট দ্বীপে কয়েকটি মন্দির 
আছে। শ্রী্ষ্জ, যাদবগণ ও কুরু-পাগুবগণ 
ব্রক্ষদরে ম্লান করেছিলেন। বর্ষাকালে 
পুক্করিণীতে নান! রঙের পদ্মফুল ফোটে। 
সরোবরের মধ্যে একটি দ্বীপে একটি পুণ্য কুপ 
আছে। সন্তহেত্‌্সর ব্রন্ষদর হতে অনেক 
ছোট। তার তীরে কয়েকটি মন্দির আছে? 
তাদের মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির সবাপেক্গ] 
বৃহৎ। পুণ্য দিবসে বিশেষতঃ সূর্ধ-ও চ্র- 
গ্রহণের সময় তীর্ঘযাত্রঞণ পুন্কারণীঘয়ে স্ব 
ও শ্রাদ্ধতর্পণ করে। 

২। থানেশ্বর-_মতি প্রাচীন ও পবিভ্র 
জলাশয়ের তীরে থানেশ্বর শিবের মন্দির। 
কিংবদস্তি--পাঁওুপত্বী কুস্তীদেবী তার পুত্রদের 
জয় কামন| করে থানেশ্বর শিবের পূজা করে 

দূত বর লাত করেছিলেন। এই 


| জল স্পর্শ করে বেণ রাজ। কুষ্টরোগ . 


হতে মুক্ত হয়েছিলেন । 


যে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনতেয় দেশে 


৬৪৭ 


৩। ভত্রকালীর মন্দির -খানেশ্বর শিব- 
মন্দিরের কাছেই ভত্রকালীর প্রাচীন মন্দির | 
স্থানটি একান্ন গীঠের অন্ুতম। সতীদেবীর 
দক্সিণ পদের গুল্ফ এই স্থানে পতিত হয়। 
তন্্রুডামণির মতে এখানে দেবীর নাম সাবিত্রী 
ও ভৈরবে নাম স্থাণু। 
কন্তাশ্রমে চ মে পৃঠং নিমিষো তৈরবন্তথ|। 
শর্বাণী দেবতা তঙ্ঞ কুরুক্ষেত্র চ গুল্ফতঃ ॥ 
স্থাণুর্নামে। চ সাবিত্রী যণিবেদি ক্মেশতঃ। 

মণিবন্ধে চ গায়ত্রী শর্বানলাঘ্ত ভৈর৭2|* 

[কথ্বাশষে ( কন্টাকুমারী ) আমার পৃষ্ট- 
দেশ পতিত হয়); সেগানে তৈরবের নাম 
নিমিষ এবং দেবীর নাম শর্ধাণী। কুরুক্ষেত্রে 
আমার গুল্ফ পতি হয়. গেখানে দেবীর নাম 
সাবনত্রী ও শৈরবের নাম স্থ,থু। মণিবোদিকে 
(পুষ্কর তীর৫থ) বামহন্ডের মণিবন্ধ পঙ্চিত হয়, 
সেখ।নে দেবীর নাম গায়ত্রী ও সৈরবের নাম 
শর্বাণন্দ। ] 

৪ | জে)1তিসর-- কিংবা; শ্রীকৃষ্ণ এখানে 
অর্জুনকে গীতা উপদেশ করোঁছলেন। 

৫1 নগছু_থানেশ্বরের গ্রায় আঠার 
কিলোমিটার দীক্ষণ-পশ্চিমে। [কংবদান্তি- 
পিতামহ ভীম্ম এখানে শরশয্যায় ইচ্ছা মৃত্যু 
বরণ করেশ। তখন কফ সার সম্মুখে 
ছিলেন £ 
যং যো গিনঃ গ্রাণাবমোস্গকালে 

যত্ন [চত্তে (বণিবেশয়স্তি | 
সাক্গাৎপুঞ্তাখরখীদমাণ: 
প্রাণান্‌ জহৌ এ1কালে হি ভীম্মঃ ॥ 

[ধলাহ।কে যোগিগণ প্রাণত্যাগের সমস্সে 
হবদয়ে স্থাপন করিয়া আরাধনা করেন, তী্স 
সেই সাক্ষাৎ হরিকে সম্মুখে দেখিতে দেখিতে 


* তন্তরুড়ামপি 
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নির্দিউ কালে প্রাণত্যাগ করিলেন। ] 

থানেশ্বরের শব্খটি স্থানেশ্বরের অপভ্রংশ। 
স্বানেশ্বর শিবের নামে স্থানের নাষ। 
থানেশ্বরের চতুর্দিকে, দৃরদ্বতী ও সরত্ত্ী 
নদীদ্বয়ের মধ্যে যেস্থান ছিল; তার নাম ছিল 
কুরুক্ষেত্র । মহারাঞ্জা কুরু ব্রহ্মপরের তীরে 
বাস করতেন। ব্রহ্ষসরের আরও নাম ছিল-- 
রামহুদ, বায়বসর, পবনসর। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা 
এই হ্দের তীরে এক যজ্ঞ করেছিলেন বলে 
প্রথম নাম ব্র্ষদর। তার অনেক কাল পরে 
জমদগ্রি-নন্দন পরগুরাম যখন ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস 
করেছিলেন তখন তাদের রক্তে এই হুদ পূর্ণ 
হয়ে গিয়েছিল বলে হ্রদের নাম হয়েছিল 
রামহুদ। পুরাকালে হুদের উপর দিয়ে অতি 
সি্ধ বায়ু বয়ে যেত বলে হুকে পৰনসর ব 
ৰায়বসর বল! হত। 

কিংবধস্তি--থানেশ্বরের প্রায় দশ কিলো- 
মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কামোদ। গ্রামে পাগবগণ 
বনবাসের সময় কিছুকাল অতিবাহিত 
করেছিলেন। কাযোদ। গ্রামে একটি পবিত্র 
পুক্করিণী আছে তার তারে একটি শিৰমন্দির 
আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র শুক্লা-সপ্তমীতে 
মেল! হয়। 

কুরুক্ষেত্রের প্রা যোল কিলোমিটার 
দক্ষিণ-পশ্চিমে পিগারসি গ্রাম | গ্রামে, বেল- 
েঁসনের কাছেই প্রাচীন পিগারক তীর্থ। 
পুষ্করিণীর তীরে অনেক দেবমন্দির। প্রত্যেক 
সোমাবতী অমাবস্যায় তীর্থে ম্লান, তর্পশ ও 
শ্রাদ্ধ করার জন্য যাঞ্রিসমাবেশ হয়। পিগ্া- 
রসির আশেপাশে আরও অনেক তীর্থ আছে। 

পেছোৰা 

থানেশ্বরের প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার 
পশ্চিমদিকে, পুণাতোয়া সরত্বতী নদীর তীরে 
পেকোবা তীর্থ । পুরাকালে তীর্থের নাম ছিল 


উদ্বোধন 


[ ৪তম বর্ধ-_-১২শ লংখ্য। 


পৃথৃদক, যার মানে হল পৃথুর জল অর্থাৎ পৃথুর 
হদ। পৃথু ছিল বেণ রাজার পুঝ্র। 

পেছোবা হুদ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্ঘ। 
প্রতি বৎসর পিতৃপক্ষে হুদের তীরে বড় মেল। 
হয়। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করার জন্য সাধারণতঃ 
যাত্রিগণ এই তীর্ঘে আসে । 

পেহোৰায় পৃর্েশ্বর (পৃথীস্বর ) মহাদেব, 
চতুর্মখ মহাদেব, কাত্তিক ও সরঘতীর মন্দির 
প্রসিদ্ধ । পৃর্থেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীনকালে 
পৃথু রাজ নির্মাণ করেছিলেন। মুসলমান 
রাজত্বের সময় মন্দির ধ্বংস হয়। তারপর 
মারাঠাগণ যখন ভারতে বলশালী হয়েছিল, 
তখন বর্তমান মদ্দির নিগ্সিত হয়। 

পেহোবায় পুণ্যতোয়! সরশ্বতী নদীর 
তীরেও কয়েকটি মন্দির আছে। কিছু দুর 
গিয়ে সরষতী নদী বিনশন তীর্থের কাছে 
শুকিয়ে গেছে। 
ততে। বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তে। নিয়াতাশনঃ | 
গচ্ছতাস্তহিত। য্র মেরুপৃষ্টে সরস্বতী ॥* 

[ তারপর সংযমী ও মিতাহারী হইয়! 
বিনশন তীর্থে, যেখানে ভূপৃষ্ঠ হইতে সরন্বতী 
নদী অস্তঠিত হুইয়াছে, সেখানে যাইবে । ] 

গুরগীও 
মংসম:ঃ পাতকী নাস্তি পাপদ্বী তৎসম! ন ছি। 
এবং জ্ঞাত্ব। মহাদেবি যধাযোগ্যং তথা কুরু। 

[আমার সমান পাপী নাই এবং আপনার 
মত পাপনাশিনী কেহ নাই। হে মহার্দেবি। 
ইহা জানিয়! যাহা করা উচিত তাহাই করুন। ] 

দিল্লী হতে গুরগাও সহর মাত্র বত্রিশ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রেলপথে 
কিংবা! মোটরগাড়ীতে বা বাসে যাওয়া যায়। 


* মহাভারত, অরপাপর্ব, ৮২ অধ্যাক্স। 
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গুরগাও-এ দেবী ভগবতীর পুরাতন মন্দির 
উল্লেখযোগা ৷ প্রতি বৎসর নবরায়্ের সময় 
মন্দিরপ্রাঙগণে মেলা হয়। 

গুরগাও হতে নয় কিলোমিটার দূরে গড়ি- 
হুপরু নামে রেল-ফ্টেসনের কাছে, মার্গপুর 
গ্রামেও একটি ভগব'ঠীর মন্দির আছে। 

গুরগাও হতে আলোয়!র যাওয়ার রাজ- 
পথে (18619089] না) অহ ), গুরগাও হতে 
প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার দক্ষিণে, ফিরোজ- 
পুর ঝিরকা নামক গ্রামে একটি ঝরণা-মন্দির 
আছে। 

হোডল 

দিল্লী হতে মধুরার পথে, ছিয়াশি কিলো- 
মিটার দুরে হোডল গ্রাম। মোটর গাড়ী 
অথব। রেলগাড়ীতে যাঁওয়! যায়। 

হোডলে ছোট ছোট গাছের একটি উপ্বন 
আছে । তার নাম পাগ্ডৰ বন; সম্ভবতঃ 
পাগুবগণ এখানে কিছুদিন বাঁস করেছিলেন। 
উপবনে শ্রীরাধাকৃষেের মন্দির ও একটি পুণা 
পুক্করিণী আছে। 
জয়তাং সৃরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী | 
মতসর্ববপদাভ্তোজে। রাধামদনমোহনোৌ ॥+ 

| পঙ্থু অর্থাৎ জ্ঞানাদি সাধনে আ্ক্ষম ও 
মন্দবুদ্ধি জনের ধীহার! গতি এবং ধাহাদের 
পাদপন্প আমার পর্ব সেই পরমদয়ালু শ্রীরাধা 
ওআ্রীমনমোহন জয়যুক্ত হউন। ] 


€ভোষম্‌ 
তোষম্‌ পাহাড় হিসার সহরের প্রায় 
ছাব্বিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিপপূর্বে। 
ভিউয়ানি হতে তোবম্‌ বোল কিলোমিটার 


দুরে, উত্তর-পশ্চিম দিকে । 


* শ্রীশ্রীচৈতন্ুচরিতান্থত, আদি লীলা, 
১ম পরিচ্ছেদ 


ষে তীর্থ আজও আছে পঞ্চনদেয় দেশে 
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তোষম্‌ পাহাড়ের উপরে কয়েকটি পুণ্য- 
তোয়! দীঘি আছে। তাদের একটির নাম 
পাও্তীর্থ। 


আনন্দপুর সাহেব 

যাহ! তাহা তৃম ধরম বিথাঞা। 

হুষ্ট হঃখিয়ান কে। পাকড় পাছাড়ে ॥* 

সর্বত্র সতাধর্ম প্রচার কর। যাহারা হুট 
ও অপরকে দুঃখ দেয় তাহাদের সাজ! দাও ।] 

অস্বংল-সিরহিন্দ-নানগলরব!ধ রেলপথে 
আনন্দপুর সাহেব শিখদের একটি বিখ্যাত 
তীর্থ। অন্বাল। হতে আনন্দপুর একশত 
আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে । নবম গুরু 
তেগ বাহাছুর আনন্বপুর সহর স্থাপন করেন। 
দশম ও সর্বশেষ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ যখন 
মোগল ৰাদশ! ওরঙগজেব এবং তার অধীন 
পার্বত্য হিন্দুরাজগণের সঙ্গে সংগ্রাম করতে 
বাধ্য হন, তখন তিনি আননদপুর দুর্গে আশ্রয় 
গ্রহণ করেছিলেন । 

আনন্বপুৰ্ সাহেবে কতগুলি শিখদের 
মন্দির আছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির সংক্ষিণ্ 
বিবরণ নিয়ে দেওয়! হপ। 

গুরু কি মহল- এখানে নবম গুরু তেগ. 
বাহাদুর বাস করতেন। নিম্নিত হয়েছিল 
১৬৫৫ খৃষ্ঠাব্বে। মন্দিরের নীচে একটি গুহা 
আছে, সেখানে গুরুজী ধান করতেন। 
গুহাটির নাম তোরা সাহ্েবে গুরু গোবিন্দ 
সিংহ এই মন্দিরে তার শৈশবের শিক্ষা গ্রহ 
করেন; যদিও গোবিন্দ সিংহ জন্মেছিলেন 
বিহারের পাটনায়। 

গুরুদ্বারা তেগ-বাহাহ্য়--মোগল সম্রাট 
ওরঙজেব যখন হিন্দু ও শিখদের সব মন্দির 
ধ্বংস করার আদেশ দেয়, তখন গুরু তেগ- 


* গীতগোবিন্দ (বিচিত্র নাটক ) 
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বাহাদুর পেই অন্যাছ্ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করেন। গুরঙ্গক্েব কুদ্ধ হয়ে গুরুজীকে 
দিল্লীর রাজধানীতে ডেকে ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ 
করতে আদেশ দেয় গুরুশী তার আদেশ 
অগ্রান্থ করায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওরঙগজেব তাকে অসহা 
যন্ত্রণা দিয়ে ১৬৭৫ খুষ্টাঝে হত্যা করে। 
গুরুজীর ছিন্ন মন্তক কোন উপায়ে শিখগণ 
আনন্দপুরে নিম্নে আসে এবং গুরু গোবিন্ম এই 
গ্বানে তার মৃত পিতাঁর ছিন্নমস্তক দাহ করেন। 
ঠিক যেখানে এই অস্ত্যেনিক্রিয়। সম্পন্ন 
হয়েছিল তার নাম “অকল বৃঙ্গ। গুরু তেগ- 
বাছাছুর প্রাণ দিলেন কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করলেন 
ন।। তাই বলে, “শির দিয়া তো শের নহি 
দিয়া ।” 

গুরুদ্বার| কেশগঞ্ড--এখানে গুরু গোবিন্দ 
তার প্রথম পাচ জন অন্তরজ শিষ্তকে 'অম্বত' 
মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন । শিস্তগণ সিংহের 
মত বলশালী হবে বলে তাদের সিংহ পদবী 
হয়েছিল। তিনি তাদের খালসা নামে 
অভিহিত করেন। মন্দিরছি অতীতের সেই 
পুণ্যন্মৃতি বহন করছে। 

গুরুদ্বারা আনন্দগড়--্সানন্দগড়ই ছিল 
গুরু গোবিন্দ সিংহের হুর্গ। মোগল ও পার্বত্া 
হিন্দু-রাঁজগণের সঙ্গে সংঘর্ধের সময়ে তিনি 
আনন্দগড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার 


উদ্বোধন 


[ ৭৪ তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


জীবনের কয়েকটি অলৌকিক ঘটন| এই 
আনন্বগড়ে ঘটে। তিনি যেকতবড়বীর ও 
বৃদ্ধিমান ছিলেন, আনন্দগড়ে অবস্থানের সময়ে 
তার জীবন পর্যালোচন| করলে ত]1 জান! যায়। 

আনন্দপুর সাহেবের নিকটে আগমপুরেও 

শিখ গুরুদ্বার গাছে। তাদের একটিতে 
গুরু গোবিন্দ সিংহ হোল1* উৎসব পালন 
করতেন। অপরটিতে গুরু গোবিন্দের পত্বী 
মাই জিতোর সমাধি। 


কিরাতপুর সাহেব 

অস্বাল! সহর হতে রেলপথে কিরাতপুর 
পাহেব একশত চল্লিশ কিলোমিটার দুরে । 
আনন্বপুর সাহেব হতে কিরাতপুর মাত্র আট 
কিলোমিটার দুরে । 

কিরাতপুর সাহেৰে কয়েকটি শিখদের 
গুরুদ্বার| আছে। তাদের মধ্যে 'বাব। গুরুদিত্' 
নামে মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা! প্রসিদ্ধ। হর-মন্দির 
সাহেব, শিষ মহল ও তখৎ সাহেব নামে 
গুরুদ্বারাগুলি সপ্ধম গুরু হুর রায়ের জীবনের 
বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্থৃতি বহন: করে। 
পাতালপুরী নামে গুরুদ্বারাঁয় গুরু হর রায়ের 
সমাধি। (ক্রমশঃ) 


* দোলপৃণিমার পর দিন শিখদের হোলা 


উৎসব হয়। 


সমালোচন। 


ভারত-সংস্কতির রূপরেখা : প্রকাশক-_ 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ নরেন্ত্রপুর, ২৪ 
পরগণ1। ৩৪৪ পৃষ্ঠা । মূলা : ৬*** টাকা। 

সভাতাকে যদি সুন্দর জীবনের বহ্রাবরণ 
বলে বর্ণন! করা হয় তবে সংস্কৃতি হুল এ সুন্দর 
জীবনের সত বাপ্রাণ। সামীজিক উত্তরাধি- 
কারের সঙ্গে__অর্থাৎ পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত 
জ্ঞানবিজ্ঞনের সঙ্গে আরও কিছুট। যোগ করে 
মানুষ, সত্যতার অগ্রগতি সম্ভব করতে পারে, 
কিন্তু প্রতোক পুরুষকেই (£9787861০ ) নতুন 
করে সংস্কৃতির অনুশীলন করতে হয়। এই 
কারণে সন্তাতাঁর অগ্রগতি নিয়মিত ঘটলেও 
ংস্কৃতির অবনতির ফলে সভ্যতা প্রাণহীন হয়ে 
পড়তে পারে। যাতে তা না হয় তার 
জন্যে প্রয়োজন হয় জাতিকে তার সাংস্কৃতিক 
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বার বার সচেতন করিয়ে 
দেওয়া। এই দিক দিয়ে আলোচ্য গ্রস্থ- 
খানিকে স্বন্ছন্দেই এক উল্লেখযোগ্য অবদান 
বলে অতিহ্থিত কর! চলে। 

তারত-সংস্কৃতির ওপর অনেক বড় ঝড়__ 
বিভিন্ন খণ্ডে বিতক্ত বই আছে, সংস্কৃতির 
আলোচন। আজ বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ে পাঠা 
ইতিহালেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । কিন্তু এবিষয়ে 
অবিমিশ্র মনুলন্ধিংস| ঠিক ক'জনের আছে? 
মোটকথা, আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের 
প্রতি শ্রদ্ধ! মোটেই গড়ে ওঠেনি । তাই দেখা 
যায়, অন্ধ_হীন অন্ৃকরণের এত যোহ। 
আলোচা গ্রন্থখানিতে অনুসন্ধিংসা এবং 
তৎপরবতাঁ ভ্তর-_ শ্দ্ধাসৃজনের এঁকাস্তিক 
প্রচেষ্টা করা হয়েছে। 

রন্থধানি আকারে ক্ষুদ্ব। তাই ভারত- 
ংস্কৃতির বিভিপ্ন দিক মাত্র ছুয়ে যাওয়া 


হয়েছে । তবুও কিন্ত উপব্রমণকা ব| প্রথম 
পাঠ হিসেবে গ্রন্থথানি এক মূল্যবান সম্কলন, 
সন্দেহ নেই। 

ই], গ্রন্থধানি একখানি সঙ্কলন | চার ভাগে 
বিভজ্ গম্থখানিতে বিভিন্ন লেখক ভারত- 
২স্কৃতির বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেছেন। 
প্রথম শাগে আছে ভারত-সংস্কাতএ ধারা, 
দ্বিতীয় ভাগে পরিচয় দেওয়া হয়েছে ভারতের 
সংস্কৃতির ও সাধনার, তৃতীয় জাগে প্রাচীন 
ভারতী সংস্কৃতির আলোচন! করা হয়েছে 
এবং চতুর্থ ভাগে কয়েকজন প্রখ্যাত আধুনিক 
চিন্তাব্দি ভারতীয় সংস্কৃতির কয়েকটি দিকের 
রূপরেখ! অঙ্কন করেছেন | 

অধিকাংশ রচনাই সুলিখিত এবং 
স্ব্লামতন হলেও সম্পূর্ণ সম্বদ্ধ-_ইংরেজীতে 
যাকে বলে 9০1৮১ । আরও উল্লেখযোগ। যে 
প্রত্যেক লেখকই ভারত-সংস্কৃতির চাবিকাঠি 
পাঠকের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ নিয়েই 
কাগজের ওপর কলম চালিয়ে গেছেন। 
দু'একটি রচনা অবশ্টা খসড়া-জাতীয়। আশা 
করি পরবতাঁ সংস্করণে এগুপির পরর্ণতর রূপ 
দিয়ে গ্রন্থখানিকে আরও পূর্ণা্তার দিকে 
নিয়ে যাওয়া যাৰবে। 

কোন্‌ কোন্‌ রচন! বিশেষ উল্লেখযোগ।? 
বাছাই করা কঠিন, কারপ তা নির্ভর করবে 
পাঠকের ব্যক্তিগত রুচিপছনজনিত পক্ষপাতের 
ওপর। ধারা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা 
মোটামুটি ধারণ। করতে চান, স্বাদের কাছে 
অধিকাংশ রচনাই তুলামুলা মনে হবে । জার 
ধার! এই সংস্কৃতির বিশেষ দিকে আগ্রহী, 
তাঁর! এ বিষয়-সম্পকিত রচনাগুলিকেই কদর 
করবেন। সুতরাং গ্রন্থধানি আগাগোড়া শেষ 


৬২ 


করতে হবে, এষন কোন কথ! নেই। বাচ্ধাই 
করেও অংশবিশেষ পড় যায. আবার প্রয়োজন 
মত বাচিয়ে নেবার জন্যে হাতের কাছেও 
রাখা বায়। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রন্থখানি ঠিক কাদের 
জন্যে? সংক্ষিপ্ত উত্তর; সকলের জন্যে। 
বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীঘের-__ভাবী নাগরিক- 
দের জলো। বোধহর এই শেষোক্ত শ্রেণীর 
পাঠকগোষ্ঠীর দিকে লক্ষ্য রেখেই অনেকগুলি 
রেখাচিজ্র সংযোজন কর] হয়েছে। 

এই গ্রস্থপাঠে ভারঞ-সংস্কতির প্রতি 
ভাৰী নাগরিকদের শ্রদ্ধা অনেকখানি গড়ে 
উঠবে এবং ফলে জঙ্ধ জঅন্বকরণের মোহ দূর 
হবে-সুরুূ হবে সান্ুষগড়ার কাজ। এৰং 
এর যধ্যেই রয়েছে ভারতের ভবিষ্যৎ । গ্বামী 
বৰিৰেকানন্দের উদ্কি উদ্ধত করে ৰলা যায়: 
“৮ 8 00160768758 18118665008 8000], 
006 6 1088৭ 01 1:2051916৩. 

এই মুল্যবান গ্রন্থখানির ছ'টি জ্রটির উল্লেখ 
না করে পারলাষ ন!। হ্টিই মুদ্রপণ-পরি- 
কল্পনার সঙ্গে সম্পকিত। প্রধমতঃ, কয়েকটি 
রচনায় প্রান্তিক টীকা সংযোজন কর| জয়েছে 
কিন্তু বাকিগুলিতে এর পরিবর্তে দেওয়া হয়োছে 


উদ্বোধন 


৭৪তভষ বধ--১২এ নখ 


বোধহয় সর্বক্ষেত্রেই এ 
ছিতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করলে ভাল হয়। 
স্বিতীয়তঃ, তি চিন্ত বৰ! 101. ০608৯81010 212.8- 
এর আধিকা পাঠে কিছুট। অসুবিধ| ঘটায়। 
অনেক ক্ষেত্রেই কষ! হাইফেন ইত্যাদি বাদ 
দবেওয়। যেত, এবং বর্তমানে তাই কর! হুয়। 
যেমন, (৯ পৃষ্ঠ) শিল্প সাহিত্য ইতিহাস 
দর্শন ইত্যাদি ্রতোকটি শব্দের পর কহা- 
ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়। অনুরূপ তাবে, 
(48 পৃষ্ঠ!) ব্রহ্মদেশ সিংহল আফগানিস্থান 
প্রভৃতি দেশের নামের পর নিয়মিত কম 
বাবহার না করলেই বোধহয় ভাল। আবার 
(১২৭ পৃষ্ঠ। ) “সতাগুলিকে'- এইভাবে বাবছার 
করে অধ্োর হাইফেন উঠিয়ে একটি শব্দ করাই 
যুক্তিযুক্ত । আশাকরি পরবর্তী সংস্করণে এই 
মুদ্রণ*পরিকল্পনাজনিত ক্রটিও দূর কর! হবে 
পরৰতা সংস্করণ যে হবে. সে বিষয়ে আহি 
নিশ্চিত, কারণ বাংল! ভাষায় ভারত-সংস্কতির 
এড সংক্ষিপ্ত সুলভ অথচ হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ আর 
কোথায়? যদিন|হয় তবে বুঝৰ বাঙালীর 
আর আশ! নেই_-ভাগীরখীর প্রবাহ সম্পূর্ণ রুগ 
হতে চলেছে। 

স্ভঃ শাম্তিল।ল মুখোপাধ্যায় 


800-00650108 1 


জম-সংশোধন 


উদ্বোধনের গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৬*৫.পৃঃ ওয় লাইনে 'অধিষ্ঠাতাঃ? স্থলে “অধিষ্ঠিতা:! 
এবং ৬০৬ পৃঃ ১৮শ লাইনে 'কালাত্বযুদ্তানধিতিষ্ঠতোক:? স্থলে “কালাত্বযুক্তান্যধিতিষ্টতো ক: 


পড়িবেৰ। 


জআীরামকৃফণ মঠ ও খিশন মখাদ 


রামকৃষ্খ মিশন গ্রন্তনিং বভি-র ১১৭১-৭২ নালের কা ববরণী: [5 ২৯শে 
অক্টোবর বেলুড় মঠে অনৃষিত রামকৃষ্। মিশনের ৬৩তম বাঃবক সাধারণ সতায পতি ] 


"ভগবান শ্রীরামকফদেবের কৃপায় আমরা 
আরে! একবছর যিশনের কাছ ষথাবীত 
চালাইয়া আলিতে পাবিয়াছি; এই কালের, 
১৯৭১-৭২ সালের কার্ধবিবত্ণী ও ক্িসাৰ এই 
সভায় উপস্থাপিত করিতেছি । গত তিন বছরের 
বিরুদ্ধ পরিবেশ ও চাপের তুলনায় আলোচ। 
বর্ধ অপেক্ষাকৃত শান্তিময় থাকিলেও বহু স্থানে 
আবাদের বেশ কিছু অন্থবিধার সম্মুধীন হইতে 
হইয়াছিল। সামাঞ্জিক ও রাজনৈতিক 
উপ্ত্রবের ফলে বিপর্যস্ত পশ্চিমবজের কয়েকটি 
কেশ্দ্রের পরিচালন-ৰাবস্থ! ঠিক ক4] ও ক্ষতি- 
গ্রস্ত অংশের পুনর্গঠন করা ছাড়াও বাংলাদেশে 
( ভৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ) দৃংস্ছ রাজ- 
নৈতিক হাজাষার চাপে সেখান হইতে আগত 
ভাইদের জন বিপুল পরিমাঁণ উদ্বাত্তসেবার 
গুরুভারও এইকালে আমাদের সন্ধে ভুলিয়া 
লইন্তে হুইয়াছে। পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে 
অবস্থিত রামকৃফ মিশনের লব কেন্দ্রগুলিই 
ভখন ছাড়িয়! আসিতে হইয়াছিল; সে কেন্জ্- 
গুলির অধিকাংশই লুঠিত হইয়াছিল; পেগুলির 
পবিত্রত্তা ন্ট কর! হইয়াছিল, ধ্বংসের 
পরিষাণঙ কম নয়। 

সেখানে ভখন বিভিন্ন কেন্দ্রে মিশনের 
পাচজন সাধু (পাকিস্তানের জাতীয়তা 
পাওয়।) কাজ করিতেছিলেন; তাহাদের 
ভারতে পলাইয়া আসিতে হয়। সেখানে 
যিশনের কাজের অনিশ্চৎ ভৰিস্তং কিছুকাল 
হ:খ ও উদ্বেগের সূর্টি করিয়াছিল। কিন্ত 
আলোচা বর্ষের (শষের দিকে বাংলাদেশের 


মইন অতু।দয়ে গুতৃল আশাধ আলে! 
দেখ দেয় -আনগা শানন্দের সহিত আজ 
জাপাইতেছি, বাংলাদেশে 'মশনের দশটি কেন্ত 
আবার সেবাকার্ধে ব্যাপূত হুইয়ান্ধে; চাকা, 


ৰাগেরহাট, দিনাজপুর, শ্্রীহট্র ও ফখ্িপুরে 


শ্রীরামকৃষ্ণসভ্বের সাধুর থাকিয়া পরিচালন1- 
করিতেছেন, এবং জার্ঙ পাঁচটি কেন্দ্র স্থানীয় 
ভক্তগণের পন্থায়তায় চালাহতেছেন। এগুলির 
মধো তিনটি ম$-কেজ| বর্তমানে সব কেজেই 
প্রধান সেবাকার্য পুনর্বাসন ও রিলিফ । 

ভাৰ্ষতবর্ধে অলোচা বর্ষে কয়েকটি নৃতন 
কাজ হ্ইয়ান্ধে ; অরুণ।চল প্রদেশের তিরাপ 
জেলার (দেনা নিকটে নরোতমনগরে 
একটি নৃশন শিক্ষাপ্রতিঠান খোলা হইয়াছে, 
চণ্ডীগড় কে; ছাব্রাব!ন-গ বনের নৃতন একটি 
তল নি্গিত ছ্টরাছে, 'খলাধাবাদে একটি 
ভ্বিতল ছিস্পেনসারী-চবংলর এবং বারাণসী 
সেৰাশ্রষের একটি নূতন আস্ত্রোপচার-ভৰনের 
উত্বোধন হইয়াছে! বোম্বাই গাম কর্তৃক 
সেখানকার “গেটওয়ে অৰ হতডিয়1'-য় শ্বামীজীর 
১২-ফুট উচ্চ একটি ব্রোঞ্জ |নঠিত যুতি স্থাপিত 
হুইয়াছে। শ্বামীজীর পৈতৃক আবাসের একা'শ 
ক্রয় করব পূর্ব আধ চেষ্খ1 চলিতেছে | এসৰ 
ছাড়াও, মিশনের কাজ যে সামগ্রকভাৰে 
ৰধষিত ও অধিকতর শন্ভিসম্প্প হইয়াছে, 
নিয়ের কার্ধাৰৰবনীই ত!হার গ্রমাণ। 

কেন্দ্রসমু ও কার্যাবলী 

প্রধান কেন্দ্র (ব্লেড) ব।তীত ১৯৭২ 

খক়্াবের যার্চ যাসে বামকৃষ্ণ |মশনের ৭৪টি 


৭০৪6 


শাখাকেন্দ্র ছিল? তন্মধ্যে বাংলাদেশে ( পূর্ব- 
বঙ্গে) ছিল ৭টি এবং ব্রন্মদেশ, ফ্রা্স, ফিজি, 
সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে একটি করিয়া) 
অবশিষ্ট ৬১টি ভারতে । ইহা উল্লেখ্য যে, 
মিশনের. এই কেন্ত্রগুলি ছাড়! ভারতে ও 
ভারতের বাহিরে প্রধান কেন্দ্র বাতীত ৬৪টি 
মঠকেন্দ্র আছে, সেগুলির কার্যবিবরণী এখানে 
দেওয়া হইতেছে ন|। 

শ্ররামকঞ্জের জীবনে যাহা! আচরিত ও 
তৎকর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ 
যাহ। বিশদভাবে ব্যাখা! করিয়| কার্ষে বূপারিত 
করিয়াছেনঃ সেই বৈদাস্তিক-তত্ব-নিহিত নিষ্কাম 
সেবার ক্ষেত্রই রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মক্ষেত্র | 
এই কর্মধারার প্রধানতঃ পাচটি বিভাগ £ 
(১) সেবাকার্য (61161 )১ (২) চিকিৎসা, (৩) 
শিক্ষ1 (৪) সাংস্কৃতিক ও ম্মাধ্যাত্বিক ভাবের 
প্রচার, (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজ্াতি-অধুযুষিত 
অঞ্চলে জনহিতকর কার্ধ। 

সেবাকাধ 

(১) উদ্বাঘ্ত দেবা £ আলোচা বর্ধে রাম- 
কৃষ্ণ মিশন তিনটি প্রধান সেবাকার্ধে নিযুক্ত 
ছিলেন। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের 
জন্য সেবাকার্ধ পরিচালিত হয় (১৯৭) 
এপিল হুইতে ১৯৭২ জানুয়ারি) এই সব 
স্থানে £ পশ্চিমবঙ্গের জামশেরপুর ( নদীয়। ), 
গাধিকাপুর ও ভালিমগাও (পশ্চিম দিনাজপুর), 
মালদহ; সকতি ও মানিকগঞ্জ .( জলপাই- 
গুড় ); গাইঘাট।, বোকচর!, কালাসিম! ও 
লক্ষীপুর (২৪ পরগনা) এবং পুরুলিয়!; 
মেঘালয়ের শেল, ইছামতী ও ডাউকি; 
খালী পাহাড়), তুর। (গারে! পাহাড়) 
আসামের করিমগঞ্জ ও শিলচর ; এবং ত্রিপুরার 
উদ্য়পুরে। সর্বসাকলো ৮২,৪৯৩টি পরিবার- 
ভুক্ত ২,২১,৯৫৪ জন শরণার্থীকে সাহাযা দেওয়া 


উদ্বোধন 


[ ৭8 তব বর্ব--১২শ নংখা। 


হয়। ভারত ও ভারতের বাহির হইতে প্রাণ 
দাতাদের দান এবং গবর্মমেপ্ট-প্রদতত খাছ্ের 
দাম বাবত এককোটি টাকার অধিক বাদ দিয়া 
এই সাহায্যের পরিমাণ মোট ২৬১৩৭১৯৯০৪৩ 
টাকা? হিসাব-নিকাশের পর সেবাকেন্দ্রগুলি 
-প্রদত্ত শরণার্থীদের সেবাকারধ-সংক্রাস্ত হিসাব 
ইহার অন্তত । 

বন্যাত্রাণকার্ধ ১৯৭১ খু: আগস্ট হইতে 
নভেম্বর পর্ষস্ত পরিচালিত হয় পশ্চিমবঙ্গে 
মালদহ ও সারগাছি (মুশিদাবাদ ), কাথি ও 
বাকৃচ1 ( মেদিনীপুর ), শিমুলগাছি ( নদীয়া), 
ডোমজোড় (হাওড়া), রুহড়। ও মনসাঘ্ীপে 
(২৪ পরগন।) ; বিহারে মনিহারী ও মেদিনীপুর 
( পুণিয়া ) এবং পাটনায়। নগদ খরচ হইয়াছে 
মোট ১১২৫,৮২৭০ টাকা; ৯১৩৭৪টি 
পরিবারের ৪২,২২৭ জন সাহায্য পাইয়াছে। 

ওড়িশা! ঘুর্ণাবাত্যা-ভ্রাণকার্ধ ১৯৭১ 
খঃ নভেম্বর হইতে ১৯৭২ খৃঃ জানুয়ারি পর্যন্ত 
পরিচালিত হইয়াছে কটক জিলার চণ্ডীয়া- 
গরিতে ( পট্টমুণ্ডাই )। মোট খরচ হুইয়াছে 
২৩১১৯১'৭৮ টাক] । পরিবারের 
৭,৩৭৫ জন সাহায্য পাইয়াছে। 

উপরে লিখিত তিনটি সেবাকার্ধে মিশন 
অন্যান্য জিনিসের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন 
চাল ও গম ৪৭,৫৭২ কুইন্টাল, মশল! ও লবণ 
২২৭ কুইন্টাল, গুড় ও চিনি ২৮৬৭ কুইন্টাল, 
শাকসবজী ৭২৯২ কুইন্টাল, পশউরুটি ৫৬৮০০ 
পাউণ্ড, বিস্কুট ৩'২০ কুইন্টাল, বালি ও সাও 
১২'৭* কুইন্টাল, গ্লুকোজ ৯৩ কেজি, ক্ষণ 
৩০,৯১০টি, ধুতি ও শাড়ি ৭৩,২৫৭টি, লুঙ্গি 
২৩৭টি পোশাক-পরিচ্ছদ ৫৬,৯৪৮টি, শার্টের 
কাপড় ৩,৩৪৮ মিটার, পুরাতন পোশাক 
৩৭,১৭৫টি, দুধের গুঁড়া ৫২৬ কুইন্টাল, শিশু- 
খান্ধ ৫৮০ কুইন্টাল, জআালানি কাঠ ৮২৬ 


১১৭৫৬ 


পৌষ, ১৩৭৯] 


কুইন্টাল, বাসনপত্র ৬,৪৭৭টি, গানিব্যাগ 
৮৩৩টি, কাপড়-কাচ। সাবান ১১৮৮ কুইন্‌- 
টাল, মাহৃর ৪৮০টি, ছাত! ১২০টি, হ!রিকেন 
লন ১১২টি, ত্তিপল ৮৪১টি, ব্রিপল শীট 
৩৩ রোল, তৈল ২৭২২৩ কুইন্টাল, এবং 
৭,৪৩৭ খানি পুস্তক । ইহ! ছাড়া ৮নটি কুটির 
তৈরী হয়) বিভিন্ন তাবৃতে ৭টি বিদ্যালয় 
খোল! হুয় এবং ১,২২৩০৪ জনের চিকিৎসায় 
সাহায্য কর হয়। 

বাংলাদেশে মিশনের সেবা ও পুনর্বাসন- 
কার্ধ ১৯৭২ খুঃ ফেব্রুয়ারি মাসে আরভ্ত হয়! 
এখনও চলিতেছে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যাইতে পারে, 
মঠ ও মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ 
অঞ্চলে স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে অর্থ ও জিনিস- 
পত্র দ্বার নিয়মিতভাবে সাহাযা করিয়াছেন । 
এইরূপ সেবাকারধে প্রধান কেন্দ্রও অংশ 
গ্রহণ করিয়াছেন। প্রধান কেন্দ্র হইতে 
নিয়মিতভাবে ম৮টি দুঃস্থ পরিবারকে ও ১৯৬ 
জন দরিদ্র ছাত্রকে এবং সাময়িকতাবে ১৩০টি 
পরিবারকে ও ১৮ জন ছাত্রকে সাহাযা দেওয়া 
হইয়াছে; এই সাহাষ্য বাবত মোট ব্যয় হয় 
২৩,২১০'৩* টাকা | ইহা ছাড়! ২৮৮ খানি 
পোশাক-পরিচ্ছদ, ৪৯টি কম্বল, ১১ খানি গরম 
চার এবং ৪৯ খান ধুতি ও শাড়ী দিব নর- 
নাগীর মধ্যে বিতরিত হুইয়াছে। 


চিকিৎস! 
জাতিধর্মনিবিশেষে রোগীদের সেবার জন্য 
ভারতে রামকৃষ্জ মিশনের অধিকাংশ কেন্্ 
বহুসংখ্যক ইনডোর হালপাতাল ও আউট- 
ডোর ডিগপেন্সারি পরিচালন] করেন। 
আলোচ্য বধে মিশনের ৬টি হাসপাতালে অস্ত- 
বিভাগে শধ্যাসংখ্যা ছিল ১,১০২ এবং 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন লংবাদ 


৭০ 


চিকিৎসাধীন রোগী ছিলেন ২৯৯৫২ জন । ৫১টি 
আউটডোর ডিসপেন্সারিতে অনেক পুরাতন 
রোগী সহ ৩৭১৯৭,৬৭৭ জন চিকিৎঙদিত হুয়। 
রচি৭ডুঙ্গরি হাসপাতাল এবং দিল্লীর কারল- 
বাগে পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষার্থ শয্যাগুলি শুধু 
যঙ্ষারোগীদের জন্য। কলিকাতার সেৰ! 
প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও একটি নাপিং 
ও ধাত্রীবিদ্যা-শিক্ষণ বিগ্ভালয় যথারীতি 
পরিচালিত হয়) এই বিগ্ভালয়ের দুইটি 
বিভাগ-সাহাযাকারী (05111915) ও সাধারণ 
(2909181) । 

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগ্ুলিতে সাধারণতঃ 
আযালোপ্যাথিক ও হোমিওপাথিক চিকিৎসার 
ব।বস্থা আছে ; কোন কোন কেন্দ্রে আযুবেদীয় 
প্রথায় চিকিৎসা হয়। মঠকেন্দ্রগুলির €টি 
ইনডোর হাসপাতালে ১০,৪৫৩ জন রোগী 
এৰং ১৫টি মাউটডোর হাগপাতালে ৫১১৭.৬৭৪ 
জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে । 


শিক্ষা 
আলোচা বর্ধে রামকৃষ্জ মিশন নিয়লিখিত 
শিক্ষায়তনগুলল পরিচালন করেন : 
৫টি মহাবিগ্ঠালয়, ২টি বি.টি, কলেজ, ১টি 
স্নাতকোত্তর বেদিক ট্রেনিং কলেজ, ৪টি জুনিয়র 


বেদিক ট্রেনিং ইনসিট্যুট, ২টি বেসিক ট্রেনিং 


বিগ্ভালয়, ১টি শরীরশিক্ষা কলেজ, ১টি গ্রামীণ 
উচ্চঙর শিক্ষ। কলেজ, ১টি কৃষি-শিক্ষা! বিদ্যালয়; 
৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, ১৩টি জুনিয়র টেকৃনি- 
ক্যাল ও ইপ্তাস্ট্রীয়াল স্কুল, “৪টি ছাত্রাবাস, 
হঞ্টেল, ও অনাথাশ্রম, ২টি চতুষ্পাঠী, ৩৪টি 
বছুমুখী, উচ্চতর মাধ।মিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 
১৩৫টি অন্যান্য স্কুপ, ৫২টি বয়স্কদের শিক্ষাকেন্ত্ 
অথবা কমু[শিটি সেন্টার, ১টি নাগ্িং ট্রেনিং স্কুগ, 
১টি অন্ধ বালকদের শিক্ষালয়ঃ ১টি দিবা- 


খ্ 


ছাত্রাবাস এবং ১টি ভাহ-শিক্ষাপ্ধতন । এই' 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখা! 
৭৯৩৩৭ তশ্মধো ছাত্র ৫২,৬৪১ এবং ছাত্রী 
১৭১%৪১৬।| 

ম$কেন্জ্রসমৃহ-পরিচালিত ২২টি বিদ্যালয় ও 
ছাঞ্জাবাসের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্য। ৫,৭১৯, 
তল্মধো ছাত্র ও ছাত্রী যথাক্রমে ৩,৯৮১ ও 
১৭৩৫ জন। 


সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রসার! 


এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার, 
পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শশী, উৎসব, শিক্ষা- 
মুলক চলচচব্র ও মাজিক ল্যান্টার্ন সহযোগে 
ৰতৃতা। নিয়ষিত ক্লাস ও ৰতৃতা এৰং 
সে'রনারগুলির উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
করেকটি কেন্দ্রের পুস্তক ও পাত্রকাপ্রকাশন 
বিভাগসমুহও উল্লেখ । এই সম্পর্কে কলিকাতা 
ইন্টিট।ট অব কালচারের নাম সবিশেষ 
উল্লেধষোগ্য। 

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাক্সিক তাৰধার|- 
বিস্তারের যে প্রভূত কর্মানুষ্ঠান য$কেন্দ্রসমুহ 
পরিচালন কাঁরছেছেন, এখানে তাহার উল্লেখ 
কর! হয় নাই; এই উদ্দেশ্টে বতৃতা-সফর, 
ধর্মালোচনা, শান্ত্রপাঠ ও ব্যাখা প্রভৃতি 
ছাড়াও অনেকগু'ল বৃহৎ পুশ্তক-প্রকাশন-কেন্ত। 
ষন্থির প্রভৃতি পরিচালিত হইতেছে। 


গ্রাসাঞ্চল ও উপজাতি-অধুাষিত অঞ্চলে 
জনহিতকর কার £ 


বাষী বিবেকানন্দের শিক্ষা! অনুসারে মিশন 
সর্বদাই সাজের দরিদ্র ও অনুরত জনগণের 
দেবা করিতে আগরধী, আলোচা সময়ে 
গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি অধুাষিত স্থানে মিশন 
যে সেব। ও জজনকল্যাণের কান করিয়াছেন, 


উদ্বোধন 


৭৪ ভব বর্ধ--১২ংশ নংখ্য। 


তাহা চমকপ্রদ ন|! হইলেও কম নয়; 
আশানুরূপ কাজ যে করিতে পারা যায় 
নাই তাহার কারপ আমাদের সীমিত অর্থ ও 
সাধু-কমীর সংখ্যা, উৎসাহের অভাব নম্ব। 
ইহা! সংত্বও যথেষ্ট-পরিষাণ 'কাজ হুইয়াছে। 
মিশনের চিকিৎসাকেন্দ্র ও শিক্ষায়তনসমূহ 
লক্ষ লক্ষ দরিভ্্র মানুষের সেবায় নিরত। 
ক্রমাগত একটির পর একটি করিয়! যে-সকল 
সেবাকার্ধ চলিয়াছে, সেগুলি শুধু দরিদ্র 
জনসাধারণের প্রতি লক্ষা রাখিয়াই করা 
হুঈয়াছে। বাতিক উৎসবগুলিতে সহল 
সহত্র নরনাৰী যোগদান করিৰার সুযোগ 
পাইয়া জীবনের উচ্চতর ভাৰ ও জাদর্শে গন্ধ 
হন এবং হ:খকষ ও বিপর্যয়ের যধ্যেও 
জবিচলিত থাকিবার শক্তি লাভ করেন। 
গ্রামাঞ্চলে সেৰাকর্জের জন্য অস্ত: ১৭টি বৃহৎ 
কেন্দ্র গ্রাম-ও উপজাতি-অধযাফ্তি অঞ্চলে 
জবস্থিত। এই সকল গ্রামীণ কেন্দ্র তথা অন্যান্য 
শহরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলির পরিচালনাধীন বৰ 
কেন্দ্র দরিদ্র ও অনুন্নত গ্রাহ্য জনসাধারণের 
সেৰায় নিষুস্ত থাকিয়া ১৪৪টি বিদ্যালয় 
চালাইয়াছেন ; ভলাধো ৭টি বহুমুখী বিদ্যালয় ; 
২টি যাধাষিক ? ৪৫টি সিনিয়র বেসিক; জুনিয়র 
বেসিক, উচ্চঞ্র প্রাথমিক ও যধ্য ইংরেজী) 
৪২টি নিয় গাথষিক এবং ৪৮টি বয়স্ক শিক্ষা- 
কেন্দ্র । ১$টি দাতৰা চিকিৎসালয়, ২টি 
জ্রামামাণ ইউনিট সহ ২৪টি গ্রন্থাগার, ১২৫টি 
হু্ধবিতরণ কেন্সু, ৭টি অডিও-ভিসুয়াল ইউনিট, 
৯টি কমুমনিটি সেন্টার, ৭টি কারিগরী শিক্ষণ- 
কেন্্র, :টি গ্রামীণ পাঠাগার-প্রিচালন শিক্ষণ- 
কেন্দ্র প্রভৃতি দরিদ্র ও অনুল্পত গ্রাযবাসিগণের 
জন্মই পরিচাক্িত হইয়াছে । €গুলি ছাড়া শিলং 
কেঙ্জের একটি 
ভ্িস্পেন্সাৰির মাধ)মে খাসি পাহাড় ছঞ্চলে 


ভ্র'মামাণ এলো প]1থিক 


পৌব, ১৬৭৯ | 


৩'টি গ্রামে ১৩৬১০ জন স্থানীয় রোগীর 
চিকিৎস! নিয়মিতপ্ডাৰে করা হুইয়াছ্ে | রাচি- 
মোরাবাদী আশ্রষের পরিচালনাধীন 'দিবাায়ন' 
নাষে একটি আবাসিক যুব প্রতিষ্টান কষি, 
পক্ষি-পালন (00018 ), হৃপ্ধত্াত ভ্রব্যাদি 
উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিক্রয় (071) প্রভৃতির 
শিক্ষণ প্রক্লন এবং নানাপ্রকান সাংস্কৃতিক কর্ম- 
সৃচীর মাধমে উপজাতিদের মধ্যে গ্রশংসশীয় 
কার্ধ করিতেছেন। শিলচর অশ্রষ কুকী ও 
হিজে! প্রভৃতি উপজাতিদের যধ্যে বহুবিধ 
জনকলাাণকর কার্য করিয়াছেন। জরুপাচল 
প্রদেশে আলঙ (পিয়া ) এৰং নরোত্বমনগর 
(তিরাপ) কেন্ত্রগুলি পূর্ণ উদ্বম ও আগ্রহের 
সহিত শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কার্য করিয়া 
যাইতেছেন; এজন্য কেন্ত্রগুলি উপজাতি- 
সমূহের ভালবাস! ও শ্রন্ধ! অর্জন করিয়াছেন। 


বিদেশে কার্য 


সিঙ্গাপুর, ফিছ্ি, মরিশাস, ও শ্রীলঙ্কায় 
অবস্থিত মিশনের কেন্দ্রগুলিতে প্রধানতঃ শিক্ষ|- 
ও সংস্কৃতিমূপক কার্ধ অনুঠিত হুয়। ব্রক্মদেশ 
ও ফ্রান্তে অবস্থিত কেন্দ্র দুইটি সাংস্কৃতিক ও 
অধ্যাক্মবিষয়ক ভাবধারা-প্রচারে নিরত | 

অনুরূপ কার্ধ অনুঠিত হয় আমেরিকা 
যুক্তরাস্ট্র, আরজেন্টিনা, ইংলণ্ড ও সুইজ্জার- 
ল্যাণ্ডে অবস্থিত ১৫টি মঠ-কেন্দ্রে। 

বাংলাদেশে অবস্থিত ১০টি মঠ ও মিশন 
কেন্ত্র বর্তমানে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার 
সহিত গ্রধানতঃ আর্তত্রাণ-ও পুনর্বাসন-কার্ধে 
নিরত আছেদ। 


উপসংহার 


বন্ধুগণ, যে বাধ! ও বিপত্তি সম্মুখে আসিয়।- 
ছিল, তাহ। সম্ত্বেও তাহ। অতিক্রম করিয়া, 
সাহস ও দু্যবিশ্বীস অবলম্বমে মিশন ঘে সম্মুখে 


প্বাযকৃষ হঠ ও যিশন সংঘাদ 


পপ 


অগ্রসর হইয়! চলি”্তডে. উপরের কার্ধবিবরশী 
হ্টতে তাহ! আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। 
শ্বীতগৰান-প্রন্ত্ত গ্রেরপাতেই ইহা সম্ভব 
হইয়াডে । ভাচাড়া সরকার ও জনসাধারণের 
সহ্কাননভুতি এবং সর্বোপরি আপনাদের সক্রিয় 
সহযোগিতা আমদের বরাবর সাভাষা করিয়। 
ক্সাসিয়'কহে ; এজন্য সকলকে আত্তরিক ধনাবাদ 
জানাটতেছি। কান্ত আমরা ভালভাবেই 
করিয়াছি, আশ! করি ভবিষ্ততে আরো 


ভালভাবে কররৰ। সর্বশক্তিষান হ্রীতগবান 
আমাদের পথ দেখাইয়া চাপিত করুন, এই 
প্রার্থন] |” 


বিশেষ সংবাদ 
রামকঞ্জ মঠ ও হিশনের সেক্রেটারি ম্বাষী 
গম্ভীবানলোর চক্ষু পুনরায় পরীক্ষা করিয়া 
বোষ্টনের চিকিৎসকগণ বলিষাছেন ষে, সাহার 
ৰাষ চক্ষৃতে পূর্বের অন্ত্রোপচার-জনিত উন্নতি 
স্বব্যাহত আছে|। বিশেষ ধরণের চশমা 
দেওয়ায় তাহার দৃ্টিশক্ষির প্মধিকতর উন্নতি 
হইয়াছে । 
আমেরিকা! হইতে যাত্রা করিয়! যামী গভীর- 
নন্দ গত ২৩শে নন্তেম্বর লণ্ডন. ২৭শে গ্রেজ ও 
৩*শে জেনেভ1 হইয়! ওর! ডিসেম্বর দিল্লী 
পৌছান। সেখান হইন্তে মায়াবর্তী শ্যামলা- 
তাল ও লঙক্ষৌ হয়! ১৪ই ডিসেম্বর বেলুড় মঠে 
পৌঁছাইয়াছেন। 
দেহতাগ 
গভীর হৃঃখিত আমর! ত্বইজন সন্ন্যাদীর 
দেহভ্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি £ 


স্বামী গ্রজ্ানানদ্দ 
সামী প্রজ্ঞানানন্দ (মাখন মহারাজ) গত 
&. ১১, ৭২ রাত্রি ১ট| ১০ মিনিটের সময় দিল্লী 
আরউইন হাসপাঙালে ভবঘযন্রর কিতা বিকল 


৩৮ 


হওয়ায় দেহ্ত্যাগ করিয়াছেন । তাহার ৭৬ 
বৎসর বয়স হুইয়াছিল। তিনি শ্রীন্রীমায়ের 
মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন, ১৯১৯ খব্টাবে সজ্বে যোগদান 
করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাঝে প্রীমৎ স্বামী সারদ।- 
নন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সম্যাসদীক্ষ। 
প্রাপ্ত হন। হাসপাতালের কারধপরিচালনায় 
তিনি সুদক্ষ ছিলেন; মায়াবতী ও বারাণসী 
সেবাশ্রমের কমিরূপে এবং বৃন্দাবন ও কনখল 
সেবাশ্রমের অধ্যক্ষরূপে সজ্ঘের সেবা করিয়া- 
ছিলেন। ১৯৬৯ খক্টান্দে তিনি কিষেণপুর 
আশ্রমের অধাক্ষ হন এবং দেহতাগের পূর্ব 
পর্ধস্ত এই পদেই অধিষিত ছিলেন। তাহার 
মহাপ্রয়াণে সঙ্ঘ একজন সরল, কর্ষে একনিষ্ঠ 
সন্গ্যাসীকে হারাইল। 
স্বামী দেবেশানন্দ 

স্বামী দেবেশানন্দ (প্রভা মহারাজ ) ৭৪ 

বৎসর বয়সে গত ১৩. ১১,৭২ সকাল ৮ট| 


বিবিধ 


উৎসব- 


বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা ) 
গত ২৭শে নভেম্বর নিজ ভবনে (১৪১ 
বিৰেকানন্দ রোড) ভগিনী নিবেদিতার 
১০৬তম জগ্মবাধিকী পালন.করিয়াছে। এই 
উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ষামী নিরাময়ানন্দ 


উদ্বোধন 


( ৭8 তঙ বধ--১২শ সংখা 


২২ মিনিটে কলিকাত1 রামকৃষ্জ মিশন সেবা- 
প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অসুস্থতার 
জন্য বহুদিন হইতে তিনি হাসপাতালে ছিলেন। 
তাহার ডায়েবিটিস ছিল, সম্প্রতি যকৃতের 
উপসর্গও দেখ! দিয়াছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাবে 
তিনি সজ্ঘবে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমং 
সামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন 
এবং ১৯২৫ খুক্টাবঝে তাহার নিকট হইতেই 
সন্লযাসদীক্ষ। লাভ করেন | কনখল সেবাশ্রম ও 
বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-ন্বামীজীর কাজ করা 
ছাড়াও তিনি কানপুর, লখনৌ ও শ্যামলাতাল 
আশ্রমের অধাক্ষরূপে সজ্ঘের সেব! করিয়া- 
ছিলেন। ধীহারাই তাহার সংস্পর্শে আসিতেন, 
তাহার! তাহার সহাদয় মধুর ব্যবহারের জন্য 
তাহাকে ভাল ন] বাসিয়া পারিতেন ন|| 

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাহাদের আত্ম। 
চিরশান্তি লাভ করিয়াছে । 


বাদ 
ংবাদ 


( সভাপতি ), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, অধ্যাপিক। 
সান্তবন! দাশগ্রপ্ত ও শ্রীধীরাঞ্জ বন্ধু নিবেদিতার 
জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচন! 
করেন। সোসাইটির শিশুবিভাগের ছাত্র- 
ছাত্রীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 


উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


( পুনমূদ্রণ ) 
[ পূর্বানুবৃত্তি ; আমার ভিববতজমণের এক পরিচ্ছেদ ] 


(গত সংখ্যার শেষ লাইন £ 


পণ্ডিত আমাদের বলিল, উপরে যাওয়ার জন্য গুড়পাঁপড়ি প্রস্তুত করিয়া লউন। 


পৌষ। ১৩৭৯] উদ্বোধন, ১ম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা (৮৩) টির 


মগরদ| ত্বতে তাঞ্জিয়! গুড় ব। চিনি মিশ্রিত করিলে তাহ। এককপ শ্ুদ্কাবাপক্প হয়। ইহাকেই 
গুড়পাপড়ি বলে। ইহ! অনেকদিন থাকে, খারাপ হয় না| আমাদের আলেখিয়া 
বন্ধুদ্ধয় উহ! প্রস্তত করিয়! দিল। আলেখিয়! কাহাকে বলে, তাহা সাধারণকে জ্ঞাপনার্থ 
বিশ্বকোষ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়! দিলাম-_-“আলেখিয়! সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-বিশেষ | 
ইহার “অপলখ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিক্ষ। করিয়। অপর সন্রাসীকে ভোজন করায় । 
এইজন্য ইহাদের নাম আলেখিয়া। ইহাদের সঙ্গে যে ঝুলি থাকে, তাহাকে পরম পৰিভ্র 
বলিয়া বিশ্বাস করে। এই ঝুলি অনুসারে তাহার! তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, ১-_ভৈরব- 
ঝুলিধারী, ২-_গণেশ-ঝুলিধারী ও ৩--কাঁলী-ঝুলিধারী | ভৈরব-ঝুলিধাঝী4 বৈকালে ও 
সায়ংকালে, গণেশ-সুলিধারীর! পূর্ববাহে এবং কালী-ঝুলিধাপীব। বেশী রাত্রে ভিক্ষা করিয়। 
থাকে | এই তিন শ্রেণীর আলেখিয়ার মধো গণেশ-ঝুলিধাবীরা কেবল লোকের দ্বারে ছারে 
গিয়া তিক্ষা করে, মনে করিলে কাহারও বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে পারে। কিন্তু কালী- 
ঝুলিধারী ব| তৈরব-ঝুলিধারীরা কাহারও দ্বারস্থ হয় না, পথে পথে 'অনখ”, 'অলখ” এই 
নম বলিতে বলিতে চলিয়! যায়, যাহার হচ্ছ! হয়, সেই ভিক্ষ। দেয়। তব ও কালী- 
ঝুলিধারীদের মধ্যে কোন কোন বাক্তি দেবসাধনোদ্েশে নিজের সঙ্গে মগ্য, ছাগলের মেটে 
ভাজ। ও একখানি ছুরি রাখে । ভৈরব-ঝুলিধারীর। জঙ্গে রুটিও বাখে, পথে কুকুর দেখিলেই 
তাহাকে কটি খাইতে দের; কারণ কুকুর ভৈরবের বাহুন। 

ইহার] গায়ে খেলক। ও কয়েক রকম অলঙ্কার ব্যবহার করে। ইহাবর। যখন বামহস্তে 
ঝুলি ও ধর্পর ও দক্ষিণহত্তে একট! চিম্টা এবং ঘুহ্নুরের শব্ধ করিতে করিতে ভিক্ষার্থ বাহির 
হয়, তখন বড় মন্দ দেখায় না। ইহারা গিরার, পুণ। প্রভৃতি স্থানে বাস করে, মধ্যে মধ্যে 
তীর্ঘযাত্রায় নির্গত হয়। সন্ন্যাপীর যখন তীর্থ-যাত্র। করে, তাহার। আলেখিয়। সঙ্গে 
লয়। তখন আলেখিয়ারাই অপর সন্নাপীকে তোজন কৰায়। এই মহৎ কার্ষ।টী অপর 
সম্প্রদায়ে প্রায় লক্ষিত হয় না” (ক্রমশঃ ) 


সংবাদ ও মন্তব্য 


জেনেরাল সার এম জি জেরার্ড কিছুদিন হইল মধ্য এসিয়ায় পামির নামক 
অধিত্যকাতে এক দুর্গম গিরিপথ দিয়। অশ্বারোহণে একদিনে ৬৭ মাইল গিয়াছিলেন। 
আজও পর্যস্ত কেহই অশ্বপৃষ্ঠে অত দুর্গম স্থান দিয়া এত চলিতে পারেন নাই। 

গত ৭ই ফেব্রুয়ারীতে পালিয়ামেণ্ট খুলিয়াছিল ।--মহারাণীর বক্তৃতা হয়--তাহাতে 
বলিয়াছিলেন, প্রধান ২ সকল দকণ রাজ্যেরই সহিত সদ্বাবহার চলিতেছে । ভারতবর্ষের 
স্থানে স্থানে এখনও প্রেগ বাড়িতেছে ; তজ্জন্য তিনি অতি ছৃঃখিত, তবে--শপস| দিতেছেন 
যে -প্লেগাক্রাস্তদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিরার জন্ম, অন্যান্ত দেশে রোগবিস্তাররে!ধের 
জন্য এবং সমূলে একেবারে তাহার নাশের জন্যও যৎ্পরোনান্তি যত্ু কর যাইতেছে । এবারে 
ফদলাধিক্ের দংবাদ শুনিয়া আমাদের পৃক্জনীয়। সম্াম্ভী বড়ই সত্ভষট হইয়াছেন । 

বড়লাট কর্জন বাহাদুরের প্রশংসা আমর! অনেকের মুখেই শুনিতে পাইতেছি। 


্্ঃ উদ্বোধন (৮৪) [ ৭8 তম বর্ধ--১২শ নংখ্যা 


ইনি যে একজন হৃদয়বান ব্যক্তি, তাহা ছু-একটা সামান্য ঘটন| হুইতেই পূর্বে আমরা 
বুঝিয়াছি। বোধ হয়, যতদিন কর্ন বাছাদ্বর ভারতে থাকিবেন, ততদিন পর্য্স্ত ত কোনও 
মতেই কাবুল প্রভৃতির সঙ্গে আর বিবাদ বিসংবাদ সম্ভব নহে। শুনিতে পাইলাম নাকি 
কাবুলের সঙ্গে, আর আমাদের বড়লাটের সঙ্গে, তারি বন্ধু-্ভাবে, খবরাখবর খুৰ চলিতেছে। 
কেনই ব! না হবে ?--আপ্‌ ভাল ত জগৎ ভাল। বিদ্য[-বল বলুন, বৃদ্ধি-বল বলুন, সৈম্ব- 
বল বলুন, আর যে বলই বলুন না কেন--চরিত্র-বল অপেক্ষা আর কোনও বলই এত 
ৰলীয়ান নহে । 

প্রশিয়া দেশে এচেনের পশুশালায় একটা সিংহু-শাবক স্ত্রীলোকের দ্বারা পালিত 
হইগাছে। ইহার নাম প্রিলেদ। -ন্ত্রীলোকটা উক্ত পশুশালার অধ্াক্ষের পরিচারিক] | 
প্রিন্সেদকে এ ধাত্রীপ্বার! হধ খাওয়াইয়। লালন কর! হইত ; অধাক্ষ মহাশয়ের বাড়ীতেই 
সর্ববদ! ছাড়া থাকিত"--প্রায় বিলিয়ার্ড টেবিলের নীচে ব। চিমনীর নীচে থাকিতে ভালবাসিত। 
বাটাতে যেমন নিরীহ কুকুর-শাবকগ্চলি বেড়াইত, প্রিলেসও সেইরূপ শাস্তভাঁবে খেল! করিত। 
প্রিলেদ বড় ও বলিষ্ঠ হইয়! উঠিপ্নাছে-_শীগ্রই বোধ হয় হাধীনতা খোয়াইবে । জিজ্ঞাস! কি 
করিতে পারি--আমাদের দেশে এমন কয়জন ম্ত্ীলোক আছেন, বাহার! সিংহ-শাবককে 
“মানুষ” করিতে সাহুসী হন? 

ইংলগ্ডে আজও ভূত্য-গীড়ন সময়ে সময়ে শুন! যায়! গত ১১ইজান্বয়ারীর লগুনস্থ 
“স্কেচ” নামক কাগজ বলিতেছেন যে, “এমিলী জেন পোপজয়” নায়ী সপ্তদশ বৎসরের 
বালিক1 মনিবাণীর পীড়নে গত ২৭শে ডিসেম্বরে গতাদু হয়। উইকলী ভিসপাচের গ্রাহুকগণ 
সকলে মিলিয়। এ বালিকার হইয়। অনেক লড়িয়াছিলেন এবং তাহার কবর-ন্তম্ত নির্মাণ 
করিয়! দ্বিয়াছেন। আমাদের দেশে ভূত্য-গীড়ন প্রভৃতি অসদ্যবহার অনেকের ঘরেই 
আছে !! আমেরিকায় ভূতাকেও পর্যযস্ত “আজ্ঞে” প্প্রাজ্রে” বলিয়া কথা কহিতে হয়। 
তথায় কর্ণ্মের বেশী আদর-_কর্ম্ম-মাত্রই--জুতাসেলাই হইতে পচণ্ডীপাঠ” পর্ষ্স্ত যাবতীয় কর্ম 
মহু। পবিত্র বলিয়! গণনা কর! হয় । আধ্য-জাতির মধ্যে কি তা আগে ছিল না? 

জানাল! গ্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট গাছ রাখ! পাশ্চাত্য দেশে ভারি প্রচলিত । ইহাতে যে 

কেবল গৃহ্াত্যন্তরের শো বৃদ্ধি হয়, তাহ! নহে, স্বাস্থ্যরক্ষ! সম্বন্ধেও অনেক সাহায্য করা 
হয়। পাশ্চা তাদেশে, পূর্বে, এরূপ জানালা-প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট ফুলের গাছ রাখা চলন 
ছিল। কিছুদিন পরে, ফুলের উপর হুইতে দৃষ্টি যাইয়! পাত।র উপরে পড়িল ; ফুলগাছের 
পরিবর্তে চওড়। অথবা! বাহারী পাতাওয়ালা গাছ বসান ব্যবহার উঠিল। প্পাম* ও 
“ফর্ণের”ই আদর একপ্রকার একচেটে হইল। আজকাল আবার উক্ত আদর পাম ও 
ফর্ণের উপর হইতে বিস্তীর্ণ হুইয়া পাঁনডেনস্‌, মারাণ্টা, ড্রেসিয়ান।, ক্রোটন প্রভৃতির উপরেও 
পড়িতেছে। আমাদের দেশে এইরূপধ্গাছের আদর ও ব্যবহার বড়ই কম। জানাল! প্রভৃতি 
সাজাইতে গেলে ঘটা-বাটী প্রভৃতি--ৰ1 বড়জোর থেল্ন! প্রভৃতি দিয়! সাজাইয়! থাকি !! 

সুখের বিষয় যে,--মাকিন মহিলাগণের মধ্যে চিত্অবিদ্ত!-চর্চা, অতি আধুনিক 
হইলেও) আদ্গকাল বেশ প্রবল হুইয়! উঠিতেছে। বিশ বংসরের কথা হইল, "আমেরিকান 
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শিল্পি-সমিতি” (80৫1687 ০1 228:1080. 61889) সমগ্র আমেরিকা হুইতে ঢু'ড়িয়! দুইটা মাক 
মাকিন মহিলা পাইয়াছিলেন, ধাহাদিগের চিত্রবিদ্তায় একটু দখল ছিল। গত ১৮৯* রী্টাবে 
আমেরিকার প্জাতীয় ভাবাঙ্কন-বিছৎ-সমাজ" ( 18৮10081 808016705 01 709980 ) তথায় 
একটী মাত্র মহিলাকে (ফিজেলিয়া ব্রিজেদ) চিত্রবিগ্যায় নিপুণ বলিয়। গণা করিয়াছেন। 
কিন্ত, আজকাল এই বিদ্তায় পারদণিনী মহিলাবর্গের সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছে। আমর! 
হ্ুই-এক জনার নাম দিতেছি--মেরী ক্যাসাঁট্‌, সিসিলিয়! বো, ডোর| হুইলার কীধ 
ইত্যাদি ইত্যাদি । প্রথমটীর নাম এদেশের কেহ কেহ শুনিয়! থাকিবেন বলিয়। বোধ 
হয়। ইনি প্যারিস নগরে যাইয়া উক্ত বিগ্যায় নিজের পারদণিতায় খুব বিখ্যাতি 
লাভ করিয়াছেন। দেখুন! ছু দশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে “কোনও মহিল! চিত্রাঙ্ন 
জানিতেন না' বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, সেখানে আক্ক শত শত ভদ্র-মহিল| ছুই দিনেই 
চিত্র-বিদ্ার প্রতিবিভাগে বিশেষ বুৎপত্ি লাত করিলেন--পাশ্চাতা দেশে এত বিদ্ানুরাগ ! 
আর আমাদের দেশে দেখুন, ঠিক তাহার বিপরীত !- প্রাচীন কালে যখন পাশ্চাতাদেশ 
জঙ্গলাকীর্ণ বা সমুদ্রতলস্থ ছিল, তখন ভারতের প্রায় প্রতি ঘরে প্রতি ভদ্র-কন্! চিত্রবিদ্তায়__ 
এমন কি, অনুবূপ প্রতিকৃতি অঙ্কনাঁদি সর্ধবপ্রকার কঠিন কঠিন চিত্রবিগ্ভাবিভাগে নিপুণ 
ছিলেন। ইহার প্রমাণ, রামায়ণ মহাভারতে এবং শবভূতি প্রস্তুতি মহাকবিগণের গ্রস্থসমুহে 
ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। ভারতের এমন যে গুণশালী মহিলা আজ কিনা-মমৃত্তের 
প্রতিকৃতি অঙ্কন কর! দুরে থাক, “ক “খ' অস্কনেও অক্ষম ! 


রামকষ্জ মিশন 
১। কলিকাতা বিভাগ । 


গত ২র| ফাল্ভুন, কলিকাতা আলবর্ট হলে, রামকৃষ্+-মিশনের একটা মহতী সভা 
হইয়! গিয়াছে । সিষটার নিবেদিতা-বামী বিবেকানন্দের একজন ইংলতীয় শিল্া-_ 
"কালী ও কালাপৃজ1” এই বিষয়ের উপর একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। 
অনেকানেক সন্্রাস্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাহাদ্দিগের মধো ডাক্তার মহেন্দর- 
লাল সরকার, ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাবু সতোন্্রমোহুন ঠাকুর, বাবু ব্রজেন্্রনাথ 
গুপ্ত গ্রভৃতিও কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। মিসেস শালজার, শ্রীমতী সরলাদেবী প্রস্ভৃতি 
হ-চারিটী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন | 

সম্প্রতি যামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠ হইতে, চারিটা সন্ন]াসীকে 
প্রচারার্থ বাহিরে প্রেরণ করিয়াছেন, পশ্চিমে গুজরাট অঞ্চলে ছুইটাকে (দ্বামী সারদানন্দ 
ও স্বামী তুরীয়ানন্দ )) আর, পূর্বে ঢাকা অঞ্চলে ছুইটীকে (ষামী বিরজানন্দ ও স্বামী 
প্রকাশানন্দ )। স্বামী সারদানন্দের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, ইনি যামী বিবেকানন্দ কর্তৃক 
প্রেরিত হুইয়া আমেরিকায় অনেকানেক সহরে হিন্দুধর্ম বিশেষনূপে প্রচার করিয়া 
আসিয়াছেন। আরধেতিন্টা সঙ্প্যাসী- ইহাদিগেরও নাম বে'ধ হয় কেহ কেহশুনিয়া 
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থাকিবেন। স্বামী তুরীয়ানদ্দ অনেকদিন ব্যাপিয়া উক্ত বেলুড় মঠে শ্রীমস্তাগবত, অধ্যাত্ব- 
রামায়ণ, তগবদগাত! এবং বৈশেষিক ও বেদাস্ত-দর্শন পড়াইয়াছিলেন ; এবং রামকৃষ্ণ মিশন 
সভায় কিছুদিন; উপনিষৎ প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ] করিয়াছিলেন । বিরজানন্দ ও প্রকাশানন্দ 
ামিত্বয় গত বৎসর হৃতিক্ষের সময় অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। হৃতিক্ষের সময় বাজলা- 
দেশের নানা অঞ্চলে, রামকৃষ্জ মিশন সলভ! হইতে কতকগুলি রিলিফ সেন্টার ( দৃতিক্ষ- 
মোচনাশ্রম ) খোলা হইয়াছিল; তহার মধ্যে দেওঘর সেন্টারের কার্ধ]াধ্যক্ষ উক্ত স্বামী 
বিরজানন্দ ছিলেন ; আর, প্রকাশানন্দ ছিলেন--দক্ষিণেশ্বর-সেন্টারের কারধ্যাধাক্ষ | 


২। আমেরিক! বিভাগ । 
যামী অভেদানন্দ গত ছুই মাসে আমেরিকায় এই সকল বক্তৃতা প্রদ্রান করিয়াছেন__ 


চর 


৪১] ডিসেম্বর--পুনর্জম্ম | --(136-100910861010, ) 
ণই ৮» -_অহং ও অহংকার | -_( 7720 ৪00 73801820, ) 
১১ই * -মুক্তিকি? --( 59615 991558102, 1) 
১৪ই % -কর্ম*তত্ব | -7( [31089] ০৫ ০৮০, ) 
১৮ই » --ভগবৎ-প্রেম | --৫ 1598 18 1015106 1,05৪ 1) 
২১শে » - প্রকৃত তক্তি। --( [098] 1005০96100৯ ) 
৪ঠ| জানুয়ারী ১৮৯৯--মত ও কার্ধা (রাঁজ-যোগ )--076085 ৪00 70£206109.) 
৮ই  » --ভগবানের মাতৃভাৰ | -_ (08 1108109:0900৫. 01 90৫.) 


১১ই  » --জগঘ্যাপী জীবনী শক্তি (রাজযোগ ) 

--( 08 0991010 17119 72710011019.) 
১৫ই »  - ফ্রেমোনম্নতি-বাদ ও পুনর্জন্ম | (01০01061010 ৪00 1০9 11709708.0102.) 
১৮ই ৪ -্প্রাণায়াম ও ধারণা (03799610106 800. 14909861079,) 
২২শে » --একত্ববাদ ও একেশ্বরবাদ --(10101870 900. 14910061191320 ) 
২৫শে » --একাগ্রতার সহায়। (রাজ-যোগ) 

(01911001087 60 000981562861010.) 
২৯শে » --বেদাস্তের নৈতিক মত ।--([ণ59 7767৩3 ০৫ ভ্০৫৪০৪..) 


সমালোচনা 


শাস্ত-শতকম্‌ -শিহলন মিশ্র প্রণীত এবং কলিকাতা-নিবাসী (১২ নং রামচন্ত 
মৈত্রের লেন, স্ঠামবাজ্ার ট্রাট, কম্ধুলেটোল! ) বাবু মম্মথনাথ মৈত্র-অন্বাদিত। মুল 
শ্লোকগুলি ও কবিতায় অনুবাদ প্রত হুইয়াছে। শান্তিশতক সকলেরই শাস্তি-প্রদ। 
অনুবাদক মহাশয় শান্তি-রসাত্মক সেই ক্লোক€লি ফুন।র বানগ|লা-কবিতায় অহুবদ কৰি 
বাঙ্গালীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকখানি যথার্থই জর্বসাধারণের পাঠোপযোগী 
হইয়াছে। 


পুনু'দ্রিত অংশের স্বুচীপরর 


উদ্বোধন ১ম বর্ষ, (১ম ৪র্থ সংখ্য1: ১ল| মাঘ-_১৫ই ফাল্তুন, ১৩০৫) 


লেখক £ বিষয় £ পুনমু্রণ-পত্রান্ক উদ্বোধন ৭৪তম বর্ধের 
পত্রাঙ্ক ঃ 
গিরিশচজ্জ ঘোষ, বাবু কর্ম ৩৩, ৪৭ ২৭৫) ৩৮৫ 
ঝালোয়ার হৃহিতা ৭৫ ৬৫৩ 
ব্রিগুণাতীত স্বামী (সম্পাদক) (সমালোচনা ) ৮৬ ৭১২ 
প্রবোধচন্ত দে, শী অন্নচিন্ত ৫১ ৩৮৯ 
বিবেকানন্ব, ষামী উদ্বোধনের গ্রস্তাবন! ১ ৪৩ 
রাজষোগ ৬ ৪৮, ১০৫ 
সখার প্রতি (কবিতা) ২৩ ২১৭ 
প্রাথায়াম ২৪ ২১৮ 
( কধোপকথন ) ৪১ ৩৩১ 
জ্ঞানার্জন ৪৪ ৩৩৪ 
ব্রঙ্মানন্দ, স্বামী পরমহংসদেবের উপদেশ ১১১৭৯ ১০৯) ৬৫৭ 
১. সত্ানিষ্ঠঠ ৪০ ৩৩০ 
রামকৃষ্ণানন্দ্, স্বামী মুকুন্দমালা-স্তোত্রম্‌ ১২) ২৯ ১১০১১৬১১২২৩) ২৭৩ 
শ্রীরামানজচরিত ৬৪ ৪৯৯ 
শরচচজ্জ চক্রেবতা, শ্রী মনস্ততব ৭১ ৬০১ 
শিবনারায়ণ ত্বামী, পরমহধস মানুষ নিমকহারাম ৬২ ৪৪৮ 
শুদ্ধানন্দ, ঘামী বিবিধ ২১ ১৬৭ 
আমার তিব্বতভ্রমণের 
এক পরিচ্ছেদ ৩৯, &৪, ৩২৯, ৩৯২১ 8৪১) 
৮৩ ৬৫৮) ৭৪৯ 
ম্যাকসমুলার লিখিত 
পরমহংসদেবের জীবন চরিত ৪২ ৩৩২ 
সারদানন্দঃ যামী (বক্তার সারাংশ ) ১৬, ৬৬ ১৬২) ৪৫২) ৫৯৭ 
বিবিধ : একটি দুঃখের সংবাদ ৪২ ৩৩২ 
ম্যাকসমূলার লিখিত 
পরমহংসদেৰের জীবনী 
সম্বন্ধে পাইওনিয়র ৬৭ ৪৪৬ 
রামকৃষ্ণ মিশন ৫৮১৮৪ ৪8৪৪১ ৭১১ 
প্রাপ্ত ৬২ ৪৪৮ 
সংবাদ ও মস্তবা ৮০ ৭৩৯ 
০১০১ 





কভার £ ১ম সংখ্যার প্রচ্ছদ -/8১; ১ম সংখ্যার কভার ৫র্থ পষ্ঠঠ-_18২ ; দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদের ফটে1-_ 


২২/১৬৮। ওয় সংখ্যার কতার ওয় পৃষ্ঠা- ৬৫/৪৫১ 


[ কুটনোটে '--»ম্পাদক'-লেখ] মগ্তব/গুলি বর্তমান সম্পাদকের, অন্তধায় মূল গ্রন্থের] 


উদ্বোধন ১ম বর্ষের সমগ্র সূচীপত্র* 


[ ১লা মাধ, ১৩০৫--১৫ই পৌষ, ১৩০৬] 


লেখক : 
কিরণচন্্র দন্ত, বাবু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু 


চারুচন্ত্র বন্থ, বাবু 
ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী (সম্পাদক ) 


নগেম্নাথ গুপ্ত, বাবু 
প্রকাশানন্দ, ষামী 
প্রবোধচন্জী দে? বাবু 


প্রমধনাধ তর্কভূষণ, পঙ্ডিত  *** 


মহে্জ্ানাথ ৬৭, বাবু 
বিবেকানন্ব, সামী 





বিষয় ও পত্রাঙ্ক (মূল পত্রিকার ) : 

কারিষ্ু ৩৬১ ১ শাস্তি ২২৪__অংঃ পৃঃ ২ 

কর্ম ৫*১ ৬৯; গোবরা ৩২১) ঝালোয়ার 
ছুহিত। ১১১) ১৫০৪ ২০০১ ২৩৩; ৩৫৭) ৩৯১) 
৪৬৯, ৪৯৩, ৫৩১১ ৫৬৪, ৫৯৬; বাঙাল ২৯২; 
বড় বউ ৬১৯; সঙ্ধীর্ভন ২৭০; হ্যায় ১৮৫ 
ধম্মপ? ১৮১, ২২৯ 

আনম্দময়ীর আগমন ৫৪১) বিজয়] ৫৭৮; 
সাহিতা পরিষদ পত্রিক! (সমালোচন! ) ৭২১, 
৭৪৮ , সমালোচন! ১২৮১ ১৯৯১ ৩৯৯১ ৪ ৪৮-_ 
অঃ পৃঃ ২, ৬৩২১ ৭২১ 
আশাবাণী ১৩৮ 

দুখ ৪৪০ 

আসামের কথ! ৬৯১) অল্নচিন্ত| ৭৬; ১৬৯; ২৬৩, 
৩৯৪১ ৪৬৫১ ৫৯১ 

আচার্য শঙ্কর ও মায়াবাদ ১৫৩, ১৭২১ ২৬৫) 
৪৮৯, ৬১৫; জ্ৈমিনি ও কর্মমীমাংস| ৪২৭, 
৪৬১ ? শারীরক সুত্র রামানুজ-ভাস্তানুবাদ ২৪৯, 
৩১৩১ ৩৭৭) ৫০৫, ৬৩৩১ ৭২৯7 গীতাশক্কর- 
ভাষ্যান্ূবাদ ২০৯, ২৪১, ২৭৩, ৩৯৫১, ৩৩৭, 
৩৬৯১ ৪০৯১ 8৪১, ৪৭৩, ৫৩৭) ৬০১১ ৬৯৭) ৭৬১ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ২৫৭, ৪১৭ 

(কথোপকথন ) ৬১; জ্ঞানার্জন ৬৫; 
উদ্বোধনের প্রস্তাবন। ১$ বর্তমান ভারত ১৬১, 
১৯৩১ ২২৫১ ২৮৯১ ৩৩২7 প্রাণায়াম [স্বামী 
শুদ্ধানন্দ কর্তৃক অনূদিত ] ৩৬7 বিলাততাত্রীর 
পত্র ৪৫০১ ৪৮২১ ৫১৪, ৫৫২১ &£৮২১ ৬১০১ ৬৪২, 
৬৭৪) ৭০৬; ভাববার কথ! ৩০৩, ৪৩০) ম্যাকস 
মূলার কৃত *শ্রীরামকৃষ্খ ও তাহার উদ্ধি 
১২৯; রাজযোগ [ন্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তক 
অনুদিত ] ৮; সখার প্রতি ৩৩ 


*. ১ম বর্ষের ১ম- ৪র্ঘ সংখ্যার পুনমূর্ডিত অংশের মূল পত্িক1%গত্রংঙ্ক এখানে গ1ইবেন ।- ১৯1ক 


ত চাচুন। তশজল ক ৮ 

ধা ৮ 
তুমি ১৬১ 
- সি, ইল ৯ এন 
টি 


লেখক £ " এ ৬৬৪ 


বিরজানন্দ, স্বামী 
ব্রঙ্জানন্দ, যামী 


রজনীকান্ত বিদ্তারত্ু, পণ্ডিত 


রামকঞ্জানন্দ, যামী 


শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, বাবু 
শশিভ্ষণ ঘোষ, ডাক্তার 


শিবনারায়ণ স্বামী 
শুদ্ধানন্দ, স্বামী 


সারদানন্দ, স্বামী 


সিদ্ধেস্বর রায়, বাবু ০ 


বিবিধ 


8811 


4. 

বিষয় ও পত্াক্ষ (মূল পত্রিকার) 
প্রেরিত পত্র ১৮৭ 
পরমহংসদেবের উপদেশ ১৬) ৬*) ১১৮) ১৪৯১ 
১৮৪১ ২৩৮১ ৩০২) ৩৩৬, ৪৪৯১ ৪৮১, ৫১৩১ 
৫৪৫) ৫৭৭) ৬০৯, ৬৪১১ ৬৭৩, ৭০৫) ৭৩৭) 
পরমহংসদেবের সত্যনিষ্ঠ1! ৬০ 
পাণিনীয় মহাভাগ্তের বঙ্গানুবাদ ২১৭) ২৮১১ 


৩৪৫১ ৪০১, ৫৬৯) ৬৬৫ 


মুকুন্দমালাস্তোত্রম্‌ ১৭, ৪৪; গ্রীরামানুজচরিত 


১০২, ১৪১১ ১৬৫১ ১৯৭? ৩৫৩, ৩৮৪১ ৫১৯) 


৬৪৮) ৬৭৮) ৭১৭ 

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ৬৫৮; নাসদীয় সৃক্ত ৫*৩) 
মনন্তত্ব ১*৫ ; লীল। ২৩১ 

াস্থাবিজ্ঞান ১৭৫১ ৪৫৭ 

মাহ্ৃষ নিমকহারাম ৯২ 

তিব্বতভ্রমণ ৫৮, ৮০, ১১৯১ ১৪৫) ২০৬) ২৬৩) 
৪৯৭, ৫২৫, ৫৫৭, ৬৫২) প্রাচা ওপাশ্চাতা দর্শন 
২০২ ; বিবিধ ৩২ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক 
৫৮৭ ; বৈজ্ঞানিক প্রণালী ৬৮৪) ম্যাকসমূলার 
কৃত পরমহংসসেবের জীবনচরিত ৬৩১ ন্বামী 
যোগানন্দ ২২৪-অ: পৃঃ ১ 

বেদান্ত ও ভক্তি ৭১১১ ৭৩৮; (বক্তৃতার 
সারাংশ ) ২৫, ৯৭ 

জন্মাস্তর ৪৩৩ 


অনাথ আশ্রম (মুশিদাবাদ ) ৩২*-অঃ পৃঃ ১, 
৪৮৮-অঃ পৃঃ ১, ৫৬২) একটি ছুঃখের সংবাদ 
৬২ প্লেগকাধা (কলিকাত| ) ৩২*-অঃ পৃঃ ২; 
বেদাস্তপ্রচার ২৭১7 ম্যাকসমূলার লিখিত 
পরমহংসদেবের জীবনী সম্বন্ধে পাইওনিয়ার : 
৯ ) র1যমকৃষ্জ মিশন ৮৫১ ১২৭) ১৫৮১ ৩৬৭) 
৪৭২) ৭২৭ রামকৃষ্চ জন্মোৎসব ২৩৯; রাম- 
কষ্ণোৎসব ৬৩৬7; সংবাদ ও মন্তব্য ১২৪, 


১৪৬) ১৮৮ 








একথা বলা কি 
ঠিক যে বেশ 
সন্তান হলে 
ভবিষ্যতে 
অনেক হবে 


খাবার লি পরতো ক গন 
 ভুটিহাতনিয়ে জঙ্গায়। 


কিপ্ত মনে রাখ। দরকাগ যে 
একটি ট মলম সারা জীবল ধুর 
খাকস বট কিশুকাজ করে, আয় 
করবেকছখেকটা বছর মাল। 


আগুপশিক পন্থা পদ্ধতির 
সাহাযো উতৎ্পাদণ গর্দি কর। 
যায়, সৃতা। কিস্তু তার জন 
প্রষ্বোজশ শিক্ষা ও কূশনত।। 


একজন শিছিকত নিত অনেক 
ভালে। ভাবে জীবন কাট।ল। 
অনেকগুলি সন্তান হছে চার 
শি দীক্ষার এমন শি তাদের 
তালোভাবে খাওয়াখা।র 
বাবস্থা করাও আপলাব গচ্ি 
কঠিন হবে। 


অনেকত্ডলি অশির্দিত ও 
প্বাস্থাহীন সম্ভানের তুলনায় 
সীমিত সংখ্যক স্বাস্থ্যবান ও 
শিক্ষিত সম্ভান অনেক বেশি 
উপার্জন করতে পাবে। 











প্রকাশিত হয় নাই | যে উদার সর্বজনীন আধ্যান্সিক শক্কির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় 
পাইয়া স্বামী রি বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাপিগণ শ্রীরামকঞ্জদেবকে জগদৃগুরু 
ও যুগাবতার বঞ্গি শীকার করিম ভাভার জীপাদপক্ে শরশ লইয়াছিলেন, দেই ভাবটি 
এই পুগ্তক ভিপ্ন অন্য পাওয়া অলস্তব ; কারণ ইহা ঠাহাঁদেরই অগ্ততমের দ্বার] লিখিত | 


প্রথম ভাগ - পৃর্বকথা ও বাল্যজীবন: লাধকতাব ও গুরুতাব--পূর্বার্ধ--সুল্য ১** ; 
উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ৯২ 
দ্বিতীয় ভাগ---৪রভাব--উত্তরার্ধ এবং দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ-_মুল্য ৮২; 
উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ৭২০ 
গ্রাহিশ্ঘ(ন--উদ্বোগন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেল, কলিকাতা ৩ 














খামী অভসিতাণন্দ রচিত 


১। শ্রীরামরূষ রবি (আবির্ভাব) ২৫০ 

শ্রীরামকুষ্ণের শু জন্ম গাস্, অতি সুন্দর সহজ ও সখল ছন্দে লেখা । 

২। সারা গীতিকা (১ম তাগ) উঠত5 
শ্রীত্রীসারদামায়ের লালাকীর্ন | শ্রীরাম? মঠ যিশনের সকল কেছ্ছে শারতির সময় গীত, 
স্বামীজী-রচিত আ'পতিস্তব এ শন্লাঠ।£ুরের ও আমায়ের ধান, সরস্বতী-বন্দন1, প্রার্থনা, 
মানসপুজা প্র্থাতি সংবপিত একখানি ছোট বই» সন্ধ)|পতি--০ ২৫ 

প্রাপ্তিস্থান ১ 
শ্রাশ্বীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ- পোঃ ভট্টন$র, হা1ওড়া। 


জীলীরামকুঞ্খদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সঙ্বস্কে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতঃপূর্বে আর 





এটা এটা ৮৬৯৬ ১৬, ₹:3 গতর ব৮০/০ “রাহাত &-(যোররউটিওনারহাণারারচরাডওযা 





ভাজ কা্%+জঃ ল্কার থাকঙ্সে নীচের ঠিকানায় লক্ধান করু্ 
দেশী (বদেশী বন্ধ কাগজের ভাঙার 


ঠ৮, ক, বোম আযাণ্ড কেগ 
| ২৫৫১ পাস (লো লেন, 
কলিকাত। ১ 
টেলিফোৰ : ২২-৫২০৯ 


চ০০০০০৮০৪ 


পৌষ, ১৩৭৯ ] উদ্বোধন [ ১১ ] 













জায় .. ... ২? 
এই গঙ্গে জনীনা কয়ধুত সিকিউরিভী। ও (ডিপিভিটেত ও পয 
পরাগ চুদে নিষে ঘন্ছাযে (মোট ৩০০০ টাক। পণ্ড গলে ওল 
জারজ লাগাবে ছা । 


আপনার ডাকঘর [ভিজ পনার় জেল ১2 জতয 
গংকায় ভেলে ম।গ$কেও &ছে খৌড কহুন ॥ 





মন ১২. ] | | | উদ্বোধর এ পৌষ, ১৬৭৪ 





ইংরেজী ও বাংলাভাষায় অনুবাদ সহ মুল সংস্কৃত 
শ্রীশ্বীরামক্কষফ্ভাগবতম্‌ 
মুল্য ১৫২. 
প্রাপ্তিস্থান-_শ্রীরামেন্্রন্বদ্দর তক্তিতীর্থ। ৫৬1৪, গ্রে শ্রী, কলিকাতা-৬ 
উদ্বোধন কার্যালয়--১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা -৩ 





জ্ন্ষার্ভৌোঞ্মি ও ল্রস্ডি্ম জহন্ি 


প্ীরামকৃষছেব £--বস| তরিবর্ণ ২** ৮ ১৫*--১*৫*১ বসা ত্রিবর্ণ (ক্যাবিনেট) ১০৮ « ৭২৮ 
**২৫, বস| একবর্ণ ২০৮ » ১৫১৯৩ সমাধিময় দণ্ডায়মান একবর্ণ ২০৮ « ১৫৮১২, 
তিন বঙেব বাস্ট (ক্র্যাক্ক ডোরেক্‌-অস্কিত ) ১৯৮ ৮ ৭২*--০২$৫) এ অস্কিত জিবর্ণ ২**% 
১৫৮---১৫৩। 


ভ্রীপ্রীমাভাঠাকুরানী £_অিবর্ণ২** * ১৫*--১*৫*১জিবর্ণ (ক্যাবিনেট)১*৭ স ৭২৮৮৫) 
ছুই বড়ে ছাপা ২০ ৮ ১৫*---১২ ক্যাবিনেট সাইজ--**১৫। 


জ্বামী বিবেকানন্দ £ চিকাগে। বক্তৃঙ্কাকালীন রঙিন ছবি ৩৯৮ ২০৮, ঝিবর্ণ-_ 
২২, ভ্রিবর্ণ ২০% ৮ ১৫৮--১*৫০, পরিক্রাজকমুতি_ক্িবর্ণ ২০৭ % ১৫৮--১৭৫০। ধ্যানমুতি--. 
জিবর্ণ ২**% ৫১৫৯১ ধ্যানমুতি-ত্রিবর্ণ (ক্যাবিনেট ) ১০ % ৭২২৯১ চেয়ারে 
বসা তেড়িকাঁটা-ছিবর্ণ ২০* ৮ ১৫৮*--১২১ চেয়ারে হেলান দেওয়। পাগছ্ধি মাথায়-_- 
একবর্ণ ২৯” « ১৫১৯১ ধ্যানমুত্ি- একবর্ণ ২** * ১৪*-১৯ সিস্টার নিবেদিতা £ 


একবর্ণ--১২৫ 
_ ফটো। _ 


উঞঠাকুর, ভ্রী্রীমা, শ্বামীজী ও তাহার অন্থান্য গুরুভ্রাতাদের এবং শ্রীরাম মঠ ও মিশনের 
ভৃতপূর্ব ও বর্তমান অধ্যক্ষগণের ফটো পাওয়া যায়। 
প্রারিস্থান-- উদ্বোধন কারধালয--১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 


প্রীপ্রীরামকষ-মভিমা 


দ্বিতীয় সংস্করণ 

ভগবান উ্রীরাযকষ্ণদেবের অন্যতম গৃহী শিশ্য এবং শ্রীরামকষ্চরিত-মছাকাব্য 
'কীঞ্ররাসরু-পুথি'র অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনীপপ্রন্থত গ্রন্থ । এই গ্রন্থে 
যুগপাবন শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব মহিমার কথা নৈপুপ্যের দহিত সাবণীল ভাষায় উপস্থাপিত 
হইয়াছে । পাঠকমাত্রেই লেখকের অভিজ্ঞতা ও মননশক্তির গভীরতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত 
হইবেন। গ্রন্থথানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ ন। করিয়া থাক] যায় না। 


ৃষ্ঠা ১৩৮ : মুল্য দুই টাকা! 
উদ্বোধন কার্যালয়, বাগৰাজার, কলিকাতা ও 





ওজর জনা সটিতত টি 





পৌষ, ১৬৭৯ ] 





উন্োহর 





স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রটনা 


তৃতায় সংস্করণ £ বেঞ্িিন-ন1ধ।ই 


দশ খঞ্জে ল্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড আট টাকা 
উচ্ছোধন-গ্রাহকপক্ষে 


; পুর পেট আমি টাকি: 
পঁচাও্র ঠক 


প্ররথজ ছণ্ড--. ভূমিকা; আমাদের দ্বামীজী ৭ উাত1৭ হী, [নদ ৬1, দকাগো বক্তা, 
কঙযোগ, কচষোন প্রঙ্গ। সরণ বাজছোপ, বকছে, পা ১ংশ যোগসৃত্ 

'দ্বভায় খু. জানো ক্াপবো না" ঠীপঙ্গে। তাঁতি ও লা এত চপৃকন 

তীয় খত-... বাজান, ধর্মসমীক্ষা, ধম দর্শন লি 2 570৭ আলোকে 
ধোগ ও মনো 1বজ্ছান 

চতুর্থ খণ্ড. ভাকযোগ, গ্বাজক্ষি, ভক্তিরহগ্া £বশুরী, এ এপ 

+ম খপ জারজে বিবেকান, তারতপ্রসঙ্গে 

ষ্্ট থশ-. তানধাও “স্ব উপকরন, ক 2 টি চল 2 ইলা শিলা, 
বিধবা শী, শক্কাবণ 

স্টিম গড গাব ক তিক জগ মহ) 


গুম খ ৩. প্ংফ, ' শাশপুকুছ, প্রদ্্ষ, গত 
সহজ শত  দ্বামশিক্যসংখাদ,। খামীজীর সহি হি, উঠান একথাও 
কথেত কি বল 
ক্র খণ্ড পান গ দান সাবানের তিলী্ত তত 285) 8), 
বিবিধ উক্চি-সঞ্চয়ন 
শ্বযা বিবেকানন্দের গ12- 
উখোগন-াহক পক্ষে জয় মুলা নিদিত। 2 জাজ্যেক পুস্তক খাহকর 0 সংবালত 


কর্মযোগ--২৫শ লংস্বরণ। ১৫০ পুয়া। 
কর্তব্যকর্ষে অবহেলা না করিরা কিজ্ত।বে 
দৈনদ্দিন কর্মজীবনে বেছগান্তের শিক্ষা অবলএজ- 
পূর্বক উচ্চ 'জাধ্যাত্সিক আীবনষ।পল এবং 
'ষশেষে বঙজানলাভ পর করা যায়, 1.৮ 
লক্জানের নির্দেশ । মুল্য ২০") উদ্বোধল- 
গাহছক-পক্ষে ফুল ১৮০ | 

ভকক্তিযোগ--২*শ লংক্করপ) ১৮ পৃ] 
শু।ক্র-অবলগ্ষনে শ্রীতগবানের ছর্শন ৭1 জাত 
দর্শনের উপায় ইহাতে লক্ষ লরল তাধার 
দাখত | সুল্য ১৫০7 উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে 
ব্য ১৩৫ | 

ভক্তি-রহ্ত্য-_১ম সংক্ষরণ, ১৪৭ পৃষ্ঠা । 
এই পুস্তকে ভর্তির লাধন, তক্ষির প্রথম 
সোপান--তীত্র ব্যাকুলতা, ধর্মাচার্ধ-.সিদ্ক গুরু 
গ জবভারগণ, বৈধী ভক্তির গুয়োগনীয়ড!, 


শশার রা ররর ররর এরর... চক 


প্রাপ্তিস্থান :₹ _-উদ্বোষধন কাধাজকয়, বাগতাজাএ, 
০০০০০০০০০০০ সিসি সিটির উড টি উিটিটি রি 


কেকা দ1১, রি ও পর ভক্তি 
ভাভ়ডি (বিবযদনুহ গ্বালো!স এ ধঠলাছে। মুল্য 
উদ এল পাঙকদশপিখে 4৮0 ৮৩% | 
াঞএযো 58 দরদ হস পৃষ্টা : 
এ% শাঙ্থে ধর্শনতি বিগারখুগিশনায়ে আত 
দর্শনের উপাস, আবৈতকাদের কিন তত্ৃলযুধ 
এবং ছখোধ্য মায়াবাদ পাধারপের বোধগম্য 
হন্ধর লক্জ বে লালোচিত হইয়াছে । মূল। 
৪*১৯ ; উত়োধন-গ্রাকপ- ক্ষ মুলা তা 
র[জঘযোগ - ৩১২ পৃষ্ঠা 
হই ুড্কে পাণায়া। কাদে এ ধ্যানান্ধি 
হারা আজান লেপ পায় বং এাপারাষ 
বিজ্ঞানপস্টীতরদে  বিশর বে আলোচিত। 
অবশেবে অঞ্বাদ ও ব্যাক্।। হ সম্পুব পাতঙল 


পেত ক 


১৯ * | 


হী এ ৬ টি 


যোগসূত্র দেওয়া হষ্য়[ত৯ যু্য ৩৯৯ | 
উদ্বোধণ-গ্রাহকপক্ষে ২৭5 
কাকা ঈ ৬ 





[১৪] 


উদ্বোংর 


[ পৌষ, ১৬৭৯ 


স্বামী বিবেকানক্ে গ্রস্থ।বলী 


লক্প্যাসীর গীন্কি--১৪শ পংস্করণ। স্বানীজী- 
রচিত “50116 01 (5 58119৭10"-দামক 
ইংরেজী কবিতা € উদ্ধার পড়ে বঙ্গান্বাদ। 
লা ৯২ 

উঈশমুতত বীশুৃ্--.য লংস্করণ, ভগবান 
ঈশার জীবনাল1৪ন।'-_.এল) ৮*৪৯ উদ্বোধন- 
গ্রাহক-পক্ষে মুলা ৩৫: 

লরল রাগযোখ--৫ল নংক্ষরণ 1 খ্বামীজী 
আমেরিকার ঠাহার শিল্পা সার! লি সুলের 
বাড়িতে কাক জন্তরজর্কে “যাগ” সঙ্ন্ধে 
যে বিশেধ উপদেশ দান কেন, বর্তমান পুষ্তক 
ভাঙারই প্রাষাঙ্থর । মু্য -::* 

পঞজজখজী- ১ম ও হর জা: 
পরিবাধিত সংস্করণ । দাত ০০৯৩ পৃষ্ঠায় সম্থুব | 
আ্বামীভীর যন পিজি পুত উঠাতে 
লংযোগ্িত করতাছে হারিঙ্গ প্বক্ষযাজী প্র 
গুলি লাজাতে। হডনাজে । পরিচয় অিষং নর্ঘপী- 
সংযুক | 33৭ আসার 
হবি-সংবালক। 05 ভাস 
উদ্বোধন-৩1ক ৮ উন ১ 

ভারতে (ববকানষ্ছী--১৪৮ হশ্রশ | 
আমেরক। ই পত14র্তনেত পর স্গামীজীর 
ভারতীয় বর্ঠ'তা পার উতর খতবাগ | 
পৃষ্ঠা; সুল্য +. 
সুল্য ৪4০ 

দ্েববাগ--৯স সংক্ষরণ। ক্মৈরিকার 
“লহভ্র-হীপোক্তানা-নামক স্থানে কর়েকজন 
অন্তর শিল্পকে শ্ানীপী যেসকল অমূল্য 
উপদেশ প্রদান করেন, এগুলির এক লমাবেশ। 
ভবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পষ্ঠা; সুল্য--২২. 
উদ্বোধন-গ্রা্ক-পক্ষে মূল্য ১৮৮ | 

শিক্ষা গ্রসঙ্গ-_এর্থ লংঙ্ষরণ | শিক্ষা-সবন্ধে 
স্বামীজীর বাণীলকল নংকলিত ও ধারাবাহিক- 
স্বাবে লহিবোশিত | ১৮৮ পৃষ্ঠা ; সুল্য ১৭ 1 

বাগীসঞ্চয়ন--১ম সংস্করণ। যুগনাক্ঈক 
ত্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী হইতে 
বিতিন্ন বিষয়ে স্থুনিবাচিত উপর্দেশাবলী। 
ত্বামীজীর বাস্ট-সংবলিত সুন্দর প্রচ্ছ্দপট। 
পৃষ্ঠা ৩১২) মুল্য ৩'২৫। 


খভিনষ 


স্বজন গ্ি্য় 
মণ্ড 2122. 5 


৫৯৮ 
ক্বোগন-গ্রাহক-পক্ষে 


কথোপকখর--৭য লংগ্ঘরণ | দ্বামীজীয় 
হবিষুক্ক | ভবল ক্রাউন, ১৬ গেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। 
ধলা ১৯৪৫! উদ্বোধন-গ্রাকৃক-পক্ষে মুল্য ১১1 

মদীয় আআচভার্কেব--খ।মী বিবেকানন্দ- 
প্রণীত; ১১শ লংক্ষরপ) ৬৪ শু | স্বীয় গুক 
শ্রীরাম পরমহংশঙেবের জীবনী & শিক্ষা 
লন্বত্থধে আমরিক/বালীক্গের লিক স্বামীর 
বিবৃত্তি | মূল্য *৭8) উদ্োধল-গ্রাহক- 
পক্ষ বুল্য ০৬৪৫ । 

জ্বানযোগ-প্রসঙ্গে-বিভিনন বক্তার 
সারসংক্ষেপ ইংরেজীতে প্রকাশিত 108- 
00707868012 ?121505 ০৫5 পুস্তকের অনুবাদ । 
স্বামীজীর বাণী ও রচনা হইতে পৃথক 
পষ্তকাকারে প্রকাশিত । ছান্তত্ব ও বেদাত্ত- 
বিষয়ক বু কঠিন বিষয় সরলভাবে আলোচিত । 
'জ্ভানযোগ? গ্রন্থ পড়িবার পক্ষে সহায়ক । 
মূলা ছুই ট!ক|। 

. শ্বানিশিক্বসংবাদ--€ পৃ্ৃকাণ্ড ১৩৭ 
দংক্সরণ ২ উদ্বকা--১১% সংস্করণ )। শ্ীশরৎ- 
চ্ত্র চনবত গ্রণীড় | শামী বিবেকানন্দসীর 
মতামত অল্প কথক ানিণাব উৎকৃষ্ট গ্রন্থ | ামী- 
জী জী5তকালে ভীত. ব সহিত প্রশ্বো হগচ্ছলে 
397৪ প্রভীচ।-দেশীয় আচার-নীতি, দশন- 
বিজ্ঞান!পি এবং ধর্ম ও সখাজগড সমগ্সাযুলক নান। 
বিষধের বিশদ আলোচনা 1 সবস ও হৃদয়গ্রাহী 
এই সব বর্ণনা সভাই আননাদাযক। বতমান 
যুগের বছ সমন্ঠার ক্াশাস্চগ সমাধানও ইছাতে 
পাওয়া যাইবে । লীবশতত্ বিষয়ে এই পুস্তক 
অমুলা বেএ সন্ধান দিবে । ২২৯ ও ২১* পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ন । ৃণ্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫। 

মঙ্থাপুরুষ গ্রস্গ--১৬শ লংক্ষরণ 1 ১৫৪ 
পৃষ্ঠ । ইহাতে রামায়ণ, মকাভাগতঃ গড়- 
ভরতের উপাখ্যান, প্রঙ্কাদচরিএ, জগতের 
মহতম আভার্যগশ, ঈশদ্ৃত যাগুগ্রাঃ। ভগবাল 
বুদ্ধ প্রস্ৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক- 
দিগের চরিআ্গঠনে ও ভারতীর সংস্কৃতিতে 
তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবাম্‌ করিতে ইহা! বিশেষ 
লহায়ত| করিবে) মুল্য ৩০৯) উদ্বোধন 
গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২৭৯ | 


প্রাতিশ্কান :.--উঙ্থোতন কার্যালক্ব, বাগবাক্ধাক, কলিকাতা ও 





উ্ান্পামক্ঞ্জ, শ্রীতীমা এব 
শীঞ্ররা মকঝলীলা প্রসঙ্গ _প্রীরামক্- 
দেবের জীবনী ও শিক্ষা-সগন্ধে অপূর্ব পুস্তক। 
দ্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুই ভাগে রেঝিন- 
বাধাই | যুল্য--১ম ভাগ ১০. ২য় ভাগ ১*২ 
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৯২. ৯০০ 
সাধারণ বাধাই পাচ ভাগে; 
মুলা--১ম জাগ ২৫০ 





উঃ প্রাঃ পক্ষে ২২৫ 


হয় ৮ ৪'৭৫ ৪*২৫ 
৩য় ৮ ৩৫০ «৩১৫ 
রত ৮ ৩৯০ রর ২৭% 
দস 7 ৬ ৩১৪ 


ঞজীরামকুষ্জ-পাথি--. ৭ সংস্করণ । 
অক্ষয়কুমার সেন- পাত | শ্ুললিজ কবিভায় 
শশঠাকরের বিজ নপক ননী ত্ী এালীক্িক 
শিক্ষা: সম্বন্দে এয প গ্রন্থ আব নট। ৮৪৩ পৃষ্ঠার 
সম্পর্ণ। যুলা-. বোর্ড- ৯1৯ ১৫২, উধাধন: 
গ্রাহক পহ্ছে ১৪২ । 

পরমহংলদেব--.ফঈ সংঘরণ | উকি 
নাথ বস্থ-পণীত। মুপলিত ভাষাসু অয় কথাৰ 
শ্ররামকদ্দেবের দিবা জীবনবেক । 3৭০ পাঠায় 
সম্পূর্ণ । মুণ্য ১৫! 

উ্প্ীর।য কু -..১২শ গস্কতণ জীন, 
দয়াল টাও গনতি। নাঙক-শাঙি কাদির 
জগা সরল দ্বার লিখিত প্রীীর!মকসা একা, 
ঈ্ংসদেকেকর কালী । 

&)রামকুষ্জ-চরিত সপ ইজ্জত ঈতিছিরহ। 
শ্রীক্ষিতীশচন্্র চৌধুরী-গ্রথীত ' শীখুবাসকুফ! 

ফেবেক জীলনের প্রধা- প্রধান ঘট ঠাধশীব 

অপূর্ব সু শ । বোছিহ ধার ভিমাত ইউজ, 
মূলা--.৪:৮০ : 

উঞ্জীহাগকুফ্ঃদেবের ধপদেশ- *৮শ 
লাখুল। শ্র়েশচজ দনিংগুহীতি হর 
প্টাতু অন্ধ্র । মুগ । 

ভীতীরানকুঝ-উপদেশ _ছামী বঙ্ষানম্দ 
ন্গত। ৯২শ সংক্কণণ ! ষুল্)-1& পহসা। 
কাপড়ে বাধ ১২ টাঁকা। 

হা রাম. মহ্িম | শ্রবাসকঞখচাবজ- 
বহাকাব্য শ্ররামকষ-পু খিও আনব লেখক ক্ষ 
₹ষার লেনের লেপনী-প্রস্থত ৭ । বুপা-_২**। 


আদা ৩৭9 





পসরা শে ঞ্ঞ 


ং স্বামী বিবেকানজ্ফ-সপ্বন্ীয় পু্ঠফাবলী 





চাপা ০০০০ ভার এরা মারার 


রি 


শান পিসপিশ 





রামকুষের কথ ও গল্জ--১০শ সংস্করণ 
স্বামী প্লেমধনানন্দ-পেনীত | এট চিত্রিত সু 
সলভ পুঙ্জকখানি চেলেমেছেদের ধীর ও নৈতিক 
জীবনগঠপের সহায়্জা করিতে । যুলা-- ২০৪০ । 

ভীম! সারদাদেবী -..৪প সংগ্করণ। ্বামী 
গভীরানম্প-গদীক্চ । আ্্রী্ীযায়ের বিস্তারিত 
জীবনী গঙ্ক । পঠঃ1 ৭১, : মলা ৮5 । 

জললী সারদাদেবা স্বামী নির্বেদানন্দ- 


প্রণীত: পু! ১১৭ । সুপ: ২৭০। 
শামা সারদা স্বামী শিরাময়ানন্- 


প্রণীত। পৃষ্ঠ! ৯৮: মুল। ১:৫০ 

জীপ্ীমায়ের কথা! - শ্দীঘাতের অঙ্গাসী 
৪ গৃহস্থ সঙ্গানদের 'ডাইবু। তত সংগুহীত 
সাবগ টিনদেশ শাস্বনাদায়ক 
ও অধাস্যাণাক্ো গ্থগ্রাদশন | দুই ভাগে সম্পর্ণ। 
প্রতি ভাগ --&:৫০। 

মাতৃদামিধের-২র সংস্করণ ) বাষী 
ঈশ্বাশানন্দ-প্রণীত। পৃ! ২৫৬; মলা ৪২ টাকা । 

যুগনাষক নিপেন্ছাসম্দ এমা গভীরা- 
শর্পশপরণীত 1 শামী খুন! জন হপাবান 
ঘামাশিপ জবশীগরন্থ । কিন এন প্রকাশিত। 
পতি খণ্ড ৮২ করিয়া | বক গে ২৩২। 
উদ্বোধন-গাত ক -শবে, ২২.) 

স্বামী 'ববেকানস্ত-.. ৩৮ 7.8৫৭, পপষখ- 
নাথ বমু- এটি! পনি ও স্বাধীজীর 
জীবণী। ৯৬৩ পরার মুন । এগা--প্রতি- 
খণ্ড ৪২ উবু গ্রাহক, পক্ষে 5১) ছুই 
খণ্ড পক বাধাল 
ব্বা্ী 'লিবেকালম্জ 


সঙ 


9 409 


৫ ৭) 


(২4 সমর প্রহর 


ধরা জা য- ধলা বামীজার গীবনের 
পবা প্রান এগ ৯৭1৯7 তঙ্য়াছে। 
খুঁত । ৩25 ঃ 

শ্ববেচাপন্ন 5 ৯ * করণ । 


শ্রীপাচাখনখ দন্ধমদার-প্রনিজ। যু ১০৯৩ 
পঞ্চজন্য বামী চত্ডিকাণন্দ-রচিত পচ 
শতেখ অংবক সঙ্গাতের মমাবেশ। যাতৃসঙ্গীত, 
[শবসঙ্গীত, খুরুস্্াত, মঞামাণব-সঙ্গীত, 
রামকুষ্$-লাপাগিতি, সারদা-লীপ।সতি ও 
দেশ।য়খোধক সঙ্গীত । মুল/- ভয় টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান :-ওদ্বোধন কার্ধালয়, বাগবাঁজার, কলিকাতা ৩ 


1 ১৬ ! 


ূ পৌষ, ১৩৭৪ 





উদ্বোধ- প্রকাশিত অন্যান পু্তকাবশ্রী 


সহ স্পা পপ পাদ ত 0 


লি 
পাপা মাপা ০ ৮ শা শি ৪৪ 





চা ভাত সংস্করণ শ্রাটন্- 
দয্নাল ভষ্টাচার্ষ-প্রলীত। এই পুগ্তক-পাঠে 
চরিত-কথার গল্পপ্ডিয় পাঠক এবং অ্রক্কগণ ধর্ম ও 
ধর্ষতত্বের সঙ্কান পাইবেন । বুলা ১২৫ 


শক্ষরচরিভ- প্রইজদয়াল ভট্টাচার্য-ঞলীত 
--৫ষ সংস্করণ ;) আগ শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী 
অতি সুললিত ভাবার লিখিত। সুল্য ১২। 

হার্ড্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ে বেদান্ত-_ 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত । ১৮৯৬ খুঃ মার্চ মাসে 
হার্ডার্ড বিশ্ববিগ্ভাপয়ে প্রদত্ত বত! এবং তৎ- 

পরবতা প্রশ্নোত্তর ও আলোচন!। বেদান্তের 
মূলত "তি স্প্টতাবে বাক্ত। প্রশ্নোত্তর 
ও আলোচনায় ভারতীয় কৃষি ও হিন্ৃণর্মর 
মূল ভাব সাহসিকতার সহিত সরলভাবে উপ- 
স্বাপিত। পৃষ্ঠা ৫৫; মুল্য এক টাক] | 

শিব এ বন্ভ--৭৭ 
মিবেছিতা-গুলীত ! 
রচিত রত! & 
£৪৫$ | 

খ্বামী ব্রন! লন্দদ 
লর্বপ্ররথম অধ্য্দ ীএহ লা 
লবিস্তার ধারাবাভকফ বন । 

ধর্য গুলে দ্বাযী প্রক্থাওগ্. ২৬ ২ক্করও | 
ত্বামী ভ্রশানন্ডের ভখ।পাজথণ এক পম!বলীন 
সংগ্রহ | দ্বীপ না উস বা লাখ বঙ্ছ- 
পিখিত লংক্ষি্ জব বণ-কধা | ষুপয হা 1 

কাপুর লিলীনল দয অপুবাননা- 
প্রত | ৩য় সংস্করণ । ৭ঘদ হাদী পিবানককক্ধার 
বিস্তাপিঞ্ধ বনী, মুণা-৫৯5 1 


শিখানপ্থ-নি- ও 
মী অপূর্বাসণ 


ক্গিন) 
দোষ ছস্োনঘেদর গন 
শাখাঠান  ষুলা 


লগ নিল 


শা 


বাদক 48 ও দিনও 
রা ব্ুস্ান্দন ০৮ বাজের 


হু পিক ২) 
রঙ 


গু: ১য় হজ গুল । 


মুখ ৮৯:৮৯ | 


৬&%াজশুন্চ-জ্রিগ দাবী রাম বশ 
কাদীত, কষ স্ংক্করণ, ১২৮ ৯11 ইীলগাছাযে 
প্রচলিত আচ'ধ রাবারের বত জাবনবৃা 
বাং! ভাধাষ কাসিড়। খ্বাকাধের 
জ্ীবন্ধশার ক্ষোভ ল্ভিততির ছার এব আস্থ 
দাছে। ষুল্য ৪.1 উ: আঃ পক্ষে ২৭? | 


শি । পণ্ড । 





পাপা শি ৮ শপ শা পি পপপপ্পাপাদিশ পি হত পাপী িশিপল ৮ পাশা শি 
সপ পপ লও. ও পাপ পা 


জাসী অঙঙাঅজ্ছ--শামী আদ ূ 
এই পুস্তকে জইবাজরুফ-সন্িধালে, তিস্ন্কে ও 
ছিমালরে, স্বাসীন্ধীর লজে, ুৃতিক্ষে লেবাকার্ধ, 
সেবাত্রতের প্রাপপ্রতিষ্ঠী প্রভৃতি অধ্যায়ে 
শ্রামককষ্ণ মিশনের সেবাকার্ধের পথিকৃৎ স্বামী 
অথগানন্দেরে ধারাবাহিক জীবনী | ভিমাই 
লাইজ, ৩১০ পট! । মুল্য ৪২: 

লাধু নাগস্হাশয়--গুশরচ্চচ্ চক্রবতী- 
প্রণীত । ১১শ লংস্করণ: খীাহার লঙঞ্ে 
খামী বিবেকানস্দ বলিয়াছিলেন, “পৃথিবী 
বক স্কান ভ্রমশ কালাম, নাগমঞাশয়ের হকার 
ঘতাগুকষ কোথাও দেখিলাম না।”---পাঠক ! 
হার ৮:11] কিবন্-সস্কাগ পাঠ করিয়। ধস্ত 
চীন মুঙ্দ। ২০০ । 

গোপাঙের বািস্মী লাগসানন্ব-8ত 
(উএরামকঞল। পা ধেলজ হতে সঙ্কলিড)। 
জঙুলমীয়-ল।ধননিষ্ট। পরমভক্ গোপালের মাঃ 
নি জীষণর সংক্ষিপ্ত কাকিলী ) খা 
&০ পঞস।। 

ভি মহ? 





[রর স্মতিকথা--8চশ- 
শেখ ১ঠোলাধা।ন্রণীতি 1 হচ্ছ সংক্রুণ । 
আখারন্্। আতা ৬ ঠাকুনের শিক্তৰ্গ 
সঙ্দ্ধে বঙ্থ অত ঘটনাধপীর পষাশ। 
[শি জীবনের কলে ত্যাগ-জপন্তার কথাও 
পাঠকগণ 


কত প্রা দ্তঙ্গাতে চমৎকৃত 
৮৮বন । সুর তাস তত। 


স্বামী তুরীমানপ্র--হামী জগদীন্বর' 57 
স্ বালযাওদি তেদান্তী এই মহারাজ, 
14: অডভু 5 ঘট 01 লী পাঠে চমৎক হউবেন। 

» পা »ম্পৃঞ । সুসা ৩৫৬! 

প্রাক, ভষ্ঠগালিক1-- 5৯ 
দ্বেবের শিক্তগলের সহি জাবশ-ঢাবতি এক 
এই প্রথম একা শত চইল। ছু ভাগে সম্পৃ 
প্রতি ভাগের হুসা বাত? 

তগ্নিণী নিবে দতা-বামী তেজসানন্দ 
প্রণীত। ইহাতে তাহার জীবনের মুখ্য ঘটনা" 
বলার জম্যকৃ আলোচনা রহিয়াছে । হ5।. 
কলিক।তা! বিশ্ববিদ্ভালয়ে “ভগিনী নিবেদিতা 
স্বৃতি বন্তৃতামালা”র প্রথম বক্তৃতা । মুল্য--১? & 


প্রাপ্তিস্থান £--উদ্বোধন কার্ষালস্ব, বাগবাজার, কলিকাত। ৩ 





_ স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ-জয়স্তী প্রকাশিত 
£ গ্রন্থসমুহ : 
স্বামী বিশ্ব শ্রয়ানন্দ-গ্রণীত 


শিশুদের বিবেকানন্দ 


সদ্ঠ গকাশিত নৃওন সংস্কঃণ : ২%* ঢাকা 


স্বামী বিবেকানন্দ 


উচ্চ বিভালয়ের ছাজছাত্রীদের পক্ষে অবঞ্চপাঠ্য। বুল ১৯৯ 





স্বাসী নিরাময়ানল্প-প্রন্থিত 


ছোটদের বিবেকানন্দ 


নিয় বিভালয়ের ভাজছাত্দের পাঠোপযোগী। সুলা- * ৫৯ 


স্বামী তেজলানম্প- প্রণীত 


যুগাচার্য বিবেকানন্দ 
ভারতের ধম, লমাজ রাজনীতি ও যাপবজাতির ভাববাত সন্বন্ধে শ্বামীভী যে সতভন যুগের 
স্বপ্গু (দাখয়ার্ঠালন ও যাডার আন্ডাসমাজ দিয়াছেন তাহ কতটা বাস্তব পপ পার়গ্হ 
করিয়াছে, তাহা মিরূপশ করিবার জন চিন্তাঈীল পাঠকের পক্ষে এই পদ্ঘকখানি 
আঅপরিকাঃ | যুলয-- ২ ৫৯ 


স্বামী অপূৃধানল্দ-্রণীত্ত 


দিবাগীতি 


এই পণ্ডকের স্ববজিপিস্ত ১০১টি উল্চাঙ্গ সঙ্গাতের মধো ৫১টি স্বামী বেবেকানগা পান 
কারভেন। অগ্গাত গাপগ্ুলি আীলীঠাতর গীজীমা শ্বাহাণ" ও জবদেবী-বিধয়ক। 
বলা ৮** 

স্বামী চপিকানন্দ-প্রণীত 


বিবেকানন্দ লীলা গীতি 


বর কথকত্তা করিবার ছপাযাগী | মূলা ১০৯ 


একষাহ পরিবেশক উদ্বোধন কাধালম্ন, কলিকাতা ও 





শা এ 4০ পা ওযা এ আর বাথ আপ ও এবিসি আও, কও এ এট, 





ব্যাট এট হে, খা, খারা রা এরি” “রথ আর 





৮০1৬ গর টট, কলিকাতা ৬ ন্যিত বশী পেল তই প্ীরামকৃক্ মঠ বেঞুডের ট্াইীগশের 
পক্ষে হাষী নিরাষজ্ানশ্থ কড়ক মুদি ও ১ সিছ্রোধণ "লন কলবাতা ও চইঙে প্রকারশিভ। 
চম্পাদক- পলো ভবী পিপি পুত] শিক 


1512 52৫, 1০, €.. 
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্ “৩9181 ৮701৩ » ১০৫ শীশি 
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প্রকার এও সল্ এত্ত 
য়। 


বি,স 
কারিগরী আজও আদ্বিতা 
গড ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
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সন্‌ এগ গ্র্যাও সঙ্গ অব লেট বি সন্রকার 


৮৯, চৌব্রঙ্গী (ব্লাড, কলিকাতা-২০ 


এনা ওর্ট 


আমাদর কোন ব্রাঞ্চ নাই। 
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